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ভূমিকা 


ঘটনার পৌবপির্ব মোটামুটি রক্ষা করলেও এই ইতিহাস বর্ণনাত্মক নয়, বিশ্লেষণাত্মক | 
কোনো ঘটনাই পৃথকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয় । একটা বৃহ প্রেক্ষাপটে, অনেক ঘটনার সঙ্গে 
অন্বয়ের বা ছন্দের ফলে, তার এঁতিহাসিক মূল্য নিধারিত হয়ে থাকে | আমার প্রেক্ষাপটে 
জনসংখ্যার হ্াসবৃদ্ধি, সামাজিক স্তরভেদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাস, 
সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা- _সব কিছুর স্থান আছে । স্থাপত্যগত তার কাঠামো না বুঝলে তথ্যের 
অরণ্যে পথ হারানো অসম্ভব নয়। 

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমার বিষয়বস্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে কংশ্রেসেব ভূমিকা ৷ 
প্রসঙ্গত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কথা উঠেছে, কারণ তারাও নানা সময়, নানাভাবে সেই 
সংগ্রামে যোগ দিয়েছে বা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হযে গেছে । যখনই বিপ্লবী দল বা কম্যুনিস্ট 
পার্টি স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের সহযোগিতা করেছে বা বিরোধিতা করেছে, তখনই 
পাদপ্রদীপের আলো তাদের ওপর পড়েছে । লক্ষ্য ও উপায় নিয়ে তাদেব আদর্শ আলাদা, 
তাদের কর্মপদ্ধতিও আলাদা | শতবর্ষেব ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা 
বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, গ্রস্থকারের শক্তিরও বাইরে । ফরাসী বিপ্লবের দশ বছরের 
সামৃহিক ইতিহাস যদি লেফেভর ও সবুলের মত মহান এঁতিহাসিকের অসাধ্য হয়, তবে 
কংগ্রেসের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কোন সাহসে আমি অন্যান্য দলের ইতিহাস লিখতে 
বসব ? 

এমনিতে কংগ্রেসের শতবর্ষের ইতিহাস লেখাই যথেষ্ট কঠিন | একদিন ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস শ্রামের তৃণমূল থেকে শহরের সৌধশীর্ষ পর্য্ত ব্যাপ্ত ছিল । তার পুণঙ্গি ইতিহাস 
লিখতে গেলে স্থানীয় ঘটনার ওপর অনেক বেশি জোব দিতে হবে । বস্তুত কেমূত্রিজ গোষ্ঠী 
এই কাজ করতে গিয়ে একদা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন । স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় 
নেতী, স্থানীয় কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দিয়ে তাঁবা আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে প্রায় 
উড়িয়ে দিয়েছেন । 

কেমূত্রিজ গোষ্ঠী প্রতিপন্ন করতে চাইছেন প্রধানত দুটো জিনিস-_(১) ব্রিটিশ রাজের 
উদ্যোগ, সাম্রাজ্যিক স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হলেও, ভারতীয় রাজনীতিকে সচল ও সক্রিয় 
করেছিল । রাজা, জমিদার, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে রাজের সহযোগিতার ভিত্তি ছিল কর ও 
খাজনার বিনিময়ে স্থানীয় ব্যাপারে অসপত্ব কর্তৃত্ব । উনিশ শতকের মধ্যপাদ থেকে 
ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের দাবি সেই ছেড়ে দেওয়া এলাকায় উত্তরোত্তর হস্তক্ষেপ করলে 
অসন্তোষের সৃষ্টি হয় । স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভা প্রভৃতি সুযোগ 
দিয়ে ১৯১৯ সাল পর্যস্ত তাকে সীমাবদ্ধ বাখা হয়েছিল । উপরস্ত রিজলের মত ঝানু 
আমলার পরামর্শে বর্ণহিন্দু, মুসলিম, শিখ, তফসিলী সম্প্রদায় ইত্যাদি জাতপাতের ও 
সম্প্রদায়ের কাল্পনিক 0৪:5807 দ্বারা ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিভেদের ছোট বড় প্রাকার 
রচিত হয়েছিল । কিন্তু এর ফলে স্থানীয়, প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তরে ভারতীয়দের মধ্যে এক 
ধরনের যোগসূত্র স্থাপিত হল, যার পরিণাম- জাতীয়তাবাদ | (২) সেই জাতীয়তাবাদের 


মধ্যে ইডিওলজির স্থান নেই । সুরাটের দক্ষযজ্জের পেছনে নিছক কংপ্রেসমঞ্চ দখলের 
লড়াই ছিল__ চরমপন্থী ও নরমপন্থীর ইডিওলজির সংঘাত নয় । গান্ধীজির বড়ো বড়ো 
আন্দোলন ছোট ছোট অভ্যন্তরীণ ছন্্কে মাঝে মাঝে ধামাচাপা দিত । কিন্তু ১৯২২-২৩-এ 
স্বরাজীদের আইনসভা প্রবেশের দাবি কোন আদর্শের ভিত্তিতে তোলা হয়েছিল ? তাঁদের 
সিদ্ধান্ত- 41777971811) 00310 2 55902177 17101) 101067100150 105 7016 177 
100811, 010517)06 2170 118100173 182100199811577 51297550 25 ও. 17181017115 
$0000005 1) 79011005. জাতীয়তাবাদ যেন সাম্রাজ্যবাদী নীতি বিবর্তনের আদর্শহীন 
প্রতিক্রিয়া মাত্র । 

এই গ্রন্থ শুরু হয়েছে নেমিয়ারপন্থী কেমৃত্রিজ ইতিহাস দর্শনের প্রতিবাদ দিয়ে । 
জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতা উঠেছে “নিন্নবর্গপন্থী' এতিহাসিকদের কাছ থেকেও । 
সম্প্রতি প্রকাশিত পিটার মাশালের 36789]: 706 71031) 01708518690 গ্রন্থে স্বীকার 
করা হয়েছে যে কেমৃত্রিজ গোষ্ঠী ঘোষিত সহযোগিতার পথ সব সময় এবং সব অঞ্চলে 
কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সাব-অলটার্ন গোষ্ঠীর প্রধান প্রবক্তা রণজিৎ গুহ [:16177670215 
59809 ০01 চ525$2170 171501567005 1) 00107191171 ও তাঁর সহযোগীরা ছয় 
খণ্ডে প্রকাশিত 580810577) 900195-এ সেই সব বিদোহ (11755759105) -এর তত্ব 
বিশ্লেষণ করেছেন । এলিট-নেতৃত্বের গুরুত্ব বরবাদ করে তাঁরা নিঙ্গবর্গের সচেতন নেতৃত্ব 
(শ্রামস্চির ৭0811001916 6191761705 01 00115010039 16906151917) ৮০ 10 056 0: 
016770....0750017)1172101), স্বকর্তৃত (800017077%)-কে বড়ো করে দেখাতে চাইছেন । 
5819810970 5080155-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় গুহ বলছেন, “৬16 ৪16 0190590 
৪59 88101) 01 1178 19155 2111775 10130009 11) 1)191011057810175 8170 022 9০০19] 
90197705935 101 505 69110776 10 2.01077018056 076 50028110970 85 0109 17091021 
01 1015 ০0৮47 095007%.” এটা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে 511051 70919801677 বা 
উচ্চবর্গীয় আদর্শ-এর প্রতিবাদী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। “9880%1 15 
0/5791015 10176 ৬৪17 71915011 0:606 25 9811 95 0705 00175010016 
[0117701015 0£ 082 71010.৮ তাঁরা সহজ জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস 
ব্যাখ্যার মতই (কারণ উভয়ই «০0756 51950 2150. 10117105190 17150011057819175%) 
নস্যাৎ করবেন, আবার কেমৃ্ত্রিজ গোষ্ঠীর মত সব আদর্শবাদের 'রাংতাওলা মোড়ক' ছিন্ন 
করবেন এমন ঘোষণা প্রথম খণ্ডের ভূমিকা পড়েছি । তাঁদের মতে জাতীয় সংগ্রাম 
ওঁপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বিদেশী ও স্বদেশী এলিটদের সঙ্গে 
নিন্নবর্গের সংশ্রাম | আশ্চর্য নয়, বামপন্থী এতিহাসিক বিপান চন্দ্র মন্তব্য করছেন, “]1)6 
91009106171 501001+5 0109790191122801010 01 0158 178020779] 127)06176101 
05875 2 01510101716 195817010191702 00 076 1118087191156 880 
12০0-1770911918550 018319800911220107) 01 006 71280301191] 1770৬912810. 101)15 
21010108018 15 8150 01081800612250 0 8 86176198115 21151071081 
510131708001) 01 211 601775 01 100081191 777111127100% 21101 008)501018511655 
৪180 27) 05198115 21)150071021 00110217010 107 21] 10777759 0 11810281016 2100 
800%81 0% 176 17210911)561105195 01628171290 19911 15905151815 2180 
* 01010811 511055.% 


নিঙ্গবর্গীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস আমাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর ও গভীরতর 
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করলেও তার মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে । প্রথমত, নিন্গবর্গএর কোন পরিষ্কার ও যুক্তিগ্রাহা 
সংজ্ঞা তাঁরা দিতে পারেননি ৷ আদিবাসী বিদ্বোহকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যান্য 
শ্রেণীর প্রতিবাদকে লঘু করা হয়েছে। এদের উপজাতিক, খণ্ডজাতিক বিভেদ স্বীকৃত । 
দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে এলিট নেতৃত্ব (বিশেষত গান্ধী নেতৃত)'এর মাধ্যমেই নিঙ্গবর্গ তার 
আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে রূপ দিতে চেয়েছে-__সে প্রত্যক্ষ সত্য প্রায় অস্বীকৃত | উচ্চবর্গীয় 
নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ঘোষণায় সাবঅলটার্ন এতিহাসিকগণ রজনী পাম দত্তের মতই 
সোচ্চার । তৃতীয়ত, স্ট্রাকচারালিজমের আঙ্গিক নির্বিচারে প্রয়োগ করতে গিয়ে হয় প্রথাগত 
তথ্য, ব্রিটিশ বা উচ্চবনীয় 9150058 অপবাদ দিয়ে, বর্জন করা হয়েছে না হয় 
78081751%9 [58178 দ্বারা বিকৃত করা হয়েছে । যেমন “বদমাশ' বললেই বুঝতে হবে 
গ্রামীণ প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী, "ডাকাতে গ্রাম বললেই বুঝতে হবে রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গ্রাম । নাম, পোশাক, রণহুস্কার উচ্চবর্গীয়দের কাছ থেকে ধার নিয়ে নিন্নবর্গ 
সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ওলটপালট করতে চেয়েছিল, তাই তাদের এঁতিহাসিকরা উচ্চবর্গীয় 
0$500.1755 ওলটপালট করে প্রতিবাদের ভাষা উদ্ধার করতে চাইছেন | বলা বাহুল্য, এ 
ধরনের ইতিহাস দর্শন এক ধরনের বুদ্ধির খেলা__-সত্যের মুকুর নয় । 

এই দুই মতবাদ ছাড়া সাধারণ বামপন্থী ব্যাখ্যাও বিবেচনা করেছি । একদা তা ছিল 
অতিমাত্রায় যাস্ত্রিক | ভারতবর্ষের মত বৃহৎ, বিচ্ছিন্ন, জাত-ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল নানাবিধ ছন্দে 
বিদীর্ণ দেশে যাস্ত্রিক মার্সবাদী শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ যে সব সময় করা যায় না এবং তার 
ভিত্তিতে জাতীয় সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বের বিচার খাটে না এ কথা আমি স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছি। জাতীয় সংগ্রামে নরমপন্থী ও “জাতীয় বুজেয়া'র ভূমিকা নিয়ে এখনও বিপান চন্দ্র 
ও অন্যান্য বামপন্থীদের বিতর্ক চলেছে । ১৯৪৫-৪৭ সালে গণবিপ্লব কতটা সম্ভব ছিল বা 
সফল হত তা নিয়েও বিপান চন্দ্রের মত সুমিত সরকার প্রভৃতি এতিহাসিকের সঙ্গে মেলে 
না। দ্বিতীয় দল কংগ্রেসের ইডিওলজিকে ভান বা মুখোশ মনে করেন-_অনেকটা কেমৃব্রিজ 
গোষ্ঠীর মতই । গান্ধীকে তাঁরা বুঝবার চেষ্টা করেন না, প্রথমদিকের নেহরুকে প্রশ্রয় দিলেও 
পরের দিকে নিন্দাহ মনে করেন, বল্লভভাইকে ধনিক শ্রেণীর মুখপাত্র মনে করেন, সুভাষ 
বসুকে এক সময় ব্যবহার করে পরে পরিত্যাগ করেন । 

আমার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পুরাতন জাতীয়তাবাদীর কংগ্রেস ভজনা এবং কেমৃত্রিজ 
গোষ্ঠী, নিক্গবর্গীয় এতিহাসিক গোষ্ঠী, যাস্ত্িক মার্সবাদী বা তার শোধিত সংস্করণের কংগ্রেস 
নিন্দা উভয় পথই পরিহার করেছে । উল্লেখপঞ্জীতে চোখ বুলোলে বোঝা যাবে-_ যত দূর 
সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করেছি । হতে পারে নিম্নবর্গীয়রা আমাকে 91779111019 আখ্যা দেবেন, 
তবু তাঁদের মত একটি উপাদানের ভিত্তিতে বিশাল এক সিদ্ধান্তের সৌধ গড়ার সাহস আমার 
নেই। উপাদানের অভাব নেই, প্রকৃতিও বহুবিধ | বরং তাদের জটিল জটার জালে পথ 
হারানই স্বাভাবিক | এই গ্রন্থে যখন যে ধরনের উপাদান প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে, গ্রহণ 
করেছি। বিশেষ জোর পড়েছে সংখ্যাতাত্বিক উপাদানের ওপর । সহজবোধ্য সারণীতে বা 
অন্যভারে উপস্থাপিত সংখ্যা জাতীয় সংগ্রামের অনেক পর্বের ওপর যে আলোকপাত করে 
প্রথাসিদ্ধ রাজনৈতিক দলিল বা নেতাদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও তা করে না। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সমকালীন ও অব্যবহিত পরের দ্রব্যমূল্য, আমদানি রপ্তানি, স্টারলিং এবং টাকার 
বিনিময় হারের হাস বৃদ্ধি রাওলাট ও অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকা রচনা করেছে । 
১৯৩০-৩১-এর আইন অমান্যের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মান্দ্যের ভূমিকা অনুরূপ | শেষ পর্বে 
ভারতীয় উদ্যোগে ব্যবসা বৃদ্ধি ও মূলধন বিনিয়োগ, ব্রিটিশ ব্যবসা সংকোচন ও স্টারলিং 
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পাওনার সমস্যা প্রভৃতির অপরিসীম রাজনৈতিক মূল্য সংখ্যাতত্বে উদ্ভাসিত । রাজনৈতিক 
দলগুলি নানা নিবচিনে কিভাবে শক্তি বৃদ্ধি বা ক্ষয় করছে, বিশেষত মুসলিম লীগ বাংলা ও 
পঞ্জাবে এবং কেন্দ্রে কিভাবে শক্তিবৃদ্ধি করছে, কিভাবে তফসিলী সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ 
রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে_ তাও দেখান হয়েছে সংখ্যাতত্ব প্রয়োগে । বাংলার 
কৃষকশ্রেণীর উচ্চ-নীচ বিন্যাস, পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় কৃষক সংহতির পার্থক্য, বিশেষ কারণে 
ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি ভালোভাবে না বুঝলে কৃষক-প্রজা দল বা লীগের 
অভ্যুদয়, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা বাংলা ভাগের দাবি বোঝা যাবে না। মোটের ওপর, 
সংখ্যাতত্ব এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উপাদান । 

তাই বলে আমি ৫07501510 0505770111157)-এ বিশ্বাসী মনে করলে ভুল হবে। 
জাতীয়তাবাদের ইডিওলজি ভারতে একটা বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল । ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
অজ্ঞস কেম্ব্রিজগোষ্ঠী তা উপেক্ষা করেছেন, আবার নি্গবর্গীয় সংস্কৃতি বিশ্লেবণে নিপুণ 
রণজিৎ গুহরা উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতিকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছেন । অথচ আমাদের 
জাতীয়তাবাদ ইতালী, জার্মেনী, আর্মল্যান্ডের জাতীয়তাবাদের মতই প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক 
রূপ নিয়েছিল । কিন্তু সে সংস্কৃতি ছিল 11181) ০৮10975__তার পেছনে ছিল প্রথমে 
লুপ্তোম্ধাত বেদাস্ত,পরে মহাভারত ও ভাগবত, শেষে বেদ। পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভারতীয় 
চিন্তানায়করা বার্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এতিহ্যের মূল্য দিতে শিখেছিলেন । মাগসিনি থেকে 
দেশপ্রেম । তারপর জামনি রোমান্টিকদের মত দেখা দিল ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও 


করে খাঁটি টিউটিনিক মডেলে প্রত্যাবর্তন করতে চাইছিল, আমাদের চিন্তানায়করাও তেমনি 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিবাদে ব্রিটিশ ধ্যানধারণার অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে আপনমুূলে ফিরে 
ঘেতে চাইলেন । নরমপন্থীরা প্রধানত তার অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা (1815562 18176) 
প্রত্যাখ্যান করলেন, চরমপন্থীরা তার সব কিছুই । শরৎচন্দ্র “শেষ প্রশ্ন-এ আশুবাবুর মুখ 
দিয়ে এদের কথাই বলাচ্ছিলেন__“সেই, ব্রন্মচর্য, সেই সংযম সাধনা, সেই পুরনো 
রীতি-নীতির প্রবর্তন__-এ সবই কি আমাদের সেই অতীত দিনটির পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যম 
নয় £ তপোবনের যে আদর্শ কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুজলেও কি আর কোথাও এর 
জোড়া মিলবে অজিত ? আমাদের সমাজকে যাঁরা একদিন গড়েছিলেন, আমাদেব সেই 
প্রাচীন শাস্ত্রকতরা ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন সন্্যাসী ; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে, নত শিরে 
নিতে পারাই হল আমাদের চরম সার্থকতা |” সে যুগে কেউ বিবেকানন্দের আত্মসমীক্ষা 
নিয়ে কমলের মত প্রঙ্গ করেনি, “লুপ্ত বস্তর পুনরুদ্ধার মাত্রই যে ভাল তার প্রমাণ নেই। 
মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুরও পুনঃ প্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায় ।” চরমপন্থীরা বলতে 
চেয়েছিলেন, ভারতের জ্ঞান, ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষত ভারতের ধর্ম-_ভারতের 
প্রাণ, তাদের জন্যই স্বরাজ সাধনা, তাদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করাও পরাজয়ের 
নামান্তর ৷ সে ধর্ম দয়ানন্দের অসহিষ্ু, বিধর্ম-বিদ্বেষী, সংগ্রামী আর্ধধর্ম । তাতে আযেত্তির 
পৌরাণিক ধর্মকে প্রতীক রূপে ব্যাখ্যা করতে হয়, আর মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টান 
ধর্ম _অপাঙক্তেয় । যা কিছু বিদেশী তাই বস্তুবাদী যন্ত্রসভ্যতার পাপ স্পর্শে কলুষিত এমন 
ধারণা ভারতকে পেয়ে বসে-_অথচ রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মূঢ় 
অতীত বন্দনার সংস্কার থেকে, দেশের নিদারুণ দারিদ্র থেকে, মুক্তির উপায় মনে করতেন । 

গান্ধীর মধ্যে এই আর্ধ শ্রেয়োমন্যতা, বণশ্রিমিক নিষ্ঠুরতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাব স্থান 
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নেই, তবু “হিন্দ-স্বরাজ'-এর বিশ্ববীক্ষায় অরবিন্দযুগের ছায়া পড়েছে। গান্ধী দর্শনের বিস্তৃত 
আলোচনা করেছি_-তাঁর লক্ষ্য ও উপায়ের প্রকৃতি বোঝাবার জন্য, তাদের 
পরম্পর-নির্ভরতা প্রতিপাদনের জন্য । তিলকের গীতার ব্যাখ্যা ও গান্ধীর গীতার ব্যাখ্যা দুই 
যুগের পার্থক্য চিহ্তত করেছে। তবু (অহিংস হলেও) অসহযোগের ভাবনা চরমপন্থার 
উত্তরাধিকার । রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার সাথে এর দ্বন্দ অবশ্যস্তাবী-__তাই সে বিতর্ক 
উল্লেখ করেছি । কিন্তু বিতর্কটা শুধু গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নয়, একদিকে পুরোনো 
বিপ্লবীদের সঙ্গে অন্যদিকে স্বরাজীদের সঙ্গে__যাঁরা সশস্ত্র যুদ্ধে ইংরেজদের হটিয়ে কিংবা 
আইনপরিষদের ভেতর থেকে শাসনতন্ত্র বানচাল করে সংশ্বাম চালাতে চেয়েছিলেন । এই 
দুই প্রতিপক্ষ শেষ পর্যস্ত টিকে ছিল। সুভাষ বসু হয়ে ছিলেন প্রথম পক্ষের প্রতিভূ, 
ভুলাভাই, রাজাজিরা-_দ্বিতীয় পক্ষের । গান্ধীর আবেদন ছিল বৃহত্তর জনগণের কাছে, প্রথম 
দিকে খিলাফতী ও পরে জাতীয়তাবাদী মুসলমানের কাছে, সবেপিরি নতুন প্রজন্মেব তরুণ 
নেতা- জওহরলাল, বল্পভভাই, রাজেন্দ্র প্রসাদদের কাছে । 

কলকাতা কংগ্রেস (১৯২০) থেকে মাউন্টব্যাটেনেব আগমন (১৯৪৭) পর্যন্ত নানা 
উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে গান্ধীই কংশ্রেসকে ভেতর বা বাইবে থেকে নেতৃত্ব দেন। 
বীরভজনার তাগিদে নয়, শুধু সেই বাস্তব কারণে, গান্ধী এই গ্রন্থের কেন্দ্র বিন্দু । কিন্তু তাঁর 
সহকর্মীরা বা বিরোধী নেতারা, দেশ জোড়া তাঁর অখ্যাত, অজ্ঞাত সৈনিকরা কেউই 
উপেক্ষিত হননি । যখনই গান্ধী কোন ভুল নীতি নিয়েছেন তাৰ কঠোর সমালোচনা করেছি, 
আবার যখন তাঁর কাজের অন্যায় নিন্দা করা হয়েছে, জবাব দেবাব চেষ্টা করেছি । কেম্ত্রিজ 
গোষ্ঠীর জুডিথ ব্রাউন গান্ধীর ওপর পুঙ্থানুপুঙ্থখ গবেষণা কবেছেন, কিন্তু শুধু শক্তিব 
লড়াই-এর ওপর জোর দিয়েছেন বলে ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব ব্রিটিশ শাসকদের 
চোখে দেখেছেন বলে তীর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি । কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে দেশবন্ধু, 
নেহরু, সুভাষ ও জয়প্রকাশ প্রভৃতি নেতা এবং বাইবে বিপ্লবী ও কম্যুনিস্টরা কম 
সমালোচনা করেননি | সব সময অন্যায় করেছেন তাও নয় ৷ তবে ওতর-চাপানের অন্যতম 
কারণ ভুল বোঝাবুঝি | গান্ধীব জীবনদর্শনের কথা বলেছি। অনেক সহকর্মী তা মেনে 
নেননি । গান্ধীর কার্যক্রমের একটা বিশেষ স্টাইল ছিল | যেমন১আন্দোলন কখন শুরু করতে 
হবে ও কখন থামাতে হবে তা বোধি বলে বুঝলেও তার সাংগঠনিক দিকটা বা বিভিন্ন 
সংগ্রামী নীতি ও কৌশলের দিকটা তিনি কোনদিন পরিষ্কার ভাবে ছক করে নেননি । ফলে 
অকালে অনেক সময় পশ্চাদপসবণ করতে হয়েছে । সব শ্রেণীকে নিয়ে একটা সার্বিক 
রাজনৈতিক আন্দোলন গড়তে চেয়েছিলেন তিনি ৷ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি 
আন্দোলন তাঁর প্রাগাধিকারের প্রথমেই স্থান পায়নি । তাঁর অনুগততম শিষ্য নেহরু 
রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রথম স্থান দিলেও অর্থনৈতিক বিপ্লবের লক্ষ্য কোন দিন বিস্মৃত 
হননি, বরং একটু একটু করে কংশ্রেসকে সে দিকে টানতে চেয়েছেন । সুভাষ বসু চাইছেন 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সবক্মিক সংগ্রাম | কম্যুনিস্ট পার্টি তো ১৯২০ সাল থেকেই 
গান্ধীকে লেনিনের ভূমিকায় দেখতে চাইছেন । অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীরা এসবের মধ্যে 
দেখছেন জাতীয় সংহতি ও কংগ্রেসী এক্যের অবলোপ । গান্ধীকে এই বিপরীতমুখী টানের 
মাঝখানে থেকে ভারসাম্য রাখতে হয়েছিল । সেজন্যই ব্রিটিশরা তাঁকে ১৯৪৬ পর্যস্ত সমীহ 
করত । উদারপন্থী সাপ্ু জয়াকরও | ধনিক ও বণিক দলের নেতা- -ঠাকুরদাস, 
বিড়লারাও । ১৯২০ ও ১৯৩০-এর আন্দোলনে কৃষকদের শ্্রেণীস্বার্থ রক্ষিত না হলেও 
তারাই ছিল ১৯৪২-এর আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক | তবু নেহরু ও সুভাষ তাঁদের 
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সভাপতির ভাষণে এবং কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের বিভিন্ন রচনায়/আন্দোলনে গান্ধী নেতৃত্বের 
সীমাবদ্ধতা (০97150817105)-র প্রতি ইঙ্গিত করে ঠিকই করেছিলেন । ধনিকরা যতটা 
উপকৃত হল, এমন কি বড়ো কৃষকরা, অন্য কৃষক ও শ্রমিক তা হয়মি । এই ফাঁকি কংগ্রেসী 
আন্দোলনকে ক্রমশই দুর্বল করেছিল, কিছুটা হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের কারণও হয়েছিল । 

প্রসঙ্গত মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার নানা চেষ্টা, মুসলিম লীগের 
রাজনীতি, জিন্নার অভ্যুত্থান ও ক্রমবর্ধমান প্রভাব, পাকিস্তান আন্দোলন ও দেশভাগে জিন্নার 
দায়িত্ব আলোচিত হয়েছে । কংগ্রেসী রাজনীতি গান্ধী নেতৃত্বে খানিকটা সংহতি পেলেও 
মুসলিম রাজনীতি বহুদিন পর্যস্ত আঞ্চলিক নেতৃত্ব-নির্ভর ছিল । মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ 
ও মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ মুসলিম স্বার্থ এক চোখে দেখত না । মুসলিম নেতৃত্ব কংগ্েসী 
নেতৃত্বের থেকে ঢের বেশি 61105. তো ছিলইঃউপরস্ত লীগও ছিল নানা দল উপদলে 
বিভক্ত | ১৯৩৪ সালের পূর্বে জিন্না লীগের নেতৃত্ব পাননি । পরেও বাংলার ফজলল হক বা 
পঞ্জাবের সিকান্দার হায়াৎ খান জিন্নার বশন্বদ ছিলেন না । সিন্ধু ও সীমান্ত তো কংগ্রেসের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলত ৷ ১৯৩৭-এর নিবচিনে জিন্নার শোচনীয় ব্যর্থতা লক্ষণীয় । কি 
মন্ত্বলে তিনি ১৯৪০-৪৬-এর মধ্যে লীগের অবিসংবাদী নেতা হলেন, কি পবিস্থিতিতে 
'পাকিস্তান-এর মত অব্যাখ্যাত এবং অবাস্তব এক ভাবনা ১৯৪০-৪৬-এর মধ্যে মুসলিম 
এঁক্যসূত্র হয়ে দাঁড়াল তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি । সম্প্রতি জিন্নার দায়িত্ব স্মালনের 
জন্য অনেক প্রচেষ্টা চলেছে । আয়েষা জালালের মত শোধনবাদী এঁতিহাসিকও তাঁব 
ক্যারিসমা' এড়াতে পারেননি । আমার মত ভিন্ন এবং করাটী ও অন্যত্র প্রাপ্ত দলিলাদি দ্বাবা 
তা প্রতিষ্ঠিত করেছি । দেশভাগের জন্য অবশ্যই তিনি একা দায়ী নন-__সব সম্প্রদায়ই দায়ী, 
নেতৃত্বের ব্যর্থতাও দায়ী, সবচেয়ে বেশি দায়ী বোধহয় ব্রিটিশ বিভাজন নীতি এবং উচ্চবর্গীয় 
হিন্দুদের নিন্নবর্গীয় মুসলিমদের দাবিদাওয়া পৃবণে অনীহা । অনেকটা সেই কারণে 
জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সামান্য প্রয়াসও বিদ্বিত হয় । 

ব্রিটিশ নীতিকে কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর মত 10116 07095%291 না মনে করলেও তাকে 
গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ আমাদের জাতীয় সংগ্রামে তারাই ছিল প্রতিপক্ষ | ভারতীয় 
সমাজ যে [91818115 বা বহু স্তরে বিভক্ত এ খবর তীদের মত কেউ জানতেন না । এক 
হাতে তাঁরা নীচু স্তরের আন্দোলন দমন করেছেন,অন্য হাতে উঁচু স্তরে বিভেদের বীজ বপন 
করেছেন । প্রথমে হিন্দু ও পরে মুসলিম সহযোগিতার পথ বেছে নিয়ে তাঁরা বিভেদটাকে 
পাকা করেছেন । মুসলিমরা শিক্ষায় ও চাকুরিতে পিছিয়ে পড়েছে, দোষ দিয়েছে হিন্দুদেব ; 
ঘাড়ে । তারপর এসেছে প্রকাশ্যে মদত দেওয়ার পালা । মিন্টো-মর্লে সংস্কার থেকে 
ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা পর্যস্ত এই বিভাজননীতি ক্রিয়াশীল। বস্তুত স্যার সৈয়দ আহমদ, 
আগা খান, ঢাকার ও বগুড়ার নবাব, স্যার আবদার রহিম, মহম্মদ সাফি, সিকান্দার হায়ৎ 
খান, জাফরুল্লা খান, শেষে মহম্মদ আলি জিন্না, নাজিমুদ্দিন, সুরাবদি-__যখন যাকে 
তোলবার দরকার হয়েছে তখনই বড়লাট/ ছোটলাট সচেতন ভাবে তা করেছেন । সবচেয়ে 
মদৎ দিয়েছেন কার্জন, মর্লে, রিডিং, উইলিংডন, লিনলিথগো ও ওয়াভেল এবং বিলেতের 
রক্ষণশীল দল সর্বদা | শেষোক্ত দুই বড়লাট ও চার্চিলের সহযোগিতায় জিন্না গান্ধীর সমকক্ষ 
হয়েছেন, শেষে গান্ধীকে চালে মাৎ করেছেন | 

এই গ্রন্থের অন্যতম রাজনৈতিক ঘটনাবলীর জন্য প্রভূত "ও বিচিত্র উপাদান ব্যবহৃত 
হয়েছে যার মধ্যে প্রধান সরকারী চিঠিপত্রের চেয়েও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র | বড়লাট 
১৪ 


ভারতসচিবদের এবং ছোটলাট/আমলারা বড়লাটদের যা লিখতেন তা গোপনীয় ছিল, 
কখনও প্রকাশ করার কথা ছিল অকল্পনীয় । তাই তাতে সত্যকার, ভেতরকার, ইতিহাস 
বেশি পাওয়া যায় । গান্ধীর ও নেহরুর সুরক্ষিত ও সম্পূর্ণ রচনা সংগ্রহ ছাড়া শুধু এ. আই: 
সি. সিং ফাইল থেকে কংঘ্েসের ইতিহাস লেখা যেত না। জিল্নার চিঠিপত্র সব পাওয়া 
যায়নি-__তবু তাঁর ও লীগের অন্যান্য নেতার চিঠিপত্র যতদূর সম্ভব ব্যবহার করেছি। 
বিপ্লবীরা স্বভাবতই এ ধরনের কাগজপত্র রাখতে পারেননি । তাঁদের (অনেক সময় পরস্পর 
বিরোধী) স্মৃতিকথার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। টেগার্ট-পত্বী সংকলিত তাঁর জীবনী 
আমার আবিষ্কার | সুভাষচন্দ্র এবং প্যাটেলের চিঠিপত্রও খণ্ডিত । গোয়েন্দা দফতরের 
দলিলপত্র সবসময় নিভর্নযোগ্য না হলেও মাঝে মাঝে আশাতীত সংবাদ দিয়েছে । জামনি 
প্রবাসকালীন সুভাবচন্দ্রের কর্মকাণ্ড ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত এক জামনি সংকলন থেকে 
মিয়েছি। ১৯৪৩-৪৫-এর বহু ঘটনা পেয়েছি আমার আবিষ্কৃত ছোটলাট কেসির ডায়েরি 
থেকে। 

এহ বাহ্য। রাজনৈতিক মতবাদ ও কাযবিলীর পেছনে যে মনস্তত্ব ক্রিয়া করে আমার 
রচনায় তাও কিছু কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমি অবশ্যই মার্কিন 
955০10-191075 লিখিনি, তা সম্ভব বলেও মনে করি না । তবু মাঝে মাঝে তা ঘটনার 
ওপর আলোকপাত করে । মানুষ সাধারণত যুক্তিবাদী হলেও অযৌক্তিক কাজ করে না তা 
নয়, আবেগ ছারা পরিচালিত হয় না তা নয়। তার পেছনে ক্রোধ, ঈর্ষা জয়ের বাসনা ও 
পরাজয়ের ভয় কাজ করে । স্বাধীনতা সংগ্রামের সুর খুব উঁচু গ্রামে বাঁধা হলেও তার থেকে 
স্মলন পতন মানবিক নিয়মেই ঘটেছে । জনগণ যখন থেকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল তখন 
থেকে যুথমনত্তত্ব (লেফেভরের বা রুদের ০:০%/এ 05501801085) কাজ করতে শুরু 
করেছে। গান্ধী যে তিনটি গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন তার দুটিতে তিনি নেতৃত্ব 
দিতে পেরেছেন । শেষটিতে নয় ৷ জনগণ তাঁর ইচ্ছামত চলেনি । এদের তিনি রাজনৈতিক 
মুক্তি সংগ্রামে আহান করেছিলেন বটে কিন্তু এরা রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে আপন 
অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ দাবিদাওয়া মিশিয়ে ফেলল | আবাব জনগণের সব স্তরের 
দাবিও এক রকমের ছিল না। লাগল অন্তর্বিরোধ ৷ মধ্যবিস্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব ধনিক ও 
শ্রমিকের, জমিদার ও কৃষকের, বড়ো চাষী ও ছোট চাষী/ ভূমিহীনের বিরোধ মেটাতে 
পারেনি । তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রাদেশিক নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ । 
গোখ্লে ও তিলকের, সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের দ্বন্দ প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের 
রঙ্গমঞ্জে । আবার জাতীয় নীতি নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে দেশবন্ধু, মতিলাল ও গান্ধীর 
মধ্যে, গান্ধী ও নেহরুর মধ্যে, গান্ধী ও সুভাষের মধ্যে । 

তথাপি জাতীয় সংগ্রামকে একটা এঁক্য দিতে পেরেছিল সেদিনকার কংগ্রেস, কারণ সব 
ব্যক্তিগত, জাতপাতগত, শ্রেণীগত বিরোধের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শাসন ও গুঁপনিবোঁশক শোষণ থেকে মুক্তি পাবার তাগিদ । ভারতবর্ষের মত খণ্ড, ছিন্ন, 
বিক্ষিপ্ত দেশ 'বন্দেমাতরম্‌' বলে মরা গাঙে তরী ভাসিয়ে ছিল । ত্যাগব্রতে দীক্ষা নিয়ে, বিশ্ন 
হতে শিক্ষা নিয়ে, দুঃখকে মহান বিত্ত বলে মেনে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে, আসমুদ্র হিমাচল 
প্রবল ব্রিটিশ শক্তিকে বলেছিল, “বিধির বিধান কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান কি তুমি, এমনি 
শক্তিমান ?” কংগ্রেসের নেতারা দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, “ওদের বাঁধন যতই শক্ত 
হবে ততই বাঁধন টুটবে ।” মৃত্যুঞ্জয় বীর্যের বাতাঁ বহন করাই ছিল কংগ্রেসের ভূমিকা । 
সেদিন বিপ্লবী ও সাম্যবাদী, ব্রাহ্মণ ও শদ্র, চাষী, মজুর ও আদিবাসী, নিঙ্গবিত্ত কষক ও 


কোটিপতি শিল্প মালিক, বাঙালী ও পাঞ্জাবী, হিন্দু ও মুসলমান সে ডাকে সাড়া না দিয়ে 
পারেনি । কংগ্রেসের বিশাল মণ্ডপে সবাই জড়ো হয়েছিল মুক্তিযজ্ঞে হবিঃ অর্পণ করতে । 
তারপর হয়তো এক এক করে মুসলমান, কৃষক, শ্রমিক, বিপ্লবী, সাম্যবাদী সরে গেছে। তবু 
একজন বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলেছিলেন । সে কংগ্রেস আর নেই । 
কালের প্রভাবে তা জীর্ণ, সাংগঠনিক অনৈক্যে বিদীর্ণ, নৈতিক শিথিলতায় আচ্ছন্ন, 
গণসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন । তবু তাব পরিণতির আলোকে সে দিনের কংশ্রেসকে দেখা 
এঁতিহাসিক ভ্রান্তি হবে । সে কংশ্েস আমাদের পরাধীনতার লজ্জা দূর করেছে । রেখে গেছে 
আমাদের জন্য মুক্তবন্ধ সমাজ গড়াব দায়ভাগ । 

“দেশ কংগ্রেস সংখ্যা'় ও পরে সাপ্তাহিক “দেশ' পত্রিকায় এই গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে আস্তরিক শ্রদ্ধা জানাই । গ্রস্থাকারে প্রকাশের 
সময় কিছু পরিবর্জন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে । আনন্দ পাবলিশার্স পুস্তকাকারে 
প্রকাশের ভার নিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন । কর্মকা বাদল বসু প্রকাশনার সুব্যবস্থার 
জন্য ধন্যবাদাহ্‌ । 'দেশ'-এর তানাজী সেনগুপ্ত ও আনন্দ পাবলিশার্সের শোভন বসু নানা 
সাহায্য করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ | বহু ছাত্র, অধুনা অধ্যাপক, নানা ভাবে সাহায্য করেছে। 
এই গ্রন্থে দুটি মানচিত্র সংযোজিত হয়েছে । অনিবার্য কারণে ব্রিটিশ ভারতের মানচিত্র 
বাংলায় ও স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান-এব মানচিত্র ইংরেজিতে দেওয়া হল । আমার বহু 
দিনের পঠন-পাঠন চিন্তার ফসল এই গ্রন্থ ভুলত্রুটি সত্বেও যদি জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস 
বুঝতে সাহায্য করে_ ধন্য হব । 


পি ৪১৬, ব্লক জি, নিউ আলিপুর অমলেশ ব্রিপাঠী 
কলকাতা 
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প্রথম পর্ব 
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বিন্দেমাতরম্‌” মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র “বিবিধ প্রবন্ধে দুঃখ করে লিখেছিলেন, 
“ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সবর্ধশে এক, যাহাদের এক ধর্ম, 
এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা জ্ঞান নাই । জাতি প্রতিষ্ঠা 
নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে লোপ পাইযাছে।” তাঁর মতে ব্রিটিশাধিকারের 
পূর্বে শুধু দুবার-_মারাঠা ও শিখদের মধ্যে-_জাতীযতার উন্মেষ ঘটেছিল । “যে সকল 
অমূল্যরত্র আমরা ইংরেজের চিত্তভাগ্ডাব হইতে লাভ কবিতেছি, তাহাদের মধ্যে 
দুইটি--স্বাতস্ত্প্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্টা__ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।” 
মৃণালিনী ও সীতারামে তিনি দেখিয়েছেন হিন্দুরা আঞ্চলিক স্বাধীনতা অর্জনে নিজ দোষে 
বিফল হয়েছিল | হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীন সেনেব কাব্যে, হিন্দু মেলাব নানা গানে 
আমরা এই ক্ষোভের প্রতিধবনি শুনি । ১৯২৫ সালে প্রকাশিত সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের 
আত্মজীবনীর নাম বিনা কারণে 4 ৪0017 71451775 (নির্মীয়মাণ জাতি) রাখা হয়নি । 
বহুদিন পর্যস্ত ভাবতীযেরা নিজেদের বাঙালী, শিখ, রাজপুত, মাবাঠী বা তামিল বলে পরিচয 
দিত ; আজও মনে মনে তাই ভাবে বলে পঞ্জাব, আসাম নিয়ে বিস্ফোবণ ঘটে , শুধু জাতীয় 
সংহতি নয়, জাতীয় সত্তাও বিপন্ন হয় । আলিবর্দিব আমলে বাঙালীদের চোখে মাবাঠীরা 
ছিল বর্গীদস্যু, উনিশ শতকের শেষে উত্তব প্রদেশের কাযস্থ ও মুসলমানবা বাঙালীকে বলত 
বিদেশী । ১৯০৮ সালে লেখা “সমস্যা” প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, “যে দেশে 
একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পাবে না ।- স্বাধীনতা কাহার 
স্বাধীনতা ? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে 
স্বাধীন বলিযা গণ্য করিবে না..” বঙ্গভঙ্গের যুগে বাঙালী জাতীয়তাবোধ তাঁকে অনুপ্রাণিত 
করলেও পরে জনগণএক্যবিধায়ক ভাবত ভাগ্য বিধাতাব কাছে আবেদন জানাতে হযেছিল । 

অস্ট্রিয়ার চাললার মেটাবনিখ ইটালী সম্বন্ধে অবজ্ঞাভবে বলেছিলেন, “৪ [676 
89059017109] 20079555101.” ইংরাজরাও ভাবত সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করত 
আঠারো শতকে । সাম্রাজ্যের মাধ্যমে এঁক্য ও সংহতি স্থাপন ভাবতে ব্রিটিশরাজের 
বহুবিঘোষিত কীর্তি । হেস্টিংস থেকে মাউন্টব্যাটেন এবং প্রায় সব ভারত সচিবের 
(বিশেষত চার্লস উডের) ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ও সরকারী ডেসপ্যাচে, পালমেন্টের বক্তৃতায়, 
বেসরকারী সাহেরদের রচনায় ভারতের যে ভাবমূর্তি রচিত হযেছিল তা সতীদেহের মত 
খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত । যখনই কোন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা উঠেছে, তখনই ক্যানিং বা 
ডাফরিন, মিন্টো বা মন্টেগু, বার্কেনহেড বা স্যামুয়েল হোর এই মৌল দুর্বলতার অজুহাতে 
ভারতীয়দেব আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি! অগ্রাহ্য করেছেন । এ ব্যাপাবে আদম-সুমারি তাঁদের 
প্রস্ৃত সাহায্য করেছিল । কখনো হিন্দু সমাজের জাতিভেদ, কখনো সাম্প্রদায়িক কলহ, 
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কখনো ভাষাবিরোধ (হিন্দী বনাম উদ), কখনো বা জমিদার, মহাজন, উকিল শ্রেণীর 
অত্যাচার পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরে ব্রিটিশ রাজের বিধি-নির্দিষ্ট ভূমিকাকে স্পষ্ট করা 
হয়েছে । অপক্ষপাতী শাসন ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য শিক্ষা, ক্রমপযায়ে প্রদত্ত আইনপ্রণয়নের 
অধিকারের মাধ্যমে বহুধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজকে এক সুত্রে ঠোথে ও আধুনিক 
শিল্লোদ্যোগ, যোগাযোগ, বিশ্বজোড়া বাজারের ব্যবস্থা করে ইংরাজরাই ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এমন একটা আত্মতুষ্টি ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত 
প্রকট ছিল । নিজ গুণে তাঁরা যা! জোড়া লাগিয়েছিলেন, নিজের দোষে আমরা তা ভেঙেছি 
এমন অপবাদ দিয়েই তাঁরা বিঁদায় নিয়েছিলেন । 

অধুনাবিখ্যাত কেমব্রিজ গোষ্ঠীর এঁতিহাসিকবৃন্দ সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদের যে নয়া 
ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাতে $/17116 177817,5 1081:871-এর মহিমা উচ্চগ্রামে কীর্তিত না হলেও 
বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের ওপর জোর পড়েছে অনেক বেশি । তা শুধু এখন অঞ্চল বা প্রদেশে 
আবদ্ধ নেই, প্রতি গ্রামে গঞ্জে প্রসারিত । ১৯৫৩ সালে গ্যালাহার ও রবিনসন ০1৪ 
[70106119119 0£ 77198 1806১ শীর্ষক নিবন্ধে এই মতবাদের গোড়াপত্তন করেন ও 
১৯৬১ সালে 4605 ৪70 0155 51০00101915 গ্রন্থে আফ্রিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন । 
ষাটের দশকে গ্যালাহারের প্রেরণায় অনিল শীল এবং পরে উভয়ের কতিপয় শিষ্য আধুনিক 
ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন । তার ফলে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 
[,00০981105, ভা ৪170 [007 নামক সংকলনে প্রাথমিক মত কিছুটা পরিমার্জিত 
হয়। ১৯৭৪ সালের ফোর্ড বন্তৃতাবলীতে ও ১৯৮১ সালের [81107791577 2170 056 
077515 01777719179 1919-1922 প্রবন্ধে গ্যালাহারের ব্যাখ্যা পূর্ণ রূপ পায় । এই সব 
প্রচেষ্টার প্রচারিত উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদের বস্তুনিষ্ঠ, নিমেহি বিশ্লেষণ হলেও, 
তার প্রেক্ষাপটে ঠাণ্ডা লড়াই (0010 /৪7)-এর মনত্তত্ব কাজ করছিল ৷ তখনো 
প্রবর্তিত সাআ্রাজ্যবাদের মার্কসীয় ব্যাখ্যা খগ্ুন করার তাগিদ দেখা দিয়েছে । একই সঙ্গে 
ভারতীয় এতিহাসিকদের জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যাকে তাচ্ছিল্য করার বাসনাও উদিত হল, । 
উভয় লক্ষ্যভেদ কবার জন্য তীঁবা গ্রহণ করেছিলেন আচার্য লুই বল নেমিয়ারেব পদ্ধতি 

অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ বাজনীতি বিশ্লেষণ কখতে গিয়ে নেমিয়ার কোন মহৎ 
আদর্শবাদেব সন্ধান পাননি | তিনি দেখেছিলেন শাসকশ্রেণীব অস্তরক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ গোষ্ঠী 
স্বার্থসংঘাত, পৃষ্ঠপোষক ও অনুগৃহীতের সম্পর্ক, নিছক ক্ষমতার খেলা | পরে সমসাময়িক 
পূর্ব ইউরোপেব ইতিহাস আলোচনা করতে গিষে তাঁকে জাতীয়তাবাদেব ভূমিকা ব্যাখ্যা 
করতে হয় । তাঁর মনে হল জাতীয়তাবাদ যুক্তিবোধবজিত, আবেগপ্রবণ ও নৈবাজ্যপ্রসূত । 
ইতালীয় সমাজতাত্বিক পেবেটোর এলিটবাদ ও ফ্রয়েডের অযৌক্তিকতার মনস্তত্ব 
(09501801985 0£ 0176 1778110791) তাঁকে গভীব ভাবে প্রভাবিত করেছিল । কিন্তু তাঁর 
নিজন্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা এতে ইন্ধন জোগায় । তাঁর পিতা ছিলেন পোলান্ডের ক্ষুদ্র ইহুদী 
ভূম্যধিকারী । হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর নেমিয়ারকে স্বদেশ ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে 
পুনবসিন নিতে হয় । এই মর্মস্তদ বেদনার জন্য তিনি পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদকে দায়ী 
করেছিলেন । তদুপবি যে ইংল্যান্ডে তিনি নতুন করে শেকড় গাড়তে চাইলেন, সেখানে 
উদারতস্ত্রের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেছে । এসেছে এলিয়টের 'পোডোজমির যুগ । এই 
"পরিবেশে নেমিয়ারের ইতিহাস দর্শন অনিবার্য ভাবে এলিটগন্থী, রক্ষণশীল ও 
জাতীয়তাবিরোধী হল । সাম্রাজ্যের অবসান ও ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিবেশে কেমব্রিজ গোষ্ঠী 
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নেমিয়ারকে গুরু রূপে বরণ করবেন এতে আশ্চর্য কি। 

কেমব্রিজ মতবাদের সংক্ষিপ্তসার দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে । ভারতীয়দের, 
মধ্যে অনৈক্য প্রথমাবধি (তথা অন্য ইউরোপীয়) বণিকদের চোখে পড়েছিল |্রিটেন 
থেকে কোনও দিন এত মূলধন বা সামরিক সাহায্য আসেনি যা দিয়ে আসমুদ্রহিমাচল 
বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তার করা যায় । তাই কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীর ও নিজেদের 
ব্যক্তিগত স্বার্থে ভারতীয়দের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হয় । তারা দেখেছিল প্রত্যেক 
অঞ্চলে, এমন কি তালুকে, ভারতীয় পণ্য সংগ্রহ ও বিলাতী বা এশীয় পণ্য বিক্রয় করতে 
গেলে স্থানীয় সহযোগিতা আবশ্যক । আরও দেখেছিল, সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা নিয়ে 
সর্বত্র ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের তীব্র প্রতিযোগিতা চলেছে । এখানকার মাটিতে স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠা পেতে হলে এদের একাংশকে পক্ষে নিতে হবে, যদিও অনিবার্ধভাবে অপরাংশের 
বিরাগভাজন হতে হবে । কি সাম্রাজ্যবাদ কি জাতীয়তাবাদ এই সহযোগিতা ও বিরোধিতার 
ইতিহাস । স্থানীয় স্তরে সহযোগিতার নীতি ক্রমশ প্রসারিত হয়ে সান্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত 
হয় । তেমনি স্থানীয় বিরোধিতা প্রথমে আঞ্চলিক ও পরে ভারতীয় জাতীযতাবাদে পরিণত 
হয । সান্ত্রাজ্যের কিছু নীতি, যেমন ইংরেজী শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রতিনিধিত্বমূলক 
গণতন্ত্র, তালুককে প্রদেশের সঙ্গে এবং প্রদেশকে দেশের সঙ্গে যুক্ত করে ৷ এবই প্রতিক্রিয়া 
্বরূপ স্থানীয় বাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় প্রাদেশিক সমিতি, আবার তার থেকে 
জাতীয় কংগ্রেস ৷ ভারতীয় রাজনীতির কোন নিজস্ব সাধারণ লক্ষ্য নেই, সামান্য পটভূমিকা 
নেই । শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে তা ঘুরেছে। তার বৃহত্তর বঙ্গমঞ্চে ঘটেছে স্থানীয় 
বাদবিসম্বাদের পুনরভিনয় । বাংলায় কৃষ্ণদাস পাল ও সুরেন ব্যানাজীর দল, পঞ্জাৰে মহাত্মা 
'ও কলেজ দল, মহাবান্ট্রে ডেকান সোসাইটি ও পুনা সার্বজনিক সভাব নেতৃত্ব নিয়ে গোখলে 
ও তিলকেব দল যে কলহে লিপ্ত হয়েছিল তাই প্রসারিত হযেছে কংগ্রেসের সভামণ্ডপে । 
ক্ষমতা রক্ষা ও ক্ষমতা দখলের জন্য এক অঞ্চলে গোষ্ঠী অন্য অঞ্চলেব সমধর্মী গোষ্ঠীর 
সঙ্গে হাত মিলিযেছে । শেষ অবধি কংশ্রেস একটা “নড়বডে কোয়ালিশন” থেকে গেছে। 
বৃহত্তব জনগণেব সমর্থন লাভের জন্য তার হাতিযাব ছিল বাক্‌-চাতুর্য, বিপক্ষকে পরাভূত 
কবাব জন্য সদসৎ কলাকৌশল । ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, ক্ষুত্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র জম্মপরাজয়, ক্রমাগত 
দলবদল ও নতুন চক্রগঠনেব ইতিহাসকে গৌরবময সংগ্রাম বলা চলে না। 

ব্রিটিশ শক্তিও ছিল আসলে দুর্বল | এত বড সাম্ত্রাজ্য ধক্ষাব জন্য প্রযোজনীয় অর্থবল, 
অস্ত্রবল, লোকবল, এমনকি শেষেব দিকে মনোবলও তার ছিল না । যতদিন তার শাসন ছিল 
পবোক্ষ, স্থানীয় সহায সম্পদ বণ্টনে তা প্রতাক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করেনি, ততদিন সহযোগিতা 
পেয়েছে । যখনই কোন কাবণে__বাজন্ব বাড়াতে গিয়ে, যুদ্ধেব বায় মেটাতে বা প্রগতির 
খাতিরে-_তা স্থানীয় অধিকাবে প্রত্যক্ষ ভাবে নাক গলিয়েছে, তখনই জোরদাব প্রতিরোধের 
সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও শাসনসংস্কাব থেকে পতনে শুরু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও 
ক্ষমতা হস্তান্তরে তাব শেষ । ভারত জোডা অসংখ্য দাবার ছকে জয পবাজয়ের ভারসাম্য 
বাখতে না পেরে ইংরাজকে বিদায় নিতে হয় | নইলে, গ্যালাহারেব ভাষায়, পিকউইক ছাড়া 
সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ এই দুই “খডের পুতুলেব লড়াই”কে কে প্রকৃত সংশ্রাম 
বলবে ? জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা সুপবিস্ফুট । এত বড় বৈপ্লবিক কার্যকলাপের 
ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, “$/2 17959 1779 10001 00500661069 17 
00] 31015... 


অনিল শীল তাঁকে “1716 05 [0751151) 11051077917” আখ্যা দিয়েছেন। 


১৯ 


নেমিয়ারের মত তিনিও ছিলেন অনিকেত-_কি আপন দেশ আয়ীর্ল্যা্ড কি পুনবসিনভূমি 
ইংল্যান্ড, কারও এতিহ্বের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল না । কি করে জাতীয়তাবাদের প্রবল 
উন্মাদনা উপলব্ধি করতে পারবেন তিনি ? আধা ভারতীয় আধা ইংরেজ শীলের অবস্থা বেশি 
ভাল নয় । কোন কিছু বৃহৎ বা মহৎ মূল্যবোধকে এরা সন্দেহের চোখে দেখেছেন । মানব 
চরিত্র সম্বন্ধে এদের ধারণা ছিল হব্সের অনুরূপ-1785১ 0০০0: 0:00191) 9170 
91)0:7- জৈব, হীন, স্বঙ্সস্থায়ী । আদর্শবাদের মুখোশের তলায়, বৈপ্লবিক উশ্রতার আড়ালে 
চলে ব্যক্তি এবং দলের সমঝোতা ও আদানপ্রদানের ক্তুর খেলা । আদর্শবাদ সম্বন্ধে 
নেমিয়ার লিখেছেন-__"[058119ছ 8100 10981150218. 170151707815.,.081501 
09510৬/90 77051519 0808055 511-170910951 01 81771011001) 15 1701. ৮110 19759 
01) 0) 97909.” বারবার এ উক্তির প্রতিধবনি কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ইতিহাসে শুনতে 
পাই । অনিল শীল বলছেন, “0501095% 1791051095 ৪ £0900 100] 101: 1106 
০৪:%1185, 010 1 0095 1701 15981: 016 00110411755.” 

কিন্তু সত্যই কি তাই £ মানুষের কাজ থেকে মানুষের চিন্তাকে, ধ্যানধারণাকে কি বিচ্ছিন্ন 
করা চলে ? ডারউইন যেমন বিবর্তনবাদ থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়েছিলেন, নেমিয়ারের 
অনুসরণে গ্যালাহার-শীল সম্প্রদায়ও তেমনি এঁতিহাসিক প্রগতি 'থেকে মানুষের মহৎ 
স্বপ্নকে বাদ দিয়েছেন । নেমিয়ারের সমালোচনায় অধ্যাপক হারবার্ট বাটারফিল্ড৷ বলেছিলেন, 
51১72) 09110855218 08919917501 10895 25 ড4৪]1 295 12000591021195 ০01 
95190 11002168515... সুম্ম ও জটিল পথে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি বৃহত্তর শুভবুদ্ধির সঙ্গে 
জড়িয়ে যায় । যান্ত্রিক মার্কস্বাদী ও নেমিয়ার-পশ্থীদের একই সঙ্গে সমালোচনা করে 
ক্রিস্টোফার হিল বলেছিলেন, ইতিহাস'তো শুধু ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীনদেব লড়াই নয় । 
দলীয় স্বার্থকে জনসাধারণের গ্রহণীয় করার জন্যই ইডিওলজি'তৈরি হয় না। “ণু 2০170: 
068116852 0701 17709091191] 0070111005 91: 076 0111 01195 08581176 59110115 
817815%515-” বস্তুর জন্য লড়াই ইতিহাসের অনন্য বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। 

কেমব্রিজ গোষ্ঠীর কাছে ইডিওলজি ও আদর্শবাদ যেমন অবাস্তব তেমনি অবান্তর দেশের 
জন্য আত্মবলিদান | গ্যালাহাব, শীল, জনসন, জুড়িথ ব্রাউন যখন দেশব্যাপী জরিমানা, 
পিটুনি কর, সম্পত্তি ক্রোক, নির্বিচার লাঠি ও গুলি চালনা, পুলিশ হাজতে অকথ্য অর্তাচার, 
নির্জন কারাবাস, ফাঁসিব মঞ্চে জীবনদান সব ভুলে গিয়ে অসংখা জ্ঞাত ও ততোধিক অজ্ঞাত 
নরনারী বৃদ্ধবৃদ্ধার আত্মবলিদানকে অগ্রাহ্য করেন, তখন মনে হয় এ ধরনেব বিশ্লেষণে 
কোথায় একটা মারাত্মক ভুল রয়েছে । নেতারা না হয় ভাবী মন্ত্রিত্ব বা ব্যবসার সুবিধা বা 
ভালো চাকুরির লোভে দুঃখ বরণ করেছেন, জনগণও কি তাই ? বাবদোলি, মেদিনীপুরের 
কৃষক, বোশ্বাই-এর শ্রমিক, অন্ধের আদিবাসী, সীমান্ত প্রদেশের খুদাই খিদমদগার? কোনও 
একটা মন্ত্রে (যতই অবাস্তব হোক) উদ্দুদ্ধ হয়ে, কোনও একটা ন্বপ্নে (যতই অসম্ভব হোক) 
আবিষ্ট হয়ে, সাময়িক সুখ সুবিধার কথা তারা ভুলেছিল। 


বীরের এ রক্তন্নোত, মাতার এ অশ্ুধারা 
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা । 


তাছাড়া নেতাবা এলিট বলেই কি সর্বদা স্বার্থপর হবেন ? চাঁকুরিতে উন্নতি হল না বলে 
ব্যর্থতার ঝাল মেটাতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন “আনন্দমমঠ' ? এটা কি তথ্য হিসাবেও নির্ভুল ? 


২০ 


তাছাড়া কিসের ঝাল মেটাতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন “রাজাপ্রজা'র অসামান্য প্রবন্ধাবলী ও 
পরে “সভ্যতার সংকট" ? শরৎচন্দ্র-_“পথের দাবী' ? ভদ্রলোকের কাছে চাকুরিই যদি 
একমাত্র মূল্যবোধ হয়ে থাকে তবে আই" সি- এস-এর লিখিত পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অরবিন্দ 
কেন অশ্বারোহণের পরীক্ষা দিলেন না বা সুভাষচন্দ্র কেন সব পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েও পদত্যাগ 
করলেন ? রূপকথার রাজপুত্রের মত ভাগ্যবান জওহরলালই বা কেন উত্তর প্রদেশেব কৃষক 
পল্লীতে রাত্রি যাপন করলেন ? আবার ক্ষুদিরামের মত স্বল্পবিত্ত কিশোব পবলেন ফাঁসির 
মালা ? এরা না হয় উন্মাদ তরুণ, কিন্তু শান্তমস্তিষ্ক, প্রাজ্ঞ, শ্রৌঢু চিত্তবঞ্জন দাশ, মতিলাল 
নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্পভভাই প্যাটেল বিপুল আযের নিশ্চিত আশ্রয় হেলায় ত্যাগ 
করলেন কিসের আশায় ? মন্ত্রীদের প্রাপ্য বেতন (গগনেন্দ্রনাথের অনবদ্য কার্টুনের 
ভাষায-_-চৌষট্‌ হাজাব) তো এদের এক মাসেব আয় ! আসল কথা, বেতাবযন্ত্রে যেমন সব 
তরঙ্গ ধবা পড়ে না, নেমিয়ার তথা গ্যালাহার-শীল পদ্ধতিতেও তেমনি জাতীয়তাবাদের 
তাৎপর্য ধবা পড়ে না। 
এদের ইতিহাসে ব্রিটিশ নীতির কিছু দিক (প্রায় সবই ভালো) তুলে ধরা হয়েছে-_যেমন 
পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসার, স্থানীষ স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি । এগুলি নাকি অচল ভাবতীয় ইতিহাসে 
গতির সঞ্চার করেছিল । হয়তো ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের সীমাবদ্ধতা মূলধন সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগে বাধা দিয়েছিল, হযতো তকুগাওযা আমলের জাপানেব মত আঠারো শতকের 
ভাবতে উন্নত কৃষি, শাস্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। তবু প্রাক-ব্রিটিশ ভারতেব অনগ্রসবতা ও 
অনৈক্যেব ওপব জোর দিতে গিয়ে এরা ওগপনিবেশিক অর্থনীতি ও সরকাব প্রণোদিত 
বিভেদনীতিব সর্বনাশা ভূমিকা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন । ধনতান্ত্িক ব্যবস্থা ভাবতবর্ষের 
উৎপাদন পদ্ধতিতে, তথা সমাজে, ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে পবিবর্তন আনছে, মার্কস তা 
বুঝেছিলেন । যদিও বজনী পাম দত্ত বা মানবেন্দ্র রাষেব যান্ত্রিক মার্কস্বাদ পুবো মানা যায় 
না এবং সোভিয়েট ভাবতবিদ পাভূলভ্, কোমাবভ্‌, লেভ্‌কোভূক্কি প্রভৃতির বিশ্লেষণে 
সবলীকবণেব ঝোঁক দেখা যায়, তবু ওঁপনিবেশিক শোষণের ব্যাপাবটা তো দাদাভাই নৌবজি, 
মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও বমেশচন্দ্র দত্তেব মত নবমপন্থীদেব চোখও এডিয়ে যায়নি | 
বিলাতী পণ্যেব বাজার তৈরি করাব জন্য গৃহীত অবাধ বাণিজ্যনীতি, স্বদেশী শিল্প-সংহাব, 
সম্পদ নিষ্কাশন (01817), মাল বা সৈন্য চলাচলের জন্য ব্যযবহুল রেলপথ, লম্মীর বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে ব্রিটিশ মূলধনের আধিপত্য, উর্ধবগামী বাজন্বের চাপে ক্রমবর্ধমান দাবিদ্র্য ও 
আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষ, জনসংখ্যাব বাহুল্য, আংশিক শিল্পায়ন, কষিজমির দ্রুত হস্তাস্তব, কৃৎ 
কৌশলের দৈন্য ও বিনিযোগেব স্বল্পতাব ফলে উৎপাদিকা শক্তিব হাস, 
জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষকেব শোষণ ও প্রজান্বত্ব আইনেব ভ্রান্ত প্রয়োগে ভূমিহীন 
কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ওপনিবেশিক অর্থনীতির উক্ত কুফলগুলিব ক্রিযাপ্রতিক্রিয়া কি দেশের 
সর্বস্তরে অসম্তোষের আগুন জ্বালায়নি £ তাই কি জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা নয় ? 
শীল বা ব্রুমফিলভ্‌ প্রধানত উচ্চবর্ণ, উচ্চশিক্ষিত, শহববাসী মধ্যবিত্তকে ব্রিটিশের 
প্রতিপক্ষ খাড়া করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশাধিকারের আদিপর্ব থেকে কোথাও 
রাজা-তালুকদার-পলিগারের মত অভিজাত, কোথাও পাইকচুয়াড়ের মত আশ্রিতবর্গ, 
কোথাও সাধারণ চাষী, কোথাও বা সাঁওতাল, কোল, মুগ্ডার মত আদিবাসী ইংরাজদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গেছে । ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭ পর্যস্ত ২৯টি বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন 
ক্যাথলিন গাফ | এই সব বিদ্রোহ ছিল মূলত কিষাণ আন্দোলনের অগ্রদূত । শিল্পবিকাশের 
বিকৃতি, নীচুহার ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শ্রমিক আন্দোলন হয়তো তেমন জোরদার 
২১ 


হয়নি | তবু অল্পবিস্তর তারাও সান্রাজ্যবিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছিল । আরউইন থেকে 
ওয়াভেল এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন । 

নিশ্নবর্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নানা কথা স্পষ্ট হচ্ছে । বণজিৎ গুহ সম্পাদিত পাঁচ 
খণ্ডের 50109115917 5080195-এ বলা হয়েছে যে এতদিন ধরে জাতীয় আন্দোলনের 
এলিট নেতৃত্বকে অযথা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । স্বকীয় বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ নির্মবর্গের 
একটা সমান্তরাল ভূমিকা ছিল । তাদেব ভিন্ন লক্ষ্য ছিল, নিজেদের নেতা ছিল, আন্দোলনের 
স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল । অবশ্য গুহ ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ জাতীয স্তরের এলিট নেতা ও 
নিন্নবর্গকে একটু বেশি কৃত্রিম ভাবে পৃথক করে দেখেছেন । নানা ভাবে উভয়ের কর্মধারা ও 
রাজনৈতিক চৈতন্যের মধ্যে সেতু রচিত হচ্ছিল । মাঝে মাঝে সেতুবন্ধের প্রকৃতি 
পরিবর্তনের ফলে উভয়ের বাজনীতি নতুন রূপও নিচ্ছিল | কৃষক বিপ্লবে জাতের গুকত্ 
স্বয়ং নামবুদ্রিপাদ স্বীকার করেছেন । এক হিন্দুধর্ম যেমন উচ্চবর্গেব ব্রা্মণকে ও নিমবর্গেব 
দেবী আন্দোলনকাবীদের বেধে রেখেছিল গুজবাটে, তেমনি এক ইসলাম বেধে বেখেছিল 
উচ্চবিত্ত মুসলিম জমিদাব ও দবিদ্র মুসলিম তাঁতীকে মুবারকপুরে | দরিদ্র কৃষক ও 
আদিবাসীরা গান্ধীর বাণী স্বকীয অভাব, অভিযোগ, কল্পনা ও স্বপ্নের আলোকে কি ভাবে 
ব্যাখ্যা করেছিল তা কয়েকটি প্রবন্ধে বিশদ কবা হয়েছে ৷ ফবাসী এতিহাসিকদেব অনুসবণে 
সংঘ মানসিকতার (009112001%5 07217028115) দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আর 
কয়েকটি প্রবন্ধ । তবু সে মানসিকতাব পবিবর্তন নির্দেশে 98109110917) 91110195 যথেষ্ট 
নয় । তাঁবা একটা ব্যাপাব স্পষ্ট করেছেন-__ স্বাধীনতা সংশ্রাম রূপ নাটকে মধ্যবিত্তই একমাত্র 
নায়ক নয় | 

কেমব্রিজ গোষ্ঠীর মতে ইংবেজ শাসন, বাণিজ্য ও শিক্ষা বিভিন্ন সময়ে ও পবিমাণে 
বিস্তৃত হওয়ায় জাতীযতাবোধ বিকাশে একটা আঞ্চলিক বৈবমা দেখা দিয়েছিল । 
ওপনিবেশিক শোষণেব ক্ষেত্রেও অনুরূপ পার্থকা লক্ষণীয় । ব্রিটিশ ধনতস্ত্রের মুষ্টি 
বাংলাদেশে যেমন দৃঢু ছিল, পশ্চিম ভারতে ততটা ছিল না। এ জন্যই আধুনিক শিল্প ও 
১৮০১০ ০৪ অঞ্চলে, আব বাংলার অর্থনীতি ভূমি 

ভর থেকে গেছে । তবে পশ্চিমাঞ্চলে ধনিক ও বণিক শ্রেণীব সঙ্গে শাসক শ্রেণীর 

সম্পর্ক লব সময প্রতিকল ছিল না । তার মঝো সহযোগিতা ও বিলোধিতার়টানাগোডেন 
দেখা যায়। লীটন ও এলগিনের আমলে আমদানী শুষ্ক হাস ও উৎপাদন শুল্ক বাডানো 
নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ তারা জানিয়েছিল এবং তাতে কংগ্রেসের শক্তি বাডে । কিন্তু আমদানী 
বাণিজ্যেব সঙ্গে যাঁবা যুক্ত তাঁবা স্বদেশী ও গান্ধীবাদী আন্দোলন কালে অল্পকালের মধ্যেই 
বয়কট ব্যাপাবে অনীহা দেখাতে থাকে । আযানড্রুজ ও ঠাকুরদাসের কাগজপত্র তার প্রমাণ । 
এরা সকলেই আম্বালাল সারাভাই ও ঘনশ্যামদাস বিড়লার মত দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। 
বিডুলাও কতটা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলা কঠিন | বডো ব্যবসায়ীর সহজাত সুক্ষ 
বুদ্ধি দ্বারা কে জিততে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি । 

কংগ্রেস বুজেয়া না মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে বেশ কিছুদিন বিতর্ক চলেছিল । 
একদা বামপন্থীরা কংগ্রেসকে বুজেয়া শ্রেণীর প্রতিভূ, মনে করতেন । প্রথম যুগের কংগ্রেস 
সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। সি এস বেইলির প্রতিবেদন (১৮ জুন ১৮৯৯)-এ দেখি 
কংগ্রেসের তহবিলে প্রথমদিকে যাঁরা মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্য কবতেন তাঁরা বুজেয়া নন, 
মধ্যবিস্ত তো নয়ই, বরং দ্বারভাঙার মহারাজার মত বিরাট জমিদার বা ভিজিয়ানাগ্রাম, 
বরোদার মত দেশী রাজন্যবর্গ | স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দু বছরের ব্যয়ভার বহন 
১৬০ 


করেছেন নাটোর, মৈমনসিং, গৌরীপুর, নাড়াজোল, টাকী ও উত্তরপাড়ার জমিদার । 
তিলকের রসদদার ছিলেন বড়ো বড়ো মারাঠা সদরি ও জায়শীরদার যাঁদের অন্যতম- নাটু 
ভ্রাতৃদ্বয় । লাজপৎ ও অজিৎ সিংকে সাহায্য করতেন পঞ্জাবের ভূম্বামী রামভুজ দত্ত 
চৌধুরী | মাদ্রাজে পাই রামনাদের রাজাব নাম । কংগ্রেস যে প্রথমদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
সমর্থন করত তার কারণ এখানেই । আবার অন্যদিকে দেখি উত্তর প্রদেশের তালুকদার শ্রেণী 
সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের পূর্ণ সহযোগিতা করছে । ১৮৯০ সালে 
ছোটলাটি হারকোর্ট বাটলার বলেছিলেন, “6 7'41000815 ৪1:5 001. 

আবার যাদের আমরা মধ্যবিত্ত বৃত্তিজীবী বলছি, তাদের স্বরূ্‌পই বা কি? সৃক্ক্সতর 
বিশ্লেষণ দ্বারা সি এ বেইলি 155 1,0051 [0065 0£ [7701217 চ১0110105 : 4১119177050 
1880-1920 গ্রস্থে দেখাচ্ছেন এলাহাবাদের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উকিল ও অন্য 
বৃত্তিভোগী স্বদেশী নেতারা আসলে শেঠিযা শ্রেণীব (ব্যাঙ্কাব, বণিক, জমিদার) অনুগৃহীত 
মুখপাত্র মাত্র । এখানে জাতপাত ভাষার এঁক্যেব চেষে বড়ো পৃষ্ঠপোষক-অনুগৃহীতের 
সম্পর্ক । ডি এ ওয়াশবুক 15 চছ061597)06 0 [20ড10019] চ১০0110109 : 1105 
চ190195 7১851991805, 1870-1920 গ্রন্থে দেখাচ্ছেন মাদ্রাজেব উকিল শিবস্বামী 
আয়ার ছিলেন বামনাদরাজের মুখপাত্র ৷ বোম্বাই-এব বাজনীতিতে শেঠিয়া প্রাধান্যের কথা 
তুলেছেন ক্রিস্টিন ডবিন | তবে এ সিদ্ধান্ত পুরো মানা যায় না । আইনজীবী হলেও ফিবোজ 
শা মেহতা কাবও অনুগৃহীতের মত চলবেন একথা ভাবা দুষ্কব | ওযাচা ও দাদাভাই 
নৌবজিব পত্রসংকলনে তাব প্রমাণ মিলবে | গোখ্লের অন্যতম প্রষ্ঠপোষক ছিলেন মেহতা, 
কোন শেঠিয়া নয়, এবং সে প্রভাব গোখ্‌লে কাটিযে ওঠেন । বাংলার রাজনীতির অন্যতম 
কর্ণধার আনন্দমোহন বসু ছিলেন একাধাবে জমিদার, শিক্ষাব্রতী ও ব্যারিস্টার,অন্য কর্ণধার 
সুবেন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও সম্পাদক । সুরেন্দ্রনাথ মহারানী ব্বর্ণমযীর কাছে খণ স্বীকার 
করেছেন, কিন্তু কোনদিন তাব মুখপাত্ররূপে চলেননি ৷ অর্থাৎ যদিও জমিদার, বণিক, 
মধ্যবিত্ত সকলে মিলে কংগ্রেস সৃষ্টিতে হাত লাগিযেছিল, গান্ধী যুগের আগে বণিকদের দান 
নগণ্য বললেও চলে । সেই প্রথম তাঁরা তিলক স্বরাজ ফাণ্ডে এক কোটিব প্রায় অর্ধেক তুলে 
দেন । 

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকাবেব সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ শুধু বিদ্রোহ দমনে কোম্পানীর 
ব্যর্থতার জন্যই নয়, তা বহুদিনের অনুসৃত নীতিব পরিণাম | তার চেষেও বড়ো পরিবর্তন 
এল অর্থনীতির ক্ষেত্রে । তাও ঠিক ১৮৫৮ সাল থেকে শুক হযনি । ১৮১৩ ও ১৮৩৩ 
সালের মধ্যে কোম্পানীর ভাবত ও চীন বাণিজ্যেব একচেটিয়া অধিকাৰ বিলুপ্ত হয় এবং 
অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত হয় | সিপাহী বিদ্রোহেব ব্যয় মেটাতে বিলাতী দ্রব্যের ওপর 
আমদানী শুল্ক অল্প বাডালেও ল্যাঙ্কাশায়ারের চাপের কাছে ভারত সবকারকে নতি স্বীকার 
করতে হয়। দ্বিতীয পবিবর্তন আসে রেলপথ এবং চা, পাট, কয়লা প্রভৃতি শিল্পে উদ্ৃত্ 
ব্রিটিশ মূলধন নিয়োগে । প্রথমটার ফল প্রাচীন বস্ত্র শিল্পের দূত অবনতি ও কাটুনি-তাঁতী 
সম্প্রদায়ের জীবিকা-সঙ্কট | মরিস ডি মরিসের মতে ক্ষতির পরিমাণ অযথা বাড়ানো হয়েছে, 
বিলাতী কাপড় শুধু বর্ধিত চাহিদা মিটিয়েছে। উত্তরে জাপানী পণ্ডিত তরু মাচি বলছেন, 
সস্তায় বিলাতী সুতো পেলেও যান্ত্রিক তীত ও অন্যান্য সুবিধার অভাবে দেশী তাঁতীর লাভ 
হয়নি । এ ছিল এক অসম যুদ্ধ। অমিয় বাগচী বিহারের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন শিল্পনির্ভর পরিবারের সংখ্যা দিন দিন কমছে । অন্যদিকে কৃষ্ণমূর্তি দেখাচ্ছেন 
তাঁতীরা ব্যাপকভাবে কৃষিজীবিকা গ্রহণ করেছিল এমন প্রমাণ নেই । দ্বিতীয় পরিবর্তনের 
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ফলে দেশী উদ্যোগ শুধু বস্ত্র শিল্পে সীমাবদ্ধ হয় । চা, পাট, কয়লা ছিল পুরো ইংরেজদের 
হাতে । 

এসব বিতর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য ফলগুলির কথা ভাবা যাক | ১৮১৩ সালের আগে 
কোম্পানীব লভ্যাংশ, কর্মচারীদের সঞ্চয়, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মুনাফা ইওরোপ পাঠানো হত 
ভারতীয় পণ্যের মাধ্যমে | তার মধ্যে মুখ্য ছিল নানা ধরনের সূতী বস্ত্র, রেশম ও রেশমী 
কাপড় এবং নীল । শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতীয় বস্ত্র বিদেশের বাজারে মার খেল, 
সংরক্ষণের অভাবে দেশের বাজারে | নীলের দাম বড়ো বেশি ওঠানামা করত । ১৮২৫ 
থেকে ১৮৪৭ যে তিনটি বাণিজ্য সঙ্কট দেখা দেয় তার কারণ নীলে ফাটকা | চীনের মাধ্যমে 
যে পরোক্ষ রপ্তানী হত তার মধ্যে আফিম প্রধান হয়ে ওঠে, কিন্তু চীন সরকাবের বাধা 
লঙ্ঘন করতে গিয়ে দু দুটো যুদ্ধ ঘটে । ১৮৩৩ সালের পর এক রপ্তানী সঙ্কট দেখা দেয় । 
আমদানী বাণিজোর দ্রুত বৃদ্ধি (প্রায় দশ গুণ) এতে ইন্ধন জোগায । ভারতকে নতুন নতুন 
রপ্তানীর কথা ভাবতে হয়__যেমন চা, পাট, পাটজাত শিল্প, চিনি, চামড়া, এমন কি 
খাদ্যশস্য ৷ ভারতকে শুধু আমদানীর বদলা দিলেই চলত না, অন্যান্য দেশেব সঙ্গে বাণিজ্যে 
ব্রিটেনের যে ঘাটতি দেখা দিত তাও প্বণ করতে হত । তার ওপর ছিল [7075 
01181895_যা একদিক দিয়ে পরাধীনতার মূল্য শোধের মত । 

এই বিপুল বহিবাণিজ্য ও শিল্পেব কর্তৃত্ব প্রথম থেকেই ছিল প্রবাসী ইংবাজ ও স্বটদের 
হাতে । 


সারণী--১ 
সাল জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সংখ্যা সংগৃহীত পুজি (কোটি টাকা) 
১৮৮০-৮৯ ৪8৭৫ ১৪৯ 
১৮৮৯-১৯০০ ১৩৪০ ৩৫.৪ 


১৯১৩-১৪ ২৭৪৪ ৭৬৬ 


১৯১১ সালে সাহেবদেব হাতে ৬৫২টা চা-বাগান (মাত্র ৩০টা ভাবতীয), ৪৮টা 
চটকল' ও ৫৩টা কয়লা কোম্পানীব কর্তৃত্ব ছিল | তাদের মূলধন জোগাতে যে ব্যাঙ্ক ও 
নিরাপত্তার জন্য যে বীমা ব্যবস্থা গঠিত হল,১, যে বেলপথ ও বাম্পীয় জাহাজেব প্রয়োজন 
হল তাও গেল সাহেবদের হাতে । রেলপথেব লভ্যাংশ শোধেব দায় পড়ল ভারত সরকারের 
কাঁধে । অথচ রেল, ইঞ্জিন, কামরা সবই আসত বিলেত থেকে | অর্থাৎ কিনডলবাজরি 
রপ্তানীউদ্ৃত্ত অর্থনৈতিক প্রগতিকে যে সব শর্তে সাহায্য কবতে পারে দেখিযেছেন, তার 
কোনটাই পূর্ণ হল না। 

দ্বিতীয়ত সিপাহী বিদ্রোহ দমন করতে ভারত সরকার প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছিল । 
১৮৫৬ সালে সৈন্যবাহিনীর খরচ ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ পাউণ্ড । ১৮৫৯ সালে তা বেড়ে 
হল ২ কোটি ৯৯ লক্ষ পাউণ্ড । এ বিপুল ব্যয়ভার মেটাতে সবকারকে বিলেত থেকে প্রভূত 
ঝণ নিতে হল যার বার্ষিক সুদের পরিমাণই ২০ লক্ষ পাউগ্ু । একই, কারণে এল বহু শ্বেতাঙ্গ 
সৈন্য । তাদের মাইনে, ভাতা, (পেনশন সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হল । বিদ্রোহের পর মধ্যে 
মধ্যে সে বাহিনীকে সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে পাঠানো হত সুদুর প্রাচ্য থেকে ভূমধ্যসাগর | 
তার ব্যয় নগণ্য ছিল না। প্রশাসন ব্যবস্থাও যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছিল । কিন্ত বিদেশী 
কর্মচারীর সংখ্যা না বাড়িয়ে দেশী কর্মচারীর নিয়োগ করার কথা বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে 
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অভাবনীয় ছিল । নৈবেদ্যের ওপর-চুড়ার মত বিরাজ করত ইগ্ডিয়া অফিসের ব্যয়ভার | 
বাণিজ্য সম্পর্ক রহিত এসব ব্যয়েব নাম দেওয়া হয়েছে [0775 01887555.এ বাবদ প্রতি 
বছর যে ভারতীয় সম্পদ রপ্তানীর মাধ্যমে বিলেত যেত তার কোন প্রতিদান মিলত না বলে 
ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা এর নাম দিয়েছেন সম্পদ-নিষ্কাশন বা 01917) 01 %58110.. 
১৮৯৭-৯৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা । এর যথার্থ হিসেব বাব করা 
দুফধর | কিন্তু হ্যারি জনসন আন্তজাতিক বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে হ্যাবড-ডোমার পদ্ধতি প্রয়োগ 
করে দেখিয়েছেন দীর্ঘদিন এ রকম চললে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয । নানা ব্যয় 
মেটাতে ভারত সরকারকে ভূমিরাজস্ব বাডাতে হল ; আয়কর, লাইসেন্স-কব প্রবর্তন কবতে 
হল ; এমন কি ম্যাঞ্চেস্টারের আপত্তি সত্বেও আমদানী শুন্ক ফের বসাতে হল ; ডালহৌসির 
আমল থেকে কিছু উন্নয়নের কাজ (খাল, রাস্তা, প্রাথমিক শিক্ষা) হাতে নিয়েই তার জন্য 
বসাতে হল ক্যানাল কর, রোড ও শিক্ষা সেস। ১৮৭৩-এর পর টাকাব বিনিময় মূল্য দূত 
কমতে থাকে এবং ১৮৯৪ পর্যস্ত সঙ্কট চলে । সেজন্য বাজেটে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ 
প্রযোজন হল । তাই এলগিনের আমলে আমদানী শুল্ক পুনরায় বসানো হল কিন্তু 
ম্যাঞ্চেস্টারের আপত্তি এড়াতে ভারতীয় উৎপাদনের ওপব বসানো হল সমহাবে শুল্ক 
তাতে ভারতীয় শিল্পপতিদের মনে দেখা দিল বিরূপ প্রতিক্রিযা এবং জাতীযতাবাদ পেল 
তাদের সমর্থন । 

উনিশ শতকের শেষার্ধে করনীতি প্রা সকল শ্রেণীকে অসন্তুষ্ট কবেছিল | তাব মধ্যে 
সবচেয়ে সোচ্চাব ছিল পশ্চিম ভারতের সদাসৃষ্ট শিল্পপতিবৃন্দ ও আযকব-বিবোধী মধ্যবিত্ত । 
১৮২৫, ১৮৩০-৩৩ ও ১৮৪৭-৪৮ সালেব বাণিজ্য সঙ্কটে বাংলার বণিকবা মাব খেয়ে পিছু 
হটে যায় কিন্তু পশ্চিম ভাবতেব পাশী বণিকরা চীনেব সঙ্গে ও গুজরাটী' বণিকরা পশ্চিম 
এশিয়াব সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে থাকে | ১৭৩৬ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বোম্বাই বন্দবে ২৬৭টি 
জাহাজ তৈরি হয । প্রথমদিকে ব্রিটিশ বণিকদের সহযোগী হলেও আমেবিকাব গৃহযুদ্ধ-প্রসৃত 
কাঁচা তুলার বিরাট চাহিদার কৃপায় তাদের প্রচুর লাভ হয এবং তাবাই বোম্বাই ও 
আমেদাবাদে প্রথম যান্ত্রিক বস্ত্র শিল্পের পত্তন করে । ১৮৬৫ সালেব মধ্যে বোশ্বাইতে 
কারখানার সংখ্যা দাঁড়া দশে (যদিও অধিকাংশই সুতোব কল ছিল) । এসব কলে এত 
মোটা সুতো তৈরি'হত যে ভাবতীয় বাজাবে বিলাতী সুতো বা কাপড়েব সঙ্গে পাল্লা দেওযার 
কথাই উঠে না। তাদের আসল বাজার ছিল দৃব প্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ । 
ম্যাঞ্চেস্টাবের প্রথম আপত্তি ওঠে ১৮৭৪ সালে । কিন্তু বাজস্ব বাঁচাতে নর্থবুক সুতোর ওপর 
৩২% ও কাপড়ের ওপব ৫% আমদানী শুল্ক বজায রাখেন । এ নিয়ে ভারতসচিবের সঙ্গে 
বিরোধের ফলে তিনি পদত্যাগ করেন । পালামেণ্টে বক্ষণশীল দলেব নিবচিন সম্ভাবনা 
(১৮৭৯) ব্যাহত হচ্ছে এই অজুহাতে ভারতসচিব চাপ দিলে লীটন ৩০ সুতোর কমে তৈরি 
বিলাতী কাপডের ওপর শুল্ক প্রত্যাহার করেন । ১৮৯৪ সালে ভারত সরকার বিলাতী 
কাপড় ও সুতোব ওপর ৫% শুল্ক বসায, কিন্তু সেই সঙ্গে, ভারতসচিবেব নিদেশে, বিশ ও 
তদূর্ধব সুতোর ওপর ৫% উৎপাদন শুন্কও | অর্থসচিবের আপত্তি অগ্রাহ্য হয় । ১৮৯৬ 
সালে আমদানী ও দেশী সুতোর ওপর কর বিলোপ কবা হয বটে কিন্তু বিদেশী বস্ত্রের ওপর 
৩২% আমদানী শুল্ক এবং দেশী বস্ত্রেব ওপর একই হাবে উৎপাদন শুল্ক বসান হয় ।২ 
যেখানে ভারতীয় মিল মালিকরা শিশু বস্ত্রশিল্পের সংবক্ষণ চাইছিল সেখানে তারাই হল, 
ল্যাঙ্কাশায়ারের লোভের শিকার । ফলে তারা কংগ্রেসেব প্রতি ঝুকল । বয়কটের কথা 
আগেই উঠেছিল, এখন তিলকের নেতৃত্বে শুধু বযকটই হল না, বিলাতী বস্ত্রের বহুয্ুৎসবও 
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হয়ে গেল। 

কেব্ল মিল মালিকরাই নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জমির মালিকরা এবং সর্বত্র কৃষকরা 
অসন্তুষ্ট হচ্ছিল । রাজনের হার বাড়ানো হচ্ছিল, তা আগেই বলেছি । হোলট মেকেঞ্জি, বার্ড 
ও টোমাসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং গাবিনস্‌ অযোধ্যায় রাজন্ব বন্দোবস্তকালে রিকাডেরি 
তত্ব প্রয়োগ করেছিলেন । নানা পরীক্ষাব পর “সাহারানপুর নীতি' দ্বারা স্থির হয় যে নীট 
খাজনার অধাংশ রাজস্বস্বরূপে ধার্য হবে | নীট খাজনার অর্থ হল কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য থেকে 
কৃষকের শ্রমের মূল্য ও উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে যা বাকী থাকে! বলা বাহুল্য এ হার বড় 
বেশি এবং অযোধ্যার বন্দোবস্তের সঙ্গে গণ-অভ্যুতথানের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল । বোম্বাই 
অঞ্চলে প্রিঙ্গল, গোল্ডন্মিড ও উইনগেট রিকাডেরি তত্ব প্রয়োগ করেছিলেন । ১৮৭২ সালে 
যখন উইনগেটের বন্দোবস্ত সমাপ্ত হল তখন রাজন্বের হার ৩২ শতক বেড়ে গেছে ।5 
ফ্রিকেনবার্গ স্বীকার করেছেন যে মাদ্রাজের বায়তওয়ারী বৃন্দোবস্তেব মূল উদ্দেশ্য ছিল 
প্রত্যেক রায়তেব সঙ্গে আলাদা চুক্তিদ্বাবা রাজন্ব বৃদ্ধি করা। অবশ্য মাদ্রাজ অঞ্চলে বাংলার 
মত এমন বড়ো জমিদাবও ছিল না যাদের সঙ্গে মান্বো বন্দোবস্ত করতে পারতেন । প্রথম 
থেকেই খাজনাব হার ছিল চড়া । ১৮২২ সালে সেচবিহীন ও সেচসেবিত এলাকায খাজনাব 
হার যথাক্রমে মোট উৎপাদনের ই ও ২ করা হয বটে, তবে দীর্ঘদিন ধবে মূল্যমান্দ্য চলায় 
রাযতদেব ওপব কবভাব বাড়ে | এছাড়া ছিল রাজস্ব বিভাগের কর্মচাবীদেব ব্যক্তিগত মর্জি । 
কোন কোন জেলা (কোয়েমবাটুব ও থারঞ্জাভুর) ছিল ভাগ্যবান আবার কোন জেলা 
(কুরনুল) দুূভাঁগা । বমেশচন্দ্র দাত্তেব বায়তওয়াবী বিরোধী মত অনেকাংশে খণ্ডন কবলেও 
ধমকুমার স্বীকার কবেছেন যে দবিদ্র চাবীদের অবস্থা খাবাপ হয়েছিল । তাছাড়া ব্যাপক 
হারে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত শুক হলে মিবাসদাব সম্প্রাদায়ও ক্ষুব্ধ হয় | বাজস্ব নীতি কোন 
কোন স্থানে সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষেব বীজ বপন কবে । মালাবাব ও কোচিনে বাহ্মণ ও নায়াব 
জেনমিদের সঙ্গে বন্দোবস্ত কবাব ফলে মুসলিম কানমদারবা ক্ষুণ্ন হয় | 

মাদ্রাজে মানরো, উত্তব প্রদেশে বার্ড ও পশ্চিম ভাবতে উইনগেট আদর্শগত ভাবে 
'জমিদারি প্রথার বিরোধী ছিলেন । পুবনো আমলেব মালিকরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । 
কৃষিবাণিজীকবণের ফলে ও জমিব বাজাব তৈরি হওযায জমিব হস্তাত্তব দ্রুত হয় । খণগ্রস্ত 
কৃষককুল বহু জায়গা মহাজনেব কাছে জমি বন্ধক বাখতে বাধ্য হয় ও শেষে বন্ধকী জমি 
হাবিষে খাজনায় বা ভাগে জমি নেয 1 আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষে পশ্চিম ভারতে তুলোৰ 
কারবার প্রচণ্ড মাব খায় । তাব ফলে তুলাচাষীবা ('কুনবি”) মহাজন ('বনি')-এর দ্বাবস্থ হতে 
বাধ্য হয় । জমির দাম বাড়ায মহাজন মামলা করে জমির দখল নিতে থাকলে বহিরাগত 
“বনি'দের ওপর স্থানীয় কৃষকবা খেপে যায | ১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যে যে বড়ো কৃষক 
বিদ্বোহ দেখা দেয় অবস্থাপন্ন কুনবিরা তার নেতৃত্ব দিয়েছিল । কৃষক অসন্তোষেব সুযোগ 
নিয়ে বলবস্ত ফাড়কে বিদ্রোহ ঘোষণা কবেন। 

স্টোকস , কেসিংগার প্রমুখ এতিহাসিক জমির মালিকানার ব্যাপক পবিবর্তনেব কথা 
অস্বীকার করেছেন । স্টোকসের মতে ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সাল ছিল ধনী কৃষকের 
স্বর্ণযুগ 1" ওয়াশব্রুক”, নীল চার্লসওয়ার্থ* ও পি- জে- মাসগ্রেভ১” বলছেন, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ধনী কৃষকরাই ছিল মহাজন, কোন বাইরের লোক নয় | শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের 
মাধ্যমে তারা শক্তি ও সম্পদ বাড়াচ্ছিল | জর্জ ব্লিনের হিসেব (এশ্রিকালচারাল ট্রেগুস্‌ ইন 
ইপ্ডিয়া, ১৮৯১-১৯৪৬) , মতে ১৯০১-১৯৩৭ সালের খাদ্যশস্য উৎপাদক জমির এলাকা 
বেডেছে মাত্র ১৬% আর নগদ টাকায় বিক্রেয় শসা উৎপাদক জমির এলাকা বেড়েছে অনেক 
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বেশি হারে যেমন আখে-_-৬৯%, তুলায়_-৫৯%, তৈলবীজে-_-৩৬%, পাট চাষে__-১৪% 
(পাট শুধু পূর্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ বলে) । এর অর্থ-_ভাল জমি, সার, সেচ নগদ টাকায় বিক্রয় 
শস্যেই বেশি নিযুক্ত হচ্ছে। উত্তর প্রদেশে কৃষি বাণিজ্টাকরণ প্রক্রিয়ায় দুটি প্যয়ি ছিল । 
মাজের্দ সিদ্দিকি জোর দিয়েছেন খাদ্যশস্যের পণ্টীকরণের ওপর, শহীদ আমিন আখ চাষে 
পুঁজির আধিপত্যের ওপর । মহারাষ্ট্রে লম্বা আঁশের তুলো বুনতে বেশি খণ দরকার | আবাদী 
খণ ছাড়াও দরকার পেটখরচ চালাবার খণ | তা গোনা হত ২০০-৩০০% হারের সুদে | 
বোম্বাই-এর বাজারে বিক্রীর জন্য চাই মধ্যস্থ | চাষীর টিকি বাধা পড়ল মহাজন ও ব্যাপারীর 
হাতে । বর্ধিঞু ও গরীব চাষীর পার্থক্য বাড়ে । 
দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহের প্রায় সমসাময়িক ছিল পীবনার কৃষক বিদ্রোহ । এর আগে নীল 
বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬০)-এর কালে লক্ষ্য ছিল অত্যাচাবী নীলকব ও তাদের সমর্থক 
রাজকর্মচারী । এখন লক্ষ্য হল দেশী জমিদার | ষাটের দশকে জমিদাররা বার বার 
আবওয়াব বাডাতে থাকায় জোতদার ও ধনী কৃষকদের নেতৃত্বে মাঝারি ও গরীব চাষীরা 
সংঘবদ্ধ হয। পাবনা থেকে উত্তর ও পর্ববঙ্গের অনেক স্থানে বিদ্রোহ ছড়িযে পড়ে । 
জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান আসোসিযেশন এর বিবোধিতা কবলেও মধ্যবিস্তদের 
প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ধনী কৃষকদেব পক্ষ নেয় ।১৮* এখন থেকে ১৮৮৫ সালে 
বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়া পর্যস্ত প্রজাব স্বত্ব, খাজনার পবিমাণ, বৃদ্ধির নিয়ম 
নিয়ে নানা বাদানুবাদে বাজনৈতিক আসর সরগরম হয়ে ওঠে । বিংশ শতকের প্রথমে 
পঞ্জাবের বাওলপিণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে খাজনা বাড়ে, বাবি-দোযাব খালেব জলেব ওপর কর 
বাড়ে, মহাজনবা খণী কষকদেব জমি কিনতে থাকে, কলোনাইজেশন বিলেব ফলে 
লয়ালপুব, শিযালকোট, ফিরোজপুর ও লাহোবে অসন্তোষেব সৃষ্টি হয় ৷ ছোটনাগপুর ও 
অন্ধের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সমস্যাটা অনা বপ নে । ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা 
তাদেব ছিলই না, অথচ কৃষির বাণিজ্যায়ন যৌথ মালিকানাব এঁতিহ্যকে বিপন্ন করেছিল | 
বহিবাগত (“দিকু' নামে পবিচিত) মহাজন, বানিযা, নানা ধরনেব ঠিকাদাবদের লু দৃষ্টি 
পড়েছিল কুমারী ভূমির ওপর | নানা আইনের মাধামে সবকাব অবণ্যের অধিকার হরণ 
কবতে থাকে | বতমানের বেদনা আদিম কৌম জীবনে স্মৃতি ও ভবিষ্যতে স্বর্গরাজ্যের 
স্বপ্নেব সঙ্গে মিশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, গোদাবরী অঞ্চলে বামপা প্রভৃতি আদিবাসীদের 
বিদ্রোহে প্রণোদিত করে । 
কিন্তু ব্রিটিশ নীতি দেশী শিল্পপতি, কষক ও আদিবাসীদের যতই বিড়ম্বিত ককক. তাদের 
প্রতিবাদ কোন দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আন্দোলনেব বপ নেযনি । শিল্পপতিদেব সহযোগিতার 
এঁতিহ্য প্রায় শেষ পর্যস্ত প্রবাহিত ছিল । কৃষক ও আদিবাসীবা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে 
ফেটে পড়েছে বটে কিন্তু অন্তর্নিহিত শ্রেণী, জাতি বা উপজাতি বিভেদ, আঞ্চলিকতা, 
অন্যান্য শ্রেণীর সহযোগিতাব অভাব ইত্যাদি কাবণে অল্পকালেই ব্রিটিশ শক্তির হাতে 
পরাভূত হযেছে । রণজিৎ গুহ [16170577087 4509015 0£ চ855171 177581789100 
হা 00101018] [77019-তে জোর দিয়ে বলছেন এদের বাজনৈতিক চেতনা ছিল এবং যোগ্য 
নেতৃত্বের অভাবও হয়নি । কিন্তু নানা ত্রুটি ও দুর্বলতাব কথা তিনি স্বীকার কবেছেন । সকল 
শ্রেণী নিয়ে, সমস্ত অঞ্চল জুড়ে, দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গডাব মানসিকতা, শিক্ষা, আর্থিক 
সামর্থা, বুদ্ধির তীক্ষতা, নীতির নমনীয়তা-_এদেব ছিল না । এদের বাস্তববোধ তীব্র হলেও 
মাঝে মাঝে তা আচ্ছন্ন করেছে অবচেতনের স্তর থেকে উঠে আসা আদিম এক ব্বর্ণযুগের 
স্মৃতি | যে সব গুণের কথা বললাম তা অল্পবিস্তর দেখা গেল মধ্যবিত্ত, ইংরেজীশিক্ষিত, 
৭ 


উচ্চবর্ণের সম্প্রদায়ের মধ্যে । পেছনে ছিল বহুদিনের এঁতিহাসিক প্রস্তুতি | এরা সব সময়ই 
ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থের শেকলে বাঁধা পড়েনি, মোটামুটি সব শ্রেণীর 
প্রতিনিধিত্ব করেছে। এরা প্রথমপর্ব ছাড়া পশ্চিমী রাজনীতির নকলনবীশী করেনি । 
ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এদের নিবিড় যোগ ছিল | কখনো যুক্তি, কখনো অতীতের এীতিহ্য, 
কখনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কখনো বা বণিকসুলভ লেনদেনের মনোভাব এবং পরমুহুর্তে 
আদর্শবাদী আত্মোৎসর্গ, কখনো হিংসা কখনো অহিংসা-_যখন যে পদ্ধতি কাজে লাগে তা 
প্রয়োগ করার স্থিতিস্থাপকতা মধাবিত্তের মধ্যেই সবাধিক লক্ষণীয় ছিল বলে তারাই স্বাধীনতা 
গ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা নেয় | 

মুদ্রানির্ভব অর্থনীতির আবিভবি ও মধ্যবিত্তেব উৎপত্তি নিয়ে নানা বসিকতা পাশ্চাত্য 
এঁতিহাসিক মহলে চালু আছে । ভাবতের ক্ষেত্রে বাঁকেবিহাবী মিশ্রের বিশ্লেষণ মধ্যবিত্তের 
একান্তভাবেই ব্রিটিশ রাজত্তেব সঙ্গে যুক্ত করেছে ।৯১ এ ধাবণা পুরো সত্য নয় | সি এ' 
বেইলি [51975, [0৮470517917 2100 73927815 গ্রন্থে দেখিযেছেন অষ্টাদশ শতকে মাঝারি 
ও ছোট শহরের জনসংখ্যা কমেনি ববং বেড়েছে এবং তাতে আমলাশ্রেণীর ভদ্রলোক ও 
একটা সংঘবদ্ধ বণিকগোষ্ঠী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে ।*২ এরাই ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শাসনজাল 
বিস্তারেব সুযোগ নেয় | এদের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক ছিল না মনে করা ভূল । কর্ণওযালিসের 
বন্দোবস্তেব সুবিধা বণিক, মহাজন, সেনাবাহিনীব ঠিকাদাব, লবণ আফিম রাজস্ব বোর্ডের 
কর্মচারী অনেকেই নিয়েছিল | একথা ঠিক যে পুরোনো জমিদারকুল নির্মূল হযনি | সিরাজুল 
ইসলাম দেখিয়েছেন অন্য জমিদাব এবং জমিদারেব আমলাবাও নীলাম ধরত | তবু 
ভূমিসম্পর্কহীন আমলারা যে জমিদাবী নীলামের সুযোগ নেনি সেকথাও ঠিক নয় । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব সময় প্রজাব দেয খাজনা প্রায উর্ধবতম সীমায় নিদিষ্ট হয়েছিল | তাব 
চেষে বাডালে সে জমি ছেডে চলে যেত, কাবণ জনসংখ্যার তুলনায কৃষিজমিব পবিমাণ 
তখনো ঢের বেশি! কিন্তু উনিশ শতকেব প্রথম তিন দশকে অকৃষি-পতিত-জলা জমি 
ব্যাপক ভাবে কৃষি জমিতে বপাস্তরিত হয | কৃষিপণোর মুল্যেব উর্ধবগতি তাব অন্যতম 
কারণ | পরে জনসংখ্যাব চাপও কিছু সাহায্য কবে | যাই হোক, প্রজাদেব দেয় খাজনা ও 
জমিদারের দেষ রাজস্বেব মধ্যে ফারাক ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং জমিতে অর্থ বিনিযোগ 
লাভজনক হয় ।১ শহরের চাকুরে বা অন্য বৃত্তিজীবী বাঙালী নিলামে জমি কেনে বা পত্তনি 
প্রথায় জমি বন্দোবস্ত নেয় । ১৯১৮ সালে বাখরগঞ্জেব জেলা গেজেটিয়াবে জ্যাক বলছেন 
মালিক ও আসল চাষীব মধ্যে অন্তত আট স্তর মধ্যস্বত্বাধিকারী রয়েছে । 

১৮৫৯-এর বিখ্যাত খাজনা আইন' দখলদারী (০9০০8981705) বাযতদেব কিছু সুবিধা 
দিলেও খাজনাব হার নিধবিণেব ব্যাপাবটা গোলমেলে থেকে যায । ১৮৬৫ সালে ' গ্রেট 
রেন্ট কেসের' ফুলবেঞ্জের সিদ্ধান্তের পরও মূল্য, উৎপাদনেব পরিমাণ ইত্যাদি বিষযে সঠিক 
পরিসংখ্যানের অভাবে কলেক্টারেব রায়ই শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায় । এটাতে জমিদারেরই 
সুবিধা হয় । দখলদাবীন্বত্ব অর্জন বন্ধ করার জন্য জমিদাব চাবীদের এক জমি থেকে আর 
এক জমিতে ক্রমাগত সরিয়ে দিত | এসব রায়তরা আবার ইচ্ছামত জমি হস্তান্তর করতেও 
পারত না। পাবনা কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রমেশচন্দ্র দত্ত [598591)0% 17) 
চ877598]1-এ লেখেন যে ১৮৫৯ সালেব আইন প্রজার দখলি স্বত্ব কাষেম করতে সক্ষম 
হয়নি | অন্য এক নিবন্ধে তিনি খাজনার চিরস্থাযিত্ব দাবি করেন | “বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র এ মত সমর্থন করেছিলেন । ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইনের আগে 
প্রজার জোত বিক্রয় বা বন্ধক রাখা বা বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা এবং খাজনাবৃদ্ধি নিয়ে 
সই 


জমিদার পক্ষে সওয়াল চালায় ব্রিটিশইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং প্রজাপক্ষে দাবি তোলে 
ইণ্ডিযান আসোসিয়েশন । বাংলার ছোটলাট ক্যান্বেল প্রমুখ সরকাবের উর্ধবতন কর্মচারীরা 
জমিদারদেব খাজনাবৃদ্ধি, আবওয়াব বৃদ্ধি প্রভৃতির বিরোধিতা করছিলেন । তাঁরা চাইছিলেন 
জোতদারদেব (এবা অনেক সময় মহাজন ও শস্য ব্যাপাবীও ছিল) বক্ষা কবতে পাবলে 
মূলধন গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে । যাই হোক, এসব আন্দোলনের পশ্চাতে শহুরে 
বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তদের হাত স্পষ্ট । তারা সঞ্চিত অর্থ দিয়ে জোত কিনছিল এবং আপন 
সুবিধা বাড়াতে চেষ্টা কবছিল। বুডিলন মন্তব্য করেছেন যে উকিল, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, 
ডাক্তার সবাই দখলদারী জমি কিনছে । এদেব সুবিধাব জন্য ১৮৮৫ সালের আইনে নানা 
পরিবর্তন আনা হয | স্থিব হয় যে জমিদার খাজনা বাডাতে পাববে পুরনে। খাজনার ১২২% 
হারে, কিন্তু পনের বছরের মধ্যে খাজনা আবার বাড়ানো চলবে না৷ তবে মামলা কবে 
আদালতেব নিদেশে খাজনা বাডানো চলতে পারে । দখলি স্বত্ব সম্বন্ধে স্থিব হয যে কোন 
জমিদারের অধীন প্রজা বাবো বৎসবেব বেশি কোন জমি যদি চাষ কবে থাকে তবে তাকে 
দখলিদাব প্রজা বলে স্বীকাব কবতে হবে | অথাৎ এক জমি থেকে অন্য জমিতে সবিষে 
লাভ হবে না । এই আইনের ফলে আইনদ্বাবা' সংবক্ষিত স্বত্ব আর একটা বাড়ল মাত্র ৷ 
বেশিব ভাগ চাধীই তাব আওতাব বাইবে থাকল | 

তবে মধ্যবিত্ত মাত্রই ভূমির সঙ্গে জডিত ছিল না । সিপাহী বিদ্রোহেব পর তারা চাকুবির 
ক্ষেত্র বাড়াবার দাবি তুলেছিল । বেণ্টিক্কেব আমলে মুনসেফ ও পবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, 
ডেপুটি কলেক্টারেব চাকুবি দিযে হিন্দু কলেজেব বিদ্রোহী ছাত্রদেব বশে আনাব চেষ্টা হয । 
কিন্তু ১৮৫৩ সালে যখন প্রতিযোগিতামূলক সিভিল সাভিস পবীক্ষা চালু হল তখন বো 
অব কন্ট্রোলেব সভাপতি চার্লস উড তা ভাবতেব মাটিতে গ্রহণ কবতে অবাজি হলেন । তাঁর 
মতে ভাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আদৌ এব অনুকূলে নয় | তাছাড়া এই চাকুবিব জন্য প্রযোজনীয 
সাধুতা ও চাবিত্র্যগুণ “কলকাতাব বুলিমুখস্থ কবা বাবুদেব" নেই 1১* মিপাহী বাদ্োহেব 
সময যে শিক্ষিত বাঙালী প্রুতকণ্ঠে ইংবাজের জয় চেষেছিল তাবা সবিস্মযে দেখল যে সে 
গুণ আছে অযোধ্যাব বিদ্রোহী তালুকদারেব । ভারতে সিভিল সার্ভিস পৰীক্ষা (নওযাতো 
হলই না উপরস্ত তাতে ঢোকাব উর্ধবতন বয়ঃসীম৷ ২২ থেকে ২১ ও পবে আবো কমিয়ে 
১৯ বছব কবা হল । যে মুষ্টিমেয় ধনী সন্ভানেব বিলেত গিযে পবীক্ষায বসাব সঙ্গতি ছিল 
(যেমন সত্য্দ্রনাথ ঠাকুব বা বমেশচন্দ্র দত্ত) তাবা অত অল্পবযসে বিলেতেব বিশ্ববিদ্যালয 
বা পাবলিক স্কুলের ছাত্রদেব সঙ্গে পাববে কি কবে ? শুধু ভাবতীয়দেব জন্য লীটনেব 
আমলে স্ট্যাটুটারী সিভিল সাভিস প্রবর্তিত হয | ১৮৮৭ সালে মোট ভাবতীয় কভেনান্টেড 
সিভিলিয়ানেব সংখ্যা দাঁড়ায় বারোতে, আর ১৮৮৬ পর্যন্ত স্ট্যাটুটাবী সিভিলিযানের সংখ্যা 
ছিল ৪৮ 1১৫ 

এ তো গেল সবচেয়ে উচুপদের চাকুরির কথা । অন্যান্য কম বেতনের পদের ব্যাপাবেও 
অসস্তোষ ঘনীভূত হল | ১৮৫৭ সালে দেশে তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওযায় উচ্চ 
শিক্ষিতের হাব দ্রুত বাডছিল । ১৮৬৪-৮৫-ব মধ্যে ব্রিটিশ ভাবতে এন্ট্রান্স পাশ করেছিল 
৪৮,২৫১ ; এফ-এ-১২৫১৮ ; বি-এ৫,১০৮ , ও এম-এ-৭০৮ | বলা বাহুল্য বাংলা এ 
বিষয়ে অগ্রণী ছিল । এখানে ১৮৮৭ সালে আর্টস কলেজেব সংখ্যা ছিল ১৬, ১৮৯১-তে তা 
দাঁডায 5৪ | ছাত্রসংখ্যা বাড়ে চারগুণ | সব সেরা প্রেসিডেলী, কলেজেব ছাত্রদের মধ্যে 
উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে পাঁচ শতকেরও কম ছাত্র আসত, একথা স্বীকাব করেছেন অধ্যক্ষ 
সাটক্লিফ | সরকারী শিক্ষা অধিকতরি ১৮৮৩-৮৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখি ২০০ 
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টাকা থেকে ৫০০০ টাকার বার্ষিক আয় সম্পন্ন পরিবার থেকে অধিকাংশ কলেজ (৭৮%) ও 
হাইস্কুলে ৬৭%) ছাত্র আসত ।১১ উচ্চশিক্ষা ছাড়া মধ্যবিত্তেব উপায় ছিল না । এক শিক্ষা 
অধিকতাঁ বলেছেন, “11525 27151 51100761105 80008,060 0160 0 006 %/211. 

বোম্বাইতৈে কলেজের সংখ্যা ৫ থেকে বেডে হয ৯, ছাত্রসংখ্যা বাড়ে পাঁচ গুণ। 
মাদ্রাজেব পরিসংখ্যান বলে, কলেজের সংখ্যা ১১ থেকে ৩৫ এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় নয গুণ 
বাড়ে । আর্টস কলেজেব আধিপত্য প্রমাণ কবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদা কত পিছিযে ছিল । 

১৮৭০ সালে বিলেত থেকে নিদেশ এল উচ্চশিক্ষা খাতে টাকা বায় না করে প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তাবে করতে হবে । এব অবশ্যস্তাবী ফল উচ্চশিক্ষাব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের 
প্লীবন | ১৮৭০-৮৪ সালের মধ্যে বাংলা কলেজগামী ছাত্রসংখা তিন গুণ বাডে মুখ্যত 
ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কম মাইনে কলাণে । ১৮৮৩-তে সব সবকাবী স্কুল মিলিযে 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৫০ মাব একমাত্র মেট্রোপলিট্যান ইনস্টিট্যুশনে ১০০০ | পরে 
আনন্দমোহন বসু স্থাপিত সিটি স্কুল-কলেজ ও সুবেন্দ্রনাথেব বিপন স্কুল-কলেজ এই এঁতিহ্য 
সম্প্রসাবিত করে । বোম্বাইতে ডেকান এডুকেশান সোসাইটি একই কাজ কবছিল | তাদের 
ফার্ডসন কলেজ (১৮৮৫) সবকাবী এলফিনস্টোন কলেজে প্রতিদ্বন্দ্বী হয | মাদ্রাজেব 
পচায়েপ্লা কলেজ (১৮৪২) বণিকদেব অবদান | 

ইংরাজী পড়য়াদেব সংখ্যা বাডল কিন্তু কোথায এত চাকুবি ? ভাবতেব পশ্চিমাঞ্চলে বা 
সুদূর দক্ষিণে বাণিজা, শিল্প ও দেশীয় রাজন্যবর্গেব দববারে জীবিকা কিছু কিছু মিলত কিন্তু 
পৃবাঞ্চলে তাব সম্ভাবনা ছিল না । সিভিল সারভিসেব কথা আগেই বলেছি । সবকাবী নীতিব 
জনা ডেপুটিব পক্ষে শাসন বিভাগেব ওপবে ওঠা দুরূহ ছিল । স্বযং বঙ্কিমচন্দ্রকে 
আযসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদে পাকা কবা হযনি | ডাক, তাব, রেল, লবণ, আফিম প্রভৃতি 
বিভাগের তখনো ইংবেজ ওপবওযালা এবং মধ্যস্তবে ইঙ্গ-ভাবতীযের আধিপতা । ১৮৬৭ 
সালে ৭৫ টাকা বা তদুর্ধব মাস মাইনেব চাকুরির সংখ্যা ছিল ১৩.৪৩১ যাব অর্ধেকেব বেশি 
ছিল এদেবই হাতে । ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৭ চাকুবির সংখ্যা বেডে দাঁডায ২১.৪৬৬ | এর 
মধ্যে হিন্দুদের ভাগ ৩৮% থেকে বেডে হয ৪৫%, মুসলমানদেব ভাগ ৭% । অথচ তখনো 
বড় চাকুরিতে ইংরেজদেব ভাগ-_-২৯% ও ইঙ্গ ভাবতীযেব ১৯%। 

বেসরকাবী শিক্ষা প্রসাবেব ফলে অনেকেই শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করে । তেমনি 
সংবাদপত্রের প্রসার সাংবাদিকতাকে আকর্ষণীয় করল | সে যুগেব বহু সাংবাদিক জাতীয় 
আন্দোলনেব নেতৃত্ব দেন বা প্রেবণা দেন । নীলকর অত্যাচাবের বিরুদ্ধে “হিন্দু পেন্রিযট", 
দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে “মাবাঠা' ও 'কেশরী", সিভিল সার্ভিস, স্বায়ত্তশাসন ও 
প্রজান্বত্ব আইনের ব্যাপাবে “সোমপ্রকাশ' ও “বেঙ্গলী', স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
'বন্দেমাতরম্‌, “সন্ধ্যা ও “যুগান্তব এক গৌববময় আদর্শ স্থাপন কবে । সাংবাদিক ভারতেন্দু 
হরিশচন্দ্র হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম জনক ছিলেন । 

কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আইন ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৭৪-৭৮-এর ডাক্তারী ছাত্রের সংখা ছিল ৪২৬, ১৮৮৪-৮৮-তে 
কমে দাঁড়ায় ১৬৩-তে | ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৩৪ দাঁড়ায় ২১-এ । অথচ আইনেব ছাত্রসংখ্যা 
৩১৩ থেকে বেড়ে হয় ৫৮৭ । হিন্দু পেট্রিয়টেব ১৮৮২-র ২৩ অক্টোবর সংখ্যায় দেখা 
যাচ্ছে ১৮৫৮-৮১-র মধ্যে পাশ করা ১৭১২ ম্াতকদের মধ্যে ৪৬৬ জন আইন ব্যবসায় 
নিয়েছে । বোম্বাই ও মাদ্রাজে অবস্থা এতটা সঙিন হয়নি । * 

সরকার পক্ষে শিক্ষিতের হারের সঙ্গে পাল্লা দেবার ইচ্ছা ছিল না। বরং দেখি জাতি ও 
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সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈষম্যনীতি চালু হচ্ছে । বাঙালী বাবু, চিৎপাবন ও তামিল ব্রাহ্মণ, পঞ্জাবী 
ক্ষত্রী ও অরোরা ক্রমশই কতারদের বিষনজরে পড়ছে । মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ এতে উস্কানি 
দেয় । হাণ্টার কমিশনের সামনে স্যার সৈয়দ আহমেদ যে প্রতিবেদন দেন তাতে মুসলিম 
চাকুরিপ্রার্থীর সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছিল । উত্তর প্রদেশে আবার তিনকোনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
শুরু হয় কায়স্থ, বাঙালী ও মুসলমানদের মধ্যে ৷ তামিল অব্রাহ্গণ ও মারাঠীবা (জটিরাও 
ফুলেব প্রেরণায়) মাথা চাড়া দিতে থাকে । ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটলে এদের অনেককেই 
সুযোগ দেওয়া যেত কিন্তু ওঁপনিবেশিক পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হযনি | শিল্পায়ন ছিল 
আংশিক ও ছোট ছোট গণ্ভীতে (212019%6)এ সীমাবদ্ধ | বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য ছিল 
ইংরাজ ও স্কটদের হস্তামলক, সেখানে বাঙালীদের উচ্চাশা মাঝারি স্তরের কেরানীগিবিব 
ওপরে উঠতে পারত না। তেমনি বোম্বাইতে পার্শী, গুজবাটী ও মুসলিম ব্যুহ ভেদ করা 
পুণার ব্রাহ্মণ বা মারাঠীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল । 

সংক্ষেপে বলা যায়, মধ্যবিত্তদের প্রথম দাবি হয় অধিক সংখ্যক চাকুরি ; দ্বিতীয়, 
বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি ও স্বদেশী শিল্প বিস্তার ; তৃতীয়, সর্বস্তবে ব্যয়বৃদ্ধি ও করবৃদ্ধির 
প্রতিবাদ ; চতুর্থ, ভূমি বাজন্বের ও খাজনার চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত ৷ এগুলি অভিজাত থেকে 
কৃষক কোনো ভারতীয়ের কথাই বাদ দেয়নি । শেষ পর্যন্ত দাবি আদায় করতে তারা সক্রিয 
কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক পথ নেয় । প্রথমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পরে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয 
বিধানসভার অধিকতর সভ্যপদ এবং শেষে শাসনযস্ত্রে অধিকতব কর্তৃত্ব লাভ রাজনৈতিক 
আন্দোলনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় । স্বাভাবিক কারণেই অগ্রণী ভূমিকা নেয় তিন প্রেসিডে্সীব 
তিন রাজধানী- কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ | ব্যতিক্রম দেখি বোম্বাই প্রেসিডেলীতে। 
সেখানে পুণায় এক সমান্তরাল আন্দোলন লক্ষ্য করি । মনে বাখতে হবে পুণা ছিল ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী মাবাঠা সান্ত্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র | 
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প্রেসিডেলগী শহর ত্রযীব প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিব সামাজিক পটভূমিকা নিয়ে অনেক 
আলোচনা চলছে ।১ মিলটন সিংগারের ভাষায় কলকাতা পাটলীপুত্র বা উজ্জয়িনী বা 
কাঞ্চীব মত মূল সম্ভৃত নয়, অপব সম্ভৃত (1509708£27)6110) | সোজা ভাষায়-_ এখানে 
পুরোনো এঁতিহ্যের সঙ্গে নবাগত (এবং বিদেশী) এক এঁতিহ্যের টানাপোড়েন চলেছে। 
বিদেশী এঁতিহ্য ও ওঁপনিবেশিক পবিস্থিতিতে বিকৃত । আজও আমরা এ দুটো ধাবাকে 
মেলাতে পাবিনি । কলকাতায যাদের “ভদ্রলোক' বলা হয়েছে, তারা কিস্তু দুটো বড়ো ভাগে 
বিভক্ত ছিল (১) প্রধানত দক্ষিণ রাঢ্রী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এবং তস্তবায়বণিক শ্রেণীর 
অভিজাত পরিবার, (২) মধ্যবিত্ত । প্রথম দল ঘটক ও পণ্ডিত সমাজের সাহায্যে গোত্র তৈরি 
করত, কুলগ্রস্থ লেখাত,টাকা ছড়িয়ে মৌলিক থেকে কুলীন হত, গোষ্ঠীপতিত্ব নিয়ে দলাদলি 
কবত । উদাহরণস্বরূপ শোভাবাজারের দেবদের সঙ্গে হাটখোলার দত্তদের বা শেঠবসাকদের 
সঙ্গে অন্য তত্তবণিকদের দলাদলি উল্লেখ করা যায় । এর থেকে বেরিয়ে আসত কতকগুলি 
দলের সমাহার-_যাদের বলা হত সভা বা সমাজ । অভিজাত গৃহস্থরা ছিল পরস্পর নির্ভর ৷ 
মধ্যবিস্তদের কোন নিদিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীতে ফেলা যায় না। এরা বিদেশী শাসন ও 
অর্থনীতিপ্রসূত বিভিন্নবৃত্তি এবং ভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে সবসময় জাতের কথা ওঠে না । 

উভয় ভাগই ভত্রলোকের প্রতিষ্ঠা চাইলেও তাদের রাজনৈতিক দাবিদাওয়া এবং 


৩১ 


আন্দোলনের রীতিনীতি আলাদা ছিল । বেনিয়ানগিরি ও জমিদারীর কল্যাণে অভিজাতদের 
সঙ্গে সরকারী বেসরকারী ইংরেজদের সম্পর্ক অনেক নিবিড় ছিল। উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে তাদের মুখপাত্র ছিল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন (১৮৫১)! অস্ট্রেলিয়ার 
অধ্যাপক জন ম্যাকগুইয়ার যস্ত্রগণকের সহায়তায় দেখিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকতাঁদের 
শতকরা ৮৫ ভাগ ধনী, ৬৮ ভাগ হয় জমিদার নয় ব্যবসায়ী, বেশির' ভাগই রাটরী ব্রাহ্মণ ও 
সুবর্ণবণিক । এরা ছিলেন মূলত গোঁড়া হিন্দু অথচ হিন্দু কলেজের ছাত্র 1)। প্রথম ষোল 
বছর রাধাকাস্ত দেব ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, পরে ঠাকুর, সিংহ ও ঘোষাল 
পরিবার | সভ্যদের চাঁদার হার (পঞ্চাশ টাকা) মধ্যবিত্তদের পক্ষে বড় বেশি ছিল । কিন্তু এই 
প্রতিষ্ঠান বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থায়ী শাখা স্থাপন করতে পারেনি বা সাধারণ ভারতীয়ের স্বার্থ 
বা অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়নি । 

কলকাতা পৌরসভায় ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বা বিচারবিভাগে 
জাতি-ভিত্তিক পক্ষপাতিত্বেব বিরুদ্ধে বা সিভিল সাভিসের ব্যাপারে প্রস্তাব নিলেও এবা 
শ্রেণীস্বার্থ ক্ষুপ্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই পিছিয়ে যেতেন । নিবচিনেব চেয়ে মনোনয়নই 
এরা পছন্দ করতেন, লবণ কর বাড়িয়ে আয়কর কমালে এদের আপত্তি ছিল না, যে কোন 
প্রজান্বত্ব আইনের ঘোর প্রতিবাদ করতেন এরা । এমন কি কারখানা-আইন-বিষয়ক বিতর্কে 
শিশু শ্রমিক নিয়োগও এরা সমর্থন করেছিলেন । রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্তদাস পালের মত 
মধ্যবিত্ত এদের প্রষ্ঠপোষিত মুখপাত্র । 

অধ্যবিত্তবা প্রথমে ইগ্ডিয়ান লীগ ও পরে ইগ্ডিয়ান আযসোসিয়েশনেব মাধ্যমে আপন 
দাবি-দাওয়া তোলে । ১৮৬০ সাল থেকেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানেরপ্রয়োজনীয়তা উপলবি 
করেন বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ মিত্র । ইগ্ডয়ান লীগের কর্মকতাদেব ৬৮% ছিল মধ্যবিত্ত, 
৩৮% আইনজীবী, ১৪% ছোট বা মাঝাবি জমিদাব এবং এ সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মচাবী | 
এদের অধার্শ এসেছিলেন পূর্ব বঙ্গ থেকে_-অনেকেই গোঁড়া হিন্দু নয়, ববং ব্রাহ্ম বা 
শ্রীস্টান-খঘেষা। মোটামুটি কলকাতাব সমাজপতিদেব আওতাব বাইবে হলেও শস্ত মুখার্জি বা 
অক্ষয় সরকারেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বৌবাজারেব দত্তরা । মজাব ব্যাপাব, শীঘ্রই 
অভিজাতরা এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন এবং এর চবিত্র বদলে যায় । শিশিরকুমার ঘোষকে 
কেন্দ্র করে নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় । ১৮৭৫ সালেব ২২ ডিসেম্বর ব্রাহ্ম সভ্যরা দল 
ধেধে পদত্যাগ করলে এ্ররা দুর্বল হয়ে পড়েন । পৌব রাজনীতিব বেশি: এবা কোনদিন 
এগোননি । 

সে তুলনায় ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন আরও মধ্যবিত্তভিত্তিক | কর্মকতারদের মধ্যে 
শিক্ষক ছিলেন ৩৩%, আইনজীবী ৩৫% এবং আইনজীবীদের মধ্যে আবার বিলেত ফেরৎ 
ব্যারিস্টারের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয় । এখানে কলকাতার বাইরের লোকের প্রতিপত্তি ছিল 
বেশি, গোঁড়া হিন্দুর সংখ্যা আরো কম এবং ব্রান্মের সংখ্যা ঢের বেশি । ৫৪% কর্মকতহি 
কোন না কোন ব্রাহ্ম সমাজ থেকে এসেছিলেন, তবে -সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অবদানই 
সবধিক (৪৮%) ॥ এদের অনেকেই প্রেসিডেলগী কলেজের ছাত্র । অর্থ শিক্ষা, বৃত্তি, 
মানসিকতা এদের অনেক বেশি' সংহতি দিয়েছিল | নানা স্কুল কলেজ, প্রেস, ব্রাহ্ম সমাজের 
মত প্রভাবশালী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় জনমত, বিশেষত ছাত্র ও যুব মত, এরা 
সংগঠন করতে পারতেন অনেক ভালোভাবে | ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের উদ্বোধনীর দিন 
সুরেন্দ্রনাথের ছাত্ররা লীগ সমর্থকদের প্রচণ্ড চীগুকারে থামিয়ে দেয়। ইলবার্ট বিল 
আন্দোলনে ছাত্রেরাই ছিল সব চেয়ে সোচ্চার । জজ নরিস শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষ্য রূপে 
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স্বাধীন ভাবতে প্রধানমন্ত্রীৰপে নেহকব শপথ গ্রহণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ 


আহান করলে সুরেন্দ্রনাথ যখন তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং হাইকোর্ট অবমাননার দায়ে 
তাঁর কারাদণ্ড হল তখন ছাত্রদের (যার পুরোভাগে ছিলেন স্বয়ং আশুতোষ মুখাজী) তীব্র 
ধিকারে ইংলিশম্যান সম্পাদক জে. ফ্যারেল সিপাহী বিদ্রোহের কথা স্মরণ করেন। 
মফন্বলের সঙ্গে এই সভার যোগ ছিল বলে কলকাতার প্রগতিশীল চিস্তাধারা ও আন্দোলন 
পদ্ধতি মফস্যলেও ছড়িয়ে পড়ে । কৃষকশক্তি সম্বন্ধে এরাই প্রথম সচেতন হন এবং তাদের 
দলে আনার জন্য চাঁদার হার এক টাকা করা হয় | ভারত সরকার যখন (১৮৮১) খাজনা 
সম্পর্কিত আইনের খসড়া প্রকাশ করে জনমত যাচাই করছিলেন তখন এরা বেশ কিছু 
কৃষকসভা করেন । ১৮৮৪ সালেব খসড়ার প্রতিবাদও জানান এরা | তবু এদের কৃষকবন্ধু 
মনে করা ঠিক হবে না । দখলদারী প্রজার অধীন কোফা প্রজা, ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাবী 
সম্বন্ধে এরা নীরবই ছিলেন। 

ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণ ও একাধিপত্যের বিরুদ্ধে এটা সচেতন প্রতিবাদ-__বজত 
রায়ের এ মন্তব্য মানা শক্ত ।৯৮ মধ্যবিত্তদের উচ্চাকাউক্ষা ছিল . আই. সি এস. পরীক্ষা 
ভারতেও নিতে হবে এবং তাতে প্রবেশের বযস বাড়াতে হবে, পৌরসভা ও আইন সভায় 
অধিকতর আসন দিতে হবে । ১৮৭৬ সালেব পৌব আইনের ৭২ জন পৌব কমিশনারের 
মধ্যে ২ অংশের নিবচিনেব ব্যবস্থা হয় । তখন থেকে এদের লড়াই বাধে অভিজাত 
পরিচালিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনেব সঙ্গে । ১৮৫৭-১৮৮৫-র মধ্যে বডলাটের 
আইন পবিষদে সব মনোনীত সদস্যই ছিল অভিজাত ভূম্যধিকারী এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ানের 
সঙ্গে যুক্ত | ইংবাজরা দেখেছিল এবাই সমাজপতি, এদের মনোনয়ন করলে ভারতীয সমাজ 
পক্ষে রইবে | বডলাট নর্থবুককে লেখা ছোটলাট টেম্পলেব চিঠিতে (৩০ জুন ১৮৭৫) এ 
কথা স্পষ্ট । ছোটলাটের আইন পবিষদে ইংবাজী জানা অভিজাত ও মধ্যবিত্ত উভয়েব স্থান 
ছিল, যদিও প্রথমের সিংহ ভাগ । 

কবপোবেশনেব রাজনীতি নিযে উভযেব মধ্যে গোলমাল লাগল । ১৮৭৬-এর পর 
নিবাচিত পৌব কমিশনাবদের মধ্যে ৩৫% ছিল অভিজাত, মধ্যবিত্ত ৬০% | নিবাঁচিত 
আইনজীবীব সংখ্যা ৯% থেকে বেড়ে হয় ৩৭% | কোন কোন মধ্যবিত্ত অভিজাতদের লোক 
হলেও শিক্ষা দীক্ষায়, ধর্ম ও সামাজিক চিন্তায় এরা ছিলেন স্বাধীন । প্রথম দিকে অভিজাত 
প্রতিনিধিবা একবাব ইংবেজদের সঙ্গে অন্য বাব মধ্যবিত্তদের সঙ্গে মৈত্রী গডতেন | পরে 
পৌব বাজনীতি ইংরেজ ও মধ্যবিস্তেব বণভূমিতে পরিণত হয | ছোটলাট ইডেন ও বিভার্স 
টমসন ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ কবেননি | ১৮৮৮ ও ১৮৯৯ সালে এদেব ক্ষমতা খর্ব কবতে 
দ্র দু'বাব পৌব আইন বদলানো হয় । 

কলকাতাব বাইবে ও বাংলাব বাইরে শাখা স্থাপন কবে ইগ্ডিযান আসোসিযেশন প্রাক্তন 
অভিজাত রাজনীতিব ক্ষুদ্রগণ্তী অতিক্রম কবল | ১৮৭৬ সালে এব শাখা ছিল মাত্র দশটি ; 
১৮৮৫ সালে তা দীঁডায় আশীতে | পরবর্তীকালে জেলা বার আসোসিয়েশন, মফস্বল 
ম্যুনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডেব মাধ্যমে জনসংযোগ স্থাপন কবা সহজ হয় | ১৮৭৬ ও 
১৮৭৯-তে উত্তর ভাবত পরিক্রমা করে সুরেন্দ্রনাথ আযসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য প্রচার 
কবেন। ইতিমধ্যে সব চেয়ে বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছিল, লীটনের নানা দমনমূলক 
নীতি__অস্ত্র আইন, দেশী ভাষার সংবাদপত্র আইন, ইত্যাদি । আয়কর, অবাধ বাণিজ্যনীতি, 
বরোদার রেসিডেপ্টকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টায় গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, 
পুলিশের অত্যাচার, কৃষ্ণাঙ্গদের অহেতুক নিযাতন নিয়ে দেশী ভাষার সংবাদপত্র নিজন্ব 
মতামত প্রকাশ করতে শুরু করলে ভারত সরকার চিন্তিত হয়ে ওঠেন । যদিও বড়লাট 
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নর্থবুকের মতে ইংল্যাণ্ডের খবরের কাগজ বেশি দায়ী ১*, ছোটলাট ক্যাম্থেল তাঁকে 
সংবাদপত্র-নিরোধ আইন প্রণয়নের পরামর্শ দেন।২০ লীটন প্রথম থেকেই তা কার্যকর 
করার কথা ভাবেন । ১৮৭৭ সালের ৪ঠা জুন তিনি ভারতসচিব সল্সবেরিকে লিখলেন, 
“শত্ুতা দূর করার সবেত্তিম উপায় হল শত্রু নির্মূল করা ।” ১৮৭৮-এর ১লা মার্চের চিঠিতে 
তাঁর সংকল্প দৃঢ়তর হতে দেখি এবং এ মাসে* তন দেশী সংবাদপত্র দমন আইন পাস 
করেন। নর্থবুককে লেখা (২৫ এপ্রিল ১৮৭৮) চিঠিতে তনি আরেকটি কারণ 
দেখিয়েছেন _-দেশী সংবাদপত্র গুজব ছড়াচ্ছে যে রাশিয়া ও তুরস্ক মিলে ভারত থেকে 
শীঘ্রই ব্রিটিশদের বিতাড়িত করবে । এ সব গুজব প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। 

যাই হোক, ইগ্ডিয়ান আসোদসিয়েশন লীটনের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । 
লীটনের দিল্লী দরবারের পর সুরেন্দ্রনাথ নেটিভ প্রেস আযাসোসিয়েশন গঠন করেন এবং 
তাতে পুণার প্রতিনিধিরাও যোগ দেয় । বিলাতের লিবারেল দলেব সঙ্গেও যোগাযোগ 
স্থাপিত হয় ৷ ১৮৭৯ সালে এদের প্রতিনিধি হিসাবে লালমোহন ঘোষ বিলাত যান সিভিল 
সার্ভিসের ব্যাপারে আবেদন জানাতে । সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ভাষায়, “আযাসোসিয়েশন 
এক সর্বভারতীয় আন্দোলনের ' কেন্দ্র হোক এই চিস্তা আমাদের মনে কাজ কবছিল। 
মাৎসিনির প্রেরণা-প্রসূত এক্যবদ্ধ ভারত ভাবনা, অন্তত সমগ্র ভারতকে এক সাধারণ মঞ্চে 
উপস্থাপন করার ভাবনা, বাংলার ভাবতীয নেতাদের মন আচ্ছন্ন করেছিল ।” এর পরিণতি 
হল ১৮৮৩ সালে কলকাতায় জাতীয় কন্ফারেন্সের অধিবেশন । 

শতাব্দীর প্রায় মধ্যপর্ব পর্যস্ত বোম্বাই শহবে ইংবাজী শিক্ষাব প্রসাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল 
এবং সভা-সমিতি সংগঠনে বা আন্দোলনে ইংবাজী শিক্ষিতদের আগ্রহ লক্ষিত হয়নি । 
১৮২৬ সালের পর ডিবোভিওর প্রেরণায নব্যবঙ্গ দল যেমন তৎপর হযে ওঠে তেমনি 
অধ্যাপক দাদাভাই নৌবজিব প্রেবণায নবীন বোম্বাই-এর জন্ম হয় এলফিনস্টোন কলেজে 
১৮৪৮ সালে । আব. সি পটবর্ধনের সম্পাদনা দুই খণ্ডে প্রকাশিত দাদাভাই-এর পত্রাবলী 
ও ১৯১০-এ প্রকাশিত তাঁর বচনাবলীব 'আত্মজীবনীর এক অধ্যায'-এ দাদাভাই-এব বিচিত্র 
অবদান সম্বন্ধে আমরা নানা তথ্য পেষেছি। স্ত্রীশিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা, ধর্মসংস্কাব, 
সংবাদপত্রেব সাহায্যে জনমত গঠন তাব মধ্যে অন্যতম | ১৮৫২ সালেব আগস্টে স্থাপিত 
হল বোম্বে আসোসিয়েশন । ক্রিস্টিন ডবিন দেখিয়েছেন এর কর্মকতাবা ছিলেন পার্শী, 
গুজরাটী বানিয়া ও মুসলিম বণিক যাদেব সামগ্রিক নাম ছিল শেঠিয়া ।-১ সভাপতি ছিলেন 
সে যুগের বণিক চুভামণি-_জগন্নাথশঙ্কর শেঠ | ১৮৬০ সালের মধোই এই প্রতিষ্ঠান থেকে 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল বিতাডিত হয় এবং “রাস্ত গোফৃতব' (দাদাভাই), “ইন্দুপ্রকাশ' ও 
'নেটিভ ওপিনিয়ান' (বিষু্রাম মাগুলিক) প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দাবি 
প্রচার করতে থাকে | ১৮৬৬ সালে নৌবজি বিলেতে ইস্ট ইগ্ডিযা আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা 
করেন । তার বোম্বাই শাখা (১৮৬৯) মধ্যবিত্তদেব আশ্রয়স্থল ছিল | ইতিমধ্যে শেঠিযা ও 
মধ্যবিস্তের বিরোধ বাধে পৌবসভার কবনীতি নিয়ে | শেঠিয়ারা বিপুল ভসম্পত্তিব মালিক, 
তারা চাইতো জনসাধারণের ওপৰ করভার চাপিয়ে নিজেরা বাঁচতে | ১৮৭১ সালে বিষুণ্টরাম 
মাগুলিক ছোট ব্যবসাদাব, দোকানদার করদাতাদেব নেতৃত্ব দিলেন । পৌর আইন (১৮৭২) 
আলোচনাব সময় ফিরোজ শা মেহৃতা, বদরুদ্দিন তায়েবজি, কাশীনাথ ত্রিশ্বক তেলাং 
নিবাচিন নীতির পক্ষে আন্দোলন জোরদার করলেন । কিন্তু আইন তৈবি হল বৃহৎ সম্পত্তির 
মালিকদের অনুকূলে । অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভোটই ছিল না । ১৮৮২-তে সদস্য 
সংখ্যা ও ভোটাধিকার সম্প্রসারিত না হওয়া পর্যস্ত পৌরসভায শেঠিয়া কর্তৃত্ব অটুট ছিল । 
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১৮৭৯ সালে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা লীটনের শুক্ক নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে শিল্পপতিদের 
সমর্থন পান । ১৮৮৫ সালে তাঁরা তৈরি করলেন সম্পূর্ণ নিজেদের প্রতিষ্ঠান__বোন্ধে 
প্রেসিডেল্সী যুনিয়ন | তবু বোম্বাই-এর বাইরে এর কোনও শাখা ছিল না। এর দাম দিতে 
হল | পুগা হয়ে দাঁড়াল বোম্বাই-এর সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী | 

হিন্দু পাদপাদশাহীর কেন্দ্র পুণার ব্রাহ্মণদের (বিশেষত চিৎপাবন শ্রেণীর) বৈপ্লবিক 
সম্ভাবনা ১৮৭৯ সালেই বিচার্ড টেম্পলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । কেন তারা উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতীয় রাজনীতিতে এত গুরুত্ব পেল সে বিষয়ে 
গর্ভন জনসনের বিশ্লেষণ অবশ্যপাঠ্য 1২২ রত্বগিরি, কোলাবা ও পুণা অঞ্চলে এদের সংখ্যা 
ছিল গুরুত্বপূর্ণ ৷ সাতাবা আসে পবে | তাদেব অমিত অধ্যবসায় ও উচ্চাশার কথা কর্তৃপক্ষ 
জানতেন । সাধারণত শহরবাসী, শিক্ষিত, উচ্চাশী চিৎপাবন যেকোন বৃত্তি অবলম্বন কবতো, 
বিশেষ করে সবকারী। চাকুরি । পেশোয়াদের আমলে তাদেব উত্থান-_ব্রিটিশ আমলেও তা 
ব্যাহত হয়নি ৷ তাবা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ইংরাজী শিখল এবং শাসন বিভাগের অধস্তন 
কাজকর্ম প্রায় একচেটিযা কবে নিল । বৃত্তিব মধ্যে এদেব বিশেষ ঝোঁক ছিল সাংবাদিকতার 
প্রতি | 

১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পুণা সার্বজনিক সভা | তাব প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
মাবাঠা সদবি নাটু ভ্রাতৃদ্য় এবং অন্যতম সদস্য ছিলেন বিখ্যাত স্বদেশী সমর্থক গোপালহরি 
দেশমুখ | ১৮৭০ সালে নতুন কবে এ নামেই এক সমিতি গঠিত হল গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে । 
প্রত্যেক সদসাকে অন্তত পঞ্চাশজন প্রাপ্তবয়ক্কের প্রতিনিধি হতে হত । সদস্যের তালিকা 
বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায সদবি, জমিদাব, ব্যবসাদাব, অবসবপ্রাপ্ত কর্মচাবী, উকিল, 
সাংবাদিক, শিক্ষক সবাই বযেছেন । এদের অধিকাংশই হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ । ১৮৭৮ থেকে 
১৮৯৬ কর্মকতারদেব মধ্যে চিৎপাবনেব সংখ্যাধিকা চোখে পড় । সবচেষে উৎসর্গিত কর্মী 
ছিলেন জি ভি. যোশী (“সার্বজনিক কাকা" নামে পবিচিত) আব মস্তিকম্বৰপ ছিলেন 
তদানীন্তন মহাবান্ট্রের সবচেয়ে শিক্ষিত ও কৃতী সন্তান-_মহাদেব গোবিন্দ বানাডে | এ 
সভাব কার্যকলাপ শুধু আবেদন নিবেদনেই আবদ্ধ ছিল না। স্বদেশী প্রচাবে যোশী 
আত্মনিযোগ কবেন। ১৮৭২ ও ১৮৭৬-৭৮-এব দুর্ভিক্ষের সময 'ব্যাপক ত্রাণকার্ষে 
নেমেছিলেন সভ্যবা | কৃষকদেব দুববস্থা অনুসন্ধানেব এক কর্মসূচি গ্রহণ কবা হয, 
১৮৭৫-এব ডেকান বাযটেব পূর্বে খাজনা বন্ধ আন্দোলন কবা হয ও তাব মাধামে মফস্বলের 
সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয | পঞ্চাযেৎ (ন্যাযসভা)-এব সাহায্যে এবা বহু স্থানীয বিবাদ 
মেটাতেন | বোম্বাই-এর বর্ণবিষযক বিধি, লাইসেন্স ট্যাক্স. লীটনেব দমননীতিব সমালোচনা 
তো ছিলই । 

এবা মধ্যবিত্ত আন্দোলনেব সীমা অতিক্রম করেন । পথের মোডে, হাটে বাজাবে, সহজ 
মাবাঠী ভাষায, গানেব সাহাযো জনসাধাবণেব মধ্যে দেশপ্রেম প্রচাব কবা হত | সভার 
ব্রেমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বানাডেব প্রবন্ধাবলী তদানীস্তন অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণে 
অসাধাবণ কৃতিত্ব দেখায । শীঘ্রই বাজপুরুষদেব সন্দেহ জাগে । ১৮৭৮ সাল থেকে এদেব 
রাজদ্রোহী বলে বিবেচনা কবা হতে থাকে এবং বানাডেকে পুণা থেকে নাসিকে ও নাসিক 
থেকে ধুলিয'য বদলি করে তীঁব প্রভাব ক্ষুপ্ন করাব চেষ্টা হয় । ১৮৮০ সালে আমলাতন্ত্ 
রানাডেব হাইকোর্ট জজের পদে নিয়োগে বাধা দেয। বোম্বে কাউন্সিলেব সদস্য 
র্যাভেনস্ক্রাফট লেখেন, “আয়ল্যা্ডে পার্নেল যা দাক্ষিণাতো বানাডেও তাই ।” তবু এরা যে 
ইন্ডিযান আসোসিয়েশনের সভাদেব চেয়ে উগ্রতর কিছু ছিলেন তা বলা চলে না। ১৮৭৬ 


৩৫ 


সালের দিল্লী দরবারের প্রাক্কালে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ্রদের মত বিনিময় হয় এবং নেটিভ 
প্রেস আসোসিয়েশনের গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করতে যোশী কলকাতা আসেন । এ 
সময় ভারতীয় প্রতিনিধিদের একটা বাৎসরিক সম্মেলনের কথা ওঠে | ১৮৭৮ সালে পুণার 
সার্বজনিক সভা এরকম প্রস্তাবও দেন । তাতে যা কর্মসূচির উল্লেখ ছিল আশ্চর্যভাবে তা 
কংগ্রেসের প্রথম বিশ বছরের কর্মসূচির অনুরূপ । বোষ্ে আযাসোসিয়েশনের সঙ্গে সার্বজনিক 
সভার যুক্ত অধিবেশনে মোর্চ, ১৮৭৮)ব্রিটিশ নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক (যেমন হোমচার্জ 
ও আমদানী শুক্ক) নিয়ে একমত্য হয় । কৃষকদের সম্বন্ধে উৎসাহ্‌ দেখালেও সার্বজনিক 
সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাইরে কিছু ভাবতে পারেনি । দাক্ষিণাত্যের বৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণদের 
স্বার্থ ভূমির সঙ্গে জড়িত ছিল (যেমন ছিল বাংলার মধ্যবিত্তের) । কৃষি সমস্যার সমাধানকল্পে 
এদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, “দরিদ্র, মূলধনহীন চাষীদের হাতে জমি দেওয়া 
সম্ভব নয়, কৃষিব উৎকর্ষের জন্য চাই মূলধন |” দ্বিতীয়ত সভা পরিচালনায় ব্রাহ্মণদের 
প্রতিপত্তি শীঘ্রই অব্রাহ্ষণদের ঈষাঁ উদ্রেক-করে । রোজালিগু ও” হ্যানলন-এর 0850৪, 
(0০0176110 2170 10611 : 71917190779 0801190 17177516 92170 1.0 08909 
[90956 0 190) 02001 ড/9505]7 [17019 গ্রন্থে পাই জটিবাও ফুলের নেতৃতে 
স্থাপিত হয় সত্যশোধক সমাজ (১৮৭৩) | ১৮৮৮ সালে ফুলে শূদ্রদের সার্বজনিক সভার 
সঙ্গ বর্জন করতে বলেন, পরের বছর- কংগ্রেস বর্জন | এখানে স্যার সৈয়দ আহমদেব সঙ্গে 
তাঁর মিল লক্ষণীয | তৃতীয় দিক থেকে সভার কাজের প্রতিবাদ ওঠে | চিপলোঙ্কারের 
“নিবন্ধমালা' ওঁপনিবেশিক শাসনকে সব দুঃখদুর্দশার” জন্য দায়ী করে । তাঁর জ্বালাময়ী 
রচনা (বঙ্কিমের “কমলাকান্ত'-কে স্মরণ কবায়) তিলক প্রভৃতি তকণ নেতাকে উদ্দীপিত 
করে । তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ও ফাগ্ডসন কলেজ (১৮৮৫), 
সংবাদপত্র__“কেশরী' ও “মারাঠা' (১৮৮১) __তরুণদেব সংগ্রামমুখী কর্মসূচির ইঙ্গিত 
দেষ । রানাডে প্রথম মারাঠী এতিহ্যের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেন, আর চিপলোঙ্কার ও 
তিলক তাকে দেন ব্রিটিশবিরোধী তাৎপর্য | “মারাঠা'ব প্রথম সংখ্যায় (২ জানুয়ারি, ১৮৮১) 
শিবাজীকে জাতীয়তার জনক রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয় । এর অবশ্যস্তাবী পরিণতি ১৮৯৬ 
সালের শিবাজী উৎসব | পঞ্চমত পুণার বাজনীতিতে সমাজ সংস্কাবের গুরুত্ব নিযে বিভেদ 
দেখা দেয় । আগারকারেব স্ত্রীশিক্ষা পবিকল্পনায আপত্তি জানালে এবং বখমবাই মামলায় 
রানাডের বিরোধিতা কবলে ১৮৯০ সালে তিলককে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ছাডতে 
হয়। তার দু' বছব আগে তিলক “মারাঠা' ও “কেশরী'র কর্তৃত্ব কেড়ে নিযেছিলেন | ১৮৯১ 
সালে 89 01 007156171 731]] নিয়েও মতভেদ দেখা দেয 1 এভাবে একদিকে বানাডে, 
আগাবকর ও গোখ্লে, অন্য দিকে তিলকের নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদে পুণাব রাজনীতিতে ভাঙন 
ধরে । ১৮৯৫ সালে সার্বজনিক সভায় তিলকের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় । 

মাদ্রাজ ইংরেজী শিক্ষা প্রসাবে কলকাতা থেকেও এগিয়েছিল । ১৮৬৪ ও ১৮৮৬ 
সালের মধ্যে মাদ্রাজের এন্ট্রাব্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কলকাতার তুলনায় বেশি“ছিল, স্নাতক 
প্রায় সমসংখ্যক | মাদ্রাজের মধ্যে আবার তামিলভাষী অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল থেকে 
এগিয়েছিল । তবে কলকাতা ও বোম্বাই শহরের মত মাদ্রাজ শহরের প্রাধান্য দেখি না । 
তামিলভাষী তাঞ্জোর, তিনিভেলি ও ব্রিচি, তেলুগুভাষী "গাদাবরী উপত্যকা, 
মালায়ালী-ভাষী মালাবার বেশ অগ্রসর ছিল | কলেজের ছাত্র, সংখ্যার প্রায় ৭৫ শতক ছিল 
ব্রাহ্মণ | মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্গণ সমতুল | ১৮৭৯-৮৪-র মধ্যে অব্রাহ্মণরা 
ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছিল । কি মাদ্রাজে কি মালাবারে ভূম্যধিকারী ও কর্মচারীদের সস্তানরাই 
৩৬ 


উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল । মাদ্রাজ নেটিভ আসোসিয়েশনের জন্ম হয় কলকাতার 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের শাখারূপে (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২) । কিন্তু অল্পদিন পরেই 
নামবদলে তা স্বাধীন সত্তা ঘোষণা করল এবং সনদের ব্যাপারে পৃথক দাবিপত্র পেশ করল । 
তার মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল উৎপীড়ন দ্বারা রাজস্ব আদায় বন্ধ করতে হবে । মাদ্রাজের 
ভূম্যধিকারী বা বণিক নেতারা বাংলা বা বোম্বাই-এর নেতাদের মত ধনী বা শিক্ষিত ছিলেন 
না বলে ১৮৬২ সালের মধ্যে উক্ত আযসোসিয়েশন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে । আইন, শিক্ষা, 
সাংবাদিকতা প্রভৃতি বৃত্তির প্রসার বিলম্বিত হওয়ায় মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অভ্যুদয় বিলদ্থিত 
হয়েছিল । ১৮৭০-এর দশকে অন্যান্য অঞ্চলের কর্ম-চাঞ্চল্য, ১৮৭৬-৭৭-এর দুর্ভিক্ষ, 
লীটনের দমনমূলক নীতি মাদ্রাজের শিথিল পালে হাওয়া লাগাল । এই ব্যাপারে উইলিয়াম 
ডিগবির দান স্মরণীয় । সুব্রন্গণ্য আয়ার, বিজয়রাঘবাচারি, রঙ্গিয়া নাইডু, আনন্দ চার্লু 
রামস্বামী মুদালিয়ার প্রভৃতি নবীন নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন আইনজীবী । তাঁরা 
মাদ্রাজের ছোটলাট গ্র্যান্ট ডাফের হিন্দু-বিদ্বেষী শাসননীতিতে খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন । 
আবার রিপনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসননীতিতে উৎসাহিত হয়ে তীরাই নেটিভ 
আ্যাসোসিয়েশনকে পুনরুজ্জীবিত করলেন । ১৮৮৩-৮৪ সালে খ্ররা যে তিনটি কর্মসূচি নেন 
তার সবকটি রিপন-কেন্দ্রিক । প্রবীণ ও নবীন নেতাদের দ্বন্দ শুরু হয় সরকারী কর্মচারী 
কারমাইকেলের বিদায়-সংবর্ধনা নিয়ে । প্রতিবাদে নবীনরা মাদ্রাজ মহাজন সভা স্থাপন 
করেন (১৬ মে ১৮৮৪) । শীঘ্রই মফস্বলের সঙ্গে এদের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয় । মাদ্রাজ তখন 
থিয়োজফি প্রচারের প্রধানকেন্দ্র । তার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্ত্রম এবং 
সর্বভারতীয় সংহতি বোধ জাগ্রত হয়েছিল । রিপনের বিদায় সভায় যোগ দিতে ১৮৮৪-র 
শেষে এ্ররা বোম্বাই যান এবং সেখানকার নেতাদের সঙ্গে কথাবাতাঁ বলেন ! আনন্দ চার্লূর 
স্মৃতিকথায় আছে, সর্বভাবতীয় বাৎসরিক সভার প্রস্তাব আনেন দাদাভাই স্বয়ং এবং তেলাং 
মাদ্রাজকে পরের বছর সে সভা আহান করতে অনুরোধ জানান । সামর্থের অভাবে মাদ্রাজ 
তাতে রাজি হয়নি ৷ এর পরপরই মাদ্রাজে মহাজন সভার অধিবেশন বসে এবং আডেয়ারে 
থিওজফি কনভেনশ্যন | থিওজফিপস্থীরা বাজনৈতিক কর্মসুচিব বিরোধিতা করায় 
মাইলাপুরে রঘুনাথ বাও-এব বাড়িতে সর্বভারতীয় সভার প্রস্তাব গৃহীত হয় । সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন ইগ্ডিয়ান মিরবেব সম্পাদক নবেন্দ্রনাথ সেন | কলকাতা ফিরে এসে তিনি এ 
ব্যাপারে উৎসাহ জাগাবাব চেষ্টা করেন । 
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এখানেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম'নিয়ে বিতর্কের শুরু ৷ ১৮৮৬ সালে কর্নেল 
অলকট, ১৮৮৮-তে রঘুনাথ রাও, ১৮৮৯-তে নবেন্দ্রনাথ সেন দাবি করেন যে 
থিওজফিস্টবাই কংগ্রেসের জন্মদাতা । ১৯১৫-তে আ্যানি বেসান্ত এ মত সমর্থন 
করেছিলেন । পাল্টা দাবি ওঠে আযালান অক্টোভিয়ান হিউমের পক্ষে । যাঁরা হিউমকে জাতীয় 
কংশ্রেসের জনক রূপে স্বীকার করেছেন তীদের মধ্যে রয়েছেন প্রথম সভাপতি উমেশনন্ত্র 
বন্দোপাধ্যায়, পঞ্চম সভাপতি উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, কংগ্রেসের সরকারী এঁতিহাসিক 
পষ্টভি সীতারামায়া থেকে কংগ্রেসের কঠিনতম সমালোচক বামপন্থী রজনী পাম দত্ত । প্রায় 
দু দশক পূর্বে ভারতীয় অভিলেখ কমিশনের সভায় সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বিশ্লেষণ 
করে এ সিদ্ধান্ত অমূলক প্রমাণ করেছিলাম । পরে অনিল শীল ও বৃটন মার্টিন স্বীকার করে 
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নিয়েছেন । 

ওয়েডারবার্নের ভাষায়, লীটন আমলের শেষদিকে সরকারের অন্যতম সচিব হিউমের 
হাতে এমন সব কাগজপত্র আসে যাতে তাঁর বিশ্বাস হয যে ভারতে গণবিদ্বোহ আসন্ন | এটা 
দানা বাধলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্ব দেবে । বিদ্বোহের ফল মঙ্গলজনক হবে না মনে 
করে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং বিশেষ করে যুবকদেব 
মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চান । ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ন্নাতকদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে তিনি তাদেব দেশপ্রেম ও ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ 
কবেন । একটা সর্বভারতীয প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কবেছিলেন তিনি । প্রথমে 
হার মনে হয়েছিল প্রাদেশিক সমিতিগুলি রাজনীতি ককক. সর্বভারতীয় সম্মেলন করবে 
সামাজিক সমস্যা বিচার | সেখানে প্রাদেশিক ছোটলাট সভাপতিত্ব কববেন এবং ভারতীয 
নেতা ও আমলাতন্ত্রে মধো সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে | 

এব পরবর্তী ঘটনা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব লেখা 77701099100107) 10 [10127 
7১০110105 (1898) গ্রন্থে পাই | হিউম তাঁর পবিকল্পনা বডলাট ডাফবিনের কানে তুললেন । 
তিনি এ ধবনেব সমাজ সংক্কাব সভার কার্যকাবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তূললেন | ভাবতবর্ষে যেটা 
দবকার সেটা হল সবকারী নীতিব দাযিত্ববান সমালোচনা, তাকে আবো ভাল কবাব প্রস্তাব 
নিয়ে বিতর্ক । এধবনেব সভায় প্রাদেশিক লাটেব উপস্থিতি বাধা হয়ে দীঁডাবে | হিউম 
নিজের ও ডাফরিনেব প্রস্তাব ভাবতীয নেতাদেব সামনে উপস্থিত কবলেন-_কোনটা কাব 
না জানিষে | তাঁবা ডাফবিনেব প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ৷ ঠিক হল ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বব 
(১৮৮৫) পুণায় বসবে সেই সর্বভাবতীয সম্মেলন | হিউম তাব নাম দিয়েছিলেন [0197 
ঘ90101021 [0771011. মাদ্রাজ ও কলকাতা ঘুবে জনমত সংগ্রহ কবে হিউম বিলেতে গেলেন 
লিবাবেল নেতাদেব সঙ্গে পবামর্শ কবতে | পুণায কলেবা দেখা দেওযায শেষ মুহুর্তে 
সম্মেলনেব স্থান সরিয়ে নেওয়া হল .বোশ্বাই শহবে | সেই সম্মেলনের নাম বদলে বাখা হল 
[7101811 [8007091 001781555. আনি বেশান্তের 0%/ 17019. 5/:99061)0 001 
75507 গ্রন্থে (১৯১৫) আমবা প্রথম কংগ্রেসের এক জীবন্ত চিত্র পাই । 

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এভাবে ঘটেনি । বাঙালী নেতৃত্বের, বিশেষত সুবেন্্রনাথেব ভূমিকা, 
এতে ছোট করে দেখান হয়েছে । হিউমেব মনে সর্বভাবতীয় সম্মেলনেব কথা উঠবাব আগে 
সুরেন্দ্রনাথ তা ভেবেছিলেন/১৮৮২ সালেব ২৭ মে তাঁব কাগজ 'বেঙ্গলী'-তে আমবা প্রথম 
81018] 00757655 কথাটি পাচ্ছি । এব উদ্দেশ্য হবে--“(60) 07679815 0৪ ৮29 
107 00180611080 2011017 11) 1819187)09 [0 10011101081 111910215 81107750119 
0761579180 001101091 1009৫65 50০8.02160 [11101151100 0078 000110%.* 
সুরেন্দ্রনাথ আরও বলেন, ইগ্য়ান আসোসিয়েশন এমনি এক কংগ্রেসের আযোজন 
করছে । প্রথম কংগ্রেসের প্রা দূ বছব আগে তাঁর জাতীয় কনফাবেলেব প্রথম (কলকাতা) 
অধিবেশনকে জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া বলা চলে । আব ভাবতীয় নেতারা কোনকালেই 
ডাফরিন বা আমলাদের সঙ্গে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি । হিউমের নানা 
স্বকপোলকল্পিত উক্তি.ও তার ওয়েডারবার্ন-উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভাষ্য ইতিহাস বলে 
চলছে। তার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে রজনী পাম দত্তও ভুল করেছেন । 

হিউম উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে র্যাডিক্যাল চিন্তাধারা পেয়েছিলেন । কিন্তু 
সিপাহী বিদ্রোহের বেড়াজালে আটকে পড়ে তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হয় | সব 
সময় তিনি এবংবিধ গণবিদ্রোহের দুঃস্বপ্ন দেখতেন | অবশ্যই ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুভাবে 
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তিনি ছিলেন অবিচল । এর প্রমাণ ১৮৭২ এর ১লা আগস্ট নর্থবুককে লেখা 
তাঁর চিঠি। রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে প্রায় আট বছর সচিব 
পদে থাকাকালে ভারতীয় কৃষকদের দুঃখদুর্ঘশা, বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সবই তাঁর 
চোখে পড়েছিল । তাদের সম্বন্ধে উদাবতন্ত্রী নীতি প্রয়োগ করতে গিযে তিনি অনেক 
আমলার বিবাগভাজন হন | চাকুবি নিয়ে রেষারেষি এতে ইন্ধন জোগায় | শেষে তীঁব 
বড়লাটের কাউন্সিলের সভ্য হওযার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় । লীটন তাঁকে উত্তরপ্রদেশে 
বদলি কবে দিলে তিনি অবসব গ্রহণ কবেন । থিওজফির প্রতি তাঁব আকর্ষণ খানিকটা 
হতাশাপ্রসৃত | যে সব “গুরু' “চেলা'দের কাছ থেকে নানা খবব পেয়ে হিউমকে দেন (হিউম 
যাকে সাত খণ্ডেব নথিপত্র বলছেন) তাঁবা থিওসফিব বিশেষ সংজ্ঞায় “গুক' । তাঁদের নানা 
অপ্রাকৃত রহসাময় ক্ষমতা ৭ বন্ুদূব থেকে “চেলা' মারফৎ তাঁবা খবব পান । ১৮৮৩-তে 
তীন্বা তিববত থেকে খবব পাঠাচ্ছিলেন যে এক বিবাট বিপদ ঘনিয়ে আসছে । অবশ্যই তখন 
হিউম বিপনকে সাবধান কবেন । আসলে বিপনেব স্বাযত্তশাসন প্রস্তাব (১৮ মে ১৮৮২) 
তাঁকে আবাব সক্রিয বাজনীতিব দিকে টানল । বুদ্ধিমান বিপন হিউমেব অভিজ্ঞতা ও 
ভাবতীয নেতাদেব সঙ্গে সৌহার্দা কাজে লাগাতে চান । শীঘই ইলবার্ট বিল নিযে যে বিতর্ক 
শুক হল তাতে তীব প্রযোজন হল । ১৮৮৩-ব গোডায (২ ফেব্রুযাবি) কোর্টনি ইলবার্ট 
ভাবতীয সিভিলিযানদেব মফস্বলের ইউবোগীয অপবাধীদেব বিচাব ক্ষমতা দিতে চেষে এক 
বিল আনেন । এব আগে ফৌজদাবি কার্যবিধি অনুযায়ী নিজে সাহেব না হলে কোন 
ম্যাজিস্ট্রেট, দাবা জজ বা জে পি সাহেবদেব বিচাব কবতে পাবতো না । ইলবার্ট 
চেয়েছিলেন শুধু অযৌক্তিক জাতিভিত্তিক বাধা দূব কবতে । ভাবতীয জজদেব শ্বেতাঙ্গ 
অপবাধীদেব মুতুদণ্ড দেবাব অধিকাব দেওয়া তযনি । হেবিযাস কপসিও বজায ছিল । কিন্তু 
এর ফলে আংলো ইগ্ডযান মহলে এমন উদ্মা ও উন্তেজনাব সৃষ্টি হয যে কেউ কেউ তাকে 
'শ্বেত বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়েছেন । এনাবকাব আন্দোলন মেকলে ও বীটনেব আনা 'কালা 
কানুন” নিযে আন্দোলনকেও ছাডিযে গেল । কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদাষেব আসল লক্ষ্য ছিল 
রিপন-প্রবর্তিত উদাবতান্্িক শাসননীতি | ফিটজেমস স্টিফেনেব 'টাইমস' পত্রিকাব চিঠিতে 
(১ মাঠি ১৮৮৩) ও বেযাবিংএব 'নাইনটিনথ সেঞ্চুবি' পত্রিকাব প্রবন্ধে (অক্টোবব, ১৮৮৩) 
একথা পবিষ্কার | বক্ষণশীলদেব আশঙ্কা হচ্ছিল যে বিপন কালা আদমিদেব গদীতে বসাতে 
চাইছেন । এরা 'ইউবোপীয়ান আ্যাণ্ড আযংলো ইগ্ডিযান ডিফেন্স আসোসিযেশন' গঠন করল 
এবং দেশে বিদেশে বিলেব বিকদ্ধে প্রচাব চালালো | এমনকি, কটনেব মতে, এরা নাকি 
বিপনকে বন্দী কবে বিলেতে পাঠাবাব ষডযন্ত্রেও লিপ্ত হয | 

বিলাতে তখন লিবারেল সবকাব, তবু তারা বা পালামেন্টেব লিবাবেল সদসাবা বিপনকে 
এমন দ্বিধাগ্রস্ত সমর্থন জানালো যে বিপন হতাশ হযে ইঙ্গভাবতীয়দেব সঙ্গে সমঝোতায় 
এলেন । ঠিক হল যে শ্বেতাঙ্গদেব বিচাবকালে সমসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় জুরী 
থাকবে | এই নতি স্বীকাবের ফলে ভাবতীয়দেব মধ্যে বিপ প্রতিক্রয়া দেখা দিল । “হিন্দু 
পেট্ট্রিঘট' (খুবই অনুগত) বলল-_“এটা অসম্মানজনক শাস্তি” | “রইস আগু রায়ত' 
(পত্রিকা) লিখল, “এ লজ্জার তুলনা নেই।” 'ব্র্যানসনিজম' (ইঙ্গ-ভারতীয়দের নেতা 
ব্যানসনের নামানুসারে) প্রসঙ্গে 'লোকরহস্য-এ বঙ্কিমচন্দ্রে অপূর্ব ব্যঙগচিত্র স্মরণীয় । 
কলকাতা-বোম্বাইয়ের তীক্ষধী নেতাবা বুঝলেন বেশি প্রতিবাদ করে লাভ নেই ববং রিপনের 
পেছনে সর্বশক্তি নিয়ে না দাঁড়ালে সব সংস্কাবইই বাতিল হযে যাবে । একমাত্র 
উত্তর- এক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন | হিউম রিপন ও ভারতীয় 


৩৯ 


নেতাদের মধ্যে দৌত্য করতে এগিয়ে এলেন । রিপনের বিদায়-সংবর্ধনা (নভেম্বর-ডিসেম্বর 
১৮৮৪)র সুযোগ নিলেন তিনি । হিউম, চিপলোঙ্কার,নৌরজি, রানাডে ও মেহতার মধ্যে 
১৯ জানুয়ারি ১৮৮৫ এ বিষয়ে কিছু কথা হল। ইশ্ডিয়ান ন্যাশানাল মুনিয়ন গঠনের প্রস্তাব 
উঠল । 


ইতিমধ্যে বাংলায় অনেক ঘটনা ঘটে গেছে । ১৮৮৩-র মে মাসে আদালত অবমাননার 
অভিযোষ্জা জজ জে. এফ. নরিস সুরেন্দ্রনাথকে দু মাস জেল দিয়েছেন । রায় বেরোলে 
ছাত্ররা হাইকোর্টের জানালা ভেঙে পুলিশকে পাথর মেরে, ছাত্র আন্দোলনের নতুন নজীর 
সৃষ্টি করেছে । কলকাতায় হরতালও হয়ে গেল । হিন্দু-মুসলিম-শিখ এঁক্যের এমন অভূতপূর্ব 
নিদর্শন “ইংলিশম্যান'-এর সম্পাদকের শ্যেন দৃষ্টি এড়ায়নি ৷ সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির পর 
ইগ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন জাতীয় ফাণ্ডে টাকা তোলার সিদ্ধাত্ত নিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে বাৎসরিক সম্মিলনীর কথা আবার উঠল | (১৮৮২ 
সালে একেই সুরেন্দ্রনাথ “জাতীয় কংগ্রেস আখ্যা দেন) । আনন্দমোহন বসুর আহ্বানে 
১৮৮৩-র ২৮ ডিসেম্বর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় একশত প্রতিনিধি কলকাতার 
আলবার্ট হলে মিলিত হলেন । “ন্যাশনাল কনফারেন্স বসল । 

অনিল শীলের মতে, এ সম্মেলন আদৌ প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। কিন্তু এব গুরুত্ব 
সেখানে নয় । এই সম্মেলন বসাতে পারাটাই প্রথম বড় কথা । দ্বিতীয়ত, এর গৃহীত 
প্রস্তাবগুলির সঙ্গে ঠিক দু বছব পবে গৃহীত কংগ্রেসের প্রস্তাব তুলনা করলে দেখা যাবে প্রায় 
হুবছ মিলে যাচ্ছে। প্রস্তাবের মধ্যে ছিল ইংল্যাণ্ড ও ভারতে একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস 
পরীক্ষা গ্রহণ, এ সার্ভিসে ঢোকাব সবেচ্চি বযস বাড়িয়ে ২২ বছর করা, স্ট্যাটুটারী সিভিল 
সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের বিযুক্তি, অস্ত্র আইন বাতিলকবণ, 
সামরিক ব্যয় হাস, আইন পরিষদে অধিক সদস্য নিবচিন, ইত্যাদি । 

মজার ব্যাপার, নিজের প্রস্তাবিত ইগডিয়ান ন্যাশনাল যুনিযান নিয়ে কথা বলতে হিউম 
যখন কলকাতা এলেন (মার্চ, ১৮৮৫), তখন নরেন্দ্রনাথ সেন ও উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে আলোচনা করলেন- আনন্দমোহন বসু বা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নয | বসুর ডায়েরি 
(২২ মা ১৮৮৫)-তে হিউমেব সঙ্গে সাক্ষাৎকারেব কথা আছে, কিন্তু সর্বভাবতীয় 
সম্মেলনের কোন প্রস্তাবে উল্লেখ নেই । নভেম্বরের শেষাশেষি সুবেন্দ্রনাথ জানতে পারেন 
যে পরের মাসে পুণায় হিউম-প্রস্তাবিত সম্মেলন বসছে । তখন তিনি কলকাতায ন্যাশনাল 
কনফাবেন্দের দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজনে ব্যস্ত ৷ তাঁব বা তাঁর দলের পক্ষে জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান সম্ভব ছিল না | তাহলে কি হিউম তাঁদের বাদ দিতে 
চেয়েছিলেন ? এরকম ষড়যন্ত্র থেকে নবেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র এবং মনোমোহন ঘোষকেও বাদ 
দেওয়া যায় না। 

রজনী পাম দত্ত আর এক গভীবতর যড়যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন-_সেটা হিউম, কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ ও বড়লাট ডাফরিনের মধ্যে । তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্বল্প-_উমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়েব রচনা । এর আংশিক সমর্থন এসেছে এস আর. মেহরোত্রার 9 
157097597705 ০ 072 [170187) [911010981 00121555 (১৯৭১) পুস্তকে | তাঁর 
সিদ্ধান্তের ভিত্তি রিপনকে লেখা হিউমেব ১৩ জানুয়ারি, ১৮৮৯র চিঠি । মেহরোত্রার মতে 
হিউম এ ব্যাপারে ডাফরিনের মত চেয়েছিলেন এবং বোম্বাই-এর ছোটলাট লর্ড রিএ 
(%238)-র সভাপতিত্বের প্রস্তাব ছাড়া অন্য ব্যাপারে সম্মতিও পেয়েছিলেন । কিন্তু এর 


অনেক আগে রিএকে লেখা ডাফরিনের চিঠি ১৭ মে ১৮৮৫) প্রমাণ করে যে ডাফরিন এ 
8০ 


ধরনের সম্মেলনের প্রস্তাব সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন । তাঁর ভাষায়, “হিউমকে বুদ্ধিমান 
ও ভদ্র মনে হলেও তাঁর মাথায় ছিট রয়েছে (599125 £0 17955 801 2 0656 11) 1015 
0070116) 1” এ কথা ঠিক যে, আগের সাক্ষাৎকারে হিউম এ রকম সম্মেলনের প্রস্তাব 
পেড়েছিলেন এবং রিএকে সভাপতি করার কথাও বলেছিলেন । কিন্তু-'ডাফবিন তাঁর উভয় 
প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করেন । তাঁর ভাষায়, “এ ধরনের সভার কাজই হবে সরকারী নীতি বা 
কাজের সমালোচনা, বা এমন দাবিরচনা যা সরকারের পক্ষে পূরণ করা অসম্ভব--আমি 
তাঁকে বলেছি এমন পরিকল্পনার সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকতাকে জড়িত করা অদ্ভুত হবে ।” 
তাছাড়া হিউম যাই বলুন এবং উমেশচন্দ্র যাই লিখুন না কেন, ডাফরিন কোনদিন চাননি এ 
ধরনের সভা রাজনৈতিক আলোচনায় নামুক 1 হিউম নিজে সমাজ সংস্কারে আলোচনা 
আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন তাও মনে হয় না । তিনি যে এ বিষয়ে বেশ সতর্ক ছিলেন তার 
প্রমাণ চিপলোঙ্কারকে লেখা ২৭ নভেম্বর, ১৮৮৪ ও ১২ ফেব্রুয়াবি, ১৮৮৫-র চিঠি এবং 
বহরামজি মালাবারিকে লেখা ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫-র চিঠি । সমাজ সংস্কার থেকে দূরেই 
থাকতে চেয়েছিলেন তিনি । 

ডাফরিন যদি কংগ্রেসেব মত কোন প্রতিষ্ঠান হোক চাইতেন তাহলে ১৮৮২-র ৩০ 
নভেম্বর সেন্ট আযানডুজ ডে ডিনাব বক্তৃতা তাকে “অণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি” 
বলে উপহাস করতেন না। রিপন তো এই ভীষণ ভাষণ শুনে চমকে গিয়েছিলেন এবং 
হিউমেব কাছে এ বছরের ২৫ ডিসেম্বরের চিঠিতে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন । অর্থার ডাফরিন 
সম্বন্ধে অনেক মনগড়া কথা হিউম বলতেন, উমেশচন্দ্রদেব কাছেও বলেছেন । তাবই ওপব 
ভিত্তি করে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের জন্মকাহিনী লেখেন এবং সীতাবামায়া, বজনী পাম দত্ত 
সবাই তা বিশ্বাস করে বসেন । 

আসলে ডাফরিন কোনও দিন এরকম প্রতিষ্ঠান তো চানইনি, পরেও তাকে সমালোচনার 
দৃষ্টিতেই দেখেছেন । ভারত সচিব কিন্বার্লিকে লেখা এক চিঠিতে (২৯ এপ্রিল ১৮৮৬)-তে 
তিনি সুরেন্দ্রনাথের দলকে আইরিশ হোমরুলাবদেব সঙ্গে তুলনা করেছেন, তাদের মধ্যে 
খুজে পেয়েছেন “19959£0 015105815% ৷ ওযাচা দাদাভাইকে যে চিঠি লেখেন (৩০ 
মে ১৮৮৫) তাতে হিউম-ডাফরিন প্রসঙ্গে সন্দেহ লক্ষ্য কবি | হিউম নিজের ধাবণা অন্যের 
ওপর চাপাতে চেয়েছিলেন এ সম্বন্ধে আমাব বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । হয়তো বা ডাফরিনের 
প্রশ্রঘ আছে বলে তিনি ভাবতীয়দেব বিশ্বাসভাজন হতে চেয়েছিলেন । 

আগেই বলেছি, সুরেন্দ্রনাথেব দলকে এত বড় ব্যাপাবটা জানাবার কোনও চেষ্টা হিউম 
করেননি ৷ ৫ই ডিসেম্বর-এব “হিন্দু' পত্রিকায পুণায ইগ্ডিযান ন্যাশনাল যুনিযনের অধিবেশন 
বসছে এ খবর প্রকাশিত হলে তাঁরা বিস্মিত হন । কিন্তু তখন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রস্তুতি 
অনেক দূর এগিষে গ্রেছে, তাঁদের যোগ দেওয়া সম্ভব হযনি | পুণায কলেরা দেখা দেওয়ায় 
শেষমুহুর্তে সভার স্থান বোম্বাই-এর গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে সরিয়ে 
নেওয়া হয় । অধিবেশনেব প্রথম দিন (২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫) উপস্থিত ছিলেন বাহাত্তর জন 
প্রতিনিধি-_অধিকাংশই বোম্বাই (৩৭) ও মাদ্রাজের (২২) । হিউমের দেওয়া নাম বদলে 
রাখা হয় ইগ্ডয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস । সভাপতি পদে বৃত হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

অতঃপর হিউমকে “ভারতীয় কংগ্রেসের জনক' আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় । তাঁর ভারত 
প্রীতি, সংগঠন প্রতিভা, লিবারেল দল ও বড়লাটদের সঙ্গে হদ্যতা বিস্মৃত না হয়েও বলা 
যায়, তিন প্রেসিডেলীতে, বিশেষ করে বাংলায়, রাজনৈতিক চেতনা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল 
এবং রিপনের শাসন সংস্কারের ফলে আশায় ও ইলবার্ট বিলে পরাজয়ের ফলে হতাশায় 
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যেভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল তাতে হিউম না থাকলেও কোন না কোন সর্বভারতীয় 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হত । হয়তো তার কেন্দ্র হত কলকাতা, কতা সুরেন্্রনাথ । 
বাংলা দলকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা প্রথমেই বিভেদের বীজ রোপণ করতে পারত কিন্তু 
সুরেন্দ্রনাথের বিচক্ষণতার ফলে তা অন্কুরেই বিনষ্ট হয় । ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় 
অধিবেশন কলকাতায় বসে এবং সুরেন্দ্রনাথ সদলে যোগ দেওয়ায় কংশ্রেস সত্যই জাতীয় 
কংশ্রেসে পরিণত হয় । 

বোগ্বাই-এর অধিবেশনে যে নটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তাৰ অনেকগুলি ১৮৮৩-র ন্যাশনাল 
কনফারেনসেও গৃহীত হয়েছিল এবং তারও আগে বিভিন্ন প্রাদেশিক সভার অধিবেশনে ও 
পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছিল | প্রথমটিতে ভারতীয় প্রশাসন পর্যালোচনার জন্য এক 
রাজকীয় কমিশন গঠনের দাবি করা হয় । দ্বিতীয়টিতে ভারত সচিবের কাউন্সিল বিলোপ । 
তৃতীয়টিতে বর্তমান আইন সভায় নিবচিনের ব্যবস্থা, উত্তব পশ্চিম প্রদেশ/অযোধ্যায় এবং 
পঞ্জাবে আইন সভা প্রবর্তন ও সরকারী কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার দাবি জানানো হয় । 
চতুর্থ প্রস্তাবে ছিল ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে একই সময়ে আই সি এস পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থীদের 
বযঃসীমা বৃদ্ধির দাবি | পঞ্চম ও যষ্ট প্রস্তাবে সামরিক ব্যয হাঁস চাওয়া হল । সপ্তমটিতে 
জানানো হয় উত্তর ব্রহ্ম অধিকাবের বিকদ্ধে প্রতিবাদ । অষ্টম প্রস্তাবে বলা হল কংগ্রেসের 
আলোচ্য প্রস্তাবগুলি যেন বিভিন্ন জনসভায় আলোচিত ও গৃহীত হবার পর প্রাদেশিক 
রাজনৈতিক সভাব মাধ্যমে পাঠানো হয | শেষ প্রস্তাবে পরবর্তী অধিবেশনে স্থান ও কাল 
ঘোষণা করা হয়। 

কেউই এগুলিকে বৈপ্লবিক আখ্যা দেবে না। বন্তৃত দু দশক ধরে নরমপন্থী নেতারা 
এধরনের প্রস্তাবে ইংল্যাণ্ডেব পালমেপ্ট ও জনগণের কাছে আমলাতন্ত্বেব বিরুদ্ধে আবেদন 
নিবেদন জানিযে যান । ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যস্ত যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা 
বিশ্লেষণ কবলে প্রথম পর্বেব কংগ্রেসেব চবিত্র ও কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে | 

শাসন সংস্কাবের ব্যাপাবে ভারত সচিবেব কাউন্সিল লোপ করাব প্রস্তাব প্রথম কংগ্রেসেই 
গৃহীত হয়েছিল । ১৯০৫ সালে তাব সঙ্গে এক বিকল্প যোগ করা হল-_তিনজন ভারতীযকে 
উক্ত কাউন্সিলেব সভ্য কবতে হবে এবং কমনস্‌ সভায় প্রতি প্রদেশ থেকে দুজন করে 
প্রতিনিধি নিতে হবে | বলা বাহুল্য দুটি প্রস্তাব কিছু পরস্পর-বিবোধী | ১৮৮৫, ১৮৯৩ ও 
১৮৯৭ সালে ভাবতেব সবেচ্চি আইন পবিষদ ও প্রাদেশিক আইন পবিষদগুলিব সম্প্রসারণ, 
তাদের অন্তত অর্ধেক সদস্যের নিবচিন এবং উত্তর পশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশ ও পঞ্জাব 
আইন পবিষদ প্রবর্তনেব প্রস্তাব নেওযা হয়েছিল । ১৯০৫-এ দাবি এল বডলাটেব শাসন 
পবিষদে দুজন ভারতীয এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজেব ছেটিলাটের " শাসন পবিষদে একজন 
কবে ভারতীয় সদস্য নিতে হবে । প্রথম কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হয প্রাদেশিক আইন 
পরিষদে বাৎসরিক বায়বরাদ্দ পেশ কবতে হবে, প্রশ্ন তুলতে দিতে হবে এবং পরিষদের 
সংখ্যাগবিষ্ঠের মত অগ্রাহ্য করলে তাব বিরুদ্ধে কমনস সভার এক স্থাযী কমিটিব কাছে 
আবেদন জানানো চলবে । এত সব দাবি জানানোর পব ১৮৮৬ ও ১৮৮৯ সালে কংশ্রেস 
পরোক্ষ নিবচিনের নীতি মেনে নেয় | এই পরস্পরবিরোধিতার সুযোগ নিলেন ভাবত সচিব 
লর্ড ক্রস তাঁর ১৮৯২ সালের শাসনসংস্কার বিলে | ডাফরিন যে উদ্দেশ্যে ১৮৬১ সালের 
শাসনতস্ত্রের সংস্কার চেয়েছিলেন তা ক্রসকে লেখা ১৮৮৭ সালের ২ মার্চের চিঠিতে 
জুস্পষ্ট | বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তদের সংগঠিত ও সোচ্চার হতে দেখে তিনি অভিজাত 
ভূম্যধিকারী ও রাজারাজড়াব প্রতিনিধি বেশি নিয়ে একটা ভারসাম্য আনতে চেয়েছিলেন । 
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রক আউলা 

লা জানুয়ারি)তে জানান, তিনি কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের বা জনসংখ্যার আনুপাতিক 
রতন চান না তিনি চান বিভিন্ন “শ্রেণী ও টাইপের” প্রতিনিধিত্ব । ক্রস বা প্রধানমন্ত্রী 
সলসবেরি কেউই পরোক্ষ নিবচিন চাননি । 

১৮৯২-র সংস্কার অনুযায়ী ল্যা্সডাউন যে সব বিধি চালু করলেন তাতে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক আইন পরিষদের সভ্য সংখ্যা কিছু বাড়ানো হলেও গণতান্ত্রিক নিবচিন প্রথা 
প্রবর্তিত হয়নি । মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত তালিকা থেকে সরকারই 
শেষ মনোনয়ন করতেন । সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে, পরিষদে বাজেট নিয়ে 
ভোটাভুটি হবে না, সভ্যরা কোন প্রস্তাব আনতে বা সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে 
পারবেন না এবং সবেপিরি বড়লাটের যে কোন আইন বা রেগুলেশান করার ক্ষমতা 
থাকবে-__এই সব অগণতান্ত্রিক প্রথাও চালু থাকল । অর্থাৎ আইন পরিষদের পরামর্শ 
দেওয়ার বেশি কোন অধিকার স্বীকৃত হযনি | এমন কি স্বাধীন সত্তাও নয়। এভাবে 
কংগ্রেসের শাসন সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাব নাকচ হযে গেল । 

কংগ্রেসের দ্বিতীয দাবি ছিল বিভিন্ন রাজকর্মে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ । প্রথম 
কংগ্রেসে বিলেত ও ভারতে একই সঙ্গে আই সি এস পরীক্ষাব দাবি জানানো হয়, নিয়োগের 
সবেচ্চি বয়ঃসীমা ২৩ বছর করতে এবং স্ট্যাটুটাবী সিভিল সাঁডিসের আইনকানুন আরো 
উদার করতে বলা হয । সিভিল সার্ভিস কমিশন পরামর্শ দেন বয়ঃসীমা বাড়ানো হোক, 
স্ট্যাটুটাবী সিভিল সার্ভিস তুলে দেওযা হোক এবং ১০৮টি পদ, যা এতকাল 
সিভিলিয়ানাদেব জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে যোগ করা হোক । 
কিন্তু সব পদ প্রাদেশিক সার্ভিসে আসতে ঢের সময লাগতো । ১৮৮৯ ও ১৮৯২-তে 
গোখলে এ ব্যাপাবে তাঁব উম্মা প্রকাশ কবেন “আমাদের দেশেব পদেব জন্য দেশেই যদি 
পরীক্ষা নেওয়া না হয় তবে ন্যায় ও সাম্যেব অর্থ কি জানি না।” নানা সমালোচনার ফলে 
কমনস্‌ সভা ১৮৯৩ সালের ২ জুন ভাবত ও ব্রিটেনে একযোগে আই সি এস পরীক্ষা 
প্রস্তাব গ্রহণ কবলেন। কিন্তু ভাবত সচিব কিন্বার্লি শাসনের জন্য ন্যুনতম যুরোগীয় 
কর্মচারীর প্রয়োজন অজুহাত দেখিয়ে তা কার্যকব করেননি 1২ ফলে ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস 
প্রতিবাদ জানালো । কিন্তু এখনও তা সমূহ পদের এক ৩ ঠয"ংশেব বেশি ভারতীয়দেব জন্য 
সংবক্ষণেব দাবি তুললো না । ওয়েলবি কমিশনেব সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে গোখ্লে একে 
“00]8] 01510” আখ্যা দিয়েছিলেন । ১৯০০ সালেব কংগ্রেস পুলিশ, ডাক্তাবী, পূর্ত, 
রেল, আফিম, শুল্ক ও অন্যান্য বিভাগে আবো ভারতীয নেবার দাবি তোলে । সবাধিক 
পরিতাপেব বিষয় শিক্ষাবিভাগে বহু যোগ্য ভারতীয থাকা সত্ত্বেও বড়ো বড়ো কলেজের 
অধ্যক্ষ পদ ইংবেজদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল | এর শিকাব হন স্বয়ং জগদীশচন্দ্র বসু। 

কংগ্রেসের সমালোচনার তৃতীয বিষয় ছিল সামবিক ব্যয়বাহুলা । ১৮৮৫-তে ১১০০০ 
নতুন ইংবেজ সৈনা নিযুক্ত হলে তাব প্রতিবাদ ওঠে । ভাবতীয় সৈন্য নিয়োগ করলে ব্যয় 
সংকুলান হবে এমন যুক্তি দেখানো হয় । ১৮৯২-ব অধিবেশনে বলা হয় সাম্রাজ্যের স্বার্থে 
ভারতীয় বাহিনী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে সামরিক ব্যযেব একটা অংশ ইংল্যাণ্ডের বহন করা 
উচিত । বঙ্কিম লিখেছিলেন, “ইংলগ্ের গৌরবার্থ আবিসিনিযায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী 
ভারতবর্ষ |” এরকম বিভিন্ন সময়ে চীন থেকে ক্রিমিযা, নিউজিল্যাণ্ড থেকে মাপ্টা 
ভারতীয় বাহিনীকে ব্যবহার কবা হয়েছিল । ১৮৯৫ সালের কংগ্রেস এলগিনের ব্যয়বহুল 
সীমান্তনীতি বিষয়ে আপত্তি তোলে । ১৮৮৬-তে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের সুপারিশ করা 
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হয়, পরের বহর অফিসার পদের জন্য ৷ অফিসারদের প্রশিক্ষণদানের জন্য সামরিক কলেজ 
স্থাপনের প্রস্তাবও ওঠে । কিন্তু জেনারেল রবার্টস অসস্তুষ্ট বাঙালী ও মারাঠীর হাতে অস্ত্র 
সমর্পণ করতে 'রাজি হননি । কিম্বার্লির আপত্তিতে ভারতীয় অফিসার (মাত্র দুটি 
রেজিমেন্টে) নিয়োগের প্রস্তাব বাতিল হয়। তাদের রাজকীয় কমিশন দেবার প্রস্তাব 
এলগিনই নাকচ করে দেন। ভারতে গোখ্‌্লে ও বিলেতে দাদাভাই এ নিয়ে অনেক 
আন্দোলন চালান । ওয়েলবি কমিশনের সামনে গোখ্লের সাক্ষ্য (১৮৯৭) স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে | কমিশন কিন্ত মৃষিক প্রসব করে । ব্রিটেনের দেয় সামন্রিক ব্যয়ের অংশ ছিল, 
নগণ্য । একথা কার্জনও স্বীকার করেছিলেন । -টাকার বিনিময় হার হাসের জন্য ব্রিটিশ 
কর্মচারীরা যা ক্ষতিপূরণ বাবদ পায় তা এ অর্থের চেয়ে ঢের বেশি ।২৪ 

শেষ পর্যস্ত সমস্ত বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয ওঁপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক কুফলের 
ওপর ৷ এতে অংশ নেন সব নরমপম্থী নেতা__বিশেষত ' দাদাভাই, রমেশ দত্ত ও গোখ্লে । 
জন ডিকিনসন, মেজব ইভানস বেল, জন ব্রাইট প্রভৃতি কোম্পানীর সমালোচক ও ক্লিফ 
লেসলি, ফেডরিক লিস্ট প্রভৃতি অর্থনীতিবিদদেব প্রভাবে তাঁবা বলেন, ব্রিটিশ ক্লাসিকাল 
অর্থনীতি ভাবতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কূশভাবে প্রয়োগ করতে গিষে দুর্দশা ডেকে আনা হয়েছে । 
এতে দেশের সম্পদ বাইরে চলে গেছে, দেশজ শিল্প ধ্বংস হযেছে, ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের 
কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মৃত্যু ঘটেছে, রাজন্বেব ক্রমবর্ধমান চাপে জনগণেব দাবিদ্র্য চবমে 
উঠেছে । বিদেশী রাজত্ব, সম্পদ নিষ্কাশন ও দাবিদ্র্য এক সূত্রে গ্রথিত 1২৭ এ সম্বন্ধে যে 
প্রতিবাদ উঠেছে তা গ্রাহ্য নয |২৬ 

১৮৭১ সালেব ১৫ ফেব্রুয়ারি ইস্ট ইগ্ডিযা আসোসিযেশনের সভায়, দাদাভাই এক 
পরিসংখ্যান দাখিল কবেন ৷ তাতে পাই ভাবতেব বাৎসরিক জাতীয় আয তিরিশ কোটি 
পাউগ্ু, বাজস্ব পাঁচ কোটি পাউণ্ড এবং সম্পদ-নিষ্কাশনেব পরিমাণ এক কোটি কুডি লক্ষ 
পাউণড | ডিগবিব মতে ১৮৩৪ থেকে প্রতি বছব গডে তিন কোটি পাউণ্ু নিষ্কাশিত 
হয়েছে । দাদাভাই পবে দেখান, ভাবতীযদের গড বার্ষিক আয় দাঁডিযেছে মাত্র কুডি টাকা | 
১৯০১ সালে কার্জনও একে তিরিশ টাকাব ওপব নিয়ে যেতে পারেননি । গোখলে দেখান 
ভাবতের জাতীয খণ ১৮৬২-১৮৭০-এব মধ্যে বেডেছে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, 
১৮৭১-৮১,এর মধ্যে--৫০ কোটি টাকা ও ১৮৮১-৯৪"ব মধ্যে ৭০ কোটি টাকা ।'তিনি ও 
রমেশচন্দ্র হোমচার্জ বাবদ পাউণ্ডে দেয অর্থেব পবিমাপ কবেছিলেন | তাঁদের সিদ্ধান্ত 
ফাঁপানো মনে হলে আধুনিক জন ম্যাকলেনেব হিসাব_-২৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা-_মানতে 
আপত্তি না হওয়াই উচিত | এর জন্য দায়ী ছিল মাথাভারী প্রশাসনিক বায, অস্বাভাবিক 
সামরিক ব্যয় (সামগ্রিক ব্যযেব ৩৫%), বেলওয়ের গ্যাবান্টিকৃত লভ্যাংশ বাবদ ব্যয়, ঝণের 
সুদ বাবদ ব্যয । ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ও সিপাহী বিদ্রোহ দমনেব জন্য যে খবচ হযেছিল 
তার প্রতিটি পেনী জুগিয়েছে ভারত স্বযং। 

প্রতিকাবন্বরূপ নবমপন্থীরা চান (১) করভাব কমাতে হবে, (২) ভাবতকে শিল্পায়িত 
করতে হবে, (৩) অবাধ বাণিজ্যনীতি বর্জন কবতে হবে । ১৮৮৭ সালের কংগ্রেসে 
আয়করের নিম্ন তর সীমা ১০০০ টাকা স্থিব করার দাবি ওঠে, তাছাডা বিলাতী কাপড়ের 
ওপর শুক্ক বসানোর দাবি । কিন্তু ব্রন্ম যুদ্ধ, সীমাস্ত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, টাকাব বিনিময মূল্যের 
ক্রমাবনতি সরকারকে করভার বাড়াতে বাধ্য করল | ১৮৮৬ সালে আযকর পুনঃপ্রবর্তিত 
হল, লবণের ওপব কব মন পিছু দু টাকা থেকে আডাই টাকা করা হল । ১৮৯৪ সালে 
বলাতী বস্ত্র ও সুতোব ওপর শুল্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রাখার জন্য ভারতীয় মোটা সুতোর 
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উৎপাদনের ওপর কর ধার্য হল | কংগ্রেসের দীনশা ওয়াচাব তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮৯৬ 
সালে বিলাতী ও দিশী কাপডেব ওপব সমহারে শুক্ক বসল । "ইংলিশ হিস্টরিক্যাল রিভূ'র 
সাতাত্তরতম সংখ্যায় পিটার হারনেটি এ বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ কবেছেন ।২" 

এ সময টাকা ও পাউগ্ডের আনুপাতিক মূল্য নিযে বিতর্ক বাধে । ১৮৯৩ সালে সরকাব 
কৃত্রিম উপাষে টাকার মূল্য এক শিলিং চাব পেন্স ধার্য করলে ওযাচা তাকে *১৮৯৩-র 
অপরাধ আখ্যা দিলেন | এব ফলে খাজনাব ও সুদেব আসল মুল্য বেডে গেল অথচ 
কৃষিপণ্যের প্রকৃতমূল্য গেল কমে | কৃষক (এবং খণী) কুলেব প্রচণ্ড ক্ষতি হযে গেল । 
কংগ্রেস প্রর্তিবাদ কবতে ভোলেনি । 

এবপর মনে রাখতে হবে কংগ্রেস বস্ত্রশিল্পপতি ও কৃষকদের ব্যাপাবে সমান সচেতন 
ছিল। 

বাজব্বেব সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থা ও উৎপাদন সন্বন্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আমলাদের মতে 
ভাবতীয কৃষি জন স্টুয়ার্ট মিলেব 'স্থাণুস্তব' উত্তীর্ণ হযেছিল | কৃষিজমিব পবিমাণ বেডেছিল 
৫০% থেকে ১০০%, সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসাবিত হযেছিল, কষিব বাণিজীকরণ অনেক দূর 
এগিযেছিল | এব ফলে জমিদাব-চাষী ও খাতক-মহাজনেব সম্পর্কের প্লমাবনতি ঘটলেও 
সবকাব তাকে অগ্রগতিব অনিবার্য শর্ত মনে কবতেন । সবকাবেব মনোভাব কিছুটা 
পিতৃসুলভ ছিল | দখলীদাব রাযতদেব কিছু সুবিধা তা দিযেছিল এবং দাক্ষিণাত্যেব 
প্রজাবিদ্রোহেব পব সহজে খণ পাওযার ব্যবস্থাও কবেছিল । কিন্তু কোনও সময মৌল কৃষি 
বাবস্থা সম্বন্ধে গভীব চিন্তা কবা হযনি, টেম্পল ও স্ট্রেচিব বচনায তাব ভুরি ভঝি প্রমাণ 
মেলে । টেম্পলের মতে জমিদাবীব বাজনৈতিক মুল্য বযেছে । তাছাডা কৃষকদের বেশি 
স্রবিধা দিলে কৃষিতে লন্মী কমে যাবে | চাষীব হাত থেকে জমি হস্তান্তব বেডে যাচ্ছে জেনেও 
লী ওযানাবি তা সমর্থন কবেন, কাবণ এব ফলে “সঞ্চযী, পবিশ্রমী ও কৌশলী” ভূমাধিকাবীব 
উদয হবে । সবকাবেব কাজ সুদেব হাব কমিযে বাখা ও আইনেব সাহায্যে সাউকবদেব 
সংযত বাখা | 

১৮৯১ সালে কংগ্রেস বাজস্বেব উচ্চহাব, ত্রিশশালা বন্দোবস্ত, বাজশ্ব আদায়ের কঠোর 
পদ্ধতিব প্রতিবাদ জানায | বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয যে ব্যপ্তিগত সম্পত্তিব বিকাশ ও 
কৃষিলগ্নি ব্যাহত হচ্ছে । গ্রামাঞ্চলে খণ জোগাবাব জন্য কৃষি ব্যাঙ্কেব দাবি তোলা হয 
(১৯০২) । "বঙ্গদেশীয কৃষক'-এ চিবস্থাযী বন্দোবস্ত অসাম্যেব কারণ প্রতিপাদন কবেন 
বঙ্কিমচন্দ্র “আমবা বলি যে এই চিরস্থাধী বন্দোবস্ত জমীদাবেব সহিত না হইযা প্রজাব সঙ্গে 
হওযাই উচিত ছিল । তাহা হইলেই নিদেষি হইত | তাহা না হওযাতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় 
এবং অনিষ্টজনক হইযাছে |” এর ফলে পবাণ মণ্ডলেব কি দশা হযেছে তা “সাম্য গ্রন্থে 
দেখি | বমেশচন্দ্র দত্তও তাঁৰ ১৮৭৩ সালেব বচনায এবং কার্জনকে লেখা চতুর্থ খোলা 
চিঠিতে কৃষকদেব খাজনা চিবস্থায়ী কবার পবামর্শ দেন | রানাডে প্রাসীয ব্যবস্থা আমদানি 
কবতে চেষেছিলেন ৷ তাতে অধিকাংশ চাষী ছোট কিন্তু স্বাধীন জোতেব মালিকে পবিণত 
হত, যদিও যুস্কাব (00:57) -এর মত কতিপয বড জমিদাবও থাকত । জি ভি যোশী 
রাযতওযারি এলাকায তা চাননি | মতবিবোধ থাকা সত্ত্বেও ১৮৮৯ ও ১৯০২ সালে কংগ্রেস 
ভারত সচিবের শর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব প্রসার দাবি' করে । বমেশচন্দ্রের খোলা চিঠির 
জবাবে (১৮ জানুয়ারি, ১৯০২) কার্জন তাঁব সব যুক্তি নস্যাৎ করে দিলেন । 

কৃষির উন্নতির সঙ্গে কুটিব শিল্প যুক্ত করে দেখেছিল কংগ্রেস । ১৮৮৭-তে আধুনিক 
কৃৎকৌশলে শিক্ষাদান দাঝি করা হয় । ১৮৯৮ সালে জাপানী আদর্শে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব 


৪৫ 


নেওয়া হয় । ১৯০১ থেকে প্রতি বছর কংগ্রেস অধিবেশনেব সঙ্গে স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী 
বসত । ১৮৯১-তে লালা মুরলীধব বিলাতী বিলাসদ্রব্য বর্জনের এবং ১৮৯৮-তে 
মদনমোহন মালব্য দেশী শিল্পদ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানান । আমবা বঙ্গভঙ্গেব পূর্বেই 
স্বদেশী ও বয়কটের মৃদু মেঘমন্দ্র শুনি । 
নেতারা অধিকাংশই আইনজীবী ছিলেন বলে স্বভাবতই আইন ও বিচাব বিষয়ক সমস্যা 
কংশ্রেসের আলোচ্য ছিল । ১৮৯২ সালে জুরী নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার 
হন। শেষে জজ প্রিন্সেপেব নেতৃত্বে স্পেশ্যাল কমিশনেব প্রতিবেদনের ফলে উক্ত 
নোটিফিটেশন প্রত্যাহত হয় এবং বাংলার সাতটি জেলায় আগে যে সব ফৌজদারী মামলার 
জুরী বিচার হত সে ব্যবস্থা অপবিবর্তিত থাকে ৷ ১৮৮৬-তে কংগ্রেস প্রশাসন ও 
বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ দাবি করে । পুণার প্লেগ অফিসাব ব্যাণ্ড ও আয়ার্টেব হত্যার 
পর সরকাব যখন বাংলা (১৮১৮), মাদ্রাজ (১৮১৯) ও বোম্বাই (১৮২৭)-এব বহুদিন 
অব্যবহৃত রেগুলেশন আইন পুনঃ চালু করল এবং হত্যাকারী চাপেকাবদেব পৃষ্ঠপোষক 
সন্দেহক্রমে নাটু ভ্রাতৃদ্ববকে দেশাস্তবে পাঠাল, কংগ্রেস (১৮৯৭) তখন তাব তীন্র প্রতিবাদ 
জানায | মানবিক অধিকাব লঙ্ঘনেব বিকদ্ধে সেদিন শুধু সুবেন্দ্রনাথেব কন্বুকগ্ঠই শোন। 
যাষনি, ববীন্দ্রনাথেব মধুরক্ঠও তীক্ষতব হয়েছিল | সিডিশন বিল পাশ হবার আগেব দিন 
টাউন হলে তিমি পড়েছিলেন 'কঠবোধ' | 
ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান আসোসিযেশন ১৮৫৯ সালে যে অতিসীমিত আবেদন জানিযেছিল তাব 
থেকে অনেক দূব এগোলেও কংশ্রেসেব প্রতিবাদের সুব ও আন্দোলনের পদ্ধতি বেশি 
এগোয়নি । চরমপন্থীবা একে “ভিক্ষুকের বাঞ্জনীতি" বলে ব্যঙ্গ কবাব আগেই বঙ্কিমচন্ 
কমলাকান্তের মুখ দিযে বলেছিলেন “জয় বাধে কৃষ্ণ ! ভিক্ষা দাও গো"! ইহাই তাহাদের 
পলিটিকস্‌।” এ ধবনেব সাবমেয় সুলভ "আবেদন নিবেদন প্রতিবেদনের" স্থলে ভিনি 
ংগ্রেসেব মঞ্চে ও কাউন্সিলকক্ষে নবমপন্থীবা যে দ্বার্হান ভাষায সাম্রাজযবাদের 
অর্থনৈতিক শোষণেব দিক তুলে ধরেছিলেন তা শুধু চবমপন্থী নয গান্ধীবাদীদের চিস্তাধাবাব 
অচ্ছেদা অঙ্গ হযে দাঁড়াঘ ৷ তবু তাদেব দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট । প্রথম দুর্বলতা আভ্যান্তবীণ | 
কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬) পর্যপ্ত বোম্বাই গোষ্ঠার ফিরোজশা মেহতা ও দীনশা ওয়াচার 
কঠিন হস্তে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল ৷ বাংলাব সুবেন্্রনাথ ও মাদ্রাজেব মানন্দ চার্লব 
সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁবা আপন প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন বেখেছিলেন । দাদাভাই-এব কাছে লেখা (৪ 
নভেম্বর ১৮৮৪) চিঠিতে ওযাচা ও মেহতাব দাম্ভিক ব্যবহাবেব প্রতিবাদ জানাচ্ছেন । 
১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র বচিত হলেও তা কার্যে পবিণত হযনি | ফিবোজ শা শুধু 
ওয়াচার সঙ্গে গোখ্লেকে যুগ্মসচিব নিযুক্ত কবেছিলেন | মাদ্রাজ কংগ্রেসে ১৯০৩) 
মেহতার আপত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্বের প্রস্তাব পিছিয়ে দেওযা হয | ম্যাকলেন এব মধ্যে 
ব্রাহ্মণ, ইংরাজী শিক্ষা ও সম্পদগর্বের সঙ্গে জনগণ সম্বন্ধে ভীতিও লক্ষ্য কবেছেন ।*৮ 
বন্তত তখনকার (এমনকি আজও) রাজনীতি ছিল শক্তিমান ব্যক্তিত্ব-কেন্দরিক | তিলকের 
চারদিকে ও গোখ্‌লের চারদিকে যেমন পুণায় আলাদা বৃত্ত গড়ে উঠেছিল তেমনি আলাদা 
বৃত্ত বোশ্বাইতে মেহতা-ওয়াচাকে ঘিরে, বাংলায় সুবেন্দ্রনাথ-ভূপেন বসুকে কেন্দ্র করে, 
ইত্যাদি । অরবিন্দ এজন্যই ঠাট্টা করে বলেছিলেন “ব্যানার্জী, বনাজী ও লাল মোহন 
বোষদের বিজাতীয় কংগ্রেস”। গর্ভন জনসন এব পশ্চাতে অনুচরদের উচ্চাকাওক্ষা ও 


পারস্পরিক বিদ্বেষ বা ভীতিব খেলা দেখেছেন যো আজও সত্য)।২৯ কংগ্রেসের প্রকৃত 
৪৩৬ 


এঁক্য যে প্রাদেশিক ও গোষ্ঠী স্বার্থ বিসর্জনে এবং সামগ্রিক স্বাথানুসরণে এ বোধ জন্মাতে 
অনেক .দেরি হয়েছে । আজও কি হয়েছে ? 

এতিহ্যপন্থী, ইংরেজী শিক্ষাবঞ্চিত (কিন্তু দেশী ভাষায শিক্ষিত) জনগণের এক 
বৃহদাংশকে কংগ্রেসেব সামিল করে বাল গঙ্গাধর তিলক রানাডে-মেহতা-গোখলের বজ্মুষ্টি 
শিথিল করার চেষ্টা করলেন । একদিক দিয়ে এটা পুণা ও বোম্বাই-এব মধ্যে কর্তৃত্বের লড়াই, 
অন্যদিকে গণতান্ত্রিক কংগ্রেসের জন্য লড়াই | এর কেন্দ্র হল রানাডেব সমাজ সংস্কার 
স্পৃহা । রানাডে সমাজ সংস্কারকে রাজনৈতিক আন্দোলনেব পরিপূরক তথা অচ্ছেদ্য অঙ্গ 
মনে করতেন । তাই প্রতি বছব কংগ্রেস অধিবেশনের পরপর তাঁব ন্যাশনাল সোস্যাল 
কনফাবেন্সেব অধিবেশন বসত | তিলক নিজে যে কটব প্রাচীনপন্থী ছিলেন তা নয়, কিন্তু 
বাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কার মিশিয়ে ফেললে গোঁড়া রক্ষণশীলবা (এবং তারা 
সমাজের একটা বড় অংশ) কংগ্রেস পবিহার করবে এবং তাতে আন্দোলন অযথা শক্তি 
হারাবে এমন আশঙ্কা তাঁব ছিল । তাছাড়া বিদেশী রাজশক্তিকে আইনের মাধ্যমে ওপর 
থেকে সমাজসংস্কাব চাপিয়ে দিতে দিলে তাকে দৃঢতব করা হবে | যাইহোক, বানাডের দল 
১৮৯১ সালে সহবাসবিষয়ক আইনকে সমর্থন জানালে তিলক সংস্কাবক ("সুধারক')-দেব 
বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও বহু পুরাতনপন্থী, দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত, এমনকি 
অশিক্ষিত লোকেব সমর্থন পেলেন । সমর্থনের ভিত্তি সম্প্রসাবিত কবার জন্য তিনি ১৮৯৩ 
সালে মহাসমারোহে গণপতি পূজাৰ আযোজন করেন ও ১৮৯৬ সালে 'শিবাজী উৎসব' 
প্রবর্তন কবেন । ১৮৯৫ সালে পুণায় কংগ্রেস বসলে চাপেকরদের মত উগ্র তরুণদেব 
সাহায্যে তিনি ন্যাশনাল কনফার্ঠেক্স বন্ধ কবে দিলেন |: 

দ্বিতীয দুর্বলতা ছিল মুসলিমদেব কংগ্রেস বর্জন । প্রথম যুগেব নেতাদের ধর্মনিবপেক্ষতা 
অতীব প্রশংসাহ | বদকদ্দিন তায়েবজির অন্জুমান গঠনে ও আইন পবিষদে বহমৎউল্লা 
সায়ানিব নিবচিনে হিন্দু ও পার্শীবা প্রভৃত সাহায্য কবেছিল । কিন্তু তাদেব সর্বৈব চেষ্টা 
মুসলিম সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের পতাকাতলে আনতে পাবেনি । আলিগড বিশ্ববিদ্যালয়কে 
কেন্দ্র কবে স্যার সৈযদ আহমেদ মুসলিম রাজনীতিকে ব্রিটিশ সহযোগীব ভূমিকা 
দুটভাবে প্রোথিত করেছিলেন । নানা মুসলিম এডুকেশন কনফাবেন্সে বক্তৃতায়, এডুকেশন 
কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদান ও আইন পরিষদেব বিতর্কে (বিশেষত উত্তরপ্রদেশ 
স্বাযত্তশাসন বিষয়ক আইনের ওপব বিতর্কে) অগ্রসর ও সংখ্যাগবিষ্ঠ হিন্দু সমাজেব সঙ্গে 
পাল্লা দেওয়া অসম্ভব এই যুক্তিতে স্যাব সৈয়দ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কংগ্রেসের মত 
গণপ্রতিষ্ঠান বা কোন নিবচিনমূলক শাসনসংস্কার সযত্নে পবিহার কবতে বলেছিলেন 
মুসলিমদেব | এমন কি তাঁরই মুখে প্রথমে দ্বিজাতিতত্বের স্পষ্ট উল্লেখ পাই । ০৮৮৮ 
সালের এলাহাবাদ কংগ্রেসে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ২২২ হলেও, ছোটলাট কলভিনের 
ভাষায়, কোন সন্ত্রাস্ত বা সম্পন্ন মুসলিম তাব অস্তভুত্ত ছিল না। তায়েবজি যখন স্যার 
সৈয়দকে কংগ্রেসের ভেতরে থেকে মুসলিম স্বার্থরক্ষা করতে আহান জানালেন, সৈয়দ তার 
উত্তবে (২৪ ফেব্রুয়াবি ১৮৮৮) লিখলেন, “এই অন্যায়ভাবে নামিত জাতীয় কংগ্রেস কেবল 
আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর | ভারতকে এক 
জাতি মনে করে এমন যে কোন ধরনের কংথেসে আমার আপত্তি রয়েছে ।” কংগ্রেসের 
প্রতিটি প্রস্তাবই মুসলিমদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতেন তিনি, এমনকি কংগ্রেসপ্রভাব ক্ষু্ঠ 
করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চরও পাঠিয়েছিলেন 1, 

পরে আমরা দেখব তিলক, লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতা হিন্দু-সংহতির জন্য 
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হিন্দু ধর্ম ও এঁতিহ্যকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এবং অনিচ্ছা সত্বেও সাম্প্রদায়িক 
বিচ্ছিন্নতাবাদে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন । কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম তাঁরা দেননি । বঙ্কিমচন্দ্রে 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরও ভিত্তিহীন | দযানন্দ স্বামীর ভাবধাবা ও কার্যকলাপে 
সান্প্রদায়িকতাব ছোঁয়া লেগেছে, কিন্তু তার অনেকটাই স্যাব সৈয়দেব প্রতিক্রিযা | 

নবমপন্থীদের তৃতীয দুর্বলতা ছিল ওপনিবেশিক শোষণ বিষযে সজাগ হলেও চরম 
দারিদ্র্য নিপীড়িত, জাতপাতেব জটিল সংস্কাবে আবদ্ধ, অশিক্ষায় অন্ধ জনসাধারণ সম্বন্ধে 
তাঁবা কোনো সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ কবতে পারেননি | কৃষকদেব সমস্যা সমাধান বানাডের পথে 
হত না । রমেশচন্দ্রের কল্পনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয সংস্কাবেব বেশি এগোয়নি । 
একই সঙ্গে বডো জমিদার ও দখলদাবী বাযতকে খুশি বাখতে তীঁরা 
চেযেছিলেন__ইংবেজদেব মতই । শুধু তিক্ত ভেষজকে কৃষি ব্যাঙ্ক, কুটির শিল্প ইত্যাদি মধুব 
অনুপান দিয়ে গ্রহণীয কবতে চেয়েছিলেন তাঁবা । পার্থ চ্যাটাজি 8917891 1920-1947 
1175 [,91710 00930107. গ্রন্থে দেখাচ্ছেন এই দ্বন্দ, দ্বিধা, অক্ষমতা বাংলাব কংগ্রেসকে 
কতো দুর্বল করেছিল এবং শেষে সাম্প্রদায়িক বাজনীতিব জালে জডিযে ফেলেছিল । কি 
করে যে বানাডে ইংরেজদেব কাছে দেশী শিল্পের সংবক্ষণ আশা করতেন তা বোঝা শক্ত | 
পবাধীন ভারত বিসমার্কেব জার্মেনীর মত শুন্ক ন্নীতি নিতে পারে না একথা তিলক মুহুর্তেই 
বুঝেছিলেন । তাই বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ শেষ পর্যন্ত স্ববাজেব দাবিতে পরিণত হয | 

১৮৮৫-১৯০৫-ব মধ্যে উত্থাপিত সব কিছু দাবি' যখন নাকচ হল বা' অতি খণ্ডিতাকাবে 
গৃহীত হল তখন নবমপন্থীদেব বাজনৈতিক আদর্শ ও পদ্ধতি দুর্বল হযে পড়ল | তাব ভিত্তি 
ছিল ব্রিটিশউদাবতন্ত্রে দুর্মব বিশ্বাস । কিন্তু কংগ্রেসেবব্রিটিশ কমিটি (১৮৮৯-_) ও ভাবতীয 
পালামেন্টাবী কমিটি (১৮৯৩-_-) শত চেষ্টা সত্বেও ইংল্যাপ্ডেব জনচিত্তে সাডা জাগাতে 
পারেননি । 

তাব একটা বডো কাবণ ভাবতেব জনচিত্তে কংগ্রেসে শিথিল মূল । ১৮৯৯ সালের 
আগে কংগ্রেসের কোন গঠনতন্ত্র রচিত হযনি । বিচিত্র ধবনের স্থানীয় দল থেকে প্রতিনিধি 
নিবাঁচিত হত | অনেক সময প্রতিনিধিবা স্বনিবাচিত হতেন । স্থানীয কমিটি হয নেই, না হয 
অস্থায়ী | যেখানে বাৎসবিক অধিবেশন বসাব কথা সেখানকাব কমিটিই আয়োজন করত । 
কোন নিযমিত আযেব ব্যবস্থা ছিল না । এর ফলে কংগ্রেসেব রাংসবিক সভায উপস্থিতির 
হাব ক্রমশ কমে যাচ্ছিল । ১৮৯৬ থেকে কমতে কমতে ১৯০২ (আমেদাবাদ)-এ তা 
দাঁড়ালো মাত্র ৪৭১-এ | লাজপৎ বায ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ কোন অধিবেশনে যোগ 
দেননি । ১৮৯৭ (অমরাবতী)-ব অধিবেশন শেষে অশ্বিনী দত্ত কংগ্রেসকে “তিনদিনেব 
তামাশা" আখ্যা দিযেছিলেন । “কেশবী'তে এর প্রতিধবনি শুনি ১৯০৩ সালে । তিলক 
বারংবাব নতুন গঠনতন্ত্র দার্বি কবছিলেন । তাতে উত্যক্ত হযে দাদাভাই তাঁকে মৃদু তিরস্কার 
করে বলেন, “কংগ্রেস ভেঙে গেলে লাভ হবে ইঙ্গ-ভাবতীযদেব |” বোম্বাই (১৯০৪) 
অধিবেশনে মেহৃতার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিলকেব দাবিবিষয় নিবচিনী কমিটি মেনে 
নেয়। এসব তথ্য বডলাটেব অজ্ঞাত ছিল না। ১৯০০ সালেব ১৮ নভেম্বব কাঞজজন 
ভারতসচিব হ্যামিলটনকে লেখেন, “আমাব দৃড়ধ বিশ্বাস কংগ্রেস ভেঙে প্ডছে এবং ভারতে 
থাকাকালীন আমাব উচ্চাকাঙক্ষা হবে তা শান্তিপূর্ণ মবণে সাহায্য করা ।৮৯২ 
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কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী চিন্তাধারার প্রতিবাদ উনিশ শতকের শেষ দু'দশক ধরে শোনা 
খাচ্ছিল । এর সবটাই যে রাজনৈতিক কারণে তা নয় । সিপাহী বিদ্বোহের পর প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সম্পর্কে একটা বড়ো পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছিল । এখন আমরা কারণ 
খুজতে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেব । প্রথম দিকের নেতারা শুধু দ্বিভাষী ছিলেন 
না, ছিলেন দুই সংস্কৃতির সন্তান । প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও হিন্দু ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে 
রামমোহন থেকে অরবিন্দ ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী 
(07150704175) পণ্ডিতদের প্রাচ্য বিষয়ক ধারণা বা প্রাচা-প্রতীচ্যের ছন্দের তত্ব তাঁরা 
সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ভাবনা সেই ছকে গড়ে তুলেছিলেন এডওয়ার্ড 
সেডের (5819) এহেন উক্তি মানা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় ছিলেন 
বলে তাঁরা “)017-800%১ 10017-8010075011005, [000-505%91918]) 00 1561 হয়ে 
যাননি । তার প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির গভীবে প্রবেশ করার জন্য তাঁদের 
ওরিয়েন্টালিস্ট পণ্ডিতদের ছ্বারস্থ হতে হয়নি । ইংরেজ অধিকারের পূর্বে ভারতের বহু স্থানে 
(যেমন বারাণসী, পৃণা, উৎকল, মাদ্রাজ ও কেরল) সংস্কৃত পঠনপাঠনেব ধারা অব্যাহত 
ছিল বাংলায় বেদাস্ত চর্চা লুপ্ত হলেও রামমোহন কাশী থেকে তা শিখে আসেন । ডেভিড 
কফের নানা যুক্তি সত্বেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা এশিযাটিক সোসাইটির ভূমিকা অযথা 
বাড়িয়ে দেখা ঠিক হবে না। দয়ানন্দ কি বেদাভ্যাস করেছিলেন ম্যাক্সম্যুলরের টোলে ? 
বিবেকানন্দ কি উপনিষদ পড়েছিলেন ডয়সেন সাহেবের পদতলে ? তাঁর পত্রাবলীতে দেখি 
কি কঠোর অধ্যাবসায়ে পাণিনি। ও পতঞ্জলি তিনি অধ্যযন করছেন শাস্ত্রের মর্মে প্রবেশ 
কবতে | তাছাডা তো।ছিল বামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষেব উপলব্ধির প্রেবণা | সংস্কৃতে প্রায় 
স্বযং শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র সাহেব প্রাচ্যবিদদেব বহু গবেষণা নির্মমভাবে ব্যঙ্গ কবেছেন 
কষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তরে । 
কিন্তু এহ বাহ্য | তাঁদের উদ্দেশ্যও ছিল ভিন্ন | সাহেবদেব ওবিযেন্টালিজম «৪ 11770 
01 ৮2516] 01015010017 011 00 2170 9111 [0 80ড9]] 1106 0112170৮ বা রেনা 
থেকে মার্স, লেন থেকে সেসি, ফ্লুবের থেকে নাভলি “58%% 11190711795 এ 100819 
19000171175 9502] 21091101017, ব9007050081001017) ৪৬০1) 
[806117911071-_-সেডের এ উক্তি যথার্থ হতে পাবে, কিন্তু ভারতীয় শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদদের 
পক্ষে তা খাটে না। তা মধ্যযুগীয় শাস্ত্র চ্গ থেকে গুণগতভাবে পৃথক ছিল | বামমোহনের 
ও বিবেকানন্দেব বেদাস্ত চচ্চা নিছক নব্য-ন্যায়ের কচকচি বা ব্যক্তিগত মোক্ষ সাধনের পন্থা 
ছিল না। উপনিষদের মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন ভারতেব শ্রেষ্ঠ এতিহ্য ৷ তার 
উৎসমুখ থেকে মৃতসঞ্ীবনী আহরণ করে ব্যক্তি ও সমাজকে উজ্জীবিত কবতে চেয়েছিলেন 
তাঁরা । তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত, গীতা ও ভাগবত থেকে পুরুযোত্তম' (50060781)) 
শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আহবণ কবেছিলেন নতুন যুগে আদর্শ নির্দেশ করতে | 
এখানেই তাঁদের সঙ্গে রেনেশীসেব মানববাদীদের মিল । পেত্রাকা বা বুনি বা আ্যালবের্তি 
প্রাচীন শ্রীস ও রোমের অন্ধ অনুকরণ (7556107) করতে চাননি । তীঁরা ক্ল্যাসিক্যাল 
সংস্কৃতির সাহায্যে জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে প্রথাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির মৌল রূপান্তর ঘটাতে 
চেয়েছিলেন । ডাচ পণ্ডিত হুইজিঙ্গার ভাষায়, *চ07006, 8607 175%175 11550 1 
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ক্র্যাসিক শিল্প বা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল না তা নয়, কিন্তু তার কাছে ক্ল্যাসিক অতীত 
ছিল একটা বাহ্য অলঙ্কার মাত্র | রেনেশাঁসের কাছে তা হল জীবন ও সৃষ্টির নতুন 
শৈলী-_ভাসাবির ভাষায়, ঢ)8111915. মধ্যযুগের অনুভূতি মানবিক বা এহিক ছিল না 
বললে ভুল হবে, তবে তার প্রেরণা যে কেন্দ্র থেকে আসত তা নগর-াষ্্র বা ইন্দ্রিয় পরবশ 
মানুষ নয়-ন্যয়ং ঈশ্বর | শিল্প সমালোচক প্যানোফ্ক্কি দেখাচ্ছেন ক্ল্যাসিকসের “অপরাজেয় 
সূর্যের” প্রতীক আপোলো মধ্যযুগে, “ন্যায়ধর্মের সূর্যের” প্রতীক শ্ত্রীস্টে রূপান্তরিত 
হয়েছিলেন | রেনেশাঁসের মানববাদীরা এভাবে সব সাধনাকে এক পারমার্থিক সাধনার 
অঙ্গমাত্র মনে করতেন না, প্রত্যেক বিদ্যাকে তার আপন গুরুত্বের জন্যই চর্চা করতেন । 

রেনেশাঁসের সংস্কৃতি ধর্মনিরপেক্ষ বা নাস্তিক মনে কবা বুর্খহার্টের পক্ষে ভুল হয়েছিল । 
এডগার উইনড (891 1170) তাঁর, ১৪887 7455051255 11 0106 1২67)915991)06 
গ্রন্থে লিখছেন, “রেনেশীস শিল্প এমন অনেক ভিনাসের মূর্তি তৈরি! করে যাতে মাদোনা ও 
মডলেনের আদল স্পষ্ট |” উইটকোয়ার (/10:0/67) 41010110900018] 191110010)155 
ঠা) 005 4১8৪ ০06 [1007921৩2গ্রন্থে লিখছেন, “শ্রীস্টকে আগে ক্রুশবিদ্ধ মানবত্রাতা রূপে 
দেখা হোত, এখন দেখা হল সঙ্গতিব সবঙ্গিসুন্দর প্রতীকরূপে ।” প্যানোফস্কি 745877175 
1) 086 ৬1509] 45 গ্রন্থে দেখাচ্ছেন, ড্যুরাব আপোলোকে আডামে এবং আড়ামকে 
রীস্টে রূপান্তবিত কবেছিলেন । নিও-প্লেটোনিক ভাবধাবা মিকেলেঞ্জোলোর ভাক্র্য ও 
চিত্রকলাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তাব কথা অজানা নয় । জড় থেকে অধ্যাত্মস্তরে 
উত্তরণের আকুতি সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদ জোডাঃপূজা-বেদী জোড়া ফ্রেক্কোতে ঈভের 
সৃষ্টি থেকে কুমারীমাতাব সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। 

আর এক জায়গা রেনেশাঁস ও মধ্যযুগেব পার্থক্য ছিল-_তা একাধাবে অতীতের 
পুনরুদ্ধার ও প্রকৃতির আবিষ্কাব | লেওনাদোঁ দা ভিঞ্চি ক্লাসিক্যাল শিল্প বা শিল্পশান্ত্র থেকে 
তাঁর আদর্শ নেননি শুধু, তিনি বৈজ্ঞানিকের আগ্রহ, নিষ্টা ও নৈর্যক্তিকতা নিয়ে প্রকৃতির 
অন্তবে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন । উইনডসর প্রাসাদে রাজকীয সংগ্রহশালা তাঁব যে 
অমূল্য ড্রইংগুলি বযেছে তা দেখলে মনে হয় স্বযং প্রকৃতি যেন তাঁব অন্তবসি স্তরের পর স্তব 
অনাবৃত করছেন লেওনাদেবি বিমুগ্ধ চোখের সামনে । অথচ যখন তিনি 'শেষ ভোজনের' 
প্যানেল আঁকছেন যেন শাবীবিক বাস্তবেব সঙ্গে মনস্তাত্বিক বাস্তব মিশে গছে, আর সব 
ব্যাপ্ত করে বিরাজ করছে এক মিস্টিক অনুভূতি | 

অতীত ও বর্তমানেব, আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিকের সেতুবন্ধন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিন্তার 
মধ্যেও লক্ষণীয় । অর্থ ও পরমার্থ, মানব ও ঈশ্বব, ব্যক্তি ও সমাজ, বহিঃ ও অস্তঃপ্রকৃতি 
উভয় কোটিকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা ভারতেব স্বকীয সমন্বয়ী প্রতিভা দিযে । প্রায় 
এক শতাব্দী ধরে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উপনিষদ নিয়ে ভাবনার একটা সমাজতাত্বিক 
কাবণ ছিল । রামমোহনে এর সূত্রপাত, বিবেকানন্দে পরিণতি | কিন্তু তাঁরা উপনিষদ বা 
বেদান্ত সূত্র পড়েছেন শঙ্কব-ভাব্যেব ঠুলিতে চোখ রেধে নয়, বাইরের পৃথিবী, যুগের 
প্রয়োজন, সব দিকে নজর রেখে । 

পথিকৃৎ বলে রামমোহনের কাছে নিপুণ, নিরাকাব ব্রন্মোপাসনাই সত্যধর্ম বলে মনে 
হয়েছিল । মূর্তিপূজা, অবতারবাদ, পুরোহিতেব শাসন, লোকাচার তাঁর কাছে শুধু যুক্তিবিরুদ্ধ 
নয়, সাধারণ বুদ্ধিবিরুদ্ধ, বলে প্রতীয়মান হয়েছিল । নিরাকার নিুণ ব্রদ্মের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
তিনি সংশ্রহ করেছিলেন অদ্বৈতপন্থী উপনিষদগুলি থেকে । যজুর্বেদ বলেছেন, তাঁর 
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প্রতিমা নেই । মাণুক্য বলছেন, তিনি অচিস্ত্য, শুধু “একাত্ম প্রত্যয়সার' ৷ কঠ বলছেন, বাক্য, 
মন, চক্ষুর অগোচর তিনি । কি করে তা হলে মূর্তির মধ্যে তাঁকে ধরবো ? কেন উপনিষৎ 
বলছেন, “লেদম্‌ যদিদমুপাসতে”__যা পূজা করছ তা ব্রহ্ম নয়। রামমোহন তাই 
বৃহদারণ্যকের মহাবাক্য “অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অনুসরণ করে স্থির করেছিলেন- আত্মোপাসনাই 
শ্রেষ্ঠ উপাসনা । 

এ সব কথা মুষ্টিমেয় জ্ঞানমার্গী সাধকের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও বিপুল জনসাধারণের 
পক্ষে অনধিগম্য | রামমোহন অধিকারীভেদ স্বীকার করতেন না বলে মনে হয় । কিন্তু তা 
অতি বাস্তব সত্য । নিপ্ডণ নিরাকারের ধ্যান কি দুরূহ গীতায় তা বারবার বলা হয়েছে। 
রামকৃষ্জ দেখালেন, ঘূর্তিপূজা কেবল দুর্বলাধিকারীর আশ্রয় নয়, জ্ঞানমার্গীর পক্ষেও 
চিত্তশুদ্ধির সোপান | “যতক্ষণ দেহাত্মবোধ, আমি, তুমি বোধ আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে 
বোধ আছে, ততক্ষণ সগুণ ব্রন্দকে মানতে হবে ।” নিপ্ডণ ও সগুণ নিত্য ও লীলার 
খেলা- “নিত্য ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য |” সাধনার বিভিন্ন স্তরে কখনো দ্বৈত, 
কখনো অদ্বৈতের প্রয়োজন হয় । ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর বলেই তাঁর স্বরূপ নিয়ে কলহ । 
একবার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হলে সব সংশয় ছিন্ন হয়ে যায় | ভক্তিবাদীর চোখে এই'তো রাধা 
ও কৃষ্ণের বিরহ-মিলনকথা । রবীন্দ্রনাথ মূর্তিপূজার বিরোধী হলেও সীমা ও অসীমের 
বহস্যের কথা বারবার বলেছেন | গোরার সেই অনবদ্য উক্তি মনে পডে, “আকাবের রহস্য 
কে ভেদ করতে পেবেছে ?” 

বিবেকানন্দ উপনিষদ থেকেই গুরুর সমন্বয সিদ্ধান্ত আবও বিশদ করেছিলেন । ছান্দোগ্য 
বলছেন, “সর্বং খন্থিদং ব্রন্ম' । ঈশা শুরুই করেছেন, “ঈশাবাস্যমিদং সর্ব" | কঠ বলেছেন, 
ব্রহ্ম “ব্পম, পম, প্রতিকপম্‌ বভূব” | বৃহদারণ্যক নেতি নেতি কবেও স্বীকার করেছেন 
'ঘ্বোবাব ব্রহ্মণো বপ মূর্তপ্চ বামূর্তঞ্চ ।” ব্রহ্ম সৃষ্টিতে অনুস্যৃত, ক্ষুব যেমন ক্ষুরাধারে । তিনি 
সৃষ্টি ওতপ্রোত-_“এতস্মিন্‌ নু খন্বাক্ষবে গার্গি, আকাশ ওতশ্চপ্রোতশ্চ |” জীব ও জগৎ 
পর্মরূপ উর্ণনাভের উর্ণাঁ ব্রন্মরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ । তাই খকবেদ ব্রন্মকে সহজ শীর্ষ সহস্র 
চক্ষু, সহম্রপাতরূপে দেখেছিলেন | শিব ও জীবেব স্ববপত কোন পার্থক্য নেই। 

রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যস্ত উপনিষদ পাঠ থেকে কি,শিখলেন উনবিংশ 
শতাবীর মনীবীরা ? শিখলেন, কোন কিছুই অবাস্তব নয, সবই সেই পবমবস্তুর প্রকাশ বলে 
বাস্তব । মায়া শঙ্কবকথিত অবিদ্যা নয়, ঈশ্ববেব অনির্বচনীয সৃষ্টিশক্তি । ঈশ্বর 
'আনন্দরূপমমৃতম্‌*, তাই জগতেব আনন্দ যজ্ঞে আমাদের সকলেব নিমন্ত্রণ । তিনি অনস্ত 
জ্ঞান, তাই নানা পথে, এমনকি যুক্তি ও পরীক্ষাব পথে, তাঁকে খুজতে হবে । বিজ্ঞান ও যোগ 
প্রতিবাদী নয়, পরিপূরক | তিনি অরূপ হয়েও রূপে রূপে প্রতি রূপে বিভাসিত-__তা হলে 
জাতি, বর্ণ, দেশ নিয়ে বিতর্কের বা বিরোধেব অবকাশ কোথায় £ মানুষ বিত্ত দ্বারা তপ্পণীয় 
নয়, তাই ত্যাগ করেই ভোগ কবতে হবে । এসব বিচাব কবে যাঁবা জীবন গঠন করবেন 
তাঁদের কাছে তপস্যার অর্থ কৃচ্ছসাধন নয, লোকহিতে জীবনোৎসর্গ ; সংসার নয় মোহগর্ত, 
তা অহম্-এব উর্ধেব ওঠার সোপান , কর্ম নয় বন্ধনডোর, ফলত্যাগের মাধ্যমে তা হয়ে ওঠে 
উপাসনার নৈবেদ্য ; ধর্ম আর অযৌক্তিক দেশাচার থাকে না, হয় পূর্ণতার অনুধ্যান। 

জাতীয়তাবাদ স্ফুরণের জন্য উপনিষদের যুক্তি ও অধ্যাত্মচেতনা, কমোদ্যম ও ফলত্যাগ, 
আত্মবিশ্বাস ও এঁক্যবোধের প্রয়োজন ছিল । কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদ 
বুদ্ধিজীবীদের মর্মে প্রবেশ করার পূর্বে বড়ো হয়ে উঠেছিল জ্ঞানমার্গী নিবাকার সাধনা এবং 
তা বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে দূবে ঠেলে দিয়েছিল । দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রান্গধর্মে 


৫১ 


ভক্তিসঞ্চার করলেও তার মধ্যে ঠিক প্রাণ ছিল না, তাতে জনগণচিত্তস্পর্শরকারী আবেগের 
ছোঁয়া লাগেনি । জনগণের অধিকাংশ ছিল অনধিকারী । সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে উপনিষদ 
ছিল তাদের কাছে অলভ্য, পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবে বিচারবোধ সুপ্ত । তারা গড্ডলিকাবৎ 
পুরোহিত বা তাদের পৃষ্ঠপোষক ধনবান সমাজপতিদের নির্দেশে চলত- অন্ধেন নীয়মানা 
যথান্ধাঃ ৷ এদের প্রতিভূ ছিল রাধাকাস্ত দেবের ধর্মসভা, পরের দিকে দয়ানন্দের গৌরক্ষিণী 
সভা । 

এ সব পিছুটানের কথা স্মবণ করে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারকে 
শ্রুতি-স্মৃতির বচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । ইচ্ছে করলেই তাঁরা শুধু পশ্চিমী 
যুক্তিবাদ বা উপযোগিতাবাদের দোহাই পাড়তে পারতেন । বিদ্যাসাগর !তো' মানবতার 
দোহাই দিয়েওছিলেন । তবু দেখি তিনি পরাশর সংহিতার বচনের ওপর নির্ভর করেছেন 
বেশি । তারা দেখাতে চেয়েছিলেন সনাতন চিরস্তন অর্থে) হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রচলিত 
দেশাচার লোকাচারের কোন সম্পর্ক নেই। সেগুলো বরং হিন্দু রাজত্ব ও হিন্দুধর্মের 
অবনতির সূচক । আজ যুগপ্রয়োজনে তা বর্জন করলেও সত্যকার ধর্মের গায়ে কোন 
আঘাত লাগবে না । বানাডে একইভাবে চিন্তা কবেছিলেন ।-* ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর 
বুঝে বিবেকানন্দ সমাজসংস্কারের ওপরে ধর্মসংস্কারের, ঠিক তাও নয, প্রকৃত ধর্মবোধ 
উদ্দীপনের ওপর জোব দিয়েছিলেন । 

কিন্তু কয়েক হাজাব বছরেব পুবোনো হিন্দু ধর্মেব কোনটা সত্য ? কতটা সত্য £ 
রামমোহন ও বিবেকানন্দ বেছে নিষেছিলেন বেদান্তের এঁতিহ্য, দযানন্দ বেছে নিলেন 
বেদের । তিনি আর্ধেতব কোন যুগকে, কর্মকাণ্ডে বাইবের কোন জীবন্ার্দর্শকে, স্বীকাব 
কবতেন না। শুধু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম না, তিনি অদ্বৈততত্ব, গীতার ভক্তিবাদ, পুবাণের 
মূর্তিপূজা, সবই বর্জন কবেছিলেন! ইসলাম ও্রীস্টধর্ম তো।তাঁৰ আক্রমণেব মূল লক্ষা ছিল । 
তাঁর ঈশ্বব ইহুদীদেব জেহোভাব মত রুদ্র, ভযঙ্কব | তিনি পাপেব বিচাবক ও শাস্তিদাতা । 
তিনি আর্য ছাড়া আব কাউকে ত্রাণ কবেন না, ভালবাসেন না ।৩ 

যাঁরা কোনও পরিবর্তন চাননি, বাহ্যিক আচারকেই ধর্ম বলে আঁকডে ধবেছিলেন, তাঁরা 
বেছে নিষেছিলেন পঞ্চদশ-যোডশ শতকেব রঘুনন্দন-সংকলিত স্মৃতির যুগকে । এখানে 
মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগব যে স্মৃতির উপর সমাজসংস্কাবেব ভিত্তি বচনা কবেছিলেন তাব 
সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। সে ম্মৃতি গুপ্তযুগে রচিত হয়েছিল, বা তাব কিছু পবে, যখনও 
হিন্দুধর্মের জীবনীশক্তি, বিস্তাব শক্তি. বাইবের ভালো জিনিস গ্রহণ কবাব শক্তি এবং তা মুল 
প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে নেবাব শক্তি অবসিত হয়নি । রঘুনন্দনের স্মৃতি রচিত হযেছিল 
পাঠান যুগের শেষে, মুঘল যুগের আদিতে | তখন হিন্দুর চিন্তাধারার গতিশীলতা স্তব্ধ হযে 
গেছে, সমন্বয় প্রতিভা অবসিত, আত্মবক্ষার্থে তা কুর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছে । চৈতন্যের 
ভক্তি আন্দোলন যে উদার, মানবিক ধর্মের ও মুক্ত, গতিশীল সমাজেব স্বপ্ন বহন করে 
এনেছিল, তা বৃন্দাবন প্লাবিত করলেও নবদ্বীপকে স্পর্শ করতে পারেনি । বাঙালীর শক্তি 
সাধনা কৃষ্জানন্দ আগমবাগীশ ও বঘুনন্দনের অচলাযতনে আশ্রঘ নিল; বাঙালীব বৈষ্ণব ধর্ম 
গৌরনাগরবাদে ও সহজিয়া বৈষ্ণবাচারে পরিণত হল । 

নবদ্ীপের টোলে বেদান্তের ও নারদীয় ভক্তিসুত্রের ওপর উড়ল নব্যন্যায়ের বিজয় 
বৈজয়ন্তী । এই ধারাই কলকাতার দলপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হয়ে ধর্মসভার 
রক্ষণশীলতার রূপ নিল । আগে মুসলমানদের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ কাজ 
করেছিল, এখন হ্রীস্টান,তথা পাশ্চাত্য, সংস্কৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ । 

৫. 


বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা চতুর্থ এক এঁতিহোর সন্ধান পেলাম ১৮৭০ সালের পর 
থেকে । এটা বেদ, বেদান্ত বা অবাচীন স্মৃতির এতিহ্য নয়, এর উত্স হল মহাভাবত, গীতা 
ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণতত্ব । এতে প্রয়োজনীয় সমাজসংস্কারকে ওপর থেকে চাপিয়ে দেবার 
প্রয়াস নেই, আবার হাজার হাজার সই জোগাড় করে তা বানচাল করার জেদও নেই । মিল 
ও কৌঁৎ-এর তত্ব প্রয়োগ করে বঙ্কিম হিন্দু ধর্ম বিশ্লেষণ কবে দেখালেন, এক নিবাকার নিপুণ 
ব্রহ্ম উপাসনা হিন্দু ধর্মের শেষ কথা নয় । “এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ ।” 
ভক্তিশাস্ত্রই তার শেষ কথা । দ্বিতীয়ত, এ ধরনের উপাসনা সকলের জন্য নয়, মানবের সব 
বৃন্তিও তাতে তৃপ্ত হয না । মাবার “হিন্দুধর্মে ঈশ্বব ভিন্ন দেবতা নাই ।” ধর্মতত্ব' গ্রন্থে ও 
প্রচাব পত্রিকায় “দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দেখালেন, বহু দেববাদ ও বিভূতি, 
দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম নয় । ব্যক্তির সবঙ্গিণ বিকাশে ও সেই বিকশিত ব্যক্তিত্ব 
মানবহিতে উৎসর্গে হিন্দুধর্মের সারতত্ব নিহিত | তিনি এর নাম দিলেন “অনুশীলন' ধর্ম । 
নিন্নাধিকারীর জন্য তিনি সাকাব পৃজাব প্রযোজন মেনে নিলেন, বিশেষত তাতে মানুষের 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি তৃপ্ত হয় বলে । অবতারবাদেব নতুন ব্যাখ্যা দিলেন তিনি | তাঁর অবতার 
মনুষাদেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর নন, রা পুকষোত্তম যিনি সুকঠিন 
প্রয়াসে পূর্ণতা লাভ কবেছেন এবং মানবহিতে নিজেকে উৎসর্গ কবেছেন । এব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
হলেন মহাভারতেব শ্রীকৃষ্ণ । বুদ্ধ বা যীশুর মত তিনি সংসার ত্যাগ কবেননি, সংসারের 
সকল দুঃখ বীবেব মত বহন কবেছেন, সকল কর্ম করেছেন নিরাসক্ত চিত্তে, যে যুদ্ধের তিনি 
সাবথি তা ধর্মযুদ্ধ, তার উদ্দেশ্য ধর্মবাজ্য স্থাপন | গীতাব আদর্শ পুরুষকে ভাবতীয জনচিত্তে 
নতুন আলোয উদ্ভাসিত করে বঙ্কিম ক্রেব্যগ্রস্ত অদ্জুনদের ডাক দিলেন কর্মফল ত্যাগ কবে 
মহাভারতেব স্বপ্ন সফল কবাব জন্য নতুন এক কুরুক্ষেত্রেব দিকে অগ্রসব হতে । তাঁর এই 
দুঃসাহসিক কল্পনা পববর্তী যুগকে প্রভাবিত কবেছিল | তিলক, অরবিন্দ, লাজপৎ-এব মত 
হিন্দু চরমপন্থীবাতো বটেই, ব্রাহ্ম বিপিন পাল ও ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধবও তাব ব্যতিক্রম নন । 

হাবার্ট স্পেন্সার- অনুসাবী বঙ্কিমেব দেশগ্রীতি কিন্তু মানবগ্রীতি (তাঁর ভাষায “জাগতিকী 
প্রীতি')র সোপান মাত্র এবং সে মানবগ্রীতি আবার ঈশ্বর ভক্তিব ফল । দেশপ্রীতি তাঁর 
কাছে শেষ কথাও নয়, ধর্মের বিকল্পও নয | উভয়কে এক করলে কি বিপত্তি দেখা দেয় সে 
বিষয়ে সত্যানন্দের গুরু আমাদৈর সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। কিন্ত সব সতর্কবাণী উড়ে 
গেল 'বন্দেমাতরম্” সঙ্গীতের উন্মাদনায় । দেশকে দুর সঙ্গে একাত্ম কবে দেখার ফলে যে 
প্রবল আর্রেগ হিন্দু মানসে সঞ্চারিত হল তাই জাগাল মুসলিম মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া । 
বঙ্কিমকে মুসলিম-বিদ্বেধী মনে করা হল । কিন্তু “সীতারামে' ফকিব ও সীতাবামের 
কথোপকথন যাঁরা পড়বেন তাঁরা দেখবেন বঙ্কিমের মানবপ্রীতিতে মুসলমানের স্থানও আছে 
কাবণ মুসলমানও জগদীশ্বরের সৃষ্টি ৷ যেখানে শুভবুদ্ধি ও সৎকর্মেব মাত্রা লঙ্ঘিত হয়েছে 
সেখানে হিন্দু মুসলমান কেউই তাঁর কশাঘাত থেকে রক্ষা পানি | “বাজসিংহেক আলমগীর 
চরিত্র বা “আনন্দমঠেক সন্তানদের কিছু মুসলিম-বিদ্বেষী শব্দ প্রয়োগ দেখে আমরা ভুলে যাই 
পশুপতির উচ্চাকাঙক্ষা, ভবানন্দের ব্রত্চ্যুতি, সীতাবামেব যৌনমোহ ও গঙ্গারামের 
বিশ্বাসঘাতকতা তিনি ক্ষমা কবেননি | ইংবেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার যে দুর্জয় সাহস 
মীরকাশিম দেখিয়েছিলেন তা রাজসিংহের বীরত্বের চেয়ে কম প্রশংসা পায়নি ; কতলু খ 
জঘন্য, কিস্ত তার কন্যা আয়েষা “রমণীরত্ব' ৷ জেব উন্নিসার উত্তরণ যত সহানুভূতির সঙ্গে 
তিনি দেখিয়েছেন, শৈবলিনীর প্রতি ততটা নয়। 

তবে এতসব কথা তলিয়ে বোঝার ক্ষমতা বা ইচ্ছা অরবিন্দের ছিল না । “আনন্দমঠে'র 
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সত্যানন্দ মহ্ন্্রকে মায়ের তিনমূর্তি দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে “মা যাহা 
হইয়াছেন” “হৃতসর্বস্বা তাই নগ্নিকা”- সেই কালীর মধ্যে অরবিন্দ দেখেছিলেন ব্রিটিশ 
শোধিত ভারতকে । পত্তবী মৃণালিনী দেবীকে লেখা (৩০ আগস্ট ১৯০৫) চিঠিতে পড়ি,“মার 
বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে £ 
নিশ্চিতভাবে আহার করিতে বসে-না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায় ?” “আনন্দমঠের 
কাহিনীকে তিনি ইংরেজদেব বিরুদ্ধে নতুন সস্তানদল গঠনেব কাজে লাগাতে চেষেছিলেন । 
বঙ্কিম সত্যানন্দের গুরুর মুখ দিয়ে যতই জড় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারে ও জাতীয়তাবোধ 
জাগবণে ইংরেজদের প্রয়োজনীয়তাব কথা বলুন না কেন, অরবিন্দ তার গুরুত্ব দেননি । 
তিলক বা তিনি ইংরেজদের প্রতি সুবিচার করতে বসেননি-_নীতিবাদ প্রচারও তাঁদের লক্ষ্য 
ছিল না। বঙ্কিমের দু দশক পরে লেখা তিলকের গীতাভাষ্যে ধর্মরাজ্য স্থাপনার্থ ধর্মযুদ্ধে 
কোন পন্থাই অন্যায বলে পরিত্যক্ত হয়নি । ১৮৯৭ সালের শিবাজী উত্সবে আফজল খাঁর 
হত্যাকাণ্ড তিনি কৃষ্ণের উক্তি দ্বারাই সমর্থন কবেছিলেন । 

বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও চরমপন্থীবা একই ধরনের অপব্যাখ্যা করেছেন এবং একই 
উদ্দেশ্যে । 'যত মত তত পথের প্রবক্তা বামকৃষ্জেব প্রিযতম শিষ্য বিবেকানন্দেৰ প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতোর প্রকৃতি বুঝতে ও তাদের সমন্বয় করতে কোনদিনই ভুল হয়নি | পশ্চিমকে তিনি 
দিয়েছিলেন সত্য। ত্যাগ ও প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি রামকৃষ্ণেব অমর বাণী ও জীবনাদর্শ, 
অদ্বৈত ও যোগের তত্ব , আবার প্রাচ্য আনতে চেয়েছিলেন পশ্চিমেব বীর্য, কমেদ্যিম, 
সুকঠিন শৃঙ্খলাবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দুঃখমোচনেব নিবলস প্রযাস | তিনি 
এমন এক ধর্ম প্রচাব কবতে চেয়েছিলেন যা সকল ভূতেব মনের উপযোগী--“সমভাবে 
দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে মরমী এবং কর্মপ্রেবণাময,” যার লক্ষ্য 
বহিঃপ্রকৃতি ও অস্তঃপ্রকৃতির জয় এবং আত্মাব ব্রন্মস্বরূপ ব্যক্ত করা । পূর্ণ মানবগঠনের এই 
স্বপ্ন শুধু ভারতের জন্যই তিনি দেখেননি, বিশ্বেব জন্য দেখেছিলেন । এখানে গোঁড়ামি, 
শ্রেয়োবোধ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের স্থান নেই। ইউরোপকে সত্বের ও ভাবতকে রজের 
সাধনাধ প্রবুদ্ধ করতে পারস্পরিক বোঝাপড়া, লেনদেন প্রয়োজন একথা বুঝেছিলেন বীর 
সন্ন্যাসী | অথচ চবমপন্থীরা তার ভুল ব্যাখ্যা করলেন । পশ্চিমেব যে সব দোষ বন্ধুর মত 
তিনি দেখিয়েছিলেন, সেগুলির উপর জোর দেওয়া হল, আর “কলম্বো থেকে আলমোড়া”র 
বন্তৃতাবলীতে প্রাচ্যের যে সব দোষত্রুটি তিনি তীব্র কশাঘাতে জর্জব করেছিলেন তা চেপে 
যাওয়া হল । সন্দেহ নেই তিনি আমাদেব জাতীয়তাকে দিয়েছেন প্রবল পৌরুষ, অদ্বৈতের 
অভীঃমন্ত্র, শিখিয়েছেন “আমরা মাযের জন্য বলিপ্রদত্ত” | তার চেষেও বডোকথা, বঙ্কিমের 
যে দেশ ছিল কবিব কল্পনা, তাকে তিনি দিয়েছিলেন রক্ত, মাংস, মজ্জা | যে দেশ তাঁর 
শৈশবেব ত্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী তা মূর্খ অস্ত্যজ, দরিদ্রের 
দেশ__তাকে অন্নদান, আরোগ্য দান, জ্ঞান দান করতে হবে । তবেই আসবে আত্মজ্ঞান । 
তখন যে শক্তির সৃষ্টি হবে তার সামনে জাতপাত, শ্রেণী, সাম্রাজ্য কোন বিভেদ, বাধাই 
টিকবে না। অববিন্দ ও পাল এর গুরুত্ব বুঝলেন না ; বললেন, মানুষ তৈরি করা ধর্মের 
চেয়ে বড়ো কথা স্বরাজ | রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে কোন সমস্যার সমাধানই 
হবে না; এবং সে সমাধান শুধু ইংরেজবহিষ্কারে নয়, পশ্চিমী সভ্যতার বহিষ্কারেই সম্পূর্ণ 
হবে । বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে চাননি, নিবেদিতাকে এ বিষয়ে সাবধান 
করে দিয়েছিলেন; অথচ জনসমর্থন সংগ্রহ করতে অরবিন্দ ও তিলক হিন্দুধর্মকে কাজে 


লাগালেন এবং অন্য ধর্মের সমর্থন হারালেন । যে কুলি মজুর মেথরকে ঝোপড়ি থেকে 
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বেরিয়ে এসে নতুন সমাজ গড়তে আহান করেছিলেন বিবেকানন্দ*তারা ভদ্রলোক ও উচ্চ 
জাতির (বিশেষত ব্রাহ্মণের) বহু পেছনে আসন নিল ।৩£ 

ইংরেজদের জাত্যাভিমানের পেছনে চরমপস্থীরা দেখেছিলেন টিউটনিক জাতিকুলের 
শ্রেযোমন্যতা । আর্য শ্রেয়োমন্যতা জাহির কবে উত্তর দিতে চেষেছিলেন তাঁরা | এখানে 
তাঁদের গুরু দয়ানন্দ স্বামী | বঙ্কিম বেদকে হিন্দুধর্মের মূল বলে স্বীকার করলেও শীর্ষ বলে 
মনে করেননি | বিবেকানন্দ তো কর্মকাগ্ডকে “অপরা বিদ্যা মনে করতেন । অথচ দয়ানন্দের 
কাছে বেদ ঈশ্বরের বাণী, তার মধ্যে শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ও শেষ কথা নেই, আছে 
জড়বিজ্ঞানের সকল তথ্য । বেদ ব্যাখ্যায় দযানন্দ ম্যাকসমূলাবকে তো অবজ্ঞাই করতেন, 
এমনকি সায়নভাষ্যও সব জায়গায় মানেননি | তাঁর মতে খকবেদ আদৌ প্রকৃতি দেবতার 
উদ্দেশ্যে ছন্দোবন্ধে নিবেদিত প্রার্থনা নয, তা একেশ্বরবাদের প্রথম ও পূর্ণ রূপ, এবং তার 
পবে হিন্দুধর্মেব যা কিছু বিবর্তন হয়েছে-_বেদান্ত থেকে শুরু করে পৌরাণিক হিন্দু 
ধর্ম+ সবই ভ্রান্ত এবং বর্জনীয | অরবিন্দ এব মধ্যে আর্ধ পৌকষের অনমনীয় দৃু*'তা লক্ষ্য 
করেছেন, যা সকল চিস্তাঝটিকাব মধ্যে অচল, অটল । কিন্তু “সত্যার্থপ্রকাশ'-এ আপন মত 
প্রতিষ্ঠা করাব জনা ভুল ইতিহাস ও মনগড়া মিথের যে সংমিশ্রণ দয়ানন্দ করেছিলেন তাও 
কি বৈজ্ঞানিক বলে মানতে হবে ? দেবদেবীর মৃর্তিপূজা বর্জন কবে গোমাতার পুজা ব্যবস্থা 
করা কতখানি যুক্তিযুক্ত ? কতখানি সম্ভব ছিল আধুনিক ভারতে শত শত তপোবন বানিয়ে 
আহোবাত্র বৈদিক যজ্জেব অনুষ্ঠান? বা ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞান চচাঁ বন্ধ করে 
গুককুল-সম্মিত সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠ £ হাজাব বছব ধরে যে ইসলাম ভারতের মাটিতে বাসা 
বেধেছে, হিন্দুদেব সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান কবেছে, তাদের বাদ দেওয়া বা তাদের 
সবাইকে ধমস্তিরিত করাই কি ধর্ম হত ? ইহছুদীসুলভ অসহিফুণুতার চিহ্ন চরমপন্থীদের চিন্তায় 
বয়ে গেছে। 

দযানন্দেব দেখাদেখি অন্যরাও এ খেলায় যোগ দিলেন । তিলক আর্য আগমনের 
ইতিহাস চার হাজার শ্রীঃ পুঃ-এ, নিয়ে গেলেন, তাদের আদি বাস উত্তর মেরুতে ছিল তা 
প্রমাণ করলেন । পঞ্জাবে আর্যধর্ম ছড়িয়ে পড়ল, লাজপৎ তা বরণ কবলেন । আর্ধসমাজীরা 
শুদ্ধিব মাধ্যমে অহিন্দুদেব হিন্দুত্ব দিতে গিয়ে মুসলিমদেব সন্দেহভাজন হল । মোগল, 
আফগান, ইংরেজদের হাতে বারংবার পরাভূত পাঞ্জাবী পৌকষ এই ভাবে মনস্তাত্বিক ক্ষতি 
প্বণ আদায় করতে চাইল । 

চরমপন্থীরা এমন এক আদর্শভারত রচনা করতে চেয়েছিল যার ধমনীতে আর্যরক্ত 
প্রবাহিত, যার ধর্ম হিন্দু এতিহ্যাশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণের মত অতিমানব ও শিবাজীর মত যোদ্ধা 
গডেছেন যার গৌববময় ইতিহাস । রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব (দিক দিয়ে তার 
অবদান প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ । বিপিন পাল বললেন, “বর্ণকে সহনীয় করেছিল আশ্রম", 
অরবিন্দ বললেন, “আত্মাব কল্পনা সকল বিভেদপ্রবণতা দূৰ করবে ;” উভয়ে বললেন, 
প্রাচীন ভারতেব রাষ্ট্র ব্যবস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার মত মহৎ কিছু আজও পশ্চিমে গড়ে 
ওঠেনি । ১৯০৫ সালে শামা শাস্ত্রী আবিষ্কৃত কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র হিন্দু রাজনৈতিক 
প্রতিভার চরম প্রমাণ | তাঁদের বিশ্বদর্শনে পশ্চিমী সভ্যতা বস্তুবাদের বিষে জীর্ণ । তাকে 
পুনরুজ্জীবিত করতে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার ভেষজ চাই | বিবেকানন্দের আমেরিকা 
অভিযান পথ প্রস্তুত করেছে৷ স্ববাজ লাভ সে পথ প্রশস্ত করবে । পশ্চিমের স্বার্থেই চাই 
ভারতের স্বাধীনতা । রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন এ ধরনের বিশ্ববীক্ষার মোহে পড়েছিলেন, তার 
প্রমাণ__-ভারতবর্ষ', ব্যাধি ও প্রতিকার,', “ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি প্রবন্ধ, 'নৈবেদ্যের' বছু কবিতা | 


৫৫ 


কিন্তু ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসে দেখি তাঁর মোহভঙ্গ হচ্ছে, অন্ধ, আত্মস্তরী, 
প্রচারবাদী দেশপ্রেমের উর্ধেব এক উদার, সর্বজনীন, সমন্বয়বাদী, দেশপ্রেমের সন্ধান তিনি 
পাচ্ছেন 1৩৩ 


॥৫॥ 


চিন্তার দিক থেকে চবমপস্থাব যতই প্রস্তুতি থাকুক, কার্জনের নীতি তাকে দানা বাঁধতে 
সাহায্য করেছিল । উনিশ শতকের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক সংকটের মুখে পড়ে । তার 
প্রধান কারণ ফবাসী ও কশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দিতা ছাডাও তাকে জামনি সাম্রাজ্যবাদের 
সম্মুখীন হতে হয় এবং পশ্চিমে আমেরিকা ও প্রাচ্যে জাপানের মত দুটি প্রবল শক্তির 
অভ্যুদয় হয । কিপলিং-এব বহু কবিতায, বিশেষত ভিক্টোরিযার হীবকজয়ন্তী অনুষ্ঠান 
উপলক্ষ্যে লিখিত [90955107,91-এ+ এই উদ্বেগ ধবা পড়ে । যাঁরা এ দুযোগগে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের পালে নতুন কবে হাওয়া লাগাতে চাইলেন তাঁদেব মধ্যে কাজন অন্যতম | 
ভারতসচিবের সহকাবীরূপে তাঁর হাত দিযে ১৮৯২ সালের শাসন সংস্কাব আইন পাশ 
হয়েছিল । তখন থেকেই তিনি কংগ্রেসবিবোধী, হিন্দুবিবোধী, খানিকটা বাঙালীবিরোধী 
মনোভাবের শরিক | ধর্মপ্রচাবকেব যে বিশ্বাস ও উদ্যম নিষে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করতেন 
তিনি তাব মধ্যে শাসিতেব প্রতি সহানুভূতিব কোন স্থান ছিল না। ভাবতীযদের চবিত্র, 
সততা ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ধাবণা ছিল খুব খারাপ | কংগ্রেসকে তিনি মবণাঘাত 
দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন । ূ 

স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক কলকাতা পৌবসভার গঠনতন্ত্বেব ওপর আঘাত হেনেই তাঁর 
অভিযান শুরু হল । তাব আগেই এ বিষয়ে এক বিল এসেছিল | তিনি তা সংশোধন কবে 
যে নতুন বিল খাডা কবলেন তাতে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো একশতের জায়গায় পঞ্চাশ | তার 
মধ্যে নিবাঁচিত ভাবতীয় ও মনোনীত ও নিবাঁচিত সবরকমেব ইংরাজদেব সংখ্যা হবে সমান 
সমান-_২৫ করে, কিন্তু সভাপতি হবেন একজন ইংরাজ । ইনিই আবার পৌবসভায গৃহীত 
নীতি কার্ষে পবিণত করবেন | কাউন্সিল ও সভাপতিব মধ্যে থাকবে রারোজনের এক 
জেনারেল কমিটি, সেখানে নিবাঁচিত ভারতীয়দের সংখ্যা মাত্র ৪ ।-বলা বাহুল্য, এর মুখ্য 
উদ্দেশ্য, কলকাতাব বন্ুব্যাপ্ত ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ__এবং তাও অনেকটা 
ভারতীয়দেব দেওয়া কবে । এর আবেকটা দিক ছিল | ১৮৯৩-৯৯ সালেব মধ্যে যাঁরা 
বাংলাব আইন পরিষদে নিবাঁচিত হয়েছিলেন, তাঁদেব ঘাঁটি ছিল পৌবসভা ও মফঃম্বলের 
মিউনিসিপ্যালিটি । সুরেন্দ্রনাথ বিপদ বুঝতে পেরে সদলে পদত্যাগ করলেন । 

দ্বিতীয আঘাত পডে শিক্ষার ওপর । যে ব্যবস্থা চালু ছিল কেউ তাকে আদর্শ বলবে না। 
“শিক্ষার হেবফেব' ও “তোতা কাহিনীতে ববীন্দ্রনাথ তাকে ব্যঙ্গ করেছেন । প্রাথমিক শিক্ষার 
অবনতি, মাতৃভাষার মাধ্যম পরিহার, শিল্প শিক্ষার অভাব, যৌথ জীবনহীন (অনেক ক্ষেত্রে 
আবাসহীন) বিশ্ববিদ্যালয়, আইনজীবী-পরিকীর্ণ সেনেট, ব্যক্তিগত লাভের জন্য পরিচালিত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও আইন কলেজ-_এ-সব্‌ কথা রূঢ় হলেও সত্য । বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ন্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থাও ছিল না । কিন্তু প্রতিকারার্থ কার্জন যা নীতি 
নিলেন তা আরও মারাত্মক | সিমলায় তিনি যে শিক্ষা সম্মেলন ডাকলেন তাতে কোন 
ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না । যে শিক্ষাকমিশন গঠিত হল তাতে প্রথমে কোন হিন্দু 
প্রতিনিধিও ছিল না। সবাই ভাবল পৌরসভার মত উচ্চশিক্ষাও হবে সরকারী 


৫৬ 


প্রতিষ্ঠান-_বিশ্ববিদ্যার মুক্তঅঙ্গন নয়, আমলাতান্ত্রিক নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র | র্যালে 
(ছ২৪151517) কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কাব অনেকেব উদ্বেগ সঞ্চার কবল । সব দ্বিতীয় 
শ্রেণীব কলেজ তুলে দিলে মফঃম্বলের ছেলেবা কোথায় পড়বে ? আইন কলেজ তুলে দিলে 
উচ্চাশী ভারতীয়দের স্বাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্র কি সংকুচিত হবে না ? ন্যুনতম বেতনহারের 
ফলে গরীব ছাত্ররা বঞ্চিত হবে না? গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায এদেব কথা তুললে কার্জন 
সবকারী ফাইলে মস্তব্য করলেন, “আমরা তোএদেরই বাজনৈতিকভাবে দমন করতে চাই 1” 

শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবাদে শেষ পর্যস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীব কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথের আইন 
কলেজ টিকে গেল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়েব যা শাসনতন্ত্র ঠিক হল তাতে ইউরোপীয 
সংখ্যাগবিষ্ঠতা ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কাষেম হল | সেনেটেব ১০০ জন সভ্যের মধ্যে 
৮০ জনেব মনোনয়নের ভার পড়ল বডলাটের ওপব । ইউরোপীয় সভ্যব সংখ্যা হল ৫৪ | 
সিণ্ডকেটকে দেওযা হল কলেজেব স্বীকৃতি দান ও হবণেব ক্ষমতা । সবেপিবি বইলেন 
সাহেব শিক্ষাঅধিকতাঁ। বিলের বিরোধিতা করে গোখুলে বললেন, “এতে বিশ্ববিদ্যালয 
সবকাবী বিভাগে পবিণত হবে |” ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন এ ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন 


নবমপন্থীদের সহযোগিতা নীতি আবাব লাঞ্রিত হল, 01610192] 99075 
/1706170076101 4004 | এই আইনেব বলে অসামবিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশনার জন্য 
সংবাদপত্রকে দগুনীয কবা হয়। কার্জন চেযষেছিলেন কোন অবস্থা কেউ যেন 
আমলাতন্ত্রের সমালোচনা না করে | এ নীতি প্রেস স্বাধীনতাব পবিপন্থী বলে তুমুল আপত্তি 
উঠল | চবমপন্থীবা বিনামূল্যে এক বিবাট প্রচাবমাধ্যম হাতে পেয়ে গেলেন । 

নানা কাবণে যে সব অসন্তোষ ঘনীভূত হচ্ছিল তা ফেটে পড়ল বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ কবে । 
নরমপন্থীদের অববোধ বিপুল আবেগেব বন্যায ভেসে গেল । অবশা কার্জনই বঙ্গভঙ্গেব 
প্রথম প্রস্তাব দেননি | যখন বাংলা প্রেসিডেন্সী ১৮৫৪ সালে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয 
তখনই তাব আযতন ছিল ২,৫৩,০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ | ওডিশাব 
দুভিক্ষের সময প্রশ্ন ওঠে এতবড প্রদেশেব সুশাসনেব জনা কি কবা উচিত | জন লরেন্স 
তখন বডলাট । বাংলাকে বোম্বাই বা মাদ্রাজের মত করাব বিরুদ্ধে মত দিযে তিনি বলেন, 
বাংলাব কিছু অংশ, যেমন আসাম ও তার সন্নিহিত জেলাগুলিকে, আলাদা কবে দেওয়া 
যেতে পারে । ১৮৭৪ সালে বাংলাভাষী সিলেট, কাছাড ও গোযালপাড়া জেলাসহ আসাম 
এক স্বতন্ত্র চীফ কমিশনারেব অধীন প্রদেশ বলে ঘোষিত হল । কিন্তু এই ক্ষুত্র প্রদেশে কোন 
সিভিলিযান যেতে রাজি হল না। তখন চীফ কমিশনাব উইলিযম ওয়ার্ড ১৮৯৬ সালে 
প্রস্তাব দিলেন চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলাকে আসামেব সঙ্গে যুক্ত করা 
হোক। প্রবল প্রতিবাদেব ফলে তা কার্যকর করা গেল না। 

১৯০০ সালে কাজন আসাম পরিভ্রমণে যান এবং চা-বাগানের মালিকবা উট্গ্রামে চা 
বফতানীর সুবিধার্থ বন্দব গঠনের দাবি তোলেন । এবপব ১৯০২ সালে নিজামের কাছ 
থেকে বেরাব পান তিনি | তখন তাঁব মনে চিন্তাব উদয হয বেবাব কি বোম্বাই-এর সঙ্গে, 
টট্টগ্রাম কি আসামের সঙ্গে জুডে দেওয়া উচিত ? তখনো বৈজ্ঞানিক সীমানাবিন্যাসের প্রশ্নটা 
বড়ো ছিল, বাজনৈতিক দৃবভিসন্ধি যুক্ত হয়নি । ১৯০২ সালে সি পিব চীফ কমিশনার ত্যাণ্ডু 
ফ্রেজাবের প্রস্তাব এল ওড়িশা ও সম্বলপুবকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে জুডে দেওয়া হোক । 
অন্যান্য আমলারা আলাদা প্রস্তাব দিলে ফরেজাব (এখন তিনি বাংলার ছোটলাট)-কে ভালো 
করে খসড়া তৈরি করতে বলা হল । ১৯০৩ সালের শেষে নানা আলোচনার পর রিজলে 
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পত্ররূপে এই দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হল । ঠিক হল ট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা 
ও মৈমনসিং জেলা আসামে যাবে, ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশে, বাংলা পাবে সম্বলপুর ও 
গঞ্জাম । এতে বাংলার লোক সংখ্যা কমবে এক কোটি নয় লক্ষ, আসাম প্রশাসনের সুবিধা 
বাড়বে, ওড়িশাবাসীরা এক শাসনাধীনে আসবে । নতুন দুটো কারণ দেখান হল-_€১) 
কলকাতার বিপজ্জনক প্রভাব থেকে পূর্ববঙ্গ মুক্ত হবে, (২) মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি 
ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার কবা সম্ভব হবে । এখানেই আমরা সাম্প্রদায়িকতার সুর শুনতে পেলাম । 

জন ম্যাকলেনের মত অনেকেই রিজলে-পত্রের বিরোধিতার পেছনে পূর্ববঙ্গের জমিদাব, 
বণিক, উকিল ও সংবাদপত্রের স্বার্থের খেলা দেখেছেন । হয়তো কিছুটা সত্য । কিন্তু 
জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যদি বঙ্গভঙ্গেব আসল কাবণ হয়, তবে বাংলাভাষী অঞ্চল বাদ না দিয়ে 
হিন্দী ও ওড়িযাভাষী অঞ্চল বাদ দেওয়া হল না কেন ? ক্যান্থেল ও কটনতো'সেই পরামর্শ 
দিযেছিলেন । আব অবিভক্ত বাংলাকে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মযাদা দিলে বাংলার ছোটলাট 
কাউন্সিলের সাহায্যে কি আবো ভাল শাসন চালাতেন না ? এতে কেন আপত্তি করলেন 
বিজলে ও অন্যান্য সিভিলিযান ? বাঙালীবা কাউন্সিলে ঢুকতে চাইবে বিজলেব এই ভয় 
কতটা সমূলক ? 

কার্জন বাঙালীব আপত্তিব পেছনে বাগাড়ম্বব ছাড়া কিছুই দেখেননি | অস্থাধী ভাবত 
সচিবকে তিনি লিখলেন, “বাঙালীরা নিজেদের এক মহাজাতি মনে কবে এবং এক 
বাঙালীবাবুকে লাটসাহেবের গদীতে বসাতে চায বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাব তাদেব এই স্বপ্নে সফল 
বপায়ণে বাধা দেবে । আমবা যদি তাদেব আপত্তিব কাছে নতি স্বীকাব কবি তবে ভবিষ্যতে 
কোনদিনই বাংলা ভাগ কবতে পাবব না এবং আপনারা ভারতেব পর্ব পার্থে এমন এক 
শক্তিকে জোরদাব কববেন মা এখনি প্রবল এবং ভবিষাতে বর্ধমান বিপদেব উৎস হযে 
দাঁড়াবে 15" 

ঠিক এই সময তিনি পর্ববঙ্গ সফব করছিলেন । মুসলমান প্রধান পর্ববঙ্গ সমর্থন না কবলে 
বঙ্গভঙ্গ কার্যে পরিণত কবা সম্ভব ছিল না। তাই দেখি পবিকল্পনা আরো ব্যাপক রূপ 
নিচ্ছে । বিজলে. ফ্রেজাব ও ইবেটসনের পবামর্শে তিনি বিজলে-পত্রে বর্ণিত জেলাগুলিব 
সঙ্গে জুডে দিলেন সমগ্র বাজশাহী বিভাগ (দাজিলিং বাদে, কিন্তু মালদা-সহ) ও ঢাকার 
বাকী জেলাগুলি । চট্টগ্রাম বিভাগ তো আগে থেকেই ছিল । রিজলেব মন্তব্য এ বিষয়ে 
আলোকপাত কবে “সংযুক্ত বাংলা শক্তিশালী | বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন দিকে মাকুষ্ট হবে ৷ 

ংগ্রেস নেতারা এ ভয় কবছেন । তাঁদেব আশঙ্কা নির্ভল এবং সেটাই এই প্রস্তাবেব সবচেষে 
বডো গুণ | আমাদেব অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বাজত্বেব বিরোধী এক সুসংহত দলকে 
টুকবো করে দুর্বল কবে দেওয়া ।”” কার্জন ঢাকাব বন্তুতায় ঘোষণা কবলেন- মুসলিমদেব 
হাতগৌরব পুনরুদ্ধাবেব জন্য আলাদা প্রদেশ বচনাই তাঁব লক্ষ্য | ঢাকাব নবাব সলিমুল্লাকে 
নামমাত্র সুদে এক লাখ পাউণ্ড ধাব দেওযা হল । বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক মাত্রা 
সুস্পষ্টভাবে যুক্ত হল । রিজলেব মন্তব্যে তির্কভাবে ও ফ্রেজাবের মন্তব্যে প্রকাশ্যে 
ফবিদপুর, বাখবগঞ্জ প্রভৃতি জেলার চবমপন্থী কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিতও করা হযেছে । 
নতুন প্রদেশে তাদেব দমন কবা সহজ হবে এমন আশা ছিল | 

কার্জন কংগ্রেসে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলেন । বঙ্গভঙ্গেব শেষ প্রস্তাবে বাংলা হারাল 
১৫টি জেলা ৷ ৯০ লক্ষ মুসলমান নিয়ে তার জনসংখ্যা দাঁড়াল £€ কোটি ৪০ লক্ষে । 
নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা হল ৩ কোটি ১০ লক্ষ, তার মধ্যে ১ কোটি 
৮০ লক্ষই মুসলিম | কিছুটা টালবাহানা কবে ভারত সচিব সম্মতি দিলেন । পূর্ণ প্রস্তাব 


৫১৮ 


১৯-এ জুলাই ঘোষিত হল এবং ১৬ অক্টোবর কার্যে পবিণত হল । 

অদূরদর্শী কার্জন বোঝেননি যে কি মারাত্মক অস্ত্র তিনি চরমপন্থীদের হাতে তুলে 
দিলেন । সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হবার আগেই “সঞ্জীবনী' বিদেশী বর্জনের ডাক দিল । 
যেদিন বাংলার বুক চিরে কার্জনের আঁকা দাগ পাকা হযে গেল (১৬ অক্টোবর), সেদিন 
“বন্দেমাতরম্‌' ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে দলে দলে বালকবৃদ্ধযুবা অরন্ধন ও 
বাখীবন্ধনের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনেব সুত্রপাত করল । 

কিন্তু কিভাবে “বাংলার মাটি বাংলার জল” এক হবে ? স্বদেশী আন্দোলন ত্রিধাবায় 
প্রবাহিত হয়েছিল । প্রথম ধারাকে বলা যেতে পাবে গঠনমূলক স্বদেশী | 'ম্বদেশীসমাজ' 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনেব গঠনমূলক কাজের কথা বিশদ কবেছিলেন । তাঁর প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল আত্মশক্তির উদ্বোধন । বয়কটকে তিনি মনে কবতেন নঞ্র৫খক- “বয়কট 
দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ 1৮০৯ যদি শ্রামে শ্রামে সমবায় প্রথায কৃষি, ব্যাঙ্ক ও 
বিক্রয ভাগার গড়ে ওঠে, যৌথ খামাব তৈবি হয়, গ্রামীণ শিল্প শেখাবাব বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয, সবেপিবি জমিদার-মহাজন-আদালতেব পেযাদা ও পুলিশ প্রতিরোধেব নৈতিক শক্তি 
জেগে ওঠে তবে বাইবে ইংরেজ রাজের ঠাট বজায় থাকলেই বা কি এসে যায ? বিলাতী 
কাপড়ের চেযে সস্তায়, অস্তত সমান দামে, দেশী কাপড় জোগাতে না পারলে বয়কট হবে 
দবিদ্রেব ওপব অত্রাচাব এবং শেষ পর্যস্ত তা সাম্প্রদায়িক কলহ ডেকে আনবে । “ভাবতের 
সমাজ উচ্চনীচ নানা স্তরে বিভক্ত |” “আমাদেব বৈচিত্র্য আছে কিন্তু কোন এঁক্যের তত্ব কাজ 
কবছে না।” এ অবস্থায় “শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচাব বিপ্লব কোনমতেই কল্যাণকর হইতে 
পাবে না 1৮১” 

স্বদেশী বলতে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নীলবতন সবকাব কিন্তু বৃহদাকাব ও আধুনিক শিল্পের 
কথাই ভেবেছিলেন । এ সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলেব মত স্বদেশী কাপডেব কল. উন্নত 
তাঁতি, চীনামাটি, চামডা, দেশলাই ও সাবানেব কাবখানা, এমনকি জাহাজ নিমাণের উদ্যোগ 
গডে ওঠে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধন ও অভিজ্ঞতাব অভাবে তা বিনষ্ট হলেও সফল 
বাতিকম__জামসেদজি টাটাব লৌহ ও ইস্পাত কারখানা--আজও আমাদের গর্বের বিষয় । 
স্বেচ্ছাসেবীব দল মাযেব দেওয়া মোটা কাপড বাড়ি খাডি ফিবি করত । আদর্শবাদেব কমতি 
না থাকলেও বিলাতী ব্যবসাযেব গায়ে তা প্রবল বা দীর্ঘস্থায়ী আঘাত হানতে পাবেনি । 

দ্বিতীয় ধাবা বযকটকে প্রাধানা দিয়েছিল | সুবেন্দ্রনাথ ও গোখলেব মত নবমপস্থীরা 
বযকটকে একটা সামযিক এবং রাজনৈতিক হাতিযাব রূপে দেখতেন ' তাঁবা মনে 
কবছিলেন ল্যাঙ্কাশিযবেব স্বার্থ ব্যাহত হলে, তা পালামেন্ট ও ভাবত সরকারেব ওপর চাপ 
দেবে এবং বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হবে । তিলক ও অববিন্দ কিন্তু ববকটকে এত সামধিক ও 
সীমাবদ্ধ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাননি | তাঁবা একে মনে কবতেন স্ববাজলাভের জন্য 
প্রয়োজনীয আত্মিক প্রস্তৃতি । তিলক এব নাম দিয়েছিলেন-_“বহিষ্কাবের যোগ |” তাছাডা 
তাঁবা বযকট বলতে শুধু কাপড. চিনি, নুন বর্জন বোঝেননি, তাঁবা চেযেছিলেন শাসনেব সব 
ক্ষেত্রে শিক্ষা, বিচার, পৌরসভা, আইন পবিষদ-_তাকে প্রয়োগ করতে | অরবিন্দ এর 
নাম দিয়েছিলেন “নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ |” বযকট অনেক কাবণেই প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ 
কবেনি । কলকাতা বন্দরে আমদানীব সংখ্যাতাত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় আমদানী বিলাতী 
কাপডেব মুল্য ১৯০৫-৬-এ ছিল ২১:৪৪ কোটি টাকা, ১৯০৬-৭-এ ১৮৬২ কোটি টাকা, 
১৯০৭-৮-এ ২৩ ৭৩ কোটি টাকা এবং ১৯০৮-৯-এ ১৬ ২০ কোটি টাকা | সরকাবী মতে 
১৯০৮ সালের কমতিব জন্য বিশ্বমান্দ্য দাবী | পবেব বছরই আমদানী বেডে হয় ২০ ২০ 


৫৯ 


কোটি টাকা । মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ও বিদেশী মিলমালিকদের ঝগড়া খানিকটা দায়ী | তিলক 
ও খাপার্ডের বহু চেষ্টা সত্বেও তাবা বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করেনি । উত্তবপ্রদেশের নেতাবা 
(তো সরকারকে বলপ্রয়ৌগে বয়কট বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলেন । লবণ ও চিনির 
আমদানী তো বেডে গিয়েছিল ।৯ 

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা এই ব্যাপক বযকটের অবশ্যভ্তাবী অঙ্গ । সতীশ 
মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি এ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিল এবং ববীন্দ্রনাথ, গুকদাস 
সবাই এতে যোগ দিয়েছিলেন । কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) ও কালহিল 
সার্কুলার (১০ অক্টোবর ১৯০৫) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সক্রিয় করল । স্থাপিত হল 
জাতীয় শিক্ষা পবিষদ ও বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ; নবমপস্থীদেব চেষ্টায বেঙ্গল টেকনিক্যাল 
ইনস্টিট্যুট | প্রথমটির অধ্যক্ষরূপে অববিন্দ বললেন, এ শিক্ষা যে সাংস্কৃতিক জমি তৈরি 
হবে, তাতে উৎপন্ন হবে স্বাধীনতাব ফসল 1 দেশের বাহ্য সম্পদ উন্নয়নের বা বৃত্তি শিক্ষাব 
জন্য অরবিন্দ মাথা ঘামাতেন না। কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি যখন 
পদত্যাগ করলেন, তখন ২৫টি মাধ্যমিক ও ৩০০ প্রাথমিক জাতীয় বিদ্যালয সংগঠিত 
হয়েছে । 

কিন্তু চবমপন্থীদের চোখে স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা গৌণ, মুখ্য-__স্বরাজ | এ নিয়ে 
কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬)-এ তুমুল বিতর্ক হযে গেল । বাবাণসী কংগ্রেস (১৯০৫)-এব 
সময থেকে মহারান্ট্র ও বাংলার চবমপন্থী দলেব বোঝাপড়া শুক হয় ।.১৯০৬-এর জুন 
মাসে তিলক কলকাতা এলে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয । আব এল মুধোলকব গোখুলেকে 
লেখেন (১৪ সেপ্টেম্বব ১৯০৬), গোলমাল অনেকদুব গড়াবে । তিলককে সভাপতি কবার 
প্রস্তাব ওঠে কিন্তু বোম্বাই দল কংগ্রেস বঞজজনেব ভয দেখায । গোখলে আশঙ্কা কবেন যে 
গোলমালেব ফলে মর্লের শাসনতান্ত্রিক সংস্কাবেব কল্পনা ভেস্তে যাবে । নটেশনকে লেখা 
চিঠিতে (২রা অক্টোবব ১৯০৬) তিনি তিলকেব “ষডযন্্ব কবাব তুলনাহীন ক্ষমতা” ও 
অবিবেকিতাকে দায়ী কবেছেন ৷ শেষে দাদাভাই নৌরিজিকে সভাপতি পদে আহান কবে 
নরমপন্থীবা বিপক্ষের মুখ বন্ধ কবেন ৷ পুবো বঙ্গ যে হযনি তাব প্রমাণ ৩ অক্টোবরে 
'বন্দেমাতরম্‌-এ অববিন্দেব প্রবন্ধ | « 

দ্বাবভাঙার মহাবাজাব বাড়িতে কংগ্রেসে সভা বসল | আগেব বছবেব সভাপতি পে 
গোখলে বঙ্গভঙ্গেব সমালোচনা কবেছিলেন, এমনকি বয়কট পছন্দ না কবলেও সাময়িক 
অস্ত্র হিসাবে তা ব্যবহাব করতে বাজিও হয়েছিলেন । কিন্তু কংগ্রেসেব লক্ষা বদলাতে তিনি 
সম্মত ছিলেন না। এদিকে চবমপন্থীরা ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে থেমে থাকতে রাজি 
নন | গোখ্‌লে মাদ্রাজ ও উত্তব প্রদেশেব প্রতিনিধিদের পুরো, বোম্বাই, পঞ্জাব ও সি পি-ব 
দুই তৃতীযাংশ এবং বাংলার অর্ধেক ভোট পাবেন আশা করেছিলেন । কিন্তু খাপার্ডেব 
ডায়েরি (২৪ ডিসেম্বব)-তে দেখি তিলক দলের লোকদেব নিয়ে আলাদা সভা করেছেন 
এবং স্থিব হযেছে যে তাঁদের প্রস্তাব বিষয় নিবচিনী কমিটি প্রত্যাখ্যান কবলে তা প্রণঙ্গি 
অধিবেশনে পেশ করা হবে । দ্বাবভাঙার মহাবাজা বোজকার ঘটনা জানাতেন বড়লাটেব 
সচিব ডানলপ স্মিথকে | তাঁব ডায়েরিতে পড়ি, খাপার্ডে ও পাল ব্রিটিশ আশ্বাসে বিশ্বাস 
স্থাপন করেননি | গুঁপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না । তিলক ও মতিলাল 
ঘোষ প্রায় একই দলে | লাজপৎ বায় তাঁদের নরম কবাব চেষ্টায ব্যর্থ হয়েছিলেন । আব 
অজিত সিং চরমপন্থীদের পক্ষ নেন | ভোটাভুটি হলে পালরা জিততেন । কিন্তু মতিলালের 


চিঠিতে (জওহরলালকে-_-২৭ ডিসেম্বব ১৯০৬) জানি দাদাভাই ভোট হতে না দেওয়ায় 
২৩৩ 


চবমপন্থীরা সভা ত্যাগ করে । পূর্ণ অধিবেশনে “স্বরাজ' শব্দ ব্যবহার করে দাদাভাই উভয় 
পক্ষকেই খুশি করার চেষ্টা করেন। স্বরাজ বলতে নরমপন্থীরা বুঝল ও্পনিবেশিক 
স্বায়ত্ুশাসন, চরমপন্থীরা বুঝল-_স্বাধীনতা । দাদাভাই-এব ব্যবহৃত পুরো কথাগুলি হল 
5868116050৮ 81781)51110 01 57790 11105 (1780 01 0106 [00171050 17117500]) 01 
1018 €:01017185.” যে যা মানে করে তাই । তার পব উঠল বয়কট প্রসঙ্গ | চরমপন্থীরা 
চাইল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সবঙ্গিণ বয়কট, নবমপন্থীবা কয়েকটি সীমিত ব্রিটিশ পণ্যেব 
ব্যাপারে তার প্রয়োগ । স্বদেশীব ব্যাপারে নরমপন্থীদের বয়ান ছিল, “এমনকি স্বার্থত্যাগের 
দরকাব হলেও”, আব চরমপন্থী বয়ান ছিল, “যে কোন ত্যাগে স্বদেশী 1” মালব্যের ভাষণে 
পবিষ্কাব বোঝা যায় তিনি বাংলাব বাইরে বয়কট আন্দোলন চাননি । তাঁব মত অনেকেই । 
চবমপস্থীরা দলে ভাবী ছিল । দাদাভাইকে কেউ অপমান করেনি বটে তবে সুবেন্দ্রনাথ ও 
মেহতা তকণদের হাতে লাঞ্কিত হন | তিলকবা বোঝেন যদি তাঁদেব মত প্রতিষ্ঠিত করতে 
হয তবে নতুন এক দল গডতে হবে ৷ তাঁবা এ দলেব নাম দিলেন [৪%/ ৮৪:9পঞ্জাবে 
অজিত সিং গড়লেন 'ভারতমাতা সভা 1৮২ 

স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগঠনেব জন্য জেলায় জেলায় সমিতি স্থাপিত 
হল | গৃহীত নীতি কার্যে পরিণত করাব জন্য তৈবি হল জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী দল | সমিতির 
মধ্যে বিখ্যাত ছিল ববিশালেব স্বদেশ বান্ধব, ফরিদপুবেব 'ব্রতী', মৈমনসিংহের “সুহৃদ (ও 
“সাধনা')__ আব সবচেষে বিখ্যাত ঢাকাব “অনুশীলন । জেলা সমিতির অধীনে অনেক 
শাখাও স্থাপিত হয । তবে কেন্দ্রীয় সমিতিব কর্মকতার্দেব তালিকা প্রতিপন্ন কবে যে এগুলি 
মূলত ভদ্রলোকদেব প্রতিষ্ঠান | যেমন স্বদেশ বান্ধব সমিতি ৭৩ জন কর্মকতরি মধ্যে 
ছিলেন সাতজন জমিদাব, উনিশ জন উকিল. পনেব জন শিক্ষক | সাধাবণ সভ্যদেব মধ্যে 
ছাত্র, অল্পবযেসী উকিল ও মধ্য স্বত্বাধিকাবীব সংখ্যা ছিল বেশি। এব প্রাণপুরুষ 
অশ্বিনীকুমাব দত্ত মুসলমানদের দলে আনার চেষ্টায কিছুটা সফল হলেও হিন্দু ভদ্রলোকদের 
অনীহা ও মবকাব পক্ষের কুট চালেব ফলে তা ব্যাহত হয । 

হিন্দু জমিদার, কর্মচাবী, মহাজন (ঢাকাব সাহা) কর্তৃক নিপীডিত মুসলিম জোতদাব, 
প্রজা ও ভাগচাধীদের মধ্যে সাম্প্রদাযিক উসকানি দেওযা সহজ ছিল | খাজনা বাড়িযে, 
মাথোট বসিয়ে, প্রতিমা পূজা বাবদ ঈশ্বববৃত্তি চাপিযে তাবা যৌথ স্বদেশী আন্দোলনের 
বিবোধিতাই করেছিল | তাছাড়া মুসলিম নবাব, জমিদার, তালুকদারদেব খুশি করতে 
মিন্টো-মর্লে সাম্প্রদায়িক ভোট দানের ব্যবস্থা করেন । এদেরই প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ 
(১৯০৬) জন্ম লগ্ন থেকেই স্বদেশীর শত্রু ছিল | মোল্লা ও মৌলভীদের অনেকেই সলিমুল্লাব 
লোক ছিল এবং নদীয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাডিয়ার হাঙ্গামায় মদত দিয়েছিল । 'লাল 
ইস্তাহারেব' মত প্রচার পুস্তিকা কম প্ররোচনামূলক নয | জেলাশাসক হিউজ বুলার লিয়াকত 
হোসেনেব প্রচাব সাফল্যে শঙ্কিত হয়ে সাম্প্রদাষিক বিদ্বেষ ছড়াবার কাজে ইব্রাহিম খাঁকে 
লাগান । কুমিল্লার জেলাশাসক গার্লিক সাম্প্রদাষিক সংঘর্ষের ব্যাপাবে নবাবকে সমর্থন 
করলে হাইকোর্ট তাঁর পক্ষপাতিত্ের প্রতি কটাক্ষ কবেছিল । ছোটলাট হেয়ার তাঁর 
পূর্বসূবী ব্যামফিল্ড ফুলারেব চেয়ে কম সাম্প্রদায়িক ছিলেন না । তাঁব ও মিপ্টোর পত্রালাপ এ 
প্রসঙ্গে অনেক আলোকপাত করে ।5৩ 

তবু রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী আজও কানে বাজে : “একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে 
চলিবে না যে হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোন পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে 
আমাদের বিরুদ্ধে করিয়াছে...শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ কবিতে পারে ন্] ; অতএব 
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শনির চেয়ে ছিদ্র সন্বদ্ধেই সাবধান হইতে হইবে ।” স্বদেশী নেতারা অনেকেই এই ছিদ্রের 
সমস্যা সমাধান না করে বয়কট জোর করে চাপাতে চেয়েছিলেন । কেউ কেউ আবার 
স্বদেশী আন্দোলনকে সামনে রেখে গোপনে সন্ত্রাসবাদেব পথে পা বাড়ালেন । 

তাঁদের নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দ ঘোষ___কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীনের মাধ্যমে । গোষেন্দা 
বিভাগেব ড্যালির মতে ১৯০০ সালে (অনেকের মতে ১৯০২) বরোদা থেকে তীর দূত 
যতীন ব্যানাজী আসেন কলকাতার অনুশীলন সমিতির প্রধান পি মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন কবতে । ১৯০২ সালে তিনি নিজে আসেন এবং সে সময় মেদিনীপুরের কিছু 
নেতা-__হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু প্রভৃতিকে_ দীক্ষা দিয়ে যান | গোয়েন্দা বিভাগের 
কলহের ফলে বাংলা ত্যাগ করেন । ১৯০৪ সালে ঝগড়া মেটাতে অরবিন্দ দ্বিতীয়বার 
বাংলা আসেন । ড্যালির মতে বাবীন ফিবে আসেন ১৯০৫ সালে (নিকসনের মতে ১৯০৪ 
সালে) এবং বঙ্গভঙ্গের ফলে বৈপ্লবিক পবিস্থিতি দানা বাঁধছে দেখে অববিন্দ নিজে আসেন 
পবেব বছব | অরবিন্দেব নির্দেশে এক দল যুবক মণীন্দ্র লাহিডী, অবিনাশ চক্রবর্তী প্রভৃতিব 
আর্থিক সাহায্যে “যুগান্তব' পত্রিকা প্রকাশনা শুক করেন । অকণচন্দ্র গুহ £5£০৮1700 
770 5৮058171021 গ্রন্থে লিখছেন, *...076 51820177506 75859817687 ৮455 0176 
085117171755 01 61521718175 2 52170281912 £10111)--28001%915% 09010981890 00 
005 080158 01 8 78৮০0110101721 7)0%5হ1217.”বারীন “যুগান্তর নামে একটা উপদল 
তৈরি করেন এবং ছাত্র ভাগ্াব, আত্মোন্নতি সমিতি ও চন্দননগবের পূর্ব স্থাপিত দলগুলিব 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবেন । ঢাকাব অনুশীলন সমিতি আম্্রং এর মতে ১৯০৫ এর ৩ 
নভেম্বব, (কিন্তু বার্ডেব মতে ১৯০৬ সালেব সেপ্ম্বব মাসে) প্রতিষ্ঠিত হয় । এর নেতা 
পুলিন দাশেব অস্ত্রশিক্ষা সরলাদেবীব আখডায । অসাধারণ কর্মপট্ু পুলিন অতি শীঘ্রই 
পূর্ববঙ্গ ও আসামে পাঁচশত শাখা খোলেন, যার সদস্য সংখ্যা তিন হাজাবেব মত | ১৯০৬ 
সালে বরিশাল প্রাদেশিক কনফাবেন্সে পুলিশেব বেপরোযা লাঠি চালনার প্রতিবাদে 
সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয । ১৯০৭ সালে শ্যামজী কৃষ্ণজ বমবি সাহায্যে হেমচন্দ্র 
কানুনগো বোমা তৈবি শিখতে প্যাবিস যান এবং ফেরেন ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে । 
ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে বিভিন্ন ডাকাতি, ঢাকাব জেলাশাসক আলেনকে হত্যাব চেষ্টা, দুবাব 
ছোটলাট ফ্রেজাবেব ট্রেন ওডাবাব চেষ্টা চলে । অন্যদিকে অরবিন্দদেব মুরারিপুকুরেব 
বাগানবাড়িতে “যুগান্তর, 'বন্দেমাতরম্” ও ছাত্র ভাগাবের দল নিয়ে বারীন অস্ত্র সংগ্রহ ও 
শিক্ষাদান শুরু করেন । অজিত সিং-এর সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনী ৪8:19 4132 থেকে 
দেখা যায় গুরুদাসপুর, অস্বালা, ফিরোজপুরে সৈন্যদেবও উত্তেজিত করা হয । রাওলপিগ্ডি 
ও লাহোরে ইংরেজদের ওপর হামলা হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাঁকে দয়ালের 
গান__“পাগড়ি সাম্হালও জান্তা, পাগড়ি সামৃহালও” । 

ংলায় এসব কাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন অরবিন্দ, কিন্তু তাঁর কোনও ব্যাপক পরিকল্পনা 
ছিল বলে মনে হয় নী। নিজে মিস্টিক স্বভাবের ছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন মা 
(দেশমাতা ও কালী অবশ্যই সমার্থক) প্রয়োজনে সব জুগিয়ে দেবেন । কিন্তু তিনি শুধুই 
গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না-_নরমপন্থীদের হাত থেকে কংগ্রেসেব কর্তৃত্বও কেড়ে 
নিতে চেয়েছিলেন । প্রকাশ্যে কংশ্রেসেব মাধ্যমে এবং গোপনে বিপ্লবীদের মাধ্যমে তিনি 
যুগপৎ আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন । প্রথমে. মেদিনীপুর প্রাদেশিক কনফারেলে 
সুরেন্্রনাথকে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসের দায়ে অভিযুক্ত করে অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত 
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দিয়েছিলেন তিনি । তারপর সদ্যযুক্ত লাজপৎ রায়কে জানালেন পরবর্তী কংগ্রেসের 
সভাপতি হবার আহান । গোখ্লে ও সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে লাজপৎ পিছিয়ে যেতে তিনি 
তিলকের নাম তুললেন । 

ইতিমধ্যে নরমপন্থীরাও সংশ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছিল | বোম্বাই প্রাদেশিক কনফারেন্সে 
মেহতা বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার কথা উল্লেখ করেননি । তিনি ও গোখ্‌লে ঠিক করেন 
নাগপুরে অধিবেশন ডেকে ও রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
কববেন এবং তাব সাহাযো কলকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি আবো জোলো করে দেবেন । 
মর্লের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার জন্যই তাঁদেব এত আয়োজন | তখন অভার্থনা 
সমিতি সভাপতি নিবাচিন করত | চরমপন্থীবা সে সমিতি দখল করল এবং তার 
কার্ধনিবহিক সমিতিতে নিজেদেব লোক ঢুকিয়ে তিলকের নাম প্রস্তাব করতে চাইল | এর 
ফলে নরমগস্থীরা প্রমাদ গুনল ও নাগপুব থেকে অধিবেশন সবাতে চাইল | ১৯০৭-এর ২ 
অক্টোবর মেহতাকে এই পরামর্শ দিলেন মুধোলকার । একই পরামর্শ আসে বডলাটের 
ব্যক্তিগত সচিব ডানলপ স্মিথেব কাছ থেকে | ওয়াচাকে লেখা আলফ্রেড নন্দীর (১১ 
অক্টোবব ১৯০৭) চিঠি থেকে তা জানা যায় । ১০ নভেম্বব স্থায়ী কমিটির সভায় সুবাটে 
অধিবেশন স্থানাস্তবিত করার প্রস্তাব উঠলে তিলক ও খাপার্ডে ভোট দানে বিবত থাকেন । 
১৪ নভেম্বব ওয়াচা গোখ্লেকে জানাচ্ছেন সুবাট রাজি হয়েছে এবং তিনি বাসবিহাবী 
ঘোষেব সভাপতিত্ব পাকা কবে ফেলেছেন । একটি ছাড়া সব প্রাদেশিক কমিটি ও অভ্যর্থনা 
সমিতি রাজি হল | “বন্দেমাতরমে' অরবির্দ লিখলেন, “মেহতা এন্দ্রজালিকেব মত সুরাটে 
কংগ্রেস সবিষেছেন ।” তাঁর দলের ক্ষোভ অনুমেষ । 

তবুও প্রা ১৬০০ প্রতিনিধিব মধ্যে অন্ততঃ ৬০০ ছিল চবমপন্থী এবং সুরেন্দ্রনাথ বয়কট 
ও স্বদেশী প্রস্তাবে মেহতাব বিবোধিতা করতে রাজি ছিলেন । অন্যদিকে মেহৃতা চাইছিলেন 
কলকাতা কংগ্রেসের বিতর্কিত প্রস্তাবগুলি বাদ দিতে | সুরেন্দ্রনাথ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে 
নবম কবতে পারলেন না । তবে তিনি বাসবিহারী ঘোষেব সভাপতিত্ব নিয়ে আপত্তি তুলতে 
নাবাজ হন । এই ছিল সুবাট দক্ষযজ্জের প্রেক্ষাপট | 

২৬ ডিসেম্বর, ১৯০৭ | অশ্বালাল দেশাই আনুষ্ঠানিক ভাবে বাসবিহাবীর নাম প্রস্তাব 
কবলেন । সুরেন্দ্রনাথ সমর্থন কবতে উঠলে গোলমাল শুরু হল ও সভা মুলতুবি বাখা হল । 
লাজপতেব মতে তিলক দুবার বাসবিহাবীব সভাপতিত্ব মেনে নিতে রাজি হন যদি 
্রস্তাবগুলি বিষয় নিবচিনী কমিটির হাতে ছেডে দেওয়া হয় । তিলকের অনুচররা এত 
নমনীয় ছিলেন না । যাই হোক, রুশ কনসাল জেনারেলের রিপোর্টে দেখা যায় নরমপন্থীরা 
সমঝোতার প্রস্তাব নাকচ করলে ২৭ ডিসেম্বর তিলক সভাপতি অনুমোদনের সংশোধনী 
তুলতে চাইলেন | অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতি মালভি তাঁকে বলতে না ডাকায় তিলক উঠে 
দাঁড়ালেন । 

এতে বাসবিহারী ও মালভি আপত্তি জানালেন । এব মধ্যে অববিন্দকে বিশ্রী ভাষায় 
গালাগাল দেওয়ার জন্য বাংলা দল আরও খেপে ছিল । যখন বাসবিহারী ভাষণ পড়ছিলেন 
এবং তিলক তাঁর নিবচিনে আপত্তি জানাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ একটা মাবাঠী জুতো আছড়ে 
পড়ল মঞ্চের ওপর, মেহতার গা থেকে ছিটকে লাগল ব্যানাজীর গায়ে । শুরু হল 
তাণুব-_লাঠালাঠি, চেয়ার ভাঙাভাঙি, মাথা ফাটানো এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের আগমন । 
বিদেশী সাংবাদিক নেভিনসন তার নিখুত বর্ণনা রেখে গেছেন । 

অরবিন্দ পরে লিখেছিলেন, “আমি তিলকের সঙ্গে পরামর্শ না করেই হুকুম দিয়েছিলাম 


৬৩ 


কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙে দিতে |” তাঁর ভাই বারীনের ভাষায়, “সবারই কাঁধে দক্ষযজ্ঞনাশী 
পিনাকীর এক একটি দানা সওয়ার হইয়াছে, সবাই পুরাতনের কালাপাহাড় ! নূতনের 
নেশাখোর নবাস্বাদিত শক্তিসুরার মাতাল |” সুরাটের দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার ব্যাপারে তিলকের 
খুব বেশি হাত ছিল না। বি. আর. নন্দ তাঁর গোখ্লে-জীবনীতে তিলকের প্রতি অন্যায় 
করেছেন 155 

অববিন্দের দল তখন পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী কাজের দিকে ঝুকেছে। হেমচন্দ্র ফিরে 
এসেছেন । মুরারিপুকুরের কাজ চলেছে প্রায় পুলিশের চোখের ওপরে । কিন্তু কিংসফোর্ড 
হত্যার চেষ্টায় বিফল ক্ষুদিরাম ধরা পড়লে বাগানবাড়িতে তল্লাসি হল,অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়ল, 
অরবিন্দেব দলের প্রায় সবাই গ্রেপ্তাব হয়ে আলিপুরে বোমার মামলায অভিযুক্ত হল । 
ইণ্ডিযা অফিস লাইব্রেরীতে টেগার্টেব এক অপ্রকাশিত জীবনী “11515087501 ৪1 
[01717 [01109 0161097”অবিষ্কার করেছি । এটি সংকলন করেছেন টেগার্টের পত্বী কে. 
এফ. টেগার্ট (55. চুমা. 0 :235/1). এতে বিশদ বিববণ পাওয়া যাবে ।বোমা নিষে 
'কেশরী'তে প্রবন্ধ লেখাব জন্য তিলকের ছ'বছর দ্বীপান্তর হয়ে গেল । কৃষ্ণকুমার মিত্র, 
অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি আরো কয়েকজন নিবাঁসিত হলেন । সমিতিগুলিব ওপর নামল 
রাজরোষ । আলিপুর মামলায় অরবিন্দ ছাড়া পেলেও বাকীরা হয় দ্বীপান্তর না হয সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । ক্ষুদিরাম এবং নরেন গোঁসাই-এর হত্যার জন্য কানাই ও সত্যেন 
ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দিলেন । ১৯১০-এর এপ্রিলে ছোটলাট বেকার অরবিন্দকে পুনরায় 
গ্রেপ্তাব করার জন্য আবেদন করলে মিন্টো অনুমতি দেন । কিন্তু পৃবাহে খবর পেষে 
অরবিন্দ চন্দননগরেব পথে পণ্ডিচেবী রওনা হযে যান | তাঁব পণ্ডিচেবী প্রয়াণে এ পর্বেব 
অবসান ঘটল | সত্যকাব ধর্মবোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত হচ্ছিল-_তা “কারাকাহিনী” পডলেই 
বোঝা যায়| তিনি ধর্মেব সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে খাপ খাওযাতে পারছিলেন না| তবে 
বিপ্লববাদ নতুন মোড নেয যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েব নেতৃত্বে | পুলিন দাসের নেতৃত্বে ঢাকা 
অনুশীলন স্বদেশী আন্দোলনের কার্যসূচির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি । প্রথম থেকেই তাব 
ভূমিকা ছিল এক সুকঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী দলের ৷ ১৯১০-এ ছাড়া পাওয়াব পর 
পুলিন পুনরায় কারারুদ্ধ হন ও ঢাকা ষড্যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন । নেতৃত্ব দেন মাখন 
সেন, নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ | ক্যান্বেল কের (91) উভয় দলের পার্থকা তুলে 
ধরেছেন |: 

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি । “মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয দলই 
কংগ্রেস অধিকাব করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একাস্ত ভাবে না মনে কবিতেন, 
যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন-_-দেশেব 
শিক্ষা-্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে 
অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া বাখিতেন, দেশহিতেব সত্যকার সাধনা ও সত্যকাব 
সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং 'দেশের জনসাধাবণের সঙ্গে 
কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতেন 
তাহা হইলে কংগ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না ।"** 

দুদিকের এই জিদ প্রমাণ করল যে কোন পশ্থীই কংগ্রেসকে তেমন বড়ো করে দেখেনি । 
স্বার্থের পার্থক্য ও মতের অনৈক্য সহ্য করে সত্য রক্ষা ও মঙ্গলকে কাজে প্রতিফলিত করার 
শিক্ষা পেতে কংগ্রেসকে আরো দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল । সে শিক্ষা এসেছিল 
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছ থেকে | জনগণের সমর্থন লাভের জন্য ধর্মকে কাজে 


৬৩৪ 


লাগিয়ে তাঁরা সাম্প্রদায়িক বিপত্তি ডেকে এনেছিলেন । আবার জনসাধারণ-_ যার মধ্যে 
কৃষকদের সংখ্যা সর্বধিক-_ তাদের জন্যও চরমপস্থীদের কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল 
না। গান্ধীর শক্তির পেছনে ছিল দেশব্যাপী কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং খিলাফৎ 
আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম এঁক্য | তবু চরমপন্থীরা একটা কথা প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে 
দিয়ে গেলেন যে “আবেদন নিবেদনের থালা বহি বহি নতশির” নরমপন্থীদের কোনো 
রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই । এরাই প্রমাণ করলেন শর্তহীন সহযোগিতার নীতি ভ্রান্ত, তা 
মর্লের শাসন সংস্কারের বেশি কিছু আদায় করতে পারে না । তাঁরা বোঝালেন ইংরাজদের 
কাউলিল মায়ার ছলনা, ত্বার মোহে পড়লে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে হয় । তাঁরা দেখালেন 
ভারতের লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ এবং তা অর্জন করতে হবে বীর্য ও মৃত্যুর শুন্কে ৷ নঞর্থক 
বয়কট ও সদর্থক স্বদেশীর সাফল্য যতই সীমিত হোক, গান্ধীকেও তা গ্রহণ করতে হয় । 
সুরাটের অবাবহিত পরে মিট্টো মর্লেকে লেখেন, “কংগ্রেসের পতন আমাদের পক্ষে 

একটা বড় জয় ।” তাঁর চেয়ে দূরদর্শী মর্লে উত্তর দেন, “আপাতপতন মনে হলেও 
চবমপন্থীরাই একদিন- কংগ্রেস দখল কববে 1” ১৯১৭ সালের পর তাই ঘটল । গান্ধীর 
আবিভাবে ভারতের নিিষমাণ জাতীয় জীবনে আবাব বেজে উঠল নব বসন্তের নতুন প্রাণের 
গান । 
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টীকা 


১) অযিয় বাগচী (সং), 7186 চ1৮০1০০7 0 05 50515 78810 01 [70018 [155 19015 1806-1876, ২ খণ্ড 
(অক্সফোর্ড, ১৯৮৭), অমলেশ ত্রিপাহী, [0 5150 51118710611) 01)9.0391182] 79851061705 1793-1833 
(06070. 1979) ও ভাবতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত বমেশচন্দ্র মজুমদার (সং), 3051) চর আা0ঘ2165 8210 10001212 
চ২671853587005 খণ্ডে অমলেশ ত্রিপাঠীব ব্যাংকিং বিষয়ক অধ্যায দ্রষ্টব্য । অতি সম্প্রতি বেরিয়েছে সবাসাচী ভট্টাচার্য, 
উপনিবেশিক ভাবতেব অর্থনীতি ১৮৫০-১৯৪৭ (কলকাতা, ১৩৯৬) 

২। গভর্নৰ জেনাবেলকে ভাবত সচিব, ৩১ মার্চ, ১৮৯৪, পালমেন্টাবী কলেকশন নং ২৭৬, বেভিন্যু নং ৬৫, পৃঃ ২২২, 
এ ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৪, তদেব, বেভিন্যু নং ১৬৯, পৃঃ ২৩০-৩১ , আরবি বেডফোর্ড, ম্যাঞ্েষ্টার মার্টেপ্টস আগ ফরেন 
ট্রেড "২ খণ্ড, পৃঃ ৪১: এলগিনকে ফাউলাব, ২, ৮, ১১, ২৫ জানুয়ারী ও ৮ ফেব্রুযাবী ১৮৯৫, এলগিন প্রেপার্স, ৮ 
1455. ঢ' 84; ভাবত সচিবকে গভর্নব জেনাবেলেব তাব ৬ ফেবুযাবী ১৮৯৬, পালামেন্টাবী কলেকশন্স নং ২৭৬, পৃঃ 
২৪৭ , মাবাঠা, কেশবী, বেঙ্গলী ইত্যাদির প্রতিবাদ এব জন্য অমলেশ ব্রিপাঠী, ভাবতে মুক্তিসংশ্রামে চবমপন্থী পর্ব 
কেলিকাতা ১৯৮৭), পৃঃ ৫৯-৬০$ পিটাব হাবনেটি, “দা ইগ্ডিযান কটন ডিউটিজ কনট্রোভাসি ১৮৯৪-১৮৯৬', ইংলিশ 
হিষ্টরিক্যাল বিভ্যু, ৭৭ অক্টোবব ১৯৬২), পৃঃ ৬৮৪-৭০২% ইবা ক্রিন, “ইংলিশ ফ্রি ট্রেডাবস আ্যাণ্ড ইগ্ডিযান ট্্যাবিফস্। 
১৮৭৪-১৮৯৬, মডার্ন এশিযান ট্টাডিজ, ৫,৩ (জুলাই ১৯৭১), পৃঃ ২৫১-৭১ 


৩ । রবীন্দ্রকুমার, ওযেষ্টার্ন ইগ্ডিয়া ইন দা শাইটিস্থ সেঞ্চুবি-__এ ষ্টাডি ইন সোস্যাল হিষ্টবি অব মহাবাস্ট্ী (লগুন, ১৯৬৮) 


৩ক । আব ই ফরিকেনবা্গ, শুণ্টুব ডিছ্রিক্ট ১৭৮৮-১৮৪৮ ইত্যাদি (অক্সফোর্ড, ১৯৬৫)/এ (সং), ল্যাণ্ড কন্ট্রোল আশু 
সোস্যাল স্ট্রাকচাব ইন ইন্ডিযান' হিষ্টবি (ম্যাডিসন; ১৯৬৯) 


৪ | ধমকিমাব (সং), কেমব্রিজ ইকনমিক হিষ্টবি অব ইগ্ডিযা, ২ খণ্ড (কেমব্রিজ, ১৯৮২) , 'ল্যাশড ওনাবশিপ আগু 
ইকোযালিটি ইন ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি ১৮৫৩/৪--১৯৪৬/৪৭, ৮5 চর 1২, 12, 3 (]1015-59156 1975) 

৫ | এবিক ট্টোকস দা পেজাণ্ট আশু দ্য বাজ ইঠ্যাদি (কেমব্রিজ, ১৯৭৮), ১, ৯, ১২ অধ্যায বিঃ দ্রঃ , এ, কেমুত্রিজ 
ইকনমিক হিষ্টবি, ২ খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৮৬ 

৬। টম জি কেসিংগাব বিলাযতপুব ১৮৪৮-১৯৬৮ সোস্যাল আ্যাণ্ড ইকনমিক চেঞ্জ ইন আ নথ ইশ্ডিযান ভিলেজ 
(বার্কলে, ১৯৭৪) 

৭ | ববীন্দ্রকুমাব,ডেন্ডিড লো সম্পাদি৬ সাউগ্ডিগ্স ইন মডনি সাউথ এশিযান হিষ্টবি (লগুন, ১৯৬৮) স্টোকসেব সিদ্ধান্ত 
সমর্থন কবেছেন । কিস্তু নীল চার্লসগযার্থ বলছেন এটা পুবো মানা মাঘ না । পুর্ব ও মধা দাক্ষিণাতো কৃষি জমিব প্রসাব, 
ইক্ষু ও তুলাচাষেব বিস্তাব, মালবাহন ও যাতাযাতেব ব্যবস্থাব উন্নতি হলেও কোনো পবিকাঠামোগত (50505151) 
পবিবর্তন ব! সামাজিক বিপ্লব সংঘটি'5 হযনি । নীল চার্লসওযার্থ, পেজ্াপ্টস আগু ইম্পিবিযাল কল, আগ্রিকালচাব আত 
আগ্রেবিযান সোসাইটি ইন দা বোম্বে “প্রসিডেন্লী ১৮৫০-১৯৩৫ 

৮ । ডেভিড ওযাশবুক, 'ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট মাগু সোশাল ্ুটাটিফি/কিশন হন কবাল মাডাস দা ড্রাই বিজিযন 
১৮৭৮-১৯২৯" ক্লাইভ ডিউই ও এ ভি হপকিজ্স (সং), পা ইম্পিবিযাল ইমপ্যাকট স্াভিজ ইন দা ইকনমিক হিষ্টুবি অব 
আফ্রিকা আগু ইণ্ডিযা (১৯৭৮), পৃঃ ৬৮-৮২ 

৯ | নীল চার্লসওধার্থ, “বিচ পেজান্টস আশু পুণ্ডপ পেজান্টস ইন পলত নাইনটিনথ সেঞ্চুবি অহাণাস্থী, তাদখ, পৃঃ ৯৭ ১১৩ 
১০ ।পি জে মাসগ্রেত, কব্যাল প্রেডিট আগর কাল সোসাইটি ইন দ। যুশাইটেড প্রভিন্পেস ১৮৬০-১৯২০, তদের, 
পঃ ২১৬-৩২ , "সোসাল পাওযাব আগত সোস্যাল চেঞ্জ ইন দা যুনাইটেড প্রতিলেস ১৮৬০-১৯২০ কে এন চৌধুরী ও 
ক্লাইভ ডিউই (সং) ইকনমি আশু সোসাইটি এসেজ ইন ইগ্ডিযান ইকনমিক আশু সোসাল হিষ্টবি (নিউ দিল্লী, ১৯৭৯), 
পঃ ৩-২৫ : ই হুইট/কাণ্ব, মাগ্রেবিযান কণ্িশনস ইন নথানি ইঞ্ডিযাঃ১ খণ্ড, দ। যুনাইটেড প্রতিন্সেস আগ্াব বৃটিশ কল, 
১৮৬০-১৯০০ (খার্কলে ১৯৭২) 

১০ক । ব্লেযাব ক্রিং, দা ব্রু ম্যুটিনি-- দ্য ইঞ্ডিগো ডিসটাবাবলেস ইন বেঙ্গল ১৮৫৯-৬২ (ফিলা, ১৯৬৬) , কল্যাণকুমাব 
সেনগুপ্ত, পাবনা ডিসটাববেলেস আগ দ[ পলিটিক্স অব বেন্ট ১৮৭৩-৮৫ (নি দি) ১৯৭৪) 

১১ । বি বি মিশ্র, দ্য ইণ্ডিযান মিওল ক্লাসেস দেযাব গ্রাথ ইন মঙনি টাইমস (দিল্লী, ১৯৬১) 

১২। সি এ বেইলি, কলাধস টাউনসমেন আনু বাঙ্জাবস (কেমপ্রিজ, 1983) 

১৩। বি বি চৌধুবী, পূর্ব তাবতেব ওপব অধ্যাযাংশ, ধমাকুমাধ (সং), কেমব্রিজ উকনমিক হিষ্টবি অব ইগ্ডিযা, ২ খণ্ড, পঃ 
৮৬-১৭৬, ৩২৪-২৯ 

১৪ । ক্যানিংকে স্যাব চার্লস উড, ২৭ আগস্ট ১৮৬০, হালিফাক্স (উড) পেপার্স, (ইশ্ডিযা অফিস), ৪ খণ্ড, প,2 ৮৪ 
১৫ । অমলেশ ত্রিপাগী, ভাখতেব মুক্তিসংশ্রামে চবমপন্থী পর্ব, পৃঃ ৫৭, ৯৫ 

১৬ । বি' টি ম্যাককালি ইংলিশ এডুকেশন আগু দা অবিজিন অব ইশ্ডিযান নাশানালিজম (নিউ ইয্ক, ১৯৪০) , অনিল 
শীল, দ্য এমার্জেল অব ইগ্ডযান শ্যাশানালিজম কম্পিটিশন আগু কোলাবধোবেশন ইন দা লেটাব নাইনটিগ্ব সেঞ্চুবি 


(কেম্ত্রিজ, ১৯৬৮), আপেপ্ডিক 
১৭। এস এন মুখার্জি-ব প্রবন্ধ, লিচ, এডমাশু আগু মুখাজী (সং),এলিটস ইন সাউথ এশিযা (কেমপ্রিজ, ১৯৭০) 


১৮ ৷ বজতকাস্ত বায়, আববান কটস অব ইগ্ডিযান ন্যাশানালিজম প্রসাব গ্রুপস আ্যাণ্ড কনগ্লিক্ট 'অব ইপ্টাবেস্টস ইন 
ক্যালকাটা সিটি পলিটিক্স, ১৮৭৫-১৯৩৯ (নিউ দিল্লী, ১৯৭৯) 


৬৬ 


১৯ । সনমসুবেবিকে নর্ঘবুক, ১৪ জুন, ১৮৭৫ 

২০। নর্থবুককে ক্যান্থেল, ২৮ জুলাই ১৮৭২ 

২১। ক্রিষ্টন ডবিন, আবানি লিডাবশিপ ইন ওয়েষ্টার্ন ইত্ডিযা'পলিটিজ আগ কমুনিটিজ ইন বছে সিটি ১৮৪০-১৮৫৫ 
ক্াগুল, ১৯৭ 

্ । গর্ভন ী “চিৎপাবন ব্রাঙ্গিনস আশু পলিটিকস্‌ ইন ওষযেষ্টার্ন ইপ্ডিয়া', লিচ, এডমাণড আ্যাণ্ড 
মুখার্জী (সং), এলিটস্‌ ইন সাউথ এশিযা (কেম্ত্রিজ, ১৯৭০) 

২৩ । ল্যাব্সডাউনকে কিম্বাবলি, ৯ জুন, ১৮৯৩, ল্যাব্গভাউন পেপার্স, হ0. 8155, 0 558/5/%, পৃঃ ৪৪ 

২৪ । হ্যামিলটন (লর্ড জর্জ হযামিলটন, ভাবত সচিব)কে কার্জন, ২৩ এপ্রিল, ১৯০২, চ৬৮ 7159,1) 510/10, পৃঃ ৪৫২ 


২৫ | বিপিনচন্দ্র, দা বাইজ আ্যাণ্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশানালিজম্‌ ইন ইণ্ডিযা (নিউ দিল্লী, ১৯৬৬) , 'ইপ্ডিয়ান 
শ্যাশানালিষ্টস্‌ আশু দ্যা ড্রেইন, ১৮৮০-১৯০৫ [91], ০] 11/থ০ 2 (4১721, 1965), পৃঃ ১০৩-৪৪ 

২৬ । ভিন্ন মতেব জন্য কে এন চৌধুনী, “ইগ্ডিযাজ ইন্টাবন্যাশানাল ইকনমি ইন দ্য নাইন্টিস্থ সেঞ্চবি আ্যান হিষ্টরিক্যাল 
সার্ভে, মঙনি এশিযান ্টাডিজ, ২, ১ (ফেব্রুযাবী, ১৯৬৮), পৃঃ ৩১-৫০॥আধুনিক গণনার জন্য, টি মুখার্জী, “দ্য থিওবি অব 
ইকনমিক ড্রেইন দ্য ইমপাক্ট অব বৃটিশ কল অন।দ্য ইগ্ডিযান ইকনমি, ১৮৪০-১৯০০', কে ই বোল্ডিং ও টি মুখাজী 
(সং), ইকনমিক ইম্পিবিয়ালিজম আ বুক অব বিডিংস (আযান আবার, ১৯৭২), পৃঃ ১৯৫-২১২ 

২৭ | পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য | 

২৮ । জন ম্যাকলেন, ইশ্ডিযান ন্যাশানালিজম্‌ আযাণ্ু দ্য আর্লি কংগ্রেস (প্রিন্সটন, ১৯৭৭) 

২৯ । গর্ডন জনসন, প্রভিন্সিযাল পলিটিক্স আযাগু ইগ্ডযান ন্যাশানালিজম্‌ ইত্যাদি (কেমূত্রিজ, ১৯৭৩) 

৩০ | অমলেশ ত্রিপাঠী, ভাবতে মুক্তি সংগ্রামে চবমপন্থী পর্ব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৪-৭৫ , এস এ ওলপার্ট, টিলক ত্যাগ 
গোখুলে বেভল্যুশন আযাশু বিফর্ম ইন দ্য মেকিং অব মডার্ন ইণ্ডিযা (ক্যালিফোর্নিযা, ১৯৬২), ৩ অধ্যায । 

৩১ । সান মোহম্মদ (সং), সৈষদ আহমেদ খান, বাইটিংস আগু-ম্পিচেজ (বন্ধে, ১৯৭২) , পিটাব হার্ডি, দা মুসলিমস অব 
বৃটিশ ইগ্ডিযা (কেমৃত্রিজ, ১৯৭২) , অনিল শীল, পৃঃ উঃ 

৩২ । হ্যামিলটনকে কার্ডান, ১৮ নভেম্বব, ১৯০০, চ৪৮ 15৭, 00 510/6, পূঃ ২৯৩-৯৪ 

৩৩ । অমলেশ ব্রিপাঠী, বিদাসাগব- ট্রাডিশনাল মডনাইজাব (কল, ১৯৭৪) 

৩৪ | দযানন্দ সবন্বতী, সতার্থ প্রকাশ," চার্লস হিমেসাথ, ইগ্ডিযান শ্যাশানালিজম আগু সোস্যাল বিফর্ম (অক্সফোর্ড, 
১৯৬৪); কেনেথ জোন্স, আর্ধধবম, হিন্দু কণসাসনেস ইন নাইনটিস্থ সেঞ্চুবি পাঞ্জাব (ক্যালিফ, ১৯৭৬) , শ্রীঅববিন্দ, 
দযানন্দ আগু দা বেদ", বেদিক মাগাজিন, ১৯১৬ 

৩৫ | অমলেশ ব্রিপাঠীব টোকিয়ো - কিযোটো-তে ইন্টাবন্যাশানাল কংগ্রেস অব হিউম্যান সাযেন্সেস ইন এশিযা আ্যাণ্ড নর্থ 
আফ্রিকা ৩১তম অধিবেশনে (১৯৮৩) পঠিত-_“দা রোল অব ট্র্যাডিশনাল মডনাইজাবস বেনগলস এক্সপিবিযেক্স ইন 
দয শাইন্িস্থ সেঞ্চুরি' তে বামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যস্ত চিন্তাধাবাধ পরিবর্তনেব বিশ্লেষণ দ্রষ্টবা । দ্য ক্যালকাটা 
হিষ্টবিকাল জানাল, ৮ম খণ্ড, নং ১-২, জুলাই ১৯৮৩-_-জুন, ১৯৮৪, পৃঃ ১-২৩ 

৩৬ | গুবমগন্থী ইডিওলজিব জনা এ. তাবতেব মুক্তিসংগ্রামে চবমপন্থী পর্ব, পৃঃ উঃ. প্রথম ও দ্বিতীম অধ্যায । 

৩৭ । গ্রডবিককে কার্জন, ১৭ ফেব্রুযাবী, ১৯০৪, কার্জন পেপার্স, ১৬৩ খণ্ড, ২ পর্ব, সংখ্যা ৯ 

৩৮ | বিজলেব নোট, ৭ ফেব্রুযাবী ১৯০৪, হোম পাব প্রোসিডিংস (এ), ফেব্রুযাবী ১৯০৫, নং ১৫৫ ও ৬ ডিসেম্বব 
১৯০৪, এঁ, নং ১৬৪ 

*৯ 1 ববীন্দ্রনাথ, “স্বদেশী সমাজ”, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১১ 

৪০ | এর, 'অপমানেব প্রতিকাব", সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১, 'পথ ও পাথেষ', বঙ্গদর্শন, জোষ্ঠ ১৩১৫ 

৪১ | অমলেশ বত্রিপাঠী, ভাবতেব মুক্তি সংগ্রামে চবমপন্থী পর্ব, ৪ অধ্যায়, পঃ ১৪৩ 

৪২ | তদেব, পঃ ১৭৯-৮০ 

নিও | ৩দেখ, প5 ১৬৮-৬৯ 

৪৪ | তদেব, পঃ ১৩৪-৩৫, ১৮৬ 

8৫ | তদেব, পৃঃ ১৪১-৪২, ১৮৭-৮৮ 

৪৬। ক্যান্বেল কেব, পলিটিক্যাল ট্রাবলস ইন ইগ্ডয়া ১৯০২-১৭ , অকণচন্দ্র গুহ, অববিন্দ আযাণ্ড যুগাস্তব (কলকাতা, 
তাবিখহীন), পৃঃ ৩৪-৩৫ 

৪৭ । ববীন্দ্রনাথ, যজ্ঞতঙ্গ, ববীন্দ্রবচনাবলী, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৬৩৭ 


৬৭ 


দ্বিতীয় পর্ব 


১৪ 


নরমপন্থীরা সুরাটের প্রতিশোধ নিল কংগ্রেসের নৃতন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে। 
১৯০৮-এর ১৮ ও ১৯ এপ্রিল এলাহাবাদে যে কনভেনশন কঁমিটি বসে তাতে বাংলা ও 
পঞ্জাবের প্রতিনিধিদেব আবেদন সত্ত্বেও মেহৃতাব দল এমন গঠনতন্ত্র তৈরি করলেন যাতে 
চরমপন্থীরা কোনওদিন কংগ্রেসে ফিরে আসতে না পাবেন । প্রথম ধারাতেই পবিষ্কার করে 
বলে দেওয়া হল কংগ্রেসেব লক্ষা-_ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসিত সম্যরাষ্ট্রের সমতুল্য 
শাসনব্যবস্থা অর্জন এবং এর জন্য আইনসম্মত পন্থা নিতে হবে। যদি চরমপন্থীরা 
লিখিতভাবে এ-ধারা গ্রহণ কবে তবেই তাদেব সভ্যপদ দেওয়া হবে । তালুকা কংগ্রেস 
কমিটি থেকে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি গঠনে নিবাচনী ব্যবস্থা সুপারিশ করা হল । 
কিন্তু কে এসব কমিটি গডবে, কেই বা চালাবে ? বুঝতে অসুবিধা হয় না চরমপস্থীদের 
ঠেকানই আসল উদ্দেশা ছিল । 

যে সবকারের প্রসাদলাভেব জন্য এত করা সেই সবচেষে বড়ো আঘাত হানল | 
গোখ্লের আপ্রাণ চেষ্টায মর্লে শাসনসংস্কার বিষযে আলোচনা শুরু কবেন, কিন্তু মিন্টো ও 
তাঁর সহকর্মীরা প্রতিপদে বাধা দেন ও শেষে তার মূলনীতি বানচাল কবতে সমর্থ হন। 
প্রথমত ১৯০৬ সালেব ১ অক্টোবব সিমলায এক মুসলিম প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকাবে 
মিন্টো এমন সব প্রতিশ্রুতি দেন যাতে স্বতন্ত্র তথা সাম্প্রদাযিক ভোটদান প্রথা ও 
সংখ্যানুপাতিক প্রাপ্য আসনের বেশি আসন পাওয়া মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয় । মিন্টো 
ও মর্লের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে এবং আমার “জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব' গ্রন্থে সবিস্তাবে আলোচিত হয়েছে । আলিগড কলেজের 
সম্পাদক মহ্সিন-উল-মুলকৃকে মিন্টো বলেন, হিন্দুদেব ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা 
দিতে গেলে মুসলিমদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন চাই । তদনুসাবে ১৯০৬ সালেব শেষে 
ঢাকায় অল ইগ্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয । আগা খাঁ, মুলক্‌ ভ্রাতৃদ্বয়, ঢাকার নবাব-এব 
মত বিশিষ্ট রইস মুসলিমদের এই দল প্রথম থেকেই স্বদেশী আন্দোলনেব বিরোধিতা করে, 
এমন কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মদত দেয় | ওয়েডারবার্নকে লেখা ২০ মে ১৯০৭) চিঠিতে 
গোখলে অভিযোগ কবেছিলেন, সরকাবী কর্মচারীবাও এই হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । 

দ্বিতীয় আঘাত এল ১৯০৯ সালের শাসনসংস্কাব আইন ও নিবাচনবিধি মারফত | 
প্রথমটি রচনা করেছিলেন মর্লে, যদিও বিভিন্ন মুসলিম প্রতিনিধি দল, মিপ্টো ও ইংল্যাণ্ডের 
রক্ষণশীল দল তাঁকে অনেক মৌলিক পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেন । নিবচিনবিধি তো 
সম্পূর্ণ ইঙ্গ-ভারতীয় আমলাদের রচনা । বস্তৃত, মর্লে ও মিন্টোর ঘোষিত নীতি ছিল 
“নরমশস্থীদের দলে টানো” (২৪115 076 709679165) কিন্তু নরমপন্থী বলতে মিন্টো 
বুঝতেন দ্বারভাঙা ও গিধোডের মহারাজা আর মর্লে বুঝতেন গোখ্‌লে ও রমেশচন্দ্র দত্তকে | 


৬৮ 


মিন্টো ও তাঁর আমলাদের ধারণা ছিল ১৮৯২ সালের শাসনসংস্কারের সুবিধা নিয়েছে 
উকিলশ্রেণী এবং প্রতীকারার্থ জমিদার ও বণিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার । 
তাছাড়া সন্ত্রাসবাদের সামান্য উপক্রমে মিন্টো সংস্কারবিষযয়ক আলোচনা পিছিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন । ১৯০৭ সালে লাহোরে ইউরোপীয়দের ওপর আক্রমণ ও রাওলপিগ্ডব দাঙ্গার 
পর পঞ্জাবের ছোটলাট ইবেট্‌সনের কথায় তিনি লাজপৎ বায় ও অজিত সিং-কে নিবসিনে 
পাঠান । “সন্ধ্যা”, “যুগাস্তর', 'বন্দেমাতরম্‌” প্রভৃতি পত্রিকাব বিকদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও 
এইসময় নেওয়া হয | স্টিভেনসন মুরের প্রতিবেদন (১ মে ১৯০৮) থেকে জানা যায় 
যুগান্তর দলের সঙ্গে 'যুগাস্তর' পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল ।১ “সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায়ের জোরালো চল্তি ভাষায় ও তীব্র ব্যঙ্গের সুরে লেখা ফিরিঙ্গী বিদ্বেষী গদ্য পদ্য 
বচনা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল । “বন্দেমাতবম' সম্পাদনাব ভার বিপিনচন্দ্র পালেব হাত থেকে 
অরবিন্দের হাতে আসার পব তার সুব হযেছিল অনেক বেশি চভা 1২ মিন্টো এসব পত্রিকার 
ক্ঠবোধ করতে চেয়েছিলেন ত্যাগ ফ্েজার তো বিপিনচন্দ্রেব নিবসিন দাবিও 
করেছিলেন ।* কিন্তু গোখ্লে জানতেন লাজপৎ বায় নিদেষি । তিনি তাঁর মুক্তির দাবি 
তুললে ক্রুদ্ধ মিন্টো লেখেন, “মনে মনে তিনি (গোখ্লে) পালের মতই বিপ্লবী ।”* মিন্টো 
চাইছিলেন গোখ্লে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা ককন । কিন্তু তা তিনি 
করবেন কেন ? শুধু যে এতে অকাবণ বিভেদেব সৃষ্টি হবে তাই নয়, জনচিত্তে কোন সাডাই 
জাগবে না । গোখুলে প্রস্তাবিত সংস্কারকে গণতান্ত্রিক মনে কবতেন না, পূর্বশর্তরূপে বঙ্গভঙ্গ 
বদও চেয়েছিলেন | 

সুরাটে কংগ্রেস ভেঙে গেলে সবকারের কাছে গোখলেব মূল্য কমে গেল । নরমপস্থীরাও 
সুখী পবিবার ছিলেন না । গোখ্‌লে সুরেন্দ্রনাথকে" “130079003 9110 17966101977” 
আখ্যা দিচ্ছেন, মতিলাল ঘোষকে “57981. কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা ও মানিকতলার 
অস্ত্রাগার আবিষ্কারেব পব গোখ্লেকে একসিকিউটিভ কাউন্সিলে নিতে আপত্তি করেন 
মিন্টো, কাবণ “তিনিও একজন মাবাঠা ব্রাহ্মণ”, অাঁ তিলকেব মতই সাঙ্ঘাতিক ।* 
মজঃফরপুব বোমাব সমর্থনে তিলকের ১২ মে ও ৯ জুনেব (১৯০৮) প্রবন্ধ পড়ে, মর্লের 
আপত্তি সত্বেও, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করাব নির্দেশ দেন মিন্টো । তিলকেব ছ বছরের 
(মান্দালয়ে) নিবসিন দণ্ড হয় । মিন্টোর মতে, এমন দেশের জন্য আবার শাসন সংস্কার 
কি? “চিবকালই একে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি বক্ষা কবেছে, ভবিষ্যতেও করবে 1৮ এ 
ধবনের মনোভাব যাঁর তিনি শাসনসংস্কার সমর্থন করবেন কেন ? 

মর্লে একে জারসুলভ নীতি মনে করতেন । লাজপৎ, পাল, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতির নিবসিন 
বা ঢালাও সভাসমিতি সংবাদপত্র দমন তাঁব উদারতন্ত্রী বিবেকে বাধছিল । নানা টালবাহানার 
পর ভারত সরকাব ১ অক্টোবর ১৯০৮-এর ডেসপ্যাচে যে প্রস্তাব পাঠালো তাতে গণতান্ত্রিক 
নিবচিনেব ব্যবস্থা ছিল না । অন্যতম রচয়িতা বিজলেব উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ভূম্যধিকারী ও 
বণিক প্রতিনিধিদের দিয়ে উকিলশ্রেণীর বিরোধিতা কাটানো | পৃথক নিবচিনকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হল, মুসলিমদের জন্য আইন পরিষদে পাঁচটি আসন (একটি আপাতত মনোনয়নে) 
সংরক্ষিত কবা হল । 

এ সব তথা গোপন ছিল, তাই মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৯০৮) মর্লে-সংস্কারকে স্বাগত 
জানায । গোখলে চেয়েছিলেন সব সম্প্রদায়ই ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী একযোগে ভোট 
দেবে । যদি এর ফলে কোনো সম্প্রদাযের ক্ষতি হয তবে পৃথক ভোটের ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে ।* 'ভারত সরকারের প্রস্তাবে ঠিক বিপরীত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, কারণ 
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সেইরকম প্রতিশ্রুতি সিমলা সাক্ষাৎকারে মিন্টো দেন । মর্লে এটা অগণতান্ত্রিক মনে করে 
মিশ্র নিবাচিনী কলেজের প্রস্তাব দিলেন । তা বানচাল করতে ভারত থেকে মিন্টো ও তাঁর 
সহকর্মীগণ এবং বিলেতে হাজির হয়ে আমীর আলি ও আগা খাঁর দল দুর্বল ভারত সচিবের 
ওপর চাপ সৃষ্টি কবল । কার্জন ও রক্ষণশীল দল, ভারত সচিব কাউন্সিলের সদস্য থিওডোর 
মবিসন, টাইমস্‌ পত্রিকা সবাই আমীর আলিদের সঙ্গে সুব মেলান | সুযোগ বুঝে মিন্টো 
রাজনৈতিক কাবণে নিবচিন বাতিল করার অধিকার দাবি কবে বসলেন | উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর 
জয় হল । মর্লে মিশ্র নিবাচক মগুলীর প্রস্তাব বর্জন কবলেন । স্থির হল মুসলিমদেব 
জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা হবে ছয | তাতে শুধুই সান্প্রদাষিক ভিত্তিতে নিবচিন হবে । 
সাধাবণ আসন ও জমিদাব, বণিক প্রভৃতির জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে মুসলিমরা কিছু 
পেতে পারে । তাছাডা বড়লাট তাদেব মনোনয়ন দেবেন । অংমলারা এমনই নিবচিন বিধি 
তৈবি কবলেন যে প্রথম কেন্দ্রীয় আইন পবিষদের ২৭টি নিবাঁচিত আসনের মধ্যে 
মুসলমানরা পেল ৬টি সংরক্ষিত ও ৪টি অন্যান্য আসন | এর ওপবও বড়লাট দুইজনকে 
মনোনীত করলেন !১০ উত্তরপ্রদেশেব মুসলিমবা জনসংখ্যাব ১৪% হযেও ২০টি নিবাঁচিত 
আসনের ৭টি পান । মুসলমানদেব অধিকতর গুরুত্ব (ড/61817955) দিতে গিযে 
ভূম্যধিকারী নিবচিন কেন্দ্রে খাজনাব অঙ্ক, আয়কবেব পরিমাণ ইত্যাদি যোগ্যতা নিধাবিক 
ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদেব মধ্যে দৃষ্টিকটু পার্থক্য কবা হল । শিক্ষাগত যোগ্যতার 
মাপকাঠিও মুসলিম পাল্লাই ভারী করল | এহেন বৈষম্য দেখে গোখ্‌লে দুঃখ কবেছিলেন, 
“মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শুধু অন্যায্য হয়নি, ভয়াবহ ভাবে অন্যাযা হযেছে ।”১১ 

কিন্তু তখন বড়ো দেবি হয়ে গেছে । গোখ্লেব উচিত ছিল অবাস্তব ওদার্য্য না দেখিযে 
প্রথম থেকে মিন্টো, আমীব আলি ও আগা খাঁব দাবিব প্রতিবাদ কবা । এই ছিদ্রপথেই 
দেশবিভাগের শনি প্রবেশ করেছিল | মতিলাল নেহরুব মত ঝানু লোকেব বুঝতে অসুবিধে 
হয়নি তৃতীয়পক্ষ, ইংরেজ, জিতল, 1৯২ 

নতুন সংস্কারের ফলে নরমপস্থীদের কোন আশাই পূর্ণ হল না । আইন পবিষদের প্রথম 
অধিবেশনের আগে সন্ত্রাসবাদ আবার মাথা চাডা দিয়েছিল । মিন্টোব প্রাণনাশের চেষ্টা হল । 
নাসিকের কালেক্টার জ্যাকসন, ভারত সচিবের সহকাবী কার্জন ওয়াইলি, আলিপুব বোমা 
মামলাব পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস ও গোয়েন্দা বিভাগেব শামসুল আলম 
সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হলেন । পূর্ববঙ্গ ও আসামেব সমিতিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা 
করে (১৯০৯), সন্ত্রাসবাদীসভা দমন আইন (১৯০৭) সর্বত্র প্রযোগ কবে (১৯১১), কঠোব 
প্রেস আইন প্রবর্তন করে (১৯১০), ঢাকা ও হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা চালু কবে, মিন্টো 
শাসনযস্ত্রকে অটল রাখতে চাইলেন । কিন্তু বোঝা গেল সম্ত্রাসবাদীরা নতুন ভাবে সংগঠিত 
হচ্ছে । এবার নেতৃত্ব দিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায ।১5 বিশ্বাস হত্যার আসামী চাক বোস 
যতীন মুখার্জীর সহকর্মী ছিলেন । আলম হত্যায় অভিযুক্ত বীবেন দত্তগুপ্ত “যুগান্তর-এর 
প্রভাব স্বীকার করে বলেন__এ দলে তাঁকে আনেন যতীন মুখাজী | তাঁব আরও বিশিষ্ট 
সহযোগীদের মধ্যে নরেন ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও হরিকুমার 
চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য । সমসাময়িক দমননীতির অনেক প্রমাণ পাই ভগিনী নিবেদিতার 
১৯১০ সালে লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে 1১৪ 

দ্বিতীয়ত, সরকারীনীতি বা ব্যয়বরাদ্দ আলোচনায়, পরিপূরক প্রশ্ন বা বেসরকারী বিল 
উত্থাপনের ব্যাপারে এমন দুস্তর বাধা সৃষ্টি করা হল যে গোখ্লের পক্ষে সীমিত সমালোচনার 
ক্ষেত্রও ছিল না। রাজস্ব, খণ, সমরবিভাগ, দেশীয় রাজ্য, বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণভাবে 
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আলোচনা বহির্ভূত ছিল । সরকারী ও বেসরকারী মনোনীত সভ্যগণ বাংলা ছাড়া সব 
প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং সরকার তাদের স্টাম রোলারের মত ব্যবহার করতেন । 
বাংলায় বেসরকাবী সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভাঁওতা মাত্র, কারণ তাদের মধ্যে চারজন ইউরোপীয় 
বণিক সমাজের প্রতিনিধি কোনওদিনই ভাবতীয়দের সঙ্গে ভোট দেবেন না। বস্তুত, 
ছোটলাট কারমাইকেল ভদ্রলোক, মুসলিম ও ইউবোপীয় বণিক প্রতিনিধিদের দিয়ে 
বাজনৈতিক ভারসাম্য এনেছিলেন । সবাব ওপরে ছিল বডলাটেব ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা | 
গোখলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বিল প্রত্যাহাব করতে বাধ্য হলেন । দক্ষিণ 
আফ্রিকাব শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলি ভারত থেকে কুলি সংগ্রহ কবত | তিনি প্রস্তাব আনলেন 
এ কুপ্রথা (ইনডেন্চাব) বন্ধ কবা হোক । তাও প্রত্যাহার করতে হল । সন্ত্রাসবাদী 
সভাবিষযক বিলেব ব্যাপাবে (১৯১১) তাঁর সমালোচনা নিক্ষল হল । সুরেন্দ্রনাথ স্বীকার 
করলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত কোন ব্যাপারেই ভাবতীযদের নিয়ন্ত্রণ নেই । মর্লে-মিন্টো 
সংস্কাব আমলে কেন্দ্রীয় আইন পবিষদে আনীত ৫৯% বিল বিনা আলোচনায় গৃহীত 
হযেছিল ও মাত্র পাঁচটি বেসরকাবী বিল পাস হযেছিল | এটাই সবচেষে বডো প্রমাণ যে 
সংস্কাবের ফলে কোনো গুণগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি | তা পুবাতন “দববার প্রথা'ই থেকে 
গিয়েছিল । মর্লে একটা খাঁটি কথা পালামেন্টে বলেছিলেন, “দাক্ষিণাত্যব গরমে ক্যানাডাব 
ফাবকোট বেমানান”, অথাৎ পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র ভাবতে অচল । 

একথা ক্রমশই স্পষ্ট হতে থাকে যে নবমপন্থীদেব বাড়ানো হাত সরকাব-পক্ষ গ্রহণ কববে 
না এবং চবমপন্থীদের তারা শক্ত হাতে দমন কববে | জুডিথ ব্রাউন যাকে “সীমাবদ্ধতার 
রাজনীতি' 0১011005 01 11071081107) আখ্যা দিয়েছেন, তাতে সংকট দেখা দিয়েছিল । 
গুজরাট, বিহাব, সি পি ও উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসী রাজনীতিব প্রা বাইবে ছিল । কুন্বি, 
এজুভা, নমঃশুদ্রের মত নিন্নবর্ণেব স্থান সেখানে ছিল না । ওডিয়া ও তেলুগুভাষীবা যথেষ্ট 
সংখ্যক হলেও আপনাদের উচ্চাকাঙক্ষা তৃপ্ত করতে পাবছিল না, এমন কি নায্য প্রাপ্য 
মযযদা পাচ্ছিল না। কৃষক সম্প্রদায কংগ্রেসী রাজনীতিব আওতায আসেনি | সৈয়দ 
আহমদের পরামর্শে মুসলমানবা প্রথম থেকেই একে বর্জন করেছিল আর মিন্টো ও তাঁর 
আমলারা বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রা পাকা কবে ফেলেছিলেন । ১৯১৫ সালে কিছু অতৃপ্ত হিন্দু 
হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেছিল । শুধু সংগঠনে নয়, লক্ষ্য এবং উপায নির্ণযে কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্ট । একদিকে নবমপস্থীদের অতিসাবধানী মনোভাব সংস্কারের 
ফলে প্রচণ্ড ধাকা খেল , অন্যদিকে পবিকল্পনার অভাব, ধমেন্মিদনার প্রযোগ, গণসংযোগে 
অনীহা, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চবমপন্থাব দুর্বলতাই প্রকট কবল । নতুন প্রজন্মের 
পন্থবী দ্বন্দ প্রাক-টিউডর যুগেব শ্বেত ও বক্তগোলাপেব দ্বন্দ বূপে প্রতীয়মান হল । 
শেকস্পীয়র যেমন “রোমিও ও জুলিয়েট” নাটকে মুমূর্ষু টিবস্টেব মুখ দিয়ে যুগের 
আকাঙ্ক্ষার বাণীরপ দিয়েছিলেন__“& 70195059 0+ 000) 5০011701585” তেমনি 
মনোভাব দেখা দিয়েছিল তরুণ দেশপ্রেমীদেব মধ্যে ৷ তাঁবা চাইছিলেন অভিনব এক 
রাজনৈতিক পন্থা যা জীবনে জাগাবে নৈতিক মূল্যবোধ, সংগ্রামে আনবে বিপুল বিস্তার । 
আসন বণ্টন নিয়ে হিন্দু-মুসলিম কলহের তুচ্ছতা ভাসিযে, কংগ্রেস মঞ্চ দখলের লড়াইয়ের 
দৈন্য ঘুচিয়ে, সকল শ্রেণীর মানুষকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সামিল করে, 
সত্যকার স্বরাজ আনবে | আবির্ভূত হবেন নতুন এক নেতা, যিনি নবম বা চরম কোন পশ্থার 
সঙ্গে যুক্ত নন বলে ব্যর্থতার গ্লানিমুক্ত, যিনি নন কোন বিশেষ অঞ্চল, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা 


৭৯ 


সংস্কৃতির প্রবক্তা, যিনি সকল ভারতীয়ের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারেন বলেই 
সকলের মধ্যে সংগ্রামী উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারবেন । নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দেবেন নতুন 
রণগুরু | 

শুধু তরুণ হিন্দু নেতাদের মধ্যেই নয়, তরুণ মুসলিমদেব মধ্যেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া 
লক্ষণীয় । আনসারি, আজাদ ও আলি ভ্রাতৃদ্ধয় পুরোনো সৈয়দ-আহমেদ পল্থী 
রাজনীতিতে আস্থা হারিয়েছিলেন | ফ্রান্সিস রবিনসনের 99198158015 21070108 
[170101) 18105117075 110)6 190110105 01 0182 [0717110620 770৮117095+ 11115117775 
1860-1923 (বব). 1975) ও বুমফিল্ডের [115 00111110010] ও 1218078] 90016 
ড/1001600 061)081% 1367159] (39115081655 1968) গ্রন্থে দেখি কি উত্তরপ্রদেশ কি 
পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে নবীন-প্রবীণের ছন্দ চলেছে। মিন্টো-মর্লের দেওয়া স্বতন্ত্ 
ভোটাধিকার তাদের সব দাবি মেটাতে পারেনি | অনেকে চেয়েছিল তা একেবারে লোকাল 
বোর্ড নিবাচিন পর্যন্ত সঞ্চাবিত হোক। সদ্য আবিষ্কৃত মুসলিম সত্তাব সুরক্ষার জন্য অনেকে 
চাইছিল আলিগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালযের মযাদা দিতে । লীগের কতাবা ছিলেন 
অভিজাত, তাই লীগ রাজনীতিতে মুসলিম কৃষকদের স্থান তো ছিলই না, মুসলিম মধ্যবিত্ত, 
যেমন উকিল ফজলল হক বা আল আজ্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ বা পত্রিকা সম্পাদক মহম্মদ আলিরও স্থান ছিল না ।১৬ 

সরকারী নীতি এই অসন্তোষে ইন্ধন যোগায় ৷ মিন্টো বুঝেছিলেন মুসলিমরা প্রাপ্যের 
চেয়েও বেশি পেয়েছে বলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট । হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাই তার প্রমাণ । পাল্লা 
সমান রাখার জন্য এবং কিছুটা বাঙালী নরমপস্থীদের হাত করতে ও সন্ত্রাসবাদ প্রশমিত 
করতে, বঙ্গভঙ্গ বাতিল করালেন বড়লাট হাঁঙিঞ্জ সম্রাট পঞ্চম জর্জেব মুখ দিযে । হাড়িঞ্জের 
ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে (কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে বক্ষিত) দেখি বাঙালীদের টুকবো 
করতে বঙ্গদেশ ভাগ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মনোবল টুকরো হযনি । দুই বঙ্গেই বাঙালী 
হিন্দু সংখ্যালঘুতে পর্যবসিত হয়েছিল- পূর্বে সাম্প্রদাযিক দিক থেকে, আর পশ্চিমে 
ভাষাগত দিক থেকে | এ ব্যবস্থা তাবা মেনে নিতে পাবে না । হার্ডিঞ্জ কার্জনের চেয়েও 
ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ । তিনি বাঙলাভাবীদের একত্র কবলেন বটে কিন্তু নবগঠিত যুক্তবঙ্গে 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল । তাছাড়া বঞ্চিত ঢাকাকে তুষ্ট করাব 
জন্য ও উত্তর ভারতের মুসলিমদেব পক্ষে দিল্লীতে রাজধানী সরিষে নিলেন । আলিগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও তদ্বিব করেন তিনি, কিন্তু ভারত-সচিব বাজি হননি | মুসলিমরা 
চেয়েছিল ভারতের যে-কোন স্থানেব মুসলিম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালযেব আওতায় আনতে | 
অনুরূপ অধিকার বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয দাবি করতে পারে ভেবে ভারত-সচিব সম্মতি 
দেননি । 

মুসলিম অসন্তোষেব তৃতীয় কারণ-_ব্রিটিশ সরকারের বৈদেশিক নীতি | ১৯১১ সালে 
ইতালীর ত্রিপলি অভিযান ও ১৯১২-১৩ সালে বালকান যুদ্ধের সময় ব্রিটেন তুকী-পক্ষ 
নেয়নি । আলি ভ্রাতৃদ্ধয় এই অভিযোগে “কমবেড, ও 'হামদরদ্‌* পত্রিকা জমিয়ে 
ফেললেন ।১" এখন থেকে আন্তজাতিক ইসলামী আন্দোলনের ছায়া ভারতের মানচিত্রের 
ওপর পড়তে থাকে । তুরস্কে রেডক্রেসেন্ট মিশন প্রেরণ, মুসলিম পুণ্যতীর্থ (মক্কা, মদিনা 
প্রভৃতি) রক্ষার জন্য আঞ্জুমান ই-খুদম্-ই-কাবা গঠন, এ সবের মধ্যে খিলাফৎ আন্দোলনের 
প্রথম গোলা বর্ষিত হল । আলিগড়ের নেতৃত্ববিরোধী নবীন নেতারা আবদুল বাবির ফিরিঙ্গি 


মহলের উলেমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন । কানপুর মসজিদেব অংশ ভাঙা নিয়ে দাঙ্গা, 
৭২ 


পুলিশের গুলিচালনা, মুসলিম পত্রিকায় তার তীব্র সমালোচনা, প্রতিবাদে 'মহম্মদ আলির 
ইংল্যাণ্ড গমন সরকারকে হিন্দু চরমপন্থীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিল । বস্তুত আলি ও 
আজাদের সমালোচনায় মাঝে মাঝে “সন্ধ্যা' ও "যুগান্তরের" প্রতিধবনি শোনা যেত । এরপর 
যখন প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল ও আলিরা তুরস্কের পক্ষ নিলেন, তখন (এপ্রিল, ১৯১৫) তাঁদের 
গৃহবন্দী করা হল । এরর প্রতিশোধ নিল নতুন দল লীগ কর্তৃত্ব দখল করে ও লীগের কর্মকেন্দ্র 
আলিগড় থেকে লখনউতোস্থানাস্তরিত করে | শেষে স্থানীয় নিবাচিনে হেরে তারা কংথেসের 
সঙ্গে আপোস করতে চাইল । নতুন লীগের লক্ষ্য হল-_“ভারতবর্ষেব পক্ষে উপযোগী 
স্বশীসন |” 
অন্যদিকে ভেতরের ও বাইরের চাপে কংগ্রেসের নরম ও চবমপন্থী দল কাছাকাছি 
আসতে বাধ্য হল । ১৯১০-এর এলাহাবাদ কংগ্রেস গোখ্লেব কার্যত্রম সমর্থন করে। 
গোখুলের জীবনীকার বি আব নন্দ বঙ্গভঙ্গ রদে তাঁর কৃতিত্বকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখেছেন । 
এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা নেন হার্ডিঞ্জ, কিছুটা পঞ্চম জর্জ ।১* সবকারকে খুশি রাখতে 
অত্যধিক ব্যগ্র ছিলেন- গোখ্‌লে | কেন্দ্রীয় আইন পবিষদে মালব্য হিন্দু-মুসলিম ভোট 
বৈষম্যের প্রসঙ্গ তুলতে চাইলে গোখ্লে বাধা দেন। সবকাবী ব্যযানুমোদনেব ওপর 
আলোচনার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাহার কবেন। সামান্য সংশোধনেব পব সন্ত্রাসবাদী 
সভা-বিবোধী বিলও মেনে নেন। এতেও অবশ্য কর্তৃপক্ষের মন ভেজেনি ৷ বাজকীয় 
পাবলিক সার্ভিস কমিশনেব সম্ভাব্য সদস্যরূপে গোখলের নাম উঠলে হার্ডিঞ্জ অর্থ-সদসাকে 
লেখেন (১৮ জুলাই ১৯১২), “তুমি জান ভারতেব যে কোন ব্যক্তিব চেয়ে আমি 
গোখলেকে অবিশ্বাস কবি ৮” বোম্বাই-এব ছোটলাট ক্লার্ককে তিনি লেখেন (১২ জুলাই 
১৯১২), “তিনি (গোখ্লে) বিপজ্জনক লোক কাবণ তাঁব রাজদ্বোহ আজ থেকে বিশ বছর 
পরে ফলপ্রসূ হবে 1” আমলাতন্ত্রে বিরাগ কি ভযঙ্কব গোখ্লে কোনদিন তা বোঝেননি । 
তাছাড়া মহাযুদ্ধে লিপ্ত ভারতবর্ষের বিশ বছব অপেক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। 
কলকাতা কংশ্েস (১৯১১)-এব সারি সারি শূন্য আসন যেন নবমপন্থীদেব উপহাস 
করছিল । ১৯১২-তে বাঁকিপুব কংগ্রেসের অবস্থা আবও শোচনীয । ২০৭ জন প্রতিনিধির 
৫৩ জন ছিল বিহাবী ও ৪২ জন বাঙালী | গোখূলে আপোসেব সূত্র খুজছিলেন । বাঁকিপুবে 
স্থিব হয় জনসভার মাধ্যমে কংগ্রেস প্রতিনিধি নিবাঁচিত হবে এবং সে-জনসভা বসবে 
বর্তমান কংগ্রেস কমিটিব আহবানে | অরাঁৎ চাবিকাঠিটি থাকবে নবমপন্থী নেতাদের হাতে । 
তাতে অন্াপক্ষ রাজি হয়নি । যুদ্ধেব কযেক সপ্তাহ আগে তিলক ছাডা পেলেন এবং 
চবমপন্থীদেব মনোবল ফিরে এল | মতিলাল ঘোষ এসময় (১৫ নভেম্বব ১৯১৪) 
গোখ্লেকে লেখেন, “আপনি ও তিলক কলহ মিটিয়ে ফেললে ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে আবাব 
আশা ফিরবে.” মাদ্রাজ কংগ্রেসের আগে আ্যানি বেশাস্ত মধ্যস্থতাব ভাবও নিলেন । 
ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা (১৪ ডিসেম্বব ১৯১৪) গোখ্লের চিঠিতে পড়ি তিলক 
সুব্বারাওকে জানাচ্ছেন, সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বযংশাসনেব লক্ষ্য মেনে নিলেও চবমপন্থীরা 
বর্তমান কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে ফিরতে চান না-_ আলাদা ও স্বাধীন নিবাচন কেন্দ্র থেকে 
আসতে চান । তাছাড়া, সকল ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধিতা নীতি তাঁরা নিতে চান । স্বশাসন না 
পেলে কি চাকুবির ব্যাপারে, কি আইন পরিষদে, কি স্থানীয় স্বাযত্তশীসন সংস্থায় তাঁরা অংশ 
নেবেন না, আইনের শেষ গণ্ডী পর্যস্ত বর্জননীতি অনুসবণ করবেন । গোখ্লে বুঝতে 
পেরেছিলেন, চবমপন্থীরা ফিরে এসেই পূর্বতন গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করবে এবং দল ভারী করে 
নেতৃত্ব কেড়ে নেবে । ১৯ ডিসেম্বর (১৯১৪) গোখ্লে লিখছেন, “কংগ্রেসের স্বার্থের দিক 
৭৩) 


থেকে গর (তিলকের) বাইরে থাকাই শ্রেয়ঃ |” 

অতএব মাদ্রাজ কংগ্রেসেও আপোস হল না। বিফল চরমপন্থীরা গোখ্লের ঘাড়ে দোষ 
চাপালেন ৷ তিনিও প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলেন । এই প্রসঙ্গে আযানি বেশাস্তকে লেখা 
গোখ্লেব চিঠিতে (৫ জানুয়ারি ১৯১৫) পাই তিলক ও গোখ্লের পুরোনো কলহের 
আদ্যোপান্ত ইতিহাসের চুম্বক | “আমার প্রায় ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি...তাঁব 
(তিলকের) সঙ্গে ব্যবহারে ওঁদার্য নয়, সতর্কতাই মূলনীতি হওয়া উচিত |” 

১৯১৫-র ১৯ ফেব্রুয়ারি গোখ্লের অকালমৃত্যু হল । ফিরোজ শা মেহতা মারা গেলেন 
৫ নভেম্বর । আগেই চলে গেছেন অন্যান্য নরমপন্থী নেতা-_তেলাং, রানাডে, উমেশচন্দ্র, 
তায়াবজী, রমেশ দত্ত ও আনন্দ চার্লু । দাদাভাই নৌরজির মহাপ্রযাণ আসন্ন । প্রথম সারির 
নেতাদের মধ্যে ওয়াচা ও সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ কর্মঠ ছিলেন না । তার চেয়েও বডো কথা, 
প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ভাবতেব জনজীবনে এমন একটা অর্থনৈতিক আঘাত লেগেছিল যা 
দরিদ্র কৃষকের কুটার থেকে ধনী বণিকেব প্রাসাদ পর্যস্ত আলোড়ন তুলল | ভারত সরকার 
বিব্রত বোধ কবছিলেন । দুই কংগ্রেস যুক্ত হলে এবং মুসলিমদের একটা বড় দল তাতে 
যোগ দিলে ব্রিটিশ সরকাবেব ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে এটা পবিষ্কাব | ১৯১৫ সালে 
কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিবচিন ক্ষমতা অনেক ব্যাপকতর কবা হল । মুঞ্জেকে লেখা চিঠিতে 
(৮ জানুঃ, ১৯১৬) দেখা যায় তিলক আপোস করতে রাজি হয়েছেন । তাতে ওয়াচাকে 
প্রমাদ গুনতে দেখি (জেমস মেস্টনকে ওযাচা, ৪ ডিসেম্বব, ১৯১৬) । তিনি বুঝেছিলেন 
বেশাস্ত ও তিলকেব দল একত্র হলে বোম্বাই ও নবমপন্থীদের সুদীর্ঘ কর্তৃত্বেৰ অবসান 

| 

লখনউ কংগ্রেস (১৯১৬) কয়েকটি কারণে চিরস্মবণীয হয়ে থাকবে । প্রথমত, আট বছব 
পরে নবম ও চবমপন্থীদের পুনর্মিলন ঘটল । দ্বিতীযত, কংগ্রেস ও লীগেব বাজনৈতিক 
সংস্কাব নিয়ে সমঝোতা হল | তৃতীযত, হোমরুল লীগের মাধ্যমে বেশাস্ত ও তিলকের সারা 
ভারতে শাসন সংস্কাবের দাবি প্রচাব কবা সম্ভব হল | ডি এ লো সম্পাদিত 90191701755 
177 71006] 90010) 4,511) [71501 গ্রন্থে এইচ এফ আওযেন দেখাচ্ছেন, কর্ণটিক, 
মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, সি পি-তে তিলকেব লীগ ও অন্য প্রদেশে বেশান্তেব লীগ কীভাবে 
অবহেলিত প্রদেশ, জাত, ভাষা ও বৃত্তিকে কংগ্রেস আন্দোলনেব সামিল কবেছিল । 
আন্দোলন আর শুধু ছাত্র ও উকিলদের মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না-_ শ্রামাঞ্চলে ছডিযে 
পড়ছে । মনে রাখতে হবে বেশান্তের হোমকল লীগেব অন্যতম প্রচাবক বূপে গান্ীজি 
জাতীয বাজনীতির রঙ্গমণ্চেও প্রথম আবির্ভূীত হন ।৯ই 

কংগ্রেস ও লীগের সমঝোতার ফলে সরকাবেব কাছে একটা মিলিত দাবি পেশ কবা 
সম্ভব হল | তাব মূল কথা-__বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাদেশিক স্বাযত্তশাসন, গণতাস্ত্রক কিন্তু 
সাম্প্রদাযিক) নিবচিন এবং ভারতীযকরণ | €১) কেন্দ্রের হাতে থাকবে বৈদেশিক, 
রাজনৈতিক, সামবিক বিভাগ , শুল্ক, ডাক, তার ও বেল । প্রাদেশিক আইন পরিষদের কর 
বসানব ও খণ গ্রহণেব ক্ষমতা থাকবে । প্রাদেশিক সরকাব সাধারণত আইন পরিষদেব 
প্রস্তাব কার্ষকব করবে । প্রাদেশিক লাটের শাসন পরিষদের অন্তত অর্ধেক নিবাঁচিত সদস্য 
থেকে নিতে হবে ! প্রাদেশিক আইন পরিষদে মুসলমানদেব জন্য আসন নিদিষ্ট হারে 
সংবক্ষিত থাকবে ও তাতে স্বতন্ত্র নিবচিন হবে । (২) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেব 
তৃতীম “মাংশ ব্যাপক ভোটাধিকার ভিত্তিতে নিবাঁচিত হবে | তার এক-তৃতীয়াংশ আসন 
মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাতে স্বতন্ত্র নিবচিন হবে । বডলাটের শাসন 
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পরিষদের ন্যুনতম অর্ধেক নিবাঁচিত সদস্যদের মুধ্য থেকে নিতে হবে | (৩) ভারত সচিবের 
পরিষদ লুপ্ত হবে ও তাঁর মাইনে ব্রিটিশ রাজস্ব বহন করবে । তাঁর দুই সহকারী থাকবেন 
. আর তার একজন হবেন ভারতীয় । (৪) অন্যান্য ডোমিনিয়ান যে মযার্দা ও প্রতিনিধিত্ব পায়, 
ভারতকে তাই দিতে হবে । (৫) সামরিক বাহিনীতে ভারতীয় নিয়োগ নিবধি করতে হবে । 
বড়লাটের কাছে মেস্টন মন্তব্য করছেন, “বহু বছরেব ভুল বোঝাবুঝির পর চরমপন্থী ও 
নরমপন্থীরা মিলিত হয়েছে, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, মুসলিমরা এদের দলে 
ভিড়েছে-সমস্ত মতের মিলন শিক্ষিত ভাবতবাসীকে এমন একটা গর্ববোধ ও জাতীয় 
সংহতির অনুভূতি এনে দিয়েছে যা অবজ্ঞা করা অসম্ভব ।”২০ মন্তব্যের আংশিক সত্যতা 
স্বীকার করেও বলা চলে এঁক্যবোধ নিশ্ছিদ্র ছিল না । কলকাতায় প্রাথমিক আলোচনা হয় 
কিন্তু তাতে বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের মুসলিম আসন সংখ্যা নিদিষ্ট হযনি । লখনউতে যখন 
চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন উত্তবপ্রদেশের মুসলিম স্বার্থে বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলিম স্বার্থ 
ক্ষুণ্ন কবা হল । বাংলাব মুসলিম সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যাব ৫২ ৬% হলেও তাদেব ভাগে 
পড়ল ৪০% আসন, পঞ্জাবেব জনসংখ্যার ৫৪.৮% হলেও তাবা পেল ৫০% আসন, অথচ 
উত্তবপ্রদেশে জনসংখ্যার মাত্র ১৪% হলেও তারা পা ৩০% আসন । বিহাবে ২৫%, 
বোম্বাইতে ৩৩.৩৩%, মাদ্রাজে ১৫% আসন সবই জনসংখ্যার অনুপাতে বেশি ৷ 
উত্তবপ্রদেশেব ক্ষেত্রে এই অন্যায্য ওঁদার্যের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন মালব্য ও চিস্তামণি । 
কিন্তু মতিলাল নেহক ও তেজবাহাদুব সাপ্রুব সমর্থনে মুসলিমবা জধী হয় | পুবোনো লীগ 
নেতাবাও খুশি হননি | রবিনসন লিখছেন : “এই চুক্তিকে সর্বভাবতীয কংগ্রেস ও লীগের 
চুক্তি আখ্যা দেওযা ঠিক হবে না__ বলা উচিত, কংগ্রেস ও উত্তবপ্রদেশেব “নবীন মুসলিম 
দলে'ব চুক্তি ।” এব ফল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হল । ফজলল হকের নেতৃত্বে বাঙালী 
মুসলমানদেব একটা দল চুক্তি সমর্থন কবল, কিন্তু সেন্ট্রাল ন্যাশানাল ম্যাহোমেডান 
আসোসিয়েশন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসন দাবি করল । ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাছে নবাব 
আলি চৌধুরী ৩৪টি আসনেব জায়গায় ৪৪টি আসন চান | শেষে কিছু আসন সংখ্যা বাড়িযে 
মুসলিমদেব ৪৫% আসন দেওযা হয । ব্রুমফিল্ড এই বিবাদেব বিস্তৃত আলোচনা 
কবেছেন। পঞ্জাবের লীগ তো ভেঙেই গেল । মহম্মদ সফী প্রতিবাদী লীগ স্থাপন 
করলেন । এভাবে বোম্বাইতে জিন্নার দল সাহেব সুলেমান কাশিম মিথাব দল থেকে আলাদা 
হয়ে গেল । মাদ্রাজে উদুভাষী মুসলিমরা চুক্তি সমর্থন কবল, তামিলভাষীবা - নয় । 
কিন্ত যে অসন্তোষ আরও গভীরচারী তা মহাযুদ্ধপ্রসূত | প্রথমত, জিনিসপত্রেব দাম 
ক্রমাগত বাড়তে থাকে | ১৮৭৩ সালেব মূল্যসূুচক ১০০ ধবলে ১৯১৪ সালে তা থেকে 
বেডে হয় ১৪৭, ১৯১৫-০ত ১৫২ , ১৯১৬-তে ১৮৪ . ১৯১৭-তে ১৯৬ , ১৯১৮-তে 
২২৫, ১৯১৯-তে ২৭৬ এবং ১৯২০-তে ২৮১ ।২* অথাৎ ১৯১৪ ও ১৯২০ সালের 
মধ্যে গড় দ্রবামূল্য প্রা দু" গুণ বেডেছিল | আহমদাবাদে সাধারণ চালের দাম (একই 
মুল্যসূচক অনুসাবে) ১৯১৪-এ ১৭২ থেকে ১৯১৮-তে ২৩৩-এ দাঁডায , বাজরার দাম 
২২০ থেকে ৪১০-এ ; গমের দাম ১৬৬ থেকে ২৫৯-এ | উত্তব বিহাবে চালের দাম 
১৯১৬ সাল পর্যস্ত বাড়ে, ১৯১৭ সালে বেশ কমে, আবার ১৯১৯ সালে খুব বাড়ে । 
ওড়িশায় ১৯১৫-তে চালের দাম চডেছিল, ১৯১৬-১৮-তে পড়ে গিয়ে আবার 
১৯১৯-২০-ত খুব বেড়ে যায় ! চম্পারনে চালের দাম কমলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় লবণ ও 
কেবোসিনের দাম বাড়ে । ১৯১১ সালে যে ধুতির জোড়া ছিল এক টাকা বার আনা, 
১৯১৮-তে তা হয় ৬ টাকা । অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দেখিয়েছেন, লাহোরের (মুসলমান) 
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কারিগরের গড়পড়তা মাসিক আয় ১৯১৪ সালে ৫০ টাকা ছিল আর ব্যয় ৪৭%। ১৯১৮ 
সালে ব্যয় দাঁড়ায় ৭৮ টাকা ৬ পাই। দুঃখ-দুর্দশা বাড়লে অসন্তোষ বাড়বে এ তো 
স্বাভাবিক | লক্ষণীয় যে গান্ধী আহমদাবাদ, কয়রা (খেড়া) ও' চম্পুরনে সত্যাগ্রহ নিয়ে 
পরীক্ষা চালান এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাওলাট সত্যাগ্রহের সমর লাহোরের অশাস্তির 
অর্থনৈতিক দিক সুস্পষ্ট । 

কেমূত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসেব দ্বিতীয় খণ্ডে মিচেল 
ম্যাকুআলপিন দেখাচ্ছেন, ১৯১৬ থেকে ১৯২০ 85770010018] 02]77)5 0:1 050০:-এর 
অবনতি ঘটে এবং ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সামান্য উন্নতি দেখা গেলেও ১৯৩১ থেকে 
১৯৩৫ পর্যস্ত শোচনীয় মন্দা দেখা দেয় ৷ কৃষিজাত দ্রব্য দিয়ে যতটা শিল্পজাত দ্রব্য কেনা 
যেত তার হাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় । কৃষিজাত দ্রব্যের পক্ষে সবচেয়ে দুর্বৎসর 
১৯১৭, অন্যান্য দ্রব্যের পক্ষে ১৯১৮-২০ | এখানেই নিহিত আছে কৃষক সম্প্রদায়ের 
অসস্তোষেব বীজ ।২২ 

ধনিক ও বণিক শ্রেণীও যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ বাধাব সঙ্গে সঙ্গে জার্মেনর 
সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল, পরে ব্রিটেনেরও ফ্রান্সে সঙ্গে বাণিজ্য ব্যাহত হল | ওয়াগানের 
অভাবে কযলা যোগানের অসুবিধা হওয়ায় ও যুদ্ধকালীন নিযন্ত্রণ নীতির ফলে শিল্লোৎপাদন 
বেশ মার খায় । কাঁচা টাকার লেনদেনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পডে ও কিছু ব্যবসায়ী কাঁচা 
টাকার জন্য (01709190175 0970181) শেয়াব বেচতে বাধ্য হয় । প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলি 
সাহেবদের যে সুবিধায় মূলধন যোগাত ভারতীযদেব সেভাবে নয় । সকলের ওপর, জাপানী 
প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাল্লা দেবাব মত কোন সংবক্ষণনীতি গৃহীত হয়নি । ক্লাইভ ডিউই এক 
প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন, যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা রূপে ইগ্ডিযান ম্যুনিশন বোর্ড ভাবতীয় শিল্পোদ্যোগকে 
সাহায্য কবলেও ইগ্াস্ট্রিয়াল কমিশন (১৯১৬-১৮)-কে শুক্কনীতি নিয়ে আলোচনা কবতে 
দেওযা হয়নি |২* যুদ্ধের সময রূপোর দাম বেড়ে ১৯২০ সালেব প্রথমে দীঁডায ৮৯ পেন্স । 
১৯১৭ সালে টাকাব স্টারলিং মূলা ছিল ১ শিলিং ৪ পেন্স, ১৯১৯-এব শেষে ২ শিলিং ৪ 
পেন্স । কিন্তু ১৯২১ সালে টাকার দাম কমে হয ১ শিলিং ৭ পেন্সঃমারও পরে ১ শিলিং ৪ 
পেন্স । আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ওপব এই ওঠানামার প্রভাব যথেষ্ট । আমদানি বণিকবা 
কমে যাওয়া হারে বিলাতী কাপড কিনতে রাজি ছিল না । বুঝতে অসুবিধা হয় না'যে আর্থিক 
ক্ষতির ভয়েই তারা গাঙ্গীর বয়কট আন্দোলনে সাময়িকভাবে যোগ দেয় | আবাব বিনিময 
হার বাড়লে রপ্তানি বণিকদেব অসুবিধা । তাবা ১৯১৯-২০ সালে বেশ বিপদে পড়েছিল । 
ঠিক কমবাব সময় বযকট শুরু হওয়ায় তারা বিব্ত হয় ও বয়কটেব বিবোধিতা কবে | এব 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পুরুষোত্তমদাস ঠাকুবদাস । মিল মালিকদেব সুবিধা 
স্বতঃসিদ্ধ | বয়কটের সুযোগ নিয়ে দেশী কাপড়েব বাজারের ভাগ ২৫% থেকে বাড়িয়ে 
৪২% কবতে সমর্থ হয় তারা । গান্ধীকে সমর্থন করলেই তাদের লাভ । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে “বৈপ্লবিক কর্মধারায়' (শব্দগুলি “সন্ত্রাসবাদ' অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত। 
রাওলাট রিপোর্টেও  'রেভল্যুশনরি' শব্দ ব্যবহৃত হযেছে ।) এক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল । 
সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বিদেশীদের লেখায় চিরল, কের, রাওলাট থেকে জুডিথ ব্রাউন পর্যন্ত প্রায় 
একই ধরনের মন্তব্য পাই । ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত জুডিথ ব্রাউনের 11006] [71019 
[76 01151773901 2) 45121 10617100905 গ্রন্থে বলা হয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা 
বাস্তবজ্ঞানবর্জিত রোমান্টিক | তারা ছিল শিক্ষিত ও আভিজাত্যাভিমানী,“অথচ ক্রমবর্ধমান 
মূল্য ও বেকার সমস্যার জন্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত | “তারা ছিল কালী উপাসক, যিনি 
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পবিত্র মাতৃভূমির বক্তপিপাসু এবং বলিলোলুপ প্রতীক |” অন্যদিকে “অগ্নিযুগ' নিয়ে উচ্ছাস 
ও হা-হুতাশের অস্ত নেই আমাদের দেশে । ববীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ছাড়া কোনও প্রথম সারিব 
জ্ঞারতীয় এর মূলনীতির প্রতিবাদ করেননি, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রকাশ্যে কবলেও গোপনে প্রশ্রয় 
দিয়েছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র অনেকাংশে এদেব সাহায্যের ওপর নির্ভর করতেন । ববীন্দ্রনাথ 
এবং গান্ধী অবশ্য কোন সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণে নামেননি | রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে 
দেখেছিলেন মানবিক মূল্যবোধেব অবক্ষয | গান্ধী নীতি ও রাজনীতি, লক্ষ্য ও উপাযকে 
অবিচ্ছেদ্য মনে কবতেন । তাঁব সত্যাগ্রহ দর্শনে হিংসাব স্থান থাকতেই পাবে না । ১৯০৭ 
সালের পব লেনিন সন্ত্রাসবাদের তীব্র বিবোধিতা শুক কবেন । তিনি এর মধ্যে পেটি বুজেয়া 
রোমাণ্টিকতার নিদর্শন দেখে গণ-বিপ্লবেব মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাব উচ্ছেদ চেয়েছিলেন । 
মার্কসবাদীরা এ ব্যাপাবে তাঁর অনুগামী । তবে ভারতীয মার্কসবাদী দল বহু নেতৃস্থানীয 
সন্ত্রাসবাদী দ্বাবা পুষ্ট হযেছিল বলে তাঁদের নিন্দা কিঞিৎ দ্বিধাগ্রস্ত ৷ পৃথিবীব্যাপী 
সন্ত্রাসবাদেব পবিপ্রেক্ষিতে নতুন কবে এব সমাজতত্ব, মনস্তত্ব, কর্মপদ্ধতিব মুল্যায়ন 
প্রযোজন | পঞ্জাবেব শিখ উগ্রপন্থী, শ্রীলঙ্কায় তামিল ইলম্‌, দার্জিলিং-এব স্বাতস্ত্রাবাদী 
গোখাঁ ও ঝাডখণ্ডেব স্বাতপ্ত্যবাদী আদিবাসী আমাদেব ভাবাতে বাধা কবছে । আপাতত বলা 
যাষ অববিন্দেব নেতৃত্বাধীন প্রথম পর্বেব সন্ত্রাসবাদ থেকে মহাযুদ্ধকালীন সন্ত্রাসবাদে কিছু 
পার্থক্য ছিল | মানবেন্দ্রনাথ ধাযেব [৬1)0175-এ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যাষেব "বিপ্লবী 
জীকনেব শ্মৃতি'তে, ভুপেন্দ্রকুমাব দত্ত, অকণচন্দ্র গুহ, ব্রেলোক্য মহাবাজ প্রভৃতি বচনায় ও 
সবকাবী নথিপত্রে ভাবত ও ভাবতেব বাইবেব সন্ত্রাসবাদীদেব কার্ধকলাপেব বিববণ বিশ্লেষণ 
কবলে বোঝা যাষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সপ্ত্রাস ও আত্মদানেব মাধ্যমে বিপ্লবী চেতনাসৃষ্টিব চেষ্টা 
থেকে সন্ত্রাসবাদ উত্তীর্ণ হয়েছিল দলবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিবোধেব পযার্যে । আব তাব মধ্যে 
জনসাধাবণেব সার্বিক (বিশেষ কবে অর্থনৈতিক) উন্নতির সন্বন্ধে একটা আগ্রহ দানা 
বাধছিল | হাওডা যঙযপ্ত্র মামলা থেকে স্পষ্ট হয যে, এব মধ্যে তিনটি নতুন মাত্রা যুক্ত 
হযেছিল--(১) দেশ (যেমনঃবডা কোম্পানী) ও বিদেশ (যথা, জার্মেনী) থেকে অস্ত্র সংগ্রহ, 
(২) দেশে গেবিলাবাহিনী গঠন ও (৩) ভাবতীয সৈনাবাহিনীব মধ্যে (যেমন ১০ম জাঠ 
বেজিমেন্ট) গুপ্ত প্রচাব চালিষে বিভিন্ন স্থানে একযোগে সশস্ত্র অভ্যুথান | ক্যালিফোর্নিযা 
গেে সুুব সাংহাই পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল ষড়যন্ত্রে জাল | গদব' দলেব নেতা হবদযাল, 
বার্লিনের স্বাধীনতা কমিটি, কাবুলেব মহেন্দ্রপ্রতাপ, উত্তব ভাবতেব বাসবিহাবী বসু ও শচীন 
সান্যাল, ঢাকাব হেমচন্্র ঘোষ এবং বাংলাব অনাত্র যুগান্তব দলেব প্রা সব সম্প্রদায়ের 
নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায এক অসন্তব স্বপ্ন দেখেছিলেন । যতীন্দ্রনাথেব দলে যোগ 
দিযেছিলেন যতীন বাষেব উত্তববঙ্গ দল, শামী প্রজ্ঞানানন্দের অধীনস্থ ববিশাল দল 
হেমেন্দ্রকশোব আচার্যেব অধীনে মৈমনসিংহ দল ও পর্ণ দাসেব অধীনস্থ মাদাবীপুব দল । 
বিপিন গাঙ্গুলীব আত্মোন্নতি, হবিকুমাব চতক্রবর্তীব চবিবশ পবগনা দল, নবেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি 
আগেই যোগ দেন । 

বার্লিনেব সঙ্গে ষডযস্ত্রের নানা বকম বিবরণ আমবা পাই । আমি এক নতুন উপাদান 
উল্লেখ কবছি-_ইগ্ডযা অফিস লাইব্রেবিতে রক্ষিত, চার্লস টেগার্টেব পত্রী ও টেগার্ট 
জীবনীব খসড়া (055 107 0 235/1). টেগার্টের মতে এই ষড়যন্ত্রের নেতা ছিলেন 
পাঁচজন__যতীন মুখাজী, নরেন ভট্টাচার্য, যাদুগোপাল মুখার্জী, ভোলানাথ চ্যাটাজী ও অতুল 
ঘোষ | ১৯১৫ সালে বিভিন্ন সুত্র গ্রথিত করে ষডযস্ত্রের আঁচ পান টেগার্ট | পবে জানা যায় 
যে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী জার্মেনী, থেকে ফিরে এসে ব্যাটাভিয়ার জামনি কনসালের সঙ্গে 
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যোগ স্থাপন করতে বলেন ও নরেন ভট্টাচার্য সে উদ্দেশে রওনা হয়ে যান । জামনি কনসাল 
থিওডোব হেলফেরিচ €891565301) নামক জনৈক জামানের সঙ্গে নরেনের পরিচয় 
কবিয়ে দেন । তিনি বিপ্লবীদের কলকাতার ঘাঁটি হ্যারি আযাণ্ড সন্সের দোকানে টাকা পাঠীান্ডে, 
থাকেন । তাঁর পরিকল্পনা ছিল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ “ম্যাভেরিক' জাভা 
হয়ে করাটী যাবে । নরেন তা বাতিল করে বাংলায় জাহাজটি পাঠাতে বলেন । যতীনেব দল 
ঠিক করেন অস্ত্র এলে পর্ববঙ্গ, বালেশ্বব ও কলকাতায় পাঠান হবে । ফোর্ট উইলিয়াম দখল 
কববেন নবেনেব দল | ১৬ নং বাজপুত রাইফেল বাহিনীব সঙ্গে আগেই যোগাযোগ স্থাপিত 
হয় । পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের শিক্ষা দেবেন 'ম্যাভেবিকে'ব কর্মচাবীবা | তাবপবে তাঁরা যোগ 
দেবেন কলকাতার দলেব সঙ্গে । যতীন মাদ্রাজগামী বেলপথ উডিষে দেবেন । যাদুগোপাল 
“ম্যাভেরিকে'ব অস্ত্র নামাবেন । স্থিব হয অস্ত্র নামানো হবে রায়মঙ্গলে | কিন্তু জুলাই পর্যন্ত 
অপেক্ষা কবেও জাহাজেব দেখা মেলেনি | 

৭ আগস্ট টেগার্ট হ্যাবি আযণ্ড সন্সেব দোকানে অভিযান চালান ও “ম্যাভেরিকে'ব 
আগমনেব জন্য ব্যবস্থা নেন। যতীন তা আন্দাজ কবতে পেরে জাভায তাব 
পাঠান-__“ছা8109 10৬৭ [00950001712 020528.0010175 11111] 1171 0170911018. €. 
19170.” এই মাটিন (ওবফে নবেন্দ্রনাথ) ডব্ু. পেইন (ওবফে ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)-এব 
সঙ্গে ব্যাটাভিয়া বওনা হযে যান । সাংহাইতে জামনি কনসালেব সঙ্গে দেখা করতে গিষে 
পেইন ধবা পড়ে স্বীকারোক্তি কবলে পুলিশ সব জানতে পাবে । কলকাতা ও যতীনেব সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষাকাবী বালেশ্ববেব যুনিভাসলি এম্পোবিয়ামের খোঁজও পায় তারা । 
বুড়িবালামের খগ্ুযুদ্ধের (৯ই সেপ্টেম্বর) বিশদ বিববণ পাই টেগার্ট জীবনীতে । গোপীনাথ 
সাহা নাকি বলেছিলেন টেগার্টেব গুলিতে যতীন্দ্রনাথেব মৃত্যু ঘটে । টেগার্টের মন্তব্য-_ পা 
[005 01771780091 01 1910175 1৬91011) 92170 101095 01 [1)6 00172] 21701)01519515 
[175 ৮15101197% 5/25 501012527 00817 0106 78911515 0175% 101010760 9110 
50055125 2170 17910101090055 (21011751719.09 ৮5111710101 50101) 19201951771) 
900027010201105175 925 0105 015291712701010 01 [12115190171 5100191165১ 09 
8170. 1172010921 210. 4 [0176 521785 111072 [10911 0711%1]]ঠি 10076 95 
হ]াঠ7)6155.৯ তবে তিনিও স্বীকার কবেছেন, বর্মা-থাইল্যাণ্ড সীমান্তে যদি ১০,০০০ সৈন্য 
পরিকল্পনামত শিক্ষা নিতে পাবত কিংবা অস্ত্র বোঝাই জাহাজ ভারতে আসতে পারত তবে 
প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশরা হেরেও যেতে পারত | (19859878155. 7,128) । কিন্তু গদরপন্থী 
শিখরা ছিল সংখ্যালঘু, বমরি. সামবিক পুলিশকে বশে আনা যায়নি, সানফ্রানসিক্কো ও 
ব্যাংককের জামান এজেন্টবা গোলমাল করে ফেলে, ব্যাটাভিযা থেকে সাংহাই যাওযার পথে 
জামনি শিক্ষক সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে, টট্টগ্রামে অস্ত্র নামানো সম্ভব হয়নি | “ম্যাভেবিকে'ব 
দুর্ভাগ্যের কাহিনী তো সর্বজনবিদিত | এ বিষয়ে কিছু তথ্য পর্থীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 
এক প্রবন্ধে সোপ্তাহিক বসুমতী, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-_-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) পাওয়া 
যাবে । মুজফৃফর আহমেদের মতে, যুদ্ধ আরম্ভ হতেই নরেন যতীন্দ্রনাথকে এই পরিকল্পনা 
নিতে প্রণোদিত করেন । (আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিঃ ৷ মনে হয়, একথা 
সত্য নয়। 

যাই হোক, ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের মতে, ঘতীন্দ্রনাথ ইডিওলজির দিক থেকে উপনিষৎ, 
গী্”, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন । তাঁর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল 


পশু স্তর থেকে সমাজকে দেব স্তরে ওঠাবার সাধনা | মানবেন্দ্রনাথ রায় যেতীনের সহকর্মী 
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নরেন্দ্রনাথ) আভাসে ইঙ্গিতে একথা স্বীকার করেছেন 19৮7 0716176800775 গ্রন্থে । 
নেতার মৃত্যুর পর তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভিন্ন পথ-__সশস্ত্র প্রতিরোধ থেকে সাম্যবাদী 
গৃণ্নরিপ্লবের স্তরে তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল । 

সশস্ত্র প্রতিরোধে অন্য ডযন্ত্রও হয়েছিল । রডা কোম্পানির ৫০টি মসাব (1801597) 
পিস্তল ও প্রচুর গুলি চুবির ঘটনা নিয়ে ১৯১৪-১৫ সালে ডাকাতির সংখ্যা ছিল ১২, 
১৯১৫-১৬ সালে ২৩ ; হত্যার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭ ও ৯। 

পঞ্জাবের গদবপন্থীদেব সাহায্যে রাসবিহাবী বসু ও শচীন সান্যাল উত্তর-ভারতে এক 
অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন । ভ্যানকুভাব বন্দবে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে শিখ ও 
মুসলিম যাত্রীসহ “কোমাগাতামারু' জাহাজ বজবজে নোঙর ফেললে ভাবতীয পুলিশেব সঙ্গে 
তাদের সংঘর্ষ হয় এবং বাইশ জন যাত্রী নিহত হয । যুদ্ধ বাধাব পব বহু প্রবাসী শিখ দেশে 
ফেরে এবং পুলিশ সন্দেহবশত তাদেব অনেককেই গ্রেফতাব কবে । এসবেব ফলে 
উত্তর-ভারতে যে গণ-অসস্তোষ দেখা দেয় বাসবিহাবী ও শচীন তাব সুযোগ নিতে চান । 
ঠিক হয় ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ফিরোজপুব, লাহোর ও বাওলপিপ্ডির সৈন্যবাহিনী 
বিদ্রোহ কববে, পরে বেনাবস ও দানাপুবের ছাউনিতে তা ছডিযে পড়বে | শেষ মুহুর্তে 
বিশ্বাসঘাতকতাব ফলে এই পবিকল্পনা ভেস্তে যায় । রাসবিহারী জাপান পালান, শচীনেব 
যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তব হয, পিংলেব ফাঁসি | পঞ্জাব বাহিনীর আব কিছু বিদ্রোহী নেতার একই 
দণ্ড হয়েছিল । 

ভাবতেব বাইবে বিপ্লব প্রচেষ্টাব প্রধান ঘাঁটি ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মেনী । সোহন সিং 
যোশ-এব মতে আমেরিকায় গদব দলেব পত্তন কবেন সোহন সিং ভাখ্না ৷ কারুব মতে 
তারকনাথ দাস । মনে রাখতে হবে উদ্রু ভাষায “গদর' (বিপ্লব) পত্রিকাব প্রথম সংখ্যা বেরোয় 
১৯১৩ সালের ১ নভেম্বব। তার থেকেই দলেব নাম। বার্কলে থেকে প্রকাশিত 
জুবগেনস্মেয়ার্‌ ও ব্যারিয়াব সম্পাদিত 911 500016 গ্রন্থে পত্রিকার উদ্ধৃতি মিলবে । 
বালিনের ইগ্ডিযান ইগ্ডেপেগ্ডেল কমিটিব নেতা ছিলেন বীবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তৃপেন্দ্রনাথ 
দত্ত ও লালা হবদয়াল (যিনি পবে যুক্তবান্ট্রে যান ও গদব দলেব নেতৃত্ব নেন)। কাবুলে 
মহেন্দরপ্রতাপ, ববকতুল্লা ও ওবাইদুল্লা সিদ্ধি এক অস্থাযী সবকাব স্থাপন করেন ১৯১৫ 
সালের ডিসেম্বরে । সিঙ্গাপুবে পঞ্জাবী ও শিখ বাহিনীতে বিদ্রোহ মাথাচাডা দেয । 

ইংরেজরা এসব কার্যকলাপ কঠিন হস্তে দমন কবেছিল | তাদেব হাতে অন্যান্য আইন 
ছাড়া ছিল ভারত প্রতিরক্ষা আইন (0. 0. ঘং. ঞ&-ব অনুবপ)। যুদ্ধ শেষ হলে ভারত 
প্রতিবক্ষা আইনেব মেয়াদ ফুবিষে যাবে বলে সরকাব বিকল্প আইন চায় এবং প্রস্তুতি হিসাবে 
স্কচ বিচাবপতি এস. এ- টি রাওলাটকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেব পযাঁলোচনা করে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাতলাবাব অনুরোধ কবে । রাওলাট কমিটিব প্রতিবেদন অনুসাবে যে 
আইন প্রণীত হয তা পরে আলোচনা করা হবে । কিন্তু তাৰ ফল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেব 
পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল | জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, সদা সতর্ক, বিপজ্জনক কার্যক্রম চালিয়ে 
যাবার পক্ষে দমননীতিই একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল না । সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে দলাদলি, 
যতীন্দ্রনাথের মত নেতার অভাব, রাসবিহারী ও নরেন্দ্রনাথেব মত নেতার দেশত্যাগ, বিদেশ 
থেকে অস্ত্র ও অর্থ আগমনের সম্ভাবনা লোপ, ১৯১৭ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিরোধিতা (যা 
সানফ্রানসিস্কোর গদর ও অন্যান্য বিপ্লবীদের বিচারে প্রকট হয), যুদ্ধজয়ী ব্রিটেনেববিশ্বব্যাপী 
গোয়েন্দাজাল এবং সবেপিবি, অস্বাভাবিক, কিছু ক্ষেত্রে অমানবিক, জীবনের প্রতিক্রিয়ার 


ফলে একটা সংকট দেখা দেয় |২5 
রী ৭৯ 


॥২॥ 


গান্ধীজীব পথ ছিল সকলেব থেকে আলাদা । নরমপস্থী সহযোগিতার নীতি বর্জন করে 
তিনি চরমপন্থী অসহযোগিতাব নীতি নিলেন, আবার লক্ষ্যের ব্যাপাবে বহুদিন তিনি 
নবমপন্থীদের অনুসরণ করলেন । প্রথমত, কলকাতা কংগ্রেস (১৯২০)-এর পূর্বে স্বরাজ' 
শব্দটি তিনি ব্যবহার করতে চাননি । দ্বিতীয়ত, স্বরাজের অর্থ শুধু ইংরেজ বহিষ্কার এমন 
কথা ১৯৪২-এর আগে স্পষ্ট কবে বলেনওনি । বান্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, রিপুর ওপর 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর মতে সত্যকার স্বরাজ । অন্যদিকে নরমপন্থীদের পালামেণ্টারী 
গণতন্ত্রের আদর্শকে তিনি কোনদিন গুরুত্ব দেননি | কাউন্সিল ছিল তাঁর কাছে মাযা মাত্র 
(অরবিন্দেব প্রতিধবনি) । নিবাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে কলফাতা কংগ্রেসে মতবিরোধ, স্বরাজ 
পার্টির মতিলাল ও চিত্তবঞ্জনের সঙ্গে বাদানুবাদ, ১৯৩৫-এর সংস্কার গ্রহণ সম্পর্কে অনীহা 
এবং সরকাব গঠনে আপত্তি, তীক্ষধী আইনজ্ঞ ও সংস্কারের আইনগত ত্রুটি আবিষ্কারে পটু 
গান্ধীব রাজনৈতিক আদানপ্রদান আপোসে বিরক্তি সবই এই মনোভাবের নিদের্শক। 
সন্ত্রাসবাদীদেব অভযমন্ত্ব ও অমরবীর্য তাঁকে আকৃষ্ট কবেছিল কিন্তু হিংসা ও অসতোর পথে 
স্বরাজ সাধনায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্ত দলের মধ্যে সে-সাধনা আবদ্ধ বাখায় তাঁর ঘোর আপত্তি 
ছিল | কি নিজের কি দেশের জীবনে তিনি সর্বব্যাপী গণ-সংশ্রামেব পথ বেছে নিয়েছিলেন । 
এখানে মার্কসবাদীদেব সঙ্গে তাঁব একটা মিল ছিল | কিন্তু মার্কসবাদীদেব মত তিনি সহিংস 
শ্রেণীসংগ্রামের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর যুদ্ধে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূত্র, 
জমিদার-কৃষক. ধনিক-শ্রমিক সমান ভাবে শবিক , কারণ জাতি-ধর্ম-বৃত্তি-সম্পদ নির্বিশেষে 
সকলের এক শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, তাব পিছনে ধনতন্ত্ব এবং তারও পিছনে বস্তুবাদী 
শিল্পসভ্যতা | তাঁর অর্থনীতিতে বৃহত্যন্ত্রে স্থান নেই, কাবণ তা মানুষকে দাসে পবিণত 
কবে ; বড বাষ্ট্রের স্থান নেই কাবণ তা ম্বতঃস্ফুর্ত সামাজিক সমবাষের আদর্শকে খর্ব কবে ; 
শহরের আধিপত্য নেই কারণ তা গ্রামকে শোষণ কবে, প্রাকৃতিক ও মানবিক ভাবসাম্য নষ্ট 
করে; সবেপিরি মিথ্যা, হিংসা ও লোভেব স্থান নেই, কারণ মানুষের আত্তিক স্বাধীনতা ক্ষুপ্ 
কবে তা পূর্ণ সত্যবপী ঈশ্বরেব অন্বেষাকে ব্যাহত কবে । তিনিই বোধহয় গথিবীব শেষ 
আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদী (তাঁর ভাষায় 'রামরাজ্য' বাদী) যিনি শ্বীস্টের মত মাটির পৃথিবীতে 
ন্যায ও প্রেমের রাজ্য ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবংশ্রীস্টেব মতই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন । 

ব্যক্তি হিসেবে এবকম জটিল চরিত্র ইতিহাসে দুর্লভ | তাঁব মধ্যে বিচিত্র, অনেক সময 
আপাতবিবোধী, চৈতন্যের স্তর লক্ষ করি । কখনও তিনি ভিক্টোবীয যুগের সুভদ্র উদারতন্ত্ী 
কখনো বা আপোসহীন নৈরাজ্যবাদী ; কখনও গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ত কখনো বা 
কৌটিল্যসদৃশ ঝানু বাজনীতিজ্ঞ ; এই মুহূর্তে ধতিহ্যাশ্রয়ী রক্ষণশীল হিন্দু, ধনিকের মুখপাত্র, 
পবমুহূর্তে বেপরোয়া সমাজসংস্কাবক, সংগ্রামী কৃষকের সহযোদ্ধা; একই সঙ্গে 
জাতীযতাবাদী ও আন্তজাতিক ধ্যানধার্ণার মূর্ত প্রতীক । তাঁব বাস্তববুদ্ধির কাছে ইংবেজরা 
বারবার হেরেছে, আবার তাঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগও নিয়েছে বারবার | সংহতিকামী 
মুসলমানদের এমন বন্ধু কোনওদিন জোটেনি আবার বিভেদকামী হিন্দু, মুসলমানদের এমন 
বিরোধিতাও কেউ করেনি । বীর্যের সঙ্গে প্রশাস্তির, ইচ্ছাশক্তি সঙ্গে নিরাসক্তির অদ্ভুত 
মিশ্রণ এই চরিত্র নানা শ্রেণীর নানা স্বার্থের মানুষকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছে শুধু 
সর্বব্যাপী সততা ও ভালবাসার জোরে ; সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ০1181157778, তাঁর যাদু, যার 
রহস্য আজও বোঝা গেল না। 
৮৩ 
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মশলমোহণ মালন। 


সতেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ 


সি ভিজিমা বাঘবঢাবিযাব 
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& 
নেলী সেনগুপ্তা 


আচাধ জে বি কপালনী 





তাঁর জীবনদর্শনের পিছনে জন্মস্থান গুজরাটের জৈনধর্ম, পারিবারিক বৈষ্ণব প্রভাব, সাধু 
রাইচাঁদের সংস্পর্শ হয়তো কাজ করেছিল কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিম থেকে 
পাওয়া বাইবেল, রাসকিন, থোবো ও টলস্টয়ের প্রেরণা | বিলেতে ছাত্রাবস্থায় তিনি এডুইন 
আরনল্ডকৃত গীতার ইংরাজী ভাবানুবাদ পড়েছিলেন । শেষে গীতাই তাঁব প্রধান আধ্যাত্মিক 
অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় । লক্ষণীয় যে তাঁর গুজরাটী গীতাভাষ্য তিলকের মারাঠী ও 
অরবিন্দের ইংরেজী গীতাভাষ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । শঙ্কর, রামানুজ থেকে শুরু করে 
সবধুনিক গীতাভাষ্যের সঙ্গে তার বিশেষ মিল নেই । গান্ধীর গীতাব কুকক্ষেত্র মানুষের 
আপন অন্তর । সেখানে সু ও কু প্রবৃত্তি পাগুব-কৌরবেব ভূমিকা অবতীর্ণ । সেখানে লক্ষ্য 
ও উপায় সমমূল্য, উভয়ই বিবেকবুদ্ধি দ্বারা নিযস্ত্রিত । আফ্রিকায় প্রবাসকালে ১৮৯৩ সালে 
তিনি পড়েন টলস্টযের ছ1712900য 0£ 0090. 19 10717) ০৮]. ১৯১০ সাল পর্যন্ত স্বযং 
টলস্টয়েব সঙ্গে তাঁব পত্রালাপ রুশ নৈবাজ্যবাদীব প্রভাবকে দৃঢ় তব কবে । ১৯০৪ সালে 
তিনি পড়েন, বাসকিনেব [0010 0715 7,951 যা তাঁকে কাষিক শ্রমেব মযদা ও আধ্যাত্মিক 
মূল্য সম্বন্ধে সচেতন কবে | ১৯০৭ সালে তিনি থোবোব 01৮1] 70150090197106 পডেন, 
যা সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের বপরেখা তাঁব মনে একে দেয | ১৯০৯ সালে তিনি লেখেন 
[7170 5%4819]. তাতে যে বিশ্ব বীক্ষা ও জীবন-দর্শনেব সূত্র মেলে শেষদিন পর্যস্ত তা 
মৌল পবিবর্তন ঘটেনি । 

কি ছিল “হিন্দ স্বরাজ” -_এ ? ছিল আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু গুকত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
(যা আগেই উঠেছে) এবং নিরসনে গান্ধীব নিজস্ব সমাধান । বস্তৃত বোমান্টিক আন্দোলন এ 
বিষষে তাঁব পর্বসূবী | শিল্পবিপ্লবের অসুন্দব ও অমানবিক দিকগুলি রোমান্টিক কবিদের 
এতই বিবপ কবে যে, কেউ কীটসেব মত মধ্যযুগে, কেউ ওযার্ডসওযার্থেব মত শ্রকৃতিব 
ক্রোডে পলায়ন করতে চান, কেউ বা শেলীব মত বা বাযবনেব মত বিদ্রোহ ঘোষণা কবেন। 
নৈরাজাবাদীবাও ব্যক্তিগত সম্পত্তিব বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিক্রিযা ব্যক্ত কবেন। ম্যাথু 
আবনল্ড পবিণত শিল্পবিপ্রবেব কপ দেখে প্রশ্ন করেন, কেন এই ৭3801 11017 ৪100 
051060 ৪1752 ফবাসী প্রতীকী আন্দোলন, ১৮৯০-এব পববর্তী এস্েটিক বিদ্রোহ, 
আইবিশ কেন্টিক আন্দোলনেব পুবোধা ইয়েটস এবং সর্বশেষে টি এস এলিয়ট নানাভাবে 
প্রকাশ কবেছেন বিবাগ | কি দিযেছে জডবিজ্ঞানেব বিস্মযকর জযযাত্রা ও কৃৎকৌশলেব 
পবাকাষ্ঠা ” এলিষটেব ভাষায-_ 


[19 67701555 0019 01 1089. 9190 2001017, 
[০7701955 1715911010107১ 81101955 95010811786101, 
[11755 [070%/15056 01 17001001001 10001 31011177555; 


11515 15 076 15166 4৪ 11958 1091 1) 11৮11062 

ড/1)275 15 101)6 ড/1500]) ৬45 1189 1051 11) 10100%/180562 

ড11515 15 0265 170770%/1680665 952. 11852 1095 |] 
111017790101)2 

[112 ০৮০1৪৩ 01 175256]) 17) 1৮16101৮ 08700001155 

[71775 05 [8101061 0০]]) 000. 8100 1)692787 10 0109 10051. 


ঈশ্ববকে আমবা হারিয়েছি বস্তুর বিপুল স্তূপে । তাঁব স্থলে প্রথমে বসিয়েছি যুক্তিকে, পরে 
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ক্রমান্বয়ে অর্থ, শক্তি, জাতি ও দ্বান্দিক বস্তুবাদকে | তাতে কি সুখ শাস্তি এল ? এই 
আত্মাহীন প্রগতির রথ একদিন পৌঁছবে “পোড়োজমি' ($/5515 1879)-তে | সঞ্চয়োন্মাদ 
সমাজ জন্ম দেবে “ফাঁপা মানুষ (1/01109%/ 775972)-কে । সভ্যতা ফণিমনসায় আকীর্ণ 
মরুভূমি (৫7 19170, ০৪8০003 1870:)-র চেহাবা নেবে । কোথাও তৃষ্ঞার জল মিলবে 
না। 
কি এব সমাধান ? গাঙ্গী বললেন, বস্তবাদ থেকে জন্ম শিল্পবিপ্রবের আবার তার থেকে 
সাম্রাজ্যবাদের | এই পবধনলোভমন্ত সান্ত্রাজ্যবাদকে নিরস্ত করতে হবে । কিন্তু মার্কস ও 
এঙ্গেলসের পথে তা হবে না । অহিংস শ্রেণীসংগ্রামের শেষে যে “সর্বহাবাব রাষ্ট্রের অভ্যুদয় 
হবে তাও একদিন জড়িয়ে পড়বে বস্তুবাদেব নাগপাশে, বিরোধী শক্তি দমন করতে গিয়ে 
ধরবে সর্বশ্রাসীরূপ | এই সান্্রাজ্যবাদেব সঙ্গে লডাই করতে হলে চাই সত্যের ও প্রেমেব 
শক্তি | তার অন্য নাম অহিংসা- কায়, মন, বাক্যে অহিংসা । এ লড়াই চিবস্তন মূল্যবোধ 
নিয়ে বিরাট এক পবীক্ষা | শুধু ব্যক্তিব জীবনে নয়, বাজনৈতিক কর্মেও তাকে প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে | রাজনীতি তখন বৃত্তি থাকবে না, শক্তিসাধনা থাকবে না, হবে আত্মিক মুক্তিব 
অন্যতম উপায | রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা ভুল, তবে এ ধর্ম কোন আনুষ্ঠানিক বা 
সাম্প্রদাষিক ধর্ম নয় । এ ধর্মকে বেদে বলা হযেছে খত--অথার্ নৈতিক বিশ্ববিধান | 
ইংবেজ ভাবতবর্ষে বিশ্ববিধানকে লঙ্ঘন কবছে, তাকে রুখতে হবে সত্াগ্রহ দিযে । প্রেম 
হবে আমাদের অস্ত্র, ত্যাগ ও দুঃখববণ হবে বর্ম, লক্ষ্য হবে বিপক্ষেব মনোজয অথবা 
সত্যাগ্রহীর মৃত্যু ৷ শরৎচন্দ্রেব “মহাত্মাজী' প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে অবশ্য পাঠ্য | 
জোযান বদুব 00170095101 ড10151709: 7119 08100171011 11110950101 0 
00161)? গ্রন্থে দেখিযেছেন, সত্যাগ্রহ গান্ধীব কাছে কোন অপবিবর্তনীয় অন্ধ অনুশাসন 
ছিল না, ছিল নৈতিক সংগ্রামে ভূমিকা বচনার স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা | এব উদ্দেশ্য আপন 
মতামত জোব কবে চাপানো নয, বোঝাপডার সম্ভাবনা বচনা ৷ সত্যেব একটা দিক দেখছি 
আমবা, বিপক্ষ দেখছে আব এক দিক | এক্ষেত্রে হিংসা ও অসতোব প্রয়োগ চলতে পারে 
না। সত্যাগ্রহী সর্বক্ষণ আপন মনোভাব পবীক্ষা কববেন, বিপক্ষকেও তাই কবতে বাধ্য 
করবেন । শেষে আসবে একটা নতুন ধবনেব, উচ্চতব নৈতিক স্তবেব সম্পর্ক । উভযের 
আংশিক দৃষ্টি মিলে গিয়ে সত্যকে প্রতিভাত কববে পর্ণ তব বূপে | এ-যুদ্ধে কেউ জযী নয, 
কেউ বিজিতও নয | সংগ্রামেব শেষে থাকবে না কোনো তিক্ততা বা অবসাদ । 
1178 1717181 1755007715 10701770175 1072011071 06511 2 
01751215958 [79170 2001017) 9170 50116917175১ 19169561107 (186 
11771 
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54 0907 2 1755/ 0110 
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প্রথম খকেই গান্ধী ছিলেন 'এলিটের', ছিলেন জনগণের । তাঁর ব্যক্তিত্ব দুই বিপরীত 
মেরুকেই শুধু স্পর্শ করত না, তাদেব এক কর্মসূত্রে গ্রথিত কবতেও পারত । দক্ষিণ 
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আফ্রিকায় তাঁর মকেলের মধ্যে ছিল ধনী বানিয়া থেকে দরিদ্র, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, হিন্দু ও 
মুসলমান । তাদের মানবিক অধিকার নিয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন তিনি 
লড়েছিলেন এবং লড়াই-এর মধ্যেই শিখেছিলেন সংগঠন, প্রচার ও সংগ্রামের কলাকৌশল ৷ 
মার্কসবাদের মতই গান্ধীবাদেও “থিয়োরী ও প্র্যাকটিসেক জঙ্গাঙ্গী যোগ স্বীকৃত । কি করে 
'স্থাশীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করতে হয, বিফল হলে লগুনের ওপর চাপ সৃষ্টি 
করতে হয়, তাও ব্যর্থ হলে আইন অমান্যের আশ্রয় নিতে হয়, কখন তা বন্ধ করতে 
হয়-_আফ্রিকায় তার মহড়া হয়ে গিয়েছিল | তিনি বুঝেছিলেন নৈতিক সংগ্রামের প্রস্তুতি 
সুকঠিন । প্রথমে তৈরি কবতে হবে নিজেকে, পরে মাঝারি নেতাদেব, শেষে জনগণকে । 
আশ্রম ছিল তাঁর ও জনগণের মধ্যে সেতু । সেখানে দীক্ষিত হতেন মাঝারি সেনাপতিগণ 
সত্য ও অহিংসাব মন্ত্রে । তাঁরা সংঘবদ্ধ সরল জীবন যাপন করতেন শুধু অর্থাভাব বা 
সংযমাভ্যাসেব জন্য নয়, জনগণের কাছাকাছি থাকার তাগিদে , সামান্য প্রয়োজনে উৎপাদন 
করতেন নিজেদেরই কায়িক শ্রমে । বলা বাহুল্য, এব পিছনে ববাট ওয়েন, রাসকিন ও 
টলস্টয়ের প্রেরণা ছিল । আফ্রিকা গান্ধীর আশ্রমের নামই ছিল টলস্টয ফার্ম । 
ভারতবর্ষেও তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল সবরমতী ও ওযাধরি আশ্রম | তাতে শিক্ষা লাভ 
করে শিষ্যরা ছড়িয়ে পড়তেন দেশেব বিভিন্ন প্রান্তে । খাদি আশ্রম, সুতাকাটুনী সঙ্ঘ, 
হরিজন সঙ্ঘ ইত্যাদি গঠন কবে কোথাও তাঁরা বেকারদেব সুতাকাটার কাজ দিতেন, 
কোথাও চবকার সুতা যোগাতেন তাঁতীদেব, কোথাও তৈবি কবতেন ঘানিব তেল, ঘি ও 
মধু । জনসাধারণ শুধু পাবিশ্রমিক বা শস্তায় ভোজ্য পণ্য পেত না, পেত বাঁচার নতুন 
সাহস । বন্যা বা দুভিক্ষেব দিনে, কখনো বা জমিদার, মহাজনদের সঙ্গে বিবাদের সালিশিতে, 
তারা আশ্রমবাসীদের পেত আপন পাশে । সঙ্গে সঙ্গে চলত স্বরাজেব বাণী প্রচার | যেদিন 
গান্ধীজি আন্দোলনের ডাক দিতেন সেদিন বেরিয়ে পড়তেন আশ্রমের পবিচালক থেকে 
নবীনতম সভ্য-_অঞ্চলেব লোকদেব কংগ্রেসেব পতাকাতলে সমবেত করতে । এরাই 
“গান্ধীমহাবাজেব শিষ্য--_কেউ বা ধনী কেউ বানিঃম্ব।” কংগ্রেসেব জেলা ও প্রাদেশিক 
কমিটিতে এদেব অনেকেই সভ্য হতেন । দুভাগ্যি আমাদেব, গান্ধীর সংগঠন থেকে কংখ্রেস 
বহুদূব সরে এসেছে , আব তাই জডিয়ে পডেছে স্বার্থপর এলিট রাজনীতিব দু্টচক্রে | 
আপন হাতে কাটা সুতোয় বোনা খাটো ধুতি, সবল হিন্দী ভাষণ, তুলসীদাস, মীরা, 
কবীবেব লাগসই উদ্ধৃতি, লৌকিক উপমা কপকেব ব্যবহার, কৃষক-শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশার 
গভীবে প্রবেশ কবার সহজাত শক্তি ও সমস্যা সমাধানে বাস্তবানুগ সুস্পষ্ট উপদেশ তাঁর যে 
ভাবমৃত্তি রচনা করেছিল তা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি এড়ায়নি | নেহরুব 1025009%97 ০01 
[70019 তে প্রমাণ মিলবে-_“টাটকা হাওয়ার একটা প্রবল প্রবাহেব মত ছিলেন তিনি, 
আমাদেব জাগিযে দিলেন, গভীব নিঃশ্বাস নিলাম আমবা । তিনি ছিলেন আলোব ঝলকেব 
মত যা অন্ধকার ভেদ করে আমাদের চোখের সামনে পদাগুলো খুলে দিল । ঝডের মত 
এলেন তিনি, তাতে কত কি যে উডে গেল-_সব থেকে উডে গেল মানুষেব চিন্তা ভাবনার 
পুরাতন পদ্ধতি । তিনি ওপর থেকে নেমে আসেননি, তিনি যেন ভাবতের কোটি কোটি 
মানুষের ভেতর থেকে বেবিয়ে এলেন, তাদেরই ভাষায কথা বললেন তাদেরই ভয়াবহ 
অবস্থাব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কবে । তাঁর শিক্ষাব সাব কথা--অভয ও সত্য এবং কর্ম যা 
গণকল্যাণমুখী |” বিদেশী সি এফ ত্যানভুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন (২৮ অক্টোবর 
১৯২০), « 2179 11011500106 01 06191955590 11170791110 17 [10019-7101 
17118121001 [78111101000 1008 9/1)016 1019615 016 2 ০012101119100 
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01010155580 2770 07151)90 09 27 0801125809005 959697) 0£ 1771195119] 
৪8887555197.” গান্ধীর মধ্যে প্রকাশিত । 

যখন আগের আমলের নেতারা পর পর তিনটি কংগ্রেস- কলকাতা (১৯১৭), বোম্বাই 
(বিশেষ অধিবেশন, ১৯১৮) ও দিল্লী (১৯১৮)-তে মণ্টেগুর শাসন সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে 
বিতর্কে লিপ্ত এবং নরমপন্থীরা আবার আলাদা হতে চলেছে, তখন গান্ধী গিয়ে দাঁড়ালেন 
ইংরেজ নীলকর প্রপীড়িত চম্পারনের চাষী, বর্ধিতহারে রাজন্য দিতে অসমর্থ খেড়ার কৃষক 
এবং প্রাপ্য মজুরি/ভাতায় বঞ্চিত আহমদাবাদের শ্রমিকের পাশে । রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য 
ভাষায়, “এতদিনে সত্য এসে দীঁড়াল, বই থেকে একটা উদ্ধৃতিমাত্র নয় । মহাত্মা নাম, যা 
তাঁকে দেওযা হয়েছিল, সেই তাঁর সত্য নাম । আর কে ভারতের এত লোককে তাঁর আপন 
রক্ত মাংস বলে মনে করেছিল £” 
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ভারতসচিব মণ্টেশড ১৯১৭ সালেব ২০ আগস্ট কমন্স সভায সংস্কাব বিষযে যে ঘোষণা 
করেছিলেন তার একটা ছোট ইতিহাস আছে ।২৫ মেহরোত্রা ও রবের প্রবন্ধে দেখি খিলাফৎ 
আন্দোলন এবং লখনউ চুক্তির পব হোমরুল আন্দোলন শুরু হওযায় কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হন 
এবং মেস্টন ও ম্যাবিসের পবামর্শে ১৯১৬ সালেব ২৪ নভেম্বব শাসন সংস্কাব বিষষক এক 
প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভাবত যে পরিমাণ সাহায্য করেছিল তাকে 
অগ্রাহ্য কবা চলেনি । প্রায় দশ লক্ষ ভাবতীয় মিত্রসৈন্য দলে যোগ দেয, ভারত সবকাব দুই 
থেকে তিন কোটি পাউগুড প্রতি বছব যুদ্ধের জন্য ব্যয করে, যুদ্ধজনিত খণেব পবিমাণ ছিল 
৭২ কোটি পাউণ্ড এবং ১৯১৭-ব মাঠে ব্রিটিশ যুদ্ধধণেব ১০ কোটি পাউগ্ডেব দায় ভারত 
সবকারেব ওপব চাপানো হযেছিল | এই পবিপ্রেক্ষিতে ও রাজনৈতিক চাপে ভাবতীয়দেব 
দাবি উপেক্ষা কবা সম্ভব ছিল না । তবে উক্ত প্রস্তাবে ডোমিনিয়ানেব উল্লেখ ছিল না । লক্ষ্য 
হিসাবে “ভারতের পক্ষে উপযোগী স্বশাসন” এই কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল । প্রাদেশিক 
আইন পবিষদে নিবাচিতের সংখ্যাবৃদ্ধি, এমন কি নিবাঁচিতেব সংখ্যাগবিষ্ঠতার সুপাঁবিশ করা 
হয়, কিন্তু তাদেব ক্ষমতা বাড়াবাব প্রস্তাব ছিল না | ইম্পিরিয়াল ওযার ক্যাবিনেটে তিনজন 
ভাবতীয প্রতিনিধি পাঠানো হযেছিল, তবে তাদেব কোন মূল্য ছিল না । প্রস্তাবেব উত্তবে 
ভারতসচিব অস্টেন চেম্বারলেন বডলাট চেমসফোর্ডকে ৫২ মে ১৯১৭) লেখেন, কিছু 
নির্দিষ্ট ক্ষমতা, সত্যকাব দাযিত্ব দিতেই হবে এবং বিস্তাবিত ভাবে না বললেও লক্ষ্য কি 
পরিষ্কাব জানিযে দিতে হবে । এই মনোভাবেব পিছনে ছিল ম্যারিস, কেব (প্রধানমন্ত্রী লযেড 
জর্জের সচিব) ও লায়োনেল কার্টিসের দ্য বাউণ্ড টেবল' সংস্থা । রাশিয়ার ফেবুয়ারি 
বিপ্লবেব উল্লেখ কবে বড়লাট ১৮ মে'ব তারে জানান, নরমপন্থীদের হাতে রাখতে গেলে 
এখুনি লক্ষ্য ঘোষণা প্রয়োজন । মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়ে চেম্বারলেন 
পদত্যাগ কবলে মন্টেগ্ড ভারতসচিব হন এবং ২০ আগস্ট শাসন সংস্কারের মূলনীতি ঘোষণা 
কবেন । অনেকেব ব্যাখ্যায় এব দ্বারা ব্রিটিশ সবকাব ইংল্যাণ্ড বা ডোমিনিয়ানদের আদর্শে 
ভারতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন । অন্তত কার্টিস সেই সময ও লয়েড 
জর্জ পরে এ ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু ব্যালফুর ও কার্জনের ওযার ক্যাবিনেট মেমোরেগাম২৬ 
পড়লে বোঝা যায বক্ষণশীল নেতারা তা মনে করতেন না । ব্যালফুব “স্বশীসন' শব্দটি পছন্দ 
করেননি বলে কার্জন “দাযিত্ববান সরকার" শব্দ ব্যবহার করেন কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয় । 
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কার্জন চেয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ববান সহযোগিতা, তার বেশি কিছু নয় । আরও 
দেখতে হবে প্রতিখুতি হলেও তা ছিল শর্তসাপেক্ষ, এবং শর্ত পূর্ণ হচ্ছে কি না তা নিধারণ 
করবে ব্রিটিশ পালামেন্ট ৷ অর্থাৎ, ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষা আবো ভালো ভাবে কায়েম করবাব জন্য 
কিছু কাঠামোগত বদল । মন্টেগড বরং ভারত ভ্রমণের শেষে ওয়েস্টমিনস্টার আদর্শের দিকে 
বেশি এগোন । তাঁর রিপোর্টে পালামেন্টের কর্তৃত্ব ও ভাবতসচিবের খবরদারী শিথিলতব 
করার কথা ছিল। 

কলকাতা কংগ্রেসে (১৯১৭) প্রেসিডেন্ট আযানি বেশান্ত মন্তব্য করলেন, এ ধবনেব 
প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডেব পক্ষে দেওয়া বা ভারতের পক্ষে গ্রহণ কবা মযাদাহানিকর | বিপিনচন্দ্ 
পাল বলেন, এখুনি প্রাদেশিক সরকাবকে শাসনেব পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়াহোক। তিলক লখনউ 
চুক্তি মত অধিকাব পেলেই সন্তুষ্ট হতেন । শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে গান্ধী লেখেন (১৮ জুলাই 
১৯১৮), দ্বৈত শাসন বাবস্থা (ডাযার্কি) প্রত্যাখ্যান কবা উচিত, প্রশাসনে ইংরেজদেব সংখ্যা 
ও সামরিক ব্যয় কমিয়ে করভাব হাস কবা উচিত এবং ভাবতীয শিল্পোদ্যোগ পরিপোষণ 
কবতে হবে । তখনও তাঁব বিশ্বাস ছিল ফ্রান্সের বণক্ষেত্রে ভাবত তাব স্বাধীনতা অঞ্জন 
করবে । তাই মিত্রপক্ষের জন্য সেনাসংগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি । 

মন্টেগ্ড এবপব ভারত ভ্রমণে এলেন । তখন পঞ্জাবের সংখ্যালঘু হিন্দু, অন্য অঞ্চলের 
সংখ্যালঘু মুসলমান, মাদ্রাজেব অক্রাহ্গণ, বোম্বাই-এব অনুন্নত জাত তাঁব কাছে নানা দাবি 
দাওযা পেশ কবল । সবাই চায় আলাদা ভোট | মন্টু তাঁব প্রতিবেদনে ভাবতকে 
কতকগুলি বাষ্ট্রেব সমাহাব বলে বর্ণনা করলেন । সকলেব ওপবে থাকবে এক কেন্দ্রীয় 
সবকাব যা ক্রমে প্রতিনিধিত্বমূলক ও দাযিত্ববান হবে । সাম্প্রদাযিক ও বিশেষ স্বার্থকে 
স্বীকাব না কবে উপায নেই । এব প্রমাণ পেলাম বাংলা ১৩৯টি আসনের মধ্যে ২৬টি 
সবকাবী ও মনোনীত আসন, ৪৬টি সাধাবণ আসন ও ৪৬টি সাম্প্রদায়িক আসন ববাদ্দে । 

বোশ্বাইতে বসল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন (২৯ আগস্ট--১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮) 
মণ্টফোর্ড প্রতিবেদন আলোচনা করতে । হাসান ইমাম এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন । 
সুবেন্দ্রনাথ, সাপ্রু, চিন্তামণি এবং ওযাচা এই অধিবেশনে যোগ দেননি | তাঁদেব ভয় ছিল 
বেশি নিন্দে কবলে সংস্কাব ভেস্তে যাবে । জুড়িথ ব্রাউন দেখাচ্ছেন, সব জায়গায লড়াই 
হচ্ছিল জন-সমর্থন বিস্তার ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব নিয়ে | যেহেতু সুরেন্দ্রনাথ মণ্টফোর্ড প্রস্তাব 
সমর্থন কবেন, সেইহেতু তাঁব প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্তবঞ্জন দাশ তাব বিবোধিতা কবেন। দাশ 
বললেন, মন্টেগড “সত্যকার স্বরাজের সিকিও দেননি |” মাদ্রাজে শিবন্বামী আযাব ও 
নটেশনের সঙ্গে বেশান্তেব বিবাদ বাধল | শেষ পর্যস্ত বোম্বাই কংগ্রেস প্রস্তাব নিল, “সংস্কার 
হতাশাব্যঞ্জক ও অমনোমত |” যদি পনের বছবেব মধ্যে কেন্দ্রে এবং ছ বছবেব মধ্যে 
প্রদেশে পূর্ণ দায়িত্ববান সরকাব দেওয়া হয় তবেই কংগ্রেস দ্বৈতশাসনের (05810075) নীতি 
গ্রহণ কবতে পারে । গান্ধী কংগ্রেস বা তার বিরোধী কোন দলেই যোগ দেননি, তবে 
তিলককে (২৫ আগস্ট ১৯১৮) জানান, সংস্কার প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ করা হোক, 
কোথায তা আবো ভালো করা যেতে পারে দেখিযে দেওযা হোক এবং তার জন্য লড়াই 
কবা হোক । আসলে কোন দলের সঙ্গে তিনি নিজেকে জডিযে ফেলতে চাননি | সত্যাগ্রহ 
ছিল তাঁর মূলমন্ত্র অথচ বেশাস্ত তা প্রত্যাখ্যান কবেছেন আব তিলক মনে করতেন তা 
দুর্বলের অস্ত্র । 

১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে বসল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন | এবাব সভাপতি 
মদনমোহন মালব্য । দিল্লী কংগ্রেস দাবি করে এখুনি প্রদেশে দায়িত্ববান সরকার চালু করতে 
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হবে এবং কবে কেন্দ্রে দায়িত্ববান সবকার প্রতিষ্ঠিত হবে সে তারিখ সংস্কার আইনেই উল্লেখ 
করতে হবে । আগস্ট থেকে ১৯১৯-এর জানুয়ারি গান্ধী গুরুতর অসুস্থ ছিলেন । তিনি দিল্লী 
আসতে পারেননি । 
পড়ল তা সরকার প্রস্তাবিত সন্ত্রাসবাদ দমনকামী রাওলাট বিল | বোধিবলে গান্ধী বুঝতে 
পারেন বাওলাট বিলেব বিরুদ্ধে সমগ্র ভাবতব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু কবা সম্ভব । 
অনেকদিন ধরে সীমিত ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহেব পরীক্ষা তিনি চালাচ্ছিলেন। এখন তা 
সর্বভাবতীয় ক্ষেত্রে পবীক্ষা করবার সময এল । 

গান্ধী বুঝেছিলেন বর্তমান কংগ্রেস সত্যাগ্রহের দর্শন মেনে নেবে না এবং সম্মুখ সমরে 
তাঁব পক্ষে পুবোনো আমলের নেতাদেব হারানো অসম্ভব | তাই তিনি ভারতেব বিভিন্ন 
প্রান্তে সাধাবণ মানুষদেব প্রতি যেসব অন্যায় চলছে তাব বিরুদ্ধে সতাগ্রহনীতি পবীক্ষা 
কবতে ও সাফলা দেখিযে জনমত পক্ষে আনতে চাইছিলেন । প্রসঙ্গক্রমে তাঁব ০17817979 
কিভাবে গড়ে উঠছিল তা আলোচনা কবা যেতে পাবে । 

চম্পাবনেব নীল সত্যাগ্রহের কথা ধবা যাক । বেতিযাব মহকুমাশাসক লিউইস 
চম্পারনের জেলাশাসক হেকককে লিখছেন, “আমবা নিজ নিজ মতানুসারে গান্ধীকে 
আদর্শবাদী, ভাবোন্মাদ বা বিপ্লবী ভাবতে পাবি । কিন্তু বায়তদেব কাছে তিনি মুক্তিদাতা এবং 
তারা মনে কবে তাঁর আশ্চর্য সব ক্ষমতা বযেছে । তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুবে বেডাচ্ছেন, 
তাদেব অভাব অভিযোগেব কথা শুনছেন এবং ভবিষ্যতেব স্বর্গবাজ্য নেমে আসবে এই স্বণ্ে 
মূর্খ জনগণের কল্পনা উদ্দীপ্ত কবছেন ।”২ সবকাবী কাগজপত্রে দেখি প্রতাপগড অঞ্চলে 
কেউ তাঁকে ভাবছে মহাত্মা, কেউ পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণ (যিনি এলাহাবাদে থাকেন), এমন কি 
“দেওতা' । কেউ বলত তিনি তিন আনা গজে কাপড বেচে ফেবেন আব তিনি সব বেদখলি 
বন্ধ করে দিযেছেন ।২৮ শহীদ আমিন পূর্ব ইউ.পি-ব গোবক্ষপুব অঞ্চলে ১৯২১-২২ সালে 
গান্ধী সম্বন্ধে জনসাধারণ কি ধবনেব কথা বলত তার বিশদ আলোচনা কবেছেন । তাতেও 
দেখি গাহ্গীব আশ্চর্য ক্ষমতা নিযে জল্পনা কল্পনা ।২৯ সতীনাথ ভাদুডীব 'ঢোঁডাই চরিত 
মানস" (প্রথম চবণ)-এ দেখি যখন তাৎমাট্রলিতে “গানহী" বাবার বাতা প্রথম এল, বাবুলাল 
ব্যাখ্যা করে বলছে, “বডা গুণী আদমি । ভৌকা বাওযা আব বেবণ গুণীব চাইতেও 
“নামী” ।.- গানহী বাওযা মাস-মছলী, নেশাভাঙউ থেকে 'পবহেজ' । শাদি বিযা কবেনি। 
নাঙ্গা থাকে বিলকুল |” বিলিতী কুমড়োব ওপব গান্হী বাওয়াব “মূবত'ও আবিষ্কৃত হল । 
আব ধুমধাম কবে সে কুমড়োর পুজো হল । মিলিটাবী ঠাকুববাড়িব মোহাস্তজী যখন 
বামসীতার মূতির পাশে গানহী বাবাব “মূরত' বাখতে দিলেন না, সেদিন দবিদ্র তাৎমাদের কি 
দুঃখ । তাবা তো ওব জনা ঠাকুববাড়ি বানাতে পাবে না। তক্ষুনি তাদের মনে পডল 
তুলসীদাসেব বাণী-_“নহি দবিদ্র সম দুখ জগমাঁহী ।'__সতীনাথের মত এত সুন্দবভাবে 
গান্ধীর 011911579-র সঙ্গে অসহায দারিদ্র্য সম্বন্ধে জনগণের অস্পষ্ট সচেতনতা ও ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র আশাকে কেউ যুক্ত করতে পাবেনি । তবে তিনি এটাও ভোলেননি যে কিছু ধান্দাবাজ 
লোক (মাহ্‌তো ও ছুডিদার) “ভকৃত' হয়ে যায় । শুধু কাল্পনিক ঢোঁড়াই নয়, বোম্বাই-এর 
শ্রমিক (পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সোপর্দ) আল্বের জবানবন্দী এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য | 
তিনি ভেবেছিলেন মহাজনদের অত্যাচার বন্ধ হবে, মজুরি বাডবে, মালিকের শোষণ কমবে । 
তাঁর মত অনেকেই । জি ম্যাকডোনাল্ড যে বলছেন বিহারে গান্ধীর পিছনে ছিলেন শহুরে 
উকিল, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট জমিদাব ও ধনী কৃষক-_ তার পুরোটাই ঠিক নয় |" 
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বৃূজকিশোর ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ও শ্রীকৃ্ণ সিংহ একই সঙ্গে উকিল ও 
ছোট জমিদার ছিলেন, এবং পবে বড় নেতা হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা নেতৃত্ব 
দিয়েছেন তাতমাদেব, 'বংবেজ' সরকারের জন্য যাদেব বোজগার নেই, বহুদিন আগে যাদের 
বুড়ো আঙুল কেটে দেওযায় তাবা আব কাপড বুনতে পারে না । গা্ধীব 01181157798 গড়ে 
তুলেছিল নিন্নবিস্ত, নিন্নবর্ণ, নিননবর্গের স্বপ্ন ও কল্পনা । 

গান্ধী তার কতটুকু পূর্ণ করতে পেবেছিলেন তা ক্রমে আলোচিত হবে । চম্পারন দিযেই 
আবাব শুক কবি । জুডিণ ব্রাউন দেখাচ্ছেন ওপব ও নীচেব চাপে কিভাবে প্রাদেশিক 
সরকার চম্পারন নিষে অনুসন্ধান কমিশন বসিয়েছিলেন এবং গান্ধী তার সভ্য 
হযেছিলেন ।২* কমিশনেব প্রতিবেদন” অনুযাধী যে আইন পাস হয তাতে তিনকাঠিযা 
প্রথা (প্রতি বিঘাব তিন কাঠা নীল চাষ করতে হবে) বাতিল হযে যায় এবং খাজনার হার 
২০% থেকে ২৬% কমিষে দেওযা হয় । গান্ধী নীলকবদের সঙ্গে বোঝাপডা কবছিলেন 
কারণ, তাঁব মতে, নীলকব ও চাবীদেব এক সঙ্গে থাকতে হবে বলে চিবদিন তাবা ঝগড়া 
করতে পারে না । তবে নীলকববা যাতে ভবিষ্যতে অত্যাচার না কবতে পাবে তাব জন্য স্থায়ী 
ব্যবস্থা কবা দবকার 1 প্রথমটা হল চাষীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, দ্বিতীয়টা__চাষী ও 
নীলকবদেব মধ্যে মধাস্থৃতা কবাব জন্য স্থাযী প্রতিষ্ঠান । 

গুজবাটেব খেডা কৃষক আন্দোলন একবকম নয | এখানে বড জমিদাবী ছিল না। 
অধিকাংশ জোতদাবী ছোট, আব কুন্বি জাতেব পটিদাব কৃষকবা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযেব চেষে 
বেশি শক্তিমান । ১৯১৭ সালে অতিবর্ষণের ফলে খবিফ শস্য নষ্ট হযে যায । যুদ্ধজনিত 
মূল্যবৃদ্ধি চাষীদেব দুর্দশা বাড়ায় |” তাৰ ওপব দেখা দেয প্লেগ বোগেব আতঙ্ক । খেড়াব 
চাষীবা খাজনা কমাতে চাইল | সবকাব বললেন এসব হোমরুলাবদের কীর্তি । হারডিম্যানের 
মতে ছোট পটিদাবদেব স্থানীয় কর্তৃত্ব ও পটিদাব সম্প্রদায়ে বিশিষ্ট স্থান হারানোব আশঙ্কা 
ইন্ধন যুগিযেছিল | গুজরাট সভাব সভাপতিবূপে গান্ধী বোম্বাই সবকারেব হস্তক্ষেপ 
চাইলেন (যেমন চম্পাবনে) । কমিশনাব খাজনা মকুবেব আবেদন এবং বোম্বাই-এব লাট 
অনুসন্ধানেব অনুবোধ অগ্রাহ্য কবলে সত্যাগ্রহ শুরু হল ১৯১৮ সালেব ২২ মার্চ _চলল 
৬ জুন পর্যন্ত | দু হাজাবেব মত সদস্য শপথ নিল তাবা সে বছব খাজনা দেবে না- এমন 
কি জমি বাজেযাপ্ত করলেও নয ।*১ স্থানীয জেলাশাসক লিখছেন, গান্ধী ঘুবে ঘুবে উৎসাহ 
না দিলে অনেকেই খাজনা দিত | গান্ধীব ভূমিকা ছাডাও পটিদাব সম্প্রদাযেব আভ্যন্তরীণ 
সংহতি কাজ করছিল । যাবা খাজনা দিত তাদেব সামাজিকভাবে বর্জন কবা হত। 
অনেকক্ষেত্রে সবকারী কর্মচাবীদের জল পর্যস্ত বন্ধ কবে দেওযা হত । এই মিলিত 
প্রতিবোধের সম্মুখীন হযে সরকার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বন্ধ কবলেন, গবীব চাষীদের 
ওপর চাপ দেওযা বন্ধ হল, এমন কি বাকী খাজনা দিলে বাজেযাপ্ত জমি ফেবত দেওযাও 
হতে লাগল । কিস্তু বোম্বাই সরকার নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের নির্দেশ তো দিলেনই না, কর 
নেওয়া সম্পূর্ণ স্থগিতও করলেন না । ভারত সবকাব হস্তক্ষেপ কবতে বাজি হলেন না। যা 
পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট না হয়েও ৬ জুন গান্ধী সত্যাগ্রহ তুলে নেন । এর অন্যতম কারণ 
বারাইযা দল বানিয়া ও পটিদারদের সম্পত্তি লুঠ শুরু করেছিল । খেড়া আন্দোলনের 
অধিকাংশ খরচ যুগিযেছিল রোম্বাই-এর মূলজী জেঠা বস্ত্র বিপণিব ব্যবসাযীরা | সাহায্য 
করেছিলেন মোহনলাল পাণ্ডের মত স্থানীয় ধনী চাষী আর আহ্মদাবাদের 
উকিল- বল্পভভাই প্যাটেল, উচ্চশ্রেণীর পটিদার হয়েও ছেলের বিয়েতে যিনি পণ নেননি, 
সুরাটের মহাদেব দেশাই (পরে গান্ধীর পুত্রসম সচিব), সংবাদপত্রের মালিক ইন্দুলাল যাজক 
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ও ধনপতি শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার | শহুরে উচ্চশিক্ষিত সমর্থক ও নিগৃহীত গ্রামবাসীর মধ্যে 
সেতু ছিলেন করমসাদের পট্টিদার বল্পভভাই প্যাটেল, যেমন চম্পারনে রাজেন্দ্র প্রসাদ । 
এখন থেকে গান্ধীর চিরশত্রু হলেন বোম্বাই-এর ছোটলাট লর্ড উইলিংডন, যাঁর মতে গান্ধী 
ছিলেন “সৎ কিন্তু বলশেভিক” । আরুইনের পর বড়লাট হয়ে এসে নির্মম হস্তে তিনি 
আইন অমান্য আন্দোলন দমন করবেন | পুবো সফল না হলেও খেডা আন্দোলন গুজরাটের 
স্তিমিত জনজীবনে যে জোয়ার আনল তা বারদোলি সত্যাগ্রহের ভূমিকা রচনা করে । 

আর এক ধরনের আন্দোলন চলছিল গুজরাটেরই আহ্মদাবাদে | এবাব শ্রমিকদের | 
যুদ্ধকালীন চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে মিলমালিকদেব প্রভূত মুনাফা জুটলেও*" শ্রমিকদের 
£খ ঘোচেনি । শ্রমিকদেব উৎসাহিত করতে ও পরে প্লেগেব ভযে তাদেব পলাযন বন্ধ 
করতে কিছু বোনাস দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল । কিন্তু ১৯১৮-র ফেব্রুয়াবি মাসেব মাঝামাঝি 
হঠাৎ বোনাস দেওযা বন্ধ কবা হল | মালিকবা শ্রমিক ধর্মঘটের ঝুঁকি নিযেছিলেন, কাবণ, 
ওয়াগনের অভাবে কয়লা আসছিল না, এমনি মিল বন্ধ করতে হত । গান্ধী পূর্ব পরিচিত 
মিলমালিক অন্বালাল সারাভাই-এব কাছে প্রতিকার চাইলেন 1৩৮ শ্রমিকদের দাবি ছিল 
৫০% মজুরি বৃদ্ধি । মালিকপক্ষ ২০%-এর বেশি বাডাবেন না । সালিশিতে কাজ না হওয়ায় 
ধর্মঘট ও লক আউট ঘোষিত হল | অন্বালালেব অভিযোগের উত্তবে গান্ধী বললেন, তিনি 
কোন শ্রমিককে জোর কবে আটকে বাখেননি, শুধু যাবা সত্যাগ্রহেব শপথ ভেঙে কাজ 
করতে চায় তাদেব বুঝিষে সত্যবক্ষা কবাচ্ছেন। শেষে তিনি অনশন আরম্ভ কবলেন । 
পুলিশের মতে ধর্মঘট ভেঙে যাচ্ছে দেখে এই নাটকীয় ঘোষণা । বস্তত শ্রমিকদেব অবিশ্বস্ত 
ব্যবহারই তাঁকে অনশনে প্ররোচিত কবে । যাই হোক, মিলমালিকবা সালিসিসাপেক্ষ মাইনে 
বাড়াতে বাজি হল । সালিসে ৩৫% মজুরি বৃদ্ধির সুপাবিশ করা হয (কোথাও বা ৫০%)। 
মহাদেব দেশাই-এর 4& চ181/5055 508855]6 গ্রন্থে এই সত্যাগ্রহের বিশদ বিবরণ 
পাওয়া যাবে । মনে রাখতে হবে রাজনীতির উদ্দেশ্যে শ্রমিকদেব ব্যবহার করেননি গান্ধী বা 
মালিকদের ক্ষতি করে শ্রমিকদেব অন্যায আবদাবও সমর্থন করেননি | বাজনৈতিক, এমন 
কি দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিযানিজম্‌ তিনি সমর্থন কবতেন না । মালিক ও শ্রমিক 
পরস্পব-নির্ভর, “প্রেমের বেশমী সুতোয তাদের বেধে বাখতে হবে' ।' ধর্মঘটে বিবোধী 
তিনি ছিলেন না ; তবে আলাপ-আলোচনা, সালিসি, সবকিছু শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা বিফল হলেই 
সেটা হবে অস্তিম পদক্ষেপ । মার্কসবাদীরা এটা বুজোঁযা ভাঁওতা ছাড়া কিছু মনে কবতে 
পারেননি । কিন্তু অশ্বালালকে লেখা গান্ধীর ১ মার্চ ১৯১৮ চিঠি প্রণিধান যোগ্য | "ণু£ ৮০. 
97100580) [1)6 [0007১ 21789.0% 511100155580 %/1]]1 108 5010910795580 501] 
1180155.....8170 0106 17310759510 ৮11] 11755 0981) 00116110160 01790 10116 
০917 50100005 ৪৪15 0115....100 9০. 1701 5968 0190 500] 5110059 ড%11] 1195 
5611015 001789800161065 [01 0106 %11)019 909016052৩৯ 

চম্পাবন, খেড়া ও আহ্মদাবাদ সত্যাগ্রহ তাব পদ্ধতির আংশিক সাফল্য প্রমাণ করল ; 
তার চেয়েও বেশি প্রচার করল তাঁর ব্যক্তিগত ০]78115]5-র কথা | গান্ধী চাইলেন 
সর্বভারতীয় কোন দাবিতে সত্যাগ্রহ নীতির প্রয়োগ ৷ সে সুযোগ করে দিলেন সরকার 
রাওলাট আইন পাস করে । কিংস বেধ্ের জজ স্যার সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে 
যুদ্ধোতন্ুকালে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাঁদের 
প্রতিবেদনে (১৯ জুলাই ১৯১৮) কিছু নতুন দমনমূলক আইনের প্রস্তাব ছিল । তার 
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মোটা অঙ্কের জামানত আদায়, অস্তরীণ ব্যবস্থা, বিনা বিচারে আটক, ইত্যাদি । পঞ্জাবে এই 
প্রস্তাবের নাম দেওয়া হল--“না উকিল, না আপীল, না দলিল ।” ভারতসচিব আপত্তি 
জানিয়ে বড়লাটকে লেখেন (১ অক্টোবব ১৯১৮), “পৃথিবীর পেন্টল্যাগুদের (মাদ্রাজের 
ছোটলাট পেশ্টল্যাণ্ড আযানি বেশাস্তকে আটক করার নির্দেশ দেন) বা ও' ডায়ারদের 
(পঞ্জাবের কুখ্যাত ছোটলাট) কোন লোককে বিনাবিচারে বন্দী'করার সুবিধা করে দিতে 
আমি ঘৃণা বোধ করি।” তবু সরকারী প্রতিনিধিদের ভোটে ক্রিমিন্যাল ল এমার্জেন্সি 
পাওয়ারস বিল পাস হল (২১ মার্চ ১৯১৯) । শঙ্করণ নাযারঁ ছাড়া কোন ভারতীয় প্রতিনিধি 
এতে সম্মতি দেননি । পরে নাযাবও বড়লা্টের শাসন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন । ভি 
জে প্যাটেল, মালব্য, সাঞ্ু প্রভৃতি নেতাবা প্রতিবাদ জানালেনই, সদ্যোরোগমুক্ত গান্ধীও 
বিরাগ প্রকাশ না করে পারলেন না। মালব্যেব কাছে লেখা (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) ও 
শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কাছে লেখা (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) চিঠিতে তিনি গভীর মর্মবেদনা 
উদ্ঘাটিত করলেন 4 যে রাজকে যুদ্ধে জেতাতে এই সেদিন পর্যস্ত তিনি সৈন্য সংগ্রহ 
করেছেন, সেই রাজ যুদ্ধশেষে, এমন তাড়াহুড়ো করে, এতো ভয়াবহ দমনমূলক আইন পাস 
করল-_-এ লজ্জা ও ক্ষোভ তিনি রাখবেন কোথায ? “নিজেব কথা বলতে পারি, আমি সে 
শক্তির বিধান শাস্তিপূর্ণ উপায়ে মেনে নিতে পারব না যে শক্তি এ দুটি বিলের মত "শয়তানী 
আইন প্রস্তাব করতে পারে এবং আমার মত যাঁরা ভাবেন তাঁদের সংশ্রামে যোগ দিতে 
বলতেও দ্বিধা করব না ।”৪০ 

প্রতিবাদে সমগ্র ভারতব্যাগী সত্যাগ্রহ শুরু কবা স্থির হল । সত্যাগ্রহ সভা স্থাপিত হল 
এবং সত্যাগ্রহ শপথবাক্যও নিদিষ্ট হল । প্রথমে ৩০ মার্চ ও পরে তা বদলে ৬ই এপ্রিল 
হরতাল ডাকা হবে স্থির হল। তা হবে আইন অমান্য আন্দোলনের ভূমিকা | বেশাস্ত, 
খাপার্ডে, ওয়াচা, শাস্ত্রী ও সুবেন্দ্রনাথ আপত্তি জানালেন 1১১ ভুল বোঝাবুঝিব জন্য দিল্লিতে 
নির্দিষ্ট দিনে আগেই আন্দোলন শুক হয়ে গেল এবং পুলিশ গুলি চালাল । দিল্লী আসার 
পথে ৯ এপ্রিল গান্ধীকে ট্রেনে গ্রেফতাব কবা হল । পঙ্জাবে। কিচলু ও সত্যপাল গ্রেফতাব 
হওয়ায় তুমুল বিক্ষোভ আবন্ভ হল, যার পরিণতি ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড । ভাবতসচিব স্বীকার করেছিলেন এটা 10155210755 77101010675 ফাবনো 
(70776810%) তাঁব 149559078 ৪1 407101581 গ্রন্থে দেখিযেছেন অন্তত এক হাজার 
নিরীহ ও নিরস্ত্র লোক সেদিন নিহত হযেছিলেন জেনারেল ডায়াবের অমানবিক 
আদেশে | পঞ্জাবে' সামরিক আইন জারি হল এবং জনসাধারণকে নানা অপমানজনক 
শাস্তি দেওযা চলল ! আলফেড ড্রেপারেব ঠ&1011581: 17075 14955907801 
চ:70090 09 [২৪] বইতে তার বহু নিদর্শন উল্লিখিত হযেছে । 

পঞ্জাবে' মাশলি ল ঘোষিত হবাব দুদিন পব ববীন্দ্রনাথ গান্ধীকে লেখা এক খোলা 
চিঠিতে সত্যাগ্রহ নীতির তীব্র সমালোচনা কবেছিলেন : 

“হু ৮000৬ 9001 05501017765 19 10 11612 2591751 5%1] 05 01) 11517 0£ 079 
£০০৫. 90৫ 5001) ৪. [15110 19 60৫ 00 1)91095 2110 1101 07 187) 190 0৩ 
11009011595 01 0116 22801)970.» এক অশুভ থেকে আর এক অশুভের জন্ম হয়। 
অপমানের পরিণাম প্রতিশোধ স্পৃহা । যাঁরা আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁরা জানেন 
অমিত পার্থিব শক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোও একরকমের জয় । কিন্তু 'ভানুসিংহের 
পত্রাবলী'তে পড়ি, “আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্তোর 
প্রতাপ আর সহ্য হয় না৷.” পাঞ্জাবের--দুঃখেব তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে” 
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(২৯ মে ১৯১৯) । বুকের পাঁজর পোড়ানো সেই জ্বালা নাইট উপাধি ত্যাগ করে বড়লাটকে 
লেখা চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত 155 গান্ধী বললেন, এতো সত্যাগ্রহ নয়-_“দূরগ্রহ', এ তাঁর 
“হিমালয়প্রমাণ ভূল” | ১৮ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি | হয়তো এতে 
রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মন্তব্যই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । কিন্তু এর আর একটা দিক ছিল । 
পঞ্জাবের' ওপর অত্যাচারের, বিশেষ করে জালিয়ানওলাবাগের হত্যাকাণ্ডের,পর ইংরেজ ও 
ভারতবাসী যে সংঘর্ষের পথ নিল তা থেকে কোনদিন ফেরা সম্ভব হল না। আযানডুজ 
রবীন্দ্রনাথকে (১ অক্টোবর ১৯১৯) যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে ভারতের প্রতিক্রিয়া 
চমত্কার ফুটে উঠেছে : “সে সময় থেকে সন্ত্রাসের রাজত্ব ভেঙে গেল, গভীরচারী ভয় যা 
তাদেব (ভারতীয়দের) উপর মহামারীর মত ঝুলেছিল তা উড়ে গেল।” ব্রিটিশ 
ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতার ওপর বিলীয়মান বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিলীন হলে সাম্রাজ্যের 
সবচেয়ে বড়ো ভিত ভেঙে গেল । 

রবীন্দ্রকুমার সম্পাদিত [55855 01 08170191017 0111105: 2118 [০৮718100 
98158879118 01 1919 গ্রস্তে আন্দোলনের আঞ্চলিক দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করা 
হযেছে ।5৪ গুজরাট, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কতিপয অঞ্চল ছাডা আন্দোলনের 
ব্যর্থতা অনস্বীকার্য । প্রথমত, গান্ধী একে সম্পূর্ণ অহিংস রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । দ্বিতীয়ত, 
এর ফলে সরকাব রাওলাট আইন প্রত্যাহারও কবেননি | অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দোলনের 
পিছনে অর্থনৈতিক কাবণ কাজ করছিল, রাজনৈতিক চেতনা নয । খাদ্য, বস্ত্র ও 
কেবোসিনের উচ্চমূল্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সকলকেই স্পর্শ কবেছিল । বোম্বাই-এর 
সুতাকল শ্রমিকদেব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকুমার জাতপাতের সংহতির ওপর জোর দিয়েছেন ।*€ 
উত্তর প্রদেশের মুসলমানবা খিলাফতের ভবিষ্যৎ নিষে বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিল । পঞ্জাবের 
আন্দোলনের পটভূমিকায ছিল যুদ্ধকালীন কর ও খণের চাপ এবং ব্যাঙ্কসংকট । দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি তো ছিলই | গদর আন্দোলনে প্রভাব ও কোমাগাতামাক জাহাজে প্রত্যাগত শিখদের 
ওপর সৈন্য ও পুলিশেব গুলি চালানোর কথা আগেই বলা হযেছে। লাহোরে সত্যাগ্রহ 
সম্বন্ধে ববীন্দ্রকুমার দেখাচ্ছেন ছোট ছোট ব্যবসাধীবা দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল এবং মুসলমান 
কারিগররা উর্ধবমুল্যের চাপে পিষ্ট হচ্ছিল । ১৮৯৭/৯৮ সালে বোম্বাই ও পুণায় প্লেগের 
আতঙ্ক যেমন চরমপন্থাকে সাহায্য করে, তেমনি ১৯১৮ সালের ব্যাপক ইনস্লুয়েঞ্জা ভযাবহ 
মৃত্যু ঘটিয়ে সত্যাগ্রহে ইন্ধন যোগায । গোপালচাঁদ নাবাঙ্গ, বামভুজ দত্তচৌধুরী প্রভৃতির 
নেতৃত্ব তার সুযোগ নেয় । আহ্মদাবাদে বণিক, বৃত্তিজীবী, শ্রমিকশ্রেণী ও সম্প্রদায় 
নির্বিশেষে সত্যাগ্রহে যোগ দেষ | 

আবার বাংলা, মাদ্রাজ ও সি.পি-তে আন্দোলন দানা বাঁধেনি । বাংলার ছোটলাট 
বোনাল্ডসে'র 145 7391759] 10197%-তে পড়ি চিত্তবঞ্জন দাশ রাওলাট সত্যাগ্রহ নিয়ে 
আদৌ মাথা ঘামাচ্ছের্ন না ।০৬ মাদ্রাজে বেশাস্তেব (বা মাইলাপুব দলেব) প্রতিক্রিযা 
অনুরূপ । এরা ভেবেছিলেন হিংসা ও দমন একবার ছড়িয়ে পড়লে আসন্ন নিবচিনে অসুবিধা 
হবে । তখনও এরা নিবচিন বর্জনের সম্ভাবনা কল্পনাতেও আনতে পারেননি । 

১৯১৯-এব মাঝামাঝি গান্ধী বুঝতে পারলেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ সফল করতে 
গেলে কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের রাজি করাতে হবে | সবাসরি প্রতিদ্বন্দিতা অসম্ভব বলে 
কধগশ নেতৃত্বকে তিনি পার্খদেশ থেকে আক্রমণ করার কৌশল নিলেন । তাঁর অস্ত্র হল 
খিলাফত আন্দোলন, আর সৈন্যবাহিনী-_ভাবতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়, অর্থার্ মুসলিম 
জনগণ | 
৪০0 


ইতিমধ্যে অমৃতসর কংগ্রেস (১৯১৯)-এর সভাপতি মতিলাল নেহরু রাওলাট আইন, 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও সামরিক আইনজারির তীব্র প্রতিবাদ করলেন । পরের 
বছর কংগ্রেস সাব কমিটি (গান্ধী যার অন্যতম সভ্য ছিলেন)-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হল 
১৯২০ সালের ২৫ মার্চ ।;* পঞ্জাবের অত্যাচাবের নানা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেও গান্ধী 
অমৃতসর কংখ্বেসে মণ্টেগু সংস্কার গ্রহণের পক্ষে রায় দিলেন । তিলক ও চিত্তরঞ্জন 
কাউন্সিলে ঢুকে আইরিশ পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করতে চান । উক্ত কৌশলের বিরোধিতা করে 
গান্ধী বলেন, “আমি এর প্রতিবাদ করব এবং ভাবতে প্রান্ত থেকে প্রান্ত ঘুরে বলব আমরা 
আপন সংস্কৃতির এঁতিহ্য থেকে বিচ্যুত হব, মাদার আসন হাবাব, যদি ব্রিটিশদের বাড়ানো 
হাত না গ্রহণ করি ।”৯৮ অদৃষ্টের পরিহাসে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কাউন্সিল বর্জনের 
সবচেয়ে বড়ো প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ালেন । 


৪8 ॥ 


রাওলাট সত্যাশ্রহের ব্যর্থতা গান্ধীকে খিলাফৎ আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট কবল । কি 
ছিল এই আন্দোলনের চরিত্র ? কেনেথ ম্যাকফাবসন্‌ একে উদ্ুভাষী মুসলমানদের 
সত্তাসংকটপ্রসূত বলে ব্যাখ্যা করেছেন।*৯ গেইল মিনোস্টেব মতে, বিভিন্ন মুসলিম নেতাব 
ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বিভিন্ন হলেও এব একটা সুস্পষ্ট জাতীয়তাবাদী দিক ছিল ।৭” এ সি 
নিমিজার এর নিখিল এঙ্লামিক (7১917-1519710) দিকটার ওপর জোর দিয়েছেন ।”১ 
এল্লামিক প্রতীকের বহুল ব্যবহার চরমপন্থী পর্বেব সাহিত্য ও কর্মে হিন্দু প্রতীকের বাবহারের 
সঙ্গে তুলনীয | মিনোল্ট তা সত্ত্বেত এই আন্দোলনকে “৪ 0651 101 817-[100191) 
15191)” বলতে চান । ভাবতীয় মুসলিমদের এঁক্যসাধনই ছিল তার মূল লক্ষ্য । আঞ্চলিক, 
শ্রেণীগত, ভাষাগত নানা পার্থক্যের জন্য সে এঁক্ ব্যাহত হচ্ছিল । কিন্তু মুসলমান নির্বিশেষে 
কিছু এতিহ্যের উত্তরাধিকারী_-যেমন কোবান, শরিষা, উম্মা, মক্কা-মদিনার পবিত্র তীর্থ, 
মসজিদ, হজ ও খলিফা-_যাদের কেন্দ্র করে মুসলিম সংহতি গডে তোলা যেতে পাবে । 
স্থানীয় স্তরে কসবা ও মসজিদের মঞ্চ, উদ্রু পত্রপত্রিকা, কবিতা, গান, মিছিল এতে সাহায্য 
কববে । মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা প্রভাবিত হয়েছিলেন হালির 'মুসাদ্দাস', শিবলি নোমানির 
[01016 11) 076 3818805, ইকবালের আবব অধিকৃত সিসিলিব বোমান্টিক গৌববগাথা 
ও বাক্কান যুদ্ধের সময় লেখা “সামা আওর সেযার” পড়ে | যে ইকবাল কয়েক ধছব আগে 
“তরানা-ই-হিন্দ*২ ও “নয়া শিবালা+৭ৎ লেখেন, তিনিই লিখলেন “তবানা ই-মিল্লি' । 
জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদের পথে সবচেয়ে দুর্লউঘ্য বাধা আর একমাত্র ইসলামই পারে 
তাকে অতিক্রম করতে | তিনি এমনও বললেন, “07099 %995090 010018170 29 2 
017201 09509770910. 01 10)6 £1017015 10)20169] 17008115008] 0110076 01 
1512177, 015581771719050 01071011517 91020172110 91031%.৫* ১৯১৮ সালে প্রকাশিত 
রসুজ-ই-বেখুদি' (76 17459092195 0£ 561616957955) কবিতায় আওরঙ্গজেবকে 

ংসা করে লিখলেন «76 1551 270৮7 11 ০0৮] 20159] 1960]) 006 868 01 
19110) 91101 10091191.../410 20198172100 2 11018751001 1)05158.€৫ বিনা 
কারণে একদা সুফী ইকবাল বেদাস্ত ও সুফী অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করেননি । ফজলুর 
রহমান ইকবালকে “আধুনিক যুগের গভীবতম দার্শনিক চিস্তাবীর” বলে স্বীকার করেও 


৯১ 


লিখেছেন, তাঁর চিত্তাধারা 775৮7 15 ০091৮110]171705 51615120001 006 
£9%1581151 5106.৭১ ইংরেজ ওপন্যাসিক ই এম ফরস্টার তাঁর রচনার ওপর নীটস্রে 
“সুপারম্যান ধাবণার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন । তীর “খুঁদি' মতবাদের সঙ্গে দয়ানন্দর তুলনা 
করলে অন্যায় হবে না । আর আমীব আলি 751) 110 97917. গ্রন্থে উম্মাইয়াদ স্বর্ণযুগের 
যে উদ্দীপক চিত্র একেছেন তা চবমপন্থী পর্বে রচিত আর্ধগবিমা ও রাজপুত-মারাঠা-শিখ 
শৌর্যভিত্তিক সাহিত্যের কথা স্মরণ করিষে দেয় । 

নিকি কেডি”; ও এলি কেদুবি"” দেখিয়েছেন জামাল-আল-দিন আফগানির প্রচার 
ইসলাম ও খলিফা সম্পর্কে বিপুল উৎসাহ সঞ্ার করেছিল । বাংলা বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
সঙ্গে প্রথম দিকে জড়িত হলেও মৌলানা আজাদ ইরাক, মিশর, সিরিয়া ও তুবস্ক ভ্রমণকালে 
(১৯০৮) এই প্রভাবে পড়েছিলেন । আফগানি যেমন মহম্মদ ও ইহুদীদেব মৈত্রীর ওপর 
জোর দিয়েছিলেন, তেমনি জোব দিলেন আজাদ হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর ওপ্র ৷ এ পথে 
তাকে অনুসরণ করেন আনসাবি “আল-আহ্কমল কুরানিয়ামবলৎ- অল কুরতানিয়া' গ্রন্থে । 
আফগানির চোখে বড় হযে উঠেছিল খলিফার সমস্যা, খিলাফতীদেব চোখে 
ভারতীয়দের__এবং উভয়েব সমাধান হতে পারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব পরাজয়ে । 
মহম্মদ আলি মনে করতেন ভারত স্বাধীন হলে সে তুরস্কের স্বাধীনতা আনতে সাহায্য 
করবে । ইসলামের প্রতি ও ভাবতের প্রতি ভালবাসার মধ্যে কোন দ্বন্দ তিনি দেখেননি, মন্দ 
দেখেছিলেন “56107055৪00 [79805 19917501091 ৪011011017,-এর মধ্যে ।৭৯ 
ভারতবর্ষের ইতিহাসেব উদ্দেশ্য হল 55501517705 ও. 01010116 70101019] 2770 ৮/0114175 
080 2 778৮7 5%100)9515, ৪7750518610]. 01 [7910)5.৬ ১৯১১ সালে যখন 
(সাপ্তাহিক) দ্য কমরেড কলকাতা প্রকাশিত হল তার প্রথম সংখ্যায' মহম্মদ আলি 
লিখলেন -. “16 0) 14051177507 076 73177005 21005710101 00 20111689 37100955 
1) 00109580107) 00 07 891) 91101109010 076 ০০009181107) 01 0176 810011)67 
0095 %%1]] 001 01215 [91] 1001 191] 1570010171107751%,.” তাঁর ধাবণা ছিল সাম্প্রদাষিক 
সম্পর্কেব উন্নতি হলে পৃথক নিবাচিনী প্রথাব প্রয়োজন থাকবে না। ১৯১২ পর্যস্ত 
খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও ভারতেব সংহতিব প্রতি আনুগত্যের মধ্যে কোন ছন্দ দেখা 
দেয়নি । 

মুশিরুল হাসান দেওবন্দী শিক্ষা পদ্ধতিতে মুসলিম ধর্মী সত্তার ওপব এই ক্রমবর্ধমান 
জোরের কথা উল্লেখ করেছেন ।১১ দেওবন্দ প্রথমাবধি আলিগভী ব্রিটিশানুগত্যের বিরোধী 
ছিল এবং সা ওয়ালিউল্লার, অনুসরণে ভারতকে দার-উল-হাবব ভাবত ।১২ যুদ্ধেব সময 
মৌলভী ওবেদুল্লা দেওবন্দী মৌলভীদেব মারফত ব্রিটিশবিবোধী প্রচার চালান । এই 
ষড়যন্ত্রের নাম দেওয়া হয় “রেশমী ষডযন্ত্র ।* ব্রিটিশ অধিকারের ফলে অর্থনৈতিক 
সমস্যা-প্রসৃত ওয়াহাবি ও ফেরাজি আন্দোলন যেমন একদিন প্রথমে সাম্রাজ্যবিরোধী ও 
পরে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়, তেমনি খিলাফৎ সমস্যাপ্রসূৃত আন্দোলনও নিয়েছিল 1৬৪ 
জাতীয়তাবাদের প্রতি আনুগত্য খাপ খায়নি । 

অনিবার্ধ কারণে বিপন্ন ইসলামের প্রতীক হয়ে দাঁড়ান খলিফা ৷ এর সুযোগ নেয়, 
পাশ্চাত) শিক্ষা ও বৃত্তির অগ্রগতির মুখে পিছু হটে যাওয়া উলেমার দল | তাদেব নেতা 
ছিলেন লখনউ-এর' ফিরিঙ্গিমহলের আবদুল বারি। বারির শিষ্য ছিলেন মহম্মদ আলিরা এবং 
প্রধানত এদেরই চেষ্টায় উত্তর প্রদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন মুসলমান ও উলেমাদলের 
৯২ 


যোগ স্থাপিত হয় । এই প্রসঙ্গে মহম্মদ আলির 1৬ 11112 4 11298701511 দ্রষ্টব্য | 
আঞ্জুমান-ই-খুদ্দম-ই-কাবা প্রতিষ্ঠা (১৯১২)-র সঙ্গে সঙ্গে আমরা তুকীমুখী মুসলিম 
সংগঠনের প্রমাণ পাই । 

প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার আগে মহম্মদ আলি ও আনসারি তুরস্কের মন্ত্রীর কাছে ও বারি 
সুলতানেব কাছে আবেদন পাঠান জার্মেনীর পক্ষে যোগ না দিতে । কিন্তু তা না হওয়ায় 
ভারতীয় মুসলমানের ব্রিটিশ আনুগত্যে চিড ধরল । এই প্রসঙ্গে আলিগডের তরুণ ছাত্র 
খলিকুজ্জমানের প্রতিক্রিয়া মুসলিম মানসের ছন্দ ও বেদনা ফুটিয়ে তুলেছে ।১ যদিও 
প্রধানমন্ত্রী আসকুইথ বলেন যে শনি মুসলিমদের বিকদ্ধে কোন ধর্মযুদ্ধে নামবেন না, তবু 
বডলাট হার্ডিঞ্জ মুসলিমদের বিবপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন 1৬৬ এ শঙ্কা 
নেহাত অমূলক ছিল না । আলি ভ্রাতৃদ্বয তাঁদের কাগজ "7০ 0071906, ও 'হামদরদ্‌, 
মাবফত তুবস্কের প্রতি সহানুভূতি জানাতে থাকেন বলে ১৯১৫-ব মে মাসে তীদের 
অন্তবীণ কবা হয। পরে একই অপবাধে হজরৎ মোহনি ও আবুল কালাম আজাদকে । 
১৯১৭ ও ১৯১৮-র মুসলিম লীগ সম্মেলনের সুর নিশ্চিতভাবে সান্রাজ্যবিরোধী 
হ্য়েছিল তি? 

১৯১৬-তে চম্পাবন সত্যাগ্রহের সময সহকর্মী মজহরুল হকের অনুরোধে গান্ধী 
আলিভাইদের মুক্তিব ব্যাপারে সচেষ্ট হন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চে (যথা ১৯১৭-র 
লীগ সভায়) তাঁদের হয়ে।সওয়াল'করেন। ১৯১৮-র শেষে মহম্মদ আলিকে তিনি লেখেন, 
“আপনার' মুক্তিতে আমাব আগ্রহ স্বার্থঘটিত । আমাদের উদ্দেশ্য এক এবং তা অর্জন কবতে 
আপনাব সাহায্য পূর্ণমাত্রায ব্যবহার কবতে চাই । মুসলিম প্রশ্নের যথাযথ সমাধানেই 
স্ববাজলাভ সম্ভব ।”১* উদীয়মান রাজনৈতিক নেতারূপে অবশ্যই গাহ্ধীব স্বার্থ ছিল । তিনি 
দেখেছিলেন লখনউ চুক্তিব মত সন্ত্ান্ত,উচ্চশিক্ষি ত হিন্দু ও মুসলিমদের ,মধ্যে ক্ষমতার ভাগ 
বাঁটোযাবা ব্রিটিশ শক্তিকে নডাতে পাববে না । সাধারণ মুসলিমদের সাহায্য ছাডা মনোমত 
সংস্কাব পাওযাও সম্ভব নয । দ্বিতীয়ত, তাঁরই ভাষায়, খিলাফৎ আন্দোলনের মত “(হিন্দু 
মুসলিম একোর) এমন সুযোগ শত বৎসবের মধ্যেও মিলবে না ।” বৃহত্তর মুসলিম 
সম্প্রদায়ের কাছে পৌছতে হলে বা তাদেব কোন বাজনৈতিক আন্দোলনে জমাধেত করতে 
গেলে চাই উলেমাদেব সমর্থন । খিলাফত দাবি না মেনে নিলে তা পাওয়া যাবে না| নিজে 
ধার্মিক বলে গান্ধী অনা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিব, প্রতি সদা সজাগ ছিলেন । তাই 
বিবেকের বাধাও ছিল না । “ণু 192] 11)91 01715 00163101077 19 1217681:551 0£ 911...601 
17 96605 1078  11101005 5015081001011)0155 ০0 [া011110905 ০01 
1৬ 91701777909175...১১৯ 

কিন্তু তৃবস্ক সাম্রাজ্য বা খলিফার শাসন সম্পর্কে তাঁব বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না । তিনি 
জানতেনও না এই খলিফার বিরুদ্ধে তরুণ তৃকাঁবা ও আরবরা বিদ্বোহ করেছিল, যদিও 
আ্যান্তরজ ত তাঁকে সতর্ক কবেছিলেন মি? অবশ্য টি ই লরেল্সের 99৮9] [1179 0: 
ড/15০ যাঁরা পড়েছেন তাঁবা জানেন এই বিদ্রোহের অনেকখানি ব্রিটিশদেব কীর্তি । তবু 
তার একটা স্বৈবতস্ত্রবিরোধী প্রগতিশীল দিকও ছিল । তা ছাড়া খিলাফতীরা প্রথমে 
হিন্দ-বিরোধী ছিলেন না বলেছি। গান্ধী ভাবতেও পারেননি যে এ ধরনের মৈত্রী 
তাৎক্ষণিক সাকল্য অর্জন করেও উললেমানের প্রাধান্য ভবিষ্যতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা: 
সেক্লারিজমকে ঘা দেবে । 

+7৮৯০০১৭স*- বির বাটি ননাী করার নর 


৯৩ 


ইস্তাম্বুলের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব যেতে বসেছিল । এই পরিপ্রেক্ষিতে দলে দলে উলেমা লীগের 
দিলি অধিবেশনে (১৯১৮) যোগ দেয় এবং মুখ্যত তাদের চাপে বড়লাটের কাছে 
নিম্নলিখিত দাবি পেশ করা হয় : (১) খলিফার পার্থিব সাম্রাজ্য অটুট রাখতে হবে ; (২) 
আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া (জজিরাৎ-উল-আরব')-র ওপর তাঁর 
আধিপত্য ক্ষুপ্ন করা চলবে না ; এবং (৩) ম্কা, মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থানে বিধর্মীদের হস্তক্ষেপ 
চলবে না । একটি নিষিদ্ধ কবিতার দু'পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করলে তখনকার মুসলিম মনোভাব স্পষ্ট 
হবে 
ইসলাম আজ কুফরকে 
নখে লে আগয়া 
বাদল সিয়া রংকা 
কাবা পেছা গয়া। 

(ইসলামকে আজ আচ্ছন্ন করেছে বিধর্ম. কাবা ঢেকেছে অন্ধকার 1) 

খিলাফৎ কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও যৌথ সভাসমিতি সবকারকে বিব্রত 
করছিল । আবদুল বারির সঙ্গে গান্ধীব যোগাযোগ মার্চ মাসে স্থাপিত হয় | কিন্তু রাওলাট 
সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করার জন্য গান্ধীর মতিগতি নিয়ে বারির মনে সন্দেহ জাগে । যাই হোক 
১৯১৯-এর ২১ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় থিলাফৎ সম্মেলন বসে । ১৭ অক্টোবর খিলাফৎ 
দিবস সফলভাবে পালিত হওয়ায"” তাব পরবর্তী সম্মেলনে বসল নভেম্বর 
মাসে-- দিল্লীতে | এখানে দেখা গেল খিলাফতীরা নবম ও চরম দলে বিভক্ত | বোম্বাই-এর 
মিযাঁ মহম্মদ ছোটানি ছিলেন প্রথম দলেব নেতা, হজবত মোহনি দ্বিতীয দলেব | মোহনির 
পক্ষে ছিল উত্তর প্রদেশ, বাংলা ও দিল্লিব প্রতিনিধিবৃন্দ | গান্ধী মোহনিব বিলাতী বস্ত্র 
বর্জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবলেন। তা ছাড়া খিলাফৎ 'অন্যাঘ-এর সঙ্গে পঞ্জাব 
“অন্যায়কে যুক্ত করতেও রাজি হলেন না । শেষে শুধু শাস্তি উৎসব বর্জন করাব সিদ্ধান্ত 
হল । গান্ধী বোম্বাই-এব নরমপন্থী বণিক গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কোনও চবমপন্থা 
নেবার বাসনা তাঁব নেই । তাঁব ভয় ছিল রাওলাট সত্যাগ্রহেব মত তা হিংসাব প্রশ্রয দেবে | 
গোয়েন্দা দফতবের মতে, শাস্তি উৎসব বর্জন সফল হযেছিল ।+১ 

১৯১৯-এর শেষে আলি ভাইবা ও আজাদকে মুক্তি দেওযা হল এবং খিলাফৎ আন্দোলন 
চলে গেল চরমপন্থীদের হাতে | এর জন্য ব্রিটিশ সবকারের অনমনীয় মনোভাব দায়ী । 
বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের নির্বহ্ধাতিশয্য সত্বেও ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী ব্যালফুর ও প্রধানমন্ত্রী লয়েড 
জর্জ ভারতীয় মুসলমানদের দাবি মানতে রাজি হলেন না । মহম্মদ আলি খিলাফতের পক্ষে 
প্রচারেব জন্য ইওরোপ গেলেন ! কিন্তু লয়েড জর্জ স্পষ্টই বলে দিলেন, “খলিফার আরব 
প্রজাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার রয়েছে ।” গান্ধী ৭ই মার্চ ঘোষণা করলেন ১৯শে মার্চ 
(১৯২০) খিলাফৎ দিবস রূপে পালিত হবে, হরতাল দিয়ে শুরু এবং দাবি গৃহীত না হলে 
সত্যাগ্রহ | সত্যাগ্রহের কয়েকটি পর্ব নিদিষ্ট করলেন তিনি__ (১) ব্রিটিশ সরকাব প্রদত্ত 
সম্মান ও উপাধি প্রত্যাহার ; €২) কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ ; (৩) আসন্ন নিবচিন বর্জন ; 
(৪) সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য সরকারী চাকরি থেকে পদত্যাগ এবং (৫) সর্বশেষ খাজনা ও 
করদান বন্ধ | ২ 

হিন্দু এ মুসলমান নেতাদের যুক্ত সভায় (২২ মার্চ ১৯২০) মালব্য বললেন, মুসলিমরা 
বিলাতী বস্ত্র বর্জন করবে না, অসহযোগের নীতিও মানবে না । খাপার্ডে ও তিলক বিরক্ত 
হয়ে সভা ত্যাগ করলেন । গান্ধীর নিজেরও ভয় ছিল মুসলমানরা অহিংসার পথ অনুসরণ 
9৪ 


করবে কিনা |" অন্যদিকে মুসলিমদের মনে সংশয় ছিল হিন্দুরা যোগ না দিলে তারাই 
পদত্যাগ করে বোকা বনবে | সুবিধা নেবে হিন্দুরা ।** ১ থেকে ৩ জুন আবার এক যুক্ত 
সভা বসল এলাহাবাদে | মালব্য, মতিলাল, সপ্রু, বিপিন পাল ও লাজপৎ রায় উপস্থিত 
ছিলেন । কিন্তু হজরত মোহনি বলে বসলেন, আফগান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে 
মুসলিমরা তাদের দলে যোগ দেবে । পঞ্জাবের ভৌগোলিক অবস্থান ও হিন্দুদের ভবিষ্যৎ 
ভেবে লাজপৎ তীব্র আপত্তি জানালেন | জিন্না স্পষ্টই বলছিলেন প্যান-ইসলামিক মনোভাব 
হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা বিপন্ন করবে 1" বোঝা গেল কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য তখনও 
অসহযোগকে আবশ্যিক বা কার্ধকর মনে করেননি আর হিন্দু-মুসলিমদের পারস্পরিক সন্দেহ 
আবহাওয়াকে ঘুলিয়ে তুলছিল | এর ফলে স্থির হল সমস্ত কার্যসূচি খুটিযে দেখার জন্য 
কলকাতায় এক বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন ডাকা হবে । কিন্তু খিলাফতীবা ধৈর্য ধরতে 
পারছিল না৷ ১৯২০-এর ১৫ মে তুবস্ষের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সন্ধিব খসড়া প্রকাশিত হবার 
পর তাদের শেষ আশা বিলীন হয়েছিল । “ইয়ং ইন্ডিয়ায় গান্ধী লিখলেন, %....1 ] ৮/916 
1101 18106515516 11) [1)6 1100121]) 141 017911711609075 1 ৮/06110 7101 171151:951 
10155911 1 086 ৮1216988601 008 10105 21) [01075 10027) ওযা) 17 07250 01 
৯1150712105 01 0176 10165. 291 | এা। 9091)0 85 না) [10191) (0 51)9786 [016 
50116811165 2170 01915 01 68110%/ [17019715. [1] 096]17 [176 1%101)2170177)8021) 
[0 09 হা) 07101018911 19 হা) 0109 [0 11811) 11117) 1) 1715 17011] 01 109111...-.01 
1915 08056. 00271121005 19216 [0 75. 10050.+১ কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির 
অধিবেশনে স্থিব হল ১ আগস্ট থেকে খিলাফৎ দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন শুক হবে | 
শহুরে মুসলমানদেব মধ্যে নানা কারণে দ্বিধা দেখা গেলেও গ্রামাঞ্চলে দবিদ্র মুসলমানদেব 
মধ্যে সাডা জাগল | জুডিথ ব্রাউন স্বীকার করেছেন, গান্ধীর নেতৃত্বে প্যান ইসলামিস্টরা 
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কলকাতা কংগ্রেসের অনুমোদন পাওয়াব জন্য গান্ধী খিলাফতী চাপ ব্যবহাব করা ছাডাও 
অন্য কৌশল নিলেন । পঞ্জাবের ব্যাপারে বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটিব সভ্যবপে তিনি বু 
অত্যাচাবের তথ্য পেয়েছিলেন । তা সত্ত্বেও তিনি এতদিন “পঞ্জাব অন্যায'-এব প্রসঙ্গ 
তোলেননি | মে মাসেব শেষে সরকারী হান্টার কমিটিব প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়াব পর 
পালাঁমেণ্টে যে বিতর্ক হল তাতে তাঁর সব সংযম ভাঙল | লর্ডস স্ভা জেনারেল ডাযাবকে 
জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থেকে শুধু অব্যাহতি দিল না, ববং তাঁকে 
অভিনন্দন জানাল | “ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধীর প্রতিক্রিযা ব্যক্ত হল: 

“বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে দেখছি সাম্রাজ্যের বর্তমান প্রতিনিধিগণ মিথ্যাচারী ও 
বিবেকহীন হয়ে গেছেন । ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তাঁদেব সত্যকাব কোন 
চিন্তা নেই, ভারতীয়দের সম্মানকে তাঁরা তুচ্ছ মনে কবেন । যে সরকাব এত মন্দ লোক 
নিয়ে গঠিত তার সম্বন্ধে আমি কোন মোহ পোষণ করতে পারি না।”৭” ব্রিটিশবাজ 
এতদিনে “শয়তানের সরকার বলে তাঁর চোখে প্রতীয়মান হল | তিনি বিশেষ জোর দিয়ে 
বসলেন কাউন্সিল বর্জনের ওপর | বলা বাহুল্য, কলকাতা অধিবেশনে সমাগত অনেক 
প্রবীণ নেতার কানে এই সব আসন্ন নিবচিনেব পরিপ্রেক্ষিতে ভাল লাগল না । কলকাতা 
কংগ্রেসের এক মাস আগে মতিলাল নেহরু জওহরলালকে লিখছেন, তিনি কাউন্সিল 
বর্জনের ব্যাপারে গান্ধীর সঙ্গে একমত নন | “্ণু পাত 17710177160 [0 00101 07803 
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উনিশ শো কুডি সালেব সেপ্টেম্ববের গোড়ায় কলকাতায় যে বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন 
বসল সে সম্পর্কে কংগ্রেসের নথিপত্র ছাডাও জয়াকরের ব্যক্তিগত কাগজপত্র, খাপার্ডের 
রোজনামচা, দ্বাবকা দাসেব 09817017101 117100081) 05 10181519955 প্রাথমিক 
উপাদান বলে ধরা যেতে পারে । তা ছাডা গোয়েন্দাদফতরেব রিপোর্ট ও গভর্নবেব মন্তবা 
মূল্যবান । রিচার্ড গর্ডনের "ব0ো॥ 00900618001) ৪170 0০00701] 721)07% 1919 09 
1920, প্রবন্ধ””ও অধ্যাপক মঞ্জগোপাল মুখোপাধ্যায়েব অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. 
গবেষণা-নিবন্ধ অনেক আলোকপাত করেছে । 

প্রাদেশিক প্রতিনিধিবা বিভিন্ন মত পোষণ করতেন বলে গান্ধীব সুবিধাই হযেছিল | জিন্না 
ও বেশাস্ত অবশ্যই ছিলেন তাঁর নীতির বিরোধী । কিন্তু তিলকেব আকস্মিক মৃত্যুর ফলে 
মহারাষ্ট্রের নেতারা দ্বিধাগ্রস্ত হযেছিলেন । খাপার্ডে ছিলেন সত্যাগ্রহের ঘোব বিবোধী এবং 
কেলকার কাউন্সিলে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তাই বলে তাঁবা বেশান্তের সঙ্গে হাত 
মেলাতে রাজি ছিলেন না। মাদ্রাজেব সতামূর্তি কাউন্সিল বর্জন চাননিঃ কিন্তু তিনি বা 
রাজাগোপালচাবি বা কস্তরী বঙ্গ আহেঙ্গাব বেশাস্তকে সমর্থন করবেন না । চিত্তরঞ্জন দাশ, 
বিপিন পাল, মতিলাল ঘোষ সত্যাগ্রহ চাননি তা নয, তবে তাঁবা চেয়েছিলেন কর্মসূচি তৈবি 
করার স্বাধীনতা প্রাদেশিক কংগ্রেসকে দেওযা হোক । অন্যদিকে জিতেন্দ্রলাল ব্যানাজি ও 
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী করব গান্ধীপস্থী ছিলেন । উত্তর প্রদেশে কেবল মতিলাল নন তাঁর 
প্রতিদ্বন্দ্রী মালব্যও কাউন্সিলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন । পঞ্জাবের লাজপৎ বায় অসহযোগ 
চাননি কিন্তু 'ট্রিবিউন' পত্রিকাগোষ্ঠী তার পক্ষে ৷ ১৯২০-র ১৫ আগস্ট বাংলা প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি “কাউন্সিলে ঢুকে অসহযোগ'-এর প্রস্তাব নেন । দাশ আবও মনে কবতেন 
কেবল ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে বিলাতি দ্রব্য বর্জন নীতি বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। 
স্বাধীনতার জন্য কি ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রত্যেককেই ত্যাগ স্বীকাব কবতে হবে । 

জযাকরের ৩ সেপ্টেম্বর (১৯২০)-এর দিনলিপিতে দেখি অধিকাংশ প্রতিনিধি 
অসহযোগ সমর্থন কবলেও গান্ধীর কার্যসূচি সমর্থন করছেন না । আবাব ৫ সেপ্টেম্বর দেখি 
বিষয-নিবচিনী কমিটিতে প্রত্যেক দল থেকে গান্ধীব অনুগামীরাই নিবাঁচিত হযেছেন । কেন 
এমন হল ? এব একটাই উত্তর | গান্ধী তাঁর সঙ্গে প্রায় তিনশত মুসলিম খিলাফৎপন্থী 
প্রতিনিধি এনেছিলেন, এবং তাঁদেব সাহায্যে বিষয়-নিবচিনী কমিটি কুক্ষিগত কবেন। 
১৯২০-র ৫ আগস্টের গোয়েন্দা রিপোর্টও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে | ৫ সেপ্টেম্বব গান্ধী যে 
প্রস্তাব আনেন তার মধ্যে স্বরাজের দাবি গৌণ । কার্যক্রমেব মধ্যে ছিল__ (১) উপাধি 
বর্জন ; (২) সামরিক বাহিনীর অস্তভুক্ত হলেও যুদ্ধব্পদেশে বিদেশ গমন বর্জন, (৩) 
সরকারী সভা ও উৎসবে যোগদান বর্জন ; (8) স্কুল, কলেজ ও আদালত বর্জন ; এবং (৫) 
কাউলিল নিবচিন বর্জন । ৃ্‌ 

কি কি বাদ পড়ল দেখা যাক । প্রথমত, স্বরাজ যে কংগ্রেসের লক্ষ্য একথার উল্লেখ 
কোথাও ছিল না। দ্বিতীয়ত+ বিদেশী দ্রব্য বর্জনের কথা ছিল না। তৃতীয়ত, কর বা/ও 
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খাজনা বন্ধ করার নির্দেশও ছিল না। দাশের নির্বন্ধাতিশয্যে গান্ধী স্বরাজের দাবি যোগ 
করলেন । দাশ আরও চাইলেন কাউন্সিলে ঢুকে, আইরিশ ধাঁচে অসহযোগিতা চালিয়ে, 
ইংরেজদের ব্যাপকতর শাসনতন্ত্র সংস্কারে বাধ্য করতে । তা ছাড়া স্কুল কলেজ আদালত 
বয়কট তাঁর পছন্দ ছিল না। তাঁব অনুরোধে গান্ধী এ-সব প্রতিষ্ঠান বর্জনের প্রস্তাবে 
58৪000৪1” বিশেষণ যুক্ত কবতে রাজি হলেন । চবমপন্থীদের তুষ্ট করতে বিদেশী দ্রব্য 
বর্জনের প্রস্তাবও তাঁকে মানতে হল । তাঁর পক্ষে দাশ ও নেহরুব সম্মতি ছিল 
অত্যাবশ্যক- জিন্না, বেশাস্ত ও দ্বারকা দাস প্রভৃতিকে তা ছাডা ঠেকান যেত না। তবু 
কাউন্সিল বর্জনের ব্যাপারে তিনি অটল রইলেন । 

৭ সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্র এক সংশোধনী প্রস্তাব তুললেন । অসহযোগকে নীতিগতভাবে 
মেনে নিয়ে কার্যক্রম নিধরিণের জন্য এক কমিটি গঠিতহোকএবং ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকারের 
সঙ্গে কথাবার্তা চালাবাব জন্য এক প্রতিনিধি দল বিলেত পাঠানো হোক। গান্ধী সংশোধনী 
মানতে রাজি না হওযায ভোট হল এবং মাত্র চাব ভোটেব ব্যবধানে তিনি জয়ী হলেন । 
তাও সম্ভব হল-_হঠাৎ মতিলাল নেহরুর সমর্থন পেয়ে (খাপার্ডেব দিনলিপি__-৭ 
সেপ্টেম্বব, ১৯২০) । উত্তব প্রদেশের অনুচরদের পক্ষে বাখতে, কিছুটা-বা পুত্রের উপরোধে, 
মতিলাল গান্ধীব দিকে খুঁকলেন এবকম ইঙ্গিত এ. আই. সি. সি-ব ১৯২২ সালের ৮ নং 
ফাইলে পাওযা যায় । ফজলল হক কিছুটা সৌকত আলিব ভযে, কিছুটা আপন দল বাখতে, 
সম্মতি দেন । আসলে উত্তব ভারতেব হিন্দীভাবী প্রতিনিধি, খিলাফতী ও কলকাতাব 
মাবোয়াডীদেব ভোটে গান্ধী জেতেন । 

প্রকাশ্য অধিবেশনে কিন্তু গান্ধীব প্রস্তাব বিপুল ভোটে (১৮৫৫-৮৭৩) জিতল ।৮১ 
বিবেচনাব জনা গান্ধীর প্রস্তাব ও বিপিন পালেব সংশোধনী ছাড়া আব কোন প্রস্তাব ছিল না 
অর্থাৎ সত্যাগ্রহেব বিকল্প নিষে ভোটাভুটির সুযোগ ছিল না । এব ফলে প্রায অর্ধেক ভোটাব 
ভোটদানে বিবত থাকেন ।৮২ দ্বিতীযত* এক বছরেব মধ্যে স্ববাজ আনাব প্রতিআুতি 
অনেককেই আকৃষ্ট করে । সন্ত্রাসবাদীবা এক বছবেব জন্য প্রতীক্ষা কবতে বাজি ছিল। 
মারোযাডীদের বিপুল সমর্থনও উল্লেখযোগ্য ।৮০ মন্টেগুকে লেখা ছোটলাট উইলিংডনের 
চিঠিতে (১৫ সেপ্টেম্বব ১৯২০) মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এব খিলাফতী সমর্থনে ওপর জোর 
দেওয়া হযেছে |” গান্ধী ও পালের পক্ষে যে ভোট পড়ে তা তুলনা কবে ব্রাউন দেখাচ্ছেন 
গান্ধী বোম্বাই, গুজরাট, উত্তব প্রদেশ, পঞ্জাব ও বিহাবেব অধিকাংশ প্রতিনিধিব ভোট পান । 
বাংলায় তাঁব পক্ষে পড়ে ৫৫১, বিপক্ষে ৩৯৫ | কেবল সি. পি. ও বেরার ছিল ঘোব 
গান্ধী-বিরোধী ।”« পরিস্থিতি সামলে দিতে দাশ প্রস্তাব করলেন যে কার্যসূচি চূড়ান্ত ভাবে 
নিধরিণ কবাব জন্য একটা সাব-কমিটি গঠিত হবে এবং বর্ষশেষে নাগপুব অধিবেশনে চরম 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । তবে নিজেও কিছুটা পিছু হঠলেন তিনি | তাঁব নেতৃত্বে চবিবশ জন 
বাঙালী আসন্ন নিবচিন থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহাব কবলেন । 

কেন এই আপত্তি ? ব্রুমফিল্ডের মতে বাঙালী ভদ্রলোক চিবদিন কাউন্সিলে বাজনীতি 
ও সম্ত্রাসবাদেব মধ্যে দোদুলামান-_গণআন্দোলনেব ফলে তাদের সামাজিক মযাদা ও 
অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনষ্ট হবে এমন আশঙ্কা তাদের মজ্জাগত | বজত বায়েব মতে গান্ধী ও 
দাশেব বিবোধ প্রধানত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরোধ |” তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে 
গান্ধীর কৃচ্ছুসাধন, গ্রামসংস্কারেব ওপর ঝোঁক, চরখার বাতিক ও হিন্দুস্থানীব ওপর জোর 
বাঙালী ভদ্রলোকদের বিদগ্ধ নাগবিকতা ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত সংস্কৃতিতে ঘা দিয়েছিল । 
ববীন্দ্রনাথ ও সি. এফ. আ্যান্ডুজের চিঠি উদ্ধত করে আপন মত প্রতিষ্ঠা কবতে চেয়েছেন 
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তিনি । কিন্তু তিনি মনে রাখেননি যে একঅর্থে চরমপন্থীরা গান্ধীকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করেছেন ও রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর পূর্বপুরী । উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে 
লেখা বহু প্রবন্ধে পশ্চিমের বস্তুসর্বন্ব, ভোগবাদী, উগ্র জাতীয়তাপস্থী সভ্যতা সম্পর্কে 
অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যে-সব বিরূপ মন্তব্য করেছেন, গান্ধীর “হিন্দ স্বরাজ'-এ তারই 
প্রতিধ্বনি শুনি । বোলপুরের ব্রহ্মচযাশ্রমে যে কঠোর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা কবি করেছিলেন 
তার রসঙ্সিগ্ধ বিবরণ মুজতবা আলি, প্রমথনাথ বিশী, সুধীরঞ্জন দাশ প্রভৃতি আশ্রমিকের 
লেখায় পাওয়া যায় । চবখার ওপর অত্যধিক জোর দিতে অবশ্যই তিনি চাননি । তাঁর 
কবিসন্তা যে-কোন রঙরসহীন একঘেয়েমির বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী । কিন্তু হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে 
এক পত্রে তিনিই লিখেছেন, [17701 15 076 0015 [995310016 718010779] 121760959 
£01 4780919705177019], 17709700359 10. [7)019.+ তবে জোব করে হিন্দী চাপাতে 
তিনি চাননি । “স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে যে আত্মশক্তি উদ্বোধনে কথা তিনি তুলেছিলেন, 
১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিবপে যে গঠনমূলক কর্মসূচি, 
গ্রামোন্নয়ন, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির রূপবেখা একেছিলেন তা কি গান্ধীর কর্মসূচির পূবভাস 
নয় ? ১৯০৯ সালে রচিত “প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈবাগী (যিনি আবার 'মুক্তধারা'য় 
ফিরবেন) কি মহাত্মার প্রতিশ্রুতি বহন করেননি ? কবির মতে যে দুর্গম ধর্মের পথে সর্বস্ব 
ত্যাগ করে পৌরুষের পাথেয় সংশ্ুহ করতে হয, অহংকার বিসর্জনে যার পরিতৃপ্তি, অন্যকে 
পরাস্ত করে নয়, নিজেকে পরিপূর্ণ কবে যার সফলতা, গান্ধী তো সেই দুর্গম পথেবই যাত্রী ৷ 
গান্ধীর যন্ত্র-সভ্যতা বিরোধিতা কি মুক্তধারা'ব কুমার অভিজিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হযনি ? 
“যন্ত্র প্রাণকে আঘাত কবছে । অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যম্্বকে অভিজিত ভেঙেছে, যন্ত্ 
দিয়ে নয় ।” “মারনে ওয়ালা ইংরেজে'ব ভিতবেব পীড়িত মনুষ্যত্বকে কি জাগাতে চাননি 
তিনি ? আ্যান্ডুজকে লেখা (৭ সেপ্টেম্বব ১৯২০) এক চিঠিতে ববীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার 
করছেন, “ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গেব দ্বারা সবারশ্রে আমাদেব নিজের জীবনে ও চিত্তে পূর্ণ 
সহযোগ স্থাপিত হওয়া চাই । তবেই অসহযোগ স্বতঃস্র্ত হবে 1""এই দুৰহ কাজে চাই 
ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম । মহাত্মা গান্ধীব জীবনে তাব প্রকাশ সবচেয়ে বেশি এবং সারা পৃথিবীতে 
একমাত্র তিনিই কেবল জনসাধাবণের মনে তা সঞ্চার করতে পারেন |” পবে €২ মার্চ 
১৯২১) আবার লিখছেন, “গু! 15 17) 005 10107755501 [11177551721 1 715210779 
(9770171 51107010 091] 0 [108 11771761758 100৮/8]1 01 1106 55281 0180 1795 
9991 51981001050) 00510921001 015 09511100009 2180 1715511090 1॥]া)আ 1 01 
[7019.71)8 02500)% 01 [71019 1175 01)0952]7 607 105 2115 0106 19052] 01 5911] 
2110. 200 0790 0£ [75901.১৮* তবে তাঁব ভয় ছিল ব্রিটিশেব বিকদ্ধে ব্যাপক 
অসহযোগের ফলে আত্মিক অপচয় ঘটবে, আর “সাত্বিক শক্তিকে তামসিক শক্তিতে পরিণত 
করা খুবই গহিত 1৮১৮ সেপ্টেম্বর কবি লিখছেন, “গ্রীতি ও সেবায় দেশের লোকেব সঙ্গে 
সহযোগের আদেশ যদি তিনি দেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁব কথামত কাজ করতে 
রাজি আছি। ক্রোধের আগুন জ্বেলে দিয়ে তা ঘবে ঘরে ছড়িয়ে দেবার কাজে আমার 
পৌরুষের ক্ষয় কিছুতেই করব না ।” তাঁর আরও ভয় ছিল, স্বদেশপ্রেমিক ও নীতিবিদের 
কাছে সম্পূর্ণ মানুষটিকে বলি দেওয়৷ হবে । নেতিধর্মেব নিষ্ক্রিয় রূপ হল কৃচ্ছতা, বিবর্ণ 
বেৈরাগ্য । «শুখ।5 ০০111912106 258] 10005 11851 06 5807101090 [0 0172 
080210010 99] 019৮6] 00 1009 17761] 10019] 17021.১১৮৮ 

শেষে তাঁর মনে হয়েছিল পশ্চিম থেকে অপসরণ একরকমেব আত্মঘাত | 0৮: 
8৮ 


[01955280 90785815 00 21)9179805 ০0011062171 2110. 01170 [70171 0116 (551 15 
৪1) 810920191 252111055] 5010106.১, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর মনে হচ্ছিল পাশ্চাত্য 
ভোগবাদ স্বরাজ নিয়ে মাতামাতির মতই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে বাধা দিচ্ছে । নিউ ইয়র্ক 
থেকে লেখা চিঠিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । পড়লে মনে হয়, আমেরিকার লু, প্রমত্ত, 
উপকরণবস্ত সভ্যতা সম্পর্কে গান্ধীর মতই তিনি বীতশ্রদ্ধ । ২৫ ডিসেম্বর কবি লিখছেন, 
“পশ্চিমের লোকের অপরিসীম আস্থা রয়েছে এশ্বর্ষের উপব, সে প্রশ্বর্য ক্রমশ নিজেকে 
বাড়িয়ে চলে, অথচ তাতে পরাসম্পদ কিছু লাভ হয় কি ?” ১৯২০-২১ সালে আমেরিকা 
ভ্রমণ প্রসঙ্গে পড়ি, “হোটেলের জানালার কাছে রোজ বত্রিশ পযত্রিশ তলা বাড়ির ভ্ুকুটির 
সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আব কুবের হ'ল 
আর-_অনেক তফাৎ । লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী 
লাভ করে । কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহঃসেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বন্ুত্ব লাভ 
করে । বহছুলত্বের কোন চবম অর্থ নেই ।” যাঁরা ইতিহাসে প্রবহমানতার তাৎপর্য উপলব্ধি 
করেন তীঁরা দেখবেন নানা ভাবে এসব কথা বঙ্কিম, অরবিন্দ, ববীন্দ্রনাথ নিজে, আগেই 
বলেছেন ৷ ইউরোপে যুদ্ধের সময় লেখা এলিয়ট ও পাউগ্ডের অনুরূপ উক্তি স্মরণীয় । 
অথচ ১৯২১-এর মডার্ন রেত্যুতে রবীন্দ্রনাথের ৭0৪81] 0 1৪, প্রবন্ধ এবং ইয়ং 
ইগ্ডিয়ায় গান্ধীর জবাব-__ [16 0158 9817017)6], পড়লে মনে হতে পারে তাঁদেব মধ্যে 
বিভেদ মৌলিক ও মেরু-প্রমাণ । এই বিভেদের একটা কারণ ছিল সাময়িক, অন্যটা 
দৃষ্টিভঙ্গিগত | মহাযুদ্ধের আগে থেকে উগ্রজাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কবিব মনে উম্মা জাগছিল, 
যার বিস্ফোবণ ঘটে জাপানে ও আমেরিকায়, যার প্রকাশ 50077911517 গ্রন্থে । একে 
তিনি “790. 0155 01 [711010181) আখ্যা দিয়েছেন | এবং ভারতে তার অনুকরণ দেখে 
দুঃখ পেয়েছেন । তাঁব কাছে স্বরাজ মানব দেহমন আত্মাব সর্বপ্রকার শ্রন্থিমোচনের সংগ্রাম, 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় । দ্বিতীয়ত, ১৯১৬ সাল থেকেই তাঁর চিন্তে বিশ্বভারতীব ভাবনা 
উদিত হয়েছিল । এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রতি জন্মসূত্রে আনুগত্য যোকে তিনি *€9০120 
01 89089191)” বলতেন) ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছিল । তাঁর চেতনারাজ্যে জন্ম নিচ্ছিল 
বিশ্বমানব | চারদিকের অশাস্তিব ঘৃণবির্ত থেকে নতুন বিশ্বের অনাগত মহামানবের জন্য 
মঙ্গলদীপটি সযত্বে বক্ষা করতে চাইছিলেন তিনি । আযানডুজকে তিনি লিখছেন, 
“521000101152121771 [8050 106 52৮60 7017) [0109 55171115100 09 05 
ঢ00116০5.,,৮৯ পবে-_"ড/8 [7051 [78106 19077 [0] 087) [008 01651 01 01715 
889, ৪00 161 006 075 এনা 0োখ 0£ 0715 859 00900 1013 09011.১ 
তাঁর মনে হয়েছিল অসহযোগের ঝডে মঙ্গলদীপ নিবে যাবে, মহাত্মাব বাজনীতি 
ভারতকে দ্বৈপায়ন করে তুলবে, পূর্ব পশ্চিমের মিলন ব্যাহত হবে । কিন্তু গান্ধীও কি, আর 
এক অর্থে, বিশ্বদেবতার উপাসক ছিলেন না ? তাঁর অন্য নাম-_-সত্য ও প্রেম, তাঁর প্রসাদ 
থেকে ইংরেজরাও বঞ্চিত নয । পার্থক্য এই যে, কবি তাঁকে খুজছিলেন রসের সাধনায় আর 
গান্ধী কর্মের মধ্যে | ববীন্দ্রনাথের শঙ্কা ছিল গান্ধী আনন্দময়কে ভুলিযে দেবেন ; গান্ধীর 
শঙ্কা ছিল 'অল্নময়কে ভুললে আনন্দময়ের অভিসারে কে যাবে ? রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল 
দেশের বুদ্ধি ও বিদ্যাকে চাপা দিয়ে (অর্থত্ি স্কুল কলেজ বর্জন করে) শুধু বাধ্যতাকে আঁকড়ে 
ধরা স্বেচ্ছামৃত্ুর তুল্য । “কার কাছে বাধ্যতা ? মন্ত্রের কাছে, অন্ধ বিশ্বাসের কাছে 1” গান্ধীর 
কাছে কিন্তু এ ছিল মুমূর্ষু ব্যক্তিব ভিষকের নির্দেশেব কাছে বাধ্যতা, যা কিনা পুনজীবনের 
ূ 
৯৯ 


আমাদের দুভাগ্য, উভয়ের বিতর্ক এই উচু স্তর থেকে না দেখে নীরদ চৌধুরী গান্ধীবাদী 
সব আন্দোলনকেই 561707910912র প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন ।৯১ আপাতত 
নীরদবাবু ও ব্রুমফিল্ডের মন্তব্য ভুলে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিক্রিযা তলিয়ে দেখা যাক। 
জন্মসূত্রে অভিজাত না হলেও কর্মসূত্রে তাঁর পরিবার প্রতিষ্ঠিত ছিল । সংস্কৃতি সূত্রে তিনি 
ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রভাবিত আবার ব্যক্তিগত প্রবণতায় বৈষ্ণব ভক্তিরসে সিক্ত । আপন 
বৃত্তিতে এমন সাফল্য খুব কম বাঙালী অর্জন করেছেন, অথচ বিস্তের মোহ তাঁকে কখনো 
গ্রাস করেনি । সাধারণের দুঃখে তাঁর কোমল হৃদয় চিরবিগলিত, সর্বস্ব ত্যাগে তিনি সবসময় 
প্রস্তুত । বাজনীতিতে তাঁর আদর্শ পুরুষ ছিলেন অরবিন্দ, যাঁর মামলার সওয়াল তাঁকে প্রথম 
পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসে । কিন্তু তখনই তিনি বোঝেন এমন রোমান্টিক, 
কাগুজ্ঞানহীন কর্মপদ্ধতি ইংরেজদের কাবু করতে পারবে না । তাঁর “কাউন্সিলে রাজনীতি 
গোখলের সহযোগিতা নয়, আবার প্রয়োজনে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য নিলেও সন্ত্রাসবাদে 
তিনি বিশ্বাস করতেন না । গান্ধীর কার্যক্রম তিনি পুরো বর্জন করতে চেয়েছিলেন তাও ঠিক 
নয় । তাঁর মনে হযেছিল সত্যাপ্রহের জন্য দেশ তৈরি হতে ঢেব দেরি, তাব জন্য চাই দীর্ঘ ও 
ব্যাপক শিক্ষা । পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বে এমন কঠিন পবীক্ষায় তিনি নামতে চাননি । উপরস্তু 
স্বদেশী যুগের ব্যর্থতাব ম্মতি তিনি ভোলেননি | বিদেশী শিক্ষা, আদালত, কাউন্সিল বর্জন 
করার আগে সমান্তরাল স্বদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এই বাস্তববোধ তাঁর ছিল। 
কলকাতা অধিবেশনে পালের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন কবতে গিয়ে তিনি স্পষ্টুই 
বলেছিলেন, কাউন্সিলের ভেতবে থেকেই তিনি অসহযোগ চালাতে চান । সত্মমূর্তি, 
জয়াকর প্রভৃতির মত তাড়াহুড়ো কবে আন্দোলন শুক কবাব বিপক্ষে ছিলেন তিনি । 
নাগপুর তাঁকে প্রত্যাক্রমণের জন্য তিন মাস সময় দিয়েছিল । 

রিচার্ড গর্ডনের মতে কলকাতার পরই দাশ গান্ধীব সঙ্গে আপোসেব জন্য উদগ্রীব হন । 
তা ছাডা নভেম্ববে নিবচিন হয়ে যাওয়ায় কাউন্সিল তাব গুরুত্ব হারায | গর্ডনের কথা মানা 
যায় না। দাশ তো শুধু প্রথম নিবচিনেব কথা ভাবেননি | মণ্টেগুকে তিনি বুঝিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন ছ্ৈতশীসননীতি অগ্রহণীয । গান্ধীব মত (বা পূর্ববর্তী অববিন্দের মত) 
কাউন্সিলকে “মাযা বলে উডিযে দেননি তিনি, তাকেও অস্ত্রনপে ব্যবহাব করতে 
চেয়েছিলেন । তা ছাডা অসহযোগেব কর্মসূচিকে গান্ধীর মত সীমাবদ্ধ করে বাখতে চাননি 
তিনি, ব্যাপকভাবে প্রযোগ করতে চেয়েছিলেন । বাঙালী ভদ্রলোকের গণআন্দোলন ভীতি, 
যা বুমফিল্ডের অন্যতম যুক্তি, তা অন্তত দাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ১৯১৭ ও 
১৯১৯ সালে তিনি বলেছিলেন, স্বরাজ কোনও শ্রেণীব জন্য নয়, সর্বসাধাবণের জন্য | 
নাগপুরেব প্রস্তাবে শ্রমিক সংগঠন ও আইন অমান্য অন্তর্ভুক্ত করে তিনি দেখিয়ে দিলেন 
গণআন্দোলনকে তিনি ভয় করেন না। জওহবলাল 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, দাশ 
কলকাতার কর্মসূচিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন । 

১৯২০ সালের অক্টোবরে বাবাণসীতে আহৃত সম্মেলনে তাঁর কর্মসূচির আভাস মেলে । 
গান্ধী আন্দোলনের নৈতিক দিকেব ওপর জোর দিয়েছিলেন, দাশ- রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক দিকেব ওপর | খিলাফৎ দাবি নিষে সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে কর বঞ্ধের কথা 
তুলেছিলেন গান্ধী কিন্ত কলকাতা কংগ্রেসে সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেননি । দাশ তা 
কার্যক্রমের অন্তর্ভুত্ত করতে চাইলেন । শ্রমিকদেরও তার শামিল করতে হবে 1৯২ কংগ্রেস 
সংগঠনের পরিবর্তন চাইলেন তিনি, যাতে তার গণতান্ত্রিক মূল দৃঢ় হয় । হয়তো উদ্দেশ্য 
ছিল ভবিষ্যৎ নিবচিনে সম্ভাব্য ভোটদাতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন | তবু গ্রাম থেকে 
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কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পর্যস্ত এক সূত্রে গাঁথতে না পারলে ব্যাপক আন্দোলন সম্ভব হত না । গান্ধী 
প্রথম থেকেই বয়কটের বিরুদ্ধে, কারণ তা হিংসার মনোভাবপ্রসৃত (এখানে তাঁর 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল) । দাশ আবার সেই বয়কটকেই প্রধান অস্ত্রৰপে ব্যবহার করতে 
চাইলেন, কারণ চরমপন্থীরূপে এ অস্ত্র তাঁর সুপবিচিত | 

উভয়পক্ষই সদলবলে নাগপুব এলেন । বাংলার গান্ধীবাদীদের অর্থ যোগাল 
মারোয়াড়ীরা ; বোম্বাই-এব দলেব পিছনে ছিল খিলাফৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ; গুজরাট তো 
গান্ধীব জন্মভূমি ; আর সি. পি.-র সমর্থন তিনি ঘুবে ঘুরে যোগাড় করলেন । জানালি অব 
এশিয়ান স্টাডিজে গোপালকঞ্চ যে হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখি পশ্চিমাঞ্চলেব 
প্রতিনিধিদেব প্রায় ৮০% এসেছিল সি. পি. ও বোম্বাই থেকে, ৭ ২% প্রতিনিধি ছিল 
মুসলিম, আর বেশ কিছু ছিল মারোযাড়ী ।৯৩ দাশ তাঁর দলবল নিষে যেতে বহু অর্থ ব্য 
করেছিলেন ।৯৪ পুলিশ-সুপাব ও ডোনেলের মতে অর্ধশিক্ষিত গান্ধীবাদীবা সংখ্যাব চাপেই 
বাঙালী শিক্ষিত প্রতিনিধিদেব পবাস্ত কবেছিল | দাশেব দল ছিল সন্ত্রাসবাদী সমর্থনপুষ্ট । 
অনুশীলন দল পুবোপুরি তাঁব পক্ষে ছিল, তবে যুগান্তর দলের সমর্থন নিযে অকণ গুহ ও 
ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের মতদ্ধৈধ আছে । অকণ গুহেব মতে, অল্প কয়েকজন অসহযোগেব 
বিপক্ষে ছিলেন । অধিকাংশই ।যাঁবা অসহযোগের পক্ষে ছিলেন, তাঁদের নেতৃত্ব দেন 
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত । তবে তাঁরা হিংসাত্মক উপায়ে বিশ্বাসেব কথা লুকিয়ে রাখেন নি. শুধু এক 
বছর তা থেকে বিবত বইবাব প্রতিশুতি দেন । ততদিন তাঁবা দল সংগঠন বা হিংসাত্মক কর্মে 
লিপ্ত হবেন না । বিষয-নিবাচনী কমিটিব প্রতিনিধিত্ব নিষে দু দল বাঙালীর মারামাবি প্রমাণ 
কবে যে দাশ তাঁর নিজেব প্রদেশেরও সর্বময় কা ছিলেন না। 

জুঁডিথ ব্রাউনেব ধারণা গান্ধীর জয় অবশ্যস্তাবী ভেবে দাশ আত্মসমর্পণ করেন। জযাকরও 
তাঁৰ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, গান্ধীকে আপাতত মেনে নিষে বাংলায় আপন নেতৃত্ব 
বজায রাখতে চান দাশ ।৯« তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, পবে সুযোগ বুঝে আন্দোলন আপন 
মনোমত পথে চালাবেন | জুডিথ ব্রাউনের মতে এ ধবনেব হিসাব সব প্রাদেশিক নেতার 
মনে কাজ করছিল । মাদ্রাজের নেতারা বেশাস্তকে সমর্থন কবাব চেয়ে গান্ধীকে কবাই শ্রেয় 
মনে করেন- মহারাষ্ট্রেব নেতাবা চন্দ্রভাবকারকে না কবে গান্ধীকে | উভয় প্রদেশে ব্রাহ্মণ 
বিবোধী দল গঠিত হযেছিল এবং ব্রাহ্মণদের ভয় ছিল এরা প্রাধান্য পাবে । মাদ্রাজের 
নিবচিনে জাস্টিস দলের জয় প্রমাণ করে যে ভয় নিতান্ত অমূলক ছিল না ' নবোদ্ভূত 
রাজনৈতিক শক্তিকে গান্ধীই সংযত রাখতে পারবেন বলে অনেকে তাঁর পক্ষে যায়। 
ব্রমফিল্ড বলেছেন, দাশ সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে ও সুবিধাবাদের টানে গান্ধীকে মানেন । 
এটা 50771675801, অন্যদিকে রিচার্ড গর্ডন দেখাচ্ছেন নাগপুর কংগ্রেসে দাশেরই জয় 
হয় । গৃহীত প্রস্তাবের খসড়া দাশের রচনা । বজতকান্ত রায় এই মত সমর্থন করেন ।৯* 

আমরা দেখাব এই উভয় মতই একপেশে । নাগপুবে গান্ধী বা দাশ কেউই জয়ী হননি । 
উভয়পক্ষ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে একমত হন এবং 
নাগপুরেব পরিস্থিতিতে তাঁরা একে অপরকে বাদ দিয়ে চলতেও পারতেন না। 

নাগপুরে তিনটি প্রশ্ন উঠেছিল-_কংগ্রেসের লক্ষ্য কি হবে, কার্যক্রম কি হবে ও সংগঠন 
কি হবে । লক্ষ্যের ব্যাপারে জিন্না, পাল ও মালব্য বললেন, ব্রিটেনের সঙ্গে একটা সম্পর্ক 
রাখতেই হবে । আলিরা, মোহনি ও শ্রদ্ধানন্দ বললেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রই লক্ষ্য 
হওয়া উচিত । গান্ধীর প্রস্তাব ছিল, “সর্বপ্রকার বিধিসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের 
জনগণ কর্তৃক স্বরাজ লাভ ।” দাশ 'স্বরাজ' শব্দটির আগে “গণতাস্ত্রিক' বিশেষণ যোগ করতে 
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চান। দ্বিতীয়ত খিলাফতীরা অহিংসার ব্যাপারে ছ্যর্থক কথা বলছিলেন, যার ইঙ্গিত, 
প্রয়োজন হলে হিংসার পথ নিতে তাঁরা দ্বিধা করবেন না। এ অবস্থায় দক্ষিণ ও বাম 
বিরোধিতার উপর জয়ী হতে গেলে, বিশেষত স্বরাজের ব্যাপারে নবমপন্থীদেরও পক্ষে 
রাখতে এবং অহিংসার ব্যাপারে আপন আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখতে, গান্ধীর পক্ষে মতিলাল নেহরু 
ও চিত্তরঞ্জন দাশের সমর্থন অপবিহার্য হয়ে উঠল । 

দাশ তখন আপন শিবিরে আাকিলিসের মত ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিরাজমান । মহম্মদ আলিব 
দৌত্যের ফলে সেখানে ২৯ ডিসেম্বর এক গোপন বৈঠক বসল । তাতে উপস্থিত ছিলেন 
দাশ, গান্ধী, নেহরু ও মহম্মদ আলি । স্থির হল দাশ লক্ষ্যের ব্যাপারে গান্ধীকে সমর্থন 
কববেন কিন্তু কার্যক্রমের ব্যাপারে দাশেব মতামত শুনতে হবে | এই সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হযেই গান্ধী বলেন, “ভারতবর্ষের অগ্রগতিতে সাহায্য করলে তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসূত্র 
ছিন্ন করবেন না কিন্তু ভাবতেব আত্মসম্মানে বাধলে তা ছিন্ন করতে দ্বিধাও করবেন না ।” 

চুক্তি মত কার্যক্রম তৈবি হয দাশের বারাণসী প্রস্তাব ও আর কিছু নতুন দাবি নিয়ে । 
প্রকাশমকে লেখা চিঠিতে দাশ দাবি করেছেন খসড়ার অর্ধেকের বেশি তাঁবই তৈরি । গান্ধীর 
সম্পূর্ণ বচনাবলীব উনিশতম খণ্ডে গান্ধীকৃত প্রাথমিক খসডার ও চুড়ান্ত খসড়ার বয়ান 
রয়েছে- উভয়ের পার্থক্য লক্ষণীয ।৯' চূড়ান্ত খসড়ায় দেখছি-_স্কুল, আদালত বয়কটের 
পূর্বে 859৪] বিশেষণ অন্তহ্থিত, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়, সালিশীব্যবস্থা ইত্যাদি বিকল্পের 
উল্লেখ রয়েছে । ষোল বা তদুর্ধব বয়সের ছেলেদেব বিদ্যালয় বর্জনেব আওতায আনা হয় । 
উকিলদের তখুনি আদালত ছাডতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি | লাজপৎ বায় ও কস্তুরী রঙ্গ 
আয়েঙ্গারের আপত্তি এভাবেই খণ্ডিত হয় | অর্থনৈতিক বযকটের পরিধি অনেক বাড়ানো 
হয় । ব্রিটিশ এজেন্সি হাউসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ থেকে কর বন্ধ পর্যস্ত তার বিপুল বিস্তাব | 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব নতুন | আন্দোলন চালাতে টাকা চাই, তার জন্য গঠিত 
হল তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার । শ্রমিক সংগঠনের কোনো প্রস্তাব আগে ছিল না । তারও ব্যবস্থা 
হল । সত্যাগ্রহের সব অস্ত্র নিঃশেষিত হলে আইন অমান্য শুরু হবে তাও স্থির হল। 
আশ্চর্যের ব্যাপাব, কোথাও কাউন্সিল বর্জনের উল্লেখমাত্র ছিল না । পবে মাদ্রাজে এক 
বক্তৃতায় দাশ বলেছিলেন, তাঁর অনুরোধে এ প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয় । “বছরের মধ্যে 
স্বরাজ”-_ গান্ধীর এই প্রতিশ্রুতির পর এ নিয়ে বৃথা কলহের প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয় 
নিবচিনের ঢের দেরি ছিল ।৯৮ 

কংখ্েস সংগঠন ঢেলে সাজান হল । এ বিষয়ে গান্ধী নিলেন অগ্রণী ভূমিকা । স্থির হল 
প্রতি গ্রামে (তালুকায়) ও জেলায় কংগ্রেসেব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে ; প্রতি প্রদেশ থেকে 
জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে; বাৎসরিক অধিবেশন বসার পূর্বে 
নীতি-নিধরিণের জন্য তিনশত সদস্য বিশিষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (&.1.0.0) 
তৈরি হবে আর সে নীতি কার্যকর করতে গঠিত হবে পনের জন সদস্য-বিশিষ্ট ওয়ার্কিং 
কমিটি । এইসব পরিবর্তনের ফলে তিন প্রেসিডেলীর কর্তৃত্বের অবসান ঘটল | অশিক্ষিত 
কৃষক, ছোট শহরের ব্যবসায়ী ও উকিল, শ্রমিক কারুর পক্ষেই সভ্য হওয়া, এমন কি 
প্রতিনিধি হওয়া, সম্ভব হল বলে পুরোনো কর্তৃত্বে চিড় ধরল । দাশ, লাজপৎ, আয়েঙ্গার 
বুঝলেন ভবিষ্যতে নিবচিন লড়তে এমন ব্যবস্থা অপরিহার্য । গান্ধী অবশ্য জোর দিলেন 
শৃঙ্খলার ওপর । তাঁর হাতে ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রচণ্ড শক্তিশালী আয়ুধ হয়ে দাঁড়াল । 
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৬৭ 


উনিশ শো একুশ-এ নতুন সংগঠন, নেতা ও কর্মপদ্থা নিয়ে শুরু হল ব্রিটিশবিরোধী প্রথম 
গণআন্দোলন । দীর্ঘ পনের বছর পবে আবাব একসৃত্রে বাঁধা পড়ল সহস্র সহত্র জীবন, সহস্র 
সহম্র কণ্ঠ গেয়ে উঠল “বন্দেমাতবমু' । কংগ্রেসের কৌশল, গান্ধীর ভাষায়, ছিল 79367 
910%11%” -__অথাঁৎ আন্দোলনের তীব্রতা ধীবে ধীরে বাড়িয়ে তাকে আইন অমান্যের স্তরে 
নিয়ে যাওয়া | বেজওয়াদায় (৩১ মার্ট-_-১ এপ্রিল ১৯২১) ওযার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিল 
৩০ জুনের মধ্যে এককোটি টাকার তিলক স্ববাজ ফাণ্ড, এক কোটি সদস্য ও বিশ লক্ষ চরখা 
সংগ্রহ করতে হবে | বোম্বাইতে এ আই সি সি অধিবেশন ২৮ থেকে ৩০ জুলাই বিদেশীবন্ত্ 
বর্জনের ডাক দেয় ও স্বদেশী কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে আইন অমান্য পিছিয়ে দেয় । 
আবও স্থিব হয় যুববাজের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত কোনও উৎসবে কংগ্রেস যোগ 
দেবে না । কলকাতার ওয়ার্কিং কমিটি (৫ অক্টোবর ১৯২১) প্রাদেশিক কমিটির অনুমতি 
সাশেক্ষে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের নির্দেশ দেয়। সামরিক ও অসামরিক সরকারী 
কর্মচারীদের চাকুরি ছেড়ে দেবাব অনুরোধও জানান হল । দিল্লীর ওযার্কিং কমিটি ও এ আই 
সি সি (৪-৫ নভেম্বর ১৯২১) প্রতি প্রদেশকে খাজনা বন্ধ সমেত আইন অমান্য শুরু করার 
অনুমতি দেয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি, অন্তত অঞ্চলের অধিকাংশের, স্বদেশী গ্রহণ সাপেক্ষে । 
ভারতভূমিতে পদার্পণ উপলক্ষে বোম্বাইতে হিংসার বিস্ফোরণ দেখে ২৩ নভেম্বব তা 
পিছিয়ে দেওয়া হয়। বছরের শেষে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে গান্ধী আন্দোলনের একক 
পরিচালক মনোনীত হন । তিনি কিন্তু স্বরাজের সংজ্ঞা দেননি-_সে বিষয়ে, নেহরুর ভাষায, 
ছিলেন “051151)069] ৬৪019.৮ 

সত্যাগ্রহ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল । রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিবাদের কথা আগেই বলেছি । বোম্যাঁ রোলী গান্ধীকে সমর্থন করেন ।৯* এক বছরের 
মধ্যে স্বরাজ আসবে এমন বিশ্বাস ছিল শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের | রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের 
“সংক্রামক বিশ্বাস প্রবণতায়” শিউরে ওঠেন । চিত্তবঞ্জন যখন ঘোষণা করলেন, “শিক্ষা 
অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ- নয়”, তখন মডার্ন রেভব সম্পাদক বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
উত্তর দেন, “যেন পূর্ণ শিক্ষা বিহীন স্বরাজ এক বছরে লাভ করা যায় বা একদিনের জন্য 
রক্ষা করা চলে !” স্কুল কলেজ বর্জনকে রবীন্দ্রনাথ “নিছক শৃন্যতাব নৈরাজা” আখ্যা 
দিয়েছিলেন । বিদেশী কাপড় অপবিত্র, তাই পোড়াতে হবে, শুনে কবি বলেন, “কোনো 
কাপড় পরা বা না পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্তের বা স্বাস্থাতত্বের 
বা সৌন্দর্যতত্বের ভুল-_এটা ধর্মতত্বের ভুল নয ।” আযানডুজ গান্ধীকে জানান, “যুবকদের 
মধ্যে অল্পই উৎসাহ সহকারে গ্রামোন্নয়নের কাজ করছে । চরখা বেশিদিন আকর্ষণ করতে 
পারবে না আর হিন্দুস্তানীর কোনো আবেদন নেই ।”+: ব্রুমফিল্ডের মতে শিক্ষা বয়কটের 
বিরোধিতা করে বাঙালী ভদ্রলোক আপন সংস্কৃতি-গর্ব প্রকাশ করছিল । এ কথা সত্য নয়। 
রোনালভ্শের ডায়েরিতে পড়ি, আশুতোষ স্বদেশী যুগেব অগ্রীতিকর অভিজ্ঞতার উল্লেখ 
করছেন, সুরেন্দ্রনাথ ভয়াবহ অপচয়ের কথা ভেবে শিউরে উঠছেন । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
পড়ো) 056] 09 0)11705 01 018 19801018.7 অবিচলিত গান্ধী সব সংশয়ের 
উত্তরে বলেন, “চাষ করার আগে ক্ষেত থেকে আগাছা (সেরকাবী ইংরেজী শিক্ষা) উপড়ে 
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ফেলা অত্যাবশ্যক 1” স্বীকার করতে হবে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি বললে চলে । 
ংলায় যে ১৯০টি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ১৯২৪-এব মধ্যে তার ৭০টি মাত্র জীবিত 
ছিল । তা ছাড়া ১০%-এর বেশি ছাত্র সরকারী শিক্ষায়তন ছাড়েনি, অনেকে ফিরেও আসে । 
ব্যামফোর্ডের হিসাবে সারা ভারতে আর্টস কলেজের ছাত্রসংখ্যা ১৯১৯-এ ছিল ৫২,৪৮২, 
১৯২১-২২-এ ত্বা কমে দাঁড়ায় ৪৫,৯৩৩ । 

গান্ধী স্বদেশীকেই প্রাধান্য দিতেন, বয়কট চাপে পড়ে মেনে নিয়েছিলেন | চরখা ও দেশী 
মিলকে তিনি পরিপূরক মনে করতেন। ব্যবসায়ীদের বিদেশী কাপড় আমদানি ও 
মিলমালিকদের বিদেশী সুতো ব্যবহার না করতে অনুবোধ জানান তিনি । বোম্বাই-এর কিছু 
বড় ব্যবসায়ী___পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, যমনাদাস দ্বারকাদাস ও ফিরোজ শেঠনা__আপন 
স্বার্থে সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করেন । ১৯২১-এর সেপ্টেম্বরে কলকাতার মারোয়াডী বণিক 
সমিতি বছরের শেষ পর্যস্ত বিলাতি কাপড় আমদানি না কবার প্রতিশ্রুতি দিন। কিন্তু 
গোয়েন্দা বিভাগেব প্রতিবেদন অনুসারে অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন । সাম্প্রদাযিক বয়কট 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়েছিল । এলাহাবাদের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বিধা 
লক্ষ্য করেছেন বেইলী ।১০১ গান্ধীকে বলতে হয়েছিল আমদানিকারকদের যা ক্ষতি হবে তা 
পুষিয়ে দেওয়া হবে । সমস্যা দেখা দেয় জমে যাওযা কাপড নিয়ে | কংগ্রেসেব নথিপত্রে 
দেখা যায় আপাতত তা গুদামে রেখে ভারতেব বাইরের বাজারে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল । বযকট অনেকাংশে সার্থক হয় টাকা ও পাউগ্ডেব বিনিময় হাব কমে গেলে । এক 
টাকার দাম যখন ২ শিলিং ছিল তখন ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে ভারতীয় আমদানিকারকদের চুক্তি 
হয়েছিল । ১৯২১-এর প্রথমদিকে টাকার দাম কমে হয ১ শিলিং ৩ পেন্স । এ হাবে কিনলে 
বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হত বলে তারা আমদানি বন্ধ করে দেয় | পবে ম্যাঞ্চেস্টাবেব সঙ্গে 
আপস হলে আবার ব্যবসা শুরু হয় | স্বরাজেব জন্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ বরণের চেয়ে বড হয়ে 
উঠেছিল লাভ-লোকসানের হিসেব | অবশ্য ১৯২০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯২১-এর জুন 
পর্যন্ত ব্রিটেন থেকে আমদানি চিনির মোট মূল্য ২.৩ কোটি টাকা থেকে কমে হয ১৪ কোটি, 
লোহা ও ইস্পাত-_২.৮ কোটি থেকে ১.৮, কাপডেব দাম-_-৬.৭ কোটি থেকে ১.৮ 
কোটি । ১৯২০-২১ ও ১৯২১-২২-এর মধ্যে বিদেশ থেকে মোট আমদানি বস্ত্রেব মূল্য 
১০২ কোটি টাকা থেকে দাঁড়ায় ৫৭ কোটিতে । 

অধ্যাপক সব্যসাী ভট্টাচার্য এক প্রবন্ধে দেখিযেছেন, মিলমালিকবা বযকটের সুবাদে 
প্রচুর লাভ করে । যুদ্ধেব পূর্বে ভারতীয বাজারের ২৫% ছিল তাদেব হাতে ; আন্দোলনের 
শেষে তা বেড়ে হয় ৪২% | শেযারের দাম ১৯১৮ সালে ১০০ ধবলে, ১৯২১-এ তা দাঁড়ায় 
২৭৫-এ- অর্থাৎ তিন বছরে প্রায় তিন গুণ বাড়ে ।১০২ বহু মিল মোটাকাপড বুনে তা খাদি 
বলে চালায় ৷ বিদেশী সুতো ব্যবহার এবং মজুতদারিও বিরল ছিল না। ১৯২০ থেকে 
১৯২২-এর মধ্যে মিলনির্মিত কাপড়ের পরিমাণ ১৫৬৩.১ মিলিযান গজ থেকে ১৭২০৮ 
মিলিয়ান গজে দাঁড়ায় । এরা কংগ্রেস ভাগ্ারে অনেক চাঁদা দিত বলে ১০৩ গান্ধীকে বলতে 
হয়-_খাদির দাম খুব বেশি হলে মিলের কাপড় পবা যেতে পাবে । তবে ববিশালের এক 
বক্তৃতায় তিনি লোভী মালিকদের নিন্দাই করেছিলেন । আসলে সংঘবদ্ধ লোভের সম্মুখে 
আদর্শবাদ অসহায় বোধ করছিল | মারোয়াড়ী এক বছর পরেই বিলাতী কাপড় আমদানি 
শুরু করে ।১০৪ 

বাংলায় ইউরোপীয় মূলধনের অসপত্ব কর্তৃত্বেব কথা আগেই বলেছি । এই মূলধনের 
অধিকাংশই লগ্নি ছিল পাটকল ও চা বাগানে | বাংলাব সত্যাগ্রহীরা মুখ্যত এইসব বিদেশী 
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প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেয় । অধ্যাপক অমিয় বাগচী দেখিয়েছেন 
লম্মিকৃত মূলধন ও লাভের অনুপাত যদি ১৯১৪ সালে ১০০ ধরা হয় তবে ১৯১৬ সালে তা 
বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫০-এ | কমে গেলেও ১৯১৭ সালে তা ছিল ৪৯০ । তুলনায় কাঁচা পাটেব 
দাম ছিল অনেক কম । বলা বাহুল্য, এই জন্যই গ্রামীণ সত্যাগ্রহের ঝটিকা কেন্দ্র ছিল 
পূর্ববঙ্গ | ১৯২০-২১-এর মন্দার ফলে১”* ও অন্যান্য কাবণে কলকাতার চারদিকে শ্রমিক 
অসন্তোষ তীব্রতর হতে থাকে । গান্ধীবাদী শ্রমিক নেতাবা (যেমন আ্যানডুজ) শাস্তির বাণী 
শোনালেও মহম্মদ ওসমানের মত খিলাফতী নেতাদেব সুব ছিল চড়া ।১*১ ১৯২০-ব জুলাই 
থেকে নয় মাসে বিভিন্ন চটকলে ১৩৭টি ধর্মঘট হ্য,,১৯২১-এ ১৫০টি এবং ১৯২২-এ 
৯১টি । দুটি মিলে দাঙ্গাও বাধে । বার্ন, জেসপ প্রভৃতি সাহেবি এনজিনিযাবিং কাবখানায় 
ধর্মঘট ছড়িযে পড়ে ; ছড়িয়ে পড়ে বানীগঞ্জ, আসানসোল, ববাকবেক কযলা খনি অঞ্চলে । 
লক্ষ্য ছিল আযানড্রু ইউল, বার্ড প্রভৃতি সাহেব মালিক কোম্পানি । অনেক ক্ষেত্রে মাবোয়াডী 
প্রতিদ্বন্দ্রীবা মদৎ যোগায | নেতৃত্ব দেন বিশ্বানন্দ, দযানন্দব মত কিছু সাধু । গোষেন্দা 
বিভাগেব মতে শ্রমিক সংগঠন ক্রমশ জোবদাব হচ্ছিল । ১৯২০-তে যুনিয়ানেব সংখ্যা ছিল 
৪০, ১৯২২-এ তা দাঁড়ায় ৭৫-এ। 
আসামের চা বাগানে বীতিমত শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটেছিল । অধিকাংশ বাগানই ছিল 
সাহেবদের , অধিকাংশ কুলি আসত বিহাব ও উত্তরপ্রদেশ থেকে | সহসা তাদেব মধ্যে বটে 
যায়-গান্ধীবাজ স্থাপিত হয়েছে এবং সব শোষণেব অবসান আসন্ন ৷ চা-কব ও সরকারী 
কর্মচাবীদের যোগসাজসে তাদেব ওপব অবাধ অত্যাচাব তো হতই,*”৬ দেশে ফেবার 
জন্যও তাদেব অনুমতি লাগত | এখন নতুন এক দুরাশায বুক বেঁধে, গান্ধীব জযধবনি দিষে, 
দলে দলে কূলিরা অনুমতিপত্র ছাডাই দেশে ফিবে চলল । তাবা এল চাঁদপুরেব স্টামাব ঘাটে 
পদ্মা পার হবাব জন্য ৷ চা বাগানেব ধর্মঘট প্রসঙ্গে ব্রমফিলড কলকাতাব স্বদেশীবাবুদের 
দোবী কবেছেন। ১”৬* তাব চেষে বেশি দোষ ছিল ভাবতীয় চা সমিতিব প্রতিনিধি ও স্থানীয 
মহকুমা শাসকের । তাঁদেরই ইঙ্গিতে সশস্ত্র গোখাঁবাহিনী চাঁদপুব স্টেশনে সমবেত কফুলিদের 
ওপর ২২ মে-ব বাত্রে আক্রমণ চালা । পূর্ববঙ্গে এর প্রতিক্রিযা দেখা দিল | যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্তের নেতৃত্বে আসাম বেঙ্গল বেলওয়েতে ধর্মঘট শুক হল ও তা শীঘ্ব ছড়িয়ে পডল 
পদ্মার সব স্টীমাব ঘাটে | অবশ্য এব পেছনে বেলকর্মীদেব মজুবি বৃদ্ধির দাবিও ছিল | 
চিত্তরঞ্জন স্বযং গোযালন্দে এলেন । এ ধবনেব ধর্মঘটে আযনভ্রজেব আপত্তি ছিল 1১০১” 
তিনি শুধু বিপন্ন কুলিদের জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন । যখন অস্বাস্থ্যকব পবিবেশে 
তাদের মধ্যে কলেবা দেখা দিল, তিনি দাশেব সাহায্য চাইলেন । দাশ তাদের টিকিটেব 
ব্যবস্থা কবতে চাঁদা তুলতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ধর্মঘট তুলতে নয | শেষপর্যস্ত তাদের 
গোয়ালন্দে আনা হয় । মূলত আ্যানভ্রুজ, দাশ, সেনগুপ্ত এবং স্বেচ্ছাসেবীদেব অকৃপণ 
সাহায্য ও কুলিদের দুঃখবরণ ধনতন্ত্রের একটা কুৎসিত দিক জনসমক্ষে তুলে ধবল । কিন্তু 
গান্ধীবাদীবা, বিশেষত পদমরাজ জৈন প্রমুখ মারোয়াডীরা, আপত্তি জানাতে গান্ধী ইয়ং 
ইন্ডিয়া পত্রিকায় (২৫ জুন ১৯২১) “আসামের শিক্ষা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখলেন, “আমরা 
ধন বা ধনিকদের ধবংস করতে চাই না, ধনিক ও শ্রমিকদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে চাই । 
সহানুভূতি দেখানোর জন্য ধর্মঘট চালানো মূর্খতা হবে ।” বেশ বোঝা যায় অসহযোগ 
আন্দোলনে শ্রমিক ধর্মঘট প্রয়োগ করতে তিনি অবাজি । কলকাতার এক সভায় (১১ 
সেপ্টেম্বব ১৯২১) তিনি তা বলেনও । 
গান্ধীর অছিতত্ব (0755585917179)-কে উপহাস করা হয় ৷ কিন্তু গাঙ্গীব তত্বের পেছনে 
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একটা বাস্তববোধ কাজ করছিল । তিনি মনে করতেন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কোনো 
এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বাদ দিয়ে চলতে পারে না। তিনি বুজোয়া 
শ্রেণীর প্রবক্তা বা অর্থদাস ছিলেন বা তাদের চাঁদা ছাড়া কশ্বেস চলত না-_-এ ধরনের 
সিদ্ধান্ত ইতিহাসের অতি সরলীকরণ । শিল্পপতিরা মনে করতেন গান্ধী একমাত্র নেতা যিনি 
উগ্র বামপন্থা থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করতে পাববেন | তার চেয়েও বড় কথা, গণতান্ত্রিক 
কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়া ব্রিটিশ মূলধনের পুনবাক্রমণের হাত থেকে বাঁচা যাবে না। যুদ্ধের 
পর এর প্রস্তুতি চলছিল, ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ১5509018190 019705 01 
007717,6105-এর মাধ্যমে । ১৯২৭ সালে [00] প্রতিষ্ঠার পূর্বে দেশী ধনতস্ত্রের নিজন্ব 
কোন শক্তিশালী সংগঠন ছিল না ।১০ তাই কংগ্রেসের দিকে বিড়লাব মত কিছু নয়া 
শিল্পপতি (যিনি ব্রিটিশব্হ ভেদ করে পাটেব ব্যবসায় নেমেছিলেন) এগিয়ে ছিলেন । 
শাসককুলও বসে ছিল না । কংগ্রেস থেকে এদেব সরিষে নেবার জন্য সরকাব সুযোগ সুবিধা 
সপে পেতে ব্যাকুল কিছু শিল্পপতিব সাড়াও মেলে ৷ উদাহরণ-_দোরাবজি টাটা, 
ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, কাওয়াসজি জাহাঙ্গীব ও টাটার সঙ্গে জড়িত তুলাব্যবসায়ী 

পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস | টাটাব প্রভাবে ঠাকুরদাস' ১৯২০ সালে “অসহযোগ বিবোধী 
সমিতি' স্থাপন করেন । ৭1) 900: 01 জে 9156], গ্রন্থে ভেরিয়াব এলউইন 
দেখিয়েছেন নানা সমস্যায় জর্জবিত টাটাদেব উপায ছিল না। বস্তুত অসহযোগেব জন্য 
প্রয়োজনীয় অর্থ বড় বণিক ও শিল্পপতির কাছ থেকে আসেওনি | বিশেব দশকে কেন্দ্রীয় 
আইন পরিষদে হয় তাঁরা নির্দল না হয লাজপৎ-মালব্যের ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে 
আসেন ।১** তবে লৌহশিল্প সংবক্ষণ, ভারতীয় বাস্ত্রর ওপর উৎপাদন শুল্ক, মুদ্রামান, 
উপকৃলবাহী জাহাজ পরিচালনাব কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দেশী ও ব্রিটিশ ধনিকদেব মধ্যে 
বিবোধ ক্রমশ প্রকট হতে থাকে | মোট কথা, কংগ্রেসকে সাহায্য করাব ব্যাপাবে মনের দিক 
থেকে মার্কেন্টিলিস্ট ভাবতীয ধনিকবা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন | সকলের দুরদৃষ্টি বিডলার মত 
ছিলও| না । রজতকাস্ত রায় তাঁর ও অশ্বালালেব সঙ্গে গান্ধীর গুরু-শিষ্যের আধ্যাত্মিক 
সম্পর্কেব ওপর অযথা জোব দিয়েছেন । 

গান্ধী কৃষক বিদ্বোহেবওবিবোধী ছিলেন । উত্তবপ্রদেশেব কথা ধবা যাক | ১৯২১ সালে 
(৬ মার্চ) তালুকদারদেব উদ্দেশে স্থানীয লাট হাবকোর্ট বাটলাব বলেছিলেন, “আপনারা 
দক্ষিণ অযোধ্যার তিনটি জেলায সম্প্রতি বিপ্লবের মতো কিছুব আরম্ভ লক্ষ্য করে 
থাকবেন...” “বিপ্লব শব্দটি নিরর্থক নয় । এম. এইচ. সিদ্দিকি১০৯, জ্ঞান পাণ্ডে,১১০ 
কপিলকুমার ১১১, পিটাব বীভস্‌,১১২ ডব্লু এফ ট্ুলি,১৯ ধনাগারে১১১ ও নেহরুজীবনী 
রচয়িতা এস গোপাল+*€ প্রমুখ অনেকেই উত্তরপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন নিয়ে বিশদ 
আলোচনা করেছেন । 

মূলকথাটা সংক্ষেপে বলেছিলেন বডলাট বিডিং ।১৯১ তাঁর মতে মালিকরা হারানো জমি 
উদ্ধারের আশায় এবং নিম্নবর্ণের শ্রমিকরা চাষেব জমি পাবার আশায কিষাণ আন্দোলনের 
শামিল হয়েছিল । তাদের বিশ্বাস হয়েছিল গান্ধীমহারাজ তাদেব জমি উদ্ধার করে দেবেন বা 
পাইয়ে দেবেন ৷ এখানে ধনী কৃষকদের সংখ্যা ছিল ২৫%, মাঝারি কৃষকদের-২১% ও দরিদ্র 
কৃষকদের-৪৫%-এর কিছু বেশি । দখলদার রাযতদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২% | একদা যাদের 
হুমিজমা ছিল তারা বাণিজ্যিক কৃষি প্রসার ও জমিব বাজারের উদ্ভবের ফলে নানা সমস্যার 
সম্মুখীন হয়েছিল । যৌথ জোত ভেঙে যাচ্ছিল; একক জমিদারী প্রথার জন্ম হচ্ছিল; 
রাজস্বের হার অত্যধিক ছিল বলে খণভার বাড়ছিল ; খণশোধ করতে তালুকদার ও 
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মহাজনের হাতে জমি চলে যাচ্ছিল ; লাখেরাজ (মুয়াফি) জমি সরকার বাজেয়াপ্ত করছিল ; 
বড় জমিদারদের প্রতিনিধি (করিন্দা) বা ঠিকাদাররা অত্যাচার করছিল । প্রজাদের 
অসন্তোষের প্রধান কারণ ছিল-_অতিরিক্ত খাজনা (7511), নজরানা, বেগার ও অন্যায় কর 
(তালুকদার হাতি বা মোটর চাপতেন আর খরচ তুলতে “হাতিওয়ানা', “মোটরওয়ানা' 
চাপাতেন), শস্ো দেয় খাজনার বদলে অর্থে দেয় খাজনার প্রবর্তন এবং সবেপিরি কথায় 
কথায় বেদখলি | খাজনা বেশি দিতে গিয়ে গমেব চাষ করতে হচ্ছে, মোটা দানা শস্যের চাষ 
কমাতে হচ্ছে, অথচ যুদ্ধেব ফলে মোটা শস্যের দাম বাড়ছে বলে খাদ্যে টান পড়ছে । এ সব 
সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে জাতপাতেব সমস্যা । উচু জাতের ব্রাহ্মণ-ঠাকুর প্রজা ও 
আরও নিচু জাত জমিব দিকে হাত বাড়াচ্ছিল । প্রতাপগডেব মত বিদ্রোহী অঞ্চলে ১৯২১ 
সালের আদমসুমাবি অনুযায়ী মাত্র ৬:৬৬% রাজপুত ৯০% জমির ওপর কর্তৃত্ব করত । আব 
একটা 'রেষারেষির কারণ-__-উচু জাতের চাষীরা নিচু জাতেব চেয়ে খাজনা দিত কম হারে । 
যুদ্ধের পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্ল নানা দ্বন্দের ফলে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল । 
কিষাণ আন্দোলনেব দুটি ধারা ছিল | একটি ধাবা ওপর থেকে চাপানো । তার নেতা 
ছিলেন কে ডি মালব্য ও পুকযোত্তমদাস ট্যান্ডন ৷ এদেব সঙ্গে হোমরুল আন্দোলনের যোগ 
ছিল এবং শেষপর্যস্ত তাঁবা নতুন সংস্কার মেনে নিয়ে নিবচিনী রাজনীতির দিকে ঝোঁকেন। 
দ্বিতীয় ধাবা প্রতাপগড় ও বাযবেরিলিব কুর্মি-মুরাও কৃষকদের মধ্যে থেকে উদ্ভৃত । 
তাদের নেতা ছিলেন ঝিঙ্গুরি সিং, পবে বাবা রামচন্দ্র | জাতপাতের এঁকাকে কাজে লাগান 
তাঁরা । এই ধারার কিষাণরা' ঘোষণা করে- “আমরা গান্ধী ও সবকাবেব পক্ষে 1” গান্ধীর 
বামরাজ্যের কল্পনা তাদের উদ্দীপ্ত কবেছিল (অবশ্য বাবা রামচন্দ্রেব মাধ্যমে), তাঁদের 'নারা' 
তাই ছিল সীতারাম | বামরাজ্য বলতে তারা বুঝত ন্যায়েব রাজ্য এবং সরকারের প্রত্যক্ষ 
বিরোধিতা প্রথম পযাযে লক্ষ্য করা যায় না।১১* ১৯১০-এর জুনে বামচন্দ্র এলাহাবাদে 
এসে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করে কিষাণদের দুঃখ দুর্দশার কথা তাঁকে জানান ও সাহায্য 
চান।১*” আগস্টে পুলিশ রামচন্দ্রকে শ্রেফতাব কবলে বিপুল অহিংস প্রতিবোধের ব্যবস্থা 
হয় এবং রামচন্দ্রকে ছেডে দিতে হয় | নেহরু, গৌরীশঙ্কর, মাতাবদল ও বামনন্দ্র প্রতাপগড়ে 
অযোধ্যা কিষাণ সভার পত্তন করেন (১৭ অক্টোবর ১৯২০) । বোঝা যায তাঁরা নবমপন্থী 
ইউ পি কিষাণ সভার সঙ্গে আলাদা হতে চাইছেন । তবে ১৯২০-এর-ডিসেম্বরে কিষাণ 
জমায়েতে যে চৌদ্দ দফা দাবি গৃহীত হয় তাতে হিংসার উল্লেখ ছিল না। কৃষকরা বিনা 
টিকেটে রেলে চডে ও রেলপথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল | জানুয়ারি (১৯২১)-তে 
'হঠাৎ রায়বেরিলিতে পাসি ও ফকিররা হাটবাজার লুটে মদৎ দেয় । মুন্সিগঞ্জ, ফুরসৎগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানে পুলিশ গুলি চালায় । বিভাগীয় কমিশনার হেইলি ব্রাহ্মণ-ঠাকুর জাতের ছোট 
মালিক ও কৃষকের ওপর আহির, চামার, লুনিয়া শ্রেণীর ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের আক্রমণ 
আশঙ্কা করছিলেন ।১১৯ তাই ঘটে । রামচন্দ্রকে গ্রেফতার করা হলে ও তালুকদাররা 
আত্মরক্ষার্থ “আমন সভা" স্থাপন করলে (পুলিশ তো ছিলই) বিদ্রোহ প্রশমিত হয় । 
সিদ্দিকির মতে কিষাণদের মনে আত্মকর্তৃত্ব (৪1007015) লক্ষ্য করা যায় না ; পুরাতন 
চিন্তাধারাই কাজ করছিল । ঠাকুরদিন সিং ও বাবা জানকীদাসের হিংসাত্মক কাজ তিনি 
হব্স্বম্কথিত “সামাজিক দস্মৃতা” (590158] 7270105)র কোঠায় ফেলতে চান। 
পাণ্ডের মতে কংগ্রেসী নেতারা কিষাণদের দাবিদাওয়া জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির সঙ্গে 
মেলাতে পারেননি । গান্ধী ও নেহরু জমিদার-কিষাণ এঁক্য ও অহিংসার ওপর অযথা জোর 
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দিয়ে গেছেন। ফৈজাবাদে (১৯২১, ১০ ফেব্রুয়াবি) গান্ধী বারবার বলেন, “আমরা 
জমিদারদের সঙ্গে লড়তে চাই না-"জমিদাররাও ক্রীতদাস | আমরা তাদের অনিষ্ট চাই 
না।”১২০ সামাজিক বয়কটেও তাঁর আপত্তি ছিল । পাণ্ডে বলছেন, গান্ধীর ঘোষণা শ্রেণী 
শোষণ ব্যবস্থা সমর্থন করেছিল | অন্যদিকে, যদিও কৃষকবা প্রথমে ভাবত কেউ রাজত্ব, 
কেউ বা দাসত্ব করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে, পরে তারাও ভাবতে শুক করে যে 
শোষণ-প্রতিরোধে তাদের নৈতিক অধিকার বয়েছে । ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ও 
রাজনৈতিক সংগ্রাম মিলে যাচ্ছিল । ৃ 
বাংলার আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী দল কিছু কৃতিত্ব দাবি কবতে পাবে ।১২০ক তঁদেব 
মধ্যে অনেকেই "যুগান্তর দলভুক্ত বিপ্লবী ৷ ১৯২২-এ তারা কংগ্রেসের আটটি জেলা শাখা 
পরিচালনা করতেন । দাশেব নিরদেশানুযাষী তাঁরা কৃষক ও শ্রমিক যুনিয়ান গঠনে হাত দেন । 
তবে শহবে কেবানি ও ছাত্রদের বাইরে এদেব বেশি প্রভাব ছিল না | তবু হাওডায দাঙ্গা হয, 
কলকাতায় দীর্ঘদিন ট্রাম ধর্মঘট চলে, বোম্বাইতে যুবরাজ পদার্পণ কবলে পূর্ণ ও সফল 
হরতাল ডাকা হয় । ২৪ ডিসেম্বব (তাঁব কলকাতায আগমনেব দিন) শাস্তি বজায রাখতে 
বাংলা সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতী স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যাপক ধবপাকড শুক করে | দাশ ও 
তাঁর সহকর্মীরা অনেকেই গ্রেফতার হন | মহিলাদের দলে দলে যোগদান আন্দোলনে একটা 
নতুন আযতন আনে | তীদেব নেতৃত্ব দেন দাশেব সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী । 
১৯২১-এব নভেম্বব থেকে মফস্বলের অনেক স্থানে আন্দোলন হিংসাত্মক কপ নেয । 
ফ্রাদিনীপুব জমিদাবী কোম্পানির অধীন ঝাডগ্রাম, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদে জমিদাবীতে 
জ্লাদিবাসীরা দাঙ্গা বাধায়, হাট ও মাছেব ভেডি লুঠ কবে, বনসম্পদেব ক্ষতিও কবে। 
প্লাজশাহীতে সোমেশ্বর চৌধুরী “উটবন্দী” প্রজাদেব পক্ষ নিয়েছিলেন ৷ তমলুক ও কাঁথিতে 
'বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (জুড়িথ ব্রাউটনেব নমঃশুদ্র নয়, মাহিষ্য)-এব যোগ্য নেতৃতে যুনিষন 
বোর্ডের জন্য বর্ধিত চৌকিদারী কর বদ্ধ কবার ডাক আসে | বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব মেদিনীপুরেব 
বরেণ্য মুখপাত্র হযে উঠেছিলেন | জাতিগত পেশা ছেডে আইনে কৃতিত্ব দেখিয়ে এলিটদেব 
ও ১৯১৯-২০-র বন্যাত্রাণ কার্যে জনগণেব প্রিয হন তিনি | ১৯২১-এ বি. পি সি. সি 
সম্পাদক পদ তাঁকে বাজনৈতিক মযাদাও দিল | গান্ধীব ডাকে নেমেছিলেন তিনি 
রাজনীতিতে, মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও শ্রীনাথ দাশেব মত উকিল এবং নিকুঞ্জবিহাবী মাইতি ও 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের মত শিক্ষকসহ । প্রথমে গান্ধীব গঠনমূলক কর্মসূচি প্রচাব, পবে 
জাতীয বিদ্যালয ও সালিশ বোর্ড স্থাপন ছিল এদের কাজ | ১৯২১ সালে যুনিযান বোর্ড 
চালু হলে তাই হয আক্রমণেব লক্ষ্য ৷ দফাদার ও চৌকিদাবদেব কাজেব জন্য দায়ী হলেও 
যুনিয়ান বোর্ড তাদেব চাকুরি দিতে বা ববখাস্ত কবতে পাবত না । অথচ তাদেব মাইনে বা 
অন্যান্য কাজের জন্য টাকা তুলতে বাড়িব মালিক বা ভাড়াটেদের ওপব বাৎসরিক 
আযসেসমেন্ট বাড়াবার ক্ষমতা ছিল বোর্ডের । চৌকিদাবী কব ৫০% বাড়িয়ে যুনিয়ান বোর্ড 
গঠিত হয় । তারই বিরুদ্ধে শাসমলেব আন্দোলন । বি. পি সি. সি- বা এ. আই সি' সি 
সম্মতি দেয়নি কিন্তু তা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়___বিশেষত কাঁথিতে | সামাজিক বয়কটের 
চাপে বোর্ডের বহু সভ্য ও চৌকিদাররা ইস্তফা দিতে থাকে । কর অনাদায়ে বাজেয়াপ্ত 
অস্থাবর সম্পত্তি কেনার জন্য এগিয়ে আসে না কেউ | শেষে কর্মচারীদেব শবামর্শে ১৭ 
ডিসেবরের এক নির্দেশে যুনিয়ান বোর্ডই তুলে দিতে হয । এই আন্দোলন সফল হয় 
নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় অধিবাসীদের সমস্বার্থ ও জাতের এঁক্যেব জন্য। তাদের অধিকাংশই ছিল 
মাহিষ্য ।১২০* খিলাফৎ প্রভাব চরমে ওঠে কুমিল্লায় , ওয়াহাবি-এতিহ্য কাজ করছিল 
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রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বীরভূমে । কোথাও সেটেলমেপ্টের কাজ, কোথাও 
বনবিভাগের কাজ, কোথাও বা চৌকিদারী কর প্রতিবোধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় । রজত 
রায়ের মতে রংপুর, ত্রিপুরা ও উট্টগ্রামে মুসলিম সম্প্রদাষের ক্ষুদ্র মালিক ও বড চাষীর 
প্রাধান্য সংহতি এনেছিল ।১২১ সুগত বসু নোযাখালি ও ত্রিপুবা দেখেছেন (১) কৃষক 
সংহতি ; (২) ফেরাজী এতিহ্য এবং (৩) জমিদার ও মহাজনের মধ্যে খণঘটিত সম্পর্ক 
যুদ্ধজনিত অভাবেব জন্য বাজার ও চালেব গুদাম লুঠ হয়, গ্রামীণ ফডে ও মহাজনদের 
ওপর হামলা চলে । পরে চাষীরা কর ও খাজনা বন্ধ করতে চায ।১২২ 

অন্যদিকে সুমিত সবকাবেব মতে ১৯২১-২২ সালের বাংলাব আন্দোলনের সঙ্গে 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাবণেব বিশেষ কোনো যোগ ছিল না । বরং ধানের ফলন 
খুব ভাল হয়েছিল ও কাঁচা পাটেব দাম বাডছিল | ধান ভাল হওযায কাঁথি অঞ্চলেব কৃষকরা 
লাভবানই হচ্ছিল 1১২৩ এ সব বিতর্ক অনেকটা ফবাসী বিপ্লব কেন হল-_ দাবিদ্র্য না 
সম্পদবৃদ্ধির ফলে__ সেই ধবনের বিতর্ক | কোনও বাজনৈতিক আন্দোলনকে তাৎক্ষণিক 
কোন কারণ, এমনকি আর্থিক কাবণ, দিযে ব্যাখ্যা করা অসমীচীন । প্রমাণ দেওয়া যায় “সাব 
অলটার্ন' এতিহাসিক স্বপন দাশগুপ্তেব জঙ্গলমহল এবং সমীপবর্তী বাঁকুডা ও সিংভূমে 
১৯২১-২৩-এব আন্দোলনে বিশ্লেষণ থেকে ।১১৪ তিনি এব পেছনে দেখেছেন আদিবাসী 
চৈতন্যের স্ফুবণ | ১৯২২-এ গাঙ্গীব কাবাদণ্ডের পৰ এই অঞ্চলে কংশ্রেসী নেতৃত্ব ছিল না। 
আদিবাসীদেব মনে “দিকু বা বহিবাগতদেব সম্পর্কে একটা বিরূপতা অনেকদিন ধরে জমে 
ছিল । তাতে ইন্ধন যোগায দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি । কাপড়ের দাম দুই থেকে তিন গুণ বাড়ে | 
তদনুপাতে গবীব আদিবাসীদেব খণেব পবিমাণও বাড়ে । বিদ্রোহ গ্রামে (১৯১৮) হাট 
লুঠের বপ নেয। ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁব সহকর্মী সাতকড়িপতি রাযকে 
আন্দোলন সংগঠন কবতে মেদিনীপুর পাঠান । প্রথমে সাহেবি কর্তৃত্বাধীন মেদিনীপুর 
জমিদাবী কোম্পানিব বিকদ্ধে অভিযান ও আদিবাসী কুলি ধর্মঘট দিযে শুক হযে শেষে তা 
যুনিযান বোর্ড ও চৌকিদাবী কর বিবোধিতায পর্যবসিত হয় | 

কলকাতায যুববাজের আগমন উপলক্ষে উত্তেজনা বাডে । সবকাবী দমননীতির 
প্রতিবাদে দাশ জেল-ভবো নীতিব আশ্রয নিলেন 1৯১৫ তিনি জেলে যাবাব পর ত্রিপুরা, 
চট্টগ্রাম, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থা প্রা আযন্তেব বাইবে চলে যায । প্রদেশ কংগ্রেস 
এটা পছন্দ কবেনি | যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তব ভয় ছিল পূর্ববঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিদ্বেষ যে 
কোন সময় হিন্দুবিদ্বেষে পরিণত হবে এবং জমিদাব, ব্যবসাষী, মহাজন সবাই বিপন্ন 
হবে ।৯২৬ বি. পি সি: সি. কার্ধনিবাহী মত উপেক্ষা কবেই শাসমল যুনিযান 
বোর্ডেব বিরোধিতা করেন | জেলা নেতাদের নিদেশ অমান্য করেই মেদিনীপুরেব নিম্নবিত্ত 
চাষীবা চৌকিদাবী কব, এমনকি খাস জমিব খাজনা দেওযা বন্ধ কবেছিল | বেগতিক দেখে 
স্থানীয় জোতদার ও সম্পন্ন কৃষকবা রাশ টেনে ধরে । ঝাডগ্রামেব সাঁওতাল কারুর কথা 
শুনত না। জেমস পেডির '্ুব ডায়েরি'তে জনতার হাতে তাঁব নিগ্রহেব অনেক বর্ণনা 
আছে । রংপুরের প্রজারা কাশিমবাজারের মহারাজকে বলে তিনি রাজস্ব দিতে থাকলে 
তারাও খাজনা দেবে না।১২৬ অর্থাৎ বারদোলি প্রস্তাব পাস না হলে বাংলার গ্রামাঞ্চলে 
খাজনা বন্ধ ঠেকানো শক্ত হত । 

বিহারের চম্পাবন, মজঃফরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাছাবি ও সরকারী ঘরবাড়ি ভারতেব 
জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয় এবং কর্মচারীদের উদ্রি সমর্পণ কবতে আদেশ দেওয়া 
হয। স্থানে স্থানে কর দেওযাও বন্ধ হল। স্বরাষ্ট্র বিভাগের ক্রেইকের ভয় হয় গান্ধী স্বর্ণযুগ 
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আনবেন এমন ধারণা বাড়লে ব্রিটিশ রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হবে ।১২৭ মুখ্য সচিব হ্যামণ্ডের চিঠিতে 
পড়ি ত্রিছত বিভাগে রাজদ্রোহী সভাবিরোধী আইন চালু করতে হয় ৷ ধোপারা সাহেবদের 
কাপড় ধুত না । এমনকি সাহেবি পোশাক পরা লোকদের ঘোডা গাড়িতে চড়াও বন্ধ হয়ে 
যায়। মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং বিহার আন্দোলনের অন্যতম বিশেষত্ব 

পঞ্জাবে অসহযোগ আকালি আন্দোলনের রূপ নেয় । সেখানে গুকদ্বারসমূহের প্রচুব 
সম্পত্তির ওপব দুশ্রিত্র ও লোভী মোহাস্তদের আধিপত্য নিয়ে শিখদের মনে অনেকদিন 
ধরেই ক্ষোভ জমছিল | ১৯২১-এর ১৩ এপ্রিল মণ্টেগুন্তক রিডিং লিখছেন, "76 75981 
00950 15 1700 008 18015 810) ০৭ 026 16589100155 0611%50 [10777 1109 
91711165., অমৃতসরের ব্বর্ণমন্দিরে সরকার-নিযুক্ত মোহাত্ত অরুর সিং জেনারেল 
ডায়ারকে শিখপন্ছের সাম্মানিক সদস্য হবাব জন্য আহান জানিয়ে পঞ্জাবের আহত 
পৌরুষকে জাগিয়ে তোলেন । ১৯২১-এর ২০ ফেব্রুয়ারি ঝানকানায় প্রায় একশত আকালি 
সত্যাগ্রহী মোহাস্তর রক্ষীদের হাতে নিহত হলে এবং স্বর্ণমন্দিরের কোষাগারের চাবির দাবি 
প্রত্যাখ্যাত হলে আকালিরা দলে দলে গ্রেফতার ববণ কবে । এদেব অধিকাংশই ছিল 
পঞ্জাবের জাঠ চাষী এবং নেতৃত্ব দেয় শিরোমণি আকালি দল ও এস' জি পি সি. সরকার 
বাবা খরক সিং এর হাতে তোষাখানার চাবি সমর্পণ করে গোলমাল ঠেকায় | কিন্তু “বাব্বর 
খালসা' নামক উপদল শেষপর্যন্ত সন্ত্রাসেব পথ নেয | ১৯২৫-এর আইনবলে গুরুদ্বারের 
ওপর 5.০.৮.০.-ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত আকালি আন্দোলন চলেছিল | পবে জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে তাব যোগসূত্র শিথিল হয়ে যায ।১২7« 

গুজবাটের বাবদোলি তালুকাঘ আন্দোলনেব আব এক বপ দেখি । কৃষ্ণদাসেব 981 
101011)5 ড/10 [তায 08170101 প্রত্যক্ষদর্শীব বিবরণ । এখানে পটিদাবদেব 
শ্রেণীগত স্বার্থ ও অহিংসানীতির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দেযনি । কঠোব শৃঙ্খলা না 
থাকলে নিন্নজাতের বা উপজাতি শ্রমিকরা (কোলিপবজ") হিংসাব পথ নিতে পারত । 
খেড়ায় বরাইয়াদেব মধ্যে গোলমাল দেখা দিয়েছিল । 

মাদ্রাজেব আন্দোলন দ্বিধাগ্রস্ত বিজযরাঘব আচারিযাব হাত থেকে বাজগোপাল 
আচারিযাৰ হাতে চলে যায় । এক তৃতীযাংশ উকিল বৃত্তি বর্জন কবলেও ৯২টিব বেশি 
জাতীয বিদ্যালয় স্থাপিত হযনি | রাজধানীর বাকিংহাম কানাঁটিক মিল ও মাদুরার হার্ভে মিল 
কেন্দ্র করে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে । নেতৃত্ব দেন সিংগার ভেলু চেষ্রিয়ার | 
১৯২১-এর পুনে 'আদি দ্রাবিড়' নামের অস্পশ্য জাত ব্রিটিশ মালিকদের পক্ষ নিলে 
উচ্চজাত ও খিলাফতী শ্রমিকদের সঙ্গে তাদেব দাঙ্গা বাধে । চেট্রিয়াব কংগ্রেসী ও উদারগন্থী 
নেতাদের সমর্থন না পেয়ে সাম্যবাদেব দিকে ঝোঁকেন । মাদ্রাজে প্রাধান্য পায় মাঁদক-বর্জন 
আন্দোলন | গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং গৌতশাব ও নাদাব প্রভৃতি উঠতি নিচু জাত মাদকেব 
বিরোধিতা করছিল ।১৯২” সরকাবধ লাইসেন্স-কব বাড়ালে বিক্রেতারাও প্রতিবাদের শামিল 
হয় । সরকারের মোট আয়ের পঞ্চমাংশ মাদক শুল্ক থেকে আসত, তাই পিকেটিং বন্ধ 
করতে সবকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল ।*২৯ ছোটলাট উইলিংডন জাস্টিস পার্টির সহায়তায় তা 
কিছুটা করেওছিলেন | রাজাগোপালাচারি বুঝতেন বিপক্ষ দলকে জব্দ করতে গেলে বয়কট 
চালিল্স যেতে হবে । তাঁর বিপক্ষদলে ছিলেন রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, মিড রনি 
আয়েঙ্গার | এরা পরে স্বরাজ দলে যোগ দেন । 

অন্ধের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ডুগ্লিরালা গোপালকৃষ্ায়া, কোণ ভেঙ্কটাপ্লায়া, টি. 
প্রকাশম্‌, পষ্টভি সীতারামায়া প্রমুখ । এ্রদের পেছনে বণিক ও মাঝারি কৃষকদের সমর্থন 


৯১০ 


ছিল। মুনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হলে করভার বাড়বে বলে গুণুরের চিরলা-পারালা গ্রামের 
সকল অধিবাসী গ্রাম ছেড়ে নতুন এক বাসভূমির পত্তন করে । ১৯২১ ডিসেম্বর ও ১৯২২ 
ফেবুয়ারির মধ্যে উপকূল এলাকায় খাজনাবন্ধ আন্দোলন জোরদার হয় । দলে দলে গ্রামীণ 
কর্মচারীও পদত্যাগ করে । এম' বেস্কটরঙ্গিয়ার চ759001 9005519 10 £001718 
78059) গ্রন্থে দেখি গুণুরের জনৈক গ্রামবাসী বলছে, “গান্ধীস্বরাজ আসবে শোনা যাচ্ছে 
এবং আমাদের আর কোন কর দিতে হবে না ।” ঝাড়গ্রামের সাঁওতালদের মত অন্ত্রের 
পাহাড়ী উপজাতিব লোকরা গরীব চাষীদের সঙ্গে মিলে বনবিধি লঙ্ঘন করতে থাকে । 
গান্ধীবাদী বেঙ্কটাপ্লায়া সামাজিক বয়কটের বেশি যেতে বাজি ছিলেন না। গুণ্ডেনরাম্পা 
পাহাড়ী জাতির নেতৃত্ব দেন সীতাবাম রাজু | ডেভিড আরনন্ডেব মতে পাহাড়ীদের সঙ্গে 
নিশ্নভূমির লোকদের চিরন্তন বিবাদ, তাদের পরিস্থিতিগত সন্কীর্ণতা ও বাইবের লোক সম্বন্ধে 
আশঙ্কা বিদ্বোহকে স্তিমিত কবে দেয 1১০০ ৃ্‌ 
গান্ধীমহারাজের ডাকে সারা ভারতে যে আবেগের বন্যা বয়ে গিযেছিল তাব পেছনে ছিল 
এক ন্যায়ের রাজ্য আবিভাবের আশা । মালাবাবের মোপলা (বা মাপিলা) -অধুষিত 
অঞ্চলেও তার ঢেউ লেগেছিল । কিন্তু ওখানকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি একটু জটিল ছিল । 
হিন্দু জেন্মি ও মহাজনদের অত্যাচাবে মুসলিম প্রজারা (অধিকাংশই খাতক) অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছিল । উনিশ শতকের আগেও তাদেব মধ্যে একটা সংগ্রামী মনোভাব লক্ষিত হয়, যা 
বাংলাব ওয়াহাবি-ফেবাজী আন্দোলনেব সঙ্গে তুলনীয । খিলাফৎ আন্দোলন এতে ইন্ধন 
যোগায় ।১*১ খিলাফতী ইযাকুব হাসান গ্রেপ্তার হলে সুপ্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে বাস্ত্রীয শক্তির 
প্রতীক পুলিশদেব ওপব | বহু অঞ্চলে খিলাফতী সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয। বিডিং 
ভারতসচিবকে লিখেছিলেন, “গেবিলা যুদ্ধের প্রণালীতে প্রা দশ হাজাব লোক লড়াই 
কবছে।”১*-প্রথমে সদয় হিন্দু জেন্মি বা দবিদ্র হিন্দুদের ওপব আক্রমণ করা হযনি। 
মাপিলা নেতা-কুনহাম্মেদ হাজি এদিকে বিশেষ লক্ষ্য দিতেন | পবে হিন্দু জমিদাব-মহাজন 
আক্রান্ত হওয়ায় লড়াইটা সাম্প্রদাষিক চেহারা নিল। কিন্তু কংগ্রেসেব অনেক অনুবোধ 
সত্বেও সবকার তার কোনও প্রতিনিধিকে এ এলাকায যেতে দেননি ।১০০ প্রায ছয়শত হিন্দু 
নিহত হয ও আডাই হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হয । শেষে কঠোব হস্তে 
সরকার মোপলা বিদ্রোহ দমন কবেন । 
হিংসাব এই উলঙ্গ, ব্যাপক প্রকাশে রাজাজী অসহযোগ বন্ধ কবে দেবার কথা 
ভেবেছিলেন 1১১১ গান্ধীও শঙ্কিত হন ।১ গুণ্টুবে তাঁর অনিচ্ছা সত্বেও আইন অমানা শুরু 
হয় ।১৩ এর পূর্বে দু দুবাব১৩* বারদোলির আইন অমান্য আন্দোলন পিছিয়ে দিয়েছিলেন 
তিনি । যখন আবার তিনি বাবদোলিতে আইন অগ্নান্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখনই (৬ 
ফেব্রুয়ারি ১৯২২) শোনা গেল গোবক্ষপুরের চৌরিচৌরায জনতা বাইশজন পুলিশকে 
পুড়িয়ে মেরেছে । এলাহাবাদ হাইকোর্টের রাযে গান্ধীন্ববাজেব স্বরূপ সম্বন্ধে জনসাধারণের 
ধারণা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ।১৮ যদিও চৌরিচৌরায় তাদের নেতা ভগবান আহিরকে 
বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে ও থানার সম্মুখে সমবেত জনতাব ওপর গুলি চালিয়ে পুলিশ 
যথেষ্ট প্ররোচনা দিয়েছিল, তবু কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবীদের হিংসাত্বক কাজ বরদাস্ত করতে 
গান্ধী রাজি ছিলেন না । তখনই তিনি বারদোলি আন্দোলন প্রত্যাহার কবলেন। ১৯২২-এর 
১২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমির্টি গণ সত্যাগ্রহ স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্মধারা, এক কোটি 
সদস্য সংগ্রহ, জাতীয বিদ্যালয় এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা ও মাদক বর্জন প্রভৃতি গঠনমূলক 
প্রস্তাব গ্রহণ করল। অর্থাৎ গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম আন্দোলনের ওপর যবনিকা 
তি 


নেমে এল । বিমুঢ় জওহরলালকে গান্ধী লিখলেন, “76 ০8058 ৮৮11] 7919519675৬ 
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দাশের মত প্রবীণ ও জওহরলালের মত নবীন অনেক নেতাই বাবদোলিতে গৃহীত প্রস্তাব 
মেনে নিতে পারেননি । এমনকি গান্ধীব পুত্রাধিক শিষ্য ও সচিব মহাদেব দেশাই লিখছেন, 
তিনি সম্পূর্ণ বিমুঢ় ।১৯*০ গোষেন্দা দফতরের প্রতিবেদনে দেখি মহাবান্ট্রেব নেতা কেলকাব 
বাবদোলি অধিবেশনে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন ।৯১ জেল থেকে লাজপৎ বায 
লিখেছিলেন, «...ড/6 215 51719] 01807; মহম্মদ আলি-__ “9১170777005 
$/101) 50177917081. দিল্লীর এ আই সি সি সভায মুঞ্জে মন্তব্য কবেছিলেন, “দেশেব 
সম্মান ও গৌবব নিয়ে নেতাবা ছিনিমিনি খেলছেন এবং বারদোলি প্রস্তাব তাঁদেব 
অধঃপতনেব গভীবতম সীমায় নামিযেছে ।”৯১১ দাশ স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, এটা 
10121)5117)-এব নিদর্শন | 

দাশেব বিরক্তির কারণ ছিল । ১৯২১-এর ডিসেম্বব যুববাজের কলকাতা আগমনেব 
পবিপ্রেক্ষিতে বিডিং যে গোলটেবিল বৈঠকেব প্রস্তাব দেন, দাশ তার থেকে অনেক কিছু 
আশা কবেছিলেন । গান্ধী টালবাহানা কবায এবং কয়েকটি অগ্রহণীয় পর্বশর্ত আবোপ কবায 
বড়লাট প্রস্তাব তুলে নেন । দাশেব মন্তব্য সুভাষচন্দ্র উদ্ধাত কবেছেন [1701217 50056]19 
গ্রন্থে । দাশ নাকি বলেছিলেন, “779 0179170901 ৪. 1169 (079 1180 086]7 1050... 
লন্ডনেব গান্ধীবন্তৃতায় (১৯৭৪)৯* আমি দেখিযেছি দাশেব আশার ভিত্তি খুব দুর্বল ছিল । 
যুবরাজের কলকাতা আগমন কালে কোনো অপ্রীতিকব ঘটনা যাতে না ঘটে রিডিং সে জন্য 
চেয়েছিলেন আন্দোলন স্থগিত হোক | মালব্য শোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিলে 
ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সম্বন্ধে মালব্যকে এক উডো আশা দিযেছিলেন তিনি।অন্তত মালব্য 
তাই ভেবেছিলেন । স্তম্ভিত ভাবতসচিবকে আশ্বস্ত কবতে তিনি ১৮ ডিসেম্বব যে তাববার্তা 
পাঠান তাতে ডোমিনিয়ান সুদূব পবাহত লক্ষ্য বলে বর্ণিত হযেছে । আপসেব জন্য 
সদাব্যাকুল নরমপন্থী মালবা সে বার্তা আলিপুব জেলে দেশবন্ধুর কাছে পৌছে দেন । তখন 
তাঁর সঙ্গে ছিলেন আজাদ ও সুভাষ । তাঁরা গান্ধীকে ১৯ ডিসেম্বব (১৯২১) ও মালব্য 
গান্ধীকে ২০ ডিসেম্বব (এ) এ বিষয়ে অবহিত কবলে গান্ধী বৈঠক চলাকালে আন্দোলন 
স্থগিত রাখতে অস্বীকাব করেন, তা ছাড়া পূর্বশর্ত আবোপ কবেন যে শুধু সত্যাগ্রহী বন্দী নয, 
খিলাফতী ও ফতোয়াবন্দীদেবও মুক্তি দিতে হবে ।১:* আমেদাবাদ কংগ্রেস (ডিসেম্বব 
১৯২১) বড়লাটেব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ও বোম্বাই-এব সর্বদলীয় সম্মেলন (১৪ জানুযাবি 
১৯২২)-এ গান্ধীব দল বিবোধী মনোভাব গ্রহণ করে | বডলাটের উড়ো প্রতিশ্রুতিতে গান্ধী 
বিভ্রান্ত হতে রাজি ছিলেন না, তা ছাড়া খিলাফতী বন্দীদের ত্যাগ কবতেও তিনি রাজি 
ছিলেন না। বডলাটের চিঠিপত্র থেকে আমি প্রমাণ করেছি মালব্যাদি নরমপন্থীবা গান্ধীকে 
রাজি করাতে পারবেন কি না সে বিষয়ে তাঁব সন্দেহ ছিল । গান্ধী অবাজি হলে নবমপন্থীরা 
বিরক্ত হয়ে সরকারের পক্ষ নেবে, এমন কৃট কৌশলও থাকতে পারে ।৯*৫ পরে 


ভারতসচিবকে তিনি স্পষ্ট আশ্বাস দেন, “আমি সংস্কার (১৯১৯) ব্যাপকতর কবতে চাই না, 
১১২ 


কারণ তার সময় আসেনি--এ ধরনের ঘোষণা করার আগে আমি বৈঠক শুরু করতাম 
নাঃ: 

শুধু মডারেটদের নয়, মুসলিমদেরও তিনি পক্ষে নিয়ে এসেছিলেন । প্রথম থেকেই তাঁর 
ও গান্ধীর লড়াই চলছিল কে মডারেটদের স্বপক্ষে আনতে পারবেন । দ্বিতীয় লড়াই চলছিল 
ব্যাপকতব মুসলিম সমর্থন নিয়ে । পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ও বাংলায় মুসলিমরা দলে 
দলে অসহযোগ আন্দোলনের শামিল হযেছিল। আলি ও আজাদের ডাকে আলিগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়েব সাতশত ছাত্র বেরিয়ে গিয়ে জামিয়া মিলিয়া স্থাপন করেছিল । কুটিল 
ব্যবহারজীবী রিডিং বুঝেছিলেন এসব সত্বেও হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীব ভিত্তি দুর্বল 1১৪" মে 
মাসে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ছ-বার সাক্ষাৎকার হয় | সে সময় মহম্মদ আলির মাদ্রাজে প্রদত্ত 
হিংসা-উদ্দীপক বন্তৃতাবলী গান্ধীব সামনে তুলে ধরেন তিনি । আলি নাকি ভারত 
আক্রমণকারী আফগানদেব সাহায্য কবতে চান | ভালমনে গান্ধী আলিকে দুঃখপ্রকাশ করতে 
বা উক্তি অস্বীকার করতে বলেন । আসলে গান্ধীকে দিয়ে আলিকে ক্ষমা চাইয়ে নিয়ে 
উভয়ের মধ্যে তেথা হিন্দু ও মুসলমানেব মধ্যে) ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি কবেন তিনি । 
বিডিং-এব পুত্র পিতার লেখা এক সমসাময়িক পত্র প্রকাশ কবেছেন তাতে বিডিং-এর 
উদ্দেশ্য দিনের মত পবিষ্কার | তিনি লিখেছেন, “যদি মহম্মদ আলি গান্ধীর কথা শোনেন, তা 
হলে জনচক্ষে তিনি হেয হবেন, নেতারূপে দুর্বল হবেন এবং তাব ফলে বর্তমান শাস্তি 
বিঘ্কাবী (খিলাফতী) আন্দোলন প্রশমিত হবে 1১৪৮ হলও তাই । ত্ুদ্ধ আলি বললেন, 
তিনি কোন ক্ষমা চাননি, গান্ধীব পবামর্শ নেন, “701 00 ৪৮০1 70105800110) 9010 
91199 চ]17)00 51751010101) 210. 11] 19211100191 00 [07056 10 0817017) 0001 ৮19 
11956 110 10817501791 1910105 2110 217010151 11117011115 2110 79510900007 0০ 
০0119988702 ৪170 1990975 ৪৮109. মন্টেগুকে রিডিং জানাচ্ছেন, এ জন্য মুসলমানরা 
গান্ধীব ওপব বিবক্ত এবং হিন্দুরাও গান্ধীকে দোষ দিচ্ছে ।”১৪৯ তিক্ততা এড়াবাব জন্য 
কবাচীতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে যোগ দিলেন না! গান্ধী । 

আব এক চাল চাললেন রিডিং । কবাচীতে শবিযতের নামে মুসলিমদের সৈন্যদলে 
যোগদানে বিরত থাকতে আহান জানান আলিরা' এবং পবে স্বয়ং গান্ধী সকল সম্প্রদায়ের 
লোকদেব শুধু সৈন্যদল নয়, সরকাবী চাকরি ছাড়তে বলেন । অথচ এই অপবাধে ১৪ 
সেপ্টেম্বব আলিদেব আটক কবা হয় এবং গান্ধীকে অব্যাহতি দেওযা হয | গান্ধীব ব্রিচি 
বক্তৃতা (১৯ সেপ্টেম্বব) পডে রিডিং-এব মনে হয় খিলাফতীদেব সন্দেহ নিরসনেব জন্য 
তিনি কারাবরণ করতে চাইছেন ।১৫০ শুধু যে যুববাজের আগমনেব পবিপ্রেক্ষিতে কিডিং সে 
ঝুকি নিলেন না তা নয, পাবস্পবিক সন্দেহ বাডানোও তাঁব উদ্দেশ্য ছিল । 

মুসলিমদেব আন্দোলন থেকে সবিষে নেবাব জন্য রিডিং তুবস্কেব প্রতি সহানুভূতি 
জানাতে ভারতসচিবকে বাবংবার অনুবোধ জানিয়েছিলেন | মহম্মদ সাফির মত নেতারা 
তাঁকে ধবেছিলেন তুবস্কেব সঙ্গে একটা সম্মানজনক সন্ধি কবা হোক । সাফি তাঁর ২ 
নভেম্বরের প্রতিবেদনে বলেন যে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করলে, স্মান্না ও থ্রেস তুরস্ককে ফিরিয়ে 
দিলে ও পবিত্র তীর্থগুলি খলিফার হাতে তুলে দিলে তাঁবা অসহযোগ আন্দোলন থেকে 
মুসলমানদের নিবৃত্ত করতে পারবেন, অন্তত স্ববাজপন্থী ও খিলাফৎপন্থী মুসলিমদেব মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবেন । রিডিং সাফিকে পুরো সমর্থন করেন ।*১ ১৯২২-এর ২৮ 
ফেব্রুয়ারি এই মর্মে বিশেষ তারবাতাঁও পাঠায় ভাবত সরকাব । মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর 
সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ এই তারবার্তা প্রকাশেব অনুমতি আদায় করেন রিডিং । 
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বড়লাটের চাল না বুঝে অনুমতি দেবার জন্য পালামেন্টে হৈ চৈ বাধে ও ভারতসচিব 
মণ্টেগুকে পদত্যাগ করতে হয় । তাতে রিডিং-এর আরও সুবিধা হয় । মুসলমানদের তিনি 
বোঝাতে চান তাদের স্বার্থরক্ষায় ভারত সরকার কত সজাগ, এমনকি 
আত্মত্যাগে পরাসুখ নন । পরবর্তী ভারতসচিব পীলকে লেখা চিঠিতে রিডিং-এর মনস্তত্ 
প্রকট 1১৫২ ফলও হয় আশামত | দক্ষিণগন্থী সাফি ও বামপন্থী বারি এবং মোহনি তাঁর 
ফাঁদে পড়েন । বারি তখুনি খিলাফৎ আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক 
বন্দীদেব তিন চতুর্থাংশ ছিল মুসলিম ' তাদের বাগে আনতে পারলে অসহযোগ আপনি 
স্তিমিত হয়ে আসবে-_এ ধাবণা সত্য প্রমাণিত হল। আর একটা লক্ষণীয় 
ব্যাপাব_ গান্ধীকে এতদিন গ্রেফতাব কবা হয়নি, কিন্তু তাববার্তা প্রকাশের ঠিক দু দিন পরে 
তাই কবা হল । তখন তীর নূতন কবে আন্দোলন গডাব শক্তি ছিল না । রিডিং-এর ভাষায়, 
গান্ধীকে তিনি “কাঁটাব মুকুট”ও পবতে দিলেন না। 
তবে বড়লাটেব কুটনীতিই আন্দোলনেব ব্যর্থতার একমাত্র কাবণ নয | নেহরু বাবদোলি 
সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করলে গান্ধী উত্তব দেন, “আমি তোমাকে নিশ্চিত ভাবে বলছি যে 
আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার না করলে আমবা অহিংসাব পরিবর্তে হিংসাত্বক সংগ্রামই 
চালাতাম ।”৫ জওহরলালেব প্রশ্ন তবু থেকে যায়-__ যদি চৌবিচৌবাব মত অসংলগ্ন 
কোন ঘটনাব জন্য আন্দোলন বন্ধ কবতে হয, তবে ভাবত সবকার এমনি ধবনেব হিংসাত্মক 
ঘটনা ঘটিয়ে ভবিষাতেব যে কোন আন্দোলনের মহডা নেবে | সংশয় থাকা সত্ত্বেও তিনি 
গান্ধীর সিদ্ধান্ত মেনে নেন-_ কিন্তু সন্ত্রাসবাদীবা পুবাতন পন্থা ফিরে যায় । দাশ ও মতিলাল 
হতাশ হযে অসহযোগ আন্দোলনকে বিধানসভাব অভন্তবে নিযে যেতে চান | আলিদেব মত 
উগ্র খিলাফতীবা গান্ধীব প্রতি আস্থা হাবান এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার শিকার হন। 
মালব্য, লাজপৎ ও শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ কিছুটা মৌলবাদী হিন্দু নেতা সংগঠন, শুদ্ধি প্রভৃতিব 
মাধ্যমে হিন্দু শক্তি জাগ্রত করতে গিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন। 
পশ্চাদপসবণের হতাশা কোহাট ও কলকাতায বীভৎস দাঙ্গাব বপ নেষ। 
প্রশ্ন উঠেছে, অসহযোগেব সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত কবে গান্ধী কি ঠিক কাজ 
কবেছেন ? মুশিকল হাসানের বি011009115যা) 800 00201011191] 20111105110 17019 
গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য | সাফি, আগা খাঁ, জিননা প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
বিশ্বাসী নেতাদেব অনুচরগণ ছিলেন সংখ্যায স্বল্প । তাঁবা খিলাফৎ নিযে 
মাতামাতির বিরোধী ছিলেন । অন্যদিকে গান্ধী চান বৃহত্তব মুসলিম সমাজকে পক্ষে আনতে 
এবং বারি, আনসাবি, আলি ভ্রাতুদ্ব, আজাদ প্রমুখকে যোগসূত্র রূপে ব্যবহাব কবতে । কিন্তু 
তাঁদের সঙ্গেও মুসলিম জনসাধারণেব প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না বলে তাঁরা বাধা হন মৌলবাদী 
এবং স্থানীয প্রভাব সম্পন্ন মোল্লা, মৌলভিদেব সাহাযা নিতে । পাশ্চাতা শিক্ষা ও বাত্তিব 
ঠেলায এবা ক্রমশ পিছু হটছিল। এখন সহসা প্রথম সাবিতে ফিবে আসাব ডাক পেল 
তারা । মুশিরুল দেখাচ্ছেন ১৯১৮ থেকে কিভাবে তাবা লীগ নেতৃত্ব দখল কবাব চেষ্টা 
চালাচ্ছিল । তাদেব 'মুত্তাফি কা ফতোয়া” সব মুসলমানকে অসহযোগ আন্দোলনের শামিল 
হতে নির্দেশ দেয় । জিহাদ ও হিজবৎ তাদেরই পরিকল্পনা । কোবানেব আয়াত থেকে 
বাবংবার উদ্ৃতি, জিহাদ ঘোষণা, কাফেব হত্যাব আহন শ্রদ্ধানন্দেব ভাল লাগছিল না। 
গান্ধীকে জানাতে “মহাত্মাজী হাসলেন আব বললেন, 'এ সব ব্রিটিশ আমলাদের সম্বন্ধে 
প্রয়োগ কবা হচ্ছে । উত্তরে আমি বললাম, “এতে অহিংসার আদর্শ ক্ষুগ্ন হবে এবং ভাঁটার 
ঢল নামলে মৌলভিরা এসব হিন্দুদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ কববে" 1” শ্রদ্ধানন্দের আশঙ্কাই সত্য 
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গান্ধী ভুলে গিয়েছিলেন যে ভারতীয়দের পক্ষে খলিফার রাজনৈতিক পুনবসিন 
অপ্রাসঙ্গিক । তাঁর বক্তব্য-_ “আমি যদি ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপারে আগ্রহী না হতাম 
তা হলে অস্ত্রীয় বা পোলদের মতই তুকীদের মঙ্গলে আমাব আগ্রহ থাকত না | "কিস্তু আমি 
যদি মুসলমানকে আমার ভাই মনে করি তবে তার বিপদের দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করাই 
কর্তব্য-_অবশ্য যদি তাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত মনে হয় ।”৯৫৪ মুসলমান ভাই হতে পারে, 
সেভাবে দেখাই বাঞ্থনীয় । কিন্তু তার খিলাফতী দাবি কতটা ন্যায়সঙ্গত বিচার করবে 
তুরক্কের মুসলমান, ভারতের হিন্দু নয়, এমনকি মুসলমানও নয় | কিভাবে খিলাফতী প্রচার 
উনিশ শতক থেকে কাজ করছিল সে বৃত্তাত্ত আগেই দিয়েছি । আলিরা এ বিষয়ে নিঃস্বার্থও 
ছিলেন না । আলি ও আজাদেব মনস্তত্বও তকাতীত নয় । “কমরেড' পত্রিকায় (২১ জুন 
১৯১৯) মহম্মদ আলি লেখেন, “মুসলমানেব সহানুভূতি তার ধর্মের মতই ব্যাপক | ইসলাম 
তাকে যে আদর্শ দিয়েছে জাতি বা দেশের জন্য সে তাকে বিসর্জন দিতে পারে না।” 
“'আলহিলাল'-এ (২৩ অক্টোবর ১৯১৯) আজাদ লেখেন, “মুসলিমদেব এঁক্যচেতনা সীমাবদ্ধ 
ভৌগোলিক বা জাতীয় সত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি | তা মানুষের তৈবি সব বাধা লঙ্ঘন 
করে ।""ইওরোপ “জাতি' বা “্ঘদেশ' ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে, মুসলিমবা আত্মচেতনতার 
প্রেরণা পা শুধু ঈশ্বব ও ইসলাম থেকে ।'এর সোজা অর্থ__ভারতের মত বহু ধর্মবিশিষ্ট 
দেশে কোনো রাজনৈতিক সংহতি সম্ভব নয়, কেবল ধর্মীয় যুক্তবান্ট্র (50678010. 01 
£৭11])3) স্থাপিত হতে পারে | তাঁদের কাছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জিহাদের বিকল্প ছিল 
দার-উল-হাবব্‌ থেকে হিজরৎ | 
'মসলা-ই-খিলাফত গ্রন্থে আজাদ লেখেন, আল্লার বিধানে একাধারে রাজনৈতিক ও 
ধর্মী সবাধিনায়ক খলিফাই 'উম্মা-সংহতির কেন্দ্র | কিন্তু “ইযংটার্ক', আরব ও আরমেনীয 
মুসলিম আন্দোলন পর্যালোচনা করলে মনে হয় সব মধ্যপ্রাচ্যস্থ মুসলমান খলিফার 
একাধিপত্য পছন্দ করত না । প্যান-ইসলাম মতবাদ 'শত্রুব শত্রু মিত্র এই কৌটিল্যনীতি 
অনুযায়ী কংগ্রেসেব মিত্র হতে পারে কিন্তু তার অবশ্যস্তাবী পরিণতি মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ । 
তা ছাড়া খিলাফত আন্দোলন ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিস্তি নিয়ে আদৌ মাথা 
ঘামায়নি- মুসলিম চাষী, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সকলেই ওঁপনিবেশিক শোষণেব শিকাব এমন 
চেতনা জাত কবার প্রয়াস লক্ষিত হয় না। এইসব কারণে মুসলিম মানসে অগ্রাধিকার 
পেয়েছে ভাবতীয়তা নয়, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাও নয়, ইসলামধর্ম । এ যেন 
এক প্রতিধর্মযুদ্ধ (০071769:-055809) | এর ফলে মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গি গডে ওঠেনি, সন্কীর্ণ অতীতমুখী মৌলবাদই জোরদাব হয়েছে ।১৫* একা তিলক বা 
লাজপৎ নয়, খলিকুজ্জমানও একে সময়ের বিপবীত স্রোতে ভাসা বলে মনে কবতেন । 
টয়নবির ভাষায়, এও এক ধরনের ৪1018357. | চরমপন্থী আন্দোলন কালে হিন্দুদেব মধ্যে 
যে মিথ্যা জাতি ও বর্ণগর্ব, যে আর্ধত্বাভিমান জন্মেছিল, খিলাফৎ আন্দোলন যেন মুসলিম 
মুকুরে তারই প্রতিবিম্ব ৷ বৈদেশিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা মহাত্মা গান্ধীকে খিলাফতীদের 
সম্বন্ধে এক মিথ্যা ভাবালুতায় আবিষ্ট করেছিল । কামাল আতাতুর্কেব অভ্যুদয় সম্বন্ধে তিনি 
(অনেকের মত) অনবহিত ছিলেন । বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে এমন অজ্ঞতার পরিচয় তিনি 
১৯৪২ সালেও দেবেন | 
তবে তাদের অহিংসা সম্পর্কে তীর যথেষ্ট সংশয় ছিল ।১৫, এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় 
খিলাফৎ কমিটির সভায় (১-৩ জুন ১৯২০), কলকাতা ও নাগপুব কংগ্রেসে বারবার অন্যান্য 
১১৫ 


হিন্দু নেতার সংশয় প্রকটিত হয়েছে । অসহযোগী হিন্দুদের অনেকেই কৌশলগত সাময়িক 
কারণে খিলাফতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল । কিন্তু মহম্মদ আলির মনও নির্মেঘ ছিল না। 
তাঁরই ভাষায়, “আমি, শৌকত ও গান্ধী একই অহিংসা মঞ্চে দাঁড়িয়েছি-গান্ধী নীতির জন্য, 
আমরা চাল হিসেবে 1” আজাদেব চিন্তাধারা অনুরূপ খাতে বইত । এপ্রিল (১৯২১) মাসে 
মহম্মদ আলি বলেছিলেন, আফগানরা ভারত আক্রমণ করলে মুসলিমরা তাদের সঙ্গে যোগ 
দেবে (অবশ্য যদি তারা ভারতকে স্বাধীন করতে আসে ও ফিরে যায়) । ১৯২১-এর জুনে 
বারি বলেন, “আমরা সবসময় অহিংসা নীতি মানব এরকম কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি 1৮৯৫৮ 
গ্রামে গ্রামে জেহাদ ঘোষণা বা সেনাবাহিনীতে যোগদান 'হারাম' ও যোগ দিলে তাদের 
মুসলিম আদালতে বিচার হবে করাচী সম্মেলনে এই মর্মে নাদনির প্রস্তাব এবং আলিদের 
সমর্থন গান্ধীর পছন্দ হয়নি | মোপলা বিদ্বোহ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আবও তিক্ত কবে । এ 
সময় মোহনি বলেন, হিন্দুরা সবকারের সঙ্গে ষডযস্ত্ব করছে , বারি বলেন, জোর কবে কোন 
হিন্দুকে মুসলিম করা হয়নি । বলা বাহুল্য মালব্য ও মুঞ্জে কেউ তা মেনে নেননি । 
আমেদাবাদ কংগ্রেসে উগ্রপন্থী মোহনি অহিংসানীতিকে সোজা চ্যালেঞ্জ জানান | লীগের 
অধিবেশনে একই কাজ করেন আজাদ শোভানি । আনসাবি, আজমল খাঁ ও সৈয়দ রাজা 
আলি উগ্রপন্থীদের কোনমতে ঠেকান | বারদোলি প্রস্তাব কংগ্রেস ও খিলাফৎ জোটে 
মরণাঘাত আনে । 

খিলাফৎ প্রসঙ্গে পোল্যাক, আ্যানড্রুজ ও রবীন্দ্রনাথেব আপত্তি স্মবণীয | পোল্যাক 
লেখেন, “27 710179207017770 41175 110151101210810077) 01 [519 15 
00771201...151217) 15 9. ৮৮০110. 091059710 08 10115101 12177)015619515 105 21] 
00167 199019195.,১১৫৯ আযনড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, ণ্ঘু আহ 0৮185917791 
৪178101155 81108801)919 270 10 95758 10 10186 10181179121 021779270 (101 21) 
01101081) 21701017165) 0010 90721 001 10106 51:001700 01001 1176 11701217 
08109110101 17)0879611051)08. রোলার ডাযেবিতে পাই রবীন্দ্রনাথের মতে 
5021001)] 125 1701 %/0711175...101 [108 011111% 01 11)019 10111 101 [106 10710 
8170 60706 01 ]151917).+১৬০ স্বরাজেব সুলভ সম্ভাবনায় ও আশু ফলের আকাঙক্ষায 
হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ভোলা ঠিক হযনি | সমস্যাব সমাধান- হিন্দু ও মুসলমানকে 
আপন আপন মানসিক অববোধ কেটে বেবিয়ে আসতে হবে | “বিশেষ প্রয়োজন না 
থাকলেও হিন্দু নিজেকে মাবে, আর প্রযোজন থাকলেও অন্যকে মাবতে পারে না। 
মুসলমান বিশেষ প্রযোজন না ঘটলেও শিজেকে দৃঢভাবে বক্ষা করে, প্রযোজন ঘটলে 
অন্যকে বেদম মার দেয"আসল কারণ তাদের সমাজেব জোব আছে, হিন্দুব নেই 1৮৯১ 
হিন্দু ও মুসলমানকে শুধু মিলতে হবে না. সমকক্ষ হতে হবে । হিন্দুকে বদলাতে হবে 
অনুদার সামাজিক আচাব, মুসলমানকে কবতে হবে অসহিষ্ণ ধর্মমতকে সহনশীল |১৬২ 
কতখানি দূরদৃষ্টি থাকলে বোঝা যায় জোডাতালি দেওয়া বাজনীতি স্বরাজ আনতে পারবে না 
আর “বিদেশী বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে এমনকি স্বদেশী বাজা হলেও দুঃখদহনেব 
নিবৃত্তি হবে না।” আজ আমবা মর্মে মর্মে এই খধিদৃষ্টিব সত্য উপলব্ধি করছি । 

রজনী পাম দত্তকে অনুসবণ করে একদল বামপন্থী গান্ধীকে “বিশ্বাসঘাতক আখ্যা 
দিয়েছিলেন | তখনকার ছাত্রনেতা শ্রীপদ ডাঙ্গে ও বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমদ অনেকটা একমত পোষণ করতেন |১৬৪ দত্তের মতে 


অসহযোগ আন্দোলন প্রা সফল হয়েছিল এবং সরকাব ভয় পেয়েছিল । প্রমাণস্বরূপ তিনি 
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ভারতসচিবকে প্রেরিত বোশ্বাই-এর ছোটলাটের এক তারবাতাঁর উল্লেখ করেছেন । দু দুবার 
বারদোলি সত্যাগ্রহ পিছিয়ে দিয়ে এবং শেষবার চৌরিচৌরায় পুলিশ হত্যার অজুহাতে তা 
প্রত্যাহার করে গান্ধী জনগণ, বিশেষ করে কৃষক শ্রেণীব প্রতিঃবিশ্বাসঘাতকতা করেছেন । 
বারদোলি প্রস্তাব পুঙ্থানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কবে 'তিনি দেখিয়েছেন যে তাব কয়েকটি অনুচ্ছেদ 
নিশ্চিতরূপে জমিদার শ্রেণীব অনুকূল ও কুষক শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী | গুণ্টুব ও 
উত্তরপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন স্থগিত বাখাব অভিযোগও আনা হয়েছে । জ্ঞান পাণ্ডের 
মতে যখনই কৃষক আন্দোলন অহিংসাবাদী কংশ্রেসেব শূঙ্বলা ভেঙে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চবর্গ 
(তথা বর্ণ) ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তখনি গান্ধী কঠিন হস্তে রাশ 
টেনে ধবেছেন | যে বামবাজ্যেব স্বপ্প তিনি জাগিয়েছেন তাব পথ প্রস্তুত কবতে গেলেই 
তিনি নিজে বাধা দিয়েছেন । 
বাইবে থেকে দেখলে গান্ধী ও তাঁব শিষ্যদের উচ্চবর্গের মুখপাত্র বলে মনে হবে । স্থানীয় 
শোষক শ্রেণীব বিবোধিতা কবলেই তাঁবা অহিংসার বাণী শুনিয়েছেন । নেহককেও বাদ 
দেওযা যায না । কিন্তু একটু গভীবে গেলে গান্ধীব আপত্তিব কারণ বোঝা যাবে | তিনি এক 
নতুন ধবনেব সংগ্রাম চেযেছিলেন যাব নৈতিক চবিত্র অহিংসা দাবি করে । দ্বিতীযত, ভুললে 
চলবে না সে সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রাম নয়, জাতীযতাবাদী সংগ্রাম । যে মুহুর্তে তা 
শ্রেণীসংগ্রামের কপ নেবে (যদি নেয, কাবণ মার্কস্‌ ও লেনিন যে সব পূর্ব শর্ত নিধবিণ 
কবেছিলেন ভাবতে তা উপস্থিত ছিল না) সেই মুহূর্তে তার জাতীয়তাবাদী এঁক্য ভেঙে 
যাবে । সেই বনহুধাবিভক্ত আন্দোলন অচিরে মাংস্যন্যায়ে পরিণত হবে ও তাব বিরুদ্ধে 
দাঁডাবে শুধু উন্নততব অস্ত্রসম্ভাবে সজ্জিত শাসকদল নয, সুসংহত দেশীয উচ্চবর্গ, কাবণ 
উভয়ের মধ্যে স্বার্থেব গাঁটছডা বাঁধা | পিটার বীভূস উত্তবপ্রদেশের “আমন সভা'র উদাহরণ 
দেখিযেছেন । আন্দোলন প্রথমে তীব্রতর বপ নিলেও তা অচিবে পরাভূত হবে এবং 
ভবিষ্যতে নতুন কবে সংঘবদ্ধ হবার আশাও বিদ্বিত হবে পারস্পরিক সন্দেহেব ফলে। 
মুশকিল হল, বামপন্থীরা গান্ধীব উদ্দেশ্য ও উপাষে বিশ্বাস করেননি, তাঁবা গান্ধীর 
আন্দোলনকে আপন বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌছবার কাজে লাগাতে চান । গান্ধীর কাছে অহিংসা 
একটা সুবিধাবাদী কৌশলমাত্র নয় । যখন যেখানে হিংসা মাথা চাড়া দিয়েছে (যেমন 
যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বোম্বাইতে) তিনি প্রতিবাদ করেছেন । এই কারণে আলি ও 
মোহনিব সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমেছেন তিনি । চা-বাগানের কুলি ধর্মঘটে তাঁব আপত্তি ছিল । 
বাবা রামচন্দ্রেব দলেব বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করেননি । চৌবিচৌবাই প্রথম হিংসাত্মক ঘটনা 
নয__তা “উটের পিঠে শেষ খড়ের বোঝা 1” দুবাব বাবদোলি আন্দোলন পিছিষে দিয়ে, 
গুণ্ুরেব কৃষক আন্দোলন স্থগিত রাখতে বলে, আপন মনোভাব তিনি জানিয়েছিলেন । 
সহিংস কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি দিতে চাননি । তিনি বুঝেছিলেন কোথাও 
মালাবারের মত হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ বাধবে, কোথাও £গুণুরের মত, ব্রাহ্মণে-অব্রান্মণে 
কোথাও, বিহারের মত,কাযস্থ-ভূমিহারে বা উচ্চশ্রেণী ও গোয়ালায | গভীর দুঃখে তিনি 
বলছেন, “এখন সত্য সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি আরও গভীর হয়েছে । এক বছর আগে যা 
ছিল এখন তা থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়েছি আপন ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে ৮ 
বামপন্থী সমালোচকরা আসলে চাইছিলেন ১৯১৭ সালের এপ্রিলের পর লেনিন যেমন 
স্বৈবাচারবিরোধী বুজোয়া-গণতাস্ত্রিক আন্দোলনকে সামস্ত-বুজেয়াবিরোধী সর্বহারা বিপ্লবের 
সঙ্গে যুক্ত (69165500979) করেছিলেন, গান্ধীও তেমনি সাম্রাজ্যবিরোধী রাজনৈতিক 
আন্দোলনকে সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করুন| ভাঙ্গে লিখছেন, “11119 ০: 
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£1০0019 0901990 00 7091100110966 10 0189 10955 18501016010121% 10108720017) 
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1077:070617 ৮501151715 01955 90001) 1) 001008$.+, কিন্তু ১৯২০-২২-এর ভারতবর্ষের 
বাস্তব পরিস্থিতি কি ১৯১৭-এর রাশিয়ার অনুরূপ ছিল ? চাইলেও কি গান্ধী লেনিনের 
ভূমিকা নিতে পারতেন £ পারলেও কি সফল হতেন ? প্রথমত, গান্ধী লেনিনের ভূমিকা 
নিতেই চাননি, লেনিন কি করছেন তা জানতেনই না । তাঁর এঁতিহাসিক ভূমিকা স্থির করে 
দিয়েছিল তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন (যা মার্কসবাদ নয়), দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুদ্ধোত্তর ভারতের 
পরিস্থিতি, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের টানাপোড়েন, অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত সমীকরণ ও মডারেটদের যতদূর সম্ভব হাতে রাখার প্রয়োজন | দ্বিতীযত, সফল 
তিনি হতেও পারতেন না । রূশসমাজে শ্রেণীভেদ স্পষ্টতর তো ছিলই, উপরস্ত জাতি, বর্ণ, 
ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধ এত তীব্র ছিল না । ব্রিটেনও ভারত সরকার জারতস্ত্রের মত দুর্বল, 
হতোদ্যম, লক্ষ্যহীন ছিল না। বারংবার পরাজযে জারতন্ত্র লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন 
হয়েছিল । তার কোষাগার ছিল শুন্য, আমলাতন্ত্র বুদ্ধিতে দেউলিয়া, সৈন্যবাহিনী পলাতক । 
অন্যদিকে ব্রিটেন বিজেতার আত্মবিশ্বাস বলীয়ান, সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভাবে সমৃদ্ধ, উপনিবেশেব 
কল্যাণে বিস্তবান | বোম্বাইয়ের লাটেব একটা সাময়িক দুর্বলতাকে দত্ত যে জোর দিয়েছেন, 
রিডিং-এর কাগজপত্র পড়লে তা দিতেন না। অপরদিকে গান্ধীর পেছনে না ছিল শ্রমিক 
সংগঠনের নেতৃত্ব (সংগঠন তখন সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে), না সোভিয়েতের মত সংস্থা, না 
সৈন্যবাহিনীর বড় একটা অংশ | এমনকি ভারতের সব অঞ্চলেও কৃষক বিদ্রোহ দেখা 
দেযনি | সংখ্যায় বিপুল হলেও ধনী, মাঝারি, ছোট. প্রান্তিক, ভূমিহীন_ নানা উপশ্রেণীতে 
বিভক্ত ছিল তারা, ভাষা জাতপাত সম্প্রদাযের বিরোধে বিদীর্ণ ।.তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে 
বামপন্থীদের চেয়ে গান্ধী বেশি জানতেন, তাই বেশি ভরসা করেননি । প্রথব অস্ত্দৃষ্টিসম্পন্ন 
লেনিন এসব ভেবেই গান্ধীব ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন আর একদা-সন্ত্রাসবাদী 
মানবেন্দ্রনাথ রায় ভাবতে চাননি বলে গান্ধীকে ৭51181005 110 00100191 
[5%1$91150” আখ্যা দিয়েছেন,১৬ আর “ইমৃপ্রেকর' ও “ভ্যানগার্ড' পত্রিকায় 
বুজেয়ার মুখপাত্র বলে অভিহিত করেছেন । 

তবে অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধী কয়েকটা শিক্ষা নিতে পারতেন । প্রথমত, দীর্ঘ 
প্রস্তুতি ছাড়া অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না । বহু পরীক্ষার পর তাঁর নিজ 
জীবনে যা ধর্মে (বদ্ধমূল বিশ্বাসে) পরিণত হযেছে, সাধারণের জীবনে তা একদিনের নির্দেশে 
বা এক বছরের পরীক্ষায় সফল হবে এমন আশা সন্তদের পক্ষেই সম্ভব । রবীন্দ্রনাথের মনে 
সংশয় ছিল (শরৎচন্দ্রেব ছিল না)। বারবার আইন অমান্য পিছিয়ে দিয়ে গান্ধী আপন সংশয় 
প্রকাশ করেছেন । কৌশলেব দিক দিয়েও এটা ভুল । দ্বিতীয়ত, বণিকদের খেয়ালখুশি দান 
এবং মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙক্ষী নেতৃত্ব ব্যবহার করে ছাত্রদের দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন 
চালানো যায় না। বৃহত্তর জনসমাজের সমর্থন আবশ্যিক | কলকারখানার শ্রমিক সংখ্যা 
নগণ্য ছিল বলে কৃষকদের আন্দোলনের শরিক করতেই হবে । কিন্তু তাদের দুঃখদুর্দশার 
পরোক্ষ কারণ পরাধীনতা বা ওঁপনিবেশিক শোষণ এসব তত্ব বোঝাতে সময় লাগে। 
দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, কর বা খাজনার চাপের মত প্রত্যক্ষ সমস্যার স্থায়ী সমাধান (যেমন,ভূমি 
হস্তাস্তর, সেচ, সহজলভ্য কৃষিধণ)-এর প্রতিশ্রুতি না পেলে তারা সুপরিচিত শোষক 
শ্রেণী-_-জমিদার ও মহাজনকে আঘাত হানবেই। * ফৈজাবাদে গান্ধী 
বলেছিলেন-_“জমিদাররাও দাস, আমরা তাদের সঙ্গে লড়তে চাই না ।” এ কথা কৃষকরা 
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বুঝবে না । গণ-আন্দোলন অনেকটা ভূমিকম্প, অগ্নুতৎপাত বা জলোচ্ছাসের তুল্য-_-তা 
ভালোমন্দ বিচার না করেই সংহার করে | এই অন্ধ শক্তিকে চালনা করে মানুষের দৈনন্দিন 
£খের পুঞ্জীতৃত তাড়না । তার সুযোগ নেয় কিছু স্থানীয় নেতা, যারা জমিদারের সামাজিক 
প্রভুত্ব বা আর্থিক প্রতিপত্তিতে ঈষতির ৷ তাদেব ব্যক্তিগত আক্রোশ সামাজিক কুসংস্কার ও 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উত্তেজিত কবে আন্দোলনকে বিপথে নিয়ে যায । উন্মত্ততার শেষে 
আসে হতাশা-_যা মানুষকে দেহ মন আত্মা সব দিক থেকে দুর্বল কবে । বন্যার জল সবে 
গেলে দেখা দেয় পারম্পবিক সন্দেহ ও ভয়ের পঙ্ককুণ্ড ৷ মালাবাবের কথা ধরা যাক । 
[755001) 10৮61076111 17) 678]৪-ব দ্বিতীয খণ্ডে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দুদের 
সংখ্যা ৯০০ বলা হয়েছে । অত অল্প হযতো নধ | রবার্ট হার্ড গ্রেভেৰ মত একে “সামাজিক 
প্রতিবাদ” বলে উডিযে দেওযা উচিত হবে না 1১১১ সন্দেহ নেই দক্ষিণ মালাবারে খাজনার 
চাপ ছিল অত্যন্ত বেশি । অনেক চাষীব আসল বাগ ছিল নাধ্ুত্রি জমিদার ও নায়ার 
মহাজনের ওপর | তবু মজলিস-উল-উলেমাব মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আলমুসালিয়াবেব মত 
(নতাবা কিভাবে দবিদ্র চাষী ও ভূমিহীনদের বিপথগামী করেছে তাব বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যাবে 1১৬৭ 
গণ-আন্দোলনকে সীমাব মধ্যে রাখতে গেলে শুধু নৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশিক্ষণই 
যথেষ্ট নয, জনসাধাবণেব প্রাথমিক সমস্যাগুলির দিকেও নজব দিতে হবে । অসহযোগ 
আন্দোলনেব পব গান্ধী তাই গঠনমূলক কাজের ওপর এত জোব দিয়েছিলেন | ১৯২৩-এ 
গুণ্টুবে প্রথম বাত সমিতি স্থাপন করেছিলেন এন. জি. বঙ্গ । প্রকাশম্‌ ও কোন্ডা 
বেস্বটাপ্লাযা গোদাববী অঞ্চলে এবং বল্পভভাই প্যাটেল বারদোলিতে কৃষকদেব সংগঠিত 
করেন তাদেব বিশেষ অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে । তবু কোন সময়ই গ্রামীণ সমাজেব 
দ্বন্দেব মোকাবিলা করতে পাবেনি কংগ্রেস । জমিদারকে ছাডলেও জোতদাব ও ধনী 
কৃষককে ছাড়েনি | বিশ্বমান্দ্য, সংঘবদ্ধ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনেব বামপন্থা গ্রহণ ইত্যাদি 
কারণে সমস্যা জটিলতব হয । 
নিন্নবর্গেব প্রধান এতিহাসিক বণজিৎ গুহ কৃষকবিপ্রবীদেব সচেতনতার ওপব জোর 
দিযেছেন | তাই যদি সত্য হয়, তবে উত্তবপ্রদেশে তাবা নিজেদের কৃতিত্ব গান্ধীতে আবোপ 
করল কেন ? সুমিত সবকাব বলছেন, এর মধ্যে গুরুবাদী ভারতেব বনু হাজাব বছবের 
ংস্কার প্রকট | তা হলে স্বীকার কবতে হয তাদের সচেতনতা দানা বাঁধেনিঃপরনির্ভব ছিল । 
ধর্মের ভাষায় (0009) রাজনৈতিক মতবাদ প্রচাবেব ব্যাপাবে স্বদেশী ও অসহযোগ 
আন্দোলনের পার্থক্য বোঝাতে সরকার “পৃজা' ও “সন্্যাস-এব কথা তুলেছেন । তিলক ও 
অরবিন্দেব রাজনীতি নাকি ছিল পুজা পযাঁষেব, আর গান্ধীর রাজনীতি সন্ন্যাসের । ফুকো 
(6০০৪1) প্রমুখ স্ত্ীাকচারবাদীদেব আক্ষরিক অনুসরণে এ ধবনেব পার্থক্য রচনা অতি 
কৃত্রিম । পূজার মধ্যে কি কৃচ্ছসাধনের অঙ্গীকার নেই ? সন্যাসে ইষ্ট পূজার স্থান ? গান্ধীর 
সন্ন্যাস পলায়নী মনোবৃত্তি প্রসূতি নয | এর চালিকাশক্তি হল পৃথিবীকে নতুন কবে গড়বার 
ইচ্ছা-_77655181719হা) | বস্তুত অরবিন্দের 'স্বরাজ্য', আদিবাসীদের “চম্পা” ও গান্ধীর 
'রামরাজ্য' একই স্বপ্নেব সূত্রে গ্রথিত । নানা ব্যর্থতাব পরও গান্ধী সম্বন্ধে জনগণের আশা 
নির্মূল হয়নি ৷ এর কাবণ নাকি জনসাধারণ নিজেদেরই দোষী করেছে এবং আরও জোরে 
ঈশ্বর, ধর্ম ও গান্ধীর নেতৃত্ব আঁকড়ে ধরেছে । গান্ধীর মানসিকতার সঙ্গে এর মিল আছে, 
আবাব নেই । তিনিও গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী কিন্তু তাঁর ঈশ্বর একাধারে রুদ্র ও দক্ষিণমৃর্তি, 
মনোহর ও ভয়ঙ্কর! আর গীতাব "স্থৃতপ্রজ্ঞ' যাঁর আদর্শ তাঁর কাছে লাভালাভ, জয়াজয়। 
১১৯ 


সমার্থক | পরাজয়ই হয় নতুন অভিযানের সোপান যদি আত্মা থাকে অপরাজিত । গীতার 
দৃষ্টিতে বিচার করলে নিন্নবর্গের এতিহাসিকরা তাঁকে কিছুটা হয়তো বুঝতে পাবতেন। 


॥৮॥ 

বারদোলি প্রস্তাব কংগ্রেসের নেতাদেব মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্কে সৃষ্টি কবল । লক্ষ 
অধিবেশনে এ আই সি সি (৭-৯ জুন ১৯২২) আইন অমান্য সম্পর্কে এক অনুসন্ধানী কমিটি 
গঠন করে । এর সভ্য বাজাগোপালাচাবি, আনসারি ও কন্তুরী বঙ্গ আয়েঙ্গার__আইন 
অমান্য পুনরায় শুক করা অসম্ভব স্বীকার কবলেও কাউন্সিল-বর্জন চালিযে যাওয়া সুপাবিশ 
করেন । বিরোধিতা করেন চিত্তবঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহক, আজমল খাঁ ও ভি জে 
প্যাটেল । নভেম্বর পর্যস্ত এ বিষযে কোন এঁকমত্য হয়নি । এই পবিপ্রেক্ষিতে দাশ ও নেহক 
মূলত গান্ধী-বিরোধী মহাবান্ট্র দলের নেতা মুঞ্জে ও জযাকরের সঙ্গে আলোচনা আরম্ত 
করলেন । দাশ তখনও বন্দী । তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ কবে পাবনেলী পদ্ধতিতে শাসন 
সংস্কার বানচাল করার প্রস্তাব মতিলালের কাছে পাঠালেন । তাঁব দূত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 
কলকাতা এ আই সি সি-তে নেভেম্বব ১৯২২) মতিলাল-আনীত উক্ত প্রস্তাব সমর্থনও 
করলেন । কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং গয়া কংগ্রেসে গান্ধীব দল জিতলে 
কংশ্রেস নিবচিন-পন্থী (0070-017977691) ও নিবচিন-বিবোধী (7)0-017917521) উপদলে 
বিভক্ত হয়ে যায়| গযা কংগ্রেসের সভাপতি দাশ পদত্যাগ করেন এবং ১৯২৩-এর ১ 
জানুয়ারি মতিলাল নেহরুর সঙ্গে কংগ্রেস-খিলাফৎ-স্বরাজ পাটি স্থাপন ঘোষণা করেন । এ 
দল তাঁর ভাষায় «& 081৮ %510010 005 0071875955১ 2100. 93 32001) 21717705578] 
0901 07৪ 001187595.৮ কংগ্রেসের নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন কবা হল, খিলাফতীদের 
পক্ষে রাখার জন্য বিদেশী পণ্য, বিদ্যালয় ও আদালত বযকট এবং গঠনমূলক কর্মসুচি বহাল 
রাখা হল, শেষ অস্ত্রদপে আইন অমান্যও বইল | তাঁদেব মতে আইন সভায যোগদান আইন 
অমান্যের নীতিকেই ভেতর থেকে সাহায্য কববে 1১৮৮ দাশেব ভাষায . *]%)6 01215 
57100855181 0০9৮০০0 0£ [1)5 (০0010011515 2111)61 [0 09110. (112]1) 01) 8. 
[1)21017521 5111091016 00 54212] 01 10 9170 (10617) ৫0171915061.” দাশ হলেন 
দলের সভাপতি, মতিলাল-_সম্পাদক | 

এ ব্যাপারে দাশের পাশে দাঁড়ালেন যুগাস্তর দলের বিপ্লবীবা | বি. পি সি. সি-তে 
ঢুকলেন ভূপতি মজুমদার, সত্যেন মিত্র, বিপিন গাঙ্গুলী, গোপেন বায়, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী ও 
মনোরঞ্জন গুপ্ত । এ. আই. সি সি-তে গেলেন অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, উপেন ব্যানার্জী, বিপিন 
গাঙ্গুলী ও সত্যেন মিত্র | গোয়েন্দা বিভাগেব মতে দাশের সঙ্গে যুগান্তর বিপ্লবীদের চুক্তি হয় 
যে তারা সহিংস আন্দোলন শুরু করলেই স্বরাজ পারি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে । সত্যেন 
মিত্র ও সুভাষ বসু হন স্বরাজ পার্টির সচিব ।১১ প্রথমে অনুশীলন দল দূরে থাকলেও তার 
মুখপত্র “শঙ্খ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের “বিজলী” ও “আত্মশক্তি' গান্ধীর সমালোচনায় কঠোর 
হয়ে ওঠে । উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “উনপঞ্চাশী” সেই সময়কার গাস্ধী-বিরোধী সুব 
চমঞ্স্ার ধবেছে। গোয়েন্দা বিভাগের মতে ১৯২৩-এর জানুযারিতে, দাশের অনুগামীদের 
সংখ্যা খুব বেড়েছিল।১০ এর একটা কারণ “আনন্দবাজার পত্রিকা”, “প্রবর্তক', “সারথি' 
প্রভৃতি পত্রিকায় বিপ্লবীদের দেশপ্রেম ও আত্মদানের ব্যাপক প্রচার । 

ফেব্রুয়ারিতে উভয় পক্ষের সমঝোতায় ঠিক হয় এপ্রিলের শেষ পর্যস্ত নিবচিনী প্রশ্ন 


১২০ 


তোলা হবে না। মে মাসে মতিলালকে দাশ লিখছেন, “বাংলা আমাদের মুঠোয় সে বিষয়ে 
রসি সহা ররর রাজা হন র ররর 
| 

বোম্বাই এ আই সি সি (২৬ মে ১৯২৩)-তে আনসাবি, সরোজিনী নাইড়ু ও আজাদ গয়া 
প্রস্তাবের পক্ষে প্রচার নিষিদ্ধ করতে চাইলে বাজাজী তা বেআইনি ঘোষণা করেন ও 
ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন । জওহবলালের চেষ্টায দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশন বসল সেপ্টেম্বর মাসে | সভাপতি আজাদ, মহম্মদ আলি ও বিঠলভাই মিটমাটের 
চেষ্টা করেন । আজাদেব আত্মজীবনীতে পড়ি . “9০ 10778 ৪$ 016 001600%8 %4৪3 
076 52775, 201) £1012]) 51001110 08 1758 10 [01107 [076 [01057812179 
%117101) 10011510790 79851.» নিবচিনে যোগ দেবাব ও ভেতব থেকে সংস্কার বানচাল 
কবাব অনুমতি পান দাশ | বছবেব শেষে কাকিনাডা কংগ্রেসে দাশের জয সম্পূর্ণ হয । তাব 
আগেই বি পি সি সি তাঁর দখলে এসেছিল । 

স্ববাজ দলেব এলাহাবাদ সম্মেলনে স্থির হয় ডোমিনিযান স্ট্যাটাস হবে কংগ্রেসেব 
তাৎক্ষণিক লক্ষ্য আব কৌশল হবে আগামী নিবাঁচনে প্রার্থী দান । দাশের তাষায, “আমি 
জনগণকে বিরোধিতাব পথেই নিষে যাচ্ছি : আমি চাই আপনীবা কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অঞ্জন করুন এবং জাতীয দাবি তুলুন । আমি চাই আমলাতন্ত্বেব সঙ্গে সব দিক থেকে লড়াই 
কবতে__কাউন্সিলেব ভেতব থেকে সবকাব চালানো অসম্ভব করে, আব বাইবে থেকে 
অসহযোগ কর্মসূচি জোরদাব করে । এমন দিন আসবে যখন ভেতব ও বাইবেব সম্মিলিত 
সংশ্রাম আমলাতম্ত্রেব পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠবে |” এই কথাটাই ঘোষিত হযেছিল মতিলাল 
বচিত নিবাঁচনী প্রচারপত্রে__1া769010195166500159 001710] 06 06 85%0190175 
17190171111 2100 55912ছা) 06 00617076101. 5 

আগেই বলা হয়েছে নবমপস্থীবা লিবাবেল ফেডাবেশন নামে এক সংগঠন তৈবি করে 
প্রথম নিবচিনে দাঁডিযেছিল | মণ্টেগ্ড চেমস্‌ফোর্ডকে পবামর্শ দিয়েছিলেন যত দূব সম্ভব 
শাসন ও আইন পবিষদের মধ্যে সৌহাদ্ট বজায রাখতে, আব চাকবিতে বেশি ভাবতীয 
নিয়োগ কবতে । তিনি সাবধান কবে দিয়েছিলেন, “যদি ও"ডাযাবী প্রথায ভাবত শাসন 
চালান হয তা হলে ও'ডায়াবেব প্রবস্কাবই জুটবে ।”১+১ উদাবপন্থীদেব অনেকেই ছিলেন 
ধনী-_হয় ব্যবহারজীবী, নয় ব্যবসাধী, নয জমিদার । জওহবলালেব ভাষায় 
*90115601900 17) ৪5%081515” হলেও এবা ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ৈন্যবাহিনীব 
ভাবতীয়করণ, আইনেব চোখে সাম্য প্রভৃতি মূল্যেব সংবক্ষণ ও প্রসাবে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন । 
১৯০৮-এর ফৌজদাবী (সংশোধন) আইন পার্ট টু ও ১৯১১-ব রাজদ্রোহী-সভা নিরোধক 
'আইন ছাড়া সব দমনমূলক আইন বাতিল করা হল । ১৯২৩ সালে ইলবার্ট বিলের 
জাতিবৈষম্যমূলক ধারাগুলি সংশোধন কবা হল ।১*৫ এমন কি হোম মেম্বাব পঞ্জাবে 
সামরিক আইনেব বাড়াবাডির জন্য দুঃখপ্রকাশ কবলেন | এ সবেব পেছনে ল মেম্বার সাঞ্ুর 
অবদান অনেক | এশার (7:51)97) কমিটিব প্রস্তাবানুযাবী ভাবতীয়দেব অধিকতর সংখ্যায় 
সামরিক বিভাগে কমিশন দেওয়া হতে গাকে । 

মন্টেগু বখন পদত্যাগ করলেন তখন ভিন্ন এক হাওয়া বইতে শুরু করল । উদাবপন্থীদের 
আশা ছিল কিছুদিন দ্বৈত-শাসন (18:07) চলার পর ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস মিলবে । 
১৯২১-এর ২৯ সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইনসভায সর্বসম্মতিক্রমে বড়লাটকে অনুরোধ করা 
হয় যেন তিনি ভারতসচিবকে ১৯২৯-এর আগেই শাসনসংস্কাব পুনর্বিবেচনা করতে বলেন । 


১২৯ 


এতে সরকার পক্ষেরও সায় ছিল ।১+১ কিন্ত নতুন ভারতসচিব লর্ড পীল তাতে ঠাণ্ডা জল 
ঢাললেন । তাঁর (১৯২৩, জানুয়ারি) ডেসপ্যাচ রাজনৈতিক প্রগতির সম্ভাবনা নাকচ করে 
দিল । তার আগেই তাঁর মনোভাব্‌ জানা গিয়েছিল ।১"** উপরস্ত ১৯২২-এর ২ আগস্ট 
প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ যে বক্তৃতা দিলেন (০51058] [286 599801 নামে বিখ্যাত) তাতে 
সাহেবী আমলাতস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হল । এই বক্তৃতা, ভারতসচিবের ভাষায়, 
“02515877600 25515 760771101715 11) [1115 000110% 2170 [0 17007119556 0101 
চ3710151) 011] 581৮1085$৯ অনিচ্ছা সত্বেও বড়লাট তা সমর্থন করতে বাধ্য হলে 
হৃদয়নাথ কুঞ্জক, দ্বাবকাদাস প্রমুখ উদাবপন্থীবা বিরক্ত হলেন । সাগ্রু নাকি পদত্যাগও 
করতে চেয়েছিলেন । পযত্রিশ বছরের মধ্যে সামরিক বাহিনীর পূর্ণ ভারতীযকরণেৰ প্রস্তাব 
নাকচ হল | ভাইকাউন্ট লী (1.8 01 চ8151977)ব সভাপতিত্বে যে বাজকীয় পাবলিক 
সাভিস কমিশন গঠিত হয (১৯২৩) তা ভারতীয়কবণ নিষে মাথা ঘামায়নি | 

বাজেট ঘাটতির পবিপ্রেক্ষিতে করনীতি নিষেও মনকষাকষি শুরু হল | ১৯২২ সালে দশ 
বারো কোটি টাকা ঘাটতিব সম্ভাবনা দেখা দেয | লবণ-কব বৃদ্ধির প্রস্তাবে সরকাব ভোটে 
হেবে যায় । পবেব বছর দেখা গেল প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সবকারে বাজেট ঘাটতি, কেউই 
কেন্দ্রীয সরকারকে দেয় টাকা দিতে পারবে না । লবণ-কব দুগুণ বাড়ানোব প্রস্তাব উঠলে 
উদারপস্থীরা আবার প্রতিবাদ জানালেন । কিন্তু হেইলি ও অর্থমন্ত্রী ব্ল্যাকেট তা উডিযে 
দিলেন । আইনসভায় সরকাব ৫৯-৪৪ ভোটে হেবে গেল । কাউন্সিল অব স্টেট ঘুরে 
পুনরায এ প্রস্তাব উত্থাপিত হলে আবাব হাবল ৫৮-৪৭ ভোটে | শেষে বিশেষ ক্ষমতাবলে 
বডলাট তা ১৯২৪ সাল পর্যস্ত জাবি কবলেন 1১৭৭ আইনসভা চাইছিল বিলাতী বস্ত্রের ওপব 
শুন্ক বাডাতে কিন্তু ল্যাঙ্কীশিয়বেব প্রতিবাদে ভাবতসচিব বাজি হননি ।১৭৭% 

শুধু কেন্দ্রীয় নয়, প্রাদেশিক আইনসভাগুলিও বিতর্ক ও বিবোধিতায বিক্ষুব্ধ হযে উঠল । 
উত্তর-সামবিক মান্দা ও ভ্রান্ত মুদ্রানীতিব জন্য অথভিাব ঘনীভূত হচ্ছিল ।১*৮ বায় কমানোব 
জন্য ইনচকেপ কমিটি বসলেও সুবাহার আশা ছিল না, কাবণ ব্রিটেন সামবিক খাতে ববাদ 
কমাতে বাজি ছিল না । মুশকিল বাধল মেস্টন আওয়ার্ড নিয়ে | মেস্টন স্থিব কবেছিলেন 
প্রাদেশিক সরকাবগুলিকে প্রতি বছব কেন্দ্রকে প্রা দশ কোটি টাকা অনুদান দিতে হবে । 
নতুন কর না বসালে বা উন্নযনমূলক খাতে প্রচণ্ড কাটছটি না করলে সে টাকা দেওখা সম্ভব 
নয় । উন্নযনমূলক দফতবগুলি (যেমন শিক্ষা, স্বায়ন্তশাসন ইত্যাদি) ছেডে দেওযা হযেছিল 
ভাবতীয় মন্ত্রীদেব হাতে | তাঁদেব দফতরেব ব্যয়-সংকোচ করাব অর্থ মন্ত্রীদেব পৃষ্ঠ পোষণের 
ক্ষমতা-সংকোচ | তা ছাডা জনসাধাবণেবই বা কি প্রতিক্রিযা হৰে ? সব চেয়ে বড় কথা, 
অসহযোগীবা অবজ্ঞার হাসি হাসবে । 

মেস্টন বিশেষ অবিচার কবেছিলেন বাংলার ক্ষেত্রে ৷ বাংলাকে আযকব থেকে সংগৃহীত 
অর্থের অধধ্শি এবং পাটেব ওপর বসানো কবেব সবটাই কেন্দ্রকে দিতে হত | অথচ বছবে 
প্রায দু কোটি টাকা ঘাটতি দেখা দিয়েছিল | ছোটলাট রোনাল্ডশে (পরে ভারতসচিব মার্কেস 
অব জেটল্যাণ্ড)র ঢ.558%92 নামক গ্রন্থে ও বিডিংকে লিখিত (১২ জুলাই ১৯২১) পত্রে 
উক্ত সংকটেব বিশদ বিববণ পাওয়া যাবে । মন্ত্রীবা ঘাটতি দেখে প্রথম বছবেই পদত্যাগ 
করতে চান | বোনাল্ডশে রিডিংকে লেখেন, “এ ধরনেব আর্থিক বন্দোবস্ত চল্লে-."বাংলার 
শাসন্যন্ত্র আগাগোডা নাডা খাবে 1১৯ অনেক অনুবোধে রিডিং তিন.বছরেব প্রাপ্য তেষট্টি 
লাখ টাকা কমান ৷ মণ্টেগুও স্বীকার করেছেন, “সব প্রদেশই টাকার জন্য হাহাকার 


১২৭ 


আর্থিক অনটনের ফলে '»১৮০ 


রোনামন্ডশের উত্তরাধিকারী লর্ড লিটন্‌-এর 70115 ৪110 7216191181)05 গ্রন্থে পড়ি 
তিনি প্রায় পদত্যাগ করে বসেছিলেন | দেড বছর নতুন সংস্কার চালু হবার পর পানীয় জল 
সরবরাহ, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রভৃতি যে সব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চূড়ান্ত হয় তাও নির্মম ভাবে 
ছাঁটাই করতে হল। শিক্ষামন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কলহ সুবিদিত । জনমত মন্ত্রীদের সমস্যা বুঝতে চাইল না, 
নৈহর্মেরি জবাবদিহি চাইল | তার ফায়দা তুলল স্বরাজ দল | 

সব প্রদেশেই ছোটলাটরা হস্তাস্তরিত (08175651150) দফতবেও কর্তত্ব চালাতেন । 
বোম্বাই-এর লাট লযেডেব ওপব এজন্য অসস্তুষ্ট হলেন মন্ত্রী পবাঞ্জপে | উত্তব প্রদেশের 
লাট ম্যারিসের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন চিন্তামণি ও জগত্নারায়ণ লাল । 
মাদ্রাজের উইলিংডন মন্ত্রীদের অধিকতর ক্ষমতা দিতে চান । বিভিং তা বাতিল কবেন। 
বাংলার মন্ত্রীদেব কি করুণ অবস্থা হযেছিল, তা জানা যায়, মন্ত্রীদেব নানা আক্ষেপে ৷ এখানে 
ইউরোপীয় কমিশনার ও বিভাগীয় সচিবদেব ধৃষ্টতা তো ছিলই, তদুপবি সুগঠিত ইউরোপীয় 
দল একদিকে সুরেন্দ্রনাথের উদারপন্থী দল ও অন্যদিকে আবদাব বহিম ও নবাব আলি 
চৌধুবীর সাম্প্রদায়িক দলেব মধ্যে সমতা বক্ষা করত | ক্ষমতায থাকবাব জন্য উদাবগন্থীদেব 
অনেক অবাঞ্কিত কাজ কবতে হত, এমন কি সাম্প্রদায়িক শক্তিব সঙ্গে সমঝোতাও | 
সুরেন্্রনাথ কলকাতা কপোঁরেশন বিলেব সমর্থন আদায করেন ন বছরেব জন্য সাম্প্রদাযিক 
ভোট-দান প্রথা মেনে নিয়ে । আশিটি কমিশনাবেব আসনেব মধ্যে পনোবোটি মুসলিমদেব 
জন্য সংবক্ষিত হয় এবং তাব জন্য শুধু মুসলিমরাই ভোট দিতে পাবত 1৯৮১ 

রিডিং নবমপন্থীদের সম্বন্ধে মন্তব্য কবেছিলেন, “ 7076 100997915 [075594105 & 
51 ৫0111 2110 0159819 9101027121)02 25 00177108120 ৮4101) [118 95581891150.” 
উদারপন্থীদের অন্যতম দুর্বলতা- কংগ্রেস বা লীগেব মত তাদেব কোন জনসমর্থন ছিল 
না । তিন বছবেব মধ্যে একবাবও নিজের কেন্দ্রে যাননি অনেকে । না ছিল বলিষ্ঠ সংগঠন, 
না সদস্যপদ নিয়ে নিযমকানুন, না দলীয কোষাগার | এমন কি সেবকম নেতাও ছিলেন না 
যাঁব ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্যুতিতে দল উদ্ভাসিত হতে পারে । সংবাদ মাধ্যমে তাঁদের যে 
চিত্র অঙ্কিত হচ্ছিল১৮২ তা আমলাতম্ত্রেব মতই মসীলিপ্ত | যে সবকারেব প্রসাদলাভের জন্য 
তাবা এত ক্ষতি স্বীকাব করেছিল সে সরকাব হয় নীবব দর্শক, না হয কঠোর সমালোচকের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ । বড়লাট স্বীকাব করেছেন জনগণকে উপহাব দেবাব মত কোন সংস্কাব 
তাদের হাতে তুলে দেওযা হয়নি । অন্য দিকে স্বরাজ দলে ছিলেন দাশের মত উদ্যমী নেতা, 
বিপ্লবী ও কংগ্রেসী উভয় সংগঠন যাঁব মুঠোয়, আর যিনি জানেন গান্ধীব নামের জাদু শ্রেষ্ঠ 
ব্যবহারজীবীর মত ব্যবহার কবতে ।১৮৩ তুকপের তাস ছিল হিন্দু-মুসলিম চুক্তি, যদ্দ্ারা দাশ 
ভোট ভাগ হতে দেননি | 

দ্বিতীয় কাউন্সিলেব নিবচিনে স্ববাজ দলেব সাফল্য ছিল অবধাবিত | কেন্দ্রীয় 
আইনসভায় ১০১টি নিবাঁচিত আসনেব মধ্যে তারা পেল ৪৫টি । বাংলা আইন পরিষদে 
৪৭, বোশ্বাইতে ৩২, উত্তর প্রদেশে ২৯, আসামে ১৩ এবং সি পি-তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
(৫৪-র মধ্যে ৪১) লাভ করল তারা | রিডিং লিখছেন, “ওরা প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন 
পরিষদে সরকারের জোরালো প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে ।”*”* কেন্দ্রে ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট পার্টিব 
সঙ্গে সমঝোতা করে ন্যাশানালিস্ট পার্টিবপে তাদের শক্তি আরও বাড়ে । 

বুমফিল্‌্ডের ভাষায় দাশ সম্ত্রান্ত ভদ্রলোক ও জনসাধারণের মধ্যে সেতু রচনা করেন । 

১২৩ 


জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্েসের কর্তৃত্ব অধিকার করতে বিপ্লবীদের তিনি কাজে লাগিয়েছেন 
সন্দেহ নেই, তবে নিজে তিনি বিপ্লবী মতবাদে বিশ্বাস করতেন এটা মনে করা ভুল । 
ব্রমফিল্ড তাঁকে "৪ 19891 70815 15৫: বলেও ঠিক করেননি | মতিলাল, জয়াকর বা 
কেলকারেব সঙ্গে বিপ্লবীদের কোন যোগই ছিল না। গান্ধীর মত দাশও গ্রামকেই দেশ 
গঠনের ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন এবং তা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় স্বায়স্তশাসনের চেয়ে বেশি 
জরুরী মনে করতেন । মুসলমান সম্বন্ধে হিন্দু ভদ্রলোকেব যে ভীতিমিশ্রিত বিবাগ লক্ষ করা 
যায়, দাশ তার উর্ধেব বিরাজ করতেন । তার প্রমাণ হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট । 
আলাপ-আলোচনা দরকষাকষি, সমঝোতা-_ ব্রিটিশ সরকারেব সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্কেব রাস্তা 
খুলে রেখেছিলেন তিনি । আর কৃটকচালি, দল ভাঙাগডা প্রভৃতি পরিষদীয় রাজনৈতিক 
চালে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল তাঁব | দাশ সম্বন্ধে গ্যালাহাব বলতে বাধ্য হযেছেন-_“?6 
[0051 10711110171 01010010715 10 1700191) 10017010559 ড1170050 01 28511211018, 
70:01:97 021৮/58]17/ 17750010011710195১ 591010167 :007 21110271775 
58185. ৯৮৫ 

সি.পি-র ছোটলাট স্বরাজ দলের নেতা মুঞ্জেকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বললেন এবং 
তিনি প্রত্যাখ্যান কবায় দু'জন মন্ত্রীকে মনোনয়ন দিলেন । স্বরাজ দল অনাযাসে এদের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে জয়ী হল | নানা খাতে ব্যঘববাদ্দ বন্ধ কবা ছাডাও মন্ত্রীদের বেতন 
বছরে দু টাকা করে ধার্য কবা হল । ছোটলাট তাঁব সংকটকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য 
হলেন । মার্ঠে মন্ত্রীবা পদত্যাগ কবলে তিনি হস্তাস্তবিত দফতর নিজ হাতে নিলেন । অর্থাৎ 
ডাযার্কি বানচাল হল | 

১৯২৩-এব নিবাচিনে বাংলা কাউন্সিলে ১৩৮ জন সদস্যেব মধ্যে সাধাবণ আসন সংখা 
ছিল ৩৯, সংরক্ষিত মুসলিম আসন--৪৬ | দ্বিতীয দল না ভাঙালে সংখ্যাগবিষ্ঠতা অসম্ভব 
দেখে দাশ মুসলমানদেব সঙ্গে এক চুক্তি কবলেন (১৮ ডিসেম্বর ১৯২৩) । তিনি কথা 
দিলেন_স্বরাজ লাভেব পর আইন পরিষদে সংখ্যানুপাতে মুসলমানদেব আসন সংখ্যা 
নিদিষ্ট হবে ও স্বতন্ত্র নিবচিন বহাল থাকবে | মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্তরিক্ট বোর্ড প্রভৃতিতে 
তারা পাবে ৬০% আসন । চাকুরিব ৫৫% তাদেব জন্য সংবক্ষিত হবে ও যতদিন সে হাব না 
আসে ৮০% পর্যন্ত চাকুরি দেওযা যেতে পারে । আপাতত কলকাতা কপোঁবেশনে তাদেব 
অধিকতর সংখ্যায় নিযোগ কবা হবে, মসজিদের সামনে গানবাজনা বন্ধ করা হবে ও ঈদের 
সময় গোহত্যায়. বাধা দেওয়া হবে না ।১৮১ বাংলা প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটি, এমন কি 
“মুসলমান” -এর মত কাগজও বলল-_এটা লক্ষ চুক্তির চেয়ে ঢেব ভাল । এই চুক্তিব ফলে 
স্বরাজ দল অনেকগুলি মুসলিম আসন জিতল | তাদেব মোট আসন সংখ্যা দাঁড়াল ৪৭-এ । 
এতদিনের প্রবীণ, অভিজ্ঞ, সর্বজনমান্য সুরেন্দ্রনাথও নবীন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে 
পরাজয বরণ করলেন | উনিশ জন নির্দল সদস্যেব নেতা ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী । 
মন্ত্রীদেব পেছনে ছিল ৩০ জনেব একটা দল আব ইউরোপীয় ইঙ্গভারতীয় ১৮ জন। 
মনোনীত ২৬ জনও তাদের সমর্থন করত |১৮" দাশ অবশ্যই মন্ত্িত্ব প্রত্যাখ্যান করলেন । 
ব্যোমকেশকে পাত্তা না দিয়ে লিটন একটা জোড়াতালি দেওয়া কোয়ালিশন তৈরি করলেন 
যারা সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ফজলল হক ও গজনভির মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাবে । ক্রুদ্ধ 
চক্রবর্তী দাহণর সঙ্গে যোগ দিলেন | সুরেন মল্লিকের নিবাচন আদালতের আদেশে বাতিল 
হলে তাঁৰ দফতর নিলেন মুসলিম মন্ত্রিদ্বয় | ফলে দু'জন নিদ্দল নবমপন্থী স্বরাজ দলের 
সংখ্যা বাড়াল। ১৯২৪-এর মার্চে বিরোধী দল পুলিশ ছাডা সংরক্ষিত সব দফতরের 
১২৪ 


ব্যয়বরাদ্দ প্রত্যাখ্যান করল আর শুধু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচাবীদের নয় স্বযং 
মন্ত্রাযের মাইনের অনুদানও নাকচ করে দিল |১৮৮ লিটন স্ববাজ দলের বিরুদ্ধে উৎকোচ 
“ প্রদানের অভিযোগ এনেছেন ।১৮৯ কিন্তু নিজেও তিনি কম যান না । তাঁর মুখ্যসচিব পাল্টা 
ঘুষের কথা ভাবেন*** এবং ফজলল হকও তাই চেয়েছিলেন 1১৯১ 

বিশেষ ক্ষমতাবলে লিটন মন্ত্রীদেব বেতন ববাদ্দ কবতে চান । কিন্তু রিডিং এটা সংস্কার 
বিধিবর্িভূত বলে আপত্তি জানালে মন্ত্রীরা আপাতত বিনা বেতনে কাজ করতে রাজি 
হলেন । 

একসিকিউটিভ কাউন্সিলার আবদার বহিম পরামর্শ দিলেন__এতে হবে না, মুসলিমদের 
দিযে একটা দল গড়তে হবে । তাই হয | কিন্তু চতুব দাশ বেতন নিযে ভোট হবাব আগেই 
আদালত থেকে ইনজাংশন আনেন । কল বদলাবার পৰ ১৯২৪-এর আগস্ট মাসে নতুন 
কবে উপস্থাপিত দাবি দ্বিতীযবাবের জন্য নাকচ হযে যায | ৩৭ জন নিবাঁচিত মুসলমানের 
মধ্যে ১৯ জনই বিপক্ষে ভোট দেন। মন্ত্রীরা এবাব পদত্যাগ কবতে বাধ্য হলেন । 
হস্তাস্তরিত বিভাগেব ক্ষমতা গেল ছোটলাটের হাতে | কার্যত ডাযার্কি বানচাল হল । 

ইতিমধ্যে কলকাতা কপোঁরেশনের কর্তৃত্ব মেষব দাশ ও প্রধান কার্যনিবহিক সুভাষচন্দ্র 
বসুব হাতে যাওযায ইউরোপীয় বণিক-শিল্পপতি গোষ্ঠী খুব চিন্তিত হন ।১৯২ ডায়ার্কি ও 
ব্রিটিশ স্বার্থ লিটন আব এক চাল চালেন । বিপ্লবী দমন জকবী হযে উঠেছে ১৯২ এবং দাশ 
তাতে মদৎ দিচ্ছেন এই অজুহাতে তিনি ১৯২৪-এর ২৫ ডিসেম্বর এক অধ্যাদেশ জাবি 
কবেন । তাঁৰ আসল উদ্দেশ্য ছিল স্ববাজ দলে ভাঙন ধরান | ১৯২৫-এর জানুয়ারিতে উক্ত 
অধ্যাদেশ বিলরূপে উপস্থাপিত হলে কাউন্সিল ৬৬-৯ ভোটে অনুমতি দিতে আপত্তি করল । 
এবার লিটন মন্মথনাথ বায় চৌধুরী ও নবাব আলি চৌধুবীকে মন্ত্রী করেছেন । কিন্তু ক্রুদ্ধ 
চক্রবর্তীর দল ও ফজলল হককে হাত করে, কিছু সদস্যকে টাকা দিয়ে, বিরোধী পক্ষ এবারও 
তাদের বেতন নামঞ্জুব কবেছিল (২৩ মার্চ ১৯২৫) । পরাভূত লিটন ১৯২৭ পর্যস্ত ডায়ার্কি 
মুলতুবি বাখতে বাধ্য হলেন ।১৯* দাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল । তাঁকে অসদুপায নিতে 
হযেছিল বটে কিন্তু শঠে শাঠ্যম নীতি অনুসবণ কবে কাউন্সিলেব ভেতবে ঢুকে শাসনসংস্কার 
বানচাল করতে পেরেছিলেন তিনি । 

কেন্দ্রে স্বরাজ দল, কিছু স্বতন্ত্র সদস্য ও জিন্নাব ইণ্ডেপেণ্ডে্ট দল মিলে দাঁড়িয়েছিল ৭০ 
জনের ন্যাশানালিস্ট পার্টি । তার নেতা হলেন মতিলাল নেহরু । ১৯২৪-এব ৮ ফেব্রুয়ারি টি 
বঙ্গচাবিযার প্রস্তাব আনলেন, প্রাদেশিক স্বাযস্তশাসন ও ডোমিনিযান স্ট্যাটাস প্রদানের 
ভিত্তিতে ১৯১৯-এর সংস্কার পরিবর্তিত করা হোক। মতিলাল সংশোধনী 
আনলেন-_ এতদুদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হোক। বিতর্কের সময তিনি বললেন, 
“আমবা, স্বরাজ দলের লোকরা, এখানে সহযোগিতা করতে এসেছি । যদি সরকার তা চান 
আমরা তাদেব লোক হব, যদি না চান তা হলে আমবা স্বাধিকাব রক্ষার্থ অসহযোগিতা 
করব ।”১৯১ তাঁর নরম সুরেব কারণ ছিল । ইগ্ডেপেণ্ডেটবা শর্ত করিয়ে নিয়েছিল যে 
সম্মিলিত দলের তৃতীয় চতুর্থাংশেব ভোট ছাডা বানচাল করার নীতি প্রয়োগ করা চলবে 
না। হোম মেম্বব হেইলিব আপত্তি সত্ত্বেও মতিলালের সংশোধনী ৭৬-৪৮ ভোটে গৃহীত 
হয় । 

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডে এসেছে র্যামজে ম্যাকৃডোনান্ডের সংখ্যালঘু শ্রমিক সরকার । তা 
জাতীয় দাবি প্রত্যাখ্যান করল । নতুন ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়রের বন্তৃতায় ক্ষুণ্ন হয়ে 
স্বরাজ দল বাজেটের আয় খাতে চারটি দাবি প্রত্যাখ্যান করল ।১৯ আমদানি শুস্ক নামঞ্জুর 
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হল ৭ ভোটে; আয়কর মাত্র ১ ভোটে, লবণকর ৯ ভোটে ও আফিম শুন্ক পাঁচ ভোটে । 
ফির্না্স বিল তিন ভোটের জন্য উত্থাপনের সম্মতি পেল না। ভোটের অবস্থা দেখে বোঝা 
যায নেহককে সাবধানে চলতে হচ্ছিল এবং বারংবার ইগ্ডেপেশ্ডেণ্টদের বোঝাতে হচ্ছিল 
স্বরাজ দল “*%:501:515+ নয় | ১৯২৪-এর দ্বিতীযার্ধে ইস্পাত শিল্প সংরক্ষণ বিলের জন্য 
যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় তাতে অংশ নিল স্বরাজ দল এবং তারই সাহায্যে বিলটি গৃহীত 
হয় । আসল বাপার, নেতা মতিলাল নেহরুব সঙ্গে জিন্না সাহেবেব বনছিল না । জিন্নাকে 
ভাঙিযে নেবার চেষ্টা করছিলেন বডলাট | তাঁর ভাষায়, *]100817) 55106005 
00151) 09005 009 215 01 002 31119817091) 50110 05 51000115177 0105 
011৬1155820 01 08 [0001 0৪ 170100115 075 509911715 41691) ৮510) 
1৬100191 91110 1055105 1017) [)0%511655 [0 00111001 5:09101010% 17798175 01 
20%106. 1112 95901 01019035105 159511190. 1%10101191 51110 ৮7805 17) 1175 
07117155521 2100 .)1101791) 95 50281081261 1085102 1)1]); 001 1015 
[791 17510610106 09275091176 011৮091) 510105 9/100101 189115111 ৮%111101021 
079% %/98:9 £0175 ০07 11791 50010 178191961.৮১৯৬ তা ছাডাও বিডিং স্বরাজ দলেব 
প্রতিনিধিদের লগ্ডনে গিয়ে ক্যাবিনেট কমিটিব সঙ্গে আলোচনায বাগডা দেন, এমন কি 
মুডিম্যান কমিটি থেকেও তাদের বাদ দেন । তিনি জিন্নাকে হাত করতে পেবেছিলেন । 
১৯২৫-এর ২৫ ফ্রেব্রুয়ারি মতিলাল রেলওয়ে বোর্ডে দাবি প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাব আনলে 
জিন্না প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করেন ও সরকার বহু ভোটে জেতে 1১৯ একসিকিউটিভ 
কাউন্সিলের ব্যযবরাদ্দ নাকচ হলেও বডলাটের গৃহস্থালিব ব্যয ও সৈন্যবাহিনীব বায 
অনুমোদনে অসুবিধা হয়নি । এখানেও জিন্নাব সহযোগিতাব কথা স্বীকাব কবেছেন 
রিডিং ।১৯* লবণের কর আট আনা ও পবে বাবো আনায কমিয়ে আনতে চাইল স্বরাজীবা | 
আবার সরকারকে বাঁচালেন জিন্না । বডলাটের উল্লসিত ভাষায়, “.....01 07709 %/5 
115৮ 0105 51050129010 17) [176 45581711019 01 0116 09081711791 0958 1021115 
01180010107)50 0% 1770910917097705 ৪170 010115...৮ 1৯৯৯ 

দাশের ও মতিলালের অন্য এক প্রতিবন্ধক ছিলেন গান্ধী | জেল থেকে বেরুবাব পব 
দীর্ঘদিন তিনি স্বরাজী কর্মপন্থার সরব সমালোচনা কবেছিলেন । প্রথমে পুণায় গান্ধী, 
মতিলাল ও লাজপৎ রায়ের কথা হয়, পবে জুহুতে দাশ ও নেহকর সঙ্গে | গান্ধী বলেন, 
তাঁর সঙ্গে স্বরাজীদের মতানৈক্য সামান্য নয় | কাউঙ্গিলে প্রবেশ বর্তমান সরকারে অং 
গ্রহণেরই শামিল, আইন প্রণয়নে বাধা দান হিংসাবই নামান্তর, এতে গঠনমূলক কর্ম ব্যাহত 
হয়েছে, কাউন্সিল প্রবেশের অর্থ খিলাফৎ ও পঞ্জাবের পক্ষত্যাগ ।২০০ তবে দিল্লীতে 
কাকিনাড়া প্রস্তাবানুযায়ী তিনি স্বরাজীদের আপন পরীক্ষা করতে দিতে রাজি হন ।২০১ 
উত্তরে দাশ ও নেহরু বলেন, :০990900101)এব অর্থ "76515187506 10 07 
01050800201) 1019060 11) 0111 10901) 10 5৮212] 05 019 10057:5980181010 
(050৮61777755751.% বাজেটে তাঁরা আপত্তি তুলবেন কারণ তার এক সপ্তমাংশ মাত্র 
ভোটাধীন এবং অধিকাংশই সামরিক খাতে ব্যয় হয় । আমলাতন্ত্রকে ধবংস করার জন্য যে 
প্রস্তাব বা বিল আনা. প্রয়োজন তাও স্বরাজীরা আনবেন । তবে আইনসভার বাইরে 
গঠনমূলক কাজে তাঁদের আপত্তি নেই । জুনে গান্ধী স্বরাজীদের কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করতে বললেন । মতিলাল উত্তরে জানালেন স্বরাজীরা আপন কেন্দ্র থেকে নিবাঁচিত, তাদের 
পদত্যাগ করতে হবে কেন ? আগস্টের শেষেও গান্ধী কংশ্েসের সদস্য হবার শর্ত রূপে 
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খাদি-সংক্রান্ত নীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন 1২০১ 

দাশ সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে আর এক বোমা ছুড়লেন বিপ্লবী 
গোপীনাথ স্হার বীরত্ব ও দেশপ্রেমের প্রশংসামূলক প্রস্তাব পাস করিয়ে ।২০২ গান্ধী এর 
মধ্যে অহিংসা নীতির ওপব প্রচ্ছন্ন আক্রমণ লক্ষ কববেন, এতে আশ্চর্য কি ! আমেদাবাদ এ 
আই সি সি (জুন ১৯২৪)-তে গান্ধী আপন কর্তৃত্ব পুনবায় প্রতিষ্ঠিত কবতে চাইলেন কিন্তু 
স্বরাজীরা তা বানচাল করল । তিনি প্রস্তাব আনলেন কংগ্রেসীদের বাধ্যতামূলক ভাবে সুতো 
কাটতে হবে এবং না কবলে শাস্তি পেতে হবে । স্বরাজীরা প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ 
কবলেন । গান্ধী শাস্তিমূলক বাবস্থা প্রত্যাহার কবতে বাধা হলেন । আর এক প্রস্তাবে 
(ভুলক্রমে) ডে সাহেবকে হত্যা করার অপবাধে গোপীনাথ সাহাকে নিন্দা কবতে চান তিনি | 
অর্থাৎ সিরাজগঞ্জের পাল্টা প্রস্তাব | দাশ তীব্র আপত্তি জানান কিন্তু তাঁব সংশোধনী মাত্র 
আট ভোটে হেরে গেল । গান্ধী প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন কবেন । এত অল্প ব্যবধানে জযকে 
তিনি নৈতিক পবাজযেব তুল্য মনে কবলেন | গোষেন্দা দফতব জানাচ্ছেন, “£0হা) & 
98681711110 ৮1001 03910011195 198617101080 11010 ৪ 1611281.”২”* জনমতের 
ওপব দাশ ও নেহকব আধিপত্য স্থাপিত হল ।২০* গান্ধী বাস্তববাদী ছিলেন | পবিবর্তিত 
অবস্থা স্বীকাব কবে নিযে তিনি বিদেশী বস্ত্র ছাডা আব সব বঞ্জননীতি স্থিত বাখলেন, 
সুতোকাটা, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ ও অস্পশ্যতা দূবীকবণের ওপব জোব দিলেন এবং 
স্ববাজীদেব কাউন্সিলে কাজ কবে যাবাব নীতি মেনে নিলেন । 

সন্দেহ নেই, বেঙ্গল অর্ডিন্যাঙ্স জারি করে ও স্ববাজ দলেব বিকদ্ধে ব্যাপক ধবপাকডেব 
নীতি গ্রহণ কবে সরকাব স্ববাজী ও গান্ধীবাদীদের কাছাকাছি এনে দেয। গান্ধীজী 
স্ববাজবাদীদেব বিকদ্ে সন্ত্রাসবাদে অপবাদ প্রত্যাখ্যান কবলেন, দমননীতিকে তিনি আখ্যা 
দিলেন, “%5919011 0£ 01015111590. 10110117516 ৪100116 00811110105. 
কলকাতায় এসে স্বরাজীদের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন তিনি, কাউন্সিলে তাদের কাজকে 
কংগ্রেসেবই কাজ বলে মেনে নিলেন, পরে বোম্বে এ আই সি সি-তে তাদেব কাজের প্রশস্তি 
গাইলেন, শেষে বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতিবূপে স্বরাজী নেতৃবৃন্দের কাছে আত্মসমর্পণ 
করলেন । পাঁচ দফা বযকট ও গঠনমুলক কাজে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েও তিনি বললেন-__কাজ 
ও প্রভাব বিস্তাবেব দ্বারা স্ববাজীরা কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব কবাব যোগ্যতা অর্জন 
করেছে--৮018 51212] 0275 19101958175 2 51701769110 570%/118 
[08011010617 008 00121955.....010) 02120710109 88050190 [0 50017917021 
076 2059170856 1 100558585. 46121 2]] 1 %/21115 016 90910125610 101 
15811 1001 [07 581%108 01 0)8 0010.” কংগ্রেস তো শুধু পরিবর্তনবিবোধীদের 
নয়, পরিবর্তনপন্থীদেরও | চরখা ও কাউন্সিলের সহবাস তিনি মানতে বাজি |” কংগ্রেস 
গঠনমূলক কাজেব ভাব নিল আব স্বরাজ্য পার্টি 'কংঘ্রেসেব পক্ষে আইনসভাব কাজ | 
রিডিং বেলগাঁও কংগ্রেসে গান্ধীর সককণ পবিণতিব ওপর মন্তব্য কবছেন “08701 15 
[0091 210801)50 00 0112 [211] 061095 9170 91770. 719 70911161010 00 00581/6 
076 80010. 0801108 17) 01)6 700%/61 0£ 081701)1 2170. 0178 £810010 8109701065 
16 15 1)0%% 17081171500 01116 [0115 79095101017 5 18906181176 81758 01 
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গান্ধী গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রাম বেছে নিয়েছিলেন, দাশ বেছে নিলেন 
লোক্যাল বোর্ড, ম্যুনিসিপ্যালিটি ও করপোরেশন | রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে 
দ্বিতীয়টার গুরুত্ব. বেশি । প্রথমত, এখানেই আমলাতত্ত্রেব মুলোচ্ছেদ করতে হবে । 
দ্বিতীয়ত, এখানেই ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন যোগ্যতাব পরীক্ষা । ১৯২৩ ও ১৯২৪ বিভিন্ন 
নিবচিনে স্বরাজ দল উত্তব প্রদেশ ও বাংলায় উল্লেখযোগ্যভাবে এবং বিহার, ওডিশা, 
গুজরাট ও মাদ্রাজে কিয় পবিমাণে সাফল্য অর্জন করে 1২০" ইউ*পি-র লাট ম্যারিস 
স্বরাজীদের কাজের প্রশংসা করেন । বাংলায় মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, নদীয়া ও 
যশোরে তারা জেতে | বীবেন শাসমল মেদিনীপুব জেলাবোর্ডেব সভাপতি হন । তাঁব 
অক্লান্ত চেষ্টায় পানী জল সরববাহ ও ডাক্তারখানা স্থাপনের কিছুটা উন্নতি হয । প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় ১৯২৩ ও ১৯২৫-এব মধ্যে দ্বিগুণ বাড়ে । 
কিন্ত গোলমাল দেখা দিল ১৯২৪-এ কলকাতা কবপোবেশনেব নিবচিনের পর । 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে দাশ নিজেই মেয়বেব পদ গ্রহণ কবেন কিন্তু প্রধান কার্ধনিবহিকেব 
পদ নিয়ে বিরোধ বাধল সুভাষ বসু ও বীবেন শাসমলের মধ্যে । শুধু কলকাতার কায়স্থ 
গোষ্ঠীকে খুশি করতে আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েও মাহিষ্যবংশীয শাসমলকে প্রধান কার্যনিবহিক 
করতে পাবলেন না দাশ, রজতকান্ত রাযেব এ মন্তব্য পুরো সত্য নয | মুসলমান দল ও 
পরে দল বসুকে সমর্থন কবে ।২”৮ সবেপিবি সুভাষেব প্রতি বয়ঃজ্যেষ্ঠ দাশেব প্রগাছ, 
ও বিশ্বাস অকারণ ছিল না। ইউরোপীয় গোষ্ঠী অবশ্যই খুশি হযনি, কারণ এতদিন 
উর লি ৯৮৬০ সর 
কাজ হয়েছিল । এব অধিকাংশই শহরের গবীবদেব কল্যাণার্থে গৃহীত । অবশ্যই এব পেছনে 
মার্কসবাদ কাজ করেনি । কবেছিল বিবেকানন্দ-ব “দরিদ্র নাবাণ' ভাবনা 1২০৯ প্রাথমিক 
শিক্ষা, চিকিৎসা ও জল সরববাহেব ক্ষেত্রে উন্নতি হযেছিল। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা 
১৯২৩-এ ছিল ১৯, ১৯২৭-এ তা দাঁড়ায় ১৫০ এবং ১৯৩১-এ ২২৫-এ ।২০৯* এব জন; 
সুভাষের বন্ধু ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদাহ | খাঁটি দুধ সবববাহেব জন্/ 
কো-অপারেটিভ দুগ্ধ সমিতি স্থাপনও উল্লেখযোগ্য । এখন থেকে অধিকাংশ কন্ট্রাক্ট 
ভারতীয়দের দেওয়া হতে থাকে । সবকারেব সঙ্গে কন্ট্রাক্ট নিষে বাদানুবাদ শুক হয় 
সরকার স্বরাজীদের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও ঘুষ দেওয়াব অভিযোগ আনে | লিটন বলেন 
হগমার্কেটের দোকানদারদেব কাছ থেকে তিলক স্বরাজ ভাণ্ারেব জন্য জোব করে চীদা 
আদায় করা হচ্ছে ।২১০ রিডিং তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা কবেন । স্বরাজ দলের হিসেব দেখে গান্ধী 
তাদেব সততার সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন |২৯ 
কিন্তু বাজেট বরাদ্দ নাকচ কবে, গান্ধীকে বশ করে বা ম্যুনিসিপ্যালিটি-করপোবেশন ভাল 
চালিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব ভিত নাড়ানো যায় না। লিটন ডায়ার্কি চালাতে পারেননি, কিন্ত 
শীসন-যন্ত্র তাতে বিকল হয়নি । বাজেট বরাদ্দ পুরো নাকচ হলেও বড়লাটের তা বহাল 
করার সংস্কারসম্মত ক্ষমতা ছিল এবং তিনি তা প্রয়োগও করেন । জাতীয় দাবি নিয়ে 
ম্যাকডোনালড় ও অলিভিয়ের কথাবাতাঁ বলতে চাইলে রিডিং তা বানচাল করে দেন 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজী ও ইণ্ডেপেণ্ডেপ্টদের মধ্যে তিনি ফাটল ধরাতে পেরেছিলেন 
এবং ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলিম বিরোধে উৎসাহিত হয়েছিলেন । দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাই 
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কাকিনাড়া কংগ্রেসে গান্ধীবাদীদের আপত্তির ফলে গৃহীত না হওয়ায় মুসলমানরা বিরক্ত 
হয়েছিল ।১১২ মুশারফ হুসেন বাংলা আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য ৮০% সর্কারী 
চাকুরি দাবি করে হিন্দুদের আরও উত্তেজিত করেন । দলের ওপর সন্ত্রাসবাদীদের চাপবৃদ্ধি 
দাশ ছন্দ করেননি ।২১২* আবার অর্ভিন্যা্স-রাজও নয় | ৭২ জন বন্দীর মধ্যে ৬০ জনই 
ছিলেন স্বরাজ দলের ।২১২৭ 

এই পরিপ্রেক্ষিতে দাশ-লিটনের কথাবার্তা ব্যাখ্যা করতে হবে । রিডিং লিটনকে 
জানিয়েছিলেন দাঁশ হিংসা সমর্থন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলে কিছু শাসনতাস্ত্রিক সুবিধা দেওয়া 
যেতে পারে । ভারতসচিব বার্কেনহেডকে লিটন ৩০ জুলাই লিখছেন, দাশের জীবনের শেষ 
বছরে (১৯২৫) দুর্তিনবার এক দূতেব মাধ্যমে দাশ তাঁব কাছে বার্তা পাঠান । তার ফলে 
স্টিফেনসনের সঙ্গে দাশের কথা হয় । শীতকালে তাঁর সঙ্গেও একবার দেখা হয় ।২৯ ২০ 
নভেম্বর লিটন জানান, দাশ চান মন্ত্রীরা সচিব নিয়োগ কববেন, গ্রাম সংগঠনে মোটা অর্থ 
পাবেন এবং কিছু সংবক্ষিত দফতরে কর্তৃত্ব পাবেন । ২৮ নভেম্বরেব তাঁর আর এক 
চিঠিতে পড়ি দাশ ও. নেহরু নীতিগতভাবে বিরোধিতা তুলে নেবেন যদি সরকার আরও কিছু 
দফৃতর ভারতীয়দের হাতে ছেডে দেন এবং অধ্যাদেশবলে বন্দী কিছু নেতাকে জামিন নিয়ে 
মুক্তি দেন ।২১, ১৯২৫-এর ২৯ মার্চ দাশ হিংসার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন । এমনকি, 
লিটনের মতে, নিজে বাইরে থেকে, দলকে মন্ত্রিত্ব নিতে দেবেন এমন কথাও বলেন ।২৯৫ 
পালাম্ন্টে বেঙ্গল অডিন্যান্স নিয়ে বিতর্কে বার্কেনহেড দাশকে আবও একটু এগিয়ে আসতে 
আহ্বান জানান । তাঁব মতে দাশের কথাবাতায় অনেক অস্পষ্টতা রযে গিয়েছে, তা সম্পূর্ণ 
নয [৯ 

ফরিদপুর কনফারেন্সে দাশ দলেব লোকদের সামনে কোনো বাস্তব ব্রিটিশ প্রস্তাব পেশ 
করতে পারেননি, অথচ হিংসামূলক কাজ বন্ধ করতে বলেছিলেন । সভাপতির ভাষণে তিনি 
ব্রিটেনকে ডোমিনিযান স্ট্যাটাস (ম্ববাজ নয়) দিতে অনুবোধ জানান 1২১ এতে বিপ্লবীরা 
তীব্র আপত্তি তোলেন । বাংলাব অস্থায়ী ছোটলাট কেব (517) লেখেন তাঁর দল প্রায় 
দু'ভাগ হয়ে গেছে । তিনি আবও গোলমাল এড়াতে দার্জিলিঙ বওনা হয়ে গেছেন ।১১৮ 
রিডিং তখন বিলেত গেছেন । দাশের আশা-_তীঁব প্রস্তাব যথাযোগ্য মযার্দাব সঙ্গে 
আলোচিত হবে এবং গৃহীত হবে । মতিলালকে মৃত্যুর তিন দিন আগেও তিনি লিখছেন, “নু 
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মৃত্যুহীন প্রাণ দান করে কিন্তু অপূর্ণ আশা নিয়ে তিনি চলে গেলেন । তিনি জানতেও 
পারেননি যে বার্কেনহেডের সঙ্গে রিডিং ডোমিনিযান স্ট্যাটাস প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে 
যাননি, মুডিম্যান কমিটির রিপোর্ট নিয়ে সরকারি নীতি কি হবে স্থির করতে গিয়েছিলেন । 
লিটন ভারত ফঁচিবকে সাবধান করে দিয়েছেন কয়েকদিন আগে, দাশ এমন লোক নন যাঁর 
সম্বন্ধে খুব বেশি চিস্তা করেতে হবে | “6 195 9100৬/17 1)11758]6 00 09 ও 168061 
100 00722000111 1011015, 115 0819 11011019915 91110) 0016 %:0051009 5801101) 
০0 009 0211 211000051) [17956 150 00701010801 1)9 15 70615018811 059590 


[০ ৮1016180 হ)611)005.* কিন্ত তিনি যখন দলের কট্টর অনুচরদের চিন্তা বা কাজের ওপর 
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প্রভাব রাখতে পারছেন না২২০, তখন ব্রিটেনের কাছে তাঁর সহযোগিতার মূল্য নেই । “45 
ও 01019018817 186 15250929590 00 705 101777109019১'85 ও. 11191501)9 411] 09 
0$819$5.২২৯ বাকেনহেড তাঁর সঙ্গে একমত হন 1২২২ লিটন একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা 
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ব্যক্তিগত ট্রাজেডিতে দাশ ও গোখলে তুলনীয় । 

দাশেব অমূলক আশা স্বরাজপন্থী রাজনীতির |দুর্বলতারই!দ্যোতক। মর্লের কাছে গোখ্‌লেব 
প্রত্যাশা যেমন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল, তেমনি বিডিং-বার্কেনহেডের কাছে দাশের 
প্রত্যাশা । অথচ অতুলনীয় দেশপ্রেম, ত্যাগ, সংগঠনশক্তি, গণ-আবেদন সবই তাঁর ছিল । 
সহযোদ্ধারা ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতী এবং নিবেদিত | তবু কেন এমন হল ? বাইবে 
থেকে বাংলা স্বরাজ দলেব কর্মসমিতি গুণিজনের সমাহাব মনে হলেও তাঁদের অন্তধিন্ই 
দুর্বলতার অন্যতম কারণ । তীঁব মৃত্যুর পর করপোরেশন ও দলেব কর্তৃত্ব নিয়ে লজ্জাজনক 
কলহ তার প্রমাণ । দ্বিতীয় কারণ, লক্ষ্য অযৌক্তিক না হলেও উপায় অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব 
ছিল । হিন্দু-মুসলিম প্যান্টের জন্য দেশবন্ধু শ্রদ্ধেয়, কিন্তু মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর করে 
ডায়ার্কিব পতন ঘটাতে তাঁকে চাকুরি ও অর্থ দরাজ হাতে বিতরণ করতে হয়েছিল | 
তৃতীয়ত, এই প্যান্টের জন্য রক্ষণশীল হিন্দুদেব বিরাগভাজন হন তিনি, অথচ 
প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিমদের আস্থা অর্জন কবতে পারেননি | কবপোবেশনে মুসলিমদের বেশি 
সংখ্যায় চাকুবি দেওয়ায় জি ডি বিডলা গান্ধীব কাছে নালিশ কবেন (যদিও ফল হযনি) ।২২৪ 
“মোহাম্মদী” ও “মোসলেম হিতৈষী' অন্য সম্প্রদায়ের মনোভাবের ওপব আলোকপাত করে ৷ 
ব্রিটিশ ধনতন্ত্র-নিযস্ত্রিত বাংলার অর্থনীতি এত চাকুরিই-বা যোগাবে কি করে ? সরকার 
ভালভাবেই জানতেন এমন “সুবিধাবাদী বিবাহ" বেশিদিন টিকবে না । চতুর্থত. শ্রমিক 
সংগঠনের ব্যাপাবে দেশবন্ধুর কোন সত্যকাব উৎসাহ দেখি না । কৃষকদেব খণমকুব বা 
ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষাযও তিনি বার্থ হন দলীয জমিদাব-মহাজন শক্তির প্রতিবন্ধকতায | 

ংলাব গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম যে কোন সময সান্প্রদাষিক সংগ্রামেব বপ নিত, দাশ সেই 
মৌল দ্বন্দেব নিরসন কবতে পাবেননি | পঞ্চমত, হিংসায বিশ্বাস না কবলেও বাজনৈতিক 
কারণে তাব প্রতিবাদও তিনি করতে পাবেননি, বরং গোপীনাথ সাহার পক্ষ নিযে সিবাজগঞ্জ 
ও এ আই সি সি-তে লডাই কবেছেন | এইচ ডত্রু হেল দেখাচ্ছেন কংগ্রেস সংগঠনে ঢুকে 
বিপ্লবীরা ১৯২৩ সাল থেকে পুবাতন পথে ফিরে যায 1২২৫ এবই পবিণতি টেগার্ট সন্দেহে 
ডে-হত্যা | দাশ পলাতক বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীকে সাহায্য করেন ও তাঁব সহকর্মী 
সত্যেন মিত্রকে স্বরাজ দলেব সম্পাদক নিযুক্ত কবেন | এবা শেষপর্যস্ত ফরিদপুর 
কনফারেলে তাঁর বিরুদ্ধেই গিষেছিলেন । কিন্তু মন্ত্রীদের বেতন না-মপ্ব কবে দাশ যেমন 
আমলাতন্ত্রে মবণাঘাত হানতে পাবেননি, বিপ্লবীবাদীদের ক্রিযাকলাপও ব্রিটিশ সরকারকে 
আলোচনাব পথে আনতে পারেনি । বার্কেনহেড স্পষ্টই বলেছিলেন *ণু1)9 ৭০০: 00 
90091619010) (01 78101-0)5) 15170101051) [0 12)017909. ১0111 1955 চ%11] 11109 
60160. 170 ৮10197)05.% তিনি বরং স্বরাজীদেব চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বসম্মত এক 
শাসনতন্ত্র তৈরি করার আহান জানিয়েছিলেন । 

দুভার্গবিশত বাংলার স্বরাজ দল দাশেব মৃত্যুর পর প্রা ভেঙে যেতে বসল । দাশের শূন্য 
আসন নেবেন কে ? তাঁরই সঞ্চিত ও ধারকরা টাকায দল চলত ; তিনি নরঘ, গরম, হিন্দু, 
মুসলনান, গ্রাম ও শহর-এর একটা কাজচলা সমন্বয় তৈরি করতে পেরেছিলেন শুধু আপন 
ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগেব মহিমায় ; তাঁরই বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সাহস গান্ধীর মত প্রতিপক্ষকে 
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নিবীর্য করেছিল । অদৃষ্টের পরিহাস, সেই গান্ধীর শরণ নিতে হল দাশের উত্তরাধিকারী 
নিবচিনে ৷ গোয়েন্দা দফতরের মতে প্রথমে তিনি অরবিন্দকে ফিরে আসতে অনুরোধ 
জানান এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে, আজাদেব পরামর্শে, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মস্তকে স্বরাজ 
দলের নেতৃত্ব, কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র পদ ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব 
রূপ “ত্রিমুকুট' পরিয়ে দেন । বলা বাহুল্য, বিভেদপ্রবণ ও উচ্চাকাঙক্ষী বাঙালীদের অনেকেই 
এটা পছন্দ করেননি ২২ সেই থেকে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে যে দলাদলির বীজ 
রোপিত হল, আজ তা বিষবৃক্ষে পরিণত | 
কেন্দ্রে দাশের এঁতিহ্য কিছুদিন বজায় রাখলেন মতিলাল নেহরু । বার্কেনহেড চ্যালেঞ্জ 
জানিয়েছিলেন ভারতীয দলগুলি সর্বসম্মতিক্রমে একটা সংবিধান তৈরি করুক | এই 
চ্যালেঞ্জ বিরোধীদের একটা স্বল্পস্থায়ী এক্য দিয়েছিল । মুডিম্যান কমিটির (সংখ্যাগরিষ্টের) 
রিপোর্ট গ্রহণের সরকারী প্রস্তাবেব যে সংশোধনী মতিলাল আনেন, অনেকেই তাকে দ্বিতীয় 
“জাতীয় দাবি আখ্যা দিয়েছেন । ৭২-৪৫ ভোটে তা গৃহীত হয় । জিন্নার মত লোকও 
রাজকীয কমিশন নিয়োগে দাবি তোলেন । তবে অবস্থা বুঝে মতিলাল গোলটেবিল 
বৈঠকের ওপর জোব দেননি | তাঁর নরমপন্থীদের সাহায্যের প্রযৌোজন ছিল । কিন্তু ক্ষণিক 
এঁক্য ক্ষণেই ভেঙে গেল । কেন্দ্রীয় বিধানসভার বাচস্পতি নিবচিনে জিন্না সমর্থন করলেন 
রঙ্গচারিয়াবকে ও নেহরু বিটলভাইকে | মতিলাল স্বীন কমিটিব সদস্য হলে কিছু স্ববাজী 
প্রশ্ন তোলেন অসহযোগিতার নীতি কি করে এসব কাজ সমর্থন কবে ? সি.পি-তে তান্ষে 
একসিকিউটিভ কাউন্সিলাব হলেন ৷ মদত দিলেন মুঞ্জে । মতিলাল পাল্টা আক্রমণ 
চালালেন ৷ মহাবান্ট্রেব কেলকাব ও জয়াকর মতিলালকে লিখলেন, “এখন সব ক্ষমতা, 
প্রভাব ও উদ্যোগ-সমন্বিত পদ দখল করাব সময় এসেছে ।”*২৮ ১৯২৫-এর ১ নভেম্বর 
নাগপুর সম্মেলনে 49319011518 000198181107) প্রশ্নে মতিলাল ও মারাঠী নেতাদেব 
বাদানুবাদ হল । তার আগে সেপ্টেম্বরে পাটনা এ আই' সি" সি- তে 'নো চেঞ্জার পষ্টরভি 
সীতারামায়ার সঙ্গে মতিলালেব দাকণ ঝগড়া হয়ে গেছে । সবকাব পক্ষেব ব্যাসিল ব্ল্যাকেট 
সব কাজগুলোকেই সরকারেব সঙ্গে সহযোগিতা আখ্যা দিলেন । 
বাংলায় দাশের উত্তরাধিকাবী নিবচিন প্রসঙ্গ আগেই তুলেছি । সেখানে অস্ত্ন্দেব জন্য 
আইন পরিষদের বাচস্পতি নিবচিনে ও করপোরেশনের অলডাবম্যান নিবচিনে স্ববাজ দল 
হার মানল ।২২৯ সেনগ্রপ্ত, শাসমল ও তুলসী গোস্বামীর দলাদলি শুরু হল । বিপ্লবীদের 
মধ্যেও অন্তর্দন্ধ ছিল এবং এক একটা গোষ্ঠী এক এক পক্ষ নিল ।২০* কর্মীসংঘ নামক 
যুগাস্তর-এর এক গোষ্ঠী সেনগুপ্তর পক্ষ নেয় কিন্তু তাদের সুরেশ দাশ ও অমরেন্দ্রনাথ 
চ্যাটাজি ও পঞ্চপ্রধান২৩০ক নানাভাবে উত্যক্ত কবেন। সেনগুপ্তকে বিপিসি সি-র 
সভাপতির পদ ছাডতে বাধ্য করা হয। তাঁবা শাসমলকে ডেকে আনেন কিন্তু বিপ্রবীরা 
তাঁকে কোনওদিন পছন্দ করতেন না । তিনিও কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদের 
বিরোধিতা করেন৷ তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে যতীন্দত্রমোহন আপোস করলেন 
পঞ্চপ্রধান ও কর্মীসংঘেব সঙ্গে ৷ কিন্তু এ্রদের চাপে তিনি হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট বিসর্জন দেন ও 
মুসলিম স্বরাজীরা বিরক্ত হয়ে দলত্যাগ করে । পরে যুগাস্তব ও পঞ্চপ্রধান (১৯২৭-এ মুক্ত) 
সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানা, অনুশীলন সেনগুপ্তকে | উভযের বাদানুবাদ প্রতিফলিত হয় 
বিভিন্ন স্তরের নিবর্চনে, সংবাদ মাধ্যমে এবং মতিলালকে লেখা চিঠিতে-_যাতে সম্পূর্ণ 
বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তিনি ।২৩১ ১৯২৮-এর মেয়র নিবচিনে সুভাষচন্দ্র হার মানেন |২৩২ 
কলকাতা কংগ্রেসের সময় একটা সাময়িক নিষ্পত্তি হয় । সেনগুপ্ত হন অভ্যর্থনা সমিতির 
১৩১৬ 


ভগ 


সভাপতি, বিধানচন্দ্র রায় তাঁর সচিব ও সুভাষচন্ত্র স্বেচ্ছাসেবী দলের সবাধিনায়ক | বসুর 
পেছনে এখন থেকে দেখা যায় হেমচন্দ্র ঘোষের অধীন বি ভি গ্রুপকে । 

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক চিড় খেল এতে । প্যান্ট পরিত্যক্ত হওয়ায় সুরাবদদিরা ইপ্ডেপেণ্ডেণ্ট 
মুসলিম পার্টি গড়েন । হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ফলে চক্রবর্তী-গজনভি ও মশারফ 
দেন।২৩২* লিটনের ইঙ্গিতে জেলার আমলারা মুসলিমদের সংঘবদ্ধ করতে এমনকি 
মুসলিম-নমঃশুদ্র রায়তদেব এক্য গড়তে তৎপর হয়।২ লোক্যাল বোর্ড ও 
ম্যুনিসিপ্যালিটির নিবচিনে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ে | নানা কারণে বাংলার বাইরেও উত্তেজনা 
বাড়ছিল । শেষে ১৯২৩-এ কোহাটে ও ১৯২৬ সালের এপ্রলে কলকাতাব ভয়াবহ দাঙ্গায় 
তা ফেটে পড়ে । এর পবিপ্রেক্ষিতে সব বাজনৈতিক দরকষাকষি ও আপোস মূল্যহীন হয়ে 
পড়ে |২৩৪ 

এসব সংঘর্ষ মূলত খিলাফৎ আন্দোলনেব ব্যর্থতার প্রতিক্রিযা । গান্ধীকে বন্দী করার 
পূর্বেই সাফি ও আগা খাঁর চেষ্টায় এবং রিডিং-এর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে খিলাফতীরা কংগ্রেস ছেড়ে 
আসছিল । ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক যখন খলিফার পদ তুলে দিলেন তখন 
হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কোনো নৈতিক ভিত্তিও বইল না । খলিকুজ্জমান 7৪0)%48$ 00 
চ*৪115181) গ্রন্থে এই সময়কাব বিভ্রান্তির চিত্র তুলে ধবেছেন | কংগ্রেসী মুসলিমদেব মধ্যেও 
“প্রোচেঞ্জার' “নো-চেঞ্জারে' বিবাদ বাধল | ফলে মুসলিম সংহতি বোধের প্রতীক- _কুববানি, 
মসজিদের পবিত্রতা, ইত্যাদি-_বড়ো হয়ে উঠল | ১৯২৩-এ মালব্যেব নেতৃত্বে হিন্দু 
মহাসভার উথান, শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক মালকানা রাজপুত গোষ্ঠীর হিন্দুকবণ, আর্ধসমাজের 
নেতৃত্বে শুদ্ধি ও সংগঠন কিচলুকে প্রণোদিত করল সমান্তবাল তান্জিম ও “জীমিযতকে 
তবলিগ্‌ আন্দোলনে ।২« মনে রাখা দরকার ১৯২৫-এ নাগপুরে বাষ্্ীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠিত হয । প্রধানত ব্যাঙ্কাব, বণিক, উকিল, জমিদারবা (যেমন পঞ্জাবেব রাজা 
নরেন্দ্রনাথ ও বিহাবের দ্বারভাঙার মহারাজা) ছিলেন হিন্দু সংগঠনগুলিব পৃষ্ঠপোষক । 
মুশিরুল মুঞ্জের ডায়েবি থেকে দেখিয়েছেন তাঁর মতামত খুব উগ্র ছিল । তবু মনে রাখতে 
হবে এক হাতে তালি বাজে না। মোপলা বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কিছু 
খিলাফতীর কার্যকলাপ, ইউ.পি.ও পঞ্জাবেব কিছু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেব দায়িত্ব ভূলুলে 
চলবে না । আগেই দেখিয়েছি খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজ আন্দোলন যুক্ত কবে গান্ধী 
পরোক্ষভাবে মৌলবাদী উলেমাদের প্রশ্রয দিয়েছিলেন । 

বারি পাদপ্রদীপের সামনে থেকে অপসূত হযে ক্ুদ্ধ হযেছিলেন ।২* মহম্মদ আলিও 
বাদ যাননা | ফরওয়ার্ড তাঁব সম্বন্ধে ঠিকই লিখেছে-_-“৪ 79010178115 10 078 9110061 
588501] ৪110 2. 0017117117911950 10) 571077791 1”২৩" কোহাট দাঙ্গার পর গান্ধীর সঙ্গে 
শৌকতের বিতর্ক ভুললে চলবে না ।২"ক লাজপং আবার গান্ধীকে পক্ষপাতিত্বের জন্য 
দায়ী করেন 1২৩৮ 

গান্ধী উভয়পক্ষকে থামাবাব চেষ্টায ব্যর্থ হয়ে একুশ দিনেব অনশনব্রত নিলেন । যুনিটি 
কনফারেন্সে কোন লাভ হয়নি । 

১৯২৫-এ সবসুদ্ধু ষোল ও ১৯২৬-এ ২৫টি দাঙ্গা হয়, যাব মধ্যে সব চেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা 
বাধে কলন্মাতায় ।২* মসজিদের সামনে আর্যসমাজী শোভাযাত্রা কালে বাদ্যভাণ্ড ২-১৫ 
এপ্রিলের দাঙ্গার তাৎক্ষণিক কারণ । «মোহাম্মদী মাধ্যমে ফজলল হকের সাম্প্রদায়িকতা 


প্রচার যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী দারোয়ান ও জমাদারদের ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে মালব্যের 
১৩২ 


ডাক ২৪০ সুরাবদ্দির পাঠান গুণ্ডা আল্লাবক্স পেশওয়ারি ১৫ জুলাই-এর দাঙ্গা বাধায় ।২০১ 
কলকাতা ডকে আবার দাঙ্গা হয় সেপ্টেম্বরে । দাঙ্গা পরে মফন্বলে ছড়িয়ে পড়ে ।২২ এর 
মধ্যে জন্মাষ্টমীর সময় ঢাকার দাঙ্গা কুখ্যাত | মৈমনসিংহেব জেলাধিকারিক হিন্দু জমিদার ও 
মুসলিম তালুকদার-জোতদারদের প্রতিযোগিতা, বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন সংশোধনী বিলে 
হিন্দু বিরোধিতা, মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধি, আর্থিক সচ্ছলতা ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে 
রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের বর্ধমান আগ্রহ প্রভৃতিকে দায়ী করেছেন । কিন্তু তিনিও মুসলিম 
মৌলবাদকে ছেড়ে কথা বলেননি 1১৮০ ১৯২৬-এর সবাপেক্ষা দুঃখবহ ঘটনা শ্রদ্ধানন্দ 
হত্যা । এর জন্য উভয় পক্ষের প্রচার-_-পাল্টা প্রচার ও সংঘর্ষ দাষী । মুঞ্জে “মোসলেম 
লাঠি”র পাশে “ব্রিটিশ মেশিনগান”ও দেখলেন । 

ঘটনাপ্রবাহে সরকারের আনন্দ আর ধরে না। হারকোর্ট বাটলাব রিডিংকে লিখলেন, 
“17000 2180 10155917021) 17218 2801) 00109] 50 1111101) [01101 0176 1186 
7900 1751001 (056 00 17965 0৭৮ ১৯২৬-এর নিবচিনের ওপর 
কালো ছায়া নামল । গান্ধী কোনদিনই কাউ্সিলী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না । এখন 
তাঁর মনে হল সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীভিত্তিতে নিবচিন বন্ধ কবতে হবে । “4 
00701710177 81680001716 11)051 1101709109115 ৪1901 109 1610155817090565 07 
076 5019 ৪7011)0 ০0£ 01911. চাকুরির সংস্থানও হবে গুণগত নিরিখে । 
ফজল-ই-হোসেনকে তিনি লিখলেন, মুসলমানদের স্বতন্ত্র নিবচিনাধিকার দিলে অন্য 
সম্প্রদায়, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও তা চাইবে | “015 07050 07621) 10017) 01 
[780101731157).” ২৪৪ মহম্মদ আলি এ সব শুনে চটে গিয়ে জওহরলালকে লেখেন, এ সব 
মালব্যের কীর্তি ।২*৫ গান্ধী পুরো ১৯২৬ সালে রাজনীতি থেকে সরে গেলেন । তাঁর 
কর্মসূচি হল খাদি প্রচার, অস্পশ্যতা দূরীকবণ ও গোরক্ষণ | রিডিং ও আবউইন ভাবলেন, 
আপদ বিদায় হল । কিন্তু আসলে এ বিদায় নয, কুরুক্ষেত্রের পূর্বেব অজ্ঞাতবাস। 

কেন্দ্রীয় স্বরাজ দলেও ভাঙন ধরল । ১৯২৫-এর শেষেই মাবাঠী “রেসপনসিভিস্ট' 
দলের সঙ্গে মতিলালেব ঝগড়া বেধেছিল | মতিলালের শ্বৈবাচাবী ব্যবহাব ও বাদশাহী 
মেজাজে তিতিবিরক্ত হয়েছিলেন কেলকার ও জয়াকব । মতিলাল গান্ধীর কাছে নালিশ 
জানান, মারাঠীবা অসহযোগে নীতিতে আদৌ বিশ্বাসী নয় ।২৬ উত্তরে জয়াকর বলেন, 
সহযোগিতার বাকী আর কি রয়েছে ?২" বোম্বাইতে ও পরে কানপুর কংগ্রেসে (১৯২৫) 
এই দুই গোষ্ঠীর আপোস হল না। লক্ষণীয যে উভয় গোষ্ঠীই গান্ধীর কাছে নালিশ 
করছেন । আরো লক্ষণীয় গান্ধী মতিলালের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণেব বিরোধিতা 
করছেন । ফলে কেলকার, জয়াকর ও মুঞ্জে স্বরাজ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে রেসপনসিভ 
কো-অপারেশন দল গড়েন। মালব্য ও রঙ্গচারিয়ার ইগ্ডেপেণ্ডে্ট পার্টি ত্যাগ করেন । 
বোম্বাইতে (৩ এপ্রিল,১৯২৬) উভয় গোষ্ঠীর ও উদারপন্থীদেব যে আঁতাত তৈরি হয়-_তার 
নাম দ্য ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি ।২৮ আইনঅমান্য ও কর বর্জন এ দলের কর্মসূচিতে স্থান 
পায়নি । এরা প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তৈরি ছিলেন । সবরমতীতে 
আর একবার স্বরাজ দলের এঁক্য আনার চেষ্টা হয়েছিল | কিন্তু আরুইন সানন্দে জানাচ্ছেন 
তা সফল হয়নি । এই ডামাডোলে স্বরাজীরা ১৯২৬-এর ৮ মার্চ কেন্দ্রীয় আইনসভা ছেড়ে 
আসে । তারা বাইরের লোকদের কাছে ঘরের বিবাদের কথা ফাঁস করতে চায়নি । কুদ্ধ 
মতিলাল ছেলের কাছে লিখেছিলেন, ৮1565 148155198-1,815 59175 ৪1060 05 
1171957 1050108% 216 1810175 11917010 96010 0০0 08100019026 

১৩৩ 


001187995.৯২৯ জওহরলাল আত্মজীবনীতে লিখছেন, মালব্যের দল « ৪ 70069 
"0510 06 0106 ১ 10106755015 19170-1/010755 171011505191855 2110 
30/275০২৫০ ১৯২৬-এর ২৮ মার্চ গান্ধী বিড়লাকে লেখেন, 1757 5৪ ০০010815 
7105 ডে০ ০19805 (01 0038 90101228115 78115 01 19198112170 17171955211 
310 0155 58191587911 01 1৬100191) [186 5%/2191%8. 7০110501680 25 
১৪120918715 10178 001221182170191015 11001151000; 218. 117697101 00 
1010-00019619108017.5 ২৫০ক 

বলা বাহুল্য, ১৯২৬-এর শেষে যে নিবচিন হল তাতে আসাম, বিহার ও মাদ্রাজ ছাডা 
মন্যত্র স্বরাজপন্থীদের ভরাডুবি ঘটল । পঞ্জাবে. হিন্দুসভা স্বরাজীদের প্রধান প্রতিপক্ষ । 
লাজপত একটা নয়, দুটো কেন্দ্রে, স্বরাজীদের হাবালেন | ইউ-পি, থেকে একমাত্র হিন্দু 
রাজী জিতলেন__-তিনি স্বয়ং মতিলাল ২৭১ বাংলায়-_রাজবন্দী মুক্তির দাবিতে স্বরাজীরা 
কছু সুবিধা করলেও মুসলিম সমর্থন হারাল । মহারাষ্ট্র ও সি.পি-তেও সুবিধা হল না 
রেসপনসিভিষ্ট দলের বিরোধিতায় | বড়লাট মন্তব্য করছেন, «1.9 [48170175021 
35180100017 [00 [118 ১279015 ৮আা 1] 13871598115 ড৪গ 
51801610900.২৫২ সেখানে ৩৯টি মুসলিম আসনের ৩৮টিতেই সরকাব সমর্থকরা 
জেতে | বাংলায় ও সি-পি-তে পুনরায় ডাযার্কি চালু হল । কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজীরা 
পেল মাত্র ৩৫টি আসন | কেন্দ্রে স্বরাজীদেব উগ্রতা অনেকাংশে প্রশমিত হল । রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক বিলের ব্যাপারে তারা সহযোগিতাও করল | সি.পি-তে তারা মন্ত্রিত্বও নিল । 
ভারতসচিব সোল্লাসে ঘোষণা করলেন, *1%19 5৮819801505 976 0072. 1179 
[71100-115]1 005567151015 11959 0950:090] 09170171,5 0158070.৮২৫৩ 

অবস্থা অতটা খাবাপ হয়নি । গৌহাটি কংগ্রেস (১৯২৬) শুধু মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আপত্তি 
জানাল না, অন্য দলকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সমর্থন করতেও নয় | যে সব শর্ত কংশ্রেস দিল তা 
মোটামুটি ফরিদপুরে উপস্থাপিত দাশের শর্তের অনুরূপ, তবে নৃতনত্বের মধ্যে, গান্ধীব কথা 
শুনে, দেশের পক্ষে কল্যাণকর প্রস্তাব ও বিল আনতে রাজি হল । গৌহাটিতে দেখা গেল 
রেসপনসিভিষ্ট, ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট, নবমপন্থী স্বরাজী ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীনিবাস 
আয়েঙ্গারের সঙ্গে লডাই করতে মতিলাল গান্ধীব ওপর নির্ভর করছেন । 

এতে কংগ্রেসের মধ্যে এঁক্য ফিরে আসেনি । বোম্বে কাউন্সিলে কেলকার-জয়াকর 
গোষ্ঠীর সঙ্গে নরীম্যান গোষ্ঠীর মতদ্বৈধ হল । বাংলায় স্বরাজীরা শাসমলকে মেদিনীপুর 
কেন্দ্রে হারাল, কখনও যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে, কখনও বিপক্ষে জড়িয়ে পড়ল, এমন কি 
আবদার রহিমের মত উত্র সাম্প্রদায়িক নেতার সঙ্গে যোগ দিয়ে 'গজ-চত্র' মন্ত্রিসভার পতন 
ঘটাল । মাদ্রাজে স্বরাজীদের সাহায্যে সুববারাওয়ের মন্ত্রিসভা গঠিত হল | যেহেতু এ ধরনের 
সমর্থন গৌহাটি কংগ্রেসের প্রস্তাব বিরোধী, অনেকে আপত্তি জানাল | তবু সত্যমূর্তি ও 
মুদালিয়ার মাদ্রাজের লাট গসচেনের সঙ্গে ভাব রেখে চললেন 1২৫, এ সব দেখে কে এম 
মুনশী মন্তব্য করেছিলেন, “4 [07958180 1202 2. 200017-921061) 0100১ 009 
(001251555 0০০27780059 15 17)0715 170165 01827 ০1000, 

কংগ্রেসের এঁক্য ফিরিয়ে আনতে হলে আবার তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পথে ফিরে 
যেতে হবে--এ বোধ জওহরলাল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি অনেক তরুণ নেতাদের 
হয়েছিল । গান্ধী তো জানতেন কাউন্সিলের রাজনীতির পরিণতি এমনি হবে | এপ্রিলে 


শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে তিনি লিখলেন, “15 7075 90005 01)5%00101801175 ৮5015 
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[076 96690 01 0/6 61005 27700 056 (00110110011 08201101169, 15 
161081:0085510185 0000] [1৪ ন20070-1$10151117, 01155010175 008 70019 
0০077118050 [02001167701 01219 01 076 60101110010 11905152101115 01 
008)011 :-6005.৮২৫০৭ দ্বিতীয় সমস্যা হিন্দু-মুসলিম সংহতিসাধন | এখানেও গান্ধীর 
মনে হয়েছিল শুদ্ধি, সংগঠন, তানজিম, তবলিগ, এ সব অতি তুচ্ছ জিনিস বড় হয়ে উঠছে 
যৌথ কর্মযজ্ঞের অভাবে । হিন্দু ও মুসলিমদেব কিছু কিছু দুর্বলতা আছে, আর তার থেকে 
আসে ভয, ভয় থেকে পারস্পরিক অবিশ্বাস । দুই সম্প্রদায়কে স্বরাজসাধনায ও গঠনমূলক 
কাজে না মেলাতে পারলে দাঙ্গা চলবে | তিনি মিটিং কবে প্রস্তাব নিয়ে এ সমস্যা সমাধান 
হবে বলে মনে করতেন না, '্তাই ১৯২৭ আগস্টের সিমলা বা নভেম্বরের কলকাতা এঁক্য 
সম্মেলনে যোগ দেননি ।২৫৫ গান্ধী মোটামুটি দাশের প্যাক্ট সমর্থন কবতেন এবং পঞ্জাবে ও 
বাংলাব মুসলমানদের জন্য উদারতর ব্যবস্থাব পক্ষে ছিলেন । কিন্তু লাজপৎ ও মালব্যের 
সাহাধ্য না পেলে তা করবেন কি ভাবে ? 

১৯২৭-এর ২০ মার্চ জিন্নার সভাপতিত্তে দিল্লীতে মুসলিম নেতাদেব এক সভা হয়। 
তাতে যৌথ ভোটদান প্রথা গৃহীত হয। কিন্তু বাংলা ও পঞ্জাবেব সংখ্যালঘু হিন্দু 
লোকসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টনেব প্রতিবাদ করে । সিম্ধুকে বোম্বাই থেকে স্বতন্ত্র করার 
মুসলমানদের প্রস্তাব জয়রামদাস দৌলতরাম নাকচ কবে দেন । অন্যদিকে জিন্নাব প্রস্তাবও 
লীগের সকলে মেনে নেয়নি | পঞ্জাবেব ফজল-ই-হৌসেন, সাফি, ইকবাল প্রভাতি নেতা 
পৃথক নিবচন ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না । ফজল-ই আবাব স্থানীয় স্বাযত্তশাসনের 
ক্ষেত্রেও পথক নিবচন চালু করেন । তাঁব মহাজন বিরোধী আইন পশ্চিম পঞ্জাবে অবোরা 
স্বার্থ ব্যাহত করে । অবশ্যই হিন্দুসভা অবোবা পক্ষ নেয়। বাংলাব আবদাব রহিম ও 
সীমান্তের আবদুল কৈয়ুম ফজল-ই-দের সমর্থন কবেছিলেন। ১৯২৭-এব (৩-৭ মে) 
লাহোরেব দাঙ্গা পবিস্থিতি আবও ঘোরালো কবে ও তা বিহার, ইউ পি, সি পি-তে ছডায় । 
জিন্না, আনসারিদের চেষ্টা বানচাল শুধু সাফি, ফজল-ই করেননি, মালব্য, মুঞ্জে, লাজপতও 
তাতে সাহায্য করেন ।১৫৬ 

সাম্প্রদায়িকতাব তুকপ ব্যবহাবে সফল হলেও নতুন সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী শক্তির 
অভ্যুদয় ঘটছে টের পাচ্ছিলেন আরুইন | প্রথমত, কংগ্রেসে মধো সংগ্রামী যুবশক্তির 
নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র । দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসেব বাইরে সাম্যবাদী 
চিন্তাধারা সক্রিয় হয়ে উঠছিল এবং তাদের নেতৃত্বে কৃষক-মজদুব আন্দোলন জন্মলাভ 
করছিল । ১৯২৭-এ ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ওঁপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
আস্তজাতিক কংগ্রেসে যোগ দেবাব আগেই নেহক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 
১৯২০-২১-এ উত্তব প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুবে স্বচক্ষে কৃষকদের যে দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন তার স্মৃতি ভুলবার নয় । সুভাষচন্দ্রের ট্রেড ইউনিযান সংক্রান্ত কার্যকলাপ 
দেশবন্ধুর এতিহ্যানুসারী | তৃতীয়ত, শচীন সান্যাল ও যোগেশ চ্যাটার্জির হিন্দস্থান 
রিপাবলিকান আসোসিয়েশন গঠন ও কাকোরি ট্রেন ডাকাতি বুঝিয়ে দেয় সন্ত্রাসবাদ মরেনি । 
এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভগ সিং-এর দল । ১৯২৮-এ গঠিত হয় হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট 
রিপাব্রিকান আর্মি । 


১৯৩৫ 


॥১০॥ 

উনিশ শো বিশ-এর ১৭ অক্টোবর মানবেন্দ্রনাথ রায় সুদূর তাসখন্দে ভারতীয় কম্যুনিস্ট 
পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।২৫, তিনি, এবং অনেক সময় কমিনটার্ন, টাকা, বই, বা দূত 
পাঠিয়ে গান্ধীবাদে বীতশ্রদ্ধ তরুণদের, বিশেষত রায় তাঁর সন্ত্রাসবাদী-জীবনের সহকর্মীদের, 
মার্কসবাদী লেনিনবাঁদী চিস্তাধারার সংস্পর্শে এবং কমিনটার্নের প্রভাবমগ্ডলে আনার চেষ্টা 
করতেন । বাংলায় যে পার্টিকেন্দ্র স্থাপিত হয় তার প্রাণপুরুষ ছিলেন মুজফৃফর 
আহমেদ ।২৮ বোম্বাই-এর ডাঙ্গে, নিশ্বকার, নাদকার্নি, দেশপাণ্ডে, জোগলেকার প্রভৃতি 
তরুণ ১৯২১-এই গান্ধীবাদে আস্থা হারিয়েছিলেন, তাঁরাও মার্কসবাদী সাহিত্যের সঙ্গে 
পরিচিত হচ্ছিলেন । মাদ্রাজ ও লাহোরে আরও দুটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে | বারদৌলি আন্দোলন 
পরিত্যক্ত হওয়ায় কৃষকরা গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিল আর শ্রমিকদের সঙ্গে 
১৯১৮ সালের পর থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিল না । রায় বুঝতে পেরেছিলেন নবধর্মে দীক্ষিত 
হওয়ার জন্য বিরাট এক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। কম্যুনিস্ট ইনটারন্যাশনাল আহমেদ ও 
ডাঙ্গের মধ্যে, এবং পবে বিভিন্ন প্রান্তের কম্যুনিস্টঈদের নেতাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে ব্রতী 
হয়েছিল । নানাভাবে অনুশীলন ও যুগাস্তর দলের কিছু বিপ্লবী এদের সংস্পর্শে আসেন, 
যেমন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ভূৃপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চ্যাটার্জী । বিপ্লবীদের অবশ্য 
আসল উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র সংশ্রহ। রায় নানাভাবে চিত্তবঞ্জনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা 
করেন । তাঁর সুর ছিল চড়া গান্ধীবিবোধী । 

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কি ধরনেব সম্পর্ক 
গড়ে উঠবে | এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও লেনিন ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন ।২৫৯ 
১৯২০-এর আগস্ট মাসে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে রায় যে থিসিস রাখেন লেনিন 
নিজের হাতে তা অনেকখানি বদলে দেন । ১৯২২-এর নভেম্বরে-ডিসেম্বরে কমিপ্টার্নের 
চতুর্থ কংগ্রেস উপনিবেশসমূহের কম্যুনিস্টদের নির্দেশ দেয় যে তারা যেন জাতীযতাবাদী 
সংগ্রামে অংশ নেয়। ১৯২৪-এ পঞ্চম কংগ্রেস তাদের দল গঠন করতে বলে এবং 
সমাজবাদী আন্দোলন বজায বেখে জাতীয় সংগ্রামে লিপ্ত হতে বলে । বায়ের নির্দেশে 
চমনলাল, ডাঙ্গে ও সিঙ্গারভেলু ট্রেড যুনিয়ান কংগ্রেস দখল করতে চেষ্টা পান । কলকাতায় 
১৯২৪ সালে দাশের সভাপতিত্বে যে চতুর্থ এয ০-র সভা হয়, তাতে এদের অংশগ্রহণ 
করতে দেখি । গোয়েন্দা দফতরের কতা মন্তব্য করেন, কম্যুনিস্টরা সন্ত্রাসবাদী ও উগ্র 
জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা বিপজ্জনক ৪০0০৪] 9০95103078১ পাবার চেষ্টা করছে। 

মস্কো থেকে শিক্ষা নিয়ে নলিনী গুপ্ত ও অবনী মুখাজী আগেই এসেছিলেন । শৌকত 
উসমানি ভারতে আসেন ১৯২২ সালে এবং সম্পূর্ণনন্দ ও জওহরলালের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন । ব্রিটেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত পার্সি গ্ল্যাডিং ও জর্জ আালিসন আসেন কাছাকাছি সময়ে । 
১৯২৫-এ কানপুরের সম্মেলনে সি পি আই জন্ম নেয ।২১ সরকার এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য 
করতে না পেরে এদের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে ফেলে । তথাপি ব্রিটেন থেকে 
আসেন ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন ব্যাডলি. ও সাপুরজি সাকলাতওয়ালা ৷ রায়ের ভ্যানগার্ড 
পত্রিকা প্রায় অবাধেই আর্সত। এদেশের একদা-সন্ত্রাসবাদী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
(বিবেকানন্দর কনিষ্ট ভ্রাতা) ছিলেন একাই এক শো । তাঁর বহুবিস্তীর্ণ প্রভাবের কথা স্বীকার 
করেছেন সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সভাপতি সরোজ স্তুখোপাধ্যায় ।২৬১ ডাঙ্গের 
“সোস্যালিস্ট' আহমেদের “নবযুগ" নজরুলের “ধৃমকেতু' প্রভৃতি পত্রিকা কম্যুনিজম প্রচারের 


১৩৬ 


উল্লেখযোগা মাধ্যম হয়ে উঠেছিল । আহমেদের মতে নজরুল আবেদন করতেন “মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর তরুণদের দরবারে ।” যুগাস্তর-পন্থীরা মনে করত “ধূমকেতু” তাদেরই কাগজ । 
বুদ্ধিমানের মত রায় পার্টির দুটো রূপ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন-_একটা বাইরের, যা 
ী আন্দোলনের বামপন্থী পক্ষ হিসেবে কাজ করবে, তাকে আরো বেশি করে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী করবে ; অন্যটা গোপন, যা প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকবে কৃষক ও শ্রমিকের 
মধ্যে এবং তাদেব সাম্যবাদী চিস্তাধারায় ও কাজে উদ্বুদ্ধ কববে । প্রকাশ্য পার্টির নাম হবে 
হয় পিপলস্‌ পার্টি নয় ওয়াকার্স আযাণ্ড পেজান্টস পার্টি ।২২ এব কার্যক্রম হবে গয়া 
কংগ্রেসের জন্য তৈরি বায়ের মেনিফেস্টো মত । ১৯২৫-এর ১ নভেম্বর দাশেব সহকর্মী 
হেমস্ত সরকার যে লেবার শ্ববাজ পার্টি স্থাপন কবেন বায় তাকে সমর্থন জানান । এর 
মুখপাত্র ছিল "লাঙল", আর তার সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল | ১৯২৬-এব ১২ আগস্ট 
'লাঙলের' নবজন্ম হয় 'গণবাণী' রূপে এবং সম্পাদক হন মুজফফব আহমেদ । ১৯২৬-এ 
বাংলায় ও পরে বোম্বাইতে পেজাণ্টস আ্যাণ্ড ওযাকার্স পার্টি (পবে ওযাকার্স আশু পেজান্টস 
পাটি) গড়ে ওঠে 1২৬৩ বোম্বাইতে সি পি আই স্থির কবে (৩১ মে ১৯২৭) তাবা কংগ্রেসের 
বাম পক্ষ গঠন করবে এবং চরম জাতীযতাবাদীদেব নিষে কংগ্রেসকে গণতন্ত্রভিত্তিক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে ও ভারতের মেহনতী জনতাব পক্ষে উপযোগী কর্মসূচি নিতে বাধ্য 
কববে । বাংলায স্ববাজীদের সঙ্গে কাজ করাব সুযোগ হযনি মজফফরেব, কিন্তু 
জওহবলালকে নিয়ে সিঙ্গারভেলু, জোগলেকাব, ডাঙ্গে প্রভৃতি “ইণ্ডেপেণ্ডে্স ফব ইগ্ডিযা 
লীগ' স্থাপন কবেন । এদেবই সমর্থনে নেহরু, আযেঙ্গাব ও বসু মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯২৭) 
স্বাধীনতা প্রস্তাব তোলেন । 
এত সব কর্মকাণ্ডেব ফলশুতি দেশব্যাপী শ্রমিক যুনিযান সংগঠন এবং বহু স্থানে, 
বিশেষত বেলওয়ে, কাপড়ের কলে ও চটকলে, শ্রমিক আন্দোলন । বাংলায ঢাকেশ্ববী কটন 
মিলের শ্রমিক যুনিয়ান, বেঙ্গল প্লাস ওযাকর্সি যুনিয়ন, মেথব, ট্রাম ও বাস ওযাকর্সি যুনিযান 
প্রভৃতি সংগঠন এবং ডক শ্রমিক ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য ।১৬* ১৯২৫-এ বোম্বাইতে ১১২% 
বেতন কাটাব জন্য সৃতাকলে যে ধর্মঘট হয তা যেন সাবা ভাবতে পথপ্রদর্শক ৷ এব পর 
অল ইগ্ডয়া বেলওয়ে মেনস ফেডাবেশন উত্তর পশ্চিম রেলওষে ধর্মঘট বাধায । ১৯২৬-এ 
হয বাংলার চটকল ধর্মঘট | ১৯২৭-এ ভারত জুডে রেল ধর্মঘট চলে, যাব মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বেঙ্গল নাগপুর বেলওয়ে কারখানাসমূহে ধর্মঘট । মাদ্রাজে ট্রাম ও বেল ধর্মঘট 
ছাড়া ছাপাখানায়, বার্মা অযেল কোম্পানিতে ও কোযেশ্বাটুব সৃতাকলে ধর্মঘট হয ।+৮? 
বাংলা পার্টির দুজন সভ্য &[শ্ন্য0-ব কর্ম সমিতিতে ঢোকে, বাংলাব প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটিতে তিনজন পার্টি কর্মী নিবাঁচিত হয়, দুজন যায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে । 
এরা এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত পাটি সভ্যরা মাদ্রাজ কংগ্রেসে 
(১৯২৭) নেহরু-আহেঙ্গার প্রভৃতিকে মদত দিয়েছিল । এদেব উপস্থাপিত মেনিফেস্টো 
অধিকারী সম্পাদিত ডক্যুমেণ্টেব তৃতীয খণ্ড ৪-তে প্রকাশিত হয়েছে । বোম্বাই ও বাংলায় 
সভ্যরা আলাদা মিলিত হয়ে নিখিল ভারত ওযাকার্স আযাণ্ড পেজাণ্টস পাটি গঠন স্থির 
করেন। কর্মসূচি 4 0911 €০ 4০00 'নামক পুস্তিকায় বর্ণিত হযেছিল । 
তবে সাইমন কমিশন ঘোষণা এবং ন্যাশনালিস্ট ও স্ববাজ দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্ও 
স্বাধীনতা প্রস্তাবের পেছনে কাজ করেছিল | ১৯২৬-এর ভাবতীয নিবচিনের আগে রিডিং 
চেয়েছিলেন শাসনসংস্কার বিষষে যে কমিশনের প্রতিশ্রুতি মন্টেগড দিয়েছিলেন তা কয়েক 
বছর এগিয়ে এখুনি ঘোষণা কবা হোক | ১৯২৭-এর প্রথম দিকে বার্কেনহেড ইংল্যাণ্ডের 
৯৩৭ 


রাজনৈতিক পরিস্থিতি মনে রেখে কমিশনের কথা পাড়লেন । ইংল্যাণ্ডের আসন্ন নিবচিনে 
শ্রমিক দল জিততে পারে এবং জিতলে নিজেদের মনোমত্ত কমিশন গড়তে পারে এই 
সম্ভাবনা আগেভাগে বিলুপ্ত করতে চান তিনি ।২৬৬ তিনি কমিশনে দু-একজন ভারতীয়কেও 
নিতে চান । না নিলে ভারতের প্রতি ব্রিটিশ অবজ্ঞা বড় বেশি প্রকট হবে, তা ছাড়া, নিলে, 
মতানৈক্য প্রায় নিশ্চিত এবং সবকাবের বলার সুবিধে হবে_ সংস্কাবের সময আসেনি |২৮; 
মুডিম্যান, হেইলি ও ম্যাবিসের পবামর্শে আরুইন মহা ভূল করে বসলেন কমিশনে ভারতীয় 
নিতে আপত্তি জানিয়ে ।২৬৮ তাঁব মতে, পূর্ণ ব্রিটিশ কমিশনে উদারপন্থী, রেসপব্সিভিস্ট, 
পঞ্জাবের মত প্রদেশ, মুসলমান-_কেউই আপত্তি করবে না । আর মুসলিমরা বর্জান না 
করলে হিন্দুবা ও কংশ্রেস কখনও প্রতিবাদ কববে না বা করলেও তা জোরদার হবে না ।২১৯ 

ভি. জে প্যাটেল কিন্তু বডলাটকে সম্ভাব্য বিতর্ক সম্বন্ধে সতর্ক কবে দেন । চাব পাঁচজন 
ভাবতীয নিলে জাতি বিদ্বেষের প্রশ্ন উঠত না । তবু আরুইন নভেম্বব মাসে লিখলেন, বিতর্ক 
উঠবেই এবং এখনই তাব ঝুঁকি নেওযা উচিত | মনে হয় স্ববাজ ও ন্যাশনালিস্ট দলের 
অস্তদ্ন্ব, সাফিব লীগেব নিশ্চিত সমর্থন এবং উদাবপন্থীদেব সম্ভাব্য সমর্থন তাঁকে এবকম 
ভাবতে প্রণোদিত কবে । 

গাহ্গী ও আকইনেব প্রথম সাক্ষাৎকাব ঘটেছিল ১৯২৭-এব ২ নভেম্বব । আরুইন 
পিতাকে লিখেছিলেন, “তাঁকে (গান্ধীকে) মনে হয়েছিল, বাস্তব রাজনীতি থেকে বহু দূবেব 
লোক | তাঁব সঙ্গে কথা বলা এমন একজনেব সঙ্গে বলা যিনি অন্য কোন গ্রহ থেকে 
পৃথিবীতে পক্ষকালেব জন্য নেমে এসেছেন ।”৯+৭ গান্ধীব মনে হয়েছিল “(বডলাট) ভাল 
মানুষ কিন্তু তাঁর কোন ক্ষমতা নেই ।” যাই হোক, গান্ধী, সাইমন কমিশন ও ভাবতীযদেব 
সম্পর্কেব মধ্যে যেতে চাননি | তাঁব দাবি ছিল অবিলম্বে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ঘোষণা ও 
খুটিনাটি নিয়ে পবে ভাবতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা । “হিন্দু পত্রিকাব মতে গান্ধী 
জানিযে দিযেছিলেন ভাবতীয়বা কমিশন বযকট কববে | জিন্না বলেন অন্তত দুজন ভাবতীয় 
সদস্য নিতে হবে । আলি ইমাম, মাহমুদাবাদেব বাজা, আলিরা এবং আজাদ এমন শ্বেতাঙ্গ 
কমিশনে আপত্তি জানান | জিন্না সরকাব -সমর্থক সাফিব সঙ্গে ঝগডা কবেন ও আবদার 
রহিমেব সঙ্গে কলকাতা আলাদা লীগ অধিবেশন বসান | ফলে, বহিমেব শত্রু, গজনভি, 
সাফির সঙ্গে যোগ দেন । মুশকিল এই যে, জিন্না পবে ভয পেষে পিছু হঠে যান । 
আরুইনকে তিনি বোঝান, “তিনি গোলমাল না চালিযে বাখলে তাঁর শত্রুবাই জিতবে 1” 
আরুইন আসল ভুল কবেছিলেন উদাবপন্থীদের সাহায্য পাবেন ভেবে | উদাবপন্থীবা কয়েক 
বছর বঙ্গমঞ্চেব পেছনে চলে গিয়েছিলেন । তাঁরা প্রত্যাবর্তনের এমন সুযোগ ছাড়বেন 
কেন ? ১৬ নভেম্বব সাপ্রু, শিবস্বামী আযাব ও আ্যানি বেশান্ত জিন্না এবং শ্রীনিবাস 
আয়েঙ্গারেব সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘোষণা কবলেন, কমিশনেব কাজে কোন অংশগ্রহণ কববেন 
না তীরা । 

ইতিমধ্যে স্ববাজ্য দলেব মধ্যেই গণ্ডগোল লেগেছিল । মতিলাল ইউবোপ গেলে কেন্দ্রে 
আয়েঙ্গার-বিবোধী ছিলেন । দলের সচিব বঙ্গ আয়েঙ্গাব পদত্যাগ কবলেন | দেওয়ান 
চমনলাল ও তুলসী গোস্বামী বিজার্ড ব্যাঙ্ক বিলেব ব্যাপাবে দুদিকে গেলেন । ন্যাশনালিস্ট 
»টিও বিভক্ত হয়েছিল | নেতা মালব্যেব সঙ্গে সহকারী নেতা জয়াকরের বনিবনা ছিল 
না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ও কটন ইযার্ন বিলের ব্যাপাবে এই বিরোধ স্পষ্ট হয় । বড়লাট 
বলেছেন, এসব অস্ত্দ্দের জন্য আইন সভার সিমলা অধিবেশন নিরুত্তাপ ছিল । 


৯৩৮ 


হিন্দু-মুসলিম গগুডগোলও মেটেনি । জিন্নার দিল্লি প্রস্তাবে কংগ্রেস স্বাগত জানায় কিন্তু 
পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু সংখ্যালঘু) জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ চায়নি । সিম্ধুকে 
বোম্বাই থেকে পৃথক করতে রাজি হননি জয়রামদাস দৌলত রাম । সিম্ধুর ধনী ব্যবসায়ী, 
জমিদার ও কর্মচারীরা মুখ্যত লোহানা জাতের) শিক্ষা, চাকুরি ও ম্যুনিসিপ্যালিটির ওপর 
কর্তৃত্ব ছাড়তে নারাজ ছিল । মুসলমানদের মধ্যেও যে এঁক্য ছিল না আগেই দেখিয়েছি । 
জিন্নার যৌথ নিবচিন প্রস্তাব অনেকেই মেনে নেয়নি । পঞ্জাবের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ 
(সাফি, ইকবাল প্রভৃতি) স্বতন্ত্র নিবচিনকে মুসলিমদেব রক্ষাকবচ বলে মনে করত | আবদার 
রহিম বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ অধিবেশনে একই কথা বলেন । উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের কোয়াযুম করেন তার প্রতিধ্বনি । হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ ভয় ছিল । বসুমতী, 
আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রত্যেকেই বাঙালী হিন্দ্ুব মনোভাব প্রকাশ 
করেছিল । ১৯২৭-এর লাহোর দাঙ্গী সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ঘুলিয়ে তুলেছিল । সিমলা ও 
কলকাতার এঁক্য সম্মেলন সফল হয়নি । বডলাট জানতেন একদিকে সাফি, ফজল-ই-র মত 
মুসলিম, অন্যদিকে মালব্য, মুঞ্জে, লাজপতের মত হিন্দু সব বানচাল কবে দেবে ।২৭৪ গান্ধী 
এসব সম্মেলনে যোগ না দিলেও স্পষ্ট ঘোষণা চেয়েছিলেন মুসলিমদেব গোহত্যা বন্ধ করতে 
হবে আর হিন্দুদের বন্ধ কবতে হবে মসজিদের সামনে বাদা ।২৭£ মাদ্রাজ কংগ্রেসের গৃহীত 
নীতি_ পঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম আসন সংবক্ষণ-__না মানা তাঁব মতে অনৈতিক 
হবে ৪ 

সাইমন কমিশন বিবদমান ভাবতীযদের মিলিত হবাব একটা সুযোগ কবে দিল । প্রথমে 
মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হল, পবে বার্কেনহেডেব যথাযোগ্য উত্তব"ও 
দেবাব জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হল, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধিরা মিলে একটা 
সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র বচনা কববে । 

মজাব ব্যাপার, গোষেন্দা বিভাগের কর্তা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিতে 
চাননি |।২** জওহবলালও নয় । আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন, “হয প্রস্তাবগুলি কেউ 
বোঝেননি, না হয বিকৃত করে অন্য অর্থ কবেছেন ।” প্রথমত লক্ষ হিসেবে স্বীকৃত হলেও 
পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হযনি । দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবেব পববর্তী ধাবাতে 
ছিল স্বাধীনতার অর্থ প্রতিরক্ষা, অর্থ ও বৈদেশিক নীতির পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং ব্রিটিশ শক্তির 
তাৎক্ষণিক অপসরণ-_তাও গৃহীত হয়নি । শুধু ওয়ার্কিং কমিটিকে বলা হযেছিল 
উদাবপন্থীদের সঙ্গে পবামর্শ করে স্বরাজী শাসনতন্ত্র বচনা কবতে । কিন্তু গান্ধী এভাবে 
ব্যাখ্যা করেননি | মাদ্রাজ কংগ্রেসেব অব্যবহতি ফল গান্ধী-নেহক মনোমালিন্য | 

জওহরলালকে গান্ধী লিখলেন, “খুব তাড়াহুড়ো কবে এই প্রস্তাব বচিত হযেছে এবং না 
ভেবেচিন্তে গৃহীত হয়েছে “তুমি খুব দ্রুত চলেছ .. আমি জানি না এখনও তুমি অবিমিশ্র 
অহিংসায় বিশ্বাসী কি না । যদি মত বদলেও থাক, তুমি ভাবতে পাব না যে অননুমোদিত ও 
বলগাহীন হিংসা দেশের মুত্তি আনবে 1”২৭৮ শুধু গান্ধীর মনে সংশয় জাগেনি, ভি জে. 
প্যাটেল এবং আরো অনেকের মনে জেগেছিল | 
প্রতিষ্ঠান কি ভাবে লক্ষ্যরূপে ডোমিনিযান স্ট্যাটাস নিতে পারে ? এ চিস্তাই তো আমার 
কণ্ঠরোধ কবে ।..".আমরা যেন স্কুলের ছেলেদেব বিতর্কসভায় পরিণত হয়েছি । রাগী 
শিক্ষকের মত অ'্পনি আমাদের তিবস্কাব কবেছেন। কিন্তু আপনি এমন শিক্ষক যিনি 
আমাদের পড়াবেন না বা পরিচালনা করবেন না, কেবল, মাঝে মাঝে ভুল দেখাবেন ।” 

১৩৯ 


গান্ধীর “হিন্দ স্বরাজ'-কে পরিহাস করে তিনি জানালেন-_পশ্চিমকে ধবংসোন্ুুখ, পূর্বকে 
শ্রেয়তর বা রামরাজকে লোভনীয় কোনটাই তিনি মনে করেন না। শিল্পায়নই শুধু 
ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্ষম যদি অবশ্য তাকে ধনতন্ত্ের জীবাণুমুক্ত করা হয় ২৯ 
এই পত্র যেন গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সদ্য জাগ্রত আধুনিক যুবশক্তির বিদ্বোহ ৷ বারদোলি 
প্রস্তাবের পর নেহরুর মনে গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে যত বাম্প জমা হয়েছিল, এ যেন তার 
বিস্ফোবণ | গান্ধী তাঁর বামপন্থী অবস্থান পছন্দ করছেন না, এই বোধ ইন্ধন যুগিয়েছিল | 

অবশ্যই এ কলহ স্থায়ী হয়নি । মমহিত গান্ধী শিষ্কে আনুগত্য থেকে মুক্তি দিয়ে 
বলেছিলেন, “তোমার মত বীর সহকর্মী হারিয়ে আমি দুঃখিত, কিন্তু মহান ব্রত উদ্যাপনে 
সহকর্মীদেরও ত্যাগ করতে হয় ।২৮০ তিনি এসব পত্রাবলী প্রকাশ করবেন বলায় নেহরু 
রীতিমত ঘাবড়ে যান এবং ক্ষমা চেযে লেখেন, “আমি কি বাজনীতিতে আপনার সস্তান নই, 
যদিও হয়তো পলাতক ও ভ্রান্ত সস্তান ?”২৮১ নেহরুর জীবনীকার এস. গোপাল জানাচ্ছেন 
ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের লোভে নেহরু নত হননি | তাঁর মনে হযেছিল, গান্ধীবাদের দ্বারা 
“কোনো অজ্ঞাত উপায়ে” তাঁর নিজন্ব সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে | তিনি যদি ভারতেব 
অর্থনৈতিক মুক্তি চান তবে গান্ধীর সঙ্গে বিরোধ করা চলবে না । তাঁব ধারণা হয়েছিল 
অভিজাত ও ধনীসম্তভান বলে তিনি সাধারণেব মনের কথা টের পান না, গান্ধী বোধি বলে 
টের পান । অতএব জনগণের ওপব প্রভাব খাটাতে গেলে গান্ধীব মাধ্যমেই তা কবতে 
হবে । এরকম একটা হীনমন্যতা থাকা বিচিত্র নয | তবু আমাব মনে হয়, সাময়িক ভাবে 
ভাবতেন । ১৯৪৫ সালে নেহরুকে আব একবার “হিন্দ স্ববাজ'-এব বিরুদ্ধে কটুক্তি করতে 
শোনা যাবে । তফাত এই, ১৯২৮ সালে গান্ধীকে তাঁর প্রযোজন ছিল (তিনি তখনও 
কংগ্রেসেব সভাপতি হননি), ১৯৪৫ সালে ছিল না। 

সভ্যতা, সমাজ, বাষ্ট্র, ধর্ম সম্বন্ধে গান্ধীব ধাবণা, অসহযোগ প্রত্যাহাব থেকে নানা 
উলটোপালটা কাজ ও কথা, নেহরুব সমাজতান্ত্রিক বোধকে আঘাত কবছিল । ব্রাসেলস 
কনফারেন্সে ইওরোপীয় ও আযফ্রোএশীয় সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা কবে ও ঠিক 
তাব কিছুদিনের মধ্যে বাশিয়া ভ্রমণের ফলে নতুন এক ধবনেব সমাজ গডার সম্ভাবনা তাঁর 
গান্ধীবাদে অভ্যস্ত চিন্তার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল ৷ মনস্তত্বের বিচাবে বলা চলে আপন 
প্রাপ্তবয়স্কতা জাহির করাব জন্য কারোব বিরুদ্ধে বিদ্বোহ ঘোষণা করতে চাইছিলেন তিনি | 
গান্ধী নিয়েছিলেন' তাঁর কুলিশ-কঠিন পিতা মতিলালের স্থান । তাই তাঁর বিদ্বোহ শুধু 
সাম্রাজ্যবাদেব বিকদ্ধে নয়, পিতা ও পিতার বিকল্প (5817-05815) গাহ্ধীর বিরুদ্ধেও । 

গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন নেহরুকে বশে আনা যাবে । কিন্তু স্বাধীনতা লক্ষ্য বলে মানতে 
রাজি হলেও “সব সম্ভব উপায়ে”__এটা মানতে তিনি রাজি ছিলেন না । ১৯২০-র কংগ্রেসে 
“শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ উপায়”-এর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, কাবণ তাতে হিংসার সম্ভাবনা 
ছিল না। এর বাইরে গেলে হিংসাব পথও উন্মুক্ত হবে । তিনি আদর্শচ্যুত হবেন 1২৮২ কিন্তু 
নেহরুও হিংসার পথে যেতে রাজি ছিলেন না। কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হলেও ইয়ুথ 
লীগে অন্য দলের স্থান করে দেন তিনি । বার্লিন থেকে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে 
বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানালে, তিনি উত্তব দেন, “যদি হিংসা আমাদের ওপর 
চাপিয়ে দেওয়া হয়, ভয় পাব না। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের আন্দোলন অল্পবিস্তর 
শাস্তিপূর্ণ পথে চলবে-_ প্রয়োজনে আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ চলতে পারে ।”২৮৩ আরো 
মনে রাখতে হবে কংগ্রেসকে তিনি সান্রাজ্যবিরোধী লীগের পূর্ণ সদস্য করতেও চাননি বা 
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/া্য০-কে তৃতীয় আন্তজাতিকের সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি ।২৮ই গোপাল ঠিকই 
বলেছেন, “সারা জীবন ধরে তিনি আধা উদারতস্ত্রী, আধা মার্কসবাদী অবস্থান রক্ষা করে 
চলেছিলেন..+২”₹ তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, "নু রা) ৪ [51081 
19155015--0077100010711505 17959. 02116017708 2 1081009 10001755015 5/11) 
0916901 10506090101.৮২৮৫ জোর করে সমাজতন্ত্র চাপানোর কথা কোনদিন তিনি 
ভাবেননি, শুধু তার পক্ষে জনমত গঠনের কথা ভেবেছেন । আসলে তিনি ছিলেন গান্ধীবাদ 
ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সেতুম্বরূপ । এশিযায় জাতীযতাবাদ যে সমাজতস্ক্রেব চেয়েও বড়ো 
শক্তি তা শেষ পর্যস্ত তিনি স্বীকার করতেন । 

সর্বদলীয় সম্মেলনেও নানা বিবোধ দেখা দিয়েছিল । মতিলাল ও সাপ্রু মিলে বহুকষ্টরে 
এক শাসনতন্ত্রের খসড়া বচনা কবলেন-__তাব মূল দাবি ছিল (১) অবিলম্বে ডোমিনিয়ান 
স্ট্যাটাস ঘোষণা , (২) যৌথ নিবচিন কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন সভায এক-তৃতীযাংশ আসন 
মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ ; (৩) লোকসংখ্যা ভিত্তিতে অধুস্ললিম প্রদেশে মুসলিম আসন 
সংরক্ষণ ; (৪) ওয়েটেজ প্রথা বিলোপ ; (৫) সীমান্ত। ঝশ্লুচিস্তান ও সিম্ধুকে আলাদা 
প্রদেশবপে স্বীকাব ; (৬) প্রত্যক্ষ নিবচিন ও বয়স্ক ভোটাধিকার ; (৭) মৌলিক অধিকার 
ঘোষণা , (৮) ধর্মনিবপেক্ষ বাষ্ট্র ; (৯) কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকাব (যাব হাতে রেসিজ্ুয়াবি 
ক্ষঙ্গতা থাকবে) ; (১০) পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও সংবক্ষিত বিভাগ লোপ এবং (১১) 
রাজন্যবর্গের ওপব কর্তৃত্ব । 

কিন্তু দুরভাগ্যের বিষয, হিন্দু মহাসভা ও শিখ লীগেব চাপে পডে মতিলাল বাংলা ও 
পঞ্জাবে মুসলিম আসন সংরক্ষণেব কথা বাদ দিলেন । মনে বাখতে হবে এ বিষয়ে 
জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র তাঁকে যে সংখ্যাতাত্বিক হিসেব দেখান তাতে উভয় প্রদেশে 
মুসলিমবা সংবক্ষণ ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে । মতিলাল ভেবেছিলেন পঞ্জাবে 
প্রাদেশিক কমিটি ও বাংলায মৌলানা আজাদ সকলকে বুঝিয়ে২৮৫* বাজি কবাবেন । বাংলা 
ও পঞ্জাবে অনেক মুসলমান এটা মেনে নেবে, তবে অনেকেই নয । আসলে মুসলমানবা 
পাঁচটা প্রদেশে মুসলিম শাসন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেযেছিল।তা ছাডা চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় 
গঠনতন্ত্র এবং প্রদেশের হাতে রেসিড্যুযাবি ক্ষমতা অপ্পণি । গান্ধী ডোমিনিযান স্ট্যাটাসেব 
ব্যাপারটা সমর্থন কবলেও পঞ্জাব ও বাংলা মুসলিম আসন সংবক্ষণ সমর্থন করেছিলেন 
কারণ সে প্রতিশ্রুতি মাদ্রাজ কংগ্রেসে দেওয়া হয়েছিল | জওহবলাল ডোমিনিযান স্ট্যাটাস 
মানেননি কিন্তু আসন সংবক্ষণে আপত্তি জানিয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্যবাদকে মদত 
দিয়েছিলেন ।২৮৬ শৌকৎ আলি এই নিয়ে মতিলাল, আনসারী ও গান্ধীর সঙ্গে ঝগড়া 
করলেন ।২৮১* মহম্মদ আলি মাহমুদাবাদের বাজাব কাছে হটে যাচ্ছিলেন, এই সুযোগে 
তিনিও দাদাকে অনুসরণ কবলেন । ইউ. পি.-র মুসলমানবা শুধু সংরক্ষিত আসন চাইল না, 
স্বতন্ত্র নিবচিন, ওযেটেজ কোনটাই ছাড়তে রাজি হল না। অন্যদিকে লাজপত বললেন, 
রিপোর্ট পরিবর্তন কবা চলবে না২৮" এবং মুঞ্জে আরো জোবে বললেন, একটি কমাও নয় | 

ইউ. পি. মুসলমানদের আপন্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে | তাবা ভয় পাচ্ছিল যৌথ নিবচিনের 
সঙ্গে বয়স্ক ভোটাধিকার মেনে নিলে মুসলমানরা “ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদেব তাঁবে” চলে যাবে । 
শব্দগুলো গুরুত্বপূর্ণ । ইউ- পি--র মুসলিমরা সরকারী চাকবি, ম্যুনিসিপ্যালিটি, আইন 
পরিষদে জাঁকিয়ে বসেছিল | এখন যদি নৃতন রীতিতে নিবচিকদের সংখ্যা বেড়ে যায় তবে 
সে আধিপত্য তো বিপন্ন হবেই, চাষী-প্রজাদের পক্ষে আইন পাস হলে মুসলিম জমিদার 


নবাবরা করবেন কি ?২৮৮ 
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জিন্নাব দৃভাগ্য, এই সময় তিনি রুগণা স্ত্রীব চিকিৎসার জন্য ইউরোপ গিয়েছিলেন । ফিরে 
এসে সকলেব কাণ্ড দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন । চিরকাল তিনি বিভিন্ন মুসলিম দলের 
মধ্যে মধ্যস্থতা কবে আপন আধিপত্য বজায় বেখেছেন । পঞ্জাব কোনদিন তাকে মানেনি, 
বোম্বাইতে তাঁব অবস্থা সুবিধেব নয | এখন ইউ- পি" মুসলিমরাও যদি চটে যায়, তাঁর 
নেতৃত্বই বিপন্ন হবে | তাই পঞ্জাব, বোম্বাই, ইউ. পি.-কে তুষ্ট কবতে নেহরু রিপোর্টেব মুখ্যত 
তিনটি মৌল পরিবর্তন দাবি করলেন তিনি (১) মুসলিমদেব কেন্দ্রে এক-তৃতীযাংশ আসন 
দিতে হবে ; (২) বাংলা ও পঞ্জাবে ১০ বছবেব জন্য মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণ 
আবশ্যিক । বয়স্ক ভোটাধিকার প্রবর্তিত হলে সে সমযসীমা বাডবে ; (৩) বেসিড়্যুয়াবি 
ক্ষমতা প্রদেশকে দিতে হবে । জিন্না কংগ্রেসী অবস্থান থেকে সরে না গেলে মুসলিমদের 
ওপর প্রভাব হাবাবেন এ মন্তব্য স্বয়ং আকইনেব ।২১৯ 

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন ভারতে এল এবং ৩০ অক্টোবর তার বিকদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে গিয়ে পুলিশেব 'লাঠির আঘাতে গুরুতব আহত হলেন লাজপত বায | ১৭ নভেম্বব 
তাঁব মৃত্যু হল । কয়েকদিন পবে লখনউতে জওহবলাল ও গোবিন্দবল্পভ পন্থ পুলিশেব 
হাতে প্রচণ্ড মার খেলেন । 'নবজীবন,-এ ও “ইয়ং ইগ্ডিযা'-য় গান্ধী এব তীব্র নিন্দা করলেন । 
এতদিন ধূমায়িত সন্ত্রাসবাদ সহসা প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠল । 

১৯২২ সালে টট্টগ্রামে যখন বঙ্গীষ প্রাদেশিক কংগ্রেস বসে তখন বিপিন গাঙ্গুলী, 
হবিনারায়ণ চন্দ্র, সূর্য সেন, অনন্ত সিং প্রমুখ বিপ্লবীরা “বেড বেঙ্গল পার্টি”, (বা পুলিশের 
ভাষায় “নিউ ভায়োলেন্স পাটি”) গঠন করেন । ফল, ১৯২৪-এ গোপীনাথ সাহাব টেগার্ট 
ভেবে ডে-নিধন ৷ ১৯২৫-এ দক্ষিণেশ্বব ও শোভাবাজাবে এই দলেব এগাবজন গ্রেফতাব 
হয । ১৯২৬-এব মে মাসে আলিপুব জেলে আই' বি-ব বসন্ত চট্টোপাধ্যায় নিহত হন এবং 
সেই অপরাধে অনস্তহবি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীব ফাঁসি হয ৷ কাগজপত্রে জানা যায দলেব 
নেতা ছিলেন সূর্য সেন ও বিজন ব্যানার্জি | দক্ষিণেশ্বব ষডযন্ত্র মামলা ধবা পডে উত্তব 
প্রদেশের হিন্দুস্তান বিপাবলিকান আযসোসিয়েশন, নিউ ভাযোলেন্স পাটি ও সূর্য সেনেব মধ্যে 
যোগাযোগ আছে । ১৯২৪-এ গঠিত হিন্দুস্তান বিপাবলিকান আসোসিয়েশনেব নেতাদের 
মধ্যে শচীন সান্যাল, রামপ্রসাদ বিসমিল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায প্রভৃতির নাম পাওয়া যায | 
উত্তব প্রদেশেব কাকোবি ষড়যন্ত্রে এবং ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট ৮ নং ডাউন ট্রেন 
ডাকাতির বীর ছিলেন চন্দ্রশেখব আজাদ, বিসমিল, রোশন সিং, বাজেন লাহিড়ী ও 
আসফাকউল্লা | চন্দ্রশেখব আত্মগোপন কবেন, অন্যদেব ফাঁসি হয় । এদের সঙ্গে বাং 
যোগাযোগ চিঠির মাধ্যমে চলত | তাতে দেখা যায় রাসবিহারী বসু নাকি জাপান থেকে অস্ত্র 
পাঠাবার চেষ্টা করছেন । ১৯২৬-এব শেষার্ধে গ্ররা যে বেশ সক্রিষ হয়ে উঠেছিলেন লিটনের 
কাগজপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে । কাকোবিব পর লিটন ও তাঁর পরবর্তী অস্থায়ী 
ছোটলাট, হিউ স্টিফেনসন, বন্দী মুক্তির ব্যাপারে সাবধান হয়ে যান | পুলিশ কমিশনার 
টেগার্টও ।২৯” লালাজীর মৃত্যুতে বিপ্লবী কাজে ঘৃতাহুতি পড়ল । ১৯২৮-এর ১৭ ডিসেম্বর 
লালাজীর মৃত্যুর জন্য দায়ী পুলিশ ডেপুটি সুপার সগ্ার্সকে হত্যা করা হল। এর পেছনে 
ছিলেন্ন ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু ও চন্দ্রশেখর আজাদ, পরে যাঁদের বিরুদ্ধে লাহোর 
ষড়যন্ত্র মামলা চলে । পঞ্জাবের লাট হেইলি নও-জোওয়ান সভাগুলিকে সুচক্ষে দেখতেন 
না।২১ ১৯২৮-এ ভগৎ সিং, অজয় ঘোষ, ফণী ঘোষ কর্তৃক হিন্দুস্তান রিপাবলিকান 
আযসোসিয়েশনের নতুন নাম হল হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপার্িকান আর্মি ।২৯২ তাঁরা 
সমাজতস্ত্রকে লক্ষ্য হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন । শিব বর্মা সম্পাদিত 'ভগৎ 'সিং-এর নিবাঁচিত 
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বচনা'য় এর নানা প্রমাণ মিলবে । তাঁদের গাওয়া গান “স্র ফরোসি কি তামান্না অব্‌ হমারে 
দিল্‌ মে হ্যায়” ও “মেরা রঙ দে বাসস্তী চোলা” আজও আমাদের বিষপ্ন কবে। 

হিংসার এই উগ্র প্রকাশ দেখে গান্ধী খুবই চিন্তিত হলেন । তা ছাড়া বামপন্থী ট্রেড 
ইউনিয়ন কার্ধকলাপেব বিস্তাবও তাঁব ভাল লাগছিল না। 


৮ 8১১ 

উনিশ শো ছাব্বিশ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে বৈপ্লবিক কর্মধারাব দুটো প্রবাহ আলাদা 
খাতে বইলেও মাঝে মাঝে তারা খুব কাছাকাছি আসছিল । পুবোশো সন্ত্রাসবাদে সাম্যবাদী 
আন্তজাঁতিকেব প্রভাব পড়তে শুক করেছিল । এই পর্বেব অপর্ব ছবি ধবে বেখেছেন 
শরৎচন্দ্র ১৯২৬ শ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত “পথেব দাবী'তে | মাঝে মাঝে মনে হয় ডাক্তার 
সব্যসাচী, নীলকান্ত যোশী, রামদাস তলওয়ারকর যে বহুবিস্তত কর্মকাণ্ডের নিষস্তা বা কর্মী 
ছিলেন তাব লক্ষ্য শুধু ভাবতেব বাজনৈতিক স্বাধীনতা নয | ডাক্তার ইংরেজদেব শুধু 
ভারতেব শত্র বলেই ঘুণা কবেন না, “সমস্ত মনুষ্যত্বেব এতবড পরম শত্র জগতে আর নেই । 
স্বার্থের দাষে ধীরে ধীবে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদেব মজ্জাগত সংস্কার । এই 
এদেব ব্যবসা, এই এদেব মূলধন |” এসব কথা জগৎজোডা ওপনিবেশিক শোষণেব প্রতি 
ইঙ্গিত | কুলিদের সামনে বামদাসেব জ্বালামযী বক্তৃতা তো আবো স্পষ্ট : “এ যে কেবল 
ধনীব বিকদ্ধে দবিদ্রেব আত্মরক্ষার লডাই | এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ 
নেই- হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই__ আছে শুধু ধনোন্ত্ত 
মালিক আব তাব অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক |” কিন্তু ভাবতী এখনও অন্য সুরে কথা 
বলে । দুর্বল, পীডিত, ক্ষধিত ভারতবাসীব জন্য অন্নবস্ত্র চেষেও সে রক্তাক্ত বিপ্লবে পথ 
নেবে না। সে ডাক্তারকে বলে, “পৃথিবী ঘুবে তুমি শুধু এই পথেব খবরটাই জেনে 
এসেছ, কিন্তু বিশ্বমানবেব একান্ত শুভবুদ্ধি, তার অনস্তবুদ্ধিব ধাবা কি এমনি নিঃশেষ হযে 
গেছে যে এই রক্তবেখা ছাড়া আব কোন পথে সন্ধানই কোনদিন তাব চোখে পড়বে না £” 
গান্ধীবাদের এই প্রতিক্রিয়াব উত্তরে ডাক্তার বলেন, “আমি বিপ্লবী - আমার মাযা নেই, দয়া 
নেই, স্নেহ নেই, _পাপপুণ্য আমাব কাছে মিথ্যা পরিহাস | .ভাবতেব স্বাধীনতাই আমার 
একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটি মাত্র সাধনা |” দেশেব ভাল কবার ভার তিনি নেননি, স্বাধীন 
কবার ভাব নিযেছেন | আর বিশ্বব্যাপী বিপ্লবে আগুন জ্বালালে হয়তো সে আগুন ভারতের 
ইংবেজ শাসনকেও পোড়াবে । ডাক্তাব বলেন, চাবাভুষো নিয়ে তাঁব কাববাব নয়-_-“তারা 
স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়, যে শান্তি অক্ষমেব, অশক্তেব ।” শ্রমিকদের নিয়ে তার 
কারবার । “শ্রমিক ও কৃষক এক নয় ভারতী 1” তবে এলিটিস্ট নেতৃত্বে তিনি বিশ্বাসী । 
“আমার কারবাব শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্রসন্তান নিয়ে ।” শাসনসংস্কার, ডোমিনিয়ান 
স্ট্যাটাস- এসব দাবি তাঁর কাছে হাস্যকর | “বিদেশী গবর্মমেন্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে 
যখন তাঁরা (স্বরাজীরা) চরম বাণী প্রচাব করে বলেন, আমবা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা 
জেগেছি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে । হয় আমাদের কথা শোন, 
নইলে বন্দেমাতরমেব দিব্যি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব ।-”"এ 
যে কি প্রার্থনা এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত | শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া 
এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই ।” ছোটবড় প্রাচীরের বেড়া তুলে পৃথিবীকে সহস্র 
কারাকক্ষে ভাগ করে রাখেননি তাঁর বিধাতা । “উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে 
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অগ্যুৎপাত অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আনবেই আনবে ভারতী, সে তাগুব দেশ-বিদেশের 
গণ্ভী মানবে না|” এ উক্তি হল স্তালিনের 50019119ঘা) 17] 0075 001000*র অবাবহিত 
পূর্বেকাব কমিনটার্নের বিশ্ববিপ্নবের থিসিস | তবে এতে পুরাতন দিনের সন্ত্রাসবাদের 
18712097 নেই তা নয়। ডাক্তাবের কার্কলাপে আমরা যেন মানবেন্দ্রনাথ বায়ের 
প্রতিচ্ছবি দেখি । কিছুটা যদুগোপালের ভাই ক্ষীরোদগোপালের ছায়া দেখা যাঘ। 
আসল কম্যুনিস্ট দল শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটকে আরও ব্যাপক করছিল । 
১৯২৮-এব এপ্রিল থেকে বোম্বাই-এর ওয়াকর্সি আগু পেজান্টাস পার্টি-স্থাপিত গির্নি 
কামগর যুনিযান সৃতাকলে ছয় মাসব্যাপী ধর্মঘট চালিষে রেকর্ড সৃষ্টি কবল | মিলে মিলে 
গঠিত গির্নি সমিতি দ্বাবা নিযস্ত্রিত এই ধর্মঘটের প্রধান দাবি মজুবী বৃদ্ধি হলেও এব সংগঠন 
ছিল ভাল | নরমপন্থী এন এম যোশীব মত নেতাব স্থান নিযেছিলেন কম্যুনিজমে দীক্ষিত 
ডাঙ্গে, মিবাজকব, জোগলেকর | বাংলাব চটকল, রেল কাবখানা ইত্যাদি ধর্মঘটেব সামনে 
ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি, বাধাবমণ মিত্রেব মত কম্যুনিস্ট ঘেষা কংগ্রেসী, গোপেন চক্রবর্তী, 
ধরণী গোস্বামীর মত কম্যুনিস্ট ও শিবনাথ ব্যানাজীর মত সমাজতন্ত্রী। পেছনে ছিলেন 
ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট দলেব ্প্র্যাট ।২৯ সবকাবী হিসাবমত শির্নি কামগবেব আন্দোলনের ফলে 
তিনবাব দাঙ্গায় ১৮৪ জনেব মৃত্যু হয | আকইন জানতেন যে অপ্রযোজনীয ছাঁটাই, কম 
মজুবী ও অস্বাস্থ্যকব আবাসনেব জন্য শ্রমিক অসন্তোষ । তবু তিনি এব পেছনে বাশিয়াব 
প্রেরণা দেখলেন । পূর্ব-ভাবত বেলওষে শ্রমিক সংগঠনেব নেতা কে সি মিত্র, স্প্র্যাট ও 
মুজফফব আহমদেব মস্কোব কাছে অর্থের জন্য আবেদন তাঁব হাতে পড়েছিল এবং তার 
সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি |২৯১ কিন্তু বোম্বাই-এব লাট উইলসনেব চিঠি পডলে মনে হয় 
মালিকদের স্বার্থরক্ষাই সবকারেব কাছে বৃহত্তর প্রসঙ্গ । বোম্বে মিল মালিক 
আসোসিযেশনেব সভাপতি হোমি মোডি ও টাটাদেব অস্বস্তি তাঁকে চিন্তিত করেছিল । 
আমাদের মনে রাখতে হবে, গান্ধী-প্রবতিত শ্রমিক-মালিক বোঝাপডাব নীতি অনুসবণ করার 
ফলে আমেদাবাদে কোন শিল্পধর্মঘট হয়নি ২৯৭ যাই হোক, আরুইন স্থির কবলেন নেতাদের 
বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র মামলা আনতে হবে । তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে তিনি 
পাবলিক সেফটি বিল আনবেন । শুধু ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাবাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার 
(১৯২৯) আসামী ছিলেন না, ছিলেন স্প্র্যাট, ব্র্যাডলি ও হাচিনসনের মত ব্রিটিশ নেতা, 
এমনকি কংগ্রেসের &. 1. 0. 0-র আটজন সভ্য | ভি জে প্যাটেলেব দৃঢ্‌তায় পাবলিক 
সেফটি বিল পাস না করতে পেবে আরুইন অধ্যাদেশ জাবি করেন । 

ঠিক একই সময গুজরাটেব বাবদোলিতে বল্লভভাই প্যাটেল পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন 
অহিংস আইন অমান্য নিয়ে । বারদোলি তালুকে শতকবা বাইশ ভাগ খাজনা বাডিযে দেওয়া 
হয়েছিল । আকইন স্বীকার করেছেন যে, বোম্বাই সবকারের আরও তৎপর হওয়া উচিত 
ছিল ।২৯১ বারদোলি সত্যাগ্রহ চম্পারণ ও খেডার ধাঁচে একটা নিদিষ্ট এলাকাব কিছু বিশেষ 
অভিযোগ নিষে । পটিদার নেতা কুস্তর কল্যাণজী মেহতা প্যাটেলকে নেতৃত্ব দিতে আহান 
জানান । প্যাটেল চেয়েছিলেন কোনো নিরপেক্ষ আদালত খাজনার হার নিয়ে বিচার 
করুক । পটিদার শ্রেণীভুক্ত বারদোলির জোতদাররা বাড়তি খাঁজনা দেওযা বন্ধ করল । 
অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, অল্পবাকি খাজনার জন্য বড় বড় সম্পত্তি নীলাম. এমনকি কারাদণ্ড 
বিল” হিংসা তারা বরণ করল । পাতিল ও তালাতিরা পদত্যাগ করতে থাকল | আশ্চর্য 
ব্যাপার, চির নির্যাতিত “কালি পরজ' সম্প্রদায়ও নীলামি জমি বন্দোবস্ত নিতে এগিয়ে এল 
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না। সরকার শেষে অনুসন্ধান করতে রাজি হলেও বর্ধিত হারে দেয় বকেয়া খাজনা জমা 
রাখতে বলে । প্যাটেল বলেন আগেকার হারে দেয় খাজনার বাড়তি এক পয়সাও দেওয়া 
হবে না এবং জনগণের প্রতিনিধি নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে হবে । বোম্বাই 
সরকার প্যার্টেলকে শ্রেফতার করা মনস্থ করলে গান্ধী স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। 
শেষপর্যন্ত, ১৯২৮-এর ৬/৭ আগস্টে একটা আপোস হয় । সরকার ম্যাক্সওয়েল-ব্রুমফিল্ড্‌ 
কমিটিকে খাজনা বিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন, স্যাড ররেভিন্যু কোড আ্যামেগুমেন্ট বিল 
প্রত্যাহার করেন, সমস্ত অসমাপ্ত বন্দোবস্ত বাতিল করেন ।২৯৭ 

অহিংস যুদ্ধে বারদোলি বিজয়ের মুকুট পরে ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধী 
এলেন । তিনি জানতেন যুবশক্তি, কম্যুনিস্ট দল, সন্ত্রাসবাদী সবাই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি 
তুলবে । লখনউ থেকে দিল্লী এ আই সি সি-তে তরুণ নেতারা বারংবার এই প্রস্তাব 
তুলেছে । ১৯২৭ থেকেই মতিলাল জওহরলালকে সভাপতি করার আবেদন জানাচ্ছিলেন । 
কিন্তু গান্ধী ১৯২৭-এ আনসারিকে সভাপতি করেন ও ১৯২৮-এ মতিলালকে | বাংলা 
থেকেও মতিলালকে সভাপতি করার আবেদন এসেছিল । গান্ধী জানতেন মতিলাল তাঁর 
মানস-সম্তান___নেহরু রিপোর্টের জন্য, অথাৎ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লক্ষ্যের জন্য, আপ্রাণ 
লড়বেন । তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন উদারতস্ত্রীরা | 

২৬ ডিসেম্বর (১৯২৮) গান্ধী প্রস্তাব তুললেন পূর্ণ স্বাধীনতাবিষয়ক মাদ্রাজ প্রস্তাব মেনে 
নিয়ে নেহরু কমিটি গৃহীত শাসনতাস্ত্রিক খসড়া অনুমোদন কবা হোক। শুধু শর্ত থাকুক যে 
১৯৩০-এব ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারকে তা গ্রহণ কবতে হবে | না করলে কংগ্রেস 
পুনরায় কর-বর্জন সংবলিত অহিংস অসহযোগ আরম্ত করবে । খসডা পড়লে সন্দেহ থাকে 
না যে যুবশক্তিকে খুশি রাখার জন্য গান্ধী একই সঙ্গে নরম ও গরম সুরে কথা বলছেন । 
জওহরলাল ও সুভাবচন্দ্র কিছু সংশোধনী আনলেন যার মূল কথা- কোনও সময়সীমা 
নিদেশ করা হবে না এবং কখনই প্রস্তাবের প্রতিলিপি বড়লাটকে পাঠানো হবে না । আবও 
লক্ষণীয়, কংগ্রেস শুরু হবার আগে ৫০,০০০ মিল শ্রমিক কংগ্রেস-মগুপ কয়েক ঘণ্টার জন্য 
দখল করে রেখেছিল এবং পূর্ণ স্বরাজের ও ধনতাস্ত্রিক শোষণ অবসানের প্রস্তাব নিয়েছিল । 
বাংলার সন্ত্রাসবাদীরাও তাতে মদৎ দিয়েছিল | 

গান্ধী তাদের বুঝিয়ে শান্ত করেন । কিছু সংশোধন মেনেও তিনি নিয়েছিলেন । ২৮ 
ডিসেম্বর যে বয়ান পেশ করা হয় তাতে সময়সীমা এক বছব এগিযে আনা হয়, অর্থাৎ 
১৯২৯-এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পালামেন্ট নেহরু রচিত শাসনতন্ত্র না মেনে নিলে 
অসহযোগ ইত্যাদি শুরু হবে । জওহরলাল এই বয়ানেব সঙ্গে একমত হননি তবে, গান্ধীর 
ভাষায়, “উচ্চমনা বলে তিনি অপ্রয়োজনীয় তিক্ততা সৃষ্টি কবতে চাননি 1” বিষয় নিবচিনী 
কমিটির সভায় উপস্থিতও তিনি ছিলেন না। 

বাঙালীরা অবশ্য খুশি হয়নি । জওহরের অনুপস্থিতির ফলে হৃতবল সুভাষচন্দ্র নীরব 
ছিলেন এবং বিষয় নিবা্চনী কমিটি গান্ধীর দ্বিতীয় বয়ান ১১৮-৪৫ ভোটে শ্রহণ করে । কিন্তু 
৩১ ডিসেম্বর প্রকাশ্য অধিবেশন বসলে সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজেব দাবি উত্থাপন 
করলেন । বেশ:কিছু সদস্য তাঁর দিকে চলে যাচ্ছে দেখে গান্ধী তাদের তীব্র ভাষায় ভর্খসনা 
করলেন। বসু বললেন, বাঙালী প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ইচ্ছানুযায়ী তিনি কাজ 
করেছেন । অরুণ গুহের লেখায় পড়ি, বিপ্লবীরা, বিশেষত সতীন সেন, সুভাষকে প্রণোদিত 
করেন । যুগাস্তর দলের পত্রিকা “স্বাধীনতা” শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও 
দাবি করছিল । যাই হোক, সুভাষের সংশোধনী ১৩৫০-৯৭৩ তোটে হারল এবং ১লা 
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জানুয়ারি (১৯২৯) গান্ধীর দ্বিতীয় বয়ান প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল ।২৯৯ 
জওহরলালের সভাপতিত্বে কলকাতায় যে সমাজততম্ত্রী যুবকংগ্রেস হয় তাতে সাম্যবাদী 
সমাজের পূর্ব শর্তরূপে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল । অনেক উপরোধে তিনি 
কংগ্রেসের সচিব হতে রাজি হয়েছিলেন 15০০ তিনি যেন কিছুতেই ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস 
গলাধঃকবণ করতে পারছিলেন না । 

মোটামুটি স্থির হল ১৯২৯ সালে কংগ্রেস গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবে । ব্রিটিশ 
পণ্য বর্জন বা তাতে অগ্নিসংযোগ, মাদকত্রব্য বর্জন, বিশেষ বিশেষ অন্যায় প্রতিরোধ 
(বারদোলি প্রথায়) চলবে । ধীরে ধীবে আন্দোলনের গতিবেগ বাড়াতে চেয়েছিলেন গান্ধী, 
কারণ কংগ্রেসের সংগঠন সবল ছিল না ; সক্রিয সদস্য সংখ্যাও বেশি ছিল না, অর্থ তো 
নযই । ১৯২৯-এব ১ ফেব্রুয়াবি নেহককে গান্ধী লেখেন, [0 079 (017576555 
(0017717111156 17) 07021: 0076 (501181955 100151199 ও 11111 011175.” কংগ্রেসের 
সদস্য সংখ্যা বছবের গোড়া ছিল মাত্র ৫৬,০০০ | জওহবলালেব অনলস প্রযাসে ছ মাসে 
তা হয় পাঁচ লক্ষ ।২০৯ গান্ধী যুবশক্তিব উগ্বতাব ও সাম্যবাদী ঝোঁক প্রশমিত করাব জন্য 
জওহবলালকে ১৯২৯-এর কংগ্রেসেব সভাপতি হতে আহ্বান জানালেন ১০২ ১৯২৮-এ 
ঝবিযায় &[ণ'00-ব নবম অধিবেশনে রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রমিকের স্থান নিষে উত্তপ্ত 
বিতর্ক হয় । কংগ্রেস চেয়েছিল তারা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেব অধীনে ও লক্ষ্যানুযায়ী চলুক, 
অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয মেনিফেস্টো শুধু ব্রিটিশ বিতাডন চায়নি, জাতীয় সভা 
(তিনি বোধহয কনস্টিট্যুযেন্ট আযসেম্বলির কথা ভাবছিলেন)-ব হাতে সার্বভৌম কর্তৃত্ব, 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিব বিলোপ, ব্যাপক শিল্প জাতীযকবণ, ন্যুনতম মজুরী হাব, দৈনিক অনধিক 
আট ঘণ্টা কাজ এবং শ্রমিকদেব আধকাব বক্ষার্থ লেবাব কাউন্সিল চেয়েছিল । 

গান্ধী কি এতদূবও যেতে চেযেছিলেন ? বিঠলভাই প্যাটেল বডলাটকে জানাচ্ছেন, গান্ধী 
ব্রিটিশ সম্পর্ক আদৌ ত্যাগ করতে চান না এবং বিদেশ, স্ববাষ্ট্র এবং, সম্ভব হলে, আবক্ষা 
দফতর ছেড়ে দিলে ডোমিনিযান স্ট্যাটাস মেনে নেবেন । আব সময়সীমা নিদিষ্ট হযেছে 
দলের ভাঙন এডাবাব জন্য | প্যাটেল আকইনকে গান্ধী, মতিলাল ও সাগ্রব সঙ্গে দেখা 
কবতে বলেন 1” আরুইন তাতে বাজি হননি । উদাবপন্থী ও রাজন্যবর্গ ভয় পেষেছে এবং 
সর্বদলীয় সম্মেলনে মতানৈক্য হয়নি দেখে তিনি অপেক্ষা করতে মনস্থ কবেন 1১০৪ 

২৮ থেকে ৩১ আগস্ট (১৯২৮) নেহক বিপোর্ট আলোচিত হয় লখনউ সর্বদলীয় 
সম্মেলনে । আবাব সম্মেলন বসে ডিসেম্বরে, কলকাতায কংগ্রেসেব প্রান্ধালে | জিন্না এখানে 
কয়েকটি সংশোধনী (বা দাবি) পেশ কবেছিলেন । জিন্না ছিলেন যুক্ত বাস্তরীয় এক্য ও ক্ষমতা 
হস্তাস্তবেব প্রবক্তা | অন্যান্য নেতাদের মত আপন আপন প্রাদেশিক স্বার্থ নিয়ে বেশি মাথা 
না ঘামিয়ে মুসলিম সংখাগুক ও সংখ্যালঘু সব প্রদেশের মুসলমানদের কথাই তিনি 
ভাবতেন | তখন পর্যস্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকাব সমর্থন কবছিলেন তিনি । অবশ্যই তাকে 
আইন পরিষদেব কাছে দায়িত্ববান হতে হবে । তবে সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির জন্য তিনি 
চাইছিলেন %/53151)020 1:510155617191107।) আব পঞ্জাব ও বাংলার জন্য জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে মুসলিম আসন সংবক্ষণ | তিনি নতুন কবে চাইলেন বাড়তি ক্ষমতা(9519497 
2০%/৪13) প্রদেশদের দেওয়া হোক। তার অর্থ- দুর্বল কেন্দ্র | মুড়িম্যান কমিটির 
মাইনরিটি রিপোর্টের অন্যতম স্বাক্ষরকাবী জিন্না কিন্তু চেয়েছিলেন এই বাড়তি ক্ষমতা 
ক্গ্রকে দেওয়া হোক | বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি অন্যান্য মুসলিম নেতাদেরও পক্ষে 
রাখতে চাইছেন । মুন্সী লিখেছেন জিন্না কলকাতা এসেছিলেন দা 2 000016111 


১৪৩৬ 


170০00”৩০৫ সাপ্রু সবাইকে বলেন ঠাণ্ডা মাথায় জিল্নার সংশোধনী বিচার করা হোক । 
এমনকি, যা তিনি চান দিয়ে ব্যাপারটায় দাঁড়ি টানা হক (৪170 6 £77151190 ৮৮101 
1) 15০৬ সমসাময়িক বর্ণনা দিয়েছেন জামসেদ নাসেরওয়ানজী | জিম্নার সংশোধনী শুধু 
প্রত্যাখ্যাত হল না, কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, মুসলমানদের হয়ে কথা বলার অধিকার জিন্নার 
আছে কি ? নাসেরওয়ানজী লিখছেন : 

“পরের দিন তিনি ট্রেনে কলকাতা ত্যাগ করলেন এবং আমি তাঁকে স্টেশন ছাড়তে 
গেলাম । তিনি তাঁর প্রথম শ্রেণীর কুপে কামরার দরজায দাঁড়িয়েছিলেন । আমার হাত 
জড়িয়ে ধরলেন । চোখে তাঁর জল | বললেন, “জামসেদ, এখান থেকেই আমাদের ভিন্ন 
দিকে পথ ধেকে গেল ।০+ খলিকুজ্জমানও সায় দিয়ে বলেছেন, সেই দিন দেশের ভাগ্য 
নির্দিষ্ট হয়ে গেল । “হিন্দু বাজনীতিজ্ঞদের অদৃরদর্শিতা অনতিক্রমণীয় 1”০৮ কলকাতার পর 
অকংগ্রেসী মুসলমানবা আর যৌথ নিবচিন কথাটা উচ্চারণ করেননি | 

কিন্তু জিন্নার দাবি কি সত্যি যুক্তিসঙ্গত ছিল ? পঞ্জাবের হিন্দু, মুসলিম, শিখ প্রত্যেক 
সম্প্রদায় জিন্নার প্রাথমিক দিল্লী-প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছিল । শিখরা জনসংখ্যার ১৪% 
হলেও তারা ৩০% আসন চেয়েছিল কারণ তাবাই ছিল পঞ্জাবের পূর্বতন শাসক । “রাজ 
করেগা খালসা' এই বাণী তাদের কানে আজও বাজে । দ্বিতীয়তঃপঞ্জাবের মুসলমানরা তো 
বাংলার মুসলমানের মত জোতদার বা শোষিত চাষী-প্রজা ছিল না । তারা ছিল অনেক বেশি 
বিস্তবান ও অগ্রসর । হিন্দু-শিখদের তুলনায় মাঝারি চাকুবি তাবাই বেশি কবত । মুসলিম 
অভিজাতদের তো ব্রিটিশবা মাথায় তুলে রেখেছিল, তাদের সাহায্য ছাড়া সৈন্যবাহিনীব 
রংরুট সংগ্রহ করা যেত না। লাহোরের পশ্চিমে অধিকাংশ বড জমিদার ছিল মুসলিম । 
সেচসেবিত গুজরানওয়ালা, লিযালপুর, মণ্টগোমারিতে তাবা শিখদের সমান হিস্যাদাব ।১০৯ 
মুসলিমদের প্রধান ছিলেন ওমর হাযাৎ খান তিওয়ানা, ফিবোজ খান নুন, সিকান্দার হায়াৎ 
খান, এ ওয়াই কে দৌলতানা ও ফজল-ই-হোসেন । ১৯২৩ থেকে ফজল-ই-হোসেন পঞ্জাব 
ন্যাশানাল যুনিয়নিস্ট পার্টির নেতা হয়েছিলেন এবং গ্রামাঞ্চলের স্বার্থ রক্ষার্থ নানা আইন 
(1৬ 01195-191702175 [২95151072101017) 0111, 1৮117090 (01021) 17070109115) [9101 
[২5571801010 2111) আনেন, যার ফলে শহুরে মহাজন ব্যবসায়ী বৃত্তিজীবী (অধিকাংশই 
আগরওয়াল, ক্ষত্রি, অবোবা জাতের হিন্দু) রেগে যায | মুসলিম উচ্চশিক্ষা বাবদ ঢালাও 
খরচ কবতে থাকেন তিনি এবং তাদেব জন্য মেডিক্যাল কলেজে আসন সংরক্ষণ করেন । 
এর ওপরে আবার ম্যুনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোরে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নিবিন প্রবর্তন 
করেন তিনি । 

১৯২৫-এ মুসলিম ৫৩% জেলাবোর্ড নিয়ন্ত্রণ করছিল । ম্যুনিসিপযাল আ্যামেগুমেন্ট আ্যাক্ট 
হিন্দুদের ভাল লাগেনি । তারা লালা দুনি্চাদ ও লালা গঙ্গারামের নেতৃত্বে ম্যুনিসিপ্যাল 
নিবচিন (১৯২৩) বর্জন করেছিল এবং লাহোর, রাওলপিগ্ডি ও ফিরোজপুরে মুসলিমরা 
ম্মুনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্ব দখল করলে প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করেছিল । তার্দের একমাত্র 
ধ্যানজ্ঞান হল ফজল-ই অপসারণ | তাদের ভাবগত নেতৃত্ব দিলেন লালা লাজপত রায় ও 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিলেন পঞ্জাব হিন্দু সভার সভাপতি-_রাজা নরেন্দ্রনাথ ।*১০ 
ফজল-ই-র মাইনে কমাবার হিন্দু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলা প্রতিনিধিদের 
মিলিত ভোটে । শুদ্ধি, সংগঠন, তানজিম, তবলিগ, পঞ্জাব ও তার বাইরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 
মূলত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার লড়াইকে, শহর ও গ্রামাঞ্চলের লড়াইকে, একটা 
সাম্প্রদায়িক চেহারা দেয় । বলা বাহুল্য সরকার এসব থামাতে বিশেষ যত্ব নেয়নি । 

১৪৭ 


বার্কেনহেড বরং খুশি হয়েছিলেন ; রিডিংকে লিখেছিলেন, “]ু 10452 718060 20 
118518950 2110 107051 10617%28779700 10019558290 0106 51917010০01 005 
0071001719] 310081307-” পঞ্জাব সরকার ফজল-ই-কে পূর্ণ সমর্থন জানায় । 
ফজল-ই-কে সাহায্য করে গ্রামাঞ্চলের জাঠরা-_লালচাঁদ ও ছোটুরাম | হেইলি বুঝেছিলেন 
একদিকে মুসলিম-জাঠ, অন্যদিকে হিন্দুর এই মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনিই দাঁড়িপাল্লার সমতা 
রক্ষা করবেন ।”১১ তিনি মহাজনদের বিরুদ্ধে আনা আইন নাকচ করে দেন এবং 
ফজল-ই-কে সংরক্ষিত সফতর সমূহের কাউন্সিলার করে তাঁর চিরশত্রু মনোহরলালকে মন্ত্রী 
করেন ।০১২ অতএব অল পার্টিজ কনফারেন্সে ফজল-ই বা জিন্নার প্রতিছন্দবী সাফির 
হিন্দুদের সঙ্গে সমঝোতা করার কোনও ইচ্ছা ছিল না । জিম্না চেয়েছিলেন শুধু মুসলমান নয় 
ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর হৃত প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে । ফজল-ই ও সাফি তাঁকে কেন 
মদৎ দেবেন ? অন্যদিকে লাজপত, মুঞ্জে, জয়াকর তাঁরাই বা কেবল ত্যাগ স্বীকার করবেন £ 
করতে গেলে পঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা, বাংলার হিন্দুরা মানবে কেন ?০১২, মতিলালের মতে 
জিন্নার দাবি “009 107)551)56%, তা ছাড়া জিন্না বা মহম্মদ আলি কেউই মুসলিমদের 
প্রতিনিধিত্ব করেন না। জয়াকর গান্ধীকে লেখেন, 

০.0 151 52170177170209179 5815 01%1050 017 [17956 02177971105) 17100 
60017 %5811-1070%/77510101005-71706565 01 0178] 612 2591715 101101 
16000796055 21 217৮ 17102. 110 55985 0191781076 100€ 01621 01) ৮/11058108171811 
1৮7. 011777971) 51001:8 2100 %/1021 01018 01 076 91111151817 01701520 71) 
00071001710 $৮০০]৭ 0 791509650 16 1315 097781705 ৮7679 001702099.৮০১৩ 
আকইনও জিন্নাকে কোন গুরুত্ব দেননি | আলি ভাইরাই জিন্নার ওপর প্রসন্ন ছিলেন না, 
পঞ্জাবের সাফি ও ফজল-ই-র বা বাংলার গজনভির দল তো নয়ই । সাফি যখন দিল্লীতে 
এক সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকলেন €৩১ ডিসেম্বর ১৯২৮ থেকে ১ জানুযারি ১৯২৯) এবং 
নেহরু-শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তাঁব পাশে ছিল পঞ্জাবের সব মুসলমান, বাংলার 
ও উত্তর প্রদেশের অনেকে, সীমাস্ত, সিন্ধু বালুচিস্তানের প্রায় সবাই ।১১০* অতএব জিন্নাকে 
খুশি করলেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যার চিরকালীন সমাধান হত (পক্ষান্তরে দেশবিভাগ এড়ান 
যেত), একথা মানা যায় না । পিটার হাঙিব মত পক্ষপাতী এঁতিহাসিক বলছেন, তা করলে 
হিন্দু ও শিখরা নেহরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান কবত । ১৯২৯-এ গান্ধী দু দুবার জিন্নাকে এই 
কঠিন সত্য বোঝাতে গিয়ে পারেননি । আর একটা কথা আমরা ভুলে যাই, ব্যর্থকাম হয়ে 
জিন্না নীরব থাকেননি, সাফিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দিল্লী কনভেনশনের প্রস্তাবগুলিকে চৌদ্দ 
দফায় সুষ্ঠু রূপ দিলেন । ঝানু আইনজ্ঞ জিন্না বুঝেছিলেন এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না 
চললে আপাঙক্তেয় হতে হবে । এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯২৯-এর ১২ই 
মাঠের বিতর্ক স্মরণীয় । জিন্না ও সাফির বক্তব্যে পার্থক্য ছিল না। মতিলাল জোর করে 
তাঁদের থামিয়ে দেন । জিন্না আরও বুঝেছিলেন, এখন তাঁর প্রধান সেনাপতি বা 9০16 
97001851798) হবার সময় আসেনি, কালহরণ প্রয়োজন । তিনি ইংল্যাণ্ডে স্বেচ্ছানিবসিন 


| 

আনসারিও ব্যাপারটায় খুশি হননি । কলকাতা প্যাক্টে সবাই রাজি হয়, মাদ্রাজ কংগ্রেস 
তা গ্রহণও করে । এমন কি মালব্যও মেনে নেন ৷ এখন ১৯২৯-এর প্রথম সব গোলমাল 
হুগ্ন গেল | এই অবস্থায় অসহযোগ অকল্পনীয় | তবু গান্ধী তাঁকে লিখলেন, “0 07110 
08৮--09 5৮৬1] 811051) ৮১০%/৪:--7৪৩ £01 00 09 5057111250.5 
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১৯২৯-এর প্রথম থেকে কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বিপণি পিকেটিং এবং বিদেশী বস্ত্রের 
বন্যুতসব শুর করল । হোম সেক্রেটারি সব প্রাদেশিক সরকারকে কঠোর দমননীতি নিতে 
নির্দেশ দিলেন ।০১* মহাত্মা গান্ধী কলকাতার এক পার্কে বক্তৃতা করার সময় বিদেশী কাপড় 
পোড়ান হল ও সেই অপরাধে তাঁকে স্থানীয় পুলিশের কাছে মুচলেকা দিতে হল 1১৫ 
জওহরলালকে মীরাট বড়যন্ত্রের মামলায় জড়িয়ে ফেলার কথাও উঠেছিল । ওয়ার্কিং কমিটি 
ও এ আই সি সি-র সদস্যদের গ্রেফতার চলল । আইনসভার বাচস্পতি প্যাটেল এর শোধ 
নিলেন পাবলিক সেফটি বিলের অনুমতি প্রার্থনা নামঞ্জুর করে । আবার দেশের বছু জায়গায় 
শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দিল । বোম্বাইতে গির্নি কামগর যুনিয়ানের ডাকে বস্ত্রশিল্পে ফের শুরু 
হল ধর্মঘট ; প্বঞ্জিলে- কলকাতার আশপাশের চটকলে, জামশেদপুর গোলমুরি টিনপ্লেট 
ওয়ার্কশপ প্রভৃতিতে ।০১১ সুভাষ বসু বার্মা অয়েল কোম্পানির বজবজ শ্রমিক ধর্মঘটে ও 
পরে টাটার জামশেদপুর কারখানার ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন । গোয়েন্দা দফতরের পেট্রি মন্তব্য 
করেছিলেন, “কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য ও শ্রমিকশ্রেণীর তো কোনও স্বার্থঘটিত এক্য 
নেই। দেখতে হবে কংগ্রেসী নেতারা কতটা শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রেণীসংগ্রামের দিকে 
নিয়ে যান, কতটাই-বা কৃষকদের জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রণোদিত 
করেন 1৮১৭ বিড়লা মনে করতেন, বসুর উদ্দেশ্য 15 750 000091 581৮106 [0 016 
19৮০৪ ৮৮ 200 29095521115 17787711081] 00 015 0811150.৮৩৯ 
আরুইন কোন বড় আন্দোলন চাননি, তিনি বরাবর সাপ্রু মতিলাল প্রভৃতির সঙ্গে যোগ 
রাখতেন | ১৯২৯-এ ব্রিটেনে শ্রমিক-দলের জয় তাঁকে মীমাংসাব একটা সুযোগ এনে দিল । 
আরুইন বিলেত গেলেন ও র্যামজে ম্যাকডোনান্ডের ক্যাবিনেটকে বোঝালেন ভারতীয় 
জনমত পক্ষে আনতে হলে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে । বিরোধী 
রক্ষণশীল দলের নেতা বলডুইন জানালেন দলের ও সাইমন কমিশনের সঙ্গে 
আলোচনাসাপেক্ষে তিনি সম্মতি দিতে রাজি | সাইমন পরে বলেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা 
করা হয়নি | রিডিং-এরও আপত্তি ছিল | তাঁর মনে হয় একবার বৈঠক বসলে পালা্মেপ্টের 
হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকবে না ৷ লয়েড জর্জ সম্মতি দেন কৌশলগত কারণে । পরে তিনি পিছিয়ে 
যান ও সাইমনকে দিয়ে আপত্তি তোলান ৷ ১৯২৬-এর বালফ্যুর ঘোষণার পর কমনওয়েলথ 
ও ডোমিনিয়ানের ক্ষমতা অনেক ব্যাপক হয়েছিল । ডোমিনিয়ান ও দায়িত্বশীল সরকার 
হয়েছিল সমার্থক । এই ওজর দেখিয়ে ভারতীয় নেতাদের সম্মতি আদায করে পরিস্থিতির 
সামাল দেবার চেষ্টা করছিলেন আরুইন । বালফ্ুযুর ব্যাখ্যা কার্ধকর করার ইচ্ছা! তাঁর ছিল 
না । নেভিল চেম্বারলেনের ডায়েরি থেকে এই অভিসন্ধি আরোপ করা চলে ।৩১৮ তা ছাড়া 
বলডুইন, পীল, বার্কেনহেড প্রভৃতি শেষ মুহূর্তে ঘোষণা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন ।০১৯ 
ততক্ষণ বড় দেরি হয়ে গ্রেছে। ১৯২৯-এর ৩১ অস্ট্রোবর আরুইন ঘোষণা করেছেন, “[1%9 
17101011001 17 006 05019181002 01 1917 001 10106 27900191155 01 [170198+9 
০0715010000281 0010815355১ 85 006718 ০01705177191750, 05 0105 20092120051) 
01 10072811107) 91029605. 
যার প্রেক্ষাপট এরকম গোলমেলে তার পরিণতি কি আর হতে পারে ! তবে ভারতীয় 
নেতারা এ সব খবর অনেক পরে পেয়েছিলেন_ পালামেন্টে বিতর্কের সময় । গান্ধী অহিংস 
সত্যাগ্রহীর আদর্শে শেষমুহুর্ত পর্যস্ত সংঘর্ষ এড়াতে চাইবেন আশ্চর্য কি ! তিনি সহযোগিতার 
শর্ত দিলেন, গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হবে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের দিনক্ষণ স্থির করতে নয়, 
তার ভিস্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতে | আরুইন ভাবলেন গান্ধী এ সব কড়া কথা বলছেন 
১৪৯ 


জওহর, সুভাষের মত বামপন্থীদের টেনে রাখতে | তবু ভবিষ্যৎ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা 
দূর করতে তিনি গান্ধী, মতিলাল, প্যাটেল ও সাপ্ুকে বললেন, গোলটেবিল বৈঠক কোন 
শাসনতন্ত্র রচনা করতে ডাকা হচ্ছে না ।১২০ ইতিমধ্যে পালামেন্টের বিতর্ক, কাগজে বিভিন্ন 
নেতাব চিঠিপত্র, বলডুইনের ধোঁয়াটে জবাব অনেকের মনে ব্রিটিশ অভিপ্রায় নিয়ে সন্দেহ 
উদ্রেক করেছিল ।৩২১ বিড়লা ও মতিলালের চিঠি তার সাক্ষ্য বহন করে 1২২ 
জওহরলাল এত অস্বস্তি বোধ করছিলেন যে তিনি সচিবপদ ত্যাগও করেছিলেন । সবাই 
তখন বোঝান, সরকার দিল্লী ঘোষণা অগ্রাহ্য করবেই এবং আইনঅমান্য কার্যসূচি চালু 
হবেই ।০২ আশ্বস্ত নেহরু আয়েঙ্গারকে জানান, সরকার কোনদিন কংগ্রেসের শর্ত মানবে না 
ও অচিরে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবে ।০২১ সাপ্রু ও জিন্না উভয়েই আরুইনকে গান্ধীর সঙ্গে 
কথা বলতে অনুরোধ জানান | আরুইন বৈঠকে শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব প্রতিআুতি দিতে রাজি 
হননি । গান্ধী বলেন, ব্যক্তিবিশেষের সততাষ বিশ্বাস স্থাপন করলেও ব্রিটিশ অভিসন্ধি 
সম্বন্ধে সন্দেহ জাগছে ।০২« যদি গান্ধী ও মতিলাল এই পরিস্থিতিতে বিদ্রোহী তরুণদের 
ওপর বেশি চাপ দিতেন তবে কংখেস ভেঙে যেত। হেইলি সে আশাই করছিলেন । 
জওহরলাল এ আই টি ইউ সি-র সভাপতি রূপে গোলটেবিলের প্রস্তাব নাকচ করে 
দিয়েছিলেন । সুভাষবাবু তো আরো উগ্রপস্থী ৷ গান্ধী কোন মুল্যেই কংগ্রেসের সংহতি 
বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না । তিনি আরো বুঝেছিলেন কংগ্রেস অবিলদ্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী 
আন্দোলন শুরু না করলে তরুণ, কৃষক ও শ্রমিকরা আপোসকামী জাতীয় বুজোয়া নেতৃত্বের 
মুখোস খুলবার জন্য, আন্দোলন শুরু করবে এবং অনিবার্ধভাবে তা হিংসার পথে যাবে । 
উত্তর প্রদেশের সর্বত্র কৃষক বিক্ষোভ, বোম্বাই ও বাংলায় শ্রমিক বিক্ষোভ, পঞ্জাবে কীর্তি 
কিষাণ পার্টির অভ্যুদয়, সগ্ার্স হত্যার জন্য ভগত সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের বিশেষ 
ট্রাইব্যুনালে মামলার ফলে দেশব্যাপী উত্তেজনা, বড়লাট পাবলিক সেফটি বিল ও ট্রেডস 
ডিসপ্ুযুটস বিল বিশেষ অধিকার বলে পাস করায় ভগত সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কর্তৃক 
আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ__*২৯ সবই সে ইঙ্গিত দিচ্ছিল । গান্ধী তা অবজ্ঞা করতে পারেন 
না। গান্ধী নেতৃত্বের এই মধ্যস্থতার ভূমিকা ভুললে চলবে না । উদারপস্থীদের সঙ্গে রাখার 
জন্য যখন সম্ভব তখন তিনি তরুণ বিদ্রোহীদের বোঝাতেন, যখন সম্ভব নয় এবং নেতৃত্ব না 
দিলে আন্দোলন হিংসার পথ নেবে বুঝতেন, তখন পেছন ফিরে তাকাতেন না । তবে এটা 
সত্যাগ্রহীর আদর্শপ্রসৃত, নেতৃত্ব হাতে রাখার মধ্যবিত্তসুলভ লোভ প্রসূৃত নয়। 
১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হল । বিভিন্ন ব্রিটিশ দর্শকের 
জবানীতে স্পষ্ট হয়েছে লাহোর কংগ্রেস শুধু ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন ছিল না, তার 
পেছনে ছিল সর্বশ্রেণীর ও স্তরের ভারতীয়ের দুঃখবরণের, ত্যাগ স্বীকারের দৃঢু প্রতিশ্রুতি । 
সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেন, ইউরোপীয় শাসনের মেয়াদ শেষ হয়ে 
এসেছে, ভবিষ্যৎ আমেরিকা ও এশিয়ার হাতে । হিন্দু, মুসলিম, শিখ এসব সাম্প্রদায়িক 
পার্থক্য বেশিদিন থাকবে না । সংগ্রাম শুরু হবে অর্থনৈতিক দাবিতে | এখন একমাত্র লক্ষ্য 
পূর্ণ স্বরাজ, যাতে সাম্যের ভিত্তিতে এক বিশ্বসমাজ গড়ে উঠতে পারে । যেহেতু ব্রিটিশ 
শাসন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতস্ত্রের পরিপোষক এবং গণশোষণনির্ভর, সে হেতু ভারত তার 
অধীনে থাকতে পারে না । ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ফলে সত্যকার স্বাধীনতা পাওয়া যাবে 
না। তার জন্য চাই ব্রিটিশ সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অপসারণ ৷ তিনি ঘোষণা 
“রিলেন, “আমি সমাজতন্ত্রী ও সাধারণতুন্ত্রী ৷” কংগ্রেস হয়তো" এখনই সমাজতন্ত্র নিতে 
পারবে না কিন্তু দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করতে একদিন তা নিতেই হবে । অবশ্য সে লক্ষ্যে 
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পৌঁছতে ভারত তার নিজন্ব পদ্ধতি স্থির করতে পারে | সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বোঝেন 
তাও খানিকটা জানা যায়-_ন্যুনতম মজুরী, শ্রমদিবস হাস, সমবায়িক ভিত্তিতে শ্রমিক 
কর্তৃক শিল্প নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষকদের জন্য ভূমি-ন্বত্ব । প্রয়োজন হলে হিংসার আশ্রয় নেওয়া 
যেতে পারে, তবে অহিংসাকে কৌশলগত কারণে নিতে হবে । আপাতত আন্দোলন আরম্ভ 
হবে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন দিয়ে, শেষ হবে কর-বর্জনে- সম্ভব হলে সাধারণ ধর্মঘটে | 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পবিবর্তনের ওপর জোর দিলেও নেহরু রাজনৈতিক 
স্বাধীনতাকে প্রাগাধিকাব দিয়েছিলেন । গান্ধী প্রশংসা করে বলেন, «4 ০0111777790 
50901981151 %/180 %/210060 10] 115 ০0101)07% 01215 %51)81 10 0082]0 11791795652 
[71280101021] 51208510981) 55100 19100)8150 1715 10895 10 5811 1315 
50770117017725,”5২" গোপাল এ জন্য বলেছেন, নেহরুর ওপর পাশ্চাত্য মার্কসবাদের 
চেয়ে ইউটোপীয় গান্ধীবাদেব প্রভাব ছিল বেশি । 

১৯২৯-এব ৩১ ডিসেম্বব মধ্যরাত্রে বন্দেমাতরম্‌ ধবনিতে ইরাবতীব তীব প্রকম্পিত করে 
কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব নিল । তাব সঙ্গেই, গান্ধীর জেদে, বডলাটের ট্রেন ওড়াবার 
জন্য নিন্দা প্রস্তাবও গৃহীত হল ।৩২৮ মতিলাল স্বরাজীদেব আইনসভা থেকে বেবিয়ে 
আসতে নিদেশ দিলেন । ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হল এবং 
স্বাধীনতার শপথ নিল কোটি কোটি ভারতবাসী | ১৯৩০-এব ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গান্ধী-হৃদয়ের 
পবিবর্তন হবে আশা করছিলেন । তা হল না । আপোসের সূত্র হিসাবে এগাবদফা দাবি পেশ 
করলেন তিনি । আরুইন ভুল করলেন তীর বাড়ানো হাত গ্রহণ না করে । এইসব দাবি 
কতকগুলি নির্দিষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং প্রায় সকলশ্রেণীব স্বার্থে রচিত | তিনি যেমন 
বুজোয়া শ্রেণীর জন্য বিনিময়হাব পরিবর্তন, স্বদেশী পণ্য সংবক্ষণ ও কোস্টাল টরিফ 
রেজাভেশন চান, তেমনি কৃষকদের জন্য খাজনাব হাব ৫০% হাস এবং সকলের জন্য 
মাদকবর্জন ও লবণ-কব লোপ । রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, মামলা প্রত্যাহার, পেনাল কোডের 
১২৪এ ধারা, ১৮১৮-র ৩ নং রেগুলেশন প্রভৃতি দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, 
গোয়েন্দাবিভাগ বিলোপ এবং আত্মরক্ষার্থ আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষাব অধিকার সন্ত্রাসবাদী ও কম্যুনিস্ট 
সকলের সুবিধের জন্য | সামরিক ও উর্ধবতন চাকুবিব বেতন হাসেব ফলে উন্নযনমূলক 
কাজেব জন্য টাকা বাঁচত |5২৯ 

১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস কার্যনিবহিক সমিতি গান্ধীকে ইচ্ছামত আইন অমান্য 
আন্দোলন শুরু করার ক্ষমতা দিল। সৈয়দ মাহমুদ বললেন, মুসলিম সম্প্রদায় 
আইন. অমান্যেব বিবোধী ৷ কম্যুনিস্টরা তো নানাভাবেই উপহাস করছিল । মালব্য 
চেয়েছিলেন সর্বদলীয় সভা ; বেশান্ত-_গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান । সব পিছুটান 
অগ্রাহ্য কবলেন গান্ধী | তিনি ঘোষণা করলেন, লবণ আইন অমান্য করে আরম্ভ হবে তাঁর 
নৃতন আন্দোলন । ঠাট্টার সুরে বড়লাট লিখছেন, “লবণ আইন অমান্য নিয়ে আমার রাতের 
ঘুম ব্যাহত হচ্ছে না ।”৩০ হওয়া উচিত ছিল | যখন ১২ মার্চ অর্ধনগ্ন ফকীর তাঁর জরাজীর্ণ 
হাতে দীর্ঘ যষ্টি তুলে নিয়ে সবরমতী থেকে সুদূব আরব সমুদ্রের উপকূলে ডাগ্ডি অভিমুখে 
যাত্রা শুরু করলেন, সমস্ত ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠে তাঁর পায়ের সঙ্গে পা মেলাল। সে 
অপূর্ব ছবি ধরে রেখেছেন অমর শিল্পী নন্দলাল বসু । আর জওহরলাল নেহরু প্যান ৮৪3 
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উনিশশোতিরিশের আইন অমান্য আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাড়া মিলল । এর প্রধান কারণ 
অর্থনৈতিক | ১৯২০-২২-এর অহিংস অসহযোগের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে কারণগত এই 
মিল থাকলেও মূল পার্থক্যও ছিল। ১৯২০-২২ সালে শিল্পজাত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিই ছিল 
সংকটের কারণ, ১৯২৯-৩৩এ কারণ হল বিশ্বব্যাপী মান্দ্য, যার ফলে আত্তজাতিক বাজারে 
ভারতের কৃষিজাত পণ্য" প্রচণ্ড মার খেল, অথচ আমদানী শিল্পজাত পণ্যের দাম 
তুলনামূলকভাবে কমল না । পাট, তুলো, তৈলবীজ, গম জাতীয় খাদ্যশস্য, সব কিছুর 
প্রাথমিক উৎপাদকদের আয় কমে যাওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদাও কমে গেল । অন্য 
দিকে খাজনা, কর, সুদ ইত্যাদি উৎপাদকদের দেয় অর্থের ভার বেড়ে গেলে তাদের মধ্যে 
অসম্তোষ দেখা দিল, এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের অপারগতার ফলে উচ্চতর ভূমিনির্ভর 
শ্রেণীও সংকটে পড়ল । নিম্নের সারণীগুলিতে এর একটা সংখ্যাতাত্বিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা 
হয়েছে। সারণী-_১ 


বিটিশ ভারত থেকে রগানীকৃত 
_ মুখ্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য হাজাব টাকায়) 


বৎসর কাপসি সুতো তৈরিবস্ত্র কাঁচা পাট 


১৯২৪-২৫ ৯১)৪৭,০৩ ৩,৭০,১১ ৭,৫৭,৩৬ ২৯,০৯,৩০ 
১৯২৮-২৯ ৬৬,৪১,৫২ ১,৯৫,৬৭ ৫,৮৩,৮৯ ৩২,৩৪,৯২ 
১৯২৯-৩০ ৬৫,২২,৬৭ ১,৯০,২৪ ৫,২৮১৪৩ ২৭,১৭,৩৮ 


বিটিশ ভারত থেকে রগ্তানীকৃত 
মুখা পণ্য বোর মূল্য হাজার টাকা) 


বৎসর পাটজাত দ্রব্য চাল গম তৈলবীজ চা 


স্পা সস লা 


১৯২৪-২৫ ৫১,৭৬,৬৬ ৩৭,২৩,০১ ১৭,১৯,৫০ ৩৩,১৬,৮৫ ৩৩৩৯,২৪ 
১৯২৮-২৯ ৫৬,৯০,৪৯ ২৬,৪৬,৮৫ ১,৬৯,২৪ ২৯,৬২,৫২ ২৬৬০১৪৪ 


১৯২৯-৩০ ৫১,৯২,৬৮ ৩১,৫০,৯২ ২১,২২৪ ২৬,৪৬,৭৬ ২৬,০০,৬৪ 
[স্টাটিসটিক্যাল আআবসট্রাকটস, রিটিশ ভাবত, ১৯২৪-২৫-_-১৯৩৩-৩৪, টেবল ২১৩] 
সারণী-_-২ 
ব্রিটিশ ভারতে আমদানীকৃত 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য হোজার টাকায়) 


বৎসর বস্ত্রাদি তৈরি লৌহজাত শিল্পের রাসায়নিক 
পোশাক দ্রব্য ভারী যন্ত্রাদি দ্রব্যাদি 


১৯২৪-২৫ ৭২,৬৬,২০ ১,৫৪,৩৯ ৪,৯৮,৬৯ ১৪,৭৪,০৭ ২,০৮১৮৩ 
১৯২৮-২৯ ৫৬,৯৫,৫৮  ১,৮২,৯৯ ৫২৩,২২৮ ১৮:৩৬,০৪  ২,৪৭,৯৪ 
১৯২৯-৩০ ৫৩,৪৮,৯৭  ১,৭১,২৪ ৫,০৬,৬৫ ১৮,২১৮৫ ২৭৮৭৪ 


১৫২ 


বিটিশ ভারতে আমদানীকৃত 


পণাদ্রব্যের মূল্য হোজার টাকায়) 
বৎসর ওঁষধধ অন্য যন্ত্রাদি সাইকেল 


১৯২৪-২৫ ১,৬৯,৬৪ ৩,০২,১৬ ৭৭,২৪ 
১৯২৮-২৯ ২,০২,০৩ ৪,৯১,১৭ ১,২৯,২৫ 
১৯২৯-৩০ ২২৬,২২৫ ৫,৩৮,২০ ২১৮৯৯ 


[স্টার্টিসটিক্যাল আবসন্রাকটস, ব্রিটিশ ভারত, ১৯২৪-২৫--:-১৯৩৩-৩৪, টেবল ২০৯] 
সারণী--৩ 


বছর দ্রব্যের মোট দ্রব্যের মোট 
রপ্তানীমূল্য আমদানী মূল্য 
হোজার টাকায়) োজার টাকায়) 








১৯২৪-২৫ ৩,৯৪,৬৬,৫৩ ২,৪৬,৬২,৫৪ 
১৯২৮-৯৯ ৩,৩০১১ ২১৭৯ ২,৫৩,৩ ০১৬০ 
১৯২৯-৩০ ৩,১০৮০,৫৫ ২,৪০,৭৯,৬৯ 
১৯৩০-৩১ ২,২০,৪৯,২৬ ১,৬৪,৭৯,৩৭ 
/স্টাটিসটিক্যাল আযবসন্ট্রাকটস, ব্রিটিশ ভাবত, ১৯২৪-২৫__-১৯৩৩-৩৪, টেবল নং ২০৪] 
ভারতীয় মূল্যের ইনডেক্স নং 
১৮৭৩ _ ১০০ 
বৎসর কৃষিপণ্য মূল্য অকৃষিপণ্য মূল্য 
১৯২৮ ২৬৭ ১৮২ 
১৯২৪ ২৫ ১৮২ 
১৯৩০০ ২০৬ ১৯৫৪ 
১৯৩১ ১৪০ ৯২২০9 
১৯৩২ ১২৮ ১১৬ 
১৯৩৩ ১২৫ ১১৩ 
সারণী-_-৪ 
১৮৭৩-এর মূলাসৃচক ১০০ অনুসাবে দাম 


বছর চাল গম জোয়ার বাজরা রগি ছোলা বার্লি 


১৯২৪-২৫ ৩৩৫ ২৪৬ ২৩৯ ২৩৯ ৩৮০ ১৯৫ ২০৭ 
১৯২৮-২৯ ৩৫৭ ২৬৪ ২৫৩ ২৫৭ ৩৫৬ ২৯৫ ২৭২ 
১৯২৯-৩০ ৩৩৬ ২৬২ ২৯৪ ৩৪৭ ৩৪৭ ৩৪০ ২৮৪ 
১৯৩০-৩১ ২৭৩ ১৭৭ ২০৭ ২৬২ ২৬২ ২৩২ ১৫৫ 


(স্টাটিসটিক্যাল আআবসটাক্টস, বিটিশ ভাবত, টেবল নং ৩০১] 
১৫৩ 


সারণী-_€ 


খাদ্াশস্যোর মূল্য 
ঢোকায় কত সের পাওয়া যায় হিসেবে) 
সময় গম বার্লি ডাল চাল 


জুলাই ১৯২৮ ৬৯১ ১০:৯৫ ৮৮২ ৫:৪০ 
রর ১৯২৯ ৭২৫ ৯:৫০ ৭:৭৫ ৪:৭৫ 
রঃ ১৯৩০ ১১:৫০ ১৬৭৩ ১১১৬ ৬:৪৫ 


১১০ ০০০০০০ 


/ইউ, পি আআডমিন্হঁশন রিপোর্ট ১৯২০-৩০ ৮0 

কে' এন. চৌধুরীর হিসাবে ১৯২০-২১ সালে আমদানী বস্ত্রের মূল্য মোট আমদানী 
মূল্যের ২৬ ৪% শতক ছিল, ১৯৩০-৩১-এ তা কমে হয় ১৩.৫% | আমদানী সুতোব মূল্য 
৪8% থেকে' কমে হয় ১-৯% ॥ 

ব্রড মাকোঁভিৎস ও কে. এন- চৌধুরী বলছেন, বপ্তানী কমে যাওয়ায় ১৯৩০-৩১ থেকে 
ভারতবর্ষকে সোনা বপ্তানী করতে হযেছিল ৷ 

ম্যাক আলপিন আরও পবিষ্কাবভাবে দেখিযেছেন, ১৯২১ থেকে ১৯২৯ এর মধ্যে 
কৃষিপণ্যের দাম ওঠা নামা করে বাববাব কিন্তু ১৯২৯ থেকে একেবারে দ্রুত হারে নামতে 
থাকে 1৩৩২ 

ভারত সরকার এ কথা জানতেন এবং আরুইন খাদ্যের বাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে 
দুশ্চিস্তাও প্রকাশ কবেছেন । দুটি প্রদেশেব কথা আলাদা আলোচনা করা যাক । বাংলার যে 
সব মধ্যবিত্তের আয় নির্দিষ্ট ছিল তারা দ্রব্যমূল্য হাসের সুবিধা পেয়েছিল । তবে এ যুগ 
তাদের কাছে স্বর্ণযুগ ছিল মনে কবা ঠিক হবে না 1১৪ স্মতি জিনিসটার ওপর বেশি নির্ভর 
করা ঠিক নয়, তাব চাতুরী সর্বজনবিদিত । দ্বিতীযত কতজন মধ্যবিত্ত বাঙালীর একটা বাঁধা 
আয় ছিল ? কবি বুদ্ধদেব বসুব কাছে বর্তমান লেখক শুনেছেন মাস মাইনে, ১২৫ দেখিয়ে 
তাঁদের দেওয়া হত ৭৫. | দ্রব্যমূল্য যতই কম হোক এটা কোন ভন্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। আর আদালতে ভিড় করা উকিলদের দুর্দশা স্বচক্ষেই আমি দেখেছি । বাংলার 
শিল্পজগৎ ছিল ইংরেজ ও মাড়োয়ারিব কল্জায় । তারপব বাংলাব মাঝারিঃছোট ও কোফা 
চাষী, বগদার ও ভূমিহীন মজুরদের অবস্থা অনুমেয় ৷ খাজনা ও ঝণের বোঝা বাড়ায় চাষীরা 
চড়া সুদে খণ পাবার চেষ্টা করে । কিন্তু ধণের উৎস গেছে শুকিয়ে । জমিদাব-মহাজন ও 
ব্যবসায়ী-মহাজন অবস্থা! বুঝে দাদনের কারবার থেকে সরে যায় । বাংলাব রেজিস্ট্রেশন 
বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট পরম্পরা থেকে দেখা যায ১৯৩০ সালে বিক্রয় সংখ্যা হঠাৎ 
বাড়লেও পরে তা কমে যায় | বন্ধকীর সংখ্যাও । এর কারণ কেউ বলছেন ১৯২৮ সালের 
বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইনের সংশোধনী (যা ১৯২৯ থেকে কার্যকর হল) । কিন্তু বিশ্বব্যাপী মান্দ্য 
কম দায়ী নয় । জমি লাভজনক না হলে উর্ধবতম মালিক বা মহাজন কেন তা কিনবে £৩৫ 
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি (১৯২৯-৩০) জমির উর্বরা শক্তি হ্রাসের 
সখা বলে গেছেন। | 

উত্তর প্রদেশেও খাদ্যের প্রভাব রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে । ৫ নং 
১৫৪ 


সারণীতে, শস্যমূল্য হাসের হিসেব দেওয়া হল । 

ত্র থেকে পরিষ্কার ১৯৩০-এর শেষার্ষে শস্যমূল্য অতিদ্রুত পড়ে গেছল । তাছাড়া তুলো 
তামাক ও চিনির দামও বেশ কমেছিল। 

১৯২৯-৩০-এর প্রাদেশিক ব্যাঞ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে দেখি আগ্রার তুলনায় 
জনবহুল রায়বেরিলির চাবীর অবস্থা অনেক খারাপ । অধিকাংশই তালুকদারের অধীন 
তারা__৭২%-এর কোন দখলী স্বত্বও ছিল না । তারপরের বছরে কৃষি পণ্যের দাম অর্ধেক 
নেমে যায় । অযোধ্যার ক্ষেত্রে ভালো রবিশস্যের ফলন কাল হয়ে দাঁড়ায় । ১৯০১-এর 
সূচক ১০০ ধরে ১৯২২-এর তুলনায় খাজনা বাড়ে ৩৮ থেকে ৩৯ পয়েন্ট । 

১৯৩১-এর জুলাইতে হেইলি জানান যে খাজনা এত বেড়েছে যে তিনি প্রকাশ্যে তা 
বলতে চান না ।৩" তালুকদার, প্রাহ্মণ ও বণিক মহাজনেরা খণের দায়ে জমি দখল করতে 
থাকে । নজরানা প্রথা সমানে চলেছিল । সব চেয়ে খারাপ অবস্থা হয় গ্রামীণ প্রজা, অধীনস্থ 
রায়ত ও দেনাদারদের । কিন্তু ছোট জমিদার ও ধনী চাষীরাও বাদ যায়নি । তাই ১৯৩০ 
সালে ইউ পি-র আন্দোলন এমন ব্যাপক রূপ নেয়। 

জুডিথ ব্রাউনের মতে কংগ্রেসের কোন পূর্ব নিধারিত কর্মসূচি ছিল না । লবণ আইন 
অমান্য ছিল অন্ধকারে টিল ছোঁড়া । ১৯২০-২২-এর মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বযকটের ডাক 
দেওয়া হয়নি, কেবল ছাত্রদের সাহায্য করতে বলা হয়েছিল ৷ মুসলমানরা নিজেদের 
জড়ায়নি ৷ শিল্পশ্রমিকরাও নয় । ১৯৩০-এর আন্দোলন যেন কতকগুলি স্থানীয় 
আন্দোলনের শিথিল সমাহার । খাজনাবন্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ।০৮ ইয়ং ইপ্ডিয়া "পত্রিকায় জয়রামদাস' দৌলতরাম 
লিখেছিলেন, “প্রত্যেক শহর প্রত্যেক গ্রামকে সমরক্ষেত্র হতে হবে.“তবে মহাত্মা গান্ধীর 
আইন অমান্য বিষয়ক নীতি বা কংগ্রেসের প্রধান কর্মসূচিব বাইরে যাওয়া চলবে না।” 
বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিক্রিয়া দেখে স্থানীয় নেতারা বিভিন্ন কার্যক্রম স্থির করলেন আর এই 
নিয়ে বাংলার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের মনোমালিন্য ঘটেছিল ।৯ হেইলি জানতেন কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেস সংগঠন বা পরিচালনায় বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে পাবছে না 15০ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
অফিসের নিশ্চেষ্টতা দেখে জওহবলাল সৈযদ মাহমুদকে লিখেছিলেন, “যদি যথেষ্ট কাজ না 
থাকে, তবে কর্মীদের শীষসিন করতে বল-_যা হোক কিছু করুক |” টাকার অভাব ছিল । 
বড় বড় দাতাদের মধ্যে রজব আলি, বি. দেশাই, মতিলাল নেহরু ও বিড়লার নাম 
পাচ্ছি ।১ কিন্তু বিড়লা আইন অমান্য খাতে টাকা দেওয়ার অস্বীকার কৰেছেন। তিনি 
ঠাকুরদাসকে যে চিঠি লেখেন (১৬ জানুয়ারি ১৯৩১) তাতে বোঝা যায় তিনি দুপক্ষেই 
আছেন এবং সরকার ও গান্ধীর মধ্যে মিটমাট তাঁর কাম্য |” আহমেদাবাদের সব 
শিল্পপতিরা অর্থ দেননি । অন্বালাল আন্দোলন আইন সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে মাথা 
ঘামাচ্ছিলেন ।৩*০ তবে গান্ধীর কথায় পরিস্থিতিব সুযোগ নিযে মিলবস্ত্রেব দাম তাঁরা 
বাড়াননি । কোন কোন প্রদেশের বণিক, বিহারের জমিদারবা চাঁদা দেন। আর জুডিথ 
ব্রাউনের ভাষায়, কলকাতা করপোরেশন ছিল কংগ্রেসের “্বর্ণখনিত্বরূপ' ৷ দোকানদার, 
কন্ট্রাক্টরের মত লোকরা অর্থ সাহায্য করতে বাধ্য হত । তবে লেখিকা ভুলে গেছেন তাঁরই 
জাতের শতসহম্্র মহিলার লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কার দানের কথা ।55, 

দমননীতি প্রয়োগে দ্বিধা করেননি আরুইন । প্রায় সব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়, 
নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হয়, বিদেশী বস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের দোকানের সামনে 
পিকেটিঃ এবং সরকারী কর্মচারীদের বাধা দান ও খাজনা বন্ধে প্ররোচনা দানের বিরুদ্ধে দুটি 


৯৫৫ 


অধ্যাদেশ জারি হয়। ১৯৩০-এর ১০ অক্টোবর বেআইনি সমিতি অধ্যাদেশের বলে 
কংগ্রেসের সম্পত্তি, ঘরবাড়ি দখল চলে | এমনকি অননুমোদিত সার্কুলার মারফত খবরের 

কাগজেও কংশ্রেসী প্রচারের কঠরোধ করা হয়েছিল । গান্ধী-আরুইন চুক্তি পর্যস্ত এক হিসাবে 
মোট বন্দী সংখ্যা ছিল ২৯,০৫৪। এ আই সি সি-র মতে, ৯২,০০০ লোকের কোন না কোন 
শাস্তি হয় 1৩৪৫ 

তৎসত্বেও স্থানে স্থানে আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে । জওহরলাল ও হযতীন্দ্রমোহন 
গ্রেফতার হলে কলিকাতায় প্রায় জাতীয় অভ্যু্থান ঘটে । করাচীতে জনসাধারণের সঙ্গে 
পুলিশের সংঘর্ষ বাধে । পেশওয়ারে ২৩ এপ্রিল আবদুল গফৃফর খাঁর গ্রেফতারের পর যে 
গণ আন্দোলন হয় তাতে শত শত লোক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় । গাড়োয়াল 
রাইফেলস বাহিনী নিরক্ত্র জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলে তাদের সামরিক 
বিচার হয় । ২৪ এপ্রিল গান্ধী ধর্শনা লবণ গোলা অভিযান ঘোষণা করেন । সেদিন 
সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে জনতা অমানুষিক আক্রমণের মুখেও যে নির্ভীক শৃঙ্খলা শক্তি 
মযদা ও দৃঢ়ুসংকল্প মনোভাব দেখিয়েছিল তা ইতিহাস হয়ে আছে ।*১ তাঞ্জোরের 
উপকূলে লবণ আইন অমান্যে রাজাজি নেতৃত্ব দেন । ২৭ এপ্রিল মাদ্রাজ সমুদ্রতীরে এই 
আইন অমান্যের সময় সংঘর্ষ ঘটে | ৫ই মে গান্ধী নিজে গ্রেফতার হন । তাবপর শোলাপুর 
কয়েক দিনের জন্য স্বাধীন হয়ে যায় । 

আরুইনের “লম্বা পপি” কেটে ফেলার নীতি সফল হয়নি । কিন্তু আন্দোলনেব তিনটি 
দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে । প্রথমত ১৯৩০-এর শরৎকালের পর শহরাঞ্চলে আন্দোলন 
স্তিমিত হয়ে আসে, যদিও তা গ্রামাঞ্চলে প্রবল হয় । দ্বিতীয় উত্তব-পশ্চিম সীমান্তেব বাইবে 
মুসলমানরা আন্দোলনে যোগ দেয়নি-_এটা আরুইনের পক্ষে দারুণ স্বস্তির কারণ | «15 
01710) 181881770912106 080 80 0009 17507779171 081190)1 15 00] 81777)9 2110 
0176 7105]1775 00107167105. মুসলিম বন্দীর সংখ্যা ছিল ১১৫২, যেখানে হিন্দু 
বন্দীর সংখ্যা--২৭,৩৫৪ | তৃতীয়ত ১৯২৭ ও ১৯২৮-এ শ্রমিক আন্দোলন প্রবলাকার 
ধারণ করলেও ঠিক আন্দোলনের সময় (১৯৩০-৩১) তা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় | বোম্বাই-র 
শ্রমিক নেতাদের বিভ্রান্তির কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে ।*” জি আই রেলওয়ের শ্রমিক নেতা 
রুইকার যোগ দেন কিন্তু দেশপাণ্ডে, জোগলেকার, রণদিতে প্রভৃতি নেতা ও গির্নি কামগব 
ইউনিয়ন এই বুজেয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরেই থাকেন | 

বাংলার কথা ধরা যাক । ফেব্রুয়ারি-মার্ঠে কলকাতা শহবে বিদেশী বস্ত্র বর্জন, বিলেতী 
কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং জোর কদমে চলতে শুরু করে ।5*৯ এক্ষেত্রে মহিলা 
স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা অত্যুজ্ঘল ন1৩৪৯ক মাডোয়ারি ব্যবসায়ীদের একদল সুভাষকে 
সমর্থনও করেছিল । কিন্ত ১৯২৯-এর শেষে গোয়েন্দা দফতরের মতে তার গতি স্তিমিত 
হয়ে এসেছে । কলকাতা বন্দরে বিদেশী বস্ত্র ও সুরার আমদানী কমলেও তার কারণ ততটা 
বয়কট নয়, যতটা ১৯২৭-২৮-এর অতিরিক্ত আমদানি 1১০ জওহরলাল ও গান্ধীর 
গ্রেফতারের পর কলকাতা আবার উত্তাল হয়ে ওঠে । কম্যুনিস্ট পরিচালিত গাড়োয়ান ধর্মঘট 
এর গতি বাড়ায় । 

মফম্বলে আন্দোলন যে খুব বাড়েনি তার প্রধান কারণ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের 
সংশোধন নিয়ে স্বরাজীদের প্রজাবিরোধী ভোট । দখলিদার স্বত্ব হাত বদল, মালিকদের দেয় 
সেশামি, ভাগচাবীদের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান মফস্বলে 
বিরাগ সৃষ্টি করেছিল । বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করতে 
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পারেননি | যে সভ্য সংখ্যা ধার্য হয়েছিল তার অর্ধেকের বেশি আনা যায়নি । শাসমল বা 
সেনগুপ্তর মত মফস্বলে তাঁর প্রভাব ছিল না। যুবশক্তিই ছিল তাঁর সমর্থক । এবিষয়ে 
গরৎচন্দ্বের তরুণের বিদোহ' উল্লেখযোগ্য প্রমাণ | হুগলীর ভূপতি মজুমদার, চট্টগ্রামের সূর্য 
"সন ও ঢাকার হেম ঘোষের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল । অন্যদিকে মফস্বলের গান্ধীবাদীদের 
বুখপাত্র ছিলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যাঁর “ভারতে সাম্যবাদ" রামরাজ্যের মহিমা কীর্তন 
₹রেছে, জমিদারী প্রথার মধ্যে কোন ত্রুটি যা দেখেনি, দেখেছে উচ্চাদর্শ থেকে জমিদারদের 
মধঃপতনে । তাঁর বিরাগ ছিল ধনী জোতদার ও মধ্যব্বত্বাধিকারী প্রজাদের ওপর । গান্ধীর 
বশেষ আশীবদি পেয়েছিলেন সতীশবাবু সোদপুরের খাদি কমোঁদোগে । তিনি ও সুরেশ 
ব্যানার্জি প্রথম লবণ আইন অমান্য সংগঠন করেন । হিতেশরঞ্জন সান্যাল বর্ণনা করেছেন 
মহাজন ও জোতদারদের বিপক্ষে কংগ্রেস কর্মীদের কাজ | আরামবাগে প্রফুল্লচন্দ্র সেন 
মতি দরিদ্র চাবীদের মধ্যে খাদি ও গ্রামীণ কল্যাণকর্মে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, 
যেমন কুমারচন্দ্র জানা মেদিনীপুরের সুতাহাটায়, যাদব পাঁজা বর্ধমানে | পরে এধবনের কাজ 
শ্রেণীগত জমিদার বিরোধিতায় সাহায্য করেছিল 1৩৫১ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নমঃশৃদ্র ব্দারদের যৌথ বা 
শুথক (পাবনা, যশোর, খুলনা, ঢাকা) অভিযান আইন অমান্য আন্দোলনের লংহতি নষ্ট করে 
দেয় । আবুল মনসুর আহমদ উচু জাতের হিন্দুদের উন্নাসিকতা পছন্দ করেননি ।২২ ঢাকা, 
ক্রিদপুর, রংপুর, ত্রিপুরা, মৈমনসিং ও পাবনার পাট চাষে ক্রম-বর্ধিষু মুসলমান কৃষকরা 
১৯২৯-এর নিবচিনকালে ফজলুল হককে প্রজাপাি স্থাপনে মদত দিয়েছিল বরেন্দ্র ভূমিতে 
জতু সীওতালের নেতৃত্বে আদিবাসী বিদ্রোহের আলোচনা করেছেন তনিকা সরকার ।০৫৩ 
যুনিয়ান বোর্ড বিরোধী আন্দোলন ফের শুরু হয় বাঁকুড়ার কোন কোন স্থানে, 
মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে । কাঁথিতে সাধারণ গ্রামবাসীরা যে সাহস ও অনমনীয়তা 
দেখায় তা ইতিহাস হয়ে আছে । সেখানকার দোকানদাররা পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের 
কোন ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করত না । কারু অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হলে তা বহন করার লোক 
বা যান মিলত না। পেডি (মেদিনীপুরের কলেক্টার) লিখছেন, পাঁশকুড়ায় তাঁকে অপমান 
করা হয়েছে, পরের দিন মারাও হবে । চৌকিদারী কর দেবার অনুরোধ (আদেশ নয়) 
জানালে তিনি উত্তরে পান ব্যঙ্গ বিদ্ূুপ । আর কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবীদের দেওয়া হয় উত্তপ্ত 
অভ্যর্থনা । চেচুয়াহাট এলাকা সরকারী নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যায় । ফলে আরম্ভ হয় প্রচণ্ড 
দমননীতি-_বেত্র প্রহার ও অন্যান্য দৈহিক নিযতিন, গুলি ও নির্বিচার গ্রেফতার | 
সন্দেহ নেই যে গান্ধীর অহিংসানীতি এখানেই সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা পার হয়েছিল । 
এরপর শুরু হয় কর বর্জন-_ আরামবাগ, বালুরঘাট, কাঁথি, বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানে । 
অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা সবাগ্নে । গ্রেফতার, ফসল নষ্ট, গোলা ও বাড়ি লুঠ, 
অস্থাবর ক্রোক, অগ্নিদাহ, পিটুনি পুলিশ, কিছুতেই সেদিন গ্রামের লোক ভয় পায়নি । 
গান্ধীর আন্দোলন যে তাদের মনে একটা ধর্ম আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল তা পরিষ্কার । 
ধর্মপ্রেরণা ছাডা অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ, বিশেষত নারীঃএত কষ্ট সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করার 
শক্তি পেত না । যুনিয়ান বোর্ডের সভ্য ও চৌকিদারদের দলে দলে পদত্যাগও লক্ষণীয় । 
অনেক জায়গায় সরকারের কোন প্রতিনিধি ছিল না, জানাচ্ছেন পেডি । মেদিনীপুর সদর 
মহকুমার শাসক বলছেন, রাস্তা কেটে, বড় বড় গাছের বাধা বানিয়ে, সীকো ভেঙে, গর্ত খুড়ে 
তারা গ্রামগুলিকে প্রতিরোধের দুর্গ তৈরি করেছিল । সুতাহাটায় বা তমলুকে সহিংস 
আক্রমণের আশঙ্কা ছিল ।০** ঘাটালের চেচুয়াহাটে তা সত্যি ঘটেছিল 1৩৫» পেডি 
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লিখছেন-_ “1116 5956 07117507910 ০0010. 17219792917 5/01110 05 10 11959177075 
91800907785." স্বরাষ্ট্র সচিব এমার্সন বলছেন, “ন্‌ %৮09810 00071107900] 35 019 
01501106 %1)918 07601550155 06 050%61071119770 1085 [91191717016 0021 2] 
৪17 00161.” স্বয়ং ছোটলাট একে “অভ্যুানের' মযদা দেন 1০৫৭₹ এই অঞ্চলে কৃষি 
অবস্থার ও সম্পর্কের অবনতি আইন অমান্য আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল ।5৫৭* 

পঞ্জাবের অমৃতসরে দুবছর আগে গড়ে ২৫ লাখ টাকার বিলাতী কাপড় বিক্রী হত এখন 
হচ্ছিল মাত্র ২ লাখ । বিরাট ব্যবসায়ী সি এল নায়ারকে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয় |৩৫৮ 
জুলাই থেকে বোম্বাই-এর মুলজি জেঠা বাজার বন্ধ থাকে; অক্টোববে খুলবার চেষ্টা 
পিকেটিং-এর জন্য বিফল হয় । তামিলনাড়ুতে বন্ত্র বয়কট বার্থ হয়েছিল । দিল্লী ও 
কানপুরের বণিকরা অসস্তুষ্ট । আমেদাবাদের কথা আগেই বলেছি । এটা সত্য যে হ্াসমান 
মূল্যের জন্য অনেক ব্যবসায়ী বিলাতী কাপড আনতে চাননি । বোম্বাইতে বিবাট মজুত 
ভাগার গড়ে উঠেছিল । তাই তাঁবা গান্ধীকে কথা দেয় এক বছরের জন্য আমদানী করবে 
না। “যু 00911 10811109007 0950178 0765 17955 08015102906 2. 11119 01 
17909951$--5 ৬97৮ 79951175 17056.৮০৫৯ বছর না ফুবোতে ফুরোতে বোম্বাই-এর 
প্রতিনিধি দল মতিলালকে অনুরোধ করে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে 1০৬০ অন্যদিকে 
দেখি ম্যাঞ্চেস্টারের প্রতিনিধিরা ভারত সচিবের সঙ্গে দেখা করে মিটমাটেব কথা বলছেন । 
১৯২৮-এ ভারতে বপ্তানি হয়েছিল ৯ কোটি ২০ লাখ গজ কাপড় আর ১৯৩০-এর আগস্টে 
মাত্র ৪ কোটি ৭ লাখ গজ | একটার পব একটা কারখানা বসে যাচ্ছে, হাজার হাজার শ্রমিক 
বেকার হচ্ছে ।”** ১৯৩১-এ গান্ধী-আকইন চুক্তি ভারত ও ইংল্যান্ডের বণিকরাই ত্বরান্বিত 
করে। এটা ভারতীয় বুজেয়া শ্রেণীর কাছে গান্ধীব পরাজয় নয়, ল্যাঙ্কাশিয়বের কাছে 
আরুইনেরও পরাজয় । 

সি. পি-তে বন আইন অমান্য হয় প্রধান কর্মসূচি । গোগু জাতী আদিবাসী রমণীরা 
দলে দলে ঘাস ও কাঠ কেটে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায় | ছোটলাট মণ্টেগু বাটলার 
আরুইনকে লিখছেন, “আমাকে জোর পালটা আঘাত হানতে হবে এবং হয়তো গুলির 
আদেশ দিতে হবে কিন্তু নির্বিচারে বেত্রাঘাতে চেয়ে তা আরও সদয় এবং কার্ষকব | নতুন 
ছররা গুলি সব চেয়ে মানবিক, এত বেশি মানবিক যে জনতা বুঝতেই পারবে না 1৮৩৬২ 
একজন সুশিক্ষিত, অতি উচ্চপদস্থ, ইংরেজ কিভাবে মনুষ্যত্ব হারায় এমন নমুনা বিবল | 
পুলিশ দু বার গুলি চালায় | মাধব শ্রীহবি আ্যানে, মুঞ্জে প্রভৃতি বেরাবের বনবিধি লঙ্ঘনে 
যোগ দেন । সুরাবর্জন আন্দোলন জোরদার হয়েছিল জাত পধ্গয়েতের হস্তক্ষেপে । ১৯২৯ 
থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে সি পির মাদক শুক্ষ ৪০% কমে যায়। 

বিহারে পাটনায় ও বিপুরে লবণ আইন অমান্য দিয়ে আন্দোলন শুরু হয় | পবে 
চৌকিদারি কর বর্জন বৃহত্তর ভূমিকা নিয়েছিল । অনেক স্থানে এর জন্য দাঙ্গা বাধে । 
চম্পারন, সারণ, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, পাঁটনা ও শাহাবাদে জোর বিদেশী বস্ত্র ও মাদক 
বিপণিতে পিকেটিং চলে । ছোটনাগপুরে' বঙ্গা ও সোমরা মাঝি নিন্নবর্গীয় দাবির সঙ্গে 
জাতীয় দাবিও জুড়ে দিয়েছিল । তানাভগৎ সম্প্রদায় কংগ্েসকে সমর্থন করে । জুডিথ 
ব্রাউটনের মতে বিহারের খাজনার চাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় কৃষক আন্দোলন দানা 
বাধেনি | ইউ পি-র মত এখানকার আন্দোলনের নেতা ছিলেন ছোট জমিদার ও উকিল আর 
বড় গমিদাররা সরকারের পক্ষে 1০৬০ বিহারে মাদক শুল্ক থেকে মোট আয়ের ৩২% 


আসত । এখানেই কংগ্রেসীরা বড় আঘাত হানতে, পেরেছিল । মহুয়া গাছ থেকে দেশী মদ 
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তৈরি করা খুব সহজ ছিল । জি ম্যাকডোনান্ড দেখাচ্ছেন মুঙ্গেরের কোন কোন স্থানে 
প্রশাসন ভেঙে পড়েছিল 1১৪ ব্যাপক দমননীতি আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। 
সম্পত্তি ক্রোক ও ভারী জরিমানায় ভয় পায় জমির মালিক শ্রেণী ও প্রজা উভয়েই । 
১৯৩০-এর অক্ট্রোবব থেকে কৃষিপণোর দাম হু হ্ পড়তে থাকে ও ১৯৩১-এর শেষে 
১৯২৯-এর দামের অর্ধেক হয়ে যায় । অনেক প্রজাই ১৯২০-এর দশকে বেশি খাজনায় 
জমি নিয়েছিল, তারা খাজনা দিতে পারছিল না । 
পঞ্জাবের সংখ্যাগবিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় যোগ দেয়নি । গান্ধী ও মতিলাল শিখদের পক্ষে 
আনার চেষ্টা করেন, বিশেষ করে দিল্লীর শিশগঞ্জ গুরুদ্বারে গুলি চালনার পর। কিন্তু 
শিখদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয | তারা সিং গোষ্ঠী আন্দোলন সমর্থন কবে. খরক সিং গোষ্ঠী 
নীরব থাকে । কম্যুনিস্ট ঘেঁষা নওজোওয়ান সভা ও কীর্তি কিষাণ দল গ্রামাঞ্চলে গোলমাল 
করে কিন্তু তারা কারারুদ্ধ হলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় 1০৬৫ তবু হিসাবের প্রজারা 
খাজনা বন্ধ করে। রোতকে জাঠ ও নিন্গশ্রেণীর লোকরা মহাজন ও শস্য-মজুতকারীদের 
ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল । 
তামিলনাড়ুতে রাজাজি খাজনা বন্ধের দিকে যেতে চাননি বলে তাঞ্জোবের কল্লার শ্রমিক 
ও দরিদ্র চাষী-অধ্যুষিত অঞ্চল পাশ কাটিয়ে ব্রাহ্মণ-অধ্যষিত অঞ্চলে লবণ আইন অমান্য 
করতে গিয়েছিলেন । মাদ্রাজ শহরে জাতিবৈরীর এমন উগ্র প্রকাশ আগে দেখা যায়নি । 
লবণ সত্যাগ্রহ নিষে মাদ্রাজ সমুদ্রতীরে ২৭ এপ্রিল গুলি চলে । মাদক ও বিলাতী কাপডেব 
দোকানে পিকেটিং বাডে | আর্কটের বেকার তাঁতী, মাদুরাব মান্যপীডিত চাষীরা যোগ 
দেয়। ডেভিড আরনল্ভ বলছেন, মাদুরাব সৌরাষ্ট্র সম্প্রদায়ের তাঁতীদের জাতে ওঠবাব 
তাগিদ মাদক বর্জনের পেছনে কাজ কবছিল | মাদক শুল্ক আদা ২০% কমে যায়। 
লক্ষণীয় যে, কামরাজ নাদার আন্দোলনকে জোবদার করতে চান ও সত্যমূর্তির সঙ্গে যোগ 
দিয়ে রাজাজিকে হঠাতে চান । নাদাবরাও নীচু জাতের ছিল এবং তালগাছ থেকে তাড়ি 
তৈরি করে জীবিকা নিবহি করত । হয়তো এখানে ছিল জাতে ওঠাব তাগিদ ও ব্যবসার 
সুবিধার সংমিশ্রণ ।০৮৫₹ 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় গুপ্টুর জেলার খাজনা বন্ধ আন্দোলন একটা এঁতিহ্য সৃষ্টি 
করেছিল । ব্রিয়ী স্টডার্টের মতে৬৬ ১৯২৫-৩০-এর মধ্যে অন্ধে কংগ্রেসী কাজকর্ম অনেক 
বেড়েছিল। তার প্রধান কারণ, সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল ছিল অনগ্রসর | ১৯২৬ সাল থেকেই 
এখানে খাদ্য ও কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দাম বাড়ছিল । তৎসঙ্গে ঝণ | লোকসংখ্যা বাড়ার 
সঙ্গে ভূমিন্বত্বের মাথাপিছু পরিমাণও কমছিল । তবু মুখ্য রাজন্ব-আধিকারিক হোলডস্ওয়ার্থ 
কৃষ্ণা-গোদাবরীর বদ্বীপ অঞ্চলের জন্য ১৮৩% খাজনা বৃদ্ধির সুপাবিশ করেন । তিনি 
বলেছিলেন, জমির উর্ধব মূল্য সত্বেও প্রায় তিনগুণ) জমি কেনার হিড়িক বেশি লাভের 
লক্ষণ । ৩৭% মত চাষীর দেনা ছিল না। আইনসভায় হোলডস্ওয়ার্থের প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেন দন্দু নারায়ণরাজু-_যিনি পশ্চিম গোদাবরী অঞ্চলেব বাজু সম্প্রদায়ের 
একজন উচ্চবিত্ত কংগ্রেসী নেতা ছিলেন । গ্রাম, ফিরকা, তালুক ও জেলা সর্বস্তরে 
প্রতিবাদসভা হয় । নারায়ণরাজুর সহযোগী ছিলেন ব্রাহ্মণ টি প্রকাশম্‌ । কিন্তু গুণুর ব্রাহ্মণ 
কোণ্ডা বেঙ্কটাগ্লায়া ও পূর্ব গোদাবরীর সত্যনারায়ণ বারদোলি ধাঁচে খাজনাবন্ধ আন্দোলন 
করতে চান । মাত্রাজ সরকার রাজব্ববৃদ্ধির ব্যাপারে অনুসন্ধান কমিটি বসিয়ে বিদ্রোহ ধামা- 
চাপা দিতে চান । কিন্তু লাহোর কংগ্রেসের পর সত্যনারায়ণের দল প্রবল হয়ে ওঠে ও 
খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করে । প্রত্যেক জেলায় গান্ধীর ধাঁচে লবণ আইন অমান্যকারী 
১৫৯ 


পদযাত্রা চলে ৷ নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করে কোনওরকমে মুখরক্ষার চেষ্টা হয় । 
মাদ্রাজের লাট স্যার জর্জ স্ট্যানলির কিন্তু আশঙ্কা দূর হয়নি ।০৬* গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে 
প্রতিবাদীরা খুশি হয়নি । 

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সীমান্ত প্রদেশে আন্দোলনের সাফল্য উল্লেখযোগ্য । পেশোয়ার ও 
কোহাটে সেনা নামাতে হয় । বানুর গ্রামাঞ্চলে ও ডেরা ইসমাইল খাঁ শহরে কংগ্রেসের 
আবেদন অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় । আগস্ট মাসে সমগ্র প্রদেশে সামরিক আইন জারি ও 
উপজাতি অঞ্চলে বোমাবর্ধণ করতে হয়েছিল | জুডিথ ব্রাউন যথারীতি সরকারী প্রতিক্রিয়ার 
ওপর বেশি জোর দিতে গিয়ে আবদুল গফৃফর খান ও খুদা-ই-খিদমৎগার-এর ভূমিকা 
সম্বন্ধে নীরব । নির্বিচার গুলি চালনার পরও দুর্ধর্ষ পাঠানরা ধৈর্য হারায়নি, আর গাড়োয়ালী 
সৈন্য নিরন্ত্র জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে সামরিক বিচারে শাস্তি পায় । 

মালাবারে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও জাতপাতের প্রচণ্ড কাঠিন্য সংহত আন্দোলনের পক্ষে 
প্রচণ্ড বাধা | শিক্ষা, সরকারী চাকবি ও অনেক ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ভূমিস্বত্বে নেয়াবদের 
আধিপত্য ছিল অবিসংবাদী । তাদের ও এজুভা, পুলায়া, পরায়া প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মধ্যে 
টিপি ুরব৮ 8৯৬৭ কৃষ্ণ পিলাই জাতীয় 
পতাকার সম্মানরক্ষার্থে যে নিযতিন সহ্য করেছিলেন তা প্রেরণা দেয় । আপন স্মৃতিকথায় 
সি- পি' আই (এম) নেতা নান্ু্রিপাদ বলছেন, প্রথম লবণ আইন অমান্য ও পরে কাপড ও 
মাদক পিকেটিং হয় | তাঁকে দোকানদার ও ক্রেতাদের যে উপহাস সইতে হয়েছিল তা হল 
£7)% 11150 109010570 110 1901111021 00170101702101010 01) ৮10801) ৮76 02107)6 209 
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গুজরাট ও ইউ. পি--তে সত্যিকার তৃণমূল আন্দোলন হয কৃষকদের মধ্যে ৷ গুজবাটের 
কংগ্রেস সংগঠনের শক্ত ভিত্তি ছিল পটিদার সম্প্রদায় । ১৯৩০-এর মধ্যে প্রায প্রতি গ্রামে 
কংগ্রেস আশ্রম স্থাপিত হয় । আর বারদোলির সাফল্যের পর গান্ধীর নিজের প্রদেশ তাঁকে 
অনুসরণ করবে এতে আশ্চর্য কি। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্য হেগ বোম্বাই ঘুরে এসে 
মন্তব্য করেছিলেন গুজরাটীরা মনে করছে দৃঢ়ভাবে সংকল্প বজায রাখতে পারলে সরকার 
আত্মসমর্পণ করবে । ১৯২৯-৩০-এর জুলাই-সেপ্টেম্ববে অনাবৃষ্টি হল ও ফসল মার খেল । 
১৯৩০-৩১-এ ফসল ভাল হল বটে কিন্তু ততদিনে মান্দ্যের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। 
১৯৩০-এর মে-তে দাম কমতে আরম্ভ করেঃ ১৯৩১-এ শীতকালে তলদেশ স্পর্শ করে। 
উচ্চাশী মালিকদের হতাশা সহজেই অনুমেয় । এখানে সরকারী চাকুরেদেব ওপর সামাজিক 
বয়কট অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় । পঞ্চায়েতের নির্দেশে বরসাদ-এর পটিদার প্যাটেল'তালাত ও 
ছোট কেরানীরা চাকুরি ছাড়ে । ১৯৩০-এর শেষে এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে আমেদাবাদ ও 
ব্রোচ জেলায় অনেকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করলেও খেড়া ও সুরাটে তাদের সংখ্যা ছিল 
উল্লেখযোগ্য । ১০ মে ১৯৩০ বারদোলি আশ্রমের এক মিটিং-এ স্থির হয় তারা রাজন্ব 
দেওয়া বন্ধ করবে । শীঘ্রই সারা গুজরাটে তা ছাড়িয়ে পড়ে । এক একর পিছু ৩॥ টাকার 
জায়গায় ৫ টাকা খাজনা, তাও আদায়ের সময় এগিয়ে সরকার ফসল ক্রোক করার চেষ্টা 
করলে বরসাদের ও খেড়ার বনু গ্রামবাসী নিকটবর্তী বরোদায় আশ্রয় গ্রহণ করে:। সুরাট 
অঞ্চলে খুব কম লোকই পড়েছিল ।০১৯ অন্যত্র জনগণ ম্যুনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল বোর্ড 
আন্দোলনকে সমর্থন জানায় ! ছোটলাট সাইকস জানান, থামাতে গেলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হরে 
“17755112015 1150]521-5 ঢ1]]াযোঠ 80001) 10 91 [8 1980111778 
17০01101081 00115805670855-” বোম্বাইতে গুজরাটী বণিকরা মান্দ্যের জন্য খুব 
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দুর্দশাগ্রস্ত হয় । অনেকে দেউলে হয়েছিল । ফলে প্রায় ৫০,০০০ কেরানীর চাকুরি যায় 
১৯৩০-৩১-এ বোম্বাই বন্দরে আমদানীর মূল্য ৩১% ও রপ্তানীর মূল্য ২৪% কমে যায় 
বারংবার হরতালের ফলেও দীর্ঘ দিন কাপড়ের বাজার বন্ধ থাকায় দুর্দশা বেড়েছিল । 


8১৩] 


উনিশ শো কুড়ি-একুশ সালে উত্তরপ্রদেশে যে কিষাণ আন্দোলনে কংগ্রেস, বিশেষত 
জওহবলাল, জড়িয়ে পড়েছিলেন, তা শেষ পর্যস্ত রামচন্দ্রের গ্রেফতার ও পুলিশী দমননীতির 
আঘাতে স্তিমিত হয়ে আসে 1 এক দশকের মধ্যেই কংগ্রেস নেতারা বোঝেন যেইউ.পি-তে 
আইন অমান্য কৃষক সমর্থনের ওপব নির্ভরশীল । ১৯৩০-এব আন্দোলন তীঁবা শুরু করেন 
অর্থনৈতিক অবস্থার সাহায্য নিয়ে । কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, তাঁরাই শেষ পর্যস্ত তা 
বাড়তে দেননি এবং এর জন্য ইউ.পি-তে আইন অমান্য আন্দোলন বিফল হয় 1০৭২ 

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের দৃষ্টি পড়েছে দুটি জেলার ওপর- _আশ্বা ও রায় রেরিলি। আগ্তার 
অধিকাংশ জমি ছিল ছোট জমিদার ও ধনী চাষীর দখলে । অধিকাংশ কৃষকের দখলিদার 
স্বত্ব ছিল, কিন্তু খাজনা উচ্চহারে স্থির হওয়ায় কৃষিধণের পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্য, তবে 
জেলাব বিভিন্ন এলাকায় তার চাপ বিভিন্ন । রায় বেরিলিতে তালুকদাররা ৬৬% জমির 
মালিক এবং তারা ছিল “06073051% 1080. 17913]. 19171091795.” এই এলাকায় 
চাষীদেব রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, ভূমিহীন চাষীব সংখ্যাও বেশি । প্রভিন্সিয়াল ব্যাক্কিং 
এনকোয়াবি কমিটি (১৯২৯-৩০)-র রিপোর্টে দেখি গড গ্রামবাসী কোনওক্রমে দিন গুজরান 
করছে এবং দুর্বংসরের জন্য কোনো সঞ্চয় নেই। রায় বেবিলির দুর্দশার আরও কারণ 
ছিল-_যেমন জনবসতির ঘনত্ব, শহর ও শিল্পের অভাব, ফসলের হ্রাস-বৃদ্ধি । তার ওপর 
১৯২৬-২৯-এর বন্দোবস্তের সময় খাজনা চাপ বেড়েছিল ১২% (আগ্রায় ৫২%)। 

এর পর এল বিশ্বমান্দ্যেব আঘাত । ১৯৩২ সালে ইউ.পি-র অর্থসচিব ব্রাণ্ট তার মর্মস্তুদ 
বর্ণনা দিযেছেন। 

এক বছরে দাম কমে গিয়েছিল ৫০% | যে সব ধনী চাষী তুলোর চাষ করত তারাও গম 
ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদকদের মতই মার খেল । মীরাট থেকে এলাহাবাদের, মত দোয়াব 
জেলা আর অযোধ্যাব দক্ষিণ-পূর্বের অনুর্বর জেলা, ছোট জমিদার ও ধনী চাষী, যারাই কিছু 
বেচে উচু হারের খাজনা, রাজস্ব বা সুদ দিত-_কেউ বাদ গেল না । 

বায় বেরিলিব আন্দোলন ১৯৩০-এর শেষ থেকে ১৯৩১-এর শেষপর্যস্ত চলে, আগ্রার 
আন্দোলন ১৯৩০-৩১-এর শীত কালে | ১৯৩০-এর অক্ট্রোবরে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
আগ্ায় খাজনা বন্ধর অনুমতি দেয়। । দুটি গ্রাম-_বারাউদা ও ভিলাওতি- দিয়ে শুক হয় । 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের অভিযান । গ্রামবাসীরা সদলে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় ভানওয়ার 
সিং জাঠের নেতৃত্বে-_-খোলা মাঠে তারা দিনের পর দিন কার্টিয়েছিল | বলা বাহুল্য, এই 
আন্দোলন হয়েছিল বারদোলির আদর্শে । বুদ্ধিমানের মত হেইলি নেতাদের (রায় বেরিলির 
নেতা ছিলেন কিদোয়াই) গ্রেফতার করেননি, বরং জমিদারদের খাজনা ছাড় দিতে অনুরোধ 
করেন । গান্ধী-আরুইন চুক্তি এই আন্দোলনে সাময়িক ছেদ টানে । জওহরলালের ধারণা 
ছিল গান্ধী আইন অমান্য সাময়িকভাবে বন্ধ করলেও অর্থনৈতিক কারণে স্থানীয় আন্দোলন 
বন্ধ করতে বলেননি । ১৯৩১-এর মার্টে মূল্য হাস বজায় থাকায় এবং রবি ফসল নষ্ট 

১৯৬১ 


হওয়ায় গান্ধী বলেন, আন্দোলনের প্রকৃতি বদলে গেছে । আর খাজনা বন্ধ নয়-_এবার 
রা 
বং স্ট্াটুটারী প্রজাদের বলা হল; ৪০% করে খাজনা দিতে । স্বরাস্ট্র সদস্য ক্রেরার 

কে জানাজা ডিনার সরকার জারির নাভীর নির। 
জ্ঞান পাণ্ডে বলছেন ১৯২১-২২-এর মত এবারও কংগ্রেস কৃষকদের ডোবাল | হেইলি 
টাকায় দু আনার বেশি খাজনা মকুব করেননি । 

আরুইনের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে গান্ধী কতটা প্রভাবিত হন বণিক ও শিল্পপতির 
আবেদনে ? আমরা আগেই দেখেছি চাপটা শুধু গান্ধীর ওপর পড়েনি, আরুইনেব ওপরও 
পড়েছিল । আরুইনের ওপর সাগ্ু ও জয়াকরের চাপও অবহেলাব নয় । সাপ্রু ও জয়াকরকে 
মধ্যস্থতা কবতে অনুরোধ জানান বোম্বাই-এব বণিককুল । তাঁরা বলেন, মান্দ্যের 
পবিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন বন্ধ হওয়া দবকাব, কিন্তু ভাবতীয় অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের দাবি 
ব্রিটেনকে মেনে নিতে হবে । এদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি কে: 
শ্রফ, বুলিযান এক্সচেঞ্জের পবিচালক ভি. ঠাকুরদাস প্রভৃতি ।০* আনসারি বলেন, গান্ধীর 
সঙ্গে দেখা করেই যেন মতিলালের সঙ্গে দেখা করা হয় । জুনের শেষে মতিলাল বোম্বাই 
গেলে ঠাকুরদাস জানান, বণিকেব অবস্থা শোচনীয় হয়েছে । কিন্তু দাবি ছাডতে রাজি হলেও 
তিনি চান দায়িত্ববান সরকার দিতেই হবে, আর ছাডের ব্যাপাবে গোলটেবিল বৈঠকে 
হবে 1৩৭৬ ৩০ জুন মতিলাল বন্দী হলেন এবং জয়াকর হতোদ্যম | নৈনি জেলে মতিলাল ও 
জওহরলাল একই কক্ষে থাকতেন এবং কে না জানে ছেলে বাবাকে বোঝাপড়া করতে 
দেবেন না? জিন্নার উক্তি স্মবণীয়, “৬1০019] 15 7111) 17 71217811915 1087005.৮ 

যাই হোক, ২৩/২৪ জুলাই সাপ্র ও জয়াকর যারবেদা জেলে গান্ধীর সঙ্গে দেখা 
করলেন । গান্ধী বললেন, জওহরের কথাই হবে শেষ কথা। নেহরুদের তিনি যে চিঠি লেখেন 
তাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার পূর্ব শর্ত-_€১) অন্তর্বতীকালে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ, 
(২) বৈঠকে ব্রিটেনে রক্ষাকবচ নিয়ে খোলা আলোচনা, (৩) আইন অমান্য বন্ধ হলেও 
বিলেতী কাপড ও মদের দোকানে পিকেটিং চালু থাকবে, (৪) লবণ উৎপাদন চলবে, ৫৫) 
সব অহিংস বন্দীদেব মুক্তি দিতে হবে, (৬) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানা ফেরত দিতে 
হবে, পদত্যাগী কর্মীদেব পুনর্বহাল কনতে হবে ও (৭) সব অধ্যাদেশ প্রত্যাহার কবতে হবে । 
এইসব দাবি সম্বন্ধে একমত্য না হলে তিনি বৈঠকে যাবেন না। শেষে তিনি 
লেখেন_ লাহোর প্রস্তাব তিনি এখনও মানতে বাজি । জওহবলালের কথাই শেষ 
কথা চট 

জওহর মাঝপথে আন্দোলন থামাতে চাননি | নেহকদেব মতে, গোলটেবিল বৈঠক 
বসবার আগেই মুখ্য বিষয়গুলি নিয়ে একমত্য দরকাব । তাঁবা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির 
অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাও চান । গান্ধীকে জওহব লেখেন, “আমাব দিক থেকে 
করেছেন 1১৮ 

গান্ধী চিরকালই সকলকে (লিবাবেলদের তো বটেই) নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন । 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য তো বিজয় নয়, ব্রিটিশরাজ সম্বন্ধে দেশের.গভী'র বিরাগ প্রদর্শন এবং 
ব্রিটিশ জনগণের বিবেক জাগরণ । ১লা আগস্ট তিনি জয়াকরকে বললেন, বিলেত গেলে 
তিনি সান্ত্রাজ্য থেকে বেবিয়ে আসার অধিকার দাবি করবেন আর ব্রিটেনের দাবি থাকলে তা 


১৬০২ 


বিচার করবে স্বাধীন কোন ট্রাইবুন্যাল ।০৯ স্পেশ্যাল ট্রেনে নেহরুদের যারবেদা জেলে 
নিয়ে যাওয়া হল । সেখানে ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট গান্ধী, নেহরুদ্বয়, বল্লভভাই, সৈয়দ 
মাহমুদ, দৌলতরাম ও সরোজিনী নাইড়ু আলোচনায় বসলেন | সেই সময় জয়াকর বোম্বাই 
বণিকদের চিঠি পড়ে শোনান, মতিলাল শোনান তাঁর কাছে ঠাকুরদাসের আবেদন | নেতারা 
(খানিকটা গান্ধীর মতের বিরুদ্ধেই) স্থির করলেন, সন্ধির সময় হয়নি । গান্ধীর আগেকার 
শর্তের সঙ্গে তাঁরা যোগ করলেন-_অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা দফতরের ওপর ভারতের 
জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব । 

আরুইন খবর পাচ্ছিলেন আন্দোলনের গতি মন্দীভূত হচ্ছে তাই তিনি কড়া মনোভাব 
নিলেন । তখন নেহরু আরো কড়া প্রতিক্রিয়া দেখালেন । ৫ সেপ্টেম্বর মধ্যস্থরা আরুইনকে 
জানালেন আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে । বড়লাট কিন্তু ঠিকই ধরেছিলেন । সদ্যমুক্ত অসুস্থ 
মতিলাল যখন ওয়ার্কিং কমিটির স্বাধীন সদস্যদের সাপ্রু-জয়াকর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে 
বললেন, তখন আপত্তি তুললেন কার্যকরী সভাপতি খলিকুজ্জমান, নরীম্যান ও যতীন 
সেনগুপ্ত । আট দিনের জন্য মুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে জওহরলাল তখন বুঝেছিলেন স্থানীয় 
অভাব-অভিযোগ নিয়ে জোরদার নেতৃত্ব না দিলে কিষাণ আন্দোলন চলবে না। প্রথম 
শ্রেণীর নেতারা কারারুদ্ধ হওয়ায় সাধারণ স্বেচ্ছাসেবীরা অসহায় বোধ করছিল । 
মুসলমানদের নিষ্কিয়তা আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠছিল । মহাবাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে আন্বেদকরের 
মহররা দূরে সরেছিল। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক নরমপন্থীদের দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ 
করছিল আবাব হিংসার দিকে যাচ্ছিল কোলি ও গোগ্ড আদিবাসীরা, মাদুরার তাঁতিরা, 
সবেপিরি বাংলার বিপ্লবীরা । ৃ 

১৯১৯-২৯-এর মধ্যে বাংলায় মোট ৪৭টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে, আর শুধু ১৯৩০-এই' 
ঘটেছিল ৫৬টি । এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠন, জালালাবাদের 
যুদ্ধ, লোম্যান হত্যা ও বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান । 

চার্লস টেগার্টের পত্বীর সংকলিত টেগার্ট স্মৃতিকথায় পড়ি চট্টগ্রাম অভ্যুানের ছ জন 
নেতার কথা- সূর্য সেন, নির্মল সেন, অনস্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও অন্বিকা 
চক্রবর্তী | টেগার্ট বলছেন,০৮১ এরা “নিউ ভায়োলেন্গ পার্টি'র সভ্য ছিলেন এবং “হিন্দুস্তান 
রিপাবলিকান পাি'র সঙ্গে অভিন্ন । ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ এরা বন্দী ছিলেন কিন্তু পুলিশের 
নিষেধ না শুনে সরকার এদের মুক্তি দেয় । বরিশাল ও চট্টগ্রামে অভ্যুথথানের সিদ্ধান্ত হয় 
কিন্তু কলকাতার প্রধান কাযলিয়ে অভিযান চালিয়ে প্রথমটাকে বন্ধ করা গেলেও দ্বিতীয়টা 
করা যায়নি । ষড়যন্ত্রীরা পুলিশ অভিযানের সম্ভাবনা জানতে পেরে ঠিক সময়ের সাত ঘণ্টা 
আগেই অভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হন । ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল একই সঙ্গে পুলিশ আমাবি ও 
ম্যাগাজিন, অক্সিলিয়ারী ফোর্স, হেড কোয়াটারের আমারি ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ 
করা হয় এবং ট্রেন উড়িয়ে চট্টগ্রামের সঙ্গে বাংলার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। 
তারপর নেতারা দলবলসহ শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ে আশ্রয় নেন এবং তাঁদের এক শাখাদল 
অস্ত্রশস্ত্রসহ কলকাতা আসেন । ২২ গ্রপ্রিল জালালাবাদের অসম সাহসিক সংগ্রামের কথা 
আজ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে । বু সংশ্ামীর স্মৃতিকথা পবম্পর বিরুদ্ধ হলেও সংগ্রামের 
সত্যতা ছিল সূর্যের মত ভাস্বর ।০৮১ক 

এঁ বছর শ্রীসঙ্ঘের বিনয় বোস পুলিশের আই জি লোম্যানকে হত্যা ও এস পি 
হাডসনকে জখম করেন । লেঃ কর্নেল সিমসনকে হত্যা করে ও অন্য দু'জন ইংরেজ 
কর্মচারীকে জখম করে, বিনয়-বাদল-দীনেশের আত্মদানের বিবরণ অনেক উপাদানে বিধৃত 
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হয়ে আছে ।৩৮২ এর পেছনে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের বি- ভি. (বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স) গ্রুপ 
কাজ করেছিল ।৩৮০ সূর্য সেনের দলে ছিলেন শ্রীতিলতা ওহদেদার, কল্পনা দত্ত ও সুহাসিনী 
গাঙ্গুলী-_অর্থাি শিক্ষিতা মহিলারা বেশ ভালভাবেই বিপ্লবী কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন । 
সুমিত সরকার এক প্রবন্ধে বণিক ও শিল্পপতিদের চাপের ওপর জোর দিয়ে 
গান্ধী-আরুইন চুক্তি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন ।১৮৪ প্রমাণ কিছু আমরা আগেই 
দিয়েছি-_যেমন জয়াকরের সঙ্গে বোম্বাইএর বণিকদের আলাপ, মতিলালের কাছে 
ঠাকুবদাস প্রভৃতির আবেদন । কিন্তু যারবেদায় গান্ধীকে এসব জানানো হলেও তিনি খুব 
বিচলিত হননি | সুমিত লক্ষ্য করেননি যে, আরুইনের সঙ্গে ঠাকুরদাসের ও বিড়লার যথেষ্ট 
যোগাযোগ ছিল এবং আরুইন তাঁদের মাধ্যমে কংখ্রেসের অন্যান্য নেতাদের বোঝাবার চেষ্টা 
করছিলেন | বেনকে তিনি লিখছেন, *1)৪ 77911) [90007 1 1), 1106] 00 
17610617002 (001751555 06015101075 %1]] ০05 079 25000008 ০0 009 
0017710191019] 00111170101 5৮100) 25 ১010151)0 00775095 2120] 131719.৮৮৫ ১৭ 
জানুয়ারি আরুইন পারস্পবিক আস্থার ভিত্তিতে গান্ধীর সহধোগিতা চাইলেন । ১৯শে 
সরকারের দাযিত্ব স্বীকার করে নিলেন । ২৬ জানুযারি ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদেব মুক্তি 
দেওয়া হল । ঠিক পরেব দিনই গান্ধীব সঙ্গে দেখা করলেন বোম্বাই-এর বণিকরা | গান্ধী 
এলাহাবাদ গেলেন, সেখানে বিডলাব চাপ পডল ২৮৬ এর মধ্যে আরুইন, উদারতন্ত্ী, 
বণিককুল সবাইকাব হাত আছে । তবু এটাই সব কথা নয় । গান্ধীর দিক থেকে বাংলাব 
ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে দুশ্চিস্তাব কারণ দেখা দিযেছিল 1০৮৬ উদারপন্থীদেব তিনি 
কোনওদিন অবহেলা করেননি । প্রথম গোলটেবিল বৈঠক থেকে সদ্যপ্রত্যাগত 'সাপ্রু, 
জয়াকর ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁকে বোঝালেন আলোচনায় সুফলের সম্ভাবনা বয়েছে। 
জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মুসলিমদেব নিক্ক্রিয়তায় বিব্রত বোধ 
করছিল । তারাও চাইল মিটমাট | অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা -ঘেষা মালব্য ৷ একমাত্র 
জওহরলাল তীব্র আপত্তি জানাতে লাগলেন পিতার কাছে । কিন্তু মতিলালের মৃত্যু (৬ 
ফেব্রুযাবি ১৯৩১) উগ্রপস্থী উপদলকে দুর্বল করেছিল | জওহরলাল দিশেহাবা হয়ে 
পিতৃপ্রতিম গান্ধীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন । গান্ধী বিপক্ষকে শেষপর্যন্ত 
বিশ্বাস কবতে চাইতেন । আরুইনের সম্বন্ধে তাঁৰ একটা দুর্বলতাও ছিল । তাই শুধু বুজেয়া 
চাপে নয়, নানা দিক বিবেচনা কবে, তিনি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার চাইলেন |৩৮* 
১৭ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ও ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মা দুই পর্বে তাঁদেব মধ্যে দীর্ঘ 
আলোচনা চলল । শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একবার আরুইনকে বলেছিলেন, “গান্ধী ঠিক নারীদের 
মত, তোমাকেই তাকে জয় করতে হবে"-তাই দেখা করার আগে শুদ্ধ হযে, প্রার্থনা কবে, 
সব চেয়ে গাঢ় রং-এর আধ্যাত্মিক পোশাক পব 1” মনে হয় আরুইন সে উপদেশ 
শুনেছিলেন । তবু গান্ধী সহজে ধরা দেননি । তিনি পিকেটিং, লবণ-আইন ও পুলিশী 
নিঘতিনের কথা তুললেন ৷ এমার্সন পুলিশী ব্যাপারে অনুসন্ধানের দাবি বাতিল করে 
দিলেন। ২৮-এ ফেব্রুয়ারি জওহরলাল বিজয়লম্ষ্্রীকে লিখছেন, “সৌভাগ্যের ব্যাপার, 
কথাবাতাঁ শেষ হয়ে এসেছে, আবার জেলের জন্য তৈরি হতে হবে |” ৫ মার্চ বিধান রায়কে 
ভিন লেখেন, “দর কষাকষি দেখে শ্রান্ত ও অসুস্থ বোধ করছি ।”.কথাবার্তা ভেঙে যেতে 
বসল | আরুইনের বিশেষ আবেদনে একটা মিটমাট হয় । ৪ মার ওয়ার্কিং কমিটিতে চুক্তির 
বিষয় উত্থাপিত হলে বল্লভভাই দাবি করলেন, গুজরাটের বাজেয়াপ্ত ও নীলামে বিক্রীত জমি 
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ফিরিয়ে দিতে হবে । অবাধ লবণ তৈরি, বন্দী মুক্তি ও পুলিশী জুলুম সম্বন্ধে অনুসন্ধান ছিল 

নেহরুর পূর্বশর্ত । আরুইন রাজি না হওয়ায়, সাগর পরামর্শে, চুক্তির সঙ্গে একটা মন্তব্য 

যোগ করা হল যে, সরকার অস্বীকার করলেও, গান্ধীব মতে নীলাম বিক্রয় বে-আইনী ৷ 
গান্ধী বললেন, ওয়ার্কিং কমিটি সংশোধিত চুক্তি মানতে আপত্তি করলে তিনি রাজনীতি 
থেকে বিদায় নেবেন । জওহরলালের ডায়েরিতে পড়ি দিল্লিতে তিনি রাগের মাথায় বলে 

ফেলেন, “পিতা ধেচে থাকলে এমনটি হত না”, আর গান্ধী মমহিত হন 1০৮৯ 
৫ মার্চ গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল | তাব শতবিলী মোটামুটি এরূপ : 

১। কংগ্রেস আইন অমান্য স্থগিত রাখবে ও সরকাব সন্ত্রাসবাদীদের বিকদ্ধে 
১৯৩১-এর ১ নং অধ্যাদেশ ছাড়া সব অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করবে । 

২। আইন অম্যান্যকারীদের মুক্তি দেওয়া হবে, পিটুনি পুলিশ তুলে নেওযা হবে । 

৩। অবিক্রীত বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেওযা হবে ও যেসব গ্রামীণ কর্মচারী পদত্যাগ 
করেছিল তাদের পুনর্নিয়োগ সহানুভূতিব সঙ্গে বিবেচনা কবা হবে । 

৪ | পুলিশী নিযতিন নিয়ে অনুসন্ধান হবে না। 

৫ | বিলীতী পণ্যের বযকট রাজনৈতিক অস্ত্রে প্রয়োগ করা হবে না, আইন না ভেঙে 
শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলবে । 

৬। খাবাব জন্য লবণ তৈরি কবা যেতে পাবে । 

৭। কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে কিন্তু তাকে যুক্তবাষ্ট্রায কাঠামো, প্রতিবক্ষা ও 
বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারে ব্রিটিশ রক্ষাকবচ, সংখ্যালঘুদেব স্বার্থ, আর্থিক 
বাজারে খণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও স্বীকৃত দায়িত্ব মেনে নিতে হবে |০”৯ক 
বলা বাহুল্য, শেষের শর্তগুলি ব্রিটিশ মূলধনের স্বার্থে । অর্থবিষযক সদস্য সুস্টার এ 

বিষয়ে আগেই আরুইনকে অবহিত কবেছিলেন । গান্ধীর ১ মার্চের মন্তব্যে পড়ি খণেব 

ব্যাপাবে বা সাম্রাজ্য ত্যাগেব অধিকার ব্যাপারে প্রকাশ্য ঘোষণা কবতে তিনি চাননি । 
সান্রাজ্যেব মধ্যে ভারত ও ব্রিটেনের পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্রাজ্যে থাকতে ও ভারতের 
স্বার্থবিবোধী না হলে রক্ষাকবচ মানতে তিনি রাজি হন। আকইনের মতে তিনি 
চাইছিলেন-_“17706727707106 710) [981079751117১৮৩৯০ গান্ধীর মতে স্বাধীনতার 
অর্থ সবসময় সম্পর্ক ছেদ নয, দেখতে হবে সে সম্পর্কের ফলে উভযপক্ষ লাভবান হবে 
কিনা | তিনি বুঝতে পেবেছিলেন ১৯২৯ ও ১৯৩১-এর অবস্থা এক নয় | ডোমিনিয়ান 
স্ট্যাটাস দেওয়া হবেই, শুধু তাকে পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিণত করতে হবে । সংগ্রামে বলীয়ান 
কংগ্রেস গোলটেবিলে যাচ্ছে তাই করতে, ভিক্ষুকের মত ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস চাইতে 

নয় 1৬৯১ 
জওহরলাল কিন্ত মনে করেছিলেন এই চুক্তিদ্বারা লাহোব প্রস্তাব থেকে পশ্চাদপসরণ 

করা হল | আত্মজীবনীতে এলিয়ট উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছিলেন __ 
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কিছুদিন অন্ত্ঘন্দে দীর্ণ হয়ে শেষে তিনি গান্ধীর ব্যাখ্যা মেনে নিলেন ।২৯২ সুভাষ বসু 
অবশ্য মানেননি | তাঁর ধারণা মতিলাল জীবিত থাকলে গান্ধী এমন আপোস করতে 

পারতেন না ।২৯৩ 
তবু সন্দেহ নেই, এই চুক্তি গান্ধীর রাজনৈতিক মযার্দা বাড়াল | ২৬ জানুয়ারি পালামেন্টে 
র সময় রাগে, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন চাচিল, গান্ধী সম্বন্ধে বললেন, “ঘ০% 
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10051775 95 2 19107 01 8. (508১ %/811-1000%/78 10 0119 58505 500143178 
11916-7791-60 101) 056 50895 ০0 (08 5102188281 1005...10 08116%01) ৪0091 
[21705 10128 079: 19107958100911৮6 01 009 001775 1210008707, মহাশক্তিধর 
রাজকে স্বীকাব করতে হল কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা না করে ভারতের রাজনৈতিক 
ভবিষ্যৎ নিবপণ করা যাবে না, স্বীকার করতে হল পিকেটিং প্রভৃতি রে-আইনী কাজ, 
লুকোতে হল দমননীতির পাশবিকতা | গান্ধীর পরম শত্রু উইলিংডন লিখলেন, এরপর 
জনগণেব মনে হবে 0515 55610790 10 109 (70 $011065 01 13169170010 17) 
[11019.৩৯৪ 

অন্য দিকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দিলে কংশ্রেস জাতীয ভূমিকা পালন কবত না 
এবং তা ১৯৩৯-এব মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও ভাবত ছাড়ো আন্দোলনের মত ভ্রান্ত পদক্ষেপ হত । 
অহিংস সংগ্রামের ফলে দেশে-বিদেশে ঃবিশেষত মার্কিনমুলুকে, তার সম্মান বেড়েছিল। 
ব্রিটেন সেটা অবহেলা করতে পাবেনি । কিন্তু বৈঠক প্রত্যাখ্যান করলে ভারত বৈদেশিক 
সহানুভূতি হারাত ও মধ্যপন্থী রক্ষণশীলবা গোঁড়া চাটিলকে আরও মদৎ দিত | 

গান্ধী কি যে-কোন মূল্যে বোঝাপডা চেয়েছিলেন ? গুজবাট ও উত্তরপ্রদেশে কিষাণদের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ উঠেছে । গুজরাটে ব্যাপারে হাড়িম্যান স্পষ্টই বলেছেন, 
৮118 10900512101/5] 01791) 0) 1901102 19.001590101:5 016 7১2101051 17701216.৮ 
এতে সরকারী বাজেয়াপ্ত জমি ফিবিযে দেবাব কথা ছিল না ।২৯৫ উত্তরপ্রদেশে আমলারা 
গান্ধীকে বোঝায় কংখ্রেসীরা জমিদারদের বিরুদ্ধে কিষাণদের খেপাচ্ছে। মে মাসে সিমলায় 
গান্ধী ও স্বরাষ্ট্র সচিব এমার্সনের মধ্যে যে সাক্ষাৎকাব হয তাতে এমার্সন বলেন সরকাব ও 
কিষাণদের মধ্যে মধ্যস্থতা কবার কোন অধিকার কংগ্রেসের নেই। কিন্তু গান্ধী বলেন 
কংগ্রেস গরীবের বন্ধু এবং চাষীদের পরামর্শ নিশ্চয়ই দিতে পারে । নৈনিতাল সাক্ষাৎকারে 
হেইলি তাঁর সামনে এক বিপ্লবী কিষাণ আন্দোলনেব জুজু তুলে ধরেন-_তারা খাজনা দিচ্ছে 
না, হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হচ্ছে । গান্ধী“বলেন, তাহলে খাজনাব দাবি ন্যায্য কিনা অনুসন্ধান 
করা হোক । হেইলি তাতে বাজি হননি ।০৯৬ ২৩ মেব ইস্তাহারে গান্ধী দখলদাবী কিষাণদেব 
টাকায় বার আনা হারে ও অন্যান্যদের টাকায় আট আনা হারে খাজনা দিয়ে দিতে 
বলেছিলেন । হেইলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন । জওহরলাল অবশ্য তালুকদারদের 
অন্যায় শোষণ ও শাসন সহ্য করতে রাজি হননি, শেষে তিনি ও গান্ধী সিমলা গিয়ে খাজনা 
নিয়ে একটা সাময়িক বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করেন । তা সন্বেও খাজনা আদায়, বেদখলি 
চলতে থাকে । গান্ধী বিলেত যাওয়া বন্ধ করবেন কি না প্রশ্ন তুললে দেশের স্বার্থে 
জওহরলাল ইউ-পি' ব্যাপারটা নিয়ে জেদ ধরেননি । 

যাই হোক, গুজরাটের অভিযোগের উত্তরে গান্ধী বলতে পারতেন বড় পটিদাররা খাজনা 
দিচ্ছিল ও মুসলমানরা নীলামে কিনছিল। উত্তরপ্রদেশের আন্দোলনের ভার নেহরু 
নিয়েছিলেন | পুলিশের যে চগুনীতির কথা মাদলিন শ্লেডের রিপোর্টে বর্ণিত হয়েছে (এবং 
হেইলি-তালুকদারের যে মধুর সম্পর্কের কথা আমরা জানি তাতে তা আরও বেড়ে যেত) 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে নেহরুকে গ্রেফতারের পর কতদিন আন্দোলন চলত ? ভগৎ সিং-এর 
ফাঁসি মুকুব করতে পারেননি বলে নও জওয়ান সভা গান্ধীকে কালোপতাকা দেখায় ।০৯* 
কিন্তু গান্ধী আরুইনকে বহুবার সে অনুরোধ করেও সফল হননি ৷ অহিংসাবাদী বলে এটা 
তিনি নাও করতে পারতেন । মানুষ বলে করেছিলেন, সে কথা 'মনে রাখতে হবে । সারা 
জীবন কত সন্ত্রাসবাদীর প্রাণরক্ষা ও বন্দিত্বমোচন করেছেন সে কথা অনেক সময় ভূলে যাই 
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আমরা | বাংলায় আন্দোলন দীর্ঘায়িত হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জোবদার হত । ঢাকা ও 
কিশোরগঞ্জ দাঙ্গা তার সম্যক প্রমাণ 1৯, 

১৯৩০-এর করাচী কংগ্রেস নানা দিক থেকে গুকত্ৃপর্ণ ৷ সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল 
ছিলেন গান্ধীর অন্যতম অনুগত শিষ্য. গুজরাটের অবিসংবাদী নেতা, “বারদোলির সদরি' | 
বরসাদ, সুবাট প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষক বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহায্য জরুরী ছিল ! 
সুভাষ বিরোধী হলেও বুঝতে পাবছিলেন কংগ্রেসেৰ অস্তন্ধন্থ বা বিভাজন সরকারের হাত 
শক্ত করবে ।-৯”* জওহবলাল গান্ধীকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ছিলেন না 
কোনদিন । ভগৎ সিং-এব ব্যাপারে উত্তেজনা টেব পেয়ে এবং কিছুটা প্রাণ বাঁচাতে বার্থ 
হবার লজ্জায় গান্ধী ফাঁসির প্রতিবাদে প্রস্তাব আনতে অনুমতি দেন । ২৯ মার্চ নেহরু আনীত 
সে প্রস্তাব গৃহীত হয। গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনাব ব্যাপাবে গান্ধীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা 
দেওয়া হল কিন্তু পূর্ণ স্ববাজেব লক্ষ্য না ভুলে । আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নেহককেই প্রকাশা 
সভায চুক্তির সমর্থনে প্রস্তাব তুলতে হল । বাংলাব যতীন্দ্রমোহন, খান আবদুল গফফর 
খান, সতামূর্তি সমর্থন করলেন । তকণদেব পক্ষ থেকে ইউসুফ মেহেব আলি বিড়লা ও 
ঠাকুবদাসকে তীব্র আক্রমণ কবলেন । জওহরলাল এব জন্য দাম আদায কবলেন । তাঁকে 
ভারতীয়দেব মৌলিক অধিকার সংবলিত প্রস্তাব তুলতে দিতে হল। গোয়েন্দা দফতবেব মতে 
এ প্রস্তাব মানবেন্দ্রনাথ রাযের তৈবি। (তিনি করাচীতে উপস্থিত ছিলেন ।) কিন্তু 
অধিকাবগুলি বিশ্লেষণ কবলে তাব মধ্যে সমাজতান্ত্রিক, বিশেষত সাম্যবাদী, কোন চবিত্র 
দেখা যায না। মানবেন্দ্রনাথ নিজে একে “০01169580 000001010711151116 ৮1101) 
10151577 111)1)9719115]) 2110 1028016 [8110911577)+) 21) 1115100-811112101 01 
09061011010; ইত্যাদি আখ্যা দিযেছেন |২৯৯ 

মৌলিক অধিকাবের তালিকায বিশেষ উল্লেখ পেল রাজত্ব ও খাজনা হাস, শ্রমিক 
যুনিয়ান প্রতিষ্ঠাব অধিকার,উত্তরাধিকার কব.প্রতিবক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যয় হাস, সুদের সীমা 
ও মুদ্রাবিনিময হাবেব ওপব নিযন্ত্রণ, মুখ্য শিল্প ও খনিজ সম্পদেব ওপর জাতীয অধিকার 
ইত্যাদি | গান্ধীব এগার দফা দাবির মধ্যে এব অনেকগুলি স্বীকৃত হয়েছিল । 

গোপাল বলছেন. এব মধ্যে কোন তীনক্ষ ধাব ছিল না। কোথাও জমিদাবি প্রথা 
বিলোপেব উল্লেখ নেই, এমনকি গ্রামাঞ্চলে খণ মুকুবেব কথা । সত্যকার অর্থনৈতিক 
মৌলিক অধিকার কি খেয়ে পরে ধেচে থাকাব মত মজুবি ও ট্রেড যুনিয়ান গঠনের বা 
সালিশী বিচারের অধিকার ? জওহরলাল অবশ্য একটু অন্যভাবে দেখেছিলেন - বাঁদিকে 
বাজনীতি মোড় নিচ্ছে, এর ফলে কংগ্রেসের একটা ইডিওলজি গড়ে উঠছে. তা আব শুধু 
বিপুল এক ছাতাব মত সব ধরনের মতবাদকে প্রশ্রয দিচ্ছে না। 

সুভাষ ও নেহক মেনে নেওযায় তরুণদের আপত্তি অপসাবিত হল । সাপ্ুর চিঠিতে পড়ি 
যে বড জমিদার, মহাজন, সরকাবী কর্মচারীবা খুশি হযনি | তাবা দেওযালেব লিখন পড়তে 
পারছিল- যদিও ঝাপসা ভাবে । 

গান্ধী চেয়েছিলেন শুধু কংশ্রেসেব নয় অধিকাংশ ভারতীয় প্রতিনিধিবপে লগুন যেতে । 
তাই তিনি অল ইপ্ডিযা মুসলিম কনফাবেলের প্রতিনিধিদেব সঙ্গে ৪ এপ্রিল দেখা করেন । 
তাঁরা জিন্নার চোদ্দদফা দাবি নিয়ে জেদ ধরলে আনসারি ও শেরওয়ানি পৃথক ভোটাধিকার 
বিষয়ে প্রবল আপত্তি জানালেন । গান্ধী চিরকালই পৃথক ভোটের বিরোধী, জাতীয়তাবাদী 
মুসলিমদের কথা ফেলতে পারেন না তো বটেই হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি ২৩ মার্চ 
প্রস্তাব নিল যে কোন সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার থাকা উচিত নয় বা ধর্মের ভিত্তিতে আসন 
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সংরক্ষণ । অন্যদিকে ফজল-ই-হোসেন ও ফিরোজ খান নুন পৃথক ভোট ও ওয়েটেজের 
দাবিতে অবিচল । এ বিষ্বয়ে সাফি ও নুনের সঙ্গে আরুইনের কথাবাতাঁ ও ফজল-ইর মন্তব্য 
মুসলিম দাবি সম্বন্ধে মূল্যবান দলিল 1৮০১ সাফি পঞ্জাবে সম্মিলিত হিন্দু-শিখ সদস্যেব ওপর 
পরিষ্কার মুসলিম গরিষ্ঠতা চান আর হিন্দু মহাসভা-আহুত এক হিন্দ্ু-শিখ সম্মেলন এ দাবি 
নাকচ করে দেয় । মুগ্জে পঞ্জাব ও বাংলায় চিরস্তন মুসলিম গরিষ্ঠতা (অর্থাৎ মুসলিম শাসন) 
স্বীকার আত্মঘাতী মনে করতেন | এ সব ব্যাপারে “হাবাগোবা' (০০০৮%)গান্ধীকে তিনি 
বিশ্বাস করতেন না। কংগ্রেস ও ওযার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়___সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটুক 
না মিটুক, গান্ধীকে লগুন যেতে হবে । এ সময় (জুলাই, ১৯৩১) কংগ্রেস সংখ্যালঘু স্বার্থ 
রক্ষায়-_€১) মৌলিক অধিকার, €২) বয়স্ক ভোটাধিকার, (৩) জনসংখ্যার চতুাংশের কম 
সংখ্যালঘুর জন্য আসন সংরক্ষণ, (৪) সীমান্ত ও বালুচিস্তানকে প্রদেশেব মযার্দা দান ও (৫) 
অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদেশসমূহকে সমর্পণে বাজি ছিল, কিন্তু পৃথক ভোটাধিকাবে নয । 
বর্তমান লেখকের মনে হয়, কংগ্রেস অনুদার ছিল না । দুভার্গের বিষয় শৌকৎ আলিও 
গান্ধীকে ভুল বোঝেন । ভূপাল নবাবের মধ্যস্থৃতার চেষ্টা বিফল হয । সৈযদ মাহমুদ নেহরুকে 
লেখেন (২৭ জুন ১৯৩১), মুসলমানরা পৃথক ভোটের দাবি ছাডবে না। 

কর্তৃপক্ষের উস্কানি ভুললে চলবে না । গান্ধী যখন আনসারিকে সঙ্গে নিতে চাইলেন, 
আরুইনের উত্তরাধিকারী উইলিংডন তা নাকচ করে দিলেন।' সংখ্যালঘুর ব্যাপাবে সবকাবের 
দুশ্চিন্তা নিয়ে সুন্দর একটা মন্তব্য করেছিলেন ওয়েজউড বেন-__ 

“17975 25 ও £7990 19771008007 109 191] 10100 009 8107 91706] 0186 50856 
01 000 0015 10 12717)0716195. [07779 109 ও 0700 01017811105 01 00150191006 
01 17798গ 21156 21178091 9010001)50100515 [10171 [139 10170115086 01 1018 1801 
0191 00617 50107001615 ০৫ 0011008] %1116.৪০৩ 

পেছনে তাঁর চিরশত্রু উইলিংডনকে রেখে গান্ধী রওনা হলেন দ্বিতীয গোলটেবিল বেঠকে 
যোগ দিতে | নিঃসঙ্গ কিন্তু নিরভীঁক | 


১৬৮ 


টীকা 

১। হোম পল (এ), জুন ১৯০৮, প্রসিডিংস ১২৬-২৯ 

২। জেমস ক্যান্বেল কেব, পোলসিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইগ্ডিযা ১৯০৭-১৯১৭ (মহাদেবপ্রসাদ সাহা সংকলিত : ১৯৭৩), পৃঃ 
৬৩-৭৯ 

৩। মর্লেকে মিন্টো, ২৭ জুন ১৯০৭, চ1.8155.]) 5737১ ১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪ 

৪ | এ, ৭ আগস্ট ১৯০৭, তদেব, পঃ ৫৭ 

৫। গোখ্লের সঙ্গে আলোচনাব ওপব ডানলপ শ্মিথেব নোট, ২৯ অক্টোবব ১৯০৭, এ, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২৮-২৯, 
ওয়েডারবার্নকে গোখ্লে, ১৮ অক্ট্রোবর ১৯০৭, গোখ্লে পেপাবস্‌, জাতীয় অভিলেখাগাব, নিউ দিল্লি 

৬। গোখ্‌লের সঙ্গে আলোচনা পর ডানলপ স্মিথের নোট, ১৫ জানুয়াবি ১৯০৮, 130৮ 715৬1) 573, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৪ 
৭ । মর্লেকে মিন্টো, ১১ জুন ১৯০৮, তদেব, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯-২০ 

৮ । এঁ, ২৭ মে ১৯০৮ তদেব, ১৪শ খশু, পৃঃ ৯৩ 

৯ । বিপোর্ট অব ইগ্ডিযান ন্যাশানাল কংগ্রেস, ১৯০৮, ২ নং প্রস্তাব, পঃ ১৩৭; ডেকান সভাষ গোখলেব ভাষণ, ১১ 
জুলাই ১৯০৯ 

১০ । মর্লেকে মিট্টো, ৬.জানুযারী ১৯১০, [07,1$5.]) 573, ২২ খণ্ু, পৃঃ ৭, তিনি সম্ভাব্য হিন্দ প্রতিক্রিয়ার কথা 
জানিয়েছিলেন_ এ, ২১ সেপ্টেম্বব ১৯০৯, তদেব ২১ তম খগু, পৃঃ ৩৯-৪০ , স্নেহ মহাজন, ইম্পিরিয়ালিস্ট সট্র্যাটেজি 
আ্যাগু মডাবেট পলিটিকস, ইগ্ডিয়ান লেজিসলেচাব আযাট ওযার্ক ১৯০৯-১৯২০ (দিল্লি, ১৯৮২), আআপেনডিকস ১, পৃঃ 
২৮৭-৯১ 

১১। ওযেডাববার্নকে গোখ্লে, ৩ ডিসেম্বর ১৯০৯, গোখ্লে পেপাবস, পুঃ উঃ 

১২। জওহবলাল নেহরুকে মতিলাল নেহরু, ২৫ মার্চ ১৯০৯, মতিলাল নেহক কবেসপণ্ডেজ, এন এম এম এল 
(নিউদিল্লী) 

১৩ । (ভারতসচিব) জ্রুকে (বডলাট) হার্ডিঞ্জ,১৫ ডিসেম্বব ১৯১০, ক্রু পেপাবস্‌, কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় খ্রস্থাগার 

১৪ । শক্কবীপ্রসাদ বসু (সং), লেটারস অব সিস্টাব নিবেদিতা, ২্য খণ্ড 

১৫ । শান মুহম্মদ, স্যাব সঈদ আহ্‌মেদ খান (মীবাট, ১৯৬৯) , ডেভিড লেলিভেলড, আলিগডস্‌ ফার্স জেনাবেশন 
(প্রিন্সটন ১১৯৭৭), , হাফিজ মালিক, মসলেম ন্যাশানালিজম্‌ ইন ইণ্ডিা আগু পাকিস্তান (ওযাশিংটন, ১৯৬৩) 

১৬ । আবুল কালাম আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম $মোহামেদ আলি, মাই লাইফ, আ ফ্যাগমেন্ট, (লাহোব, ১৯৬৬); 
আফজল ইকবাল, মোহামেদ' আলি (দিল্লী, ১৯৭৮) গ্রপ্থে আলিগড কলেজেব অধাক্ষ আচিবোলডেব সঙ্গে তাব বাদানুবাদ 
তুলে দিয়েছেন, পঃ ৪৭-৪৮ 

১৭ | মোহামেদ আলি, মাই লাইফ, পুঃ উঃ, পৃঃ ৩৫-৩৬ঃশৌকত আলিব ওপর প্রতিক্রিযা-_তদেব, পৃঃ ৪১ 

১৮ । ক্রুকে হাঙিঞ্জ, ২৪ অগস্ট ১৯১১, ক্রু পেপাবস্‌, পূঃ উঃ%ভাবত সবকাবকে তাবত-সচিব, ১ নভেম্বব ১৯১১, 
পা্লামৈপ্টাবী পেপাবস্‌ “সি' ৫৯৭৯, ১৯১১ 


১৯। এইচ এফ আওযেন, ্টুওযার্ডস নেশন-ওয়াইড আজিটেশান আযাশড অগনাইজেশন দ্য হোমরুল লেসন, 
১৯১৫-১৮ 


২০ | লর্ড চেমসফোডকে' জেমস মেস্টন, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ 
২১ । যদি %/5181)050 1015% ধবা হয় তবে দাম বেডেছিল 


সাল দ্রব্যমূল্য 
১৯১৪ ১৮৭ 
১৯১৫ ১৮২ 
১৯১৬ ১৮৫ 
১৯১৭ ১৮৬ 
১৯১৮ ২১৫ 
১৯১৯ ৩০১ 
১৯২০ ৩০২ 


বর 10700891999, % 060াছডে ০6 055 এত [00889 ৮ ৮1, 25 হজ 1969. 

২২। কে এল দত্ত, বিপোর্ট অন দ্য এনকোয়ারি ইপ্টু বাইজ অব প্রাইসেস ইন ইণ্ডিয়া (কলকাতা, ১৯১৪); মিচেল 
ম্যাকআযলপিন, 'প্রাইস মুভমেস্টস ত্যাগ ফ্লাকচুয়েশনস্‌ ইন 'ইকনমিক আযকটিভিটি (১৮৬০-১৯৪৭), ধমাকুমার (সং), দ্য 
কেম্ত্রিজ ইকনমিক হিস্টরি অব ইগ্ডিয়া, ২য় খণ্ড (দিল্লী সং), পৃঃ ৯০৩-০৪ 

২৩। কে এন চৌধুরী ও ক্লাইভ ডিউই (সং), ইকনমি আগ সোসাইটি__এসেজ ইন ইন্ডিয়ান ইকনমিক আযাণ্ড সোস্যাল, 


১৬৯ 


হিস্টরি (দিী, ১৯৭৯) 

২৪ | এ সি বোস, ইপ্ডিয়ান রেভল্যুশনরীস আযাব্রড ১৯০৫-২২ (পোনা, ১৯৭১) , সোহন সিং যোশ, হিন্দুস্তান গদর 
পার্টি আ সর্ট হিস্টবি (নিউ দিল্লী, ১৯৭৭); উমা মুখার্জি, টু গ্রেট ইপ্ডিয়ান রেভল্পযুশনরিজ (কলকাতা, ১৯৬৬) 
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) , রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, মাই লাইফ স্টোরি অব 
ফিফটি ফাইভ ইযার্স (দেরাদুন, ১৯৪৭) , ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (কলকাতা ১৯৫৩), 
অরুণচন্ছ্র গুহ, ফার্স্ট স্পার্ক অব বেভল্যুশন ১৯০০-১৯২০ (দিল্লী, ১৯৭১), প্রতুলচন্ড গাঙ্গুলী, বিপ্লবী জীবনদর্শন 
(কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) , বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (সং), ফ্রিডম স্ট্রগল আযগ্ড অনুশীলন সমিতি, ১ম খণ্ড (১৯৭৯) , এমিলি 
সি ব্রাউন, হবদয়াল হিন্দু বেভল্যুশনাবি আগু ব্যাশানালিস্ট (টাসকন্‌, ১৯৭৫) , জে সি নিন, আন আযকাউণ্ট অব দ্য 
রেভল্যুশনাবী অগনাইজেশন ইন বেঙ্গল আদাব দ্যান দ্য ঢাকা অনুশীলন সমিতি কলকাতা, ১৯১৭) , জে সি কেব, 
পলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইশ্ডিযা ১৯০৯০-১৭ ও অমলেশ ব্রিপাঠীব ভাবতেব মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্বের পবিশিষ্ট্রেব 
সাবণী দ্রষ্টব্য । 

১৫। সি এই» ফিলিপস (সং), পলিটিকস্‌ আগ সোসাইটি ইন ইগ্ডিযা গ্রন্থে এস আব মেহবোত্রার নিবন্ধ , এস আব 
মেহরোত্রা, ইগ্ডিয়া আযাণ্ড দ্য কমনওয়েলথ ১৮৮৫-১৯২৯ (লগুন, ১৯৬৫) , পিটাব বব ও অন্যান্য (সং).কল, প্রোটেস্ট 
আযাণ্ড আইডেনটিটি (লগুন, ১৯৭৮) 

২৬ । স্যার আথরি বামবোলড, ওযাটাবশেড ইন ইণ্ডিযা ১৯১৪-১৯২২ (লগুন, ১৯৭৯), পূঃ ৯৫-৯৬ 

২৭ | হেকককে লিউইস, ২৯ এপ্রিল ১৯১৭, আপেনডিক্স ডি, প্রোসিডিং নং ৩২৩. হোম পল এ, জুলাই ১৯১৭ নং 
৩১৪-৪০ 

২৮ | হোম ডিপার্টমেণ্ট. ডিপোজিট, ফাইল নং ১৩/২১ 

২৯ | শহীদ মামিন, 'গান্ধী 'আজ মহাত্মা গোবখপুব ডিস্ট্রিক্ট, ইস্টার্ন ইউ পি, ১৯২১-২২', বণজিৎ গুহ (সং), সাব- 
'অলটার্ন স্টাডিজ, তৃতীয খণ্ড (দিল্লি, ১৯৮৪), পৃঃ ২৫ ও পববর্তী 

৩০ । জুডিথ ব্রাউন, গান্ধীজ বাইজ টু পাওযাব ইস্ডিযান পলিটিকস্/১৯১৫-১৯২২ (কেমত্রিজ, ১৯৭২), পৃঃ ৭৭ ও জি 
ম্যাকোনাম্, "মুনিটি অন ট্রাযাল, কংগ্রেস ইন বিহাব, ১৯২৯-৩৯ঠডি এ লো (সং), কংগ্রেস আযাণ্ড দা বাজ (লগুন, 
১৯৭৭), পঃ ২৯৮ 

৩১ । জুডিথ ব্রাউন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭০-৭২ 

৩২ | বিপোর্ট অব দ্য চম্পাবন এনকোযাবি কমিটি, ৩ অক্টোবব, ১৯১৭, মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ১৩শ খণ্ড 
৩৩ । স্ট্যাটিসটিকযাল আযবসন্ট্রাকট্‌্স, ১৯১৭ ১৮--১৯২৬-২৭, পৃঃ ৬১৮-২৪ 

৩৪ | ডেভিড হা়িম্যান, পেজাণ্ট ন্যাশানালিজম্‌ অব গুজবাট, খেডা ডিস্বিক্র, ১৯১৭-৩৪ (দিল্লি, ১৯৮১) 

৩৫ | মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৪শ খণ্খ, পৃঃ ২৫৯ ৬০ 

৩৬ | তদেব, পৃঃ ২৭৯ 

৩৭ | কে এল গিলিয়ন, আমেদাবাদ, এ স্টাডি ইশ ই্ডিযান হিস্টবি (খার্কলে, ১৯৬৮) 

৩৮ । অন্বালাল সাবাভাইকে গান্ধী, ২১ ডিসেম্বব, ১৯১৭, সম্পূর্ণ বচনাবলী ১৯শ খণ্ড, পঃ ১১৫ 

৩৯ । এ, ১ মার্চ ১৯১৮, তদেব, পূঃ ২২৯ ৩০ 

৪০ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে গান্ধী, ৯ ফেবুযাবি ১৯১৯, তদেব, ১৫শ খণ্ড, পঃ ৮৭-৮৮ 

৮১ । সাপ্রুকে শ্রানিবাস শাস্ত্রী, ৪ মাচ ১৯১৯, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী পেপার্স, ৩০৫ এন এ আই (নিউ দিল্লী) 

৪২ । আব ফাবনো. ম্যাসাকাব আযাট অমুতসব (লগুন, ১৯৬৩) 

৪৩ | অমল হোম, *১৯১৯-এব পাঞ্তাবেব হাঙ্গামায রবীন্দ্রনাথ, দেশ, শানদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্ 

8৪ | ববীন্দ্রকুমাব (সং), এসেজ অন গান্ধীয়ান পলিটিক্স দা বাওলাট সত্যাগ্রহ অব ১৯১৯ (অক্মফো, ১৯৭১) 

৪৫ | এ, “দা বোগ্ধে টেক্সটাইল স্ট্রাইক ১৯১৯", আই ই সি এস এইচ আব (17,09171২), মার্চ, ১৯৭১ 

৪৬ | জেটল্যাণ্ড কলেকশন, ইগ্ডিযা অফিস, দিনলিপি ১০ এপ্রিল, ১৯১৯ 

৪৭ । গান্ধী সবকাবী হাণ্টাব কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা কবতে চাননি | ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবকে সি এফ তআ্যাণ্ডুজ, ৩ ও ১৬ 
নভেম্বব ১৯১৯, সি এফ আর্ঙুজ পেপার্স, বিশ্বভাবতী | তিনি যে কংগ্রেস এনকোযাবি কমিটিব বিপোর্ট বচনায 
উল্লেখযোগ্য অংশ নিষেছিলেন তার প্রমাণ মিলবে মতিলাল নেহকব পণ্রে | বিপোর্টে জালিয়ানওযালাবাগ হত্যাকাগুকে 
বলা হয, “8 02101018090 07606 01 11019701780 [0৮/9105 81106115 11717000116 10. 10102177160 702), 
27101501776 01110190520 10972119150 107 55 1870050 |) 0118 17015001501 1700610 31010891) 
2৫78101719112107011 + গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ১১৪-২৯২ 

৪৮ । বিপোর্ট অব দ্য থার্টিফোরথ আই এন সি, ১৯১৯, পৃঃ ১২৩ 

৪৯ | কেনেথ ম্যাক্ফারসন, দ্য মুসলিম মাইক্রোকজম ক্যালকাটা ১৯১৮-১৯৩৫ (উইজবাডেন, ১৯৭৪) পৃঃ ৬০, 
বফিউদ্ছিন' আহ্মেদ, দা বেঙ্গল মুসলিমস্, ১৮৭১-১৯০৬ আ কোযেস্ট ফব আইডেনটিটি (অক্সফোর্ড, ১৯৮১)-তে 
আগেকার অবস্থা বর্ণনা করে দেখিযেছেন উনিশ শতকেব শেষে মুইজুদ্দিন আহমদ লিখছেন 'তুরক্কেব ইতিহাস", আব্দুল 
জব্বার লিখছেন “মক্কা শবীফেব ইতিহাস', কাজিম অল কুবেশিব--“অশ্ুমালা' ও “মহাশ্মশান', ও ইসমাইল ভুসেন 
সিরাজির-_“অনলপ্রভা', অনেকটা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব ধাঁচে, মুসলিম গবিমার অবসান নিযে বিলাপ । মাজউদ্দিন 
১৭০ 


আহমদের 'আমার সংসার জীবন' (১৯১৪) বিশেষ ভাবে ত্রষ্টব্য | মুসলমানবা ধুতি চাদর, নামের আগে শ্রী ব্যবহার ছেড়ে 
চিচ্ছিলেন, ভাবায় আনছিলেন আরবী-ফার্সী শব্দ । প্রত্যেক সেন্সাসে আশ্রফ শেখদেব সংখ্যা বাড়ছিল | প্রধানত 
উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এই 18101581007 ও 48517786728001 সীমাবদ্ধ থাকলেও ভবিষাতের পক্ষে তা ক্ষতিকব 
হযেছিল। 


৫০ | গোইল মিনোষ্ট, দ্য খিলাফৎ মুভমেন্ট রিলিজ্যাস সিমবলিজম্‌ আন্ত পলিটিক্যাল মবিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া 
(অক্সফোর্ড, ১৯৮২) 


৫১ | এ. সি. নিমিজার, দ্য খিলাফৎ মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ১৯১৯-১৯২৪ (লাইডেন.১৯৭২) 
৫২। এই কবিতা আমাদের সুপরিচিত “সারা জাঁহাসে আচ্ছা' ইত্যাদি | 
৫৩ | 'নয়া শিবালা'র কয়েক পঙ্ক্তির ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হল । 
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0009150 27) [1 01660, 1006 1170181) 1৬108917005, 7১484 
৫৪ | বহুমান, ইসলাম (শিকাগো, ১৯৭৯), পৃঃ ২২০ | “বঙ্গ ই-দারা' লেখা হয় ১৯২৪ সালে । তাতে স্পেন ও 
সিসিলিব পূর্ব গৌবব স্মবণ কবে মুসলিম পুনকজ্জীবনেব আশা ধ্বনিত হয়েছে । এর অনুবাদ আছে শেখ মহম্মদ ইক্রামেব 
মডার্ন ১৮571585442 
৫৫ | হাফিজ মালিক (সং), ইকবাল, পোষেট ফিলজফার অব ন (কলম্বিযা, ১৯৭১), পঃ ৭৬ 
৫৬ | ফজলুব বহমান, পৃঃ উঃ, পঃ ২২৫ 
৫৭ | নিকি কেডি, আন ইসলামিক বেসপন্স টু ইম্পিরিযালিজম (বার্কলে, ১৯৬৮) 
৫৮ । এলি ক্রেদুবি, আফগানি আন্ড আবদু আন এসে অন রিলিজাস আনবিলিফ আ্যান্ড পলিটিক্যাল আক্ৃটিভিজম্‌ ইন 
মডার্ন ইসলাম (লন্ডন, ১৯৬৬) 
৫৯ । আফজল ইকবাল, লাইফ আ্যান্ড টাইমস অব মেহামেদ আলি (দিল্লী, ১৯৭৮), পৃঃ ৩৮ 
৬০ | মোহম্মদ আলি, মাই লাইফ আ ফ্র্যাগমেন্ট (লাহোব, ১৯৬৬), পৃঃ ৩২-৩৩ 
৬১। হাসান, 'রিলিজান আ্যান্ড পলিটিকস ইন ইন্ডিযা', মুশিরুল হাসান (সং), কম্মনাল আযান্ড প্যান-ইস্লামিক 
ট্রেনডস্‌ ইন কলোনিয়াল ইন্ডিযা (দিল্লী, ১৯৮৫) । 
৬২ । জিযাউল হাসান ফাককি, দা দেওবন্দ স্কুল আ্যান্ড দ্য ডিমান্ড ফব পাকিস্তান (১৯৬৩), পৃঃ ৪৩-৪৬ 
৬৩ । পি সি ব্যামফোর্ড, হিস্টবি অব নন-কোঅপারেশন আ্যান্ড খিলাফৎ মুভমেন্টস, পুঃ ১২৪ 
৬৪ | ডবল্য সি ক্যানটওয়েল, স্মিথ, মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া (২ সং, লাহোব, ১৯৪৭)) পৃঃ ২৯৩ । বাংলার 
মনিরজ্জমান চৌধুরী, আক্রাম খাঁ ও ইসমাইল ন ব্রিটিশ শোষণের ওপব জোব দেন । অন্যদিকে “ইসলাম দর্শশ' 
পত্রিকা “বন্দেমাতবম', 'গান্ধীজীকি জয়' প্রভৃতি ধ্বনির তীব্র প্রতিবাদ কবে । 
৬৫ । চৌধুবী , পাথওযে টু পাকিস্তূন (লাহোব, ১৯৬১), পৃঃ ২৮ 
৬৬ | চিবলকে হার্ডিঞ্জ, ১২ নভেম্বব ১৯১৪, হাড়ি 7455 (৯৩) 
৬৭ । হোম পল বিঃজানুযাবি ১৯১৮, ফাইল নং ৪৮৭-৯০ 
৬৮। মহম্মদ আলিকে গান্ধী, ১৮ নভেম্বব ১৯১৮, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৬৩-৬৪ 
৬৯ । তদেব, পঃ ২৯৬-৯৭ 
৬৯ক। সাইকৃস, লাইফ অব সি এফ আনডুজ, পৃঃ ১৫৪-৫৫ | 
৭০ | হোম পল ডিপোজিট, নভেম্বব ১৯১৯, ফাইল নং ১৬, ফর্টনাইটলি বিপোর্টস | 
৭১ | এ, আযপেন্ডিকস, ১৯২০, ফাইল নং ১০৩ 
৭২। উইকলি বিপোর্ট ডি সি আই, ৫ এপ্রিল ১৯২০, হোম পল ডিপোজিট । 
৭৩ | জীববাজ মেহৃতাকে গান্ধী, ১৯ মে ১৯২০ 
৭৪ | গান্ধীকে লি? এপ্রিল ১৯২০, মো ভরত মালা ফাইল নং ১১২ 
৭৫। হোম পল , ফেব্রুয়ারি ১৯১৮, নং ২৯ ও কিপ উইথ । 
৭৬ | গান্ধী, 'খিলাফৎ ফাবদাব কোশ্চেনস্‌ আনসাবড', ইয়াং ইন্ডিযা, ২ জুন ১৯২০, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৭শ 
খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫ 
৭৭ [ জুডিথ ব্রাউন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২২৯ 
৭৮। ইয়াং ইন্ডিয়া, ৯ জুন ১৯২০ । ববীন্দ্রনাথেব প্রতিক্রিযা প্রকাশ পেয়েছে আযানভ্ুজেব কাছে চিঠিতে, দেশ, ১৩৫৫ 
শারদীয়া সংখ্যা, সং | 
31 জওহবলাল নেহরুকে মতিলাল নেহক, ৫ জুলাই ১৯২০ % জওহবলাল নেহরু পেপার্স, এন এম এম এল (নিউ 
) 


৮০। গ্যালাহাব, জনসন ও শীল (সং), লোক্যালিটি, প্রভিন্দ আযাণ্ড নেশন , এসেজ অন ইগ্ডিয়ান পলিটিকৃস 
১৮৭০-১৯৪০ (কেমব্রিজ, ১৯৭৩), পৃঃ ১২৩-৫৩ 


১৭১ 


৮১1 দ্য বেঙ্গলী (১০ সেপ্টেম্বর ১৯২০)-র মতে ৫৮৭৩ রেজিস্ট্রিকৃত ভোটদাতাদের মধ্যে ২৭৩৫ জন ভোট দেন । 
ছোটলাট রোনালড্সেব মতে গান্ধী প্রস্তাব ১৮২৬-৮৮৪ ভোটে জেতে । মণ্টেগুকে বোনালডূসে ২২ সেপ্টেম্বব ১৯২০, 
মন্টেগু পেপার্স, 8195 101, 10. 823 (31) আমরা ইয়াং ইপ্ডিয়া (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২০)-ব সংখ্যা নিলাম । 

৮২। দ্য বেঙ্গলী (১০ সেপ্টেম্বব ১৯২০) মন্তব্য কবে এরকম ভোটেব কোন মুল্য নেই। 

৮৩ | রজতকাত্ত রায, সোস্যাল কনফ্রিক্ট আশু পলিটিক্যাল আনবেস্ট ইন বেঙ্গল ১৮৭৫-১৯২৭ (অক্সফোর্ড, 
১৯৮৪)-তে মাবোযাড়ীদের আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যেব উল্লেখ আছে? পঃ ২৩০ । মন্টেগুকে বোনালডুসে, ২২ 
সেপ্টেম্বব ১৯২০, পুঃ উঃ । দ্বাবকা দাসের মতে ভোটেব দিন উমব শোভানি ও শঙ্কবলাল ব্যাঙ্কাব বাস্তা থেকে শ'খানেক 
সমর্থক ধবে আনেন | কানজি দ্বাবকাদাস, গান্ধীজী খু মাই ডায়েবি লিভূস ১৯১৫-১৯৪৮ (বোধে, ১৯৫০), পৃঃ ২৫ 
৮৪ | মন্টেগুকে উইলিংডন, ১৫ সেপ্টেম্বব ১৯২০, 7155 1720 1523 (20) 

৮৫ জুডিথ ব্রাউন, পৃঃ উঃ, প্‌ ২৭০৫ বুমফিলড ও অনগ্রসব প্রদেশগুলিব সমর্থনেব কথা উল্লেখ কবেছেন। “দ্য 
রিজিওন্যাল এলিটস্‌ আ ধিওবি অব মডার্ন ইঞ্িযান হিস্টবি', 71917, হা, 3 (99121 1966), পূঃ ২৭৯-৯১ 

৮৬ । রজতকাস্ত রায়, পৃঃ উঃ. পৃঃ ২৪৬ ও পববর্তী 

৮৭ । ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, লেটার্স ফ্রম আব্রভ, পৃঃ ৭২-৭৩ 

৮৮ | এ, পৃঃ ৫৫ 

৮৯ | আযনভুজকে ববীন্দ্রনাথ, ৩ অক্টোবব ১৯২০, আনড্ুজ পেপার্স, বিশ্বভাবতী। লেটার্স ফ্রম আব্রড' গ্রন্থেও পাওযা 
যাবে । 

৯০। আনদুজকে ববীন্দ্রনাথ, ২৫ নভেম্বব ১৯২০ 

৯১। নীরদ সি চৌধুবী, দাই হ্যাণ্ড গ্রেট আযনার্ক (লগুন ১৯৮৭), পৃঃ ৪০-৪৯ 

৯২। ট্রেড যুনিয়ান কংগ্রেসেব জন্ম প্রসঙ্গে এস এ ডাঙ্গে, ফিফটি ইয়ার্স, ডকুমেন্টস (নিউ দিল্লি, ১৯৭৩), ১১শ খণ্ড, 
পৃঃ ৪/জি. আব. কাসলে ও অর্জুন আত্মাবামেব জবানবন্দী, প্রোসিডিংস অব দ্য শ্্রীবাট ট্রাযাল 

৯৩ | গোপালকৃঝ্জ, “দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দা ইগ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংশ্রেস আজ আ ম্যাস অগনাইজেশন ১৯১৮-২৩?, 
জনি অব এশিয়ান স্টাডিজ, 3 ৩, ১৯৬৬, পঃ ৪১৮-২১ 

৯৪ | ফর্ট নাইটলি বিপোর্টস ফব ডিসেম্বব ১৯২০, হোম পল ডিপার্টমেন্ট, ফেবু ১৯২১, নং ৩৫, ৭৭ 

৯৫। এম আব জযাকখ, দা স্টোবি অব মাই লাইফ, ১ম খণ্ড ১৮৭৩-১৯২২ (বোম্বে, ১৯৫৮), পঃ ৩৭৪ | এব সমর্থন 
কবেন চেমসফোর্ডকে বোনালডসে, ২৫ জানুযাবি ১৯২১, চেমসফোড পেপাবস, 7155 15102 5. 264 (10) 

৯৬ । ব্রুমফিল্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬৮; বজতকাস্ত বায, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৬২-৬৩ 

৯৭ | মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭৬-৭৮ 

৯৮ । মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অপ্রকাশিত পি এইচ ডি নিবন্ব-_ম্ববাজয পার্টি_-ইটস বোল ইন শাশানাল মুভমেপ্ট 
উইথ স্পেশ্যাল এমফ্যাসিস অন বেঙ্গল ।' 

৯৯ ।কালিদাস নাগকে বোমা বোলা, ১৯ অক্টোবব ১৯২৫, বোলী গান্ধী কবেসপণ্ডেস (গড অব ইগ্ডিযা. ১৯৭৬), পঃ 
৪৯ , বোলা৷ ববীন্দ্রনাথের অত্যধিক চবখানিন্দা পছন্দ করেননি | ডাযেরি ১৮-১৯ ফেব্রুয়াবি, ১৯২৫, এ, পৃঃ ৪৪ 
১০০ । গান্ধীকে সি এফ আ্যানড্রুজ, ১৯ ফেব্রুযাবি ১৯২১৯ গান্ধী সংগ্রহালয (নিউ দিল্লী) । ববীন্দ্রনাথকে তিনি আগেই 
লিখেছিলেন “বিলাসে লালিত পবগাছা' বাঙালী উচ্চবর্ণ উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীব কাছে গান্ধীব তপস্যা অর্থহীন । ববীন্দ্রনাথকে 
'আযনভ্ুজ, ৫ অক্টোবব ১৯২০ । 

১০১ ।সি এ বেইলিঃদ্য লোক্যাল কটস অব ইপ্ডিযান পলিটিকস্‌ এলাহাবাদ ১৮৮০-১৯২০ (অক্সফোর্ড, ১৯৭৫), পৃঃ 
২৬৩-৬৪ 

১০২ । সব্যসাটী ভট্টাচার্য, কটনমিলস আ্যাণ্ড স্পিনিং হুইলস্‌, স্বদেশী আযাণু ইগ্ডিযান ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস ১৯২০-২২, 
ইকনমিক আ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২০ নভেম্বব ১৯৬ 

১০৩ | তিলক স্ববাজ ভাশাবেব জান্য ধার্য এক কোটি টাকাব মধ্যে বোম্বাই শহব ৩৭২ লক্ষ তুলে দেয | তাব মধ্যে আবাব 
তিনজন বড় ব্যবসায়ী দেন দশ লাখ কবে । কংগ্রেস একথা অস্থীকাৰ কবে । ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফম বন্বে ফব ফার্স্ট হাফ 
অব জুলাই ১৯২১, হোম পল, নং ১৮ 

১০৪ | ভাবতসচিবকে বড়লাট, ৫ নভেম্বব ১৯২১, বিডিং কলেকশন, 1455. চি. চ:238/40] 0) ফর্টনাইটলি 
বিপোর্টস ফর ফার্স্ট হাফ অব অক্টোবব ১৯২১১ হোম পল ১৯২১, নং ১৮ 

১০৫ | ইনভেস্টবস ইগ্ডিয়া ইয়াব বুকের এই তথ্যের চেয়েও বড় তথ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং ইনফ্লুযেঞ্জাব জন্য শ্রমিক সংখ্যা 
হ্রাস । হোম পল বি, নভেম্বব ১৯২০, নং ২৮১ 

১০৬ । পঞ্চম জর্জকে বোনালভূশে, ১২ মে ১৯২০, জেটল্যাণ্ড কলেকশন, 17455 এ 0 16090 0) 

১০৬ক | আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক এন সি ববদলই লিখছেন তাদেব মাইনে “ছল ৬ টাকা, আব নানা অজুহাতে 
তা কেটে নবাব পর ২॥ টাকার বেশি থাকত না । অথচ চালেব দাম ছিল টাকায পাঁচ সেব । গুভর্নমেপ্ট অব বেঙ্গল পল 
কনফিডেক্সিয়াল, ফাইল নং ৩১২ অৰ ১৯২৫ 

১০৬খ | বুমফিল্ড, পুঃ উঃ পৃঃ ২১৪ ও পরবর্তী গোয়েন্দা দফতবেব ওপব বেশি নির্ভব । 

১৯০৬গ । গান্ধীজীকে আযনডুজ, ২১ জুন ১৯২১৪ববীন্দ্রনাথকে আযানভ্ুজ, ২৩ ফেব্রু ১৯২২ 


৯৭২ 


১০৭ । স্ট্যানলি কোচানেক, বিজনেস আ্যাণ্ড পঙ্লিটিকস্‌ ইন ইত্ডিযা (বার্কলে, ১৯৭৪), পৃঃ ১০৮.৩০, ১৫৬-৯৬ , 
বজতকান্ত বায়, ইনডাস্্রিয়ালাইজেশন ইন ইগ্ডিযা (অক্সফোর্ড, ১৯৭৯), পৃঃ ২৯৭-৩০৯ 

১০৮ | জি ডি বিডলা, ইন দা স্যাডো অব দ্য মহাত্মা ইত্যাদি, (কলকাতা, ১৯৫৩), পৃঃ ১৩ 

১০৯ । এম এইচ সিদ্দিকি, আযাগ্রেবিযান আনবেস্ট ইন নদার্ন ইণ্ডিযা, ইউ পি ১৯১৮-২২ (নিউ দিলি, ১৯৭৮) 
১১০ । জ্ঞান পাণ্ডে, পেজান্ট বিভো্ট আগ ইণ্ডিযান শ্যাশানালিজম, ১৯১৮-১৯২২, বণজিৎ গুহ (সং), সাব অলটার্ন 

স্টাডিজ (অক্সফোড), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-৯৭ 

১১১ । কপিলকুমাব, পেজাপ্টস্‌ ইন রিভোল্ট (মনোহব, ১৯৮৪) 

১১২ । পিটাব রীভস্‌, দ্য পলিসি অব অডবি, জানাল অব এশিয়ান স্টাডিজ, সস, ২, ফেব্রুয়াবি ১৯৬৬ 

১১৩। ডন্র. এফ ট্রুলি, কিষাণ সভাজ আ্যাণ্ড আগ্রেবিযান বিভোষ্ট ইন দ্য যুনাইটেড প্রভিল্সেস, ১৯২০-২১, মডার্ন 

এশিয়ান স্টাডিজ, ৫ম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ, এপ্রিল ১৯৭১ 

১১৪ | ভি. এন ধনাগাবে, পেজান্ট মুভমেশ্টস ইন ইগ্ডিযা ১৯২০-১৯৫০ (অক্সফোর্ড, ১৯৮৩) 

১১৫ । এস গোপাল, জওহবলাল নেহক আ বাযযাগ্রাফি, ১ম খণ্ড (অক্সাফোড ) 

১১৬ । ভাবতসচিবকে বিডিং, ১৩ অক্টোবব ১৯২১ 

১১৭ । বামচণ্রেব প্রাথমিক পবিকল্পনাব জন্য সিদ্দিকি, পৃঃ উঃ১পুঃ ১১৮-১৯ 

১১৮ । জওহবলাল নেহব* আন অটোবিত্তগ্রাফি (লগুন, ১৯৩৬) পৃঃ ৫১ 

১১৯ । হাবকোর্ট বাটলাবকে হেইলি, ২৪ জানুযাবি ১৯২১ 

১২০ । হোম পল ডিপজিট, ১৯২১, ফাইল নং ৮৭: গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৯-২০, ২০শ খণ্ড, পঃ 

১৩৮-৪০ 

১২০ক | ১৯২১-এব আগস্টে সাবা ভাবতে ভলাপ্টিযাব সংখ্যা ছিল ১৫,১৮৬ । এর সঙ্গে সেবাসমিতিব ১৫,২৬৯ সদস্য 

যোগ করাচ্ছে গোযেন্দা বিভাগ । বাংলা ও বোম্বাই থেকে আসে এই ত্রিশ হাজাবেব প্রায অধারশ | হোম পল ১৯২২, নং 

৩২৭, পার্ট ৬ 

১২০থ। এস এন বাযেব বিপোর্ট, ১ নভেম্বব ১৯২১, ও ৪8 1,0091 5611 00৬. 10619 (],9081 7098105) ]]% 
1922, 71085 36-39, ৮০9 [০ [,2-0-5, 59719] 1505 1-7 , হিতেশবঞ্জন সান্যাল, কংগ্রেস মুভমেন্টস্‌ ইন দা 

ভিলেজেস অব ইস্টার্ন মিডনাপুব ১৯২১-১৯৩১, গাবোরু ও থনাবি 'সং), আসি দু স্যুদ, পৃঃ ১৬৯, ১৭২ 2 ১এ, কংগ্রেস ইন 

সাইথ ওযেস্টার্ণ বেঙ্গল, দ্য আন্টি যুশিযান বোঙ মুভমেন্ট ইন ইস্টার্ন মিঙনাপুব ১৯২১, সিসন আযান ওলপার্ট (সং), 

কংগ্রেস আশু ইগ্ডিযান ন্যাশনালিজম ইত্যাদি (দিল্লী, ১৯৮৮) । পৃঃ ৩৫২-৭৬ 

১২১ । বজতকাত্ত বায, সোস্যাল কনফ্রিকৃট ইতাদি, পুঃ উঃ, পূঃ ২৮৭-৯৩ | পবে তিনি বলেছেণ, ব্রিপুবাব স্থানীয় 
জোতদাব মহাজনদেব বিকদ্ছে। প্রা শ্রেণীসংগ্রাম শুক হয । পূঃ ২৯৯ 

১২২ 1 সুগত বসু, প্লাস, নেশন মাযাশড বিলিজন ইন পেজান্ট পলিটিকস্‌ ইস্টবেঙ্গল ফ্রম নন কো-অপারেশন টু পাটিশান, 
বেঙ্গল পাস্ট আ্যাগড প্রেজেন্ট & 0 [যা) 2911 ]-া)নং ১৯৬-৯৭, জানু-ডিসে ১৯৮৪, পৃঃ ১৫-৪৫ 

১২৩ | সুমিত সবকার, দা কগিশানস আযাগ্ নেচাব অব সাব অলটার্ন মিলিট্যান্সি বেঙ্গল ফ্রম স্বদেশী টু নন কো-অপাবেশন 
১৯০৬-২১, বণজিৎ গুহ (সং) সাব অলটা্ন স্টাডিঞ্জ (অক্সফোড),ঠতীয খণ্ড, পৃঃ ২৭১-৩২০) কিন্তু কাঁচা পাটের দাম 

আদৌ বাড়ছিল পা । ১৯১৪-ব মূল্য নির্দেশক ১০০ ধবলে ১৯১৭-তে পাটেব দাম ৬৫, ১৯১৮-০৪ ৭৫, ১৯১৯-এ ১১৫ 

হযে আবাব ১৯২০-৩ ১০৪ ও ১৯২১-এ ৮৩-তে দাঁড়াষ 

১২৪ । স্বপন দাশগুপ্ত, এ চতুর্থ খণ্ড 

১২৫ | আই বি “ওযান ইযাব অব নন-কোঅপাবেশন' , এ, ফর্টনাইটলি বিপোর্টস অব দা গতর্নমেন্ট অব বেঙ্গল অন দ্য 

পলিটিক্যাল সিচুয়েশন 

১২৬ । এ, বিপোর্ট অন দ্য প্রপ্রেস অব দ্য নন কো-অপাবেশন মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯২২ 

১২৬ক । গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, পল কনফিডেঙ্গিযাল, ফাইল নং ১০০ (৭-২৪) অব ১৯২২ 

১২৭ । বিহাব-ওড়িশাব মুখ্য সচিবকে এইচ ডি ক্রেইক,ডি ও নং ১০৬০, ২০ জুন ১৯২১, ফাইল নং ১৪৪ । পল 
স্পেশ্যাল,জি ও বি ও ১৯২১ 

১২৭ক | হোম পল ১৯২২, নং ৪৫৯/[া, গান্ধীব প্রতিবাদ, সম্পূর্ণ বচনাবলী,১৯শ খণ্ড, প ৩৯৬-৪০২১মোহিন্দাব সিং, দ্য 

অকালি মুভমেন্ট (দিল্লী, ১৯৭৮) 

১২৮ । ডেভিড আবনন্, দ্য গৌগুাবস আ্যাণ্ড দ্য কংগ্রেস পলিটিক্যাল বেক্রুটমেণ্ট ইশ সাউথ ইগ্ডিয়া, ১৯২০-১৯৩৭, 

সাউথ এশিযা, [৮ (আগস্ট ১৯৭৪), পৃঃ ১-২০% এঁদ্য কংশ্রেস ইন তামিলনাডু ন্যাশনালিস্ট পলিটিকস্‌ ইন সাউথ 

ইপ্ডিয়া ১৯১৯-১৯৩৭ (মনোহর, ১৯৭৭) 

১২৯ । মন্টেগুকে উইলিংডন ১ মে ১৯২১, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২। উইলিংডন পেপার্স চ 93/407.0) 
১৩০ । ডেভিড আরনম্ড, 'রেবেলিয়াস হিলমেন দ্য গুন্ডেনবাম্পা বাইজিংস ১৮৩৯-১৯২৪' রণজিৎ গুহ (সং), সাব 

অলটার্ন স্টাডিজ (অক্সফোর্ড), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৮-১৪২ 

১৩১ । আর হিচকক, আ হিস্টরি অব দ্য মালাবাব বেবেলিয়ান, ১৯২১ (মাদ্রাজ, ১৯২৫) পৃঃ ১৯ ; হোম পল ১৯২১ নং 
২৪১, পার্ট 74; হোম পল ১৯২২, নং ২৩ ও কিপ উইথ, নং ২৪১/[, কনবাড উ্ভ, 'পেজাস্ট রিতোস্ট ' আযান 


রঙ ১৯৭৩ 


ইন্টারপ্রিটেশন অব মোপলা ভায়োলেব্স ইন দ্য নাইনটিস্থ আ্যাণ্ড টুয়েনটিয়েখ সেঞ্চুরিজ', ডিউই আ্যাগ্ড হপকিনস্‌ (সং), দ্য 
ইম্পিরিয়াল ইমপ্যাক্ট ইত্যাদি (লেগুন, ১৯৭৮) 

১৩২ । মন্টেগুকে বিডিং, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ রিডিং কলেকশন পুঃ উঃ 

১৩৩ । মন্টেগুকে উইলিংডন, ২৭ আগস্ট ১৯২১, উইলিংডন পেপার্স পৃঃ উঃ 

১৩৪ | সি বাজাগোপালাচারি রোজনামচা ১৬ ফেবু, ১৯২২, বাজাজিজ জেল লাইফ (মাদ্রাজ, ১৯৪১), পৃঃ ১০৭ 
১৩৫ |গান্ধী“মাই নোটস্‌.সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পঃ ২০৪ 

১৩৬ | এ. আই. সি. সি ১৯২১-এর ৪ নভেম্বর স্থির করে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে খাজনাবন্ধ সমেত আইন অমানা আরম্ত 
করা যেতে পাবে । প্রধান শর্ত হল- উক্ত অঞ্চলেব অধিকাংশ মানুষের স্বদেশী শ্রহণ । গান্ধীর মতে গুণ্টুব তৈবি হযনি । 
বেন্বটাক্লাযাকে গান্ধী, ১৭ জানুয়াবি ১৯২২, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, পূঃ ২১১-২৮ 

১৩৭ | ১৯২১-এর ২৩ নভেম্বর ওযার্কিং কমিটি যুববাজ আগমন উপলক্ষে বোম্বাই-এব হিংসাত্মক ঘটনাৰ পরিপ্রেক্ষিতে 
বাবদোলি সত্যাগ্রহ প্রথমবার পিছিযে দেয় | নবমপন্থীদের সঙ্গে কনফারেন্স হচ্ছে বলে ১৯২২-এব ১৭ জানুযাবি তা 
দ্বিতীয়বার পেছন হয় 

১৩৮ | শহিদ আমিন, গান্ধী! আজ মহাত্মা, বণজিৎ গুহ (সং). সাব অলটার্ন স্টাডিজ (অক্সফোর্ড ১৯৮৪), ত্য খণ্ড, পঃ 
১-৬১ 

১৩৯ । জণ্হবলালকে গান্ধী, ১৯ ফেব্রুযাবি ১৯২২, জওহবলাল নেহরু পেপার্স, এন এম এম এল, ফাইল নং 3 7, 
19229 (11) 

১৪০। গান্ধীকে মহাদেব দেশাই, ১৫ ফেব্ুয়াবি ১৯২২ 

১৪১ । সুবাটের গোষেন্দা দফৃতবেব বিপোর্ট, হোম পল, ১৯২২, নং ৫৮০-]] 

১৪২। কৃষ্ণদাস, সেভেন মান্থস্‌ উইথ মহাত্মা গান্ধী, পঃ উঃ পৃঃ ২৪৫-৪৬ | দিলীব এ আই. সি সি সভায বিভিন্ন 
অঞ্চলেব প্রতিনিধিবা, তীব্র নিন্দা করেন । ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফ্রম দিল্লী ফব সেকেন্ড হাফ অব ফেব্রুযাবি ১৯২২, হোম 
পল, ১৯২২, নং ১৮। 

১৪৩ | লন্ডন বিশ্ববিদ্যালযে ১৯৭৪ সালে প্রদণ্ড এই বক্তৃতা '08100171:5 5800110 17158 €0 [১০৮/০7+ শিবোনামে 
প্রকাশিত হযেছে ক্যালকাটা হিস্টবিক্যাল জনলি, প্রথম খণ্ড, নং ১ ও ২, জুলাই ১৯৭৬ ও জানুয়াবি ১৯৭৭ সংখ্যায় । 
১৪৪ | আজাদ ১৯২০-এব মাঝামাঝি 'হিজবৎ কা ফতোযা” জাবি কবেন । আবদুল বারি ফতোয়া দেন ১৯২১-এব 
নভেম্বরে | পঞ্জারের' পীববা দেন আবও পবে | এইসব ফতোয়া অনুসবণ কবে অনেক মুসলমান কাবাববণ কবেছিলেন, 
অনেকে দেশতাগও কবেছিলেন । 

১৪৫ । মন্টেগুকে রিডিং, ২৮ ডিসেম্বব ১৯২১, বিডিং কলেকশন, 7159 7৫৮ [2382 তৃতীয, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
খণ্ড | এব মাইক্লোফিলম্‌ বযেছে জওহবলালু নেহক মেমোবিযাল ম্মুজিযাম নিউ দিল্লীতে । 

১৪৬ । এ, ১৬ ফেব্রুয়াবি, ১৯২২, তদেব | 

১৪৭ | ১৯২১ মে-তে উভয়েব মধ্যে সিমলাষ সাক্ষা কাবেব সময মষ্টেগুকে তিনি লিখেছিলেন, “ 176 75 1700 076 
7651 0105, ৮/1)617 6059560 07% ও 19091101081 17002770010) ৬4151)95 00 £৪0167 211 10150511155 01701080119 
2110 10761001707 [00612 210 01111807917 00 1015 79575 116 193 001096501051001% 10 9০০০100 200175 1121 
+110]) 179 55 1001. 17) 80001৫, 2100 1085 00 00 115 0951 10 10590 01) 007110177801011 10890)61.11015 1ও 
09100019119 0016 01 0158 1311708-1৬0851 117) 00770800180 11810171070 1955 10077 00158080118 
10008100175.” মণ্টেগুকে বিডিং ১৯ মে ১৯২১, বিডিং লেকশন, পৃঃ উঃ। 

১৪৮ । দ্বিতীয় মার্কেস অব বিডিং, রুফাস আইজ্যাকস, ফাস্ট মার্কেস অব বিডিং (লভ্ডন, ১৯৪৫), পূঃ ১৯৯-২০০ 
১৪৯ | মণ্টেগুকে বিডিং, ৭ ও ১৪ জুলাই, ১৯২১, বিডিং কলেকশন, পৃঃ উঠ মন্টেু লিখছেন, এসব উক্তি প্রত্যাহাব 
“05010855196 550৮ 00150019256771 00700181555 11 00511 (41757) 0111705 11101) 819 811 00 0706 290৫ * 
আফজল ইকবাল, মোহামেদ আলি ।দিল্লী, ১৯৭৮), পৃঃ ২৬৭ ' 

১৫০ । মন্টেগুকে বিডিং, ২৯ সেপ্টেম্বর, ৬ ও ২৫ অক্টোবব, ১৯২৯১, বিডিং কলেকশন, পৃঃ উঃ । 

১৫১ । এঁ, ৩ নভেম্বব ১৯২১, তদেব । 

১৫২ | পীলকে বিডিং, ২৬ এপ্রিল ও ১৩ জুলাই, ১৯২২, তদেব । 

১৫৩ | জওহবলাল নেহরুকে গান্ধী, ১৯ ফেব্রুযাবি ১৯২২, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬ 

১৫৪ । এ, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫; 

১৫৫। গান্ধী, ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৮ এপ্রিল ১৯২০ । 

১৫৬ । এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওযা যাবে গার্গী চক্রবর্তী গান্ধী ১ আ চ্যালেঞ্জ টু কম্মুনালিজম্‌ (নিউ দিল্লী, ১৯৮৭) 
গ্রন্থের দ্বিতীয ও তৃতীয় অধ্যায়ে | পৃঃ ৩৩-১১২ 

১৫৭ । রাজিমাকে গান্ধী, ২৭ মার্চ ১৯২০, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩ । 

১৫৮ 7 এহাম পল, ১৯২১, ফাইল নং ৪৫১1 

১৫৯। আযান্ডুজকে পোল্যাক, ৭ জুলাই ১৯২০, বানারসীদাস চতুর্বেদী পেপর্স, 7/8-497, জাতীয় অভিলেখাগার | 
১৬০ | রোম্যা রোঙ্গার ডায়েরি, ২১-২৯ জুন, ১৯২৬/পুঃ উঃ. 


১৯৭৪ 


১৬১ | ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালাস্তর, পৃঃ ২০৪ ' 

১৬২ । এ, শান্তিনিকেতন, ৩য় বর্ষ, ১৩২৯, পৃঃ ৮৩-৮৪% পু দর 00 1110 ৬1559019810 055759115,0915, 
1923 

১৬৩ | বজনীপাম দত্ত, ইন্ডিয়া টুডে আন্ড টু মবো (লন্ডন, ১৯৪৮) 

১৬৪ । মুজফ্ফব আহমদ, 'কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন'চলাঙল, ১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা, ৪ চৈত্র, ১৩৩২, নিবাঁচিত রচনা 
ংকলন (সেপ্টেম্বব, ১৯৮৬), পূঃ ৬। 

১৬৫ । এম এন. বাঘ, মেমযার্স (দিল্লী, ১৯৬৪), পঃ ৩৬৯ 

১৬৬ । খবার্ট হার্ডখ্েভ, “দ্য মাপিলা রেবেলিয়ান ১৯২১ পেজান্ট বিভোল্ট ইন মালাবাব', মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ২য 

খগু, ফেব্রুধাবি ১৯৭৭. পৃঃ ৭১ 


১৬৭ | ডি এন ধনাগাবে, পৃঃ উঃ£ততৃতীয অধ্যায়; মাধবন নাযাব, মালাবাব কলপম্‌, (১৯৭১) 
১৬৮ | হোম পল, কিপ উইথ, ফাইল নং ২৭৭ অব ১৯২৩ 


১৬৯ । সিক্রেট আই বি বাপার্ট ১ ও ৫. আগস্ট ১৯২০ , আই বি ধুলেটিন ফর উইক এপ্ডিং ১০ সেপ্টেম্বব ১৯২১ 
১৭০ | হোম পল, ফাইল নং ২৫ অব ১৯২৩ 

১৭১ । মতিলাল নেহককে চিন্তবঞ্জন দাশ, ৫ মে ১৯২৩ , এ আই সি সি মিস ফাইল নং ১ অব ১৯২৩ 

১৭২। হোম পল, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট এফ ২৫/১৯২৩, বেঙ্গল, ফাস্ট হাফ অব আগস্ট (১৯২৩) 

১৭৩ । এ আই সি সি ফাইল দ্রঃ১১৭১ পাদটীকা 

১৭৪ | চেমস্ফোর্ডকে মপ্টেগু ১ এপ্রিল ১৯২০ 

১৭৫ । বিস্তাবিত বিববণেব জন্য, হাসি ব্যানার্জি, পলিটিক্যাল আকটিভিটি অব দা লিবাবেল পার্টি ইন ইন্ডিয়া (কলকাতা, 
১৯৮৭), ইয অধ | রিডিং নিজে জজ ছিলেন বলে অস্তবীণ বা দেশাস্তবীকবণ পছন্দ কবতেন না । মন্টেগুকে বিডিং, ১৮ 
মক্টোবব ১৯২১, বিডিং কলেকশন, পৃঃ উঃ 

১৭৬ | লেজিসলেটি৬ আযাসেম্বলি ডিবেটস, ১৯২১, ২য খশ্ু, প5 ১২৮২-৮৬ 

১৭৬ক । প্রস্তাবিত ডেসপ্যাচ পাবলিক নং ৩, বিডিংকে পীল, ২৯ আগস্ট ১৯২২-এব অস্ততুক্ত । 

১৭৭ | লেজিসলেটিত আসেম্বলি ডিবেটস, ১৯২৩, ৩য খণ্ড, দ্বিতীয অংশ, পৃঃ ৩৯৭৬, ৩৯৮৪-৮৫, ৪০০০ 
১৭৭ক । বিডিংকে গীল, ৩০ মারি, ৬ ও ২৬ এপ্রিল, ১৯২২, বিডিং কলেকশান (ইগ্িযা অফিস), পঞ্চম খণ্ড 

১৭ | 





দশ লক্ষ টাকা হিসেবে 




















বসব মোট সবকাবী বায মোট আয 
১৯০০-১ ৯৫৮ ০৮১৭ 
১৯১৭-১৮ ২,৮৪৫ ১,৩৯৭ 
১৯২১-২২ ২,১৩৭ ১,৫১৬ 
জাতী আযেব শতকবা হিসাবে 
(১) (২) (৩) (৪) 
সবকাবী ব্য চলতি আয কব থেকে আয অনা সূত্রে আয 

১০ ০ ৬ ৩ 
১৬ ৮ ৫ ০] 

৮ ১] ৫ নু 





১২ ৬ সাবণী, ধমারুমাব (সং), দা কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্টবি অব ইগ্ডিযা, ২য ভাগ (লংম্যান), পৃঃ ৯২৬।আস্তজাতিক 
বাজাবে কপোব দাম দাঁড়িয়েছিল আউন্স প্রতি ৩৫ পপ / অথচ টাকাব দাম ধার্য কবা হযেছিল ২ শিলিং । টাকা স্টারলিং 
মূলা ১ শিলিং ৪ পেন্স কবা উচিত হলেও কর্তৃপক্ষ নিদিষ্ট হাব চাননি । পীল চান ব্যবসাবাণিজ্য ও মূলাস্তর আরো 
স্বাভাবিক হলে বিনিময হাব পবিবর্তন কবতে । এ বিষযে গুডএনাফেব প্রতিবেদন দ্রঃ3বিডিংকে পীল, ২৯ আগস্ট 
১৯২২-এন্স অস্তর্ভক্ত | 

১৭৯ | বিডিংকে বোনাম্ডশে, ২২ জুলাই ১৯২১১মন্টেগুকে বিডিং-এব ২৮ জুলাই ১৯২২-এব অন্তর্ভুক্ত ৷ রিডিং 
কলেকশন, পৃঃ উঃ 

১৮০ | বিডিংকে মন্টেগু, ১৫ আগস্ট ও ১৭ নভেম্বব ১৯২১, মন্টেগু পেপার্স, 15 চু 0523 'মাইক্রোফিল্ম), 
জাতীয় অভিলেখাগাব, নিউ দিল্লী 

১৮১ । বেঙ্গল লেজিসলেটিভ আযাসেম্বলি প্রোসিডিংস, ১৯২৩, ১১শ খণ্ড, নং ২, পৃঃ ১২৪-২৫, ২৭১-৭২ 

১৮২ । অলিভিয়েব (ভারতসচিব)-কে রিডিং, ৫ জুন ১৯২৪, বিডিং কলেকশন, পুঃ উঃ 

১৮৩ । পীলকে রিডিং, ৬ জুলাই, ১৯২২, তদেব 


১৮৪ | এঁ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৩, তদেব ১৭৫ 


১৮৫ । জনসন, গ্যালাহাব ও শীল (সং), লোক্যালিটি, প্রতি আযাণ্ড নেশন, পূঃ উঃ পৃঃ ২৭৫ 

১৮৬ । হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট (১৮ ডিসেম্বব ১৯২৩ প্রকাশিত) এবং বিভিন্ন শতবিলীব জন্য বুমফিল্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৪৬ 
১৮৭ | হাসি ব্যানাজি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১২২ 

১৮৮ | বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রোসিডিংস, ১৯২৪, ১৪শ খণ্ড, নং ৫ 

১৮৯ | লর্ড লিটন, পাণ্ডিতস্‌ আযাগু এলিফ্যাপ্টস্‌ (লগুন, ১৯৪২), প্‌ঃ ৫২ 

১৯০। ব্লুমফিল্ড্‌, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫৩, পাদটীকা ৪২ 

১৯১ ! লিটনকে ফজলল হক, ২ সেপ্টেম্বব ১৯২৪ 

১৯২ । বজও বায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩১৯-২১ 

১৯২ | হোম পল চ 379 1924 874 ৮ ঢা. কিন্তু বিপ্লবীরা বলছেন এসব দলছুট গোষ্ঠীব পুলিশ তাব নাম দিয়েছে নিউ 
ভাযোলেন্স পার্টি । অরুণ গুহ বলছেন, অনেক সময পুলিশ এদেব প্রবোচনা দিচ্ছিল এবং দাশ কোন কথাই জানতেন না । 


১৯৩ । বার্কেনহেডকে লিটন, ৪ জুন ১৯২৫ কহ্যালিফ্যা্স পেপার্স, 0 152/1 ([. ০0), প ৯-১৫।লিউন সংবক্ষিত ও 
হস্তাস্তবিত সব ক্ষমতাই নিযে নিতে চান । 


১৯৪ | লেজিসলেটিভ আযাসেম্বলি ডিবেটস, ১৯২৪. ৪র্থ খণ্ড ৯ পার্ট ১, পৃঃ ৩৪৯. ৩৫৮, ৩৬৭-৭০, ৭৬৯ 

১৯৫ | এ. পার্ট ২, পৃঃ ১৪৯১৮-১৯ 

১৯৬ । অলিভিযেবকে বিডিং, ১৩ মার্চ ১৯২৪, বিডিং কল, পৃঃ উঃ 

১৯৭ | বার্কেনহেডকে বিডিং, ২৬ ফেব্ুযাবি ১৯২৫, বার্কেনহেড কলেকশন, 795 দুআ ]) 703 

১৯৮ । এ, তদেব 

১৯৯ । এঁ, ১৯ মাচি ১৯২৫, তদেব 

২০০ । হোম পল, এফ ২৫/১৯২৪, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, বন্ধে, এপ্রিল, দ্বিতীয়ার্ধ 

২০১ । গ্রান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩-১৬ 

২০১৭ | মতিলাল নেহককে গান্ধী, ৩০ আগস্ট ১৯২৪, (ফোটোস্টাট ) গান্ধী স্মাবক নিধি (এস এন) ১০১৪০ 

২০২ । হোম পল এফ ২৫/১৯২৪, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, বেঙ্গল, জুন ১৯২৪, প্রথমার্ধ 

২০৩ । এ, বন্ধে, জুন ১৯২৪, দ্বিতীযার্ধ । গান্ধীব 1)958160 ৪170 1)0770160", সম্পূর্ণ বচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পঃ ৩৩৪ 
২০৪ । বার্কেনহেডকে বিডিং, ২০ নভেম্বব ১৯২৪, বিডিং কল, পৃঃ উঃ 

২০৫ । বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিব ভাধণ, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পঃ ৪৭১-৮৯ 

২০৬ । বার্কেনহেডকে বিডিং, ১ জানুযাবি ১৯২৫, বার্কেনহেড কল, পুঃ উঃ 

২০৭ । হোম পল এফ ২৫/১৯২৩, ফর্ট নাইটলি বিপোর্ট, ইউ পিঃমা্েব দ্বিতীযার্ধ ও নভেম্ববে দ্বিতীযার্ধ 

২০৮ । বজতকান্ত বায, পৃঃ উঃ,পৃঃ ৩৩০-৩১স্ববাজ দল্বিবোধী উৎসেব ওপব পুবো নিব । হেমস্ত সবকাৰ বলেছেন, দাশ 
আবও কাউকে কাউকে এ পদ দেবাব প্রতিশ্ুতি দেন । দেশবন্ধু স্মৃতি, পৃঃ ৫০ । মুসলিম কাউন্সিলবা বোসকেই সমর্থন 
জানান । যুগাত্তব দল শাসমল-বিবোধী ছিল । 

২০৯ | মঞ্জুগোপাল মুঝোপাধায, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র পু 

২১০ । বিডিংকে লিটন, ১০ জুলাই ও ১২ আগস্ট ১৯২৫, রিডিং কল, পৃঃ উঠবজতকাস্ত বায় গোষেন্দা মত পুবো সমর্থন 
কবে ঠিক কবেননি । তাঁব মতে ঠিকাদাবদেব কাছ থেকে টাকা নিযে দাশ যুগান্তব দলকে দিচ্ছিলেন ৭ অকণ গুহ আপত্তি 
জানিযেছেন | অকণচন্দ্র গুহ, অববিন্দ আ্যাণ্ু যুগাস্তব, পৃঃ ৫৭-৫৮ 

২১১ । হোম পল এফ ১১২/১৯২৫, ফর্ট নাইটলি বিপোর্ট, বেঙ্গল, জুন প্রথমার্ধ 

২১২ । এম আব জয়াকুর,_দ্য স্টোবি অব মাই লাইফ, পুঃ উঃ, দ্বিতীয খণ্ড, পৃঃ ১৭৬ 

২১২ক | হোম পল 379/1924 

২১২খ | লিটনকে বিডিং, তাব, 7১00 1044, 14 ০৬৮ 1924, এ আই সি সি ফাইল চ 11/1924 

২১৩ । বার্কেনহেডকে লিটন, ৩০ জুলাই ১৯২৫, বার্কেনহেড কল, পুঃ উঃফ্নীতিলাল নেহক দ্য হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় 
তাঁব ও দাশের যে চিঠি পৰ্র প্রকাশ কবেন তাতে মনে হয দাশেব দিক থেকে আবেদন আসেনি । মধ্যস্থতা কবেন উভয 
পক্ষেব এক বন্ধুটি এইচ থর্ন ()977),মতিলাল নেহক, সিলেক্টেড ওযার্কস, ৪ থণু, পৃঃ ৩১৫ । 

২১৪ । বার্কেনহেডকে লিটন, ২৮ নভেম্বর, ১৯২৪, তদেব 

২১৫ । এ, ১৫ এপ্রিল, ১৯২৫, তদেব 

২১৬ । লিটনকে বার্কেনহেড, ৮ এপ্রিল, ৩০ এপ্রল ১৯২৫, তদেব 

২১৭ । বার্কেনহেডকে লিটন, ১৪ মে, ১৯২৫, তদেব 

২১৮। এঁ, ২১ মে, ১৯২৫, তদেব$ফরিদপুবে বিপ্লবীবা 'ভাববাব কথা' বলে এক পুস্তিকাঁয দেশবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধী 
উভয়ের রাজনীতিব তীব্র সমালোচনা করেছিল । [ 8 1925, 86089] ৮0৬71808] 2480 00167 00765761705 তা 
চ৪72009,)1. দাশ চেয়েছিলেন সুভাষ বসু, অনিলববণ বায ও সত্যেন মিত্রকে ঘুক্তি দিলেই হবে । বিপ্লবীবা চেয়েছিল 
সকলেব মুক্তি । গান্ধী তখন এক আপোস মীমাংসা কবে দেন, যাতে স্থির হয় ১৯২৪-এর অক্টোববেব অধ্যাদেশ অনুযাষী 
যাদের বন্দী করা হয় শুধু তাদেব মুক্তি দিলেই চলবে । 

২১৯ । নেহরুকে দাশ ২৩ (1) জুন, ১৯২৫ 1 ভ্যাকর, দ্য স্টোবি অব মাই লাইফ, পৃঃ উঃ ২য খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩ । দাশ ১৬ 
১৪৬ 


ছুন মারা ঘান তাই তারিখটা সম্ভবত ১৩ হবে। 
২২০ । আই বি ১৯২৫, ফর্ট নাইটলি রিপোর্ট অন দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ইন বেঙ্গল । 
২২১। বার্কেনহেডকে লিটন, ২১ মে ১৯২৫, বার্কেনহেড কল, পুঃ উঃ 
২২২ । লিটনকে বার্কেনহেড, ১১ জুন ১৯২৫, তদেব 
২২৩ । বার্কেনহেডকে লিটন, ১৮ জুন ১৯২৫, তদেব 
২২৪ । বিড়লাকে গান্ধী, ১১ আগস্ট ১৯২৪, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯ 
২২৫ | এইচ ডন্ত্য হেল, টেববিজম ইন ইপ্ডিয়া! ১৯১৭-৩৬ (গভর্নমেন্ট অব ইগডয়া, বিপ্রিন্ট ১৯৪৭) পৃঃ ১৬ ও পববর্তী 
১২৬ | হোম পল, ফাইল নং ৩৭৯ অব ১৯২৪। ১৯২৫-এ অনুশীলন দলের এক বিদ্রোহী উপদল ও চট্টগ্রামের নেতা সূর্য 
সেন এক নতুন দল গঠন করেন যার নাম 'নিউ ভায়োলেন্গ পার্টি” । তা ছাড়া 'বিজলী', 'শঞ্', 'প্রবর্তক' এমনকি দাশের 
নারায়ণ পত্রিকায় বন্দীদের জীবনী, বন্দীজীবন, দুঃসাহসিক পলায়নের বোমাঞ্চকব বৃত্তান্ত বেবোতে থাকে । আলিপুর 
জেলে বায়বাহাদুব ভূপেন চ্যাটার্জীর হত্যা! ও 75540259955 
কবে । যাদুগোপাল মুখোপাধ্যাযঠপূঃ উঃন্প্ঃ ৫১০-১২। 
২২৭ । আই বি ১৯২৫, "দ্য স্ববাজ্য পার্টি” ভরসা । বার্কেনহেডকে লিটন, ৯ জুলাই 
১৯২৫, বার্কেনহেড কল, পৃঃ উঃ 
২২৮ । মতিলাল নেহককে জযাকব, ১৫ অক্টোবব ১৯২৫, এ আই সি সি পেপার্স । জযাকব ১৯২৪ সাল থেকেই 
76510019516 00019612105018 চাইছিলেন! মতিলালকে জযাকব, ১৫ জানুযাবি ১৯২৪, জযাকব পেপার্স ৷ 
২২৯ । বার্কেনহেডকে স্ট্যানলি জ্যাকসন, ২৫ এপ্রিল ১৯২৭, বার্কেনহেড কল, পৃঃ উঃ 
২৩০ | হোম পল ফেব্রুয়াবি, ১১২/]৬ অব ১৯২৬ 
২৩০ক | 'পঞ্চপ্রধান' হলেন নির্মলচন্ত্র চন্দ্র, নলিনীবঞ্জন সবকার, তুলসী গোস্বামী, শবৎচন্দ্র বসু ও বিধানচন্দ্র বায । 
২৩১ । হোম পল ফাইল নং ৪/২১ অব ১৯৩২ 
২৩২ । বার্কেনহেডকে আকইন, ৫ এপ্রিল ১৯২৮ বার্কেনহেড কল, পৃঃ উঃ 
২৩২ক | ত্রমফিলড পুঃ উঃ, পৃঃ ২৭৫-৮০ 
২৩৩ | হোম পল ১১২/[% অব ১৯২৬ 
২৩৪ । বার্কেনহেডকে আকইন, ২৮ এপ্রিল ১৯২৬ বার্কেনহেড কল, পুঃ উঃ/১৯২৬-এব কলকাতা দাঙ্গায সুবাবর্দী 
(মাবদাব বহিমেব জামাই) যে তুঁমিকা নেন, আবাব সেই ভূমিকা নেবেন হি কলকাঠাব দাঙ্গা । বাংলা সবকাব, 
পুলিস পি ১১-৯ (১-৩), এ ২৬২৮৫ মার্চ ১৯২৬ দ্রঃ 
২৩৫ । বিচার্ড গর্ডন, “দা হিন্দু মহাসভা আ্যাণ্ড দা ইশ্ডিযান ন্যাশানাল কংখ্রেস ১৯২৫ টু ১৯২৬'মডার্ন এশিযান স্টাডিজ, 
নবম খণ্ড, এপ্রিল ১৯৭৫, প্রঃ ১৭২ , মুশিকল হাসান, পৃঃ উঃঃসপ্তম অধ্যায 

২৩৬ | মহম্মদ আলিকে বাবি ৭ সেপ্টেম্বব ১৯২৩, মহম্মদ আলি পেপার্স 
২৩৭ | ফবওযার্ড, ২৭ ডিসেম্বব ১৯২৭ 
২৩৭ক । গান্ধীব মতে “বানাহেঙ্গে কাবামে বিষু্কা মন্দিব-এ ধবনেব কবিতা লেখা ঠিক হযনি, কিন্তু যে বিপুল সংখ্যা 
হিন্দুদেব ধমাস্তিবিত কবা হযেছে তাব জন্য খিলাফতীবা দাঘিত্ব এডাতে পাবেন না । শৌকত আলিকে গান্ধী ২৩ ফেব্রুযাবী 
১৯২৫, স্মাবকনিধি, ফোটোস্ট্যাট ৯১০৫২৪ 

১৩৮ | যোশী (সং), লাজপত বায, বাইটিংস আগু স্পীচেস, ২য খণ্ড, পৃঃ ১৭২ । হিন্দু-মুসলিম উভয সাম্প্রদাযিকতাকে 
ধিঞ্কাব দিয়েছেন মুজফৃফব আহমদ, গণবাণী, ১ খণ্ড ৮ম সংখ্যা, ৩০ সেপ্টেম্বব ১৯২৬ 
২৩৯ । কলকাতা দাঙ্গাব বিববণ আছে বিপোর্ট অব জে ই আর্ম্ট্রং, কমিশনাব অব পুলিস, লিটন পেপার্স, 55. 5 
ঢ160 (46) 
২৪০ । হোম পল ফাইল নং ১১/%৬ অব ১৯২৬, এ নং ১৮ 
২৪১ । হোম পল ২০৯ অব ১৯২৬ 
২৪২ । পার্থ চ্যাটার্জি, “আ্যাগ্রেবিযান বিলেশনস আশু কম্যনালিজম ইন বেঙ্গল ১৯২৬-১৯৩৫", বণজিৎ গুহ (সং), সাব" 
অলটার্ম স্টাডিজ, ১ম থণ্ু, পৃঃ ৯-৩৮, 
২৪৩ । বাংলা সবকাব পল ডিপার্টমেন্ট,পল ব্রাঞ্চ+১৯২৬, নং ৫১৬ (১-১৪) 
২৪৪ ।ফজল-ই হোসেনকে গান্ধী, ২ মার্চ ১৯২৫ (মহাদেব দেশাই-এব ডাযেবী থেকে) 
২৪% | জওহবলাল নেহককে মহম্মদ আলি9১৫ জুন ১৯২৪, জওহবলাল নেহক, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ ৩৭ 
২৪৬ | গান্ধীকে মতিলাল ২৫ নভেম্বব ১৯২৫, স্মাবকনিধি, ফোটোস্ট্যাট ১০৬৬৫ 
২৪৭ | মতিলালকে জয়াকব, ২৬ নভেম্বব ১৯২৫, এ, ফোটোস্ট্যাট, ১০৬৬৭ 
২৪৮ । বার্কেনহেডকে আকইন, ২ সেপ্টেম্বব ১৯২৬, হ্যালিফ্যাক্স কল, পৃঃ, উঃ৪২য খণ্ড পৃঃ ৯৩ 
২৪৯ । জওহবলালকে মতিলাল, ২ ডিসেম্বব ১৯২৬, মতিলাল নেহক পেপার্স (নিউ দিল্লী), ফাইল নং -4 লাজপত 
আবার হিন্দু মহাসভাব নিবচিনী ফ্রপ্টরাপে ইশ্ডেপেণ্ডেন্ট কংগ্রেস পার্টি গডেছিলেন। 

২৫০ | জওহরলাল নেহক, আন অটোবিওগ্রাফি (লগুন, ১৯৩৬), পৃঃ ১৫৭-৫৮ 
২৫০ক । বিড়লাকে গান্ধী, ২৮ মাচ ১৯২৬, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী ৩০ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬ 

১৭৭ 


২৫১ | আইনসভা বা পরিষদ স্বরাজীদের সংখ্যা 
১৯২৩ ১৯২৬ 


কেন্দ্রীয় আইনসভা ৪৯ ৩৯ 


বোশ্বাই ৩১ ১১ 
বাংলা ৫২ ৪১ 
ইউ পি ২৬ ২১ 
সি পি ৩৬ ১৭ 
বিহার-ওড়িশা ৩৬ ১১ 
পঞ্জাব ১২. চি 


মাত্রাজ ২২ ৪৬ 

বার্কেনহেডকে আরুইন, ৩০ ডিসেম্বব ১৯২৬, পৃঃ ১৭৪-৭৯ 
২৫২ । বার্কেনহেডকে বিডিং, ১ ডিসেম্বব ৯৯২৬, হ্যালিফাযাক্স কল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩-৬৪ 
২৫৩ । আকইনকে বার্কেনহেড, ২৪ ফেব্রুযাবী ১৯২৭ ;হ্যালিফ্যাক্স কল, ১ম খণ্ড 
২৫৪ | সি জে বেকাব, দ্য পলিটিক্স অব সাউথ ইগ্ডিযা (দিল্লী, ১৯৭৬), পঃ- ৬৮-৭৭) ডেভিড আবনন্ড দ্য কংশ্রেস ইন 
তামিলনাড়ু ইত্যাদিঠপুঃ উঃ । মাদ্রাজেব স্ববাজী নেতাবা নির্দল মন্ত্রীদেব ফেলতে চাননি, কাবণ তা হলে জাস্টিস দল 
মন্ত্রিসভা গঠন করবে । জাস্টিস দলকে তামিল ব্রাহ্মণবা যমেব মত ওয কবত । সত্যমৃর্তি মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে 
নিতে বলেন। 
২৫৪ক | গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৩০ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১ 
২৫৫ । “হিন্দু মুসলিম ইউনিটি”, ইযঃ ইগ্ডিয়া, ১ ডিসেম্বব ১৯২৭ 
২৫৬ । বার্কেনহেঙকে আকইন, ২৯ সেপ্টেম্বব ১৯২৭, বার্কেনহেড পেপার্স, পৃঃ উঃ 
২৫৭ | জি অধিকারী (সং), ডক্যুমেপ্টস অব দ্য হিস্টবি অব দা কম্যুনিস্ট পাটি অব ই্রশ্ডিযা, প্রথম খণ্ড (১৯১৭-২২), 
মানবেন্দ্রনাথ বায, মেমযার্স, পুঃ উঃ , সাব সেশিল কে, কম্যুনিজম ইন ইগ্ডিযা (১৯২৫) , স্যাব ডেভিড পেট্রি, কম্মুনিজম 
ইন ইগ্ডিযা ১৯২৪-১৯২৭ (কলকাতা, ১৯২৭) 
২৫৮ । মুজফফর আহমদ, কমুনিস্ট পার্টি অব ইশ্ডিযা ইযার্স অব ফর্মেশন (১৯২১-১৯৩৩) , ভাবাতেব কম্যুনিস্ট পার্টি 
ও আমাব জীবন ৷ ১৯২৩-এ পুলিশেখ কাছে মুজফ্ফব আহমদ বলেন যে, বাষেব দুত নলিনী গুপ্ত তাঁকে দীক্ষা 
দিযেছিলেন, হোম পল ফাইল ণং ২১/১ অব ১৯২৪1 পবে আত্মজীবনীতি তিনি নলিনী গুপ্তকে পুলিশের ৮ব বলে 
অভিযুক্ত কবেন এবং তাঁব প্রভাবও অস্বীকাব কবেন । 
২৫৯ | ই এইচ কাব, দা বলশেভিক বেওল্যুশন ১৯১৭-১৯২৩, গতীয শু, পৃঃ ২৫২-৫৭, পঃ ৪৮০ : মানবেন্দ্রনাথ 
বায়, মেমযার্স, পুঃ উঃ, পৃঃ ৩৭৮-৮২ * লেনিন, 5০০1১876759 (সম্পুর্ণ বটনাবলী) ২৫৩ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫-৯০ , ডাঙ্গেকে 
লেখা বায়েব চিঠি (৭ সেপ্টেম্বব, ২ নভেম্বব, ১৯২২) ও সিঙ্গাবভেলুকে লেখা বাষেব চিঠি (২ নতেম্বব ১৯২২) তাঁব 
মতামত ব্যক্ত কবেছে। 
২৬০ | জি অধিকারী (সং), ডকুমেন্টস ইত্যাদি+পৃঃ উঃ, দ্বিতীয খণ্ড (দিল্লী, ১৯৭৫) 
২৬১ 1 সবোজ মুখোপাধ্যাথ, ভালতেব কম্যুনিস্ট পাটি ও আমবা (কলকাতা ১৯৮৫) পৃঃ ৭-৯ 
২৬২ | মুজফফব আহমদকে বায, ১৩ মে ১৯২৩ (কাণ্পুব ঘডযন্ত্র মামলা, একসিবিট নং ৩৫) 
২৬৩ | ১৯২৬-এ ফেব্রুয়ারিতে কৃষ্ণনগবে কৃষক সম্মেলন হয । সেখানে লেবাব-স্ববাঞ্জপার্টিব নাম বদলে পেজান্টস আযাণ্ড 
ওযাকার্স পার্টি বাখা হয । পাটি গঠনে ছিলেন আহমদ ছাড়া হেমগ্তকুমাব সবকাব প্রমুখ । এই প্রসঙ্গে মুজফফব আহ্মদ, 
নৃতন দল, গণবাণী, ১ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা (১৪ এপ্রিল ১৯২৬) পঠিতব্য | নিবাঁচিত বচণা সংকলন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫ । 
বোম্বাই ও অন্যত্র এ ধবনেব দল গঠিত হয ১৯২৭-এ | ১৯২৮-এ এদেব নাম বদলে হয ওযাকর্সি আশু পেজান্টস পার্টি । 
সবোজ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ উঃ. পৃঃ ১৪ 
২৬৪ | এই পা্টিব বিস্তাব সম্পর্কে জি অধিকাবী (সং) কুমেন্টস ইত্যাদি, পৃঃ উঠ, তৃতীয খণ্ড সিআঃ ১৯২৮ পৃঃ ৭৩ ও 
পববর্তী | 
২৬৫ | হোম পল ১৯২৭, ফাইল নং ৩২/১৯২৭ জানুযাবি-ডিসেম্বব, ফর্টনাইটলি বিপোর্টস ক্রম ম্যাড্রাস, বেঙ্গল, 
ইত্যাদি | বোম্বাই-এব ছোটলাট শ্প্রযাটকে পেনালকোডেব ১২৪ ধাবা অভিযুক্ত করেন হহগকে মনটিথ,১৬/১৯ সেপ্টেশ্বব 
১৯২৭ নং 5. 1) 1065, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফ্রম বোম্ধে, সেপ্টেম্ববেব উভযার্ধ' 
২৬৬ | দ্বিতীয আর্ল অব বার্কেনহেড, লাইফ অব এফ ই স্মিথ, ফাস্ট আর্ল অব বার্কেনহেড (লগুন, ১৯৬০), পঃ 
৫১১-১২ 
২৬৭ | আকুইনকে বার্কেনহেড, ২৩ মার্চ ১৯২৭ 
২৬৮ | কমিশন গঠন ব্যাপাবে আকইলের মস্তব্য, ১০ মে ১৯২৭--বার্কেনহেডকে আকইন. ১১ মে ১৯২৭-এব অস্ততুক্ত । 
হ্যালিফ্যা্স কলেকশন, ৩য খণ্ড, পৃঃ ১০০-০৭ । আরুইনকে হেইলিব ২৩ এপ্রিলের চিঠি ও ম্যাবিসেব ২৫ এপ্রিলেব চিঠি. 
এ, পৃঃ ১১৩১৭ 
২৬৯ । বার্কেনহেডকে আকইন, ২৬ মে ১৯২৭, এঁ পৃঃ ১২০-২১ , ২ ও ১৬ জুন ১৯২৭, এ পৃঃ ১২৮ ও ১৩৪ 


১৭৮ 


২৭০। আর্ম অব বার্কেনহেড, হ্যালিহ্যাক্স, দ্য লাইফ অব লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (লগুন ১৯৬৬), পৃঃ ২৪৭ 

২৭১ । দ্য হিন্দু, ৯ নভেম্বর ১৯২৭ 

২৭২ । জিল্লা-আরুইন সাক্ষাৎকারের ওপর নোট (৩১ অক্টোবর ১৯২৭), 907 1485. 0:152/29 

২৭৩ । বার্কেনহেডকে আরুইন, ২২ ডিসেম্বব ১৯২৭, হ্যালিফ্যাক্স কল, পঃ উঃ 

২৭৪ । বার্কেনহেডকে আরুইন, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭, তদেব , এ আই সি সি ফাইল নং 0-64/1926_28 

২৭৫ । আনসারিকে গান্ধী ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৭ পুম্মারকনিধি, ফোটোস্ট্যাট, ১২৩৯১ 

২৭৫ক । মতিলালকে গান্ধী ৩ মার্চ ১৯২৮, মতিলাল নেহরু পেপার্স (নিউ দিল্লী) ফাইল নং (-৫ 

২৭৬ । র্ডস সভায় বার্কেনহেডেব বক্তৃতা ১২ নতেম্বর, ১৯২৭ 

২৭৭ | কোটম্যানেব নোট, পীলকে আরুইন, ১৫ নভেম্বর ১৯২৮-এর চিঠিতে অস্ততুক্ত | 

২৭৮ | জওহরলালকে গান্ধী, ৪ জানুয়ারি ১৯২৮, জওহরলাল নেহক, আ বাঞ্চ অব ওম্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পঃ ৫৫-৫৬ 
২৭৯। গান্ধীকে জওহরলাল, ১১ জানুযাবি ১৯২৮ গম়ারকনিধি, ফোটোস্ট্যাট, ১৩০৩৯ 

২৮০ | জওহবলালকে গান্ধী, ১৭ জানুযারি ১৯২৮. সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৩২ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৮-৬৯ 

২৮১ । গান্ধীকে নেহরু, ২৩ জানুয়ারি, ১৯২৮ 

২৮২ । নেহরুকে গান্ধী, ২৪ এপ্রিল, ১৯২৮ 

২৮৩ । বীবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাযকে জওহবলাল নেহরু, ৫ ডিসেম্বব ১৯২৮, সিলেক্টেড ওয়ার্কস অব জওহবলাল নেহরু, 
তৃতীয় খণ্ড)পৃঃ ১১৭-১৮ 

২৮৪ । তদেব5 পৃঃ ৫৪ 

২৮৪ক | এস গোপাল, দ্য ফর্মোটভ ইভিওলজি অব জওহবলাল নেহক, কে এম পানিককাব (সং)|ন্যাশানাল আযগু 
লেফ্ট মুভমেন্টস ইন ইণ্ডিযা (নি দি ১৯৮০), পৃ ১-১৩ 

২৮৫ | জওহরলাল নেহক, টুওয়ার্ডস ফিড়ম, ইত্যাদি (নিউ ইযর্ক), পঃ ৩২৩ 

২৮৫ক | আনি বেশাস্তকে মতিলাল, জওহবলাল নেহক, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ ৬৪ 

২৮৬ । সৈযদ মাহমুদকে জওহবলাল নেহক ৩০ জুন, ১৯২৮, সিলেক্টেড ওযার্কস, তৃতীয খণ্ড, পৃঃ ৫০-৫১ 

২৮৬ক । আনসারিকে শৌকৎ আলি, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৮৫এ আই সি সি পেপার্স (১০৫) গান্ধীকে শৌকৎ আলি ২৩ 
অক্টোবব ১৯২৮/গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৩৮ খণ্ড, আযপেনডিক্স চু, তা ছাডা জামা মসজিদে শৌকতের বক্তৃতা, ২৬ 
অক্টোবব ১৯২৮, হোম পল, ফাইল নং ১ অব ১৯২৮, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফব সেকেগ্ু হাফ অব অক্টোবর , মহম্মদ 
আলির বক্তৃতা, অল ইপ্ডিযা খিলাফত কনফাবেন্স, কলকাতা ২৫ ডিসেম্বব ১৯২৮ 

২৮৭ । মতিলাল নেহককে লাজপত বাষ, তাবিখহীন, ১৯২৮, এ আই সি সি পেপার্স 

২৮৮ 1 সাইমনকে হেইলি, ২৮ আগস্ট ১৯২৮, হেইলি পেপার্স (13-8) 

২৮৯ | বার্কেনহেডকে আকইন, ৮ মাঠি ১৯২৮ হ্যালিফ্যাক্স কল, ৪থ খণ্ড, পঃ ৩৬ 

২৯০ । হোম পল, ফাইল নং ৩২/জানুযাবি-ডিসেম্বব ১৯২৭ 

২৯১ । আসলে এগুলিব নাম ছিল নওজওযান ভাবত সভা । প্রধান সভা ছিলেন ভগৎ সিং, ভগবতীচবণ, যশপাল, 
সুখদেব, জযচন্দ্র বিদ্যালক্কাব ইত্যাদি ৷ 

২৯২ । শ্চীন্দ্রনাথ সান্যাল, বন্দীজীবন (দিল্লী, ১৯৬৩) , মন্মথনাথ গুপ্ত, ভগৎ সিং হিজ টাইমস (দিল্লী, ১৯৭৭), 
অজয ঘোষ, প্রবন্ধ ও বন্তৃতা সংকলন (মস্কো, ১৯৬২) , যশপাল, হিন্দী তাষায) সিংহাবলোকন (লখনউ ১৯৫১), প্রথম 
খণ্ড, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, ইন সার্চ অব ফ্রিডম (কলকাতা, ১৯৬৭) $ বামপ্রসাদ বিশমিল, অটোবাযোগ্রাফি (হিন্দী), 
বাবাপসী চতুর্বেদী সেং), (দিল্লী, ১৯৬৬)$ বিশ্বনাথ বৈশ্বম্প্যাযন, অমব শহীদ চন্ত্রশেখব আজাদ (বেনানস, ১৯৭৬) 
নওজওযানেব গওপব গোষেন্দা দফতব__-হোম পল এফ ১৩০ এবং কিপ উইথ, ১৯৩০ । 

বিপান চন্দ্র'তাঁব (ন্যাশনালিজম্‌ আগু কলোনিযালিজম ইন ইগ্ডযাব বঙ্গানুবাদ) আধুনিক ভাবত উপনিবেশিকতাবাদ ও 
জাতীযতাবাদ (কলকাতা, ১৯৮৭) গ্রস্থেব “১৯২০ দশকে উত্তব তাবতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আদশগত বিকাশ" অধ্যায়ে 
দেখিয়েছেন, এদেব অনেকে, বিশেষত ভগৎ সিং, মার্সবাদেব দিকে বহুদূব অগ্রসব হযেছিলেন । পঃ ২১৫-২৪১ 
২৯৩ । বার্কেনহেডকে আকইন, ১৩ জুন ১৯২৮, হ্যালিফাক্স কল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৬ , গোষেন্দাবিভাগেব প্রধান ডেভিড 
পেত্রির মন্তব্য, তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পঃ ১৬৮-৭০ , বাংলাব বেল, চটকল ধর্মঘট প্রসঙ্গে জি অধিকাবী (সং) ডক্যুমেন্টস 
ইত্যাদি, তৃতীয খণ্ড, ০ ১৯২৮, পৃঃ ৩৩২-৩৬৬ ও হোম পল ফাইল নং ১৭ অব ১৯২৯ , বোম্বাই-এর সুত্ীকল ধর্মঘট 
প্রসঙ্গে, তদেব, পৃঃ ৩০১ ও পববর্তী 

২৯৪ । বার্কেনহেডকে আরুইন, ১৭ মে ১৯২৮, হ্যালিফ্যান্স কল, চতুর্থ খণ্ড, প্রঃ ১০৫ , হোম পল ফাইল নং ১৮/[ড 
১৯২৮,মীবাট মামলায় ডাঙ্গে স্বীকাব করেছিলেন বাইবে থেকে কিছু টাকা ত্রাপবাবদ আসে কিন্তু তাব অধিকাংশ যায যোশীর 
হাতে । জি অধিকাবী, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩১৪-১৫ 

২৯৫ | দ্বিজেন্দর ব্রিপাঠী, “দ্য কংগ্রেস আগ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোযেশ্চেন', এ সেন্টিনাবী হিস্টবি অব দ্য ইগ্ডিযান ন্যাশনাল 
কংখেস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৮ 

২৯৬ । বার্কেনহেডকে আকইন, ১৯ জুলাই ১৯২৮, হ্যালিফ্যাক্স কল, ৪র্থ খণ্ড, পূঃ ১৬৩ 

২৯৭ । ডেভিড হার্ডিম্যান, পেজ্যাপ্ট ন্যাশানালিস্টস্‌ অব গুজবাট, খেড়া ডিস্ট্রিক্ট, ১৯১৭-১৯৩৪ (১৯৮১), অষ্টম 


১৭৯ 


অধ্যায় । গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৩৭ খণ্ড, পৃঃ ৯৯-১০৬, ১১৩, ১৩১-৩২, ১৭৯-৮০, আপেনডিক্স 1 এবং হা; নরহরি 
পারেখ, সদর বল্লভভাই পাটেল, ১ম খণ্ড, ২৬ অধ্যায় 

২৯৮ । গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৩৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭-৭৩ 

২৯৯ | তদেব, পঃ ২৮৩-৩১৪ 

৩০০ | জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৮৮ 

৩০১ । তদেব, সেকসন ৩ , গোপাল, জওহরলাল নেহরু আ বায়োগ্রাফি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২২ ও পরবর্তী 

৩০২ । গান্ধী, ইযং ইগ্ডিযা, সেশ্টেম্বব, ১৯২৯, জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওষযার্কস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৬-৬১ 
৩০৩ । আরুইনকে ভি' জে প্যাটেল, ১১ জানুয়াবি ১৯২৯ 

৩০৪ । পীলকে বার্কেনহেড, জানুয়ারি ১৯২৯ 

৩০৫ | কে এম মুব্ী, পিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম (বোম্বে ১৯৬৭), পৃঃ ২৪ 

৩০৬ | জে আহমদ, মিডল ফেজ অব দ্য মুসলিম পলিটিক্যাল মুভমেন্ট (লাহোব, ১৯৬৯), পৃঃ ৯৪-৯৫ 

৩০৭ | হেক্টব বলিখো, জিন্না ক্রিযেটার অব পাকিস্তান (কনেকটিকাট), পৃঃ ৯৪-৯৫ 

৩০৮। চৌধুবী খলিকুজ্জমান, পাথওয়ে টু পাকিস্তান (লাহোব, ১৯৬১), পৃঃ ৯৮ 

৩০৯ | ডেভিড পেজ, পৃঃ ২১-২২ 

৩১০ । বি ক্রেগহর্ন, 'বিলিজন আযাণ্ড পলিটিক্স দ্য লিডাবশিপ অব দ্য অল ইগিয়া হিন্দু মহাসভা ইন পঞ্জাব আগু মহারাষ্ট্র 
(১৯২০-১৯৩০), বি এন পাণ্ডে (সং), লিডাবশিপ ইন সাউথ এশিযা (দিল্লী, ১৯৭৭), পৃঃ ৪০০-৪১৯ 

৩১১ । আকইনকে হেইলি, ১৬ অক্টোবব ১৯২৮, হেইলি পেপার্স, ১৪-4 

৩১২ । মুডিম্যানকে হেইলি, জানুয়াবি ১৯২৭, তদেব, ১০- 

৩১২ক | জি এ আল্লানা, কায়েদ-ই-আজম জিন্না (লাহোর, ১৯৬৭), পৃঃ ২১৩ 

৩১৩ । গান্ধীকে জযাকব, ২৩ আগস্ট ১৯২৯, জযাকব পেপার্স, ফাইল নং ৪০৭, ৬], পৃঃ ১৪৯-৫১ 

৩১৩ক | অল ইগ্ডিযা মুসলিম কনফাবেন্স : আ ডক্যুমেন্টরি বেকর্ড (কবাচী, ১৯৭২) 

৩১৪ । প্রাদেশিক সবকাবকে হোম সেক্রেটাবি, ২১ ফেব্রুযাবি ১৯২৯, হোম পল এফ ১৬৮ অব ১৯২৯ 

৩১৫ | পীলকে আকইন, ৪ এপ্রিল ১৯২৯, হ্যালিফ্যাক্স কল, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭৯ 

৩১৬ | জওহবলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওযার্কস, চতুর্থ খণ্ড, পঃ ৭২-৭৯ ১৯২৮-২৯-এ সবসুদ্ধ ২০৩টি ধর্মঘট ও লক 
আউটেব ফলে অল্লাধিক ৫ লক্ষ শ্রমিক জড়িত ছিল 

৩১৭ | পেত্রির মন্তব্য, হোম পল, ফাইল নং ২৫৭/১ অব ১৯৩০ 

৩১৭ক । ঠাকুবদাসকে বিডলা, ১৬ জুলাই ১৯২৯, ঠাকুবদাস পেপার্স এফ এন ৪২ 

৩১৮। কার্ল ব্রিজ. হোল্ডিং ইগ্ডিযা টু দ্য এম্পাযাব (দিল্লী ১৯৮৬) পৃঃ ৩১ ও পববর্তী 

৩১৯ । ন্নোডেনকে বলডুইন, ২৮ অক্টোবব ১৯২৯, বলডুইন পেপার্স ১০৩, এক এফ ১২৪-২৭ এবং ওয়েজউডবেন 
(ভাবত সচিব)-কে আরুইন ৩১ অক্টোবব, ১৯২৯, হ্যালিফ্যা্স কল, পঞ্চম খণ্ড. পঃ ১৫১-৫২ 

৩২০ । এ, ২৬ নভেম্বব ১৯২৯, তদেব, পৃঃ ১৭২ 

৩২১ । আকইনকে ওযেজউডবেন, ১৯ নভেম্বব, ১৯২৯-এব অস্তততুক্ত চিঠিপত্র , পালামেন্টাবি ডিবেটস, হাউস অব 
লর্ডস, ৫ নভেম্বব ১৯২৯, ৭৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২-৮৮, ৪০৩-০৭ , লর্ড টেম্পলউড (স্যাব স্যামুযেল হোব), নাইন ট্রাবলড 
ইয়ার্স, পৃঃ ৪৫ ও পববর্তী , স্যাব জন সাইমন, বেট্রসপেক্র, পৃঃ ১৫২-৫৩ * আরুইনকে সাপ্রু, ২৫ নভেম্বব ১৯২৯ ও 
ওযাহিদ আহমদ (সং), জিন্না-আকইন কবেসপণ্ডে্স ১৯২৭-৩০, পৃঃ ২৯-৩০ ভরষ্টব্য 

৩২২ । পুকযোত্তম দাস ঠাকুবকে ঘনশ্যামদাস বিডলা, ৩ নভেম্বব ১৯২৯, ঠাকুবদাস পেপার্স , জওহবলালকে মতিলাল, 
৭ নভেম্বর ১৯২৯, জওহবলাল নেহক পেপার্স, ১ স্নো 

৩২৩ | জওহবলালকে গান্ধী, ৬ নভেম্বব ১৯২৯ , টেলিগ্রাম, ১৮ নভেম্বব ১৯২৯, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৪ ২তম খণ্ড, 
পৃঃ ১০১ ও ১৮১ 

৩২৪ । শ্রীনিবাস আয়েঙ্গাবকে জওহবলাল নেহক, ২০ নভেম্বব ১৯২৯, এ আই সি সি ফাইল 0 11? অব ১৯২৯ 
৩২৫ । বডলা্ট ও গান্ধীব কথোপকথনেব মিনিট, ২৩ ডিসেম্বর ১৯২৯, সাপ্তুকে আরুইন, ২৭ ডিসেম্বব ১৯২৯-এব 
অন্তর্ভুক্ত, সাপ্রু পেপার্স, পৃঃ উঃ, ১১৯ 

৩২৬ | এম এন গুপ্ত, হিস্টরি অব দ্য বেতল্যুশনারী মুভমেন্ট ইন ইগ্ডিয়া, পৃঃ ২৬৮ ও পববর্তী 

৩২৭ । ইয়ং ইঞ্ডিযা, ৯ই জানুয়ারি ১৯৩০ 

৩২৮ | ১৯২৯-এর ২৩ নভেম্বর, যশপাল বডলাটের ট্রেন ওডাবাব চেষ্টা কবেন কিন্তু কোনক্রমে তিনি ধেচে যান কিন্তু এ 
কাজের নিন্দাসূচক প্রন্তাব মাত্র ৮১ ভোটে জেতে, তাও গান্ধী কংগ্রেস ছেডে দেবেন ছুমকি দেবাব শর | এই ভোট লাহোর 
কংগ্রেসের মনোভাব সুন্দব ভাবে ফুটিয়েছে 

"৯ । এগার দফাব দাবিব জন্য গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৩৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৫ 

৩৩০ । ওযেজউডবেনকে আরুইন, ১০ ফেবুযাবি ১৯৩০৪হ্যালিফ্যাক্স কল, ষষ্ঠ খণ্ড, পঃ ৩৬ 

৩৩১ | ফোরওযার্ড, টেগুলকার, মহাত্মা, ১ম খণ্ড, (বোম্বে, ১৯৫১) 

৩৩২ । ম্যাক আলপিন, কেমব্রিজ হিস্টরি অব ইপ্ডিযা (২য় খণ্ড), পৃঃ উঃ%১১ ১৪ নং রেখাচিত্র, পৃঃ ৮৯৮ * আযপেনডিক্স 
১৮৩ 


টেবল ১১/-১ পৃঃ ৯০৩-৪ 

৩৩৩ | ওয়েজউডবেন কে আরুইন, ২ আগস্ট ১৯৩০, হ্যালিফ্যাজস কল, 

৩৩৪ | তনিকা সরকার, বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪ দ্য পলিটিকস অব প্রোেস্ট অক্সফোর্ড, ১৯৮৭), পৃঃ ৮ 

৩৩৫ | এ বিবয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে সুগত বসু, আ্যাগ্রেবিযান বেঙ্গল ইকনমি, সোস্যাল স্ট্রাকচাব আযাণ্ড পলিটিকস্‌ 
১৯১৯-১৯৪৭ (ওরিযেস্ট লংম্যান, ১৯৮৬), পঞ্চম অধ্যায় । তিনি বি বি চৌধুরীব 067995581)05810107” মতবাদ 
পমালোচনা করেছেন । 

৩৩৬ । "আ্যাপ্রিকালচাবাল প্রাইসেস ইন দা যুনাইটেড প্রভিক্সেস', হেইলি কল ২৯ ৪ 

৩৩৭ । ক্রেরারকে হেইলি ২৪ জুঙ্সাই ১৯৩১, হেইলি পেপার্স 

৩৩৮ | হোম পল, ১৯৩০, ফাইল নং ২৫৭/[্যা , বোম্বে ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, জুলাই ১৯৩০ , হোম পল ১৯৩০, ফাইল 
নং ১৮/৮]]]. 

৩৩৯ । গ্যালাহার, কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন , বেঙ্গল ১৯৩০ ট্র ১৯৩৯, জনসন, গ্যালাহাব ও শীল (সং), লোকালিটি, প্রভিন্স 
আযাণ্ড নেশন, পৃঃ উঃ 

৩৪০ । আরুইনকে হেইলি, ২৫ জুন ১৯৩০ 

৩৪১ | নোট বাই স্যাব ডেভিড পেট্রি, ডি আই বি অন কংগ্রেস ফাগুস, ২৬ মে, ১৯৩০, হোম পল ১৯৩১ ফাইল নং 
৫/৪০। বিড়লা কিন্তু আইন অমান্য খাতে টাকা দেওয়া অস্বীকাব কবেছেন । 

৩৪২ । বিড়লা যে মিটমাট চাইতেন তাব প্রমাণ ঠাকৃবদাসকে বিডলা, ১৬ জানুয়াবি ১৯৩১, ঠাকুবদাস পেপার্স ফাইল নং 
৪২/ঘাছ | তীব মুখপাত্র ডি পি খৈতানও সোচ্চাব ছিলেন । 

৩৪৩ ৪ঠাকুরদাসকে সাবাভাই, ১৭ নভেম্বব ১৯৩০ : ঠাকুবদাসেব উত্তধ, এ, ফাইল নং ৪২/]] 

৩৪৪ । আরুইনকে স্ট্যানলি জ্যাকসন, ৩০ জুন ১৯৩০, 7455 0৪ 0152 (24) 

৩৪৫ । হোম পল ১৯৩১, ফাইল নং ২৩-২৬। অনা মত এ আই সি সি পেপার্স, ১৯৩১, ফাইল নং 3-1 

৩৪৬ । ওযেব মিলার, আই ফাউণ্ড নো পিস, পৃঃ ১৯২-৯৬ 

৩৪৭ | ভাবত সচিবকে আরুইন, ২৪ মে ১৯৩০, হ্যালিফাক্স কল পৃঃ উঃ 

৩৪৮। বোম্বে হোম পল ৭/২০, ১৯৩৪ 4 ,কমিন্টার্নেব ষষ্ঠ কংগ্রেস সকলকে নিষে সাম্রাজাবিবোধী ফন্ট গঠনেব 
বিরোধিতা কবেছিল। জি অধিকাবী (সং) ডক্যমেন্টস ইত্যাদি, থিসেস অব দ্য আযাজিটপ্রপ অব দ্য ঢ.00] দ্রষ্টব্য, পৃঃ 
৬০৬-৭১ । প্রথম নিখিল ভাবত ওযাকর্সি গু পেজান্টস কনফাবেল্স (ডিসেম্বব ১৯২৮) বিপোর্ট, এ পৃঃ ৭৪০-৭৫৭ | 
কম্যুনিস্ট ইনটাবন্যাশনালেব বক্তব্য, বুজোঁয়া বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুজোঁযা বৃহৎ ভূমি-মালিকদেব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাঁবা 
কৃষি বিপ্লবেব বিরোধিতা করবেই । গির্নি কামগব পবিচালিত ধর্মঘটে বড ত্রুটি ছিল নির্মমভাবে শোধনবাদী যোশীদেব 
মুখোশ খুলে না দেওয়া । সুভাষ বসু জামসেদপুর ধর্মঘটে বিশ্বাসঘাতকতা কবেছেন । এ, পঃ ৭৫৭-৬৫ | নেহককে লীগ 
এগেইনস্ট ইম্পিবিযালিজম থেকে বহিষ্কৃত করা হয় । 

৩৪৯ | আরুইনকে স্টানলি জ্যাকসন, ১২ ও ১৩ ফেব্রু হ্যালিফ্যাক্স কল পুঃ উঃ 

৩৪৯ক | সরলাবালা সরকার, হাবানো অতীত, বচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড (১৯৯০) 

৩৫০ । রিপোর্ট অন দ্য আযডমিনস্ট্রেশন অব বেঙ্গল, ১৯২৮-২৯ (কলকাতা ১৯৩০) । এ বিষযে ভিন্ন মত দেখি পরেব 
বছরের রিপোর্টে । বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সেব সভাপতি লেয়ার্ড সাহেব বীতিমত চিত্তিত হন। 

৩৫১ | হিতেশবঞ্জন সান্যাল, অন্য অর্থ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবব ও অক্টোবব-নভেম্বব, ১৯৭৪ 

৩৫২ । আবুল মনসুর আহমদ, আমাব দেখা রাজনীতিব পঞ্চাশ বছব (২য সং, ঢাকা, ১৯৭০) 

৩৫৩ | তনিকা সরকার, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৭ ও পববর্তী 

৩৫৪ । এ আই সি সি পেপার্স ০৮৬/১৯৩০ , ল' আযাণ্ড অডবি ইন মিডনাপুব--বিপের্ট অব দ্য নন অফিসিযাল 
এনকোয়ারি কমিটি কেলকাতা, ১৯৩০) 

৩৫৫ | রিপোর্ট অন দ্য আডমিনস্ট্রেশন অব বেঙ্গল ১৯২৯-৩০, পৃঃ ১২ , ফর্টনাইটলি বিপোর্টস, সেকেগু হাফ অব জুন, 
১৯৩০, হোম পল ১৮/৬]/১৯৩০ 

৩৫৬ । গভর্ণমেন্ট অব ইগ্ডিয়া, হোম পল ৪৮১/১৯৩০ 

৩৫৭ | পেডির পত্র, ১২ জুন, ১৯৩০, গভমেন্ট অব বেঙ্গল, হোম পল ২৪৮/৩০ অব ১৯৩০ 

৩৫৭ক | আরুইনকে স্টিফেনসন, ২৫ জুন ১৯৩০, 755 1707 0 152024) 

৩৫৭খ | আইন অমান্য বিষয়ে এ আই সি সি ব কাছে প্রতিবেদন, ৬ নভেম্বব, ১৯৩০ এ আই সি সি পেপার্স, ১৯৩০, 
ফাইল নং 0-86 7; 1.9%7 80 01017 17) 71701121907 1930, 1590105 0% 0) [২070-0665019] [00917 
(00701717055 (051). 

৩৫৮ ৷ নোট অন কংগ্রেস বয়কট প্রোগ্রাম বাই ডি আই বি ১৬ ফেবু ১৯৩১ হোম পল, ১৯৩১ ফাইল নং ৩৫/খনে 
৩৫৯ । আর এস বাজপাই-এর নোট, বেনকে আরুইন, ১৪ মে ১৯৩০ এব অন্তর্ভুক্ত । 

৩৬০ | ডি খৈতানকে ঠাকুরদাস, ৮ অক্্োবব ১৯৩০, ঠাকুরদাস পেপার্স, পুঃ উঃ 

৩৬১ । আরুইনকে বেন, ২২ আগস্ট ১৯৩০-এর অন্তর্ভূক্ত | চ৮ঃ 015206) প2.১৮৮-৯২ 

৩৬২ । আরুইনকে বাটলার, ৩০ জুলাই ১৯৩০, 7455 7787 0 152 (25) রর 


৩৬৩ । বিহার ও ওড়িশা আযডমিনস্ট্রেশন রিপোর্ট, পৃঃ সভো, আসিস, ১১, ৯২। 

৩৬৪ | জি ম্যাকডেনাল্দ, ুনিটি অন ট্রায়াল , কংগ্রেস ইন বিহার, ১৯২৯-৩৯, ডি' এ লো (সং), কংগ্রেদ আগ দ্য রাজ 

(১৯৭৭) । পৃঃ ২৯৬ 

৩৬৫ । বেনকে আরুইনকে, ১৩ মা, ১৪ মে ও ১২ জুন, ১৯৩০, 7155 [0152 (6) 

৩৬৫ ক। ডেভিড আরনম্ড, দ্য পলিটিকস অব কোযালেসেন্স দ্য কংগ্েস ইন তামিলনাড ১৯৩০-৩৭, ডেভিড লো, পুঃ 
£, পৃঃ ২৬৬ 

৩৬৬ | ব্রিয়া স্টডার্ট, দ্য স্্াকচার অব কংঘ্েস পলিটিকস ইন কোস্টাল অন্ধ, ১৯২৫-৩৭, ডি এ. লো (সং), পৃঃ উঃ, পৃঃ 

১১১ ও পরবর্তী 

৩৬৭ । আরুইনকে জর্জ স্ট্যানলি, ২৯ জুন ১৯৩০, হ্যালিফ্যাক্স পেপার্স, পৃঃ উঃ 

৩৬৮ । ই এম এস নাধ্ধুদ্রিপাদ, রেমিনসেলেস অব আ্যান ইপ্ডিযান কম্যুনিস্ট (দিল্লী ১৯৮৭) পৃঃ ৪১-৪২ 

৩৬৯ | হোম পল ১৯৩০, ফাইল নং ২১৪ , বোম্বে ফর্টনাইটলি বিপোর্টস, অক্টোববের দ্বিতীযার্ধ ॥ হোম পল ১৯৩০, 

ফাইল নং ১৮/১। এ নভেম্বব-এর প্রথমার্ধে, ফাইল নং ১৮/১ো 

৩৭০ । আরুইনকে সাইকস, ২০ জুন ১৯৩০ 7455 ঢ৪৪ ঢ 150 (2) 

৩৭১ । এ ৪ জুলাই ১৯৩০ 1855. 2:70 152 (25) 

৩৭২ | ভ্রানেন্্র পাণ্ডে, দা আসেনডেজ্ি সব দ্য কংগ্রেস ইন উত্তব প্রদেশ ১৯২৬-৩৪ ইত্যাদি (দিল্লী, ১৯৭৮), চতুর্থ 
ও ষষ্ঠ অধ্যায় , এ রুরাল বেস ফব কংগ্রেস দ্য যুনাইটেড প্রভিলেস ১৯২০-৪০, ডেভিড লো (সং), পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৯৯ 
ও পরবর্তী 

৩৭৩ | রিপোর্ট অন প্রেজেন্ট ইকনমিক সিচুয়েশন ইন দ্য যুনাইটেড প্রভিন্সেস, হেইলি পেপার্স, ২৯ 0 

৩৭৪ | এমার্সনকে গান্ধী, ২৩ মার্চ ১৯৩১, গান্ীঃসম্পূর্ণ বচনাবলী, ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪-৩৫ 

৩৭৫ । ২২ জুলাই, ১৯৩০, জয়াকব পেপার্স, কবেসপন্ডেস ফাইল নং ৭৭১ কাঁচা মালেব দাম কমা সত্বেও শিল্পায়নে 
পুজি বিনিয়োগ মন্দীভূত হয়েছিল । ১৯২৯-৩৩ গড যন্ত্র আমদানী ৬ কোটি টাকাব মত, অথচ তাৰ আগেব ও পরেব চাব 
বছরের গড় আমদানী যথাক্রমে ৬ ২ কোটি ও ৬ কোটি টাকা | 

৩৭৬ । মতিলালেব গৃহীত ২৫ জুনেব প্রস্তাব, এ 

৩৭৭ | মতিলালকে গান্ধী, ২৩ জুলাই ১৯৩০ নেহকদেব জন্য নোট, 7455 চর 0 152 (25) 

৩৭৮ । গান্ধীকে জওহরলাল ২৮ জুলাই ১৯৩০, এ নেহকব ডায়েবি, ১ আগস্ট ১৯৩০ 

৩৭৯ | সাপ্রুকে জয়াকর, ৪ আগস্ট ১৯৩০. জযাকব পেপার্স, কব ফাইল নং ৭৭০ 

৩৮০। সাধু ও জয়াকবকে বন্দী সাত নেতা, ১৫ আগস্ট ১৯৩০, 7155 1117 0 15225) 

৩৮১ । 71597588.0 235/1010) পৃঃ ২০০ । অন্যান্য বর্ণনা হেল, পৃঃ উঃ ২৭-৩১ , হোম পল, ফাইল নং ১৮/৬ 
অব ১৯৩০, ফর্ট নাইটলিবিপোর্ট ফব বেঙ্গল, সেকেন্ড হাফ অব এপ্রিল । স্বয়ং বডলাট লিখছেন “0015 059 051 
0006 601 108705 75215 0096 107019185 17855 08225500001 56100555100115 2. ০0110 01 [1015 179.8011009 

বেনকে আরুইন ২৪ এপ্রিল ১৯৩০ 0 15206) পৃঃ ৯৬। 

৩৮১ ক। অনস্ত সিং-এর 'অগ্নিগর্ড চট্টগ্রাম'-এর বহু কথা সংশয জাগায । তিনি এই অভ্যুত্থান (হেলে ভাষায 

“৪17182108 ০0৮৮)-এর সংগঠন নিশ্চিদ্র ছিল বলে দাবি কবেছেন, কিন্তু পবিকল্পনাব মধ্যে বহু ত্ুটি ছিল । তিনটির কথা 

ংরাজররা যেখানে কামানবন্দুক রাখত সেখানে গুলিগোলা বাখত না, এটা সন্ত্রাসবাদীরা জানতেন না । দ্বিতীয়ত, 

রেলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও চট্টগ্রাম বন্দরের জ্বাহাজ থেকে বেতারে খবব পাঠানো যেতে পারে তাদেব যাথায 

আসেনি । তৃতীয়ত, পুরবাহে রসদের ব্যবস্থা না করে জালালাবাদে মরণপণ প্রতিরোধ দানের চিন্তা কবাই উচিত হয়নি । তা 

ছাড়া উলটো দিকের উচ্চতর টিলা থেকে ইংরেজদের আক্রমণ কবতে দেওযা কিরকম রণকৌশল বুঝি না । যেন মারাব 
চেয়ে মরাটাই ছিল বড় । মাতৃভূমির জন্য এই আত্মদানেব তুলনা নেই, তবু পরিকল্পনাব অভাব পীড়াদায়ক । 

৩৮২ । হোম পল ১৮৮ ৩০ অব ১৯৩০, ফর্টনাইটলি বিপোর্টস অন বেঙ্গল, ডিসেম্ববের দ্বিতীযার্ধ ১৯৩০ । 

৩৮৩ | হেমচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিচারণ. সুবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত, ইঞ্ডিযা রেসট্স ফ্ীডম (সংসদ, ১৯৮৩) 

৩৮৪ । সুমিত সরকার, দ্য লজিক অব গান্ধীয়ান ন্যাশানালিজম্‌, ইত্যাদি, আই এইচ আর, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা 
ভেলাই ১৯৭৬), পৃঃ ১২৮ ও পরবর্তী 

৩৮৫ । বেনকে আরুইন, ৯ জানুয়ারি, ১৯৩ ১213৪.৪৬. 0.:125/6 পৃঃ ৩৭২ 

৩৮৬ । নেট ফর আরুইন বাই ভোর, ৩১ জানুয়ারি ১৯৩১, 7458,৮ঘ. 0:125/26 

৩৮৬ক । গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৪২ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫৯ ৪৩ খণ্ড, পৃঃ স্‌ 

৩৮র্ন। আরুইনকে গান্ধী, ১৪ ফেব্রুয়াবি ১৯৩১ 845৪ চএ 70670 

৩৮৮ | বেনকে আরুইন, ২ মার্চ ১৯৩১, 0125/6, পৃঃ ৩৯৪ ও বিভিন্ন অন্তর্ভূক্ত কাশজপত্র 

৩৮৯ | জেল ডায়েরি, ৪ মার্চ ১৯৩২, গোপাল থেকে উদ্ধৃত । 

৩৮উক | (5. 0617 70206 70011. ৮০/101০91, 5 ৫9707 1931) 5. 481/31 

৩৯০ । বেনকে আরুইন, ৯ মার্চ ১৯৩১, 482,৮. 0 125/6, পৃঃ ৪১৬ 

৩৯১। ইয়াং ই্ডিয়া, ১৯ ও ২৬ মার্চ $৯৩১। গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৪৫ খণ্ড পৃঃ ২৫০-৬, ৩০০ 


১৮ 


শক 


৩৯২ । জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টরেড ওয়ার্কস পৃঃ উ$, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮১-৮২ 

৩৯৩ | সুভাষচন্দ্র বসু, দ্য ইপ্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-৪২, পৃঃ ২০৯ 

৩৯৪ | হোরকে উইলিংডন, ২৮ আগস্ট ১৯৩ ১১715955% চু: 240, পঞ্চম খণ্ড, লেটার্স 

৩৯৫ | ডেডিড হার্ডিম্যান, দ্য ক্রাইসিস অব দ্য লেসাব পটিদাবস্‌, ডেভিড লো (সং), কংগ্রেস আযাগু দ্য রাজ, পুঃ উঃ, 
পঃ ৬২-৬৩ 
_ ৩৯৬ । গান্ধী-এমার্সন সাক্ষাৎকাব বিষয়ে এমার্সনের মস্তবা, হোম পল ৩৩/[ অব ১৯৩১ , হেইলির মন্তব্য, এ 
৩৩/ খন অব ১৯৩১ 

৩৯৭ | গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮-৪৬ 

৩৯৮ । হোম পল ফাইল নং ১০/৪ অব ১৯৩০ , তনিকা সবকাব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১০৪-১৪, অমৃতবাজাব পত্রিকা (৩ 
জুন ১৯৩০)-তে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভাব সচিব যে বিবৃতি দেন তাতে হিন্দুদের ক্ষতিব পবিমাণ ঢেব রেশি বুঝতে 
অসুবিধে হয় না । কিশোরগঞ্জেব দাঙ্গাব লক্ষা ছিল হিন্পু মহাজন । তবে লুটপাট, গৃহদাহ, হত্যা অনুষ্ঠিত হয । স্টেটসম্যান, 
১৬ জুলাই ১৯৩০ । মডনি বিভ্যু, জুলাই ১৯৩০-ও দ্রষ্টব্য ' | উল্লিখিত গোয়েন্দা ফাইলে হিন্দ্ু মহাসভার প্রভাব বাড়ছে 
বলা হয়েছে । 

৩৯৮ক | সুভাষচন্দ্র বসু, দা ইগ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২০৭-৮। 

৩৯৯ । হেইথকৃকস, কম্যুনিজম্‌ আ্যাণ্ড ন্যাশানালিজম্‌ ইন ইন্ডিয়া (প্রিক্সটন, ১৯৭১), পৃঃ ১৯০-৯১ 

৪০০ । জয়াকরকে সাগ্রু, ৩ এপ্রিল ১৯৩১ সাপ্রু পেপার্স, সিবিজ-২ 

৪০১ | বেনকে আকইন, ২ এপ্রিল ১৯৩১ (155. 0 125/6 

৪০২ । মুঞ্জের ডায়েরি, ১৭ মে ১৯৩১ 

৪০৩ | আকইনকে বেন, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ 845.60,0 125/6, পন ৩৪৭ 


১৮৮৩ 


তৃতীয় পর্ব 
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প্রথম গোলটেবিল বৈঠক €১২ নভেম্বর ১৯৩০-১৯ জানুয়াবি ১৯৩১)-এর জন্য 
আরুইন ব্রিটিশ ভারত থেকে আগা খাঁ, সাফি, জিন্না ও ফজল-ই-হোসেন প্রমুখ মুসলিম ; 
সাগ্রু জয়াকর, শাস্ত্রী ও রামস্বামী আয়ার প্রমুখ উদারপন্থী এবং জাস্টিস পার্টিঃহিন্দু মহাসভা, 
শ্বীস্টান প্রমুখ অন্যান্য সংস্থা থেকে-__-মোট ৫৭ জন প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন । 
রাজন্যবর্গের ষোল জন প্রতিনিধির মধ্যে ছিলেন দুই সর্ববৃহৎ রাজ্য (হায়দ্রাবাদ ও 
মহীশ্র)-র দুই প্রধানমন্ত্রী আকবর হায়দারি এবং মিজাঁ ইসমাইল) ; পাতিয়ালা, বিকানীর, 
ভূপালের মত মাঝারি রাজ্যের বারোজন রাজা এবং ছোট রাজ্যসমূহের দুই মুখপাত্র । 
হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট লেঃ কর্নেল ট্রেরেস কিস (০55)-কে যুক্তরাষ্ট্র ভাবনার (59915] 
$0151755)-এর জন্মদাতা বলা যায় । তাঁর মনে হয়েছিল ব্রিটিশ ভাবত থেকে গণতন্ত্রের যে 
বন্যা নেমেছে তা প্রতিরোধ করতে গেলে যুক্তরান্ত্রীয় কাঠামো অত্যাবশ্যক ।* সাইমনের 
রিপোর্ট ও তার ওপর ভারত সরকারের ডেসপ্যাচ ৫২০ অক্টোবব ১৯৩০)-এ একই প্রস্তাব 
ছিল । হায়দারি ও ইসমাইল-এর প্রস্তাবের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল । হায়দারি চান এক 
কক্ষবিশিষ্ট, পরোক্ষভাবে নিবাঁচিত ফেডাবেল সংসদ ও দায়িত্বহীন কেন্দ্রীঘ সরকার । 
দ্বিতীয় জন চেয়েছিলেন- _যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, দ্বিতীয় কক্ষ বা সেনেট, যাতে শুধু ব্রিটিশ 
ভারত-বহির্ভূীত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা থাকবেন, ব্রিটিশ ভারতীয প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত 
নিন্নতর কক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিকতর ক্ষমতা | তৃতীয় একটা মত ছিল 
মাঝারি রাজন্যবর্গের মুখপাত্র চেম্বার অব প্রিন্সেসের | তাঁরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃত্ব 
থেকে মুক্তি । তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চতর কক্ষ (সেনেট)-এ আসন চেয়েছিলেন । যুক্তরাষ্্ীয় 
কাঠামোর প্রস্তাব যখন প্রথম তোলা হয় তখন এ সব মতপার্থক্য ধামাচাপা দেওয়া 
হয়েছিল । হারকোর্ট বাটলার রিডিং-কে লিখেছিলেন, “1১০ 01769 792119 10170%/ 51721 
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ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু ও মুসলিম নেতারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে বিফল হয়ে 
যুক্তরাষ্ত্রীয় কাঠামো আঁকড়ে ধরলেন । এ বিষয়ে, ডেভিড লো-র মতে, অগ্রণী ভূমিকা নেন 
সাপ্রু।* তবে তাঁরা দুই কক্ষের ফেডারেল সংসদ ও দায়িত্ববান সরকারের ওপর জোর 
দেন। শ্রীনিবাস, শাস্ত্র ফেডারেশন সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল । তিনি ভেবেছিলেন, আগেকার 
দিনে যেমন সরকারী কর্মচারী ও বড়লাটের মনোনীত সদস্যরা গণতান্ত্রিক দাবি ঠেকাত, 
এখন তাই করবেন রাজ্যের দেওয়ানরা । মাঝখান থেকে দেশীয় রাজোর প্রজাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন 
হবে । চিন্তামণি আর্থিক ব্যাপারে এত রক্ষাকবচ ও বড়লাটের ক্ষমতা পছন্দ করেননি । 

মুঞ্জে ভারতসচিব বেনকে জানান, সংখ্যালঘুর ব্যাপারে আগা খাঁ, সাফি ও জিন্নার কথা 
ভারতীয় মুসলিমরা অর্থাৎ ফজল-ই-হোসেনের দল) শুনছে না । ফজল-ই-হোসেনের ১৮ 


১৮৪ 


আগস্ট ১৯৩০-এর মন্তব্যে আমরা জানতে পারি তাঁর দল কি চাইছিল : 
(১) পৃথক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পঞ্জাব ও বাংলায় পরিষ্কার (এবং চিরস্তন) মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা (অথাৎ শাসন) ; 
(২) সিম্ধুর পৃথকীকরণ; 
(৩) সিম্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে সংস্কারের আওতায় আনয়ন ; 
(৪) দির নলীরিরনরসারাকা কেন্দ্রে মুসলিম প্রতিনিধি সংখ্যা 


(৫) মন্ত্রিসভায় ও প্রশাসনে মুসলিমরা কি ভাগ পাবে সে সম্বন্ধে আগাম প্রতিশুতি | 

পঞ্জাব সমস্যাই শেষপর্যস্ত সমাধানের দুর্লউঘ্যতম বাধা হযে দাঁড়ায় ।* বেন বলেন, 
মুসলমান ও অমুসলমান ৫০% কবে আসন ভাগাভাগি কবলে একটা সমাধান হতে পারত 
কিন্তু শিখবা তা প্রত্যাখ্যান করেন | আব সাম্প্রদাযিক সমস্যার সমাধানকে দায়িত্ববান 
কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বশর্তরূপে দাবি কবেন মুসলিম প্রতিনিধিবা । 

ইংরেজদেব কি মনোভাব ছিল তাব ভাল বিশ্লেষণ পাই কার্ল ব্রিজেব চ0191775 [70019 
[0 [77710015 গ্রন্থে । আকইনের দূত হেইলি তাঁকে জানান, ব্রিটিশ বক্ষণশীল ও উদাবপন্থী 
নেতাবা মনে কবেন কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকার থেকে পিছিষে আসাব জন্য ফেডারেশনের 
মত এমন নীতি আর নেই । বাজন্যবর্গ যদি যোগ দেন তাহলে কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকাব 
হলেও ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুপ্ন হবে না। সাইমনেবও তাই মত | ফেডারেল স্ট্রাকচাব কমিটিতে 
বিডিং আওযাজ তোলেন সর্বভাবতীয ফেডারেশন ও বক্ষাকবচসহ কেন্দ্রীয় দাযিত্ববান 
সরকার | হোরের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় তাঁব প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থ ও প্রতিবক্ষা বিষধে 
ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ন বাখা | চার্চিল অবশ্য যে কোন আলোচনাব বিবোধী ছিলেন । একমাত্র 
বলডুইনই খানিকটা আরুইনকে সমর্থন করেছিলেন | 

কবে রাজারা যোগ দেবেন, কেন্দ্রে কত কক্ষে সংসদ হবে, নিবাচিনের পদ্ধতি কি হবে, 
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কে করবে কিছুই স্থিব হয়নি প্রথম বৈঠকে । ফেডাবেল স্ট্রাকচার 
কমিটির দ্বিতীয় বিপোর্টে প্রস্তাব দেওযা হয় বঙলাটেব এক মন্ত্রিসভা থাকবে এবং তা 
যৌথভাবে সংসদেব কাছে দাযিত্ববান হবে । অন্তর্বতীকালে বঙলাট প্রতিরক্ষা ও বিদেশ 
দফতরের ভাব নেবেন । শাস্তি ও শৃঙ্খলা বক্ষার্থ, বাজেট, খণ ও অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব 
পালনের জন্য তাঁর বিশেষ ক্ষমতাও থাকবে । মুদ্রা ও বিনিময়নীতি নিধবিণকল্পে বিজার্ড 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবে । যতদিন না হয় সে বিষযে বড়লাট দাযিত্ব নেবেন । মন্ত্রীদের বরখাস্ত 
করতে হলে দুই কক্ষের অন্তত দুই তৃতীয়াংশের বিকদ্ধ ভোট লাগবে | দ্বিতীযতঃ প্রদেশে 
ভায়ার্কির অবসান হবে এবং আইন ও শৃঙ্খলাসহ সমস্ত প্রাদেশিক বিষযগুলি আইনসভাব 
কাছে দাযিত্ববান সরকারের হাতে ন্যস্ত হবে । তবে ছোটলাটের হাতে থাকবে কিছু” বিশেষ 
ক্ষমতা | তৃতীযত, সংখ্যালঘু সাবকমিটি স্থির করল পৃথক নিবচিন চলবে । আন্বেদকর 
অনুন্নত হিন্দুদের জন্য তা দাবি করেন । ফ্রানচাইজ কমিটিতে বয়স্ক ভোটাধিকার নিয়ে 
মতদ্বৈধ হল । 

র্যামজে ম্যাকৃডোনান্ড ঘোষণা করেন বডলাটের সভাপতিত্বে এক কমিটি ভারতে 
আলোচনা চালাবে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসবে লগুনে এবং তাতে যেসব প্রস্তাব পাস 
হবে তা পালামেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ কবা হবে । 

এই পরিস্থিতিতে আরুইন আর একবার কংগ্রেসকে রাজি করাতে চেষ্টা পান, যার 
পরিণতি-_গান্ধী-আরুইন চুক্তি-_-আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি । দ্বিতীয় গোলটেবিল 
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বৈঠক এক অশুভ মুহুর্তে শুরু হয়েছিল । মান্দ্ের প্রথম পর্বে বিটেনের রপ্তানি মূল্য অর্ধেক 
কমে গেলেও আমদানি প্রায় একই থাকে | যাকে আমরা ৭:677719 01 0:৪9 বলি তা 
ব্রিটেনের পক্ষে গিয়েছিল । অস্বস্তিকর হয় বেকাব সমস্যা । দ্বিতীয় পর্বে দেখা দিল ক্রমাগত 
বাজেট ঘাটতি । ব্যাঙ্কিং, জাহাজ পরিবহণ, বিদেশী মূলধন বাবদ যে সব 'অদৃশ্য' আয় হত 
তা কমে গেল । একটা আতঙ্ক দেখা দিতে লাগল | মে" কমিটির প্রতিবেদন তা বাড়িয়ে 
দিল। ১৯৩১-এব আগস্ট মাসে অর্থমন্ত্রী শ্লোডেন যে বাজেট আনলেন তার ঘাটতির 
পরিমাণ ১৭০ মিলিয়ান পাউণ্ড। ১১ আগস্ট ব্যাঙ্কাবরা ম্যাকডোনান্ডকে জানালেন 
ব্রিটেনের মহাজনরা পাওনাব দাবি এত বাড়িয়েছে যে পাউগ্ডের পতন শুরু হয়েছে । 
অর্থনীতিব দিক থেকে বাজেট ঘাটতি বা বৈদেশিক লেনদেনেব (68181709 ০0 
08%771109) ঘাটতিব জন্য পাউণ্ডেব সংকট হচ্ছিল এমন কথা বলা যায় না। বেকার 
সমস্যার সঙ্গেও এর আবশ্যিক যোগ ছিল না। এব জন্য দায়ী ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কাবরাই | 
তাদের অধিকাংশ লগ্নি অস্ট্রিযা ও জার্মেনীতে আটকা পডেছিল, অন্যদিকে তাদের দেয় 
স্বল্পমেয়াদী পাওনা (যাকে 317076 15100 118108110195 বলা হয)-র পরিমাণ ছিল ঢের 
বেশি | তারাই মুশকিল আসানন্বপ বাজেট সাম্য দাবি করতে থাকে । বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 
কেইনস্‌ ও শ্রমিক নেতা বেভিন বাজন্ব বৃদ্ধিব জন্য ১০% শুল্ক হার বৃদ্ধিব কথা তোলেন । 
কেউকেউ বলেন, বেকাব ভাতা কেটে ব্যয় কমান হোক। এতে বেভিনেব দল বাজি হতে 
পারে না৷ নিজেব দোষ ঢাকতে ব্যাঙ্কাববা বলেন, সংকটেব কাবণ বাজনৈতিক, শ্রমিক 
সবকার যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন নয, এবং সব দল মিলে একটা জাতীয় সবকাব গঠন করা 
দরকাব | স্যামুযেলেব পবামর্শে, বলড়ুইনেব সম্মতিতে, ম্যাকডোনাল্ডেব নেতৃত্বে শ্রমিকদের 
একটা ছোট উপদল জাতী সবকান গঠন কবল-_ হেগ্ডাবসনেব নেতৃত্রে শ্রমিকদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ উপদল বাইবে থাকল | এই জাতীয় সরকাবেব ৪ জন মন্ত্রী নেওয়া হল 
বক্ষণশীল দল থেকে, ৪ জন মন্ত্রী শ্রমিক দল থেকে, ২ জন উদারপন্থী দল থেকে । 
প্রথমত, এই ধবনের সাময়িক, সংকটকালীন সরকার ভারতবর্ষে জনা কোন 
সুদৃবপ্রসাবী সংস্কাব বচনা কবতে পাবে না । তাব ওপর ছিল বক্ষণশীল দলেব ক্রমবর্ধমান 
প্রতিপণ্ডি | তাদেব এডিয়ে বা অগ্রাহ্য কবে কোন নীতি নেওযাই সম্ভব ছিল না । দ্বিতীযত, 
মান্দ্যের পবিবেশে ভাবত ও ব্রিটেনেব স্বার্থ-সংঘাত বেধেছিল | বৈঠক আবন্ত হবাব পর্বেই 
হোব উইলিংডন (তখন বডলাট)-কে লেখেন, “সকলেব দৃষ্টি এখন পাউগ্ডেব দিকে এবং 
গোলটেবিল বৈঠকে ছেদ টানাই ভাল |” ভাবত থেকে অর্থ দফতবের ভাবপ্রাপ্ত সদস্য 
সুস্টাব (9015115161) লিখলেন, টাকাব বিনিমযমূল্য হাস না করলে চলবে না। মান্দের 
পূর্বে লগুনে স্টোবলিং-এ দেয়) হোম চার্জের ব্যয় মেটান হত ভাবতবর্ষেব বাড়তি বন্তানি 
থেকে | ১৯৩০ সালে তা সম্ভব হ'ল না । উপবস্ত ভাবতকে সে-জন্য ৩১ মিলিযান পাউগ্ড 
দেনা করতে হল | কাপডের ওপব আমদানি শুল্ক ১৫% ও পবে ২০% পর্যস্ত (বিলিতি 
কাপড় অবশ্য ৫% কব বেহাই পেত) বাড়িয়েও গান্ধীব আন্দোলনেব ফলে শুন্ক বাজন্য কমে 
গেল, ভূমি রাজন্বের অবস্থা সঙ্গীন হল | খাজনা না দিয়ে ভাবতীয় কৃষক সোনা জমাতে 
লাগল | এই অবস্থায হয় ব্রিটেনকেই ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ান পাউগ্ু ধাব দিযে ভারতীয় 
অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে এবং পাঁচ বছরের জন্য সব রক্ষাকবচ অক্ষুণ্ন রাখতে 
হাব (না করলে ধার দেবে কে ?), না হয় টাকার অবমূল্যায়ন ছাড়া.পথ নেই । কিন্তু টাকার 
মূল) ১ শিলিং ৪ পেন্স করলে ভারতীয় চাষী, ব্যবসায়ী প্রভৃতির লাভ হলেও ব্রিটিশ বেতন 
ও পেনশনভোগীদের ক্ষতি হবে, বিলাতি পণ্যের আমদানি কমে যাবে, ভারতীয় খণপত্রের 
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গ্রাহক জুটবে না । তার প্রভাব পড়বে স্টারলিং-এর ওপর । 

ভারতসচিব হোর এসব কিছুই করতে রাজি ছিলেন না। বিলাতি বস্ত্র ব্যবসায়ের দিক 
থেকে ভারতীয় বাজাবের গুরুত্ব প্রথম মহাযুদ্ধের পর অনেক কমে গিয়েছিল । ১৯১৩ 
সালে ব্রিটেনের সামগ্রিক রপ্তানির (মূল্য বিচারে) ১৩% যেত ভারতে, আর এ্রর অর্ধেক ছিল 
বিলাতি কাপড় | ১৯৩০ সালে প্রথমটা কমে হয় ৯% আর কাপড়ের রপ্তানির পরিমাণ 


দাঁড়ায় এক তৃতীয়াংশ । 
বাসুদেব চ্যাটার্জীব (কেমব্রিজ)গবেষণা মতে অবস্থাটা ছিল নিন্নবূপ-__ 


বছর আমদানি বিলাতি 
কাপড়ের মূল্য 
(মিলিয়ান পাঁউণ্ডে) 
১৯২৯ ৩০ 
১৯৩০ ১৫ 
১৯৩১ ৫৫৮ 


ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্রিটেনের বাড়তি আয় ১৯১৩ সালে ছিল ২১ ৬ মিলিয়ান পাউগু | 
১৯৩০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩-২ মিলিয়ান পাউণ্ডে | তবে কেয়ার্নক্রস ও কিন্ডারস্লির 
মতে ১৯৩১ সালেও যে ব্রিটিশ মূলধন ভারতের খাটছিল তার পবিমাণ ৪৫৮ মিলিয়ান 
পাউণ্ড এবং ১৯২৯-এ ভারতের স্টারলিং খণের পরিমাণ ৩৫৪ ৫ মিলিয়ান পাউও্ড ।৯ 
ব্যবসার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ব্রিটিশ ধনতস্ত্রে দিক থেকে মূলধনের পরিমাণটা 
নগণ্য নয় এবং সেটাব জন্য রক্ষাকবচ দাবি কবা স্বাভাবিক | 

২০ সেপ্টেম্বর হোর সুস্টাবকে বলেন খবচ কমাতে ও আযকব বাড়াতে--কিন্তু টাকার 
অবমূল্যায়ন বা সিভিলিযানদের মাইনে কাটা চলবে না । “(4&) 01581600076 [51966 
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এমনি অঘটন যে এই তারবার্তা পৌঁছবাব পরেব দিনই ব্রিটেন ব্বর্ণমান ত্যাগ করল ও 
পাউণ্ডের মূল্য প্রায় এক চতুর্থাংশ কমাল ।১১ ক্যাবিনেট টাকাকে স্টাবলিং এব সঙ্গে ধেধেও 
দিল । ভারতে নিদেশ গেল-_ টাকার বদলে টাঁকশালে আব সোনা দেবে না। এব ফলে 
ভারতের জমা সোনা হুড় হছড় করে বেরিয়ে যেতে লাগল । ইঙ্গ-ভারত বেসরকাবী বাণিজ্যে 
ভারতের লাভ হল বটে কিন্তু স্টারলিং ঝণশোধ অব্যাহত রইল, টমলিনসন বলছেন, এ শীতি 
ভারতের জমা সোনা অপহরণের জন্য গৃহীত হয়নি ।১ হয়তো তাই,কিন্তু ব্রিটেন এই সোনা 
দিয়ে তার বৈদেশিক পাওনা মেটাল এবং পাউগ্ডের দাম ঠিক রাখল । আবার সব জায়গা 
থেকে মূলধনের স্রোত লগুনের দিকে প্রবাহিত হল । সুস্টারেব দেওয়া হিসেবে ১৯৩১-এর 
অক্টোবর ও ১৯৩২-এর মার্চের মধ্যে ভারত থেকে ৫৭ কোটি টাকা (- ৩২ মিলিয়ান 
পাউণ্ড)-র সোনা বেরিয়ে যায় । মনে হয় ভারতীয় স্বার্থ সাধিত হত ১৯২৯-এর মূল্যমানে 
ফিরে গেলে । ১৯৩১-এর শেষে পাইকাবী দব ২৯% বাড়ালে জীবনযাত্রার ব্যয় মাত্র ১১২% 
বাড়ত, মজুরি ৩%-এর বেশি নয় ।১৩ দুঃখের বিষয় ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন 
এ দিকটা ভেবে দেখেননি ।১৪ বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই এসেছিল ভারত থেকে 1১৫ 
মোটের ওপর রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে সুদূরপ্রসারী ও পুষ্থানুপুত্থ আলোচনার পক্ষে 
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পরিবেশ অনুকূল ছিল না। ভারত ও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থে দ্বন্ধ বেধেছিল । 

তৃতীয়ত, প্রথমবৈঠকে রাজন্যবর্গ ফেডারেশনের ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখান, পরে তাতে 
ভাটা পড়ে । ভূপাল ও পাতিয়ালার মধ্যে রেষারেষি, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে ঈর্ষা তো 
ছিলই, এর পর আবার রাজাদের দাবি কেবলই বাড়ছিল । 

চতুর্থত, কানপুরের দাঙ্গার পব সাম্প্রদায়িক বিরোধ বেড়েছিল । ২৬ ও ২৭ মার্চ ১৯৩১ 
গান্ধী এই দাঙ্গার তীব্র সমালোচনা কবলেও প্রাণভয়ে পলাতক মুসলিমরা বিদ্বেষ ছড়ায় । 
মুসলিম প্রতিনিধিদল প্রথম বৈঠকেব সময়ই ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল ও ব্যবসায়ী মহলের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবে । স্বভাবতই এবাবও তাবা বক্ষণশীল দলেব একটা বড গোষ্ঠীর 
মদত পায | হোরকে আগা খাঁ জানান, “চ২৪51901751011119 ৪1 11160917016 15 ৪. 19819 
17) 0176 08100. ফজল-ই-হোসেন ব্রিটিশ সুরক্ষার প্রতিশুতি ছাড়া ফেডারেশন বাতিল 
করে দেন । শ্রীনিবাস শাস্ত্রীব চিঠি ও জযাকবের ডায়েরিতে পি মুসলিমবা বক্ষণশীল 
দলের সঙ্গে গাঁটছড়া ধেধেছে। 

দ্বিতীয় বৈঠক শুক হল ৭ সেপ্টেম্বব আব অক্টোবরের সাধাবণ নিবাচনে রক্ষণশীল দলের 
বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি জিতল । ম্যাকডোনাল্ডেব জাতীয সরকারের পেছনে ৪৭৩ জন এম 
পি-ই ছিল রক্ষণশীল | বলা বাহুল্য, শুধু ব্রিটিশ ব্যবসাধিক বা মূলধনি স্বার্থ নয়, সংখ্যালঘু 
্বার্থবক্ষায এদেব প্রতিবোধেব সামনে ম্যাকডোনান্ডেব ৩ জন শ্রমিক অনুচব ও ৬৮ জন 
উদারপন্থী কি কবতে পাবে ? তা ছাডা ব্রিটিশ ভাবতেব প্রতিনিধিদেব নেতা ছিলেন আগা 
খাঁ, নেহরুর ভাষায়, যাঁব মধ্যে সান্রাজ্যবাদী, সামস্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সাম্প্রদাধিক সব 
প্রতিক্রিযা শক্তির সমাহাব ঘটেছে । 

বিলেতে এসে গান্ধী এই জটিল পরিস্থিতিব সামাল দিতে পাবছিলেন না। একদিকে 
সংখ্যালঘু ব্যাপারে (বিশেষত পঞ্জাবের ক্ষেত্রে) সিদ্ধান্ত না হলে 'এবং কেন্দ্রে হিন্দু 
রাজ্যসমুহেব প্রতিনিধিসংখ্যা কত ও নিবচিন প্রথা কি হবে না জেনে মুসলিমরা যুক্তবান্্ীয় 
কাঠামো মানতে রাজি হল না, অনাদিকে সাপ্রু ও উদারপন্থী হিন্দুরা ফেডারেশন নীতি গৃহীত 
না হলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মানতে বাজি নয় ।১৬ ফেডারেল স্ট্রাকচাব কমিটিতে গান্ধী 
ঘোষণা কবলেন কংগ্রেসই ভাবতেব অনন্য মুখপাত্র | তিনি সৈন্যবাহিনী, অর্থনৈতিক বাবস্থা, 
বৈদেশিক সম্পর্কেব ওপর নিযন্ত্রণ চাইলেন , দাবি কবলেন খণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ সালিশ ও 
সাম্রাজ্য ত্যাগেব স্বাধীনতা । ভাবতের প্রতিকূল হলে কোনও বক্ষাকবচ মানতে তিনি রাজি 
ছিলেন না। এই ব্যাপাবে অন্যতম প্রতিনিধি বিডলার পূর্ণ সমর্থন তিনি পান, কিন্তু সাপ্ুব 
নয় ।* এক সময, পূর্ণ স্বাধীনতাব দাবি সমর্থন শর্তে তিনি মুসলিমদের পৃথক ভোটাধিকার, 
মুসলিমদের জন্য কেন্দ্রে এক তৃতীযাংশ আসন, সীমান্ত ও সি্ধুপ্রদেশের পৃথকীকরণে 
রাজিও হন। কিন্তু তাঁর শর্ত ছিল শিখ ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যৌথ 
ভোটাধিকারের আওতায় থাকবে । তা ছাড়া প্রথম নিবচিনের পর সমস্ত ব্যাপারটা 
রেফারেগ্ডামে দেওযা হবে । কিন্তু সমস্ত সংখ্যালঘু দল গান্ধীর শর্তে বাজি না হয়ে 
মুসলিমদের সঙ্গে যোগ দেয় ।১*₹ পঞ্জাব সমস্যা নিযে ৭ অক্টোবর আলোচনা ভেস্তে যায় । 
গান্ধী ইংরেজদের ওপর দোষারোপ করেন |” তিনি বলেন, মুসলিম, অনুন্নত হিন্দু প্রভৃতির 
সমঝোতা (70800) ইংরেজদের কীর্তি । শেষে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যদি সাম্প্রদায়িক 
বাঁটোয়ারা করতে পারেন, কংগ্রেস আপত্তি জানাবে না । তবে প্রকাশ্যে তিনি একথা বলবেন 
না।১৯ এরকম মাবাত্মক সুযোগ ম্যাকডোনান্ডকে দেওয়া উচিত হয়নি তার । তিনি কি 
জানতেন না প্রধানমন্ত্রী রক্ষণশীলদের পুতুল ? 
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ফেডারেশনের সংগঠন নিয়েও মতবিরোধ ঘটল । সাপ্রু চান নিম্নকক্ষ প্রত্যক্ষভাবে 
নিবাঁচিত হোক । পীলেব তাতে আপত্তি! রাজন্যবর্গ চান উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতা । 
অপরদিকে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিবা চান নিন্নকক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হবে । 
প্রতিপক্ষের সদস্যসংখ্যা নিয়েও মতদ্বৈধ দেখা দিল । রাজাবা যে সব আর্থিক দাবি 
জানালেন তাও যুক্তিগ্রাহ্য নয । হায়দ্রাবাদ বেবাব চাইল, মহীশৃব চাইল নজরানা ছাড়, 
বরোদা চাইল নওনগব-এব বন্দর বিষয়ে নানা সুবিধা । হায়দাবি চাইলেন এককক্ষের সংসদ, 
বিকানীর, সংসদের অর্ধেক সদস্যপদ $ আসলে হিন্দু-মুসলিম বিবোধ প্রথম বৈঠকের 
অবস্থান থেকে বাজাদের সবে যাবার সুযোগ দিল |” 

হোর দেখলেন আপাতত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পবে যুক্তরাষ্ট্র--এ-ভাবে সংস্কারকে 
দু-পর্বে ভাগ করলে ইংবেজদের সুবিধে । আসলে এটা সাইমনেবই নীতি | সাফি ও জিন্না 
গোপনে বাজি হলেন কিন্তু প্রকাশ্যে বিবোধিতা কবলেন । আন্বেদকব নীরব রইলেন । শুধু 
সাপ্রুর দল কবলেন ঘোব আপত্তি |২১ গান্ধী বললেন, (১) যে আইনে প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসন দেওযা হবে, তাতেই কেন্দ্রে দায়িত্ববান সবকাব প্রতিষ্ঠা কথা থাকবে । (২) 
কবে যুক্তরাষ্ত্রীয ব্যবস্থা চালু হবে তার সময়সীমা (ছ' মাস) নির্দেশ কবতে হবে । (৩) 
প্রদেশদেব প্রভৃত্ প্রা সার্বভৌম,ক্ষমতা দিতে হবে ।২* হোব সাহস পেলেন এবং গান্ধীকে 
ডেকে বললেন, “1975 95 10013 00575 991001% 01)91106 01 52115151175 185 
(08101)1,5) 06709170.৮২২ ১ ডিসেম্বব দ্বিতীয গোলটেবিল বৈঠকেব আনুষ্ঠানিক অস্তিম 
ভাষণে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করলেন_ ভোট প্রথা, অর্থ, বযবসায প্রভৃতি বিষযে বিচাব 
বিবেচনা কবাব জন্য তিনটি কমিটি ভাবতে যাবে । প্রযোজন হলে তিনিই সাম্প্রদাযিক 
বাঁটোয়াবা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন । নেভিল চেম্বাবলেন এ সময তাঁর ভগ্মীকে যে চিঠি 
লেখেন তা পড়লে বোঝা যায় ইংরেজদের আশা ছিল একটি, দুটি কবে প্রদেশগুলি 
স্বায়ত্তশাসন চাইবে, অথাৎ আগে উঠবে সে বিষযে সংস্কারেব কথা | যদি তারা সফল হয 
তবেই পববর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ফেডাবেশনের কথা উঠবে | ঘুবে ফিরে সেই কোন 
সম্প্রদায়ের কত লোক চাকুরি পাবে তাই নিয়ে বাগবিতগ্ায দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 
সমাপ্ত হল | নেহক লিখছেন, “76 ৮19 001008101107) 01178600107 1120 12109) 
[15 [0োা। 01 19159-50916 10101091752 
দেশে ফেবাব আগে গান্ধী হোবের কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে, বক্ষাকবচ ও 
বৈঠকের স্থায়ী কমিটিব কাজ নিষে কংগ্রেস যে কোন প্রশ্ন তুলতে পারবে । হোবেব মতে 
গান্ধী কংগ্রেসকে শান্তিব পথেই রাখতে চেয়েছিলেন ।১৩ কিন্তু কমন্স সভা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
লুণ্ঠন, টেগার্টেব প্রাণনাশের চেষ্টা, লোম্যান হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের 
পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ় মনোভাব নিয়েছিল । গান্ধীর প্রধান দাবি-__কংগ্রেসকেই ভারতেব একক 
মুখপাত্র হিসেবে মেনে নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে- একথা কি পালমেন্ট, কি সরকার 
মানতে বাজি হয়নি । শুধু হাতেই গান্ধীকে ফিবতে হয়েছিল । 

সুভাষ গান্ধীর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানেব তীব্র সমালোচনা করেছেন | জুডিথ 
ব্রাউনের মতে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে তিনি ব্যর্থ হন শুধু তাঁব ৮০11008] 5$19.-এর 
দোষে । কিন্তু আমি দেখিয়েছি মুসলিমরা বা আন্বেদকরের অনুচববা ধোযা তুলসীপাতা ছিল 
না। ভারতসচিব হোরও কম কলকাঠি নাড়েননি । হ্যারন্দ ল্যাস্কি ও জাস্টিস হোমসের 
চিঠিপত্রে আমার মতেরই সমর্থন মিলবে । গান্ধীজী সাম্প্রদাযিক সমস্যা না মিটলে বৈঠকে 
যাবেন না বলেও ছিলেন কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিল । তবে গান্ধীর 


১৮৯ 


একা লগুন যাওয়া উচিত হয়নি, তাঁর সর্বতোভাবেই কংগ্রেসের আরও দু-একজন নেতা 
(যেমন প্যাটেল) ও জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের নেতা (যেমন আনসারি)-কে সঙ্গে নেওয়া 
উচিত ছিল । উইলিংডন আপত্তি জানালে গান্ধী সেই অজুহাতে বিলেত যেতে অস্বীকার 
করতে পারতেন | দোষটা তখন সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের ওপর পড়ত । গান্ধী দেশে থাকলে 
আইনঅমান্য আন্দোলনে ছেদ পডত না, উত্তবপ্রদেশে কৰক অভিযান আরো জোরদার হত, 
জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রেব মত বামঘেষা নেতাদের শক্তি বাড়ত । আব একটা কথা মনে 
হয় | আন্দোলন অব্যাহত থাকলে সন্ত্রাসবাদীরাও এমন সক্ররিয হয়ে উঠত না । হতাশা যে 
তাদেব অনেকাংশে প্রণোদিত কবেছিল, সে বিষযে সন্দেহ নেই | গান্ধী যদি তাঁর অহিংসা 
পন্থা দ্বাবা কোন সুবিধে আদায় করতে না পাবেন তা হলে টট্টগ্রামের বীর সৈনিকবা বা বি ভি 
গ্রুপেব অসমসাহস্ষিক সদস্যরা মেরে এবং মবে দেখিযে দেবেন স্বাধীনতার জন্য তাঁবা 
কতটুকু করতে পারেন । 

গান্ধী খালি হাতে ফিরলে আইন অমান্য ফেব শুরু হবে এ আশঙ্কা ছিল ভারত 
সরকাবের । প্রথমত বডলাট উইলিংডন সেই অসহযোগ আন্দোলনেব সময (যখন তিনি 
বোম্বাই-এব লাট) থেকে গান্ধীকে বিশ্বাস কবতেন না । “হতে পাবেন তিনি (গান্ধী) সম্ত, 
সাধু লোক, অকৃত্রিম নীতিবাদী, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এরকম ঝানু বাজনীতিজ্ঞ ও 
দরকষাকষিতে পটু ভদ্রলোক আমি কোনদিন দেখিনি 1”২৪ আরুইন আবার তাঁকে এমন 
আকাশে তুলেছেন যে মনে হচ্ছে ভাবত দু'জন রাজাব শাসনাধীন । দ্বিতীয়ত ১৯৩১-এব 
অক্টোববে জওহবলাল বডলাটকে জানান উত্তবপ্রদেশে ফষকদেব অবস্থা শোচনীয় হয়েছে 
এবং তাঁকে আবাব আন্দোলন শুক কবতে হতে পারে । তৃতীযত সম্তাসবাদীরা আবার 
তৎপর হয়ে ওঠে । কডা অভ্ডিন্যা্স প্রযোগে ১৫৫ জনকে গ্রেফতাব কবে টট্টগ্রামেব বাইরে 
অভ্যুত্থান ঠেকানো যায় বটে কিন্তু টেগার্টের প্রাণনাশেব চেষ্টা হয় ১৯৩০-এর ২৫ আগস্ট । 
তাঁর স্মৃতিকথায অনুজার মৃত্যু ও দীনেশ মজুমদাবের গ্রেফতাবেব চাঞ্চল্যকর বিবরণ পাই । 
দীনেশেব কাছে উন্নতধরনের বোমা ও তা ফাটাবার জন্য সিগাব পাওয়া যায় | বোমা তৈরি 
করেন ডঃ নারায়ণ রায় ।১৭'২৯ আগস্ট (১৯৩০) ঢাকা মিটফোর্ড হাস্পাতালে আই. জি 
লোম্যান ও এস পি- হডসনেব ওপব আক্রমণ চালান বিনয় বসু । পরে লোম্যানের মৃত্যু 
হয় । টেগার্ট বিলেত থেকে ফিবে এসে পলাতক চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের চন্দননগব আস্তানা 
আক্রমণ কবেন ৷ লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষ ধরা পড়েন | ৮ ডিসেম্বর (১৯৩০) ঘটে 
রাইটার্স বিল্ডিং-এর বিখ্যাত অলিন্দ যুদ্ধ | কারা বিভাগের আই. জি- সিম্পসনকে হত্যা ও 
অন্য কয়েকজন আমলাকে আহত করার পর বাদল বিষপানে আত্মহত্যা করেন । পরে 
আত্মহত্যার চেষ্টায আহত বিনয় মারা যান এবং দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড হয় (১৯৩১ -র 
জুলাইতে) । বিপ্রবীরা পাণ্টা জবাব দেন বিচারক গার্লিকের প্রাণনাশ করে । ১৯৩১-এর 
সেপ্টেম্বরে ঘটে দ্বিতীয় টট্টগ্রাম অভ্যুত্থান, যার নেত্রী প্রীতিলতা ওহ্‌দেদার ঘটনাস্থলেই 
আত্মহত্যা করেন | ডিসেম্বরে শাস্তি ও সুনীতির হাতে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিহত 
হন। ভগৎ সিং-এর ফাঁসির ঠিক পঞ্চদশ দিনে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিহত হন। 
১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারিতে বীণা দাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ছোটলাট 
জ্যাকসনকে গুলি করেন । অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান । কিন্তু এপ্রিলে নিহত হন পেডির 
উত্তরাধিকারী ডগলাস | ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বরে-__তাঁর স্থলাভিষিক্ত বার্জও মারা পড়েন । 
আততায়ীরা সবাই হেম ঘোষের বি ভি গ্রুপের | এর ফলে বাংলার আমলাদের মনোবল প্রায় 
ভেঙে পড়ে একথা স্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সদস্য এমার্সন ও পুলিশের কতা 


১৪৯০ 


উইলিয়ামসন ।২৬ ভয় থেকে আসে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি | চন্দ্রশেখর 
আজাদকে হত্যা ও হিজলি বন্দী নিবাসে গুলি চালনা সেই প্রবৃন্তিরই পাশব প্রকাশ । 
সরকারী বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানে জেল কর্মীরাই দোষী সাব্যস্ত হয়| চিববিশ্বাসী 
কবিগুরুর কে বেজে ওঠে বজ্রগর্ভ প্রতিবাদ । তিনি দেখেছেন শত শত তরুণ বালক 
দেশপ্রেমে উন্মাদ হয়ে কারাপ্রাটীরে নিম্ষল মাথা কুটছে , তিনি শুনেছেন বিচারের বাণী 
নীরবে নিভৃতে কাঁদছে । বিধাতা কি তাও সহ্য কববেন ? 
যাহাবা তোমাব বিষাইছে বাযু 
নিভাইছে তব আলো. 
তুমি কি ঠাদেব ক্ষমা কবিযাছ, 
তুমি কি বেসেছ ভাল ? 

এ প্রশ্ন শুধু বিধাতাব উদ্দেশে নয. তাঁর দূতদেব (অর্থারথ গান্ধীব) উদ্দেশে-_যিনি শুধু 
ক্ষমা কবতে বলেন, ভালোবাসতে বলেন, বলেন অন্তর থেকে বিদ্বেষ-বিষ নাশ করতে ৷ 
জালিযানওযালাবাগের পব ও 'প্রান্তিকে'ব পর্বে ববীন্দ্রনাথকে এমন স্থৈর্য হাবাতে দেখি না। 
অথচ এমনই অদৃষ্টের বিভম্বনা যে দু বছবেব মধ্যে তিনিই লিখেছিলেন “চাব অধায' | 
দমননীতি ও সন্ত্রাসবাদ-_কোনটাব অমানবিকতাই তিনি সহ্য কবতে পাবেননি | নেহক 
স্পষ্টই লিখেছেন, 1817011512 701000090 2]. 20005191676 ৮1710]. ৮485 1701 
[9৮001781919 00) 01501 8011011.+ চট্টগ্রামে মুসলিম পুলিশ ইন্সপেক্টবকে সন্ত্রাসবাদীরা 
হত্যা কবলে যে ব্যাপক দাঙ্গা হয় ও পুলিশী নিতিন চলে তাতে সন্ত্াদবাসের অন্য কুফলও 
স্পষ্ট ত্য | 

হোর চেযেছিলেন গান্ধীকে পক্ষে রাখতে কিন্তু কোন চুক্তি চাননি, দমননীতি ত্যাগ 
কবতেও চাননি |২"গান্ধীব পক্ষে পশ্চাদপসবণ, এমনকি কালহরণও সম্ভব ছিল না | বডলাট 
বাংলা, ইউ পি" সীমান্ত প্রদেশে অডিন্যান্সেৰ অপব্যবহাব নিযে আলোচনা কবতে অরাজি 
হলে ১৯৩২-এর ৩ জানুযাবি সত্যাগ্রহ পুনবাধ শুরু করলেন তিনি | সবকাব প্রস্তুত হযেই 
ছিল । পবের দিন ওয়ার্কিং কমিটি, এ আই সি সি এবং বহু স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি নিষিদ্ধ 
কবা হল | কিষাণ সভা, যুব লীগ, ছাত্র সংগঠন কেউ বেহাই পেল না । গান্ধীকে গ্রেফতার 
কবে পাঠানো হল যাববেদা জেলে । আবও কতকগুলি দমনমূলক অধ্যাদেশ জারি কবে 
আত্মসস্তুষ্ট উইলিংডন বলেছিলেন) “৬1০ £০1 10 016 11151 010%/.২* গান্ধী নির্দেশ 
দিয়েছিলেন তিনি বন্দী হলে হরতাল, অনশনেব মাধ্যমে সত্যাগ্রহ শুরু হবে এবং স্থানীয় 
নেতৃবৃন্দ যে ভাবে পাববেন আইন অমান্য কববেন । সভাপতিগণ বন্দী হলে তাঁদের 
মনোনীত নেতাবা সভাপতি হবেন । বল্পভভাই (কবাচী কংগ্রেসেব সভাপাতি) মনোনীত 
করেন রাজেন্দ্র প্রসাদকে । রাজেন্দ্র প্রসাদের পব যথাক্রমে মনোনীত হন আনসারি, শাল 
সিং, মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইড়ু, জি. দেশপাণ্ডে, কিচলু ও রাজগোপালাচারি । 

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয়পর্বে বিভিন্ন শ্রেণী কি রূপ সাডা দিল ? বোম্বাই-এর 
মুলজি জেঠা তুলা বাজারের দালালগণ, শ্রফ আসোসিয়েশন প্রভৃতি বয়কট পুরো সমর্থন 
করল । কস্তুরভাই লালভাই ও আম্বালাল সারাভাই-এব গান্ধীব প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অকপট | 
গুজরাটী বণিকদেব মদতে বোম্বাই হয়েছিল, ছোটলাট সাইক্সেব ভাষা, “গান্ধীবাদের দুর্গ” 
(07)5 567 0£ 38770171577.) ,লালা শ্রীবাম, বিডলা ও ঠাকুরদাসের মনস্তত্ব অনেক 
জটিলতার | উভয় শিবিরে পা রেখে ভারতীয় ব্যবসারী-শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে 
চেয়েছিলেন তাঁরা । উইলিংডন তাঁদের পক্ষে রাখতে চান, আর তাঁদের পুরো বিশ্বাস না 
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করলেও, হোর সে নীতি সমর্থন করেন । এমনকি এ্রদের কাউকে কাউকে তিনি আসন্ন 
অটোয়া সম্মেলনে প্রতিনিধি করে পাঠাতে চান | এ সময় বিড়লা হোবকে লিখেছিলেন, “্[ 
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মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ | তাঁৰ আর একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়__ “০ (08170171) 
21019 19 179519011511919 [07 15961011715 016 1510 %/1705 11] [17079 11) 0180. 
বিড়লার কাছে গান্ধীব মূল্য ছিল বিবিধ । প্রথমত কংগ্রেসের ওপব তাঁর প্রভাব এত বেশি 
যে গান্ধী যদি কোন সংস্কার মেনে নেন, কংগ্রেস তা শেষপর্যস্ত কার্যকব কববে । দ্বিতীয়ত 
একমাত্র গান্ধীই কংগ্রেসের বামপন্থীদের নিষস্ত্রণে বাখতে পাবেন । বিডলা গান্ধী ও 
সবকারের মধ্যে আপোসই চেয়েছিলেন কিন্তু নিজেদেব স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করে। ভাবতীয়দেব 
আর্থিক স্বাধীনতা, ব্রিটিশ বণিকদের বক্ষাকবচ ইত্যাদি ব্যাপাবে তিনি আলোচনার দাবি 
তুলেছিলেন ।২৯ অন্যদিকে ল্যাঙ্কাশিয়রেব প্রতিনিধিবাও অটোযা চুক্তিব আওতায় পূর্ব 
আফ্রিকায় ব্যবসা বাড়াতে ভারতীয় ধনপতিদের সঙ্গে বোঝাপডা চেষেছিলেন |” আসলে 
বিড়লা বা ঠাকুরদাসেব মত বড বণিকবা স্বাধীনতা নিষে বিবোধেব চেযে বাবসা-বাণিজ্য 
নিয়ে আপোসেব ওপব বেশি জোর দেন । মান্দ্যেব ফলে বিটিশ ধনতন্ত্র দুর্বল হয়েছিল | 
পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করাব আগে তাব থেকে যতটা সুবিধে পাওয়া যায় তা আদায় করাব 
কৌশল নিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পপতিরা | 

অটোয়া সম্মেলনে (১৯৩২) মোটরগাডি, রাসাযনিক দ্রব্য, ওঁষধ, ইঞ্জিনিযাবিং পণ্য 
প্রভৃতি ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বণিকদেব বেশি সুবিধা দেওযা হয । প্রতিদানে 
ভারতীয় চা, তুলো, পাট ও তামাক বিনা শুক্কে বিলেতে আমদানি করা হত । এব মধ্যে 
ব্রিটিশ বস্ত্র, লোহা ও ইস্পাতের স্থান ছিল না। ১৯২৭ থেকে টাটা আয়বন আশু স্টিলেব 
সঙ্গে ব্রিটিশ লোহা ও ইস্পাত ব্যবসায়ীদেব সমঝোতা হযেছিল | কলকাতার ব্রিটিশ বণিক 
চূড়ামণি এডওযার্ড বেস্থুল (21707811) চান যৌথ মূলধনী কোম্পানিব মাধ্যমে ভাবতীয ও 
ব্রিটিশ শিক্পপতিদের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসাবিত হোক | হোব চাইছিলেন 
ল্যাঙ্কাশিয়রের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পেব এ ধবনের বোঝাপড়া | ইয়েনেব 
অবমূল্যায়নের ফলে জাপানী কাপড়েব বন্যা বয়ে যাচ্ছিল । কিন্তু সমঝোতায় না এসে 
বিলেতেব কটন ট্রেড লীগ দাবি কবল ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পকে অগ্রাধিকাব দিতে হবে ।১২ এব 
পেছনে ছিলেন চাটিল। অন্যান্যরা অবশ্য সমঝোতাব পথ নেয | ফলে ১৯৩৩ সালে 
লীস-মোদি চুক্তি (1,865-11008 7800) স্বাক্ষবিত হয। কিন্তু তাতে বোম্বাই ও 
আমেদাবাদের ছ্বন্ব প্রকট হল | আমেদাবাদের কল মিহি সুতোর কাপড় তৈবি করত । 
বিলাতি কাপড়ের ওপর শুল্ক কমালে তাবাই মার খাবে বেশি | তাতে বোম্বাই-এব মোদির 
কিছু যায় আসে না কিন্তু আমেদাবাদের কত্তরভাই-এব ক্ষতি হয । সুতরাং তিনি আলোচনা 
বর্জন করেন ও লীসের সঙ্গে মোদি চুক্তি সম্পাদন করেন ।৩5 

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে দুই স্তরে ছন্দ চন্নাছিল--€১) স্বাটশ ও ভাবতীয় 
মূলধনের মধ্যে ; (২) বোম্বে ও আমেদাবাদের বণিকদের মধ্যে । ইংরেজদেব সঙ্গে 
খোস্বাইওয়ালাদের ভাব বেশি, অতএব আমেদাবাদ অর্থাৎ গুজরাট ব্যবসায়ীরা কংগ্রেসকে 


সাহায্য করবে এতে আশ্চর্য কি ! মাকোঁভিৎস বলেছেন সব বড় শিল্পপতিরাই আন্দোলনের 
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ব্যর্থতা চেয়েছিলেন, কংগ্রেসের আসল সমর্থক ছিলেন ছোট ব্যবসায়ীরা ।* একথা পুরো 
সত্য নয় ৷ বড়দের মধ্যেও ভাগ ছিল । তা ছাড়া রাজনীতি ও অর্থনীতিকে এত আলাদা করে 
দেখা যায় না। বিড়লা বেম্তলের মত সহযোগিতা চাইতে পারেন কিন্তু তিনিও জানতেন 
মাসন্ন সংস্কারে বড়লাটেব হাতে প্রভৃত বিশেষ দায়িত্ব (9060181 51001151101115) ও 
ভিটো ক্ষমতা থাকলে ভারতীয় বণিককুলের সুবিধে হবে না ।০৫ অটোয়া চুক্তি ও 
লীস-মোদি প্যাক্টে সকল ধনিকের সুবিধে হয়ওনি । নেহক আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 
£চু১ডচ [00181771071 54701715000 01)9 17910690 1517775 [10] [151921710 (81 
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1791 1” 
একটা কথা বাববার ওঠে । ব্যবসায়ীদেব দান নেবার ফলে কংগ্রেস তাদেব অর্থদাস হয়ে 
গেছে, গান্ধী যেন পিতামহ ভীম্ম , কৌববেব অন্ন খেষেছেন বলে অধার্মিক দুযেধিনের পক্ষ 
নিষে যুদ্ধ কবেছেন। জ্ঞান পাণ্ডে বলতে চান ১৯২০ ও ১৯৩০-এব দশকে কংগ্রেস 
ভাগাবেব প্রধান উৎস ছিল বণিক ও শিল্পপতিবা । গোষেন্দা দফতরে প্রতিবেদন (২০ 
জুলাই ১৯২৯), এলাহাবাদ কংগ্রেসে অর্থনৈতিক অবস্থাবিষষক কাগজপত্র জেওহবলাল 
নেহক মিসেলেনিয়াস কলেকশন), নরদেও শাস্ত্রীব “দেরাদুন আউব গাডওযাল বাজনৈতিক 
আন্দোলন কা ইতিহাস ১৯১৮-৩১” এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাব থেকে তিনি প্রমাণ কবতে 
চেমেছেন ইউ পি-ব বণিক ও শিল্পপতিবা প্রভূত অর্থ-সাহায্য কবেছিল ।ধনী উকিল, বড 
জমিদারবা বাদ যাননি । প্রতিদানে কানপুবেব বস্ত্র-ব্যবসাধীদেব বিলাতি কাপড বিক্রয 
কবতে দেওয়া হয । আগ্রা ও আলমোডাতেও তাই ।5৬ বিপান চন্দ্র আবও একটু এগিযে 
বলেছেন, গান্ধীব এগাব দফা দাবি (১৯২৯) যেন “ফিকি' (ছ00])-ব দাবির 
প্রতিধবনি |” সুমিত সরকাব তো স্বদেশী আন্দোলন থেকেই এই অশুভযোগ লক্ষ্য 
কবেছেন । এসব অভিযোগে উত্তবে কিছু আগেই দেখিয়েছি শিল্পপতিদের মধ্যে যথেষ্ট 
দি্ধা ছিল , তাঁবা সবাই এক মন প্রাণ ছিলেন না, ববং বেশ কিছু সবকাবেব দিকে ঝুকে 
ছিলেন ৷ তা ছাড়া ১৯২৯-৩২-এ প্রতিদান দেনাব মত শক্তি কংগ্রেসেব ছিল না। দ্বিতীয়ত 
পৃথিবীব সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী লেনিনও আপন উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য অর্থ সাহায্যেব উৎসের 
নীতিমূলক বিচাব কবেননি | কশ বিপ্লব সফল কবাব জন্য-_অথাঁৎ সুদূব সুইটজাবল্যান্ড 
থেকে কশ বিপ্লবীদেব সংগঠন চালাতে, তাদেব মধ্যে যোগাযোগ বাখতে, তাদেব জন্যে 
প্রচাবপত্র ছাপতে, শেষে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে লেনিনকে ব্যাঙ্ক, টিকিটঘব ও ট্রেন লুট 
সমর্থন কবতে হয । ক্রাসিন শিল্পপতি মবোজভ (149:০2০৮)-এব কাছ থেকে নিয়মিত 
অর্থ সাহায্য পেতেন । পাবভুস (৮7৮৪5) জামনি বিদেশ দফতব থেকে ও নিজের 
বেআইনী ব্যবসা থকে ষে প্রটুব অর্থ সংগ্রহ কবেন, তাঁৰ অনেকখানি বিপ্লবীদেব সাহায্যে 
ব্যযিত হয | তাব মানে এই নয যে লেনিন তাঁব অনন্য উদ্দেশ্য-_ রুশ বিপ্লব-_-থেকে 
কোনওদিন বিচ্যুত হযেছিলেন । পাবভুসেব মত ব্যক্তিগত বিলাসব্যসনেও তিনি অর্থ নষ্ট 
কবেননি বা যুদ্ধকালীন জামনি বৈদেশিকনীতির বেদীতে বিপ্লবেব স্বার্থ বলি দেননি । 
জার্মেনীব সঙ্গে আলাদা সন্ধি কবলে জাবতন্ত্র পুনর্জীবন লাভ কববে, সর্বহারাব বিপ্লব হবে 
না । অতএব কিছুতেই তা হতে দেওয়া হবে না । জার্মেনীর সাহায্য যদি জারতন্ত্রকে ধবংস 
কধতে সাহায্য কবে তবেই যিনি তা নেবেন । নচেৎ নয ।*” অনুরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে কংগ্রেস যদি ব্যবসায়ীদেব সাহায্য নিয়ে থাকে, তাও পবিমাণে 
সামান্য-_তা হল বাস্তবতাব দিক থেকে লেনিন তাকে সমর্থন তো করতেনই, নীতিব দিক 
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থেকেও তাব মধ্যে কোন অন্যায দেখতে পেতেন না । বিড়লা বা সারাভাই-এর কাছে টাকা 
খেয়ে গান্ধী ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র স্থাপন কবতে দেননি বা জার্মেনী ও জাপানের অর্থসাহায্য 
নিয়ে সুভাষ বসু ভাবতে ফাসিবাদী সরকার গঠন করতেন এর চেয়ে কড়ো “মিথ কমই 
আছে । জওহরলাল নেহরু ভাবীশিল্পের ক্ষেত্রে সবকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে দেখিয়ে 
দিযেছেন যে, তিনিও ধনপতিদেব হাতে আত্মা বিক্রয় কবেননি ৷ সে সব ক্ষেত্র বিস্তৃত 
হলেই, অথার্থ নির্বিচাবে জাতীযকবণের নীতি গৃহীত হলেই, যে ভারতবর্ষের প্রগতি নিশ্চিত 
হত এমন কথা গবাচিভেব “পেবেস্ত্রইকা' ও গ্লাসনস্তে'ব নীতি এবং দেং সিবাও পিং-এব 
উদাব অর্থনৈতিক নীতির পবিপ্রেক্ষিতে আদৌ বলা যায় না। সত্যিকাবেব এতিহাসিক 
স্বীকাব কববেন কিছু কংগ্রেসী নেতাদের ও ধনপতিদেব ব্যক্তিগত অশুভ সম্পর্কের ফলে 
জাতীয জীবনে আজ যে গভীব ও সুদৃবচাবী দুর্নীতি কবাল কর্কট রোগেব মত প্রকট হযেছে 
তাব জন্য ১৯২১-২২ বা ১৯৩০-৩২-এ কংশ্রেস ও ভাবতীয় বণিক/শিল্পপতিদেব 
অতি-শিথিল এবং দ্বিধাগ্রস্ত সম্পর্ক দাধী নয | আইন অমান্যেব সময থেকে গঙ্গা যমুনা 
কৃষ্ণা গোদাববীতে অনেক জল গড়িযে গেছে । 
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“অন্ধ আশা ও অ্থা হতাশা'ব মধা দিযে আবাব আইন অমানা মান্দোলন শুক হল । 
বন্দীব সংখা যদি তাব ব্যাপকতাব একটা নির্দেশক হয় তবে ১৯৩১-৩৩-এ সাবা দেশে 
৭৪,৬৭১ জন বন্দী খুব বেশি বলা চলে না। এব মধো মহিলাব সংখা ছিল ৩৬৩০ | 
জনসংখ্যাব হাব অনুপাতে সবচেষে বন্দী এসেছিল উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে । 
তাবপব যথাক্রমে বোম্বাই. বিহাব, উত্তবপ্রদেশ ও বাংলাব স্থান । শোভাযাত্রা, সভা. ইস্তাহার 
প্রচাব তো ছিলই, এবাবও বিদেশী দ্রবা ও মাদক বর্ভনেব ওপব জোর দেওযা হয । নতুন 
একটা স্তর লক্ষিত হয-_বেল, ডাক, তাব প্রভৃতি যোগাযোগ বাবস্থাব ওপব আক্রমণ | 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে অধিগৃহীত কংগ্রেস অফিস দখল কবাব সময । কেন্দ্রীয় কংগ্রেসেব দুই 
সচিব__জযপ্রকাশ নাবাযণ ও লালজী মেহবা- সাইক্লোস্টাইল কবা নিদেশ ছড়িয়ে 
দিতেন |২৯বোম্বাইতে গোপন বেতাব মাবফত প্রচাব ব্যবস্থা হযেছিল | প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটি আবাব লোকমুখে বা সার্কলাব ছড়িযে নির্দেশ পাঠাত । তা কাজে পবিণত কবত 
স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ ও “ডিক্রে্টর' | তখন ইটালি ও জার্মেনীতে ডিক্লেটরশিপ জনপ্রিযতার 
তুঙ্গে । ফাসিজিমেব স্ববপ না জেনে অনেকেই তার ভক্ত | তা ছাঙা সরকাবেব ব্যাপক 
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দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য সবাধিনায়কের প্রয়োজন ছিল । তাঁকে 
গ্রেফতার করা হলে আর একজন তাঁর স্থান নিতেন । হাদদিকার ও জওহরলাল স্বেচ্ছাসেবী 
নংগঠন জোরদার করেন । কিন্তু নেহরুর চিঠিতে বোঝা যায় হিন্দুস্থানী সেবাদল দানা 
বাঁধেনি । তবে ক্রমবর্ধমান কৃষি সংকট, করবৃদ্ধি, সবকারী কর্মী ছঁটাই, টাকার মূলা ১ শিলিং 
৬ পেল্গে ধেধে দেওয়া, ৯ অক্টোবরেব প্রেস আইন, সন্ত্রাসবাদ দমনে অক্টোবর-নভেম্বরের 
অধ্যাদেশ অসম্তোষেব ক্ষেত্র ভাল ভাবেই তৈরি কবেছিল। 

এতবড় কর্মকাণ্ড অথচ কেন্দ্রীয় কমিটি অর্থ সাহায্য করেছিল সোয়া লাখ টাকার অত । 
এর অধিকাংশই সাধারণের দান | বিড়লা বলছেন তিনি খাদি প্রচাব ও হবিজন আন্দোলনের 
জন্য টাকা দিলেও আইন অমান্য বাবদ দেননি 1** দু-একজন বড ব্যবসায়ী দিয়েছেন, কিন্তু 

সে সব উৎস বন্ধ কবার জন্য সরকার সদা সতর্ক ছিল । বস্তুত দ্বিতীয আইন অমান্য 
টিলা 
পঞ্জাবের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ভেঙে যেতে থাকে । 

এ দফায় গুজরাটের আন্দোলন পূর্বেকার তীব্রতা হারায | খেডাব মাত্র পনেবোটি গ্রাম 
খাজনা দেয়নি | রাস গ্রামের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | হা়িম্যানেব মতে ষোল লাখ 
টাকার সম্পত্তি মাত্র বিশ হাজারে বরাইয়া ও মুসলিমরা কিনে নেয় । ফলে কন্যাপণের 
অভাবে রাসপটিদাবেবা সমাজে খেলো হয় ।£”* পিটুনি পুলিশ বসানো হয | ববোদা 
সবকার গুজবাটী পটিদারদের আশ্রয দিতে অস্বীকার কবে । সাম্প্রদাধিকতার বিস্ফোবণে 
আন্দোলন দুর্বল হয়ে যায় । সীমান্তে আব্দুল গফৃফব খানের অনুপম সংগঠন ক্ষমতা তো 
ছিলই, উপরস্ত ১৯৩১-এ বেড শার্ট দল কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীব অস্তভুক্ত হয় । বিশ্ব 
মান্দের ফলে আন্দোলন জোরদাব হয । অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবী ছিল বেকাব | সেনাবাহিনী 
ও পিটুনি কব যথেচ্ছ ব্যবহাব করে গোলমাল থামানো হযেছিল | 

বিহাবে জমিদাবদেব চাপ কম ছিল | তাই আক্রমণ চলে থানাব ওপব ।মজঃফবপুব, 
চম্পাবন ও মুঙ্গেব ছিল ঝটিকা কেন্দ্র । নেতাদের গ্রেতাবেব ফলে আন্দোলন প্রশমিত 
হয । সবকাবেব মাদক শুক্কজনিত আয এবাবও মাব খায় । ১৯৩০-৩১ থেকে 
১৯৩২-৩৩-এ এই আয ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা থেকে কমে হয ১ কোটি ২০ লক্ষ 1১ 

ংলাব আন্দোলন সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনেব দলাদলিব ফলে বেশ ব্যাহত হয় । 
নেহক বলছেন, দুই পক্ষ ওযার্কিং কমিটিব কাছে পবস্পববিবোধী অভিযোগ আনতে থাকে 
এবং তাৰ ফলে কোন সুস্পষ্ট 'নর্দেশ দেওযা যাযনি । ১৯৩১-এব মাঝামাঝি সুভাষ, 
সেনগুপ্ত দলেব কর্তৃত্বে ঘা দিতে, মফম্বলেব জেলাসমূহকে আইন অগ্ান্যেব ডাক দেন । 
প্রাদেশিক কমিটি তা অনেকদিন ঠেকিযে বাখে | নেতারা শ্রেফতাব হওযাব ফলে বেআইনী 
শোভাযাত্রা সফল না হলেও পিকেটিং ভালভাবেই চলে কলকাতায | মুসলিম ও 
নমঃশুদ্রদেব অনীহাব ফলে পূর্ববাংলাব গ্রামাঞ্চলে শাস্তি বিঘ্িত হযনি বললেও চলে । ত্রিপুরা 
ও মনধমনসিংহে পাটেব দাম পড়ে যাওয়াব ফলে যে খাজনা বন্ধ হয় তা ঠিক 
সরকাববিরোধী ছিল না । সেখানকাব ধনী পাট-চাবীরা জমিদাবদেব প্রতিভূ কংশ্রেসকেই 
দোষ দেয় । মৌলানা ভাসানি স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছডিযে ছিলেন । আরামবাগে 
আন্দোলন হয় জমি পুনঃবন্দোবস্তেব বিরুদ্ধে, মেদিনীপুবে লবণ আইন ও চৌকিদারী ট্যাক্সেব 
বিরুদ্ধে । শুধু কাঁথিব ৭৬টি যুনিয়ানেব মধ্যে ৬৪টি আন্দোলনে নামে | গাহ্ধীবাদীদের অগ্রণী 
ছিলেন সুতাহাটা থানার কুমার জানা । কিন্তু তমলুকে অজয় মুখার্জি ও সতীশ সামন্ত 
চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । কাঁথিব নেতা ছিলেন প্রমথ ব্যানার্জি, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, 
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নিকুঞ্জ মাইতি ও বসস্তকুমার দাস । মেদিনীপুরে প্রাদেশিক কংঘ্রেসের নির্দেশের চেয়ে স্থানীয় 
নেতাদের নির্দেশের গুরুত্ব ছিল.ঢের বেশি ।*২ প্রাদেশিক রাজনীতির ঘৃণবির্ত থেকে এই 
জেলা দূরে থাকতে চেষ্টা করেছে । মাহিষ্য নেতাদের প্রতি কলকাতার অভিজাত উচ্চবর্ণের 
বাবুদের অবজ্ঞার কথা অত শীঘ্ব ভুলে যাওয়ার নয় | চৌকিদারী ট্যাক্স না দিলে গুর্খা পুলিশ 
পাঠানো হত ও তাদের অত্যাচার সহজেই অনুমেয় | তাদের ব্যয় বহন করতে হত দরিদ্র 
গ্রামবাসীদেরই | তবে সে ট্যাক্স তোলা সহজ হয়নি । “মেদিনীপুরের ইতিহাস” রচয়িতা 
নরেন্দ্রনাথ দাশের মতে জনগণ উত্তর দিয়েছিল সামাজিক বয়কটের মাধ্যমে । চৌকিদাবদের 
সাহায্য করলে পতিত হতে হত | তমলুকের সংগ্রাম পরিষদের বিশদ বিবরণ নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির কাগজপত্রে পাওয়া যাবে 1৪৩ ১৯৩০-৩২-এর মধ্যে কাঁথিতে ভাগচাষী 
আন্দোলন প্রবল হয় জোতদারদের উপরি আদায়ের বিরুদ্ধে | প্রমথনাথ, ঈশ্বর মালরা 
একটা মীমাংসা করে দেন । জোতদার ও ভাগচাধীদের মধ্যে বিরোধ আন্দোলনকে দুর্বল 
করত | হিতেশ সান্যাল দেখিযেছেন জোতদার ও ভাগচাষী কাউকে বাদ দিতে পাবেনি 
কংগ্রেস । নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবকদের কংগ্রেসী আদর্শে অনুপ্রাণিত কবা গিয়েছিল । 
হিজলি বন্দী নিবাসে তাদেব সংখ্যাই ছিল সবাধিক ।2৩৭ 
বাংলাব মুসলিম ও নমঃশুদ্রদেব মতো 'পঞ্জাবের শিখরাও বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি । 

ঢাকা, খুলনা, ফবিদপুর এবং যশোবে মুসলিম-নমঃশুদ্রদেব সঙ্গে জমি নিয়ে কলহ 
সাম্প্রদায়িক বপ নেষ এবং কৃষকবা কংগ্রেস নেতৃত্ব ত্যাগ কবে কৃষক-প্রজা দলের আওতায 
চলে যায় । শিবোমণি আকালি দলেব নিক্রিয়তা লক্ষণীয | কংগ্রেসী ক্রিয়াকলাপের ফলে 
বেকারি বাড়ছে ঃ এমন একটা ধারণা পাঞ্জাবীদেব মনে বদ্ধমূল হযেছিল 1১১ অন্ধের 
উপকূলে খাজনা নিষে কিছু অশান্তি দেখা দিলেও মাদ্রাজেব আন্দোলন শহবাঞ্চলে সীমাবদ্ধ 
ছিল । মাদ্রাজেব বাইবে প্রাধান্য নেঘ মাদুবা ও বিকধনগব | উইলিংডন জানাচ্ছেন, 
এপ্রিলের মধ্যেই অবস্থা আধন্তে আসে । তানজোব ব্রাহ্মণ, ভেল্লালা ও কাল্লাব মধ্যবিত্ত এবং 
সরকারী সেচ ব্যবস্থাব ওপব নিব গ্রামীণ মালিকবা আনুগত্যেব গণ্ডিব মধ্যে ফিরে 
এসেছিল । তা ছাড'শ্বরীস্টান-অশ্রীস্টান-কাল্লার ও কাল্লাব-ভেল্লারদেব মধ্যে জেলা বোর্ড নিষে 
বিবোধ আন্দোলনকে দুর্বল কবেছিল ।”5% 

গান্ধী-আকইন চুক্তি না হলে উত্তরপ্রদেশেব কৃষক আন্দোলন যে আবও প্রবল আকার 
ধাবণ কবত তাতে সন্দেহ নেই | নেহরু দুটো নীতিকে সবাধিক গুকত্ব দিতেন--€১) 
কোনমতেই পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্য থেকে ভষ্ট হওয়া চলবে না , (২) খাজনা বন্ধের আন্দোলন 
একাধারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক | সরকাবের সঙ্গে যদি সাময়িক রাজনৈতিক যুদ্ধবিবতি 
হযও তবু মান্দ্যের ফলে ঘনীভূত অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতিকারকল্পে অর্থনৈতিক আন্দোলন 
চলতে পাবে 15: গান্ধী বিলেত রওনা হবার পূর্বেই মান্দ্য গভীবতর হ্য | ববি শস্য বিনষ্ট 
হয় । তাই কংগ্রেস দখলদারী কিষাণদের ৫০% হারে ও স্ট্যাটুটারী প্রজাদের ৪০% হারে 
খাজনা দিতে বলে । নেহরু ইউ. পি. সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন 1৬ কিন্তু 
সরকাব এ কাজ সুনজবে দেখেনি । নেহক নাকি জমিদারি উচ্ছেদ ও সবকারেব 
সোভিয়েতীকরণ চাইছেন । সরকাব গান্ধীর কাছে নালিশ করল, নেহরু শ্রেণীসংগ্রাম চাইছেন 
ও চুক্তি ভাউছেন। এমার্সন ও গান্ধীর মধ্যে যে কথাবাতাঁ হয় তাতে বোঝা যায় গান্ধী 
বিচলিত হয়েছেন |" এর মধ্যে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ,থেকে ফিরে হেইলি ৬৭ লাখ 
টাকার রাজস্ব মকুব ঘোষণা করেন ও একই সঙ্গে রবি মরসুমের খাতে ২ কোটি ২০ লাখ 
টাকার খাজনা হ্রাস । বলা বাহুল্য, সরকারের নেকনজব জমিদারদের ওপরই ছিল বেশি । 
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কিন্তু মুশকিল হল এই ঘোষণায় খরিফ শস্যেব জন্য বকেয়া খাজনা হাসের কোন উল্লেখ 
ছিল না । বারাবাঁকি, রায়বেরিলি, লখনউ ও প্রতাপগড়ে খুব কম আদায হল | আগ্রা, মীবাট 
ও এলাহাবাদে কিঞ্চিৎ বেশি । স্থানীয পুলিশের সাহাযো জমিদাররা শস্য দখল ও জমি 
বেদখল চালাল | মে মাসের মাঝামাঝি এমার্সনের সঙ্গে গাহ্ধীব দ্বিতীয সাক্ষাৎকার 
ঘটল ।5*: গান্ধী বললেন, গবীবের বন্ধু হিসাবে সরকাবের সঙ্গে কিষাণদেব হযে কথা বলার 
অধিকার কংগ্রেসেব' অবশ্যই বযেছে, তবে খাজনা বন্ধ বা সামর্ধোব কম খাজনা দেওয়ার 
নিন্দা করলেন তিনি | হেইলিব সঙ্গে কথা বলাব পব ২৩ মে গান্ধী যে মেনিফেস্টো প্রকাশ 
কবলেন তাতে স্ট্যাটুটারী প্রজাদেব টাকায অন্তত আট আনা ও দখলদাবী চাষীদেব অন্তত 
বাব আনা দিযে দিতে বলা হল । এখানে তিনি প্রাদেশিক কমিটিব নির্দেশেব বিকদ্ধে 
গেলেন । হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন হেইলি | 
জুনে সিংহল থেকে ফিবে নেহরু দেখলেন অবস্থাব অবনতি হযেছে । গান্ধীব হিংসাব 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্কবাণী তিনি আমল দিলেন না । গান্ধীকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান না কবে 
তিনি বললেন ২৩ মে-ব মেনিফেস্টোতে সবেচ্চি হাবে খাজনা দেওযাব নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে কিন্তু যদি খণ করে বা লাঙল, গোমেষাদি বেচে বা অত্যাচাবেব চাপে খাজনা দিতে 
হয় তবে তা করা হবে না। তিনি গান্ধীর সঙ্গে সিমলা যান | উইলিংডনেব সঙ্গে কথাবাতবি 
সময ঠিক হয় বিস্তৃত অনুসন্ধানেব পর খাজনাব হাব স্থিব হবে । ১৯ ও ২০ জুলাই 
এমার্সনের সঙ্গে নেহরুব যে কথা হয় তাতে বোঝা যায তিনি আদৌ অবুঝ বিপ্রবীর ভূমিকা 
নেননি ।১৮ স্থানীয সবকাব তাঁব অনুবোধ না শুনে খাজনা আদায় ও অনাদাযে বেদখলী 
চালিয়ে যায় । নেহরু গান্ধীকে সব জানান, কিন্তু ইউ. পি.-ব কিষাণ প্রসঙ্গে ওযার্কিং 
কমিটি সরকাবেব সঙ্গে সংশ্রাম চান না বুঝে ওগান্ধীব লগুন যাত্রা প্রতিবন্ধকতা না করার 
জন্য পিছিষে যান । সর্বপল্লী গোপালেব জওহব-জীবনীতে দেখা যাচ্ছে-__বাকি খাজনার 
জন্য ১ অক্টোবর ১৯৩০ থেকে ৩১ জুলাই ১৯৩১-এব মধ্যে জমি বেদখলের সংখ্যা 
দাঁডিযেছে ৬৪,০৭৬-_আগেব দু বছবেব তুলনায় সংখ্যাটা অনেক বেশি, জমির 
পবিমাণও ।:৯ জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি প্যাটেলের মাধ্যমে তদ্দির কবলেন কিন্তু দু 
টাকা পাঁচ, টাকা বকেযাব জন্য মাবধব বন্ধ হল না। অথচ বাযবেরিলি জেলা কংশ্রেসকে 
আইন অমান্যেব অনুমতি দেওয়া হল না। উপবস্ত ইউ. পি. কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত 
অনুসন্ধানী কমিটি ঘোষণা করল তারা শ্রেণীসংগ্রাম চাষ না, জমিদারী উচ্ছেদও নয | 
এলাহাবাদের কলেক্টর মুডি যখন ১৯৩১-এব জন্য সামান্য ৯.৫ লাখ টাকাব (১৭%) মকুব 
ঘোষণা করলেন, তখন নেহকব ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল । গান্ধীকেও তিনি সব জানালেন । 
বুদ্ধিমান হেইলি মুডিকে সবিয়ে ও আরও কিছু মকুব অনুমোদন কবায ওযার্কিং কমিটি হাঁফ 
ছেড়ে বাঁচল | হেইলি নেহক ও কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য দেখে খুশি হলেন 1” 
একটু বেশি তাভাতাড়ি | প্যাটেলও বাধ্য হয়েছিলেন আলোচনাকালে এলাহাবাদের 
কিষাণদের খাজনা দিতে বারণ করতে । ক্রুদ্ধ ক্রেরাব ইউ. পি. সরকারকে কংগ্রেসীদের 
বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করতে নির্দেশ দিলেন । নেহরু বলছেন-__এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা 
(15070 56819) তাঁব সহ্য হয়নি । অন্যদিকে উইলিংডন তাঁকে ধবে ওয়েস্ট ইগ্ডিজে 
নিবসিন দিতে চেয়েছিলেন ! 
যাই হোক, ৬ ডিসেম্বব রায়বেরিলি, এটাওয়া, কানপুর, উনাও ও এলাহাবাদের 
কিষাণদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করার অনুমতি দেওয়া হল । গান্ধী ফিরলে অবস্থার 
অবনতি হবে বুঝে হেইলি এক অধ্যাদেশ জারি করলেন যার দ্বারা নেহরু ও অন্য নেতাদের 
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আন্দোলন বিষয়ে লেখা বা বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ হল,নেহরুরএলাহাবাদ ত্যাগও | শেষোক্ত 
অপরাধে তাঁকে ২৬ ডিসেম্বর গ্রেফতাব কবা হল | এটা উইলিংডনের নিরঙ্কুশ দমননীতির 
নান্দীমুখ মাত্র | হোরের চিঠিতে জানা যায তিনি খুশি না হলেও সমর্থন কবেছিলেন ; আর 
উইলিংডন গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, তিনি “ভাবতের মুসোলিনি' হতে চলেছেন ।৭১ হেইলিব 
মতো ঝানু লোকেব ধাবণা হয়েছিল নেহরু ভাবতে লোনন মাকাঁ প্রলেতাবীয় শ্বৈরতন্ত্ 
স্থাপন কবতে চান । 

আগ্রা ও-রায়বেরিলিব আন্দোলনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ কবেছেন জ্ঞান পাণ্ডে ।”২ কংগ্রসী 
নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করেছেন তিনি । নেহরু সর্বশ্রেণীর স্বার্থের কথা 
ভেবেছিলেন, অথাৎ জমিদারদেরও | গান্ধীব “মেনিফেস্টো টু দ্য কিষাণস্‌” ও “আযাপিল টু 
দ্য জমিনদাবস” উভয় যুযুধান পক্ষেব প্রতি সংযমের নির্দেশ । পাণ্ডে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে 
“070091]19 8190108017” আখ্যা দিয়েছেন । সরকাবী দমননীতি ও কংগ্রেসী দ্বিধাব মধ্যে 
নিম্পিষ্ট কিষাণদেৰ প্রতিরোধ ভেঙে গিয়েছিল। হেইলি ১৯৩২-এব মাঝামাঝি 
ফিগুলেটাবকে লিখছেন, কানপুব ও এলাহাবাদ জেলা ছাড়া 0179 770-08% ০80199157 
0095 1101 5%151 91) 110016১.১ 

জ্ঞান পাণ্ডেব মণ্তব্য : “1082 0. 15, 001057555 ৬০1-07506 01) 0176 01016510101) 01 
[09952110101019515 1091101775 005  03217011-115177 9515681002170 25 
581781% 0172 01 [176 111051 10122711920150025 111 0118 1)15107% 01 0০151] 
[01501980161105 11027719170 200. 0116 06 016 1070910 515716109181.65 
মাও-জে-ডং-এব উঞ্তি উদ্ধত কবে তিনি ধলতে চেযেছেন, কোনো অনগ্রসর 
আধা-উপনিবেশে যখন বুজেয়া নেতৃত্বে জাতীয আন্দোলন ঘটে তখন গ্রামীণ সামস্তশ্রেণীই 
সবচেষে বেশি বাধা দেয় । এদেব মাধ্যমেই সাম্ত্রাজ্যবাদীরা আধিপত্য বজায় বাখে । 
সাম্রাজ্যবাদের এই ভিত্তি ভেঙে শা ফেললে তাকে হটানো যাষ না। সাব-অলটার্ন 
এতিহাসিক পাণ্ডে মাঝারি ও দরিদ্র চাষীদেব “স্বতঃস্ফুর্ত' এবং কখনো কখনো সহিংস 
প্রতিবোধেব মধ্যে সমস্যাব সমাধান পেয়েছেন | এলাহাবাদেব ভাটওযাবিযা ও বাযবেরিলিব 
আবখায় কিষাণবাই কংগ্রসকে বাধ্য করেছে জমিদাবদেব ওপব চাপ দিযে খাজনা কমাতে । 
তাদেরই চাপে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি দাবিব তালিকায় জমিদাবী উচ্ছেদ স্থান 
পেষেছে । ইউ পি কংশ্রেসেব আ্গ্রেবিয়ান এনকোয়ারি কম্মিটিব ১৯৩১ ও ১৯৩৬-এব দুটি 
বিপোর্ট তুলনা করলে দৃষ্টিভঙ্গির পবিবর্তন লক্ষিত হবে | তবে ভূমিহীন চাষীরা তখনও 

গ্রেসের মানচিত্রে স্থান পায়নি । জওহবলালের আত্মজীবনী যে সব দরিদ্র ও মাঝারি 

মালিক চাষীরে “৪ 876 090৬ 0£ হা) 900 ৬017, বলে স্বীকার করেছে তাদেবই 
জন্য রচিত হয়েছিল ১৯৩৯-এব টেনান্সি আযাক্ট । 

পাণ্ডের মতে কংগ্রেসে গণআন্দোলন পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে প্রেমচন্দের 
“গোদান' উপন্যাসে (১৯৩৬) । পার্শ্ববর্তী গ্রামের আহির মুখিযার কাছ থেকে হরি গরু 
পেয়েছে দান হিসাবে । তখুনি তার প্রতি ঈষাঁ জেগেছে প্রতিবেশীদের | তার নিজের ভাই 
বিষ খাইয়ে মেরেছে গরুটাকে | ইতিমধ্যে হরি জানতে পেরেছে তার একমাত্র ছেলে মুখিয়ার 
বিধবা কন্যাকে অস্তঃসত্বা করে পালিয়েছে । সমস্ত পরিবারের ওপর নেমে এসেছে দুরপনেয় 
কলঙ্ক । হরি বছরের আখ বিক্রি করে একটি টাকাও বাড়ি তুলতে পারেনি-_-মহাজন তার 
কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে এক শো কুড়ি টাকা । আরও দেনা বাকি । হরি স্ত্রীকে 


বলেছে শ্রমিক হয়ে সে রুজি রোজগার করবে । স্ত্রী উত্তর দিয়েছে- গ্রামে কাজ কোথায় ? 
১৯৮ 


কাথাও হরি তার পাশে কংপ্রেসকে দেখতে পায়নি । 'গোদান কাহিনীকে প্রতীক রূপে 
যবহাব করে পাণ্ডে বলতে চেষেছেন আন্দোলনেব সামাজিক গভীরতা (50019] 061901) 
চমেছে, বাড়েনি । 

আমরা শবৎচন্দ্রের “মহেশ” বা “অভাগীব স্বর্গ"-এব কথা তুলব না, প্রতিতুলনা হিসেবে 
5ল্েখ কবব তারাশঙ্কব বন্দোপাধ্যাযেব “গণদেবতা” ও “পঞ্চগ্রাম” | সেখানে কংগ্রেসের 
শক্ষে জনমত সংগঠন কবছে দেবু মাস্টাব | তাব সঙ্গে অনিবার্য সংঘর্ষ ঘটছে উচ্চবর্ণের, 
টচ্চবিত্তের, শয়তান মহাজনেব-_অবশ্যই পুলিশেব | কিন্তু যে নৈপৃণ্যের সঙ্গে তারাশঙ্কর 
্নামীণ জীবনেব অন্তর্নিহিত ও বহুত্তব দ্বন্দ (শুধু শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয, জাতপাতে, 
শক্ষিত-অশিক্ষিতে, ইংরাজি শিক্ষিত-সংস্কৃত পণ্ডিতে, কৃষি ও কাকশিল্পনির্ভর মানুষ ও 
গহুবে শিল্পনির্ভব মানুষে) উদ্ঘাটন কবেছেন প্রেমচন্দেব উপন্যাসে তা অনুপস্থিত । তাকে 
টডিযে দেওযা যায না। তাই আন্দোলনকে সমাজেব গভীবে ছডিযে পড়তে দেয়নি । 
ভাবতের সমস্যাব তুলনায চীনের সমস্যা অনেক কম ছিল | চীনেব জাতীযতাবাদ প্রভাবিত 
নামাবাদী আন্দোলনে এক প্রতিপক্ষ ছিল সাম্রাজ্যবাদ, অন্য প্রতিপক্ষ-__সামস্ততন্ত্র ৷ 
সখানে হিন্দু-মুসলিম, ব্রা্মণ-কায়স্থ, কামাব-কাহাব, দখলদীব, কোফাঁ, ভাগ ও ভূমিহীন 
ঢাষীব, ভাষা-সংস্কতিব এত হাজাববকম বিভেদ ছিল না । শুধু মাও-জে-ডং-এব বাণী উদ্ধৃত 
করলেই কোনো সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। অহিংস ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন 
গালিযে “ধাত্রীদেবতা"ব শিবু যে “গণদেবতা"ব দেবুতে উত্তীর্ণ হযেছিল সেইটুকুই লাভ | 

তারাশঙ্কবেব বীবভূমেব পাশেব জেলা বাঁকুূডাষ কি ঘটছিল তার ছবি তুলেছেন 
হিতেশবঞ্জন' সান্যাল । মদনমোহনপুব গ্রামেব বাবসাধী জমিদাব দালালেব বিবোধিতা 
কবেছিল পাশের গ্রামেব (জমুনা বৈবীব) সম্পন্ন চাষী ও আনাজ ব্যবসাধী সদ্‌গোপ এবং 
গ্রামে বাসন ব্যবসাযী চক্রবর্তী | দালালবা বিদেশী কাপডেব ব্যবসা কবত ও বিদেশী সুতো 
গতিকে দিযে কাপড বোনাত বলে সদগোপ ও চক্রবর্তী বযকট চালা । কোতুলপুব ও 
শিবোমণিপুবে জমিদাবদের প্রতিপক্ষ ছিল গন্ধবণিকব৷ | তাবা কংগ্রেসে যোগ দেয় | সিহড 
ইউনিযমে সদ্‌গোপ জমিদাব স্থানীষ ব্রাহ্মণ জমিদাবদেব চেষে কম মযাদা পেত বলে 
কংগ্রেস সমর্থন কবে । সিমলাপাল বাজবংশেব বিবোধিতা কবেছিশ তাবহ জ্ঞাতিবংশ । 
জেলা পে কংগ্রেসীদেব মদত দেষ বড ব্যবসাধী ও চালকলেব মালিক গোযেঙ্কা, দন্ত, 
শন্দী, সামস্ত, সাহানাবা | সান্যালেব আর্থ-সামাজিক ভাগ ছিল নিম্নরূপ "* 


ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও ছোট চাষী ৫১ ৬% 
মাঝারি চাষী "৮, ৯০% 
ছোট ব্যবসায়ী ও শিল্পশ্রমিক ৪. ৭৯% 
(জোতদাব, মহাজন, বড ব্যবসাধী ২.৪০% 
জমিদার ২.৮০% 


কংগ্রেসের মধ্যে এত বিপরীতমুখী শক্তির সহাবস্থান বেশিদিন শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে 
না। অপেক্ষাকৃত বড়লোকদেব নিয়ন্ত্রণও অবিসংবাদিত । আন্দোলনে দুর্বলতার এ সব 
মৌল দিক বিস্মৃত হলে চলবে না । তা ছাড়া ফবাসী বিপ্লিবেব ইতিহাস সামনে রেখে, দরিদ্র, 
ভূমিহীন, কৃষক ও দিনমজুব সম্পর্কে মাতিয়ে (14907192)-র রোমাপ্টিক ভাবালুতা ত্যাগ 
করে লেফেভ্র (].2৮:5)-এর মত মোহমুক্ত হতে হবে । 

'অডিন্যা্স রাজের প্রকোপে€৪ক গান্ধীর দ্বিতীয় পর্বের আইন অমান্য আন্দোলন যখন 


১৯৯ 


স্তিমিত হয়ে আসছে তখন শাসন সংস্কার বিষয়ে আলোচনা পড়েছিল সংকটের মুখে । 
ডেভিডসন কমিটির রিপোর্টে পড়ি, রাজন্যবর্গ যে সব শর্তে যুক্তরা্ত্রীয় কাঠামো মেনে নিতে 
চাইছিলেন তার প্রথমটাই হল ব্রিটেনের সঙ্গে সব সন্ধি অটুট থাকবে । দ্বিতীযত, নওনগরের 
জামসাহেবের মত অনেকে বলছিলেন, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সবকারের হস্তক্ষেপ 
চলবে না? অথচ প্রয়োজন হলে রাজারা ব্রিটেনেব সাহায্য পাবেন । অর্থাৎ প্যারামাউন্ট্সিব 
ছত্রচ্ছায়া তাঁরা ছাড়বেন না ।%৫ চেম্বাব অফ প্রিন্সেসেব প্রস্তাবে পড়ি, ফেডাবেশন মেনে 
নিলেও তাঁরা সরকাবেব কাছে যোগদান চুক্তি (10500059100 06 200955107) নিয়ে 
আলাদা আলাদা আলোচনা চাইবেন । 

সাম্প্রদায়িক সমস্যাব ব্যাপাবে জিন্না আগেই (১৯৩০-এর জানুয়ারি) বলেছিলেন তাঁব 
চৌদ্দদফা দাবি মানতে হবে এবং মহম্মদ আলি তাঁর সঙ্গে একমত হন । লাহোর কংখ্রেস 
নেহরু বিপোর্ট মেনে নেওযায় আনসারি এত ক্ষুপ্ন হয়েছিলেন যে ওযার্কিং কমিটি থেকে 
তিনি পদত্যাগ কবেন 1%৫* গান্ধী চাইছিলেন একপক্ষ-€তাঁব মতে, হিন্দু) ক্ষতি হ্বীকার 
করুক কিন্তু মুঞ্জে তাতে বাজি ছিলেন না । অন্যদিকে ফজল-ই-ব ভয ছিল জিন্না কংগ্রেসেব 
দিকে ঝুকবেন ৷ জিন্নাকে নিবস্ত করতে তিনি সাফাত আহমদ খাঁ ও জাফকল্লা খাঁকে 
গোলটেবিল বৈঠকে পাঠান । সাফি পৃথক নিবাচিন আঁকড়ে ধবে থাকেন | ফিবোজ খাঁ নুন 
আগা খাঁকে জানান পাঞ্জাবী মুসলিমবা পৃথক নিবচিন ত্যাগ কববে না 1৫৫৭ 

আসল কথা সাফি চাইছিলেন অস্তত চাবটি প্রদেশে পূর্ণ মুসলিম শাসন | মহম্মদ আলিব 
ম্যাকডোনাল্ডূকে লেখা শেষ চিঠিতে আছে 'পঞ্জাব ও বাংলায মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব 
বেশি নয, তাই ওই দুই প্রদেশে মুসলিম আসন সংরক্ষণ কবতেই হবে | ১৯৩০-এব ২৯ 
ডিসেম্বর ইকবাল লীগের সভাপতিবপে বলেন-_ পঞ্জাব, উত্তব-পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ, সিন্ক 
ও বেলুচিস্তান এক লপ্তে আমাদেব চাই 1৭৫” এখানেই “পাকিস্তান, ভাবনাব বীজ বোগিত 
হল । 

শিখদেব পক্ষ থেকে সদর উজ্জ্বল সিং ও সম্প্রণ সিং বললেন, শিখদেব ভাগে মাত্র 
১৯% আসন পডেছে। তা অত্যন্ত কম, অন্তত ৩০% দিতে হবে । মুসলিমদের ৫১% আসন 
দিতেও তাঁরা রাজি হলেন না। 

প্রথম বৈঠকের শেষে ম্যাকডোনাল্ড বলেন, কোনো বাঁটোযারা চাপাবার ইচ্ছে তাৰ 
নেই। কিন্তু হেইলিব সংগ্রহে তার [075 ০07 171770-05]1] 
চ২50155917021002-এব খসডাব নকল পাওয়া গেছে। এদিকে -গান্ধী দ্বিতীয় বৈঠবে 
যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন । গান্ধী জমিয়ত-উল-উলেমা কনফারেন্সে বলেন, “মুসলমানরা য 
চায় আমি দেব | আমি বাণিয়ার মত আচবণ করতে চাই না ।” সিমলায় এক মুসলিমদের 
বৈঠকে (১৮ এপ্রিল ১৯৩১) গাক্ধীর গ্রহণেব জন্য মুসলিম দাবির খসড়া তৈরি হয 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন আনসাবি, আলি ইমাম, জিন্না, আগা খাঁ, শৌকৎ আলি ও 
কিফায়েতুল্লা । আবদুর রহিম, ইকবাল, কোয়ায়ুম, গজনভি ও হারুন প্রধান মুসলিঃ 
প্রদেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন । কিন্তু লীগের পক্ষ থেকে বলা হয যৌৎ 
ভোটাধিকারের বিষয়টা রেফারেন্ডামে দিতে হবে পৃথক নিবাঁচিত সংসদের পঞ্চম বছরে 
আর বয়স্ক ভোটাধিকার প্রবর্তিত হলে দশ বছর পরে যৌথ নিবাঁচিন শুরু হবে, যদি 
যুক্তরাষ্্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা তা 'পুবা্বে মেনে নেয় 
জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা বলেন-__যৌথ নিবচিন দিয়ে শুরু হোক,রেফারেগাম না হয় দ* 
বছর পরে হবে । দরকার হলে প্রথম নিবচিনের সময় ৫০% যৌথ ভোট ও ৫০% পৃথব 


২০০ 


ভোটের ব্যবস্থা হতে পারে । ক্রমশ যৌথ ভোটের অংশ বাড়বে । ২৯ মে ১৯৩১ নিখিল 
ভারত মুসলিম কনফারেন্স প্রথম নিবচিনে পৃথক ভোটেব ওপর জোর দেয় । মুসলিমবা 
নিজেরা ঝগড়া করলে গান্ধী কি করবেন ? শিখরা যদি লিযালপুর ও মণ্টগোমারী জেলা 
ছাড়া গোটা বাওলপিঙ্ডি ও মুলতান বিভাগ পঞ্জাব' থেকে বের করতে চাষ তাহলে অন্যরা 
কি তাই মেনে নেবে ? ঝগড়াঝাটির বহর দেখে নভেম্বব মাসেই উইলিংডন বলছেন, 
ভারতসচিবকেই সাম্প্রদায়িক সমস্যাব ব্যাপারে “হুকুম” দিতে হবে । পবিশ্রান্ত গান্ধী ব্রিটিশ 
সরকারের ওপব দোষারোপ করে বলেন, শাসন সংস্কারে এ ব্যাপাবটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছে কেন ? “হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে স্বরাজসৌধেব চূড়া, ভিত্তি প্রস্তর নয |” 
তখন মুসলমানরা অন্য সংখ্যালঘুদের সঙ্গে এক প্যাক্ট করে বসলেন- যার প্রধান দাবি ছিল 
পৃথক নিবচিন ও ওয়েটেজ এবং পঞ্জাব' ও বাংলায মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাব গ্যারান্টি । 
পিছনে রক্ষণশীল দল ও আযাসোসিষেটেড চেম্বাব অব কমার্সের নেতা এডোযার্ড বেস্থল 
ইন্ধন «যোগাতে লাগলেন । ম্যাকডোনাল্ড্কে দিযে বলান হল এই জটিল বিষয়ে তিনি 
নিজেই রোযেদাদ দেবেন । আর মুসলিমরা বলল বোষেদাদ না বেবোলে শাসন সংস্কাব 
বিষয়ে আলোচনায় তারা বসবে না| এ সমযকাব উইলিংডনেব চিঠি পড়লে বোঝা যায 
গান্ধীর প্রত্যাবর্তনেব পর আইন অমান্য ফেব শুক হবে আশঙ্কা বডলাট মুসলিমদের যে 
কোন উপাযে তুষ্ট বাখতে চাইছিলেন । আগা খাঁ তাই চান | হোবকে তিনি লিখলেন, *[75 
001 11017272101, 11010676510 00 40110102170 2) 11710. 4101) 0512910131109)017 091 
8150 10 598 079 076 7950111 01 [01917 00019212107] 15 1101 001 109115 
17917020 0৮87 09 01981 3130981) 00 [71700 00117791107 হেইলি বডলাটকে 
জানালেন মুসলমানবা “2 85510701708 01 [119 0951 10095571018 0818911)+, প্রত্যাশা 
কবে । গজনভি ও নাজিমুদ্দিন ছোটলাট আ্যাণ্ডাবসনকে জানালেন- বাংলায অন্তত ৫১% 
আসন মুসলিমদের জন্য সংবক্ষিত কবতে হবে । ইতিমধো অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে দু'দল 
হযে গেছে । এক দলের নেতা আম্বেদকব । তিনি সম্পূর্ণ পথক ভোটেব পক্ষে ৷ অন্য এক 
দলেব নেতা আম্বেদকবের প্রতিদ্বন্দ্বী এম. সি. বাজা। বাজা ও মুগ্জে পৃথক পৃথক ভোট 
চাননি, আসন সংরক্ষণ ভিত্তিক এক চুক্তিও করেন । 

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবার যে খসডা তৈরি হযেছিল তাব বচয়িতা ছিলেন সাইমন, আরুইন 
ও লোথিয়ান। তা সংশোধন কবেন হোব। হোরের ৫ আগস্টেব চিঠিতে পড়ি এই 
বাঁটোযারায় হরিজনদের জন্য দু দফায় ভোটেব ব্যবস্থা হয়েছিল । প্রতোক সংবক্ষিত 
আসনের জন্য প্রথম দফায় তাবা পৃথক নিবচিন করবে । এ ব্যবস্থা আপাতত বিশ বছরের 
জন্য চালু থাকবে । কেলকাব ও জয়াকর সোজাসুজি বাতিল কবলেন না কিন্তু মহাসভা 
করল । বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলিমদের পৃথক নিবচিন ও ওযেটেজ বজায থাকল । বাংলার 
লাট স্যার জন ত্যাগারসনের মতে ২৫০ জনেব আইন পরিষদে হিন্দুদের ভাগে ১০৭ ও 
মুসলিমদের ভাগে ১১১ হওয়া উচিত ।৭৮ ভারত সরকাব কিন্তু বাংলার হিন্দুদেব ৯৬টিব 
বেশি আসন দিতে চাননি । এর মধ্যে তাঁরা মাত্র ১০টি আসন হবিজনদেব জন্য সংরক্ষিত 
রাখতে চেয়েছিলেন | উইলিংডন জানান বাংলার হিন্দুদের প্রতি বেশি সদয় হলে ইউ,পি,ও 
পঞ্জাবের মুসলিমরা বিরক্ত হবে 147 15 51751] 1195 1176 %117019607:095 0% 09 
০001111% 95817750 025, 7111005 0110. 117115117775.../5 001 1101 916010 %/1)011% 
(0 06 10700 £019705৫৮ এর পর ব্রিটিশ ক্যাবিনেট নিম্নলিখিত হারে আসন বন্টন 


করেন । দ্রেষ্টব্য সারণী) না 


বাংলা 
রি ুলিয়... হি 
১৯১১ ৩৯ ৪8৬ 
১৯৩ ১১৯ ৮০ 
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পাঞ্জাব 
মুসলিম হিন্দু শিখ 
৩০ ২৯ ১২ 
৮৬ ৪৩) ৩.২ 





বাংলাব হিন্দু আসনেন দশটি হবে হবিজনদেব জন্য সংবক্ষিত | তাদেব দু'পর্বে ভোট 
দিতে দেওয়া হবে । বলা বাহুল্য, মুসলমানরা খুব খুশি হবে, হবিজনবাও | 


৩ ॥ 


ষোল আগস্ট ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবা ঘোষণা কবলেন । তাব আগেই 
জ্ঞানপাপী হোর লিখেছিলেন, 176 ০0111011798] 061 %/111...09 17 006 1106.) গান্ধী 
দ্বিতীয গোলটেবিল বৈঠকে বলেছিলেন প্রাণের শুক্কে তিনি হবিজনদেব পৃথক নিবচিন 
ঠেকাবেন । ঘোষণাব অল্প আগে (১ মার্চ) তিনি হোবকে আবাব সে কথা মনে কবিয়ে 
দেন । ১৮ আগস্ট তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন-ধর্ম ও নীতিব দিক থেকে হিন্দু একোব 
ওপব এত বড আঘাত তিনি সহ্য কববেন না । ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আমুত্য অনশন শুরু 
করবেন। €...06 0077:6001191050 506]) 13 1001 2 101611)00, হা 15 [02] 01 109 
1061776. [015 9. 0911 0 00119016770 ৮1101) [ 0915 1001 0150109...৮ মহাদেব ও 
বল্লপভভাই অনশনেব ব্যাপাবটা পছন্দ কবেননি, নেহঞ্ তো কববেনই না । উইলিংডন মনে 
করলেন এভাবে গান্ধী তাঁব লুপ্ত মযাা ও প্রতাব পুনরুদ্ধাব কবাব চেষ্টা করছেন । 
ম্যাকডোনাল্ড ভাবলেন অনশন কবে গান্ধী হরিজনাদেব জন্য সংবক্ষিত আসন কমাতে 
চাইছেন । কিন্তু গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল অস্প্শ্যতা সমস্যাব প্রতি হিন্দুসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ, 
তাদের বিবেকেব উদ্বোধন ।”” 

গান্ধীর আবেগকে পূর্ণ মযাদা দিয়েও পুণা চুক্তিব সমালোচনা না করে পারা যায় না। এ 
কথা ঠিক যে মর্লেমিন্টো সংস্কাব মুসলিমদেব পৃথক ভোটাধিকাব বাবস্থা সাম্প্রদায়িক 
বিভেদ অনেক বাড়িয়ে দেয় ৷ অধিকাংশ মুসলিম জাতীযতার মূল স্রোত থেকে দৃবে সরে 
গিয়েছিল । হিন্দুদের ক্ষেত্রে জাতপাত নিয়ে যত অভ্যন্তরীণ বিবোধই থাক না৷ কেন, তারা 
অপ্তত একসঙ্গে ভোট দিত, অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে একই যুক্তক্রন্ট বজায় রাখত । 
অস্পৃশ্যদের ও অনুন্নতদের পৃথক ভোটাধিকার দিলে তা অবশ্যই ভেঙে যাবে । তদুপরি 
জাতপাতের বিরোধ, অস্পৃশ্যতার গ্লানি কোন দিনই ঘুচবে না, বরং প্রথাবদ্ধ হয়ে যাবে। 
১,৯২৪ সাল থেকে হিন্দুসমাজের এই ক্ষতের দিকে তীঁব দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয় এবং 
হরিজন আন্দোলন তার ফলশ্রুতি । তাঁর বিশ্বাস ছিল ভালবাসা ও সততার সঙ্গে চেষ্টা করলে 
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এ ক্ষত একদিন নিরাময় হবে | তিনি বণশ্রিমধর্মকে উৎখাত করতে চাননি, নিম্নবর্ণের প্রতি 
উচ্চবর্ণের সামাজিক দায়িত্বের ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন ; কোনো বর্ণযুদ্ধের জিগির 
তোলেননি, সবাইকে নিজ নিজ স্বভাব (ধর্ম) অনুযায়ী কর্তব্য পালনের মাধামে সমাজকে 
অধিকতর সংহত করতে বলেছিলেন । জলাচরণ, স্পর্শদোষ, মন্দির প্রবেশের অধিকার, এক 
পথে গমনাগমন ও এক প্রতিষ্ঠানে (বিদ্যালয়ে)-র সুযোগ গ্রহণ নিয়ে বাদানুবাদকে তিনি 
মনুষ্যত্ববিরোধী বলে মনে করতেন । গান্ধীজী সর্বদা মনে করতেন হিন্দুধর্মের মূল তত্বের 
সঙ্গে এর কোন যোগ নেই । অনশনের দ্বারা একথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন বৃহত্তর 
হিন্দ্রসমাজকে । 

বিবেকের বোধন কতদূর হয়েছিল তা বলা সম্ভব নষ কিন্তু তাঁব অনশনের সুযোগ নিয়ে 
অনুন্নত শ্রেণীর মুখপাত্র আন্বেদকর অনেক সুবিধা আদায করেছিলেন 1৬০ 

পুণা চুক্তির বিশ্লেষণে কি পাচ্ছি আমরা ? (১) গান্ধী প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের নিবচিন 
মেনে নিলেন । প্রাথমিক স্তরে প্রতি সংরক্ষিত কেন্দ্রে অনুন্নত শ্রেণী ৪ জন করে প্রতিনিধি 
পৃথক ভোটে নিবচিন কববে । এ ব্যবস্থা চলবে দশ বছর । যদিও ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বিশ 
বছরেব কথা বলেছিল তবু প্রাথমিক স্তবে পৃথক ভোটাধিকাব মেনে নেওয়া কি গান্ধীব 
ঘোষিত নীতির পরাজয় নয় ? (২) তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ বজায় থাকল | (৩) 
ম্যাকডোনাল্ডের বাঁটোয়ারা অনুযায়ী তাবা সাবা ভারতে প্রাদেশিক আইন পরিষদে পেত 
৮১টি আসন বোংলায় মাত্র ১০টি)। পুণা চুক্তি অনুযায়ী তাবা সাবা ভারতে পেল ১৪৮টি 
আসন (যার মধ্যে বাংলায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট হল ৩০টি) 1১১ বাজা-মুঞ্জে চুক্তিতে তারা 
সারা ভারতে পেত ২৬৫টি আসন । গান্ধী তা কমিযে ১৪৮ কবলেন ঠিকই, কিন্তু বাংলায় 
কুড়িটি আসন বাড়িয়ে বর্ণহিন্দুদের সর্বনাশ কবলেন ৷ এ ছাড়াও ফেডারেল সংসদে সাধারণ 
আসনের ১৮% পেল তারা । অথাৎ ১৯০৯ সালে গোখুলেব উদাবনীতির সুযোগ নিয়ে 
মর্লে-মিন্টো মুসলমানদের যে ঢালাও সুবিধা দিযেছিলেন, ১৯৩২ সালে গান্ধীব উদারনীতি 
অনুন্নত হিন্দুদের সে সুযোগ দিল | মাথা-গণনাভিত্বিক গণতন্ত্রে এটা হযতো অন্যায্য নয | 
এত শত বছবের হরিজন-নিযতিনেব পরিপ্রেক্ষিতে হমতো এটাই সুবিচাব । কিন্তু ব্রিটিশ 
বিভাজননীতি আবার ফায়দা ওঠাল । গান্ধীব হবিজনদের তাব] বোঝাল যে মুসলমানও 
সংখ্যালঘু, তারাও সংখ্যালঘু ; অতএব মুসলমানদের সঙ্গে চললে তাদেব স্বার্থ বেশি 
সংরক্ষিত হবে । এখন থেকে বাংলার বাজনীতিতে মুসলিম ও হরিজন এক গাঁটছড়ায় বাঁধা 
পড়ল । তার পুরোহিত ও সাক্ষী হল ইউরোপীয় এম এল এ-বা । 

১৯৩১-এর জানুয়াবিতে বি. পি. সিংহরায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তুলসা গোস্বামী, প্রমথনাথ 
টেগোর, বি. সি. চ্যাটাজী ও জে. এন. বসু প্রমুখ বাঙালী নেতারা উইলিংডনেব সঙ্গে দেখা 
করে পুণা চুক্তির বিরোধিতা করলেন | উইলিংডন লিখছেন, “1.9 7317700. [00510107 
11975 15 06810917715 ৮91 1120. [01061 0016 10901 0765 1199 179.0 2 000110761 
20 58255 (81591) 85/95 [0] [016] 7170 11917090 0৮87 10 10176 09101895560 
0195585, 10) 019 15500] 00780 0055 %+11] 102. 1] 2. 5719]1 [01110111171 009 
18৮ 0০৮011001] 2170 0715 1001%/100851210017)5 0105 1901 01120 0095 815 11) 
61082] 0109 01166 17767 ০01 17761057705 0০0; ৪9000201017811% 91)0. 
[1915178119...৯২ এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের“লিবার্টি ১৭ আগস্ট ১৯৩২) ও সেনগুপ্তের 
'আ্ডভাব' (১৮ আগস্ট ১৯৩২)-এর প্রতিবাদের সুব এক 1১ উভয়ের মতে সব 
নি্নবর্ণের লোকরাই অনুন্নত নয় | তারা কেন অন্যায় সুযোগ পাবে বর্ণহিন্দুদের স্বার্থ ব্যাহত 
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করে ? আটটি আসন হারিয়ে পাঞ্জাবী হিন্দুরা অবশ্যই কুদ্ধ হল । 

মজার কথা, মুসলমানরাও নির্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেয়ে প্রতিবাদ জানাল । যৌথ 
ভোটাধিকার না পৃথক ভোটাধিকার চালু হবে তা নিয়ে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলিমে 
মতভেদ হ'ল | পশ্চিমের হিন্দুবা ছিল যৌথ নিবচিনের পক্ষে, পূর্বে ঠিক বিপরীত । কংগ্রেসী 
মুসলিম ও লীগপস্থী মুসলিম যৌথ নিবচিনের পক্ষে, আবাব অন্যান্য মুসলিমরা বিপক্ষে । 
সবাইকে খুশি রাখতে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে “না গ্রহণ না বর্জন” নীতি 
নেয় ।০ৎ নিবচিন কাছে এলে কংগ্রেসকে স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হয় । হিন্দু মহাসভা ঘ্রেষা 
মালব্য ও আযানি তা বর্জন করতে কিন্তু কংগ্রেসী মুসলিম__আনসাবি, আসফ আলি ও 
খলিকুজ্জমান- গ্রহণ করতে জেদ ধরেন । গান্ধী আব এক অস্পষ্ট প্রস্তাব আনেন | তাতে 
বলা হয় মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস গ্রহণ বা বর্জন কবতে অপাবগ | জাতীযতাবাদের দিক 
থেকেও এটা শ্রহণীয় নয় । আসলে তিনি সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভূতকে বোতল থেকে বের 
করতে চাননি | মূল শাসন সংস্কার বাতিল হলে বাঁটোয়াবাও বাতিল হবে এই ছিল তীর 
আশা এবং তা করার জন্য তিনি সংগ্রাম চালাতে চেয়েও ছিলেন ।৬€ কিন্তু সারা ভারত 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্মেলনে প্রতিবাদের ঝড় বযে যায়। পূর্ব বাংলার হিন্দুরা 
মুসলিমদের এত আসন দেওয়ায প্রবল আপত্তি জানায় | সুভাষচন্দ্রের বিদেশ গমনেব ফলে 
তাঁর দল বিধান রায়ের হেফাজতে এসেছিল | ডাঃ বায় গান্ধীব কাছে বাঁটোযাবা বিরোধিতাব 
অনুমতি চান কিন্তু গান্ধী তা দেননি ।১* সরকার সানন্দে পুণা চুক্তি মেনে নেন এবং তৃতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা না হওয়ায় মুসলিম সম্পর্কিত বোষেদাদও 
কার্যকর হয । এক্ষেত্রে মালব্য ও আযানিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও গান্ধীকে উদার মনে করা ভুল 
হবে । গান্ধী ব্রিটিশ বিভাজননীতিব ঘায়ে সম্পূর্ণ বানচাল হযেছিলেন । 

পৃণা প্যাক্টের পরবর্তী হরিজনসম্পর্কিত গান্ধীর কার্যকলাপ নেহরুও সুচক্ষে দেখেননি | 
তাঁর মনে হয়েছিল, এর ফলে আইন অমান্য আন্দোলন থেকে জনগণেব দৃষ্টি সবে যাবে | 
যদিও কলকাতা কংশ্রেস (মার্ট-এপ্রিল, ১৯৩৩) নিয়ে খুব হৈ চৈ হয় তবু, সন্দেহ নেই, মূল 
আন্দোলনে ভাঁটার টান লেগেছিল । সবকাব চাইছিল গান্ধীজীর শক্তি এদিকে ব্যয়িত হোক। 
রিয়া স্টডার্টের অন্ধ রাজনীতিব আলোচনা পড়লে মনে হয সরকার ঠিকই ভেবেছিলেন 1১" 

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের গুরুত্ব ছিল না বললেই চলে । ১৭ নভেম্বর (১৯৩২) শুরু 
হয়ে ২৪ ডিসেম্বর (১৯৩২) পর্যস্ত বৈঠক চলে । ব্রিটেনেব শ্রমিক দল কোন প্রতিনিধি 
পাঠায়নি | কংগ্রেস তো কারারুদ্ধ, তার প্রতিনিধি যাবার কথাই ওঠে না । ভাবত থেকে মাত্র 
৪৬ জন আমন্ত্রিত হন । প্রধানত, লোখিযান, পার্সি ও ডেভিডসন কমিটিব প্রস্তাবানুযাযী 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো নিযে এই বৈঠকে আলোচনা হয় । লোথিয়ান সর্বজনীন 
ভোটাধিকার চাননি, উচ্চতর কক্ষেব পরোক্ষ নিবচিন (প্রাদেশিক আইন পরিষদ দ্বারা) 
চেয়েছিলেন | নানা বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয় । হিন্দুরা চায় বড় যুক্তবান্ত্রীয় সংসদ, 
মুসলমান ও বড় রাজারা চায় ছোট | কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা ভাগ নিয়ে বিবোধ বাডে । 
হিন্দুরা চায় বাড়তি (695107879) ক্ষমতা কেন্দ্রে থাকুক, মুসলমানরা চায়__ প্রদেশ পাক | 
আর্থিক ব্যবস্থা ও দায়দায়িত্ব, প্রতিরক্ষার কর্তৃত্ব, লাটদের সংরক্ষিত ক্ষমতা এ সব তো 
চিরবিতর্কিত । বৈঠকের শেষে যে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়__ (১) লক্ষ্য 
হিসাবে 'ডোমিনিয়ান' শব্দটার উল্লেখও নেই ; (২) কবে ফেডারেশন চালু হবে তার হদিশ 
নেই; (৩) পূর্ব শর্ত মানা যায় না কারণ তা বহু বিলম্বের কারণ হবে ; (৪) ইগিয়া 
কাউনসিল বাতিল হয়নি ; (৫) সংরক্ষিত ক্ষমতা সর্বব্যাগী এবং গণতন্ত্রবিরোধী ; ডে) 
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অন্তর্বর্তী কালের পর ভারতীয়দের হাতে সৈন্য বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি 
নেই ; (৭) অর্থ দফতর ভারতীয়দের হাতে দেওয়া হলেও বাজেটের ২০ থেকে ২৫% এর 
বেশি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হয়নি ; (৮) আর্থিক রক্ষাকবচ আপত্তিজনক এবং অনাবশ্যক ; (৯) 
বাণিজ্যের দিক থেকে ইংল্যান্ডকে অন্যায় সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তার ওপর কেন্জ্ীয় সংসদের 
নিযন্ত্রণও নেই, এই দিক থেকে বড়লাটের ভিটো-ক্ষমতা মানা যায় না ; (১০) আই. সি. 
এস. আই. পি. এস. প্রভৃতি উচ্চতম চাকুরির নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, মাইনে নিয়ে ভাবত 
সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি ।১৮ 

নেভিল চেম্বারলেন এ বিষয়ে একটা নিষ্ঠুব পবিহাস করেছিলেন-_“ভাবত আদুরে 
ছেলে, তাকে একটা পেন্সিল কাটা ছুরি দেওয়া হবে বলা হয়েছে । যদি তাকে নিরাপদে 
রাখতে হয় তবে বেধে রাখতে হবে, ছেডে দিলে চলবে না।” আরুইন কিন্তু মন্তব্য 
করেন_ কেন্দ্রীয় সরকারেব দায়িত্বহীনতা সংস্কারকে ছিবডেতে পরিণত কবেছে। 

সাপ্তু ও জযাকব বৃথাই ফেডারেশনকে প্রাদেশিক স্বাযত্তশাসনেব পূর্বশর্ত করতে 
চেয়েছিলেন । তবু তাঁরা জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিব কাজে যোগ দিতে বিলেত গেলেন নির্বেদ 
মন নিযে | এতে ব্রিটিশ ভাবতেব ২১ জন এবং বাজ্য থেকে ৭ জন যোগ দেন । ইতিমধ্যে 
ম্যাকডোনালডের ক্ষমতা আবও কমে গিয়েছিল কারণ হাবর্টি স্যামুয়েলের অনুগত 
লিবারেলবা মন্ত্রিসভা ত্যাগ কবেছিল | র্যামজেব নিজেব ভাষায়-_তিনি %11707596 ঠ) 
0£609.৮ তা হলে আব কাব কাছে ভাবতীযদের আবেদন চলবে ? ভাবত সরকাব ও ব্রিটিশ 
সবকার দৃঢ়তার সঙ্গে শ্বেতপত্রকে সমর্থন করল । 'ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস” সম্বন্ধে এবাবও 
কোন উল্লেখ থাকল না । শুধু বিতর্ক হল নিবাঁচনের পদ্ধতি ও ফেডাবেল সংসদেব আয়তন 
নিয়ে । জযাকর চাইলেন প্রতাক্ষ নিবচিন এবং বডো সংসদ | বাজা ও মুসলিমবা হোবকে 
উল্টো বোঝাল | উদাবপন্থীদেব হাতে বাখতে উইলিংডন সাপ্ুদেব সমর্থন কবলেন | হোর 
কাজীর বিচার করলেন- _বডো সংসদ ও পরোক্ষ নিবচিন | নিম্ন তব কক্ষ নিবাচন করবে 
প্রদেশেব নিম্ন তব কক্ষ, কাউন্সিল অব স্টেট নিবচন কববে প্রদেশেব উচ্চতব কক্ষ | 
অর্থনৈতিক ব্যাপাবে ল্যাঙ্কাশিয়বেব সন্দেহ কিছুতেই ঘুচছিল না । ভারতীয ট্যাবিফ কমিশন 
যে উচ্চহারে শুক্ধ নিধবিণ করেছিল তাতে ল্যাঙ্কাশিয়বের সদস্যরা অত্যন্ত বিক্ষু হয় । 
উইলিংডন ছ' মাসেব জন্য শুক্ক বৃদ্ধি মুলতুবি বাখেন | তবু ল্যাঙ্কাশিষরের মনে হ্য 
ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এ ধবনেব 015071177117901176 101095011010-এব নীতি নিতে 
পাবেন । পালামেন্টে আবাব চািলের আক্রমণ তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছিল । হোব লিখছেন, 
“$17)5107 15 02021170170 [0 517)951) [016 ্910101721 00৮07707761] 210 
09175%55 01191 [11019 15 88000 19900511115 1917) 5 1181799 ৪.18158 58011011 
060) 00109818018 7৪1 0061)1750 10100.১,২৯ রক্ষণশীলদের বাৎসবিক সভায ও 
জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে চাচিলের অনুগামীরা জোর লডাই দেয় । 

১৮ মার্চ শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয় । ১০ মার্টেব (ক্যাবিনেট মিনিটসে রক্ষিত) হোরের 
বক্তৃতা তাঁব গুঢ় অভিসন্ধি বুঝতে সাহায্য করে । তাঁরই ভাষায, “এ ব্যবস্থায় কংগ্রেস 
কোনদিন কেন্দ্রে সংখ্যাগবিষ্ঠতা লাভ করবে না ।” অর্থাৎ ভাবতের সবাধিক জনপ্রিয দল 
কোনদিন ক্ষমতা পাবে না। দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক স্বায়ত্ুশাসন (১৯৩৫-এর সংস্কারের 
একমাত্র কার্যে পরিণত অংশ)এর অন্যতম লক্ষ্য-_মুসলিম তোবণ । তৃতীয়ত, রাজন্যবর্গের 
ভিটোক্ষমতা দ্বারা যতদিন সম্ভব ফেডারেশন ঠেকান যাবে । 

লর্ড লিনলিথগো-কে সভাপতি করে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি গঠিত হল এপ্রিলে । তার 
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আগে থেকেই;ঃপুণা প্যান্টের পর পর. ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ এল গান্ধীসহ 
কংগ্রেসকর্মীদের মুক্তি দেওয়া হোক। উইলিংডন ও হোর চাইছিলেন গান্ধী নিজের থেকে 
আইন অমান্য প্রত্যাহার করুন--তাতে সবকারের মযার্দা বাঁচে । উইলিংডনের ভাষায়, 
65..১10115 17110121015 001 01015 1716190 007708 701) 11]]1 2110 08171701 001715 
0070 15,৯৭০ তিনি গান্ধীব সঙ্গে আলোচনা বসতে বাজি ছিলেন না। আকইনের 
মত- তাঁর পবামর্শদাতারা দেখেছিলেন গান্ধীব জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, কংগ্রেসেব কর্মীরা 
অসহিষ্জ হয়ে উঠছে, মধ্যস্থ হিসাবে গান্ধীর গুরুত্ব নিঙ্নমুখী | তাছাড়া “গান্ধী যদি বাণিয়ার 
মত ব্যবহার করেন ও শর্ত আবোপ করেন, তবে যেখানে আছেন (অর্থাৎ জেলে) সেখানেই 
থাকতে হবে ।”*১ ১৯৩৩-এর ১লা এপ্রল কলকাতা কংগ্রেসে যোগদান কবতে গেলে 
স্ববপরাণী নেহরু, আ্যানি ও মালাব্যকে পথেই গ্রেফতাব কবা হল । কলকাতায আরো 
অনেককে | তবু চৌরঙ্গীতে ৮০০ জনেব জমায়েত হয ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা প্রস্তাব 
পাঠ শুরু কবলে তীকেও গ্রেফতাব করা হ্য। 

এ কথা ঠিক ওযার্কিং কমিটির মত না নিয়ে গান্ধীব পক্ষে আইন অমান্য প্রত্যাহার কবা 
সম্ভব ছিল না।+২ তিনি এ সময মাদ্রাজ মন্দিব প্রবেশ আইন ও হবিজন পত্রিকা প্রকাশ 
প্রভৃতি নিষে বেশি মাথা ঘামাচ্ছিলেন এবং সবকাব, এমনকি আপন পবিচিতদের মধ্যেও, 
সাড়া না পেষে অনশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন । ৩০ এপ্রিল তিনি ঘোষণা করলেন 
আত্মশুদ্ধির জন্য ৮ থেকে ২৯ মে (একুশ দিন) তিনি অনশন করবেন | এ নাকি ঈশ্বরেব 
নিদেশ এবং হবিজন সমস্যার ওপব দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁব উদ্দেশ্য |: নেহরু, মালব্য, 
আনসাবি, আজাদ প্রমুখ নেতাগণ প্রতিবাদ জানালেন । 'আত্মজীবনী'ব পাতায় নেহকব 
বিভ্রান্তি ও বিবক্তি সুপবিস্ফুট ।"* জেলে গান্ধীব মৃত্যু হোক সরকাবসে খুকি নিতে পাবে না । 
তাঁকে ৮ মে ছেডে দেওযা হল। 

মুক্তিলাভেব পর তিনি ফিরে এলেন রাজনৈতিক ভূমিকা । ৮ মে কংগ্রেস সভাপতি 
আনিকে ছ' সপ্তাহেব জন্য আইন অমান্য মুলতুবি বাখতে নির্দেশ দিলেন, সরকাবকে 
অনুবোধ করলেন বন্দীদের মুক্তি দিতে, আলোচনায বসতে রাজি এমন ইঙ্গিতও জানালেন । 
৯ মে সবকাব জানাল, আইন অমান্য স্পষ্টভাবে প্রত্যাহাব করতে হবে এবং সে বিষষে 
আলোচনার বা বন্দীদেব মুক্তি দেবাব ইচ্ছা তাদের নেই |" সবকাব জানতো কংপগ্রেসীবা 
আইন অমান্য প্রত্যাহার করতে বাজি নয, শ্বেতপত্রও মেনে নেবে না, অথচ নতুন সংস্কাবেব 
সুযোগে যতগুলি সম্ভব পরিষদীয আসন দখল করতে আগ্রহী | উইলিংডনেব ধারণা ছিল 
জওহরলাল ,প্যাটেল ও আব্দুল গফৃফর খাঁ কোনও চুক্তি মানবেন না-_-অতএব গান্ধীব 
সঙ্গে আলোচনা করে (তাঁব ভাবমূর্তি উজ্জ্বল কবে) লাভ কি £"" উইলিংডন নেহরুর 
আপত্তি সম্বন্ধে তুল বলেননি | তাঁব ডায়েবিতে পড়ি, “&]] [7089১ 01 10051 01 10, 
5098125 16561:91)019 20 008 19177107798 8100 25002015 1))]া) [0 [98110]া) 
170177016 2:06 17119016 2700 [00 811 ৪110 [0 017:00101)91011105 8170 80 
51218] 2100 50 ০07-_8100 0095 00071175 1059]£ 1”*” এ বাক্যগুলির শ্লেষ 
সুস্পষ্ট | 

নেহরুর মত উগ্রপন্থীবা বললেন ছোট ছোট দলের সত্যাগ্রহ চলুক, কৃষক-্রমিকদের স্বার্থে 
আন্দোলন বন্ধ করা চলবে না; অন্যদিকে শাসনসংস্কার গ্রহণ কবা হোক এরকম চাপও 
আসতে থাকে, বিশেষত, জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কাছ থেকে । 

গান্ধী অসুস্থ হওয়ায় আইন অমান্য আরও ছ' সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হল । জাতীয়তাবাদী 
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মুসলিমরা, বিশেষত, আসফ আলি, সংসদীয় রাজনীতির পক্ষে চাপ বাড়ালেন ? গান্ধী 
তখনও চাইছেন আলোচনায় বসার আগে অন্তত সীমান্ত গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হোক।”* 
জুলাই মাসেব মাঝামাঝি স্থিব হল বড়লাটের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চাইবেন | নেহক শুনে 
চটে লাল ৷ বড়লাট বাজি হলেন না । ব্যক্তিগত আইন অমান্যের কথা মুখে বললেও গান্ধী 
দ্বিতীয়বাব অনুবোধ জানালেন । ২৬ জুলাই-এব প্রতিবেদনে গান্ধী “ডিক্েটর প্রথা ত্যাগ 
করলেন । এসব উল্টোপান্টা এবং নতিস্বীকাবমূলক কাজ দেখে উদারপন্থী সাপ্ুও বিমূঢ 1৮? 
গান্ধী সববমতী ত্যাগ করে ওয়াধা আশ্রম স্থাপন করবেন শুনে শাস্ত্রী ঠাটা করে গান্ধীর নাম 
দিলেন “দ্বিতী ডন কুহোটি" (99007701001) 050%009)7 ১ গুজবাটে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ 
কবতে চাইলে গান্ধীকে আবাব গ্রেফতার কবা হল (১লা আগস্ট), তিনদিন পরে ছেডে দিয়ে 
পৃণাব মধ্যে অন্তবীণ কবা হল, অমান্য কবলে এক বছবের জেল দেওযা হল | হোবেব মতে 
এসব কবে তিনি আবাব পাদপ্রদীপেব সামনে ফিবতে চাইছিলেন | উইলিংডন মনে কবতেন 
তিনি কংগ্রেসী রাজনীতিতে 1১৪০]: 777170051 হযে গেছেন । 
বলা বাহুল্য, নরম বা চবমপন্থীবা কেউ খুশি হযনি । নবমপন্থীবা তখন সংস্কাব, নিবচিন, 
ক্ষমতা লডাই-এর কথা ভাবছেন আব নেহক সব ব্যাপাবটায অত্যন্ত ক্ষুবূ।” সাপ্রুর 
ভাষায, কংগ্রেস কর্মীসাধাবণের মনে 075 0155201 27 1501 09510917 2170 
01591919010 0789171.১,৮* সমস্ত অনশনেব ব্যাপাবটাই তাঁৰ চোখে মধ্যযুগীয় বলে 
প্রতীয়মান হয়েছিল । শাস্ত্রী লিখছেন, “তাঁব অনশন 'আমাব বিবক্তি উৎপাদন করে | তাঁব 
অন্তবেব বাণীব ঘন ঘন উল্লেখ আমাকে অধীব কবে ।” যেখানে ব্রিটেনে বক্ষণশীল দল 
শিকড গেডে বসেছে আব সংখ্যালথুরা সংস্কাবেব সুফল ভোগেব জন্য উৎসুক সেখানে 
জাতীযতাবাদীদেব নিহ্রিযতা বা অনৈক্য সাজে না। 
সেপ্টেপ্ধবে গান্ধী ও নেহকব দেখা হল- প্রা দু' বছব পর । স্থির হল গান্ধী তাঁব 
জেলেব বাকি সমযটা হরিজন আন্দোলন নিয়ে কাটাবেন*কংগ্রেসী নেতাদেব প্রয়োজনে 
পরামর্শ দেওযা ছাডা অন্য কিছু করবেন না । সত্যাগ্রহ চলবে । নেহক গান্ধীব প্রতি পূর্ণ 
আনুগত্য জানালেন | তাঁব মতে গান্গীব সহযোগিতা ছাড়া বাঞ্ধনীয লক্ষ্যে দিকে এগোনো 
সম্ভব ছিল না। হবিজন আন্দোলনেব মাধ্যমে গান্ধী দেশেব এঁক্য ও সংগ্রামী মনোভাব 
জাগিযে রাখতে পাববেন এ আশা তাঁব ছিল ।৮* গান্ধী কাজটা একটু বেশি কবছিলেন-_-তা 
না হলে বিহাবেব ভূমিকম্পে সহস্র সহস্র লোকেব প্রাণহানিব পিছনে তিনি অস্পৃশ্যতার পাপ 
দেখতেন না। ববীন্দনাথ এই অবৈজ্ঞানিক (এবং অমানবিক) মন্তব্যেব প্রতিবাদ না কবে 
পাবেননি । ফলে গান্ধী মনপ্রাণ দিয়ে ত্রাণকার্ষে আত্মনিযোগ কবেছিলেন । অন্য দিকে নেহক 
ক্রমশই সমাজতম্ত্রেব দিকে ঝুঁকছিলেন | তখনও তাঁব চোখে স্ববাজ প্রাথমিক লক্ষা, আইন 
অমান্য শ্রেষ্ঠ উপায় ।”« আবাব যমনদাস মেহতা, এন সি কেলকাব প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী 
আমলাতন্ত্র ও মুসলিমদেব আধিপত্য ঠেকাতে আইনপবিষদ দখল করতে বদ্ধপরিকর 
হচ্ছিলেন | মাদ্রাজের সত্যমূর্তি তো কংগ্রেস স্বরাজ পাটি প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন । কিন্তু কোন 
পক্ষই গান্ধীকে হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না ।৮৬ দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ থেকে নরীম্যান, আনসারি 
ও বিধান রায় গান্ধীব সম্মতি আদায কবাব জন্য চেষ্টা শুক কবলেন । বোম্বাই-এর কে. এম. 
মুলীও যোগ দিলেন । গান্ধী শেষে রাষের কথায় নিমরাজি হলেন ; আনসারিকে জানালেন, 
যদিও তিনি ব্যক্তিগত সত্যপে বিশ্বাসী তবু সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনার্থে এ. আই. সি. 
সি. ডাকতে তিনি আপত্তি জানাবেন না ।৮* এ্রদের ও রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে আলাপের পর 
৭ এপ্রিল (১৯৩৪) তিনি ঘোষণা কবলেন, কংগ্রেস আপাতত সত্যাগ্রহের ব্যাপারটা তাঁর 
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হাতে ছেড়ে দেবে । এটা নাকি বাস্তববাদীর পরাজয় স্বীকার নয়, একটা “আধ্যাত্মিক 
সমাধান", ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহ অস্ত্র যাতে আরো ভালোভাবে কাজে লাগানো যা তার জন্য 
প্রস্তুতি । আনসারিকে লিখলেন : “ন্‌ 1561.0)80 1015 1701 01115 718170 ০০ 020 2 
15 0115 00177 01 ০21৮ 001157955100817 110 101 50186 69501) 07 21)001)97, 
00995 7701 %/2111 00, 01 08101010815 10210 27 0151] 17655151218095 8100 110 
1185 69111) 111 21709 1100 0102 16515191007195, [0 5981 2100 2170. [010 
0017101778110175 10 07097 00 79012)066 10116 731087-810179...+৮” বল্লভভাইকে 
লিখলেন, যারা দিনরাত কাউন্সিলে ঢোকার জন্য ব্যাকুল তাদের ঢুকতেই দেওয়া উচিত । 
“0107 5081 111101 20151065009] 101 90760118 ৮100 15 21%/955 07891701105 
01 191201 (জিলিপী) 10 52 16 8710 £70 ০৮1 19 80018] 18305 0: 
171705611 ?”” বলা বাহুল্য, নেহরু মমহিত হলেন । 

গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন সত্াগ্রহরূপ হবধনুতে সকলে জ্যা রোপণ কবতে পাবে না। 
সত্য অসত্য হিংসা অহিংসা নিয়ে কোনো কংগ্রেস কর্মীব মাথাব্যথা নেই । সরকার এ আই 
সি সি-র ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওযায় যেভাবে কংগ্রেসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেছে 
তাতে তাঁর সরে থাকাই শ্রেয় । কম্যন্যাল আযওয়ার্ডের প্রতিবাদে মালব্য ও আ্যানি তো 
আলাদা ন্যাশনালিস্ট পার্টি গডে ফেলেছেন । তা ছাড়া দেখা দিযেছে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট 
পার্টি । নেহকব তাতে হাত না থাকলেও সহানুভূতি ছিল | “না গ্রহণ না বর্জন নীতিতে 
অনেকেই অসন্তুষ্ট । উপদলীয ছন্দ তো ছিলই । সাপ্রুব ভাষাষ, “প্রায় সর্বত্রই কংগ্রেসে 
নিজেদেব দলেব লোকেব মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে ।” বুদ্ধিমান জযাকব শান্ত্রীকে লিখলেন, এই 


ঘৃণ্য দলাদলির কেন্দ্রে ঝাঁপিযে না পড়ে তার প্রান্তে থেকে গান্ধী বুদ্ধিমত্তাব পবিচয়ই 
দিচ্ছেন ।৯০ 


জুন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নেহরুর প্রতিবাদের পব গান্ধীর স্থের্যেব বাঁধ ভাঙল | ১৭ 
সেপ্টেম্বর এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে গান্ধী জানালেন, যেসব মূল্যবোধ তাঁর জীবনেব শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
তা নিয়ে অধিকাংশ কংগ্রেপীদের সঙ্গেই তাঁর মতবিরোধ উপস্থিত । তিনি খাদি, চবখা, 
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অহিংসার উল্লেখ কবলেন । বিশেষ কবে সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে 
বললেনঃ 41 101155 £9.1]1) 25091109110 11) (116 (001057955 ] 08111101121789111 21) 
078 00718555'/সতাগ্রহের সাধনাষ যদি কংগ্রেসীদেব পূর্ণ সহানুভূতি না পান, তবে 
একাই তিনি পথ চলবেন । তাঁব কাছে স্ববাজেব অর্থ নৈতিক আত্মশুদ্ধি, বাজনৈতিক সংস্কাব 
নয় ।*১ তবে বাইরে থাকলেও পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করবেন না তিনি । যখন বোন্বাইতে 
কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন গভীর দুঃখেব সঙ্গে সংগঠন তীঁব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল । 
অবশ্য ভয়েব কিছুই ছিল না । সভাপতি তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য বাজেন্দ্র প্রসাদ । তাঁকেই যখন 
এ আই সি সি থেকে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন কবার ক্ষমতা দেওযা হল তখন বাইরে 
থেকে চাবিকাঠি নাড়ার কোন অসুবিধা রইল না মহাত্মার ৷ কংগ্রেস স্থাপন করল সারাভাবত 
গ্রামীণ শিল্প সমিতি, যা গান্ধীব অধীনে হবে এক স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা । ১৯২৫-এ তৈরি 
হয়েছিল সারা ভারত সূতা কাটুনি সঙ্ঘ । এখন থেকে এই দুই প্রতিষ্ঠান গান্ধীর কর্মসূচিব 
দুই মূল স্তত্ভ হয়ে দাঁড়াল । কংগ্রেস নামল সক্রিয় রাজনীতিতে অর্থাৎ ভোটাভুটিতে, আর 
গান্ধী চললেন আপন সত্য পালনের জন্য বনবাসে । সেই ভোট যুদ্ধের নায়ক অবশ্যই 
বল্লভভাই প্যাটেল, যার মত সমাজতন্ত্রবিরোধী বিরল । আরও রইলেন এস কে পাতিল 
ওমোরারজি দেশাই-এর মত স্থানীয় নেতা যারা মন্ত্রীত্ব*২ গ্রহণে আগ্রহী ৷ 
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উনিশ শো চৌত্রিশের ৬ জুন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্বাবা কংগ্রেসের ওপব নিষেধাজ্ঞা তুলে 
নেওয়া হল । হোমমেম্বার হেইগের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণপন্থী ও সমাজতন্ত্রী লড়াইয়ে প্রথম 
পক্ষ সমর্থন | অক্টোবরে বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি বাজেন্দ্র প্রসাদ শাসন 
সংস্কারবিষয়ক শ্বেতপত্রের নিন্দা করেছিলেন । তাঁর মতে শযা ব্যবস্থায় ব্রিটিশ কর্মচারী ও 
মনোনীত সদস্যবৃন্দের স্থান নেবে ফেডারেশনে যোগদানকারী বাজন্যবর্গেব প্রতিনিধিবা | 
পৃথক ভোটাধিকার ব্যাপকতর হওয়ায নতুন সংসদ হবে কম প্রগতিশীল | বড়লাট ও 
ছোটলাটদের হাতে এত “বিশেষ দায়িত্ব ও “বিবেচনা (91507591107) অনুযাষী নীতিগ্রহণেব 
ক্ষমতা" দেওয়া হযেছে যে তাব ফলে ভাবতীয়বা আসল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে । 
প্রাদেশিক স্বায়ত্শাসন যে গুকতব রূপে ব্যাহত হবে, তাতে সন্দেহ নেই | অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী ও সংসদেব ক্ষমতা অতি সীমিত করা হযেছে । তা ছাড়া ভবিষ্যৎ অগ্রগতি 
নির্ভর কবছে পালামেণ্টেব দাক্ষিণ্যেব ওপব | 1 ০৮]৭ 06 ৪ 10770 01 £50618110 
1) 11101) 0119109851160 20100190% ৮%1]1 511. 20161701760 11) 0186-010170 01 
[17019 2110 706810 11) 5৮৪1 1705 2170 01167) (0 5101910815 10007121 411] 01) 
0106 76]7591171776 [/0-0171705.” কংশ্রেস সভাপতি সাপ্রু ও জযাকব থেকে আলাদা 
কথা বলেননি । সাম্প্রদাষিক বাঁটোযাবাব ব্যাপাবে কংগ্রেস নিবপেক্ষ রইল-__আনসারিকে 
খুশি রাখাব জন্য । নতুন সংবিধানে সুতা কাটা ও শ্রমদান কংগ্রেসেব কোনো কমিটিব সদস্য 
পদে প্রার্থী হৰাব সর্তবপে স্বীকৃত হযেছিল । সর্ধ ভাবতীয গ্রামীণ শিল্লোদ্যোগ সংস্থাব কথা 
আগেই বলেছি। 

_. তবু ১৯৩৪ সালেব নভেম্ববেব কেন্দ্রী আইন পবিধদেব নিবচিনে কংগ্রেস নামল এবং 
। রণ কবাজেব দাবিতে অটল থেকে ৪৪টি আসন জিতল | আবও কিছু সদস্যেব সমর্থন 
পেষে তাঁব সমর্থন দীঁডাল ৬০-এ | ১৯৩৫-এর ৭ ফেব্রুয়ারি সাবা ভাবত প্রতিবাদ দিবস 
পালন কবলেও দক্ষিণপন্থীবা জানতেন শাসন সংস্কাব বিল তাঁবা ঠেকাতে পাববেন না । বরং 
প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বাযত্তশাসনেব পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ সমীচীন | এ ব্যাপাবে জিন্নার 

সহযোগিতা আবশ্যক হযেছিল । 
গান্ধীর প্রস্থান ও জিন্নাব প্রবেশ প্রায় সমকালীন । মহম্মদ আলি ও সাফিব মৃত্যুব পর 
লীগের কর্ণধাব কেউ ছিল না। সদস্য সংখ্যা ও শৃঙত্বলাবোধ কমছিল, তহবিল নিয়ে নয-ছয়, 
চলছিল, সুদূব সুইটজাবল্যাগুবাসী আগা খাঁব নেতৃত্ব দেবাব শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই ছিল 
না । এই অবস্থায সদ্যবিবাহিত লিযাকত আলি খাঁ জিন্নাব সঙ্গে দেখা কবলেন এবং সনির্বন্ধ 
অনুরোধ জানালেন ভাবতে ফিরে লীগেব পরিচালনাভার গ্রহণ কবতে । প্রথমে জিন্না রাজি 
' হননি ; পরে বলেন, “সরেজমিনে পরিস্থিতি বুঝে যদি যেতে বলেন, যাবো 1৮৯১ 
১৯৩৪-এব এপ্রিলে লিয়াকতেব সাহায্যে জিন্না লীগেব চিবস্থায়ী সভাপতি নিবাঁচিত হলেন । 
কেন্দ্রীধ আইনপবিষদে নিজের বোম্বাই আসন তো জিতলেনই, উপবন্ত ২২ জনের (১৮ জন 
মুসলিম) এক পরিষদীয় দল তৈরি করে ফেললেন । যখন বাজেন্দ্ প্রসাদরা বুঝেছেন 
মুসলিমদেব সঙ্গে আপোস না কবলে কেন্দ্রে ক্ষমতা পাওযা যাবে না, তখন জিন্নাও বুঝেছেন 
প্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া না কবলে তিনি জাতীয স্তবেব নেতা বা সংখ্যালঘু প্রদেশের 
মুসলিমদের 5019 50015517817, হতে পারবেন না। পঞ্জারে ফজল-ই-হোসেন তাঁর 
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সমঝোতার নীতি না মানলেও বাংলার মুসলমানরা মানতে পারে ।** এই পরিপ্রেক্ষিতে 
জিন্না ও কংগ্রেস সভাপতির কথাবার্তা হয় ১৯৩৫-এর গোড়ায় ।৯০ আজাদ রাজেন্দ্র 
প্রসাদকে জানান, জিন্না আপোসের মেজাজে আছেন এবং মুসলিমদের হয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে 
সমর্থ ।৯* বল্পভভাই, মালব্য ও ভূলাভাই-এর সঙ্গে কথা বলে রাজেন্দ্র প্রসাদ যৌথ 
নির্বাচনের বদলে বাংলা ও পঞ্জাবের মুসলিমদের আসন সংখ্যার ৫১% দিতে বাজি হন ।* 
জিন্না আরও সুবিধা চাইলেন । স্থির হল বাংলায় মুসলিম আসন সংরক্ষিত হবে ও 
ইউরোপীয় আসনের কিছু ভাগ পাওয়া গেলে তা জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু ও মুসলমান 
ভাগ করে নেবে ।৯১ বাজেন্দ্র প্রসাদ প্যাটেলকে জানান, যৌথ নিবচিনেব জন্য এই মূল্য 
দেওয়া যায় ।*" এঁতিহাসিকের কর্তব্য দেখিয়ে দেওযা বাংলা ও পঞ্জাবেব হিন্দু/শিখের 
স্বার্থহানি করে কিভাবে রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আজাদ-রা জিন্নার সঙ্গে বোঝাপডা করতে 
চেয়েছিলেন । স্বীকাব কবতে হবে জাতীয সংহতিব দিক থেকে যৌথ নিবচিন অতি 
গুকত্বপূর্ণ এবং নেহরু বিপোর্ট থেকে কংগ্রেস তা দাবি কবে আসছে । তা ছাড়া জিন্নাকে 
ফজল-ই-ব দল থেকে সরিয়ে নিলে তিনি হয়তো এতখানি বিচ্ছিন্নতাবাদীতে পবিণত হতেন 
না । কিন্তু পঞ্জাবের শহরবাসী মুসলিমবা তা মানত কী ? বাঙালী হিন্দুবা ও মুসলিমবা সবাই 
মানতো এ কথাও কি ঠিক £ ১৯২৭-৩৩-এব মধ্যে ফজলল হক (আবদার বহিমেব 
সমর্থনে) মুসলিমদের স্বার্থে বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন সংশোধন বিল (১৯২৮), বঙ্গীয গ্রামীণ 
প্রাথমিক শিক্ষা বিল (১৯৩০), বঙ্গীয ম্যুনিসিপাল আ্যাক্ট সংশোধন বিল (১৯৩২), বঙ্গীয 
মহাজন বিল (১৯৩২) ও বঙ্গীয কৃষি ঝণপ্রস্তদের জন্য বিল (১৯৩৩) উত্থাপন করে ও 
অনেকগুলি পাস কবে হিন্দু ভদ্রলোকদেব খেপিযে দিযেছিলেন । সাম্প্রদাযিক বাঁটোযাবা ও 
পুণা চুক্তি তাতে ঘৃতাহুতি দে । পূর্ব বাংলার হিন্দুরা অনিশ্চিত ইউবোগপীয আসনের 
ভাগাভাগিব লোভে যৌথ নিবাচন চাইবে কেন ? আব লোক্যাল ও যুণিয়ান বোঙে কর্তাত্বেন 
মধুব স্বাদ পাবার পর মুসলিমবাই বা কেন আইন পবিষদে চিবন্তন কর্তৃত্ব চাইবে না ? 
গ্যালাহার ও আযেষা জালালেব মতে হিন্দু মহাসভা বাজেন্দ্র প্রসাদ-জিন্না আলোচনা সফল 
হতে দেয়নি |।৯* মালব্যকে দোষী কবেছেন মার্গেবিট ডাভ | এ মত এক পেশে । আযেষা 
জালাল জিন্নার পক্ষে বীতিমত ওকালতি কবেছেন । জিন্না নাকি সাম্প্রদাষিক বাঁটোধাবাব 
রাজনৈতিক ব্যাখ্যা কবেছেন, ধর্মীয ব্যাখ্যা নয । ওটা শা গ্রহণ কবলে পুবো শাসন 
সংস্কারটাই বর্জন কবতে হত । কিন্তু জিন্না কি জানতেন না (এবং বলেননি) যে এই সংস্কার 
“অপমানজনক” ও "অসহ্য" £ আসলে তিনি বুঝেছিলেন মুসলিম প্রদেশগুলি স্বাযত্ড 
শাসনের জন্য লোলুপ এবং তা গ্রহণ না কবলে তিনিই বজিত হবেন । সেই অংশটুকু গ্রহণ 
করে ফেডারেশনের অংশটুকুর সমালোচনা করেছিলেন তিনি-_ আপন স্বার্থে । ফেডারেশনে 
আপত্তি জানিষে তিনি কংগ্রেসেব সঙ্গে তাল বজায় রাখছিলেন । অপব দিকে পঞ্জাব ও 
ংলার জন্য যতটা বেশি সুবিধা আদায় করে সেখানকার মুসলিমদের আনুগত্য সংগ্রহ 
করতে চাইছিলেন । বঙ্গীয় হিন্দ্দেব মেজাজ বোঝা গিষেছিল ১৯৩৩-এব মার্টে আইন 
পরিষদে আনীত জিতৈন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যাযের পুণা প্যাক্ট-বিবোধী প্রস্তাব থেকে । এই 
প্রস্তাব ৩৬-২৭ ভোটে গৃহীত হয় | অক্ষয়কুমার সেন ছাড়া সব বর্ণহিন্দু প্রস্তাবের পক্ষে এবং 
সব অনুন্নত হিন্দু (এবং মৌলভী আবদুস সামাদ ছাড়া সব মুসলমান) বিপক্ষে ভোট দেয | 
অমূল্যধন রায়, মুকুন্দবিহারী মল্লিক প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীর সদস্যের বক্তৃতাব সুর এবং 
বেঙ্গল ফেডারেশনের কাযবিলী বাঙালী বর্ণহিন্দুর মনঃপৃত্‌, হতে পারে না । বিশেষ করে 
অপছন্দ হয়েছিল তপসিলী জাতি নিধারিণের প্রণালী । ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 
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অস্পৃশ্যতাই ছিল মাপকাঠি ৷ কিন্তু বাংলার জন্য মাপকাঠি করা হল “সামাজিক ও 
রাজনৈতিক পশ্চাৎপরতা” (59019]1 ৪170 79011008] 080181077995) 1 সাইমন 
কমিশন ও লোথিয়ান কমিটি কিন্তু অস্পৃশ্যতাকেই মাপকাঠি করতে বলেছিলেন । বাংলা 
সরকার যখন এ সব জাতের তালিকা ঘোষণা করল ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশনও প্রতিবাদ না 
করে পারেনি ।৯* যাদের জন্য সরকারের এত মাথা ব্যথা তাদের মধ্যে পোদরা বিভক্ত 
হলেও মাহিষ্য, সূত্রধর ও নাথ বা যোগীরা এক্যবদ্ধভাবে আপত্তি জানায় ।১০৭ কিন্তু 
গ্রামবাংলার, বিশেষত পূর্ব বাংলার, তপসিলী জাতিদের মধ্যে ফজলল হকের কৃষক প্রজা 
পার্টির শক্তিশালী ভিত্তি ছিল। ১৯৩৭-এব নিবচিনে যে ৩২ জন তপসিলী প্রতিনিধি 
নিবাঁচিত হয়, তার মধ্যে কংগ্রেসী ছিল-_৭, হিন্দুসভা-_-২ ও স্বতন্ত্রব_২৩। কংগ্রেস 
টিকেটে নিবাঁচিত হয় ৫৪, স্বতন্ত্র বর্ণহিন্দু-৩৭, হিন্দু জাতীয়তাবাদী--৩, হিন্দু 
সভা-_২, মুসলিম লীগ-_৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি-_-৪০, স্বতন্ত্র মুসলিম_-৪২, 
ইউরোপীয়, 'আ্যাঙ্গলো-ইগ্ডিয়ান ও ইগ্ডয়ান ক্রিশ্চিয়ান--৩১ | বলা বাহুল্য, কংখ্রেস, লীগ, 
কৃষক প্রজা পার্টির কারোর কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, প্রতোকের নজব ছিল তপসিলী 
প্রতিনিধিদের ওপর । বর্ণহিন্দুদের পক্ষে এ যেন সাকা্সের শক্ত করে টানা দডির ওপব দিয়ে 
হাঁটা । হাঁটতে পারেনি তাবা । 

আমবা শাসন সংঙ্গারেব প্রসঙ্গে ফিবে যাই । ভারত সবকাব ও ব্রিটিশ সরকাব স্থির 
কবেছিল তাবা শ্বেতপত্রের বাইবে যাবে না। জধযেন্ট সিলেক্ট কমিটিতে বিতর্ক হচ্ছিল 
নিবচিনেব পদ্ধতি ও ফেডারেল সংসদেব আয়তন নিযে ৷ জয়াকর চাইলেন প্রত্যক্ষ, নিবাচিন 
হোক এবং সংসদ বড মাপের হোক । কিন্তু মুসলিম ও অনা সংখ্যালঘুদেব এবং একদল 
বাজার মন্ত্রণায হোব প্রথমে ঠিক করলেন পবোক্ষ নিবচিন ও ছোট সংসদ হবে | উইলিংডন 
কিন্ত জানালেন এতে উদারপত্থীবা ক্ষুব্ধ হবে ।৯০১ হোব কাজীব বিচাব কবলেন-_সংসদ বড় 
হল কিন্তু নিবচিন পরোক্ষ রইল । প্রাদেশিক আইন সভা (455817)019) নিবচিন করবে 
নিন্নতব কক্ষ আব প্রাদেশিক আইন পরিষদ (00817011) বা ইলেকটবাল কলেজ নিবাঁচন 
কববে কাউন্সিল অব স্টেট | বিল রূপে এ সব প্রস্তাব পালামেণ্টে আনা হল ও ১৯৩৫-এর 
৪ আগস্ট রাজার সম্মতি লাভ করে আইন (00%9])]9171 01 17015 4০1 ১ 1935)-এ 
পবিণত হল ।.স্থির হল ১৯৩৭-এব ১ এপ্রিল থেকে কিছু রক্ষা কবচসহ পূর্ণদায়িত্ববান 
সবকার (এখন সিন্ধু ও উডিষ্যাকে নিয়ে) এগাবটি প্রদেশে চালু হবে | ফেডারেশনেব অথাৎ 
ফেডাবেল কেন্দ্রীয় সরকার ও সংসদের ব্যবস্থা থাকল । ডায়ার্কির ভূত প্রদেশ থেকে 
কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপল | বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিবক্ষা হল বডলাটের জন্য সংরক্ষিত । কিছু 
বক্ষাকবচসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিষয গেল মন্ত্রীদেব হাতে | 

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীঘ আইন সভাষ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবা অনুযাষী পৃথক ভোটাধিকার 
বহাল বইল । ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের কথা ছিল না, তবে বলা হল “1817719 0৮ 05886 
2100 00175817050] [17012 12110211176 176৮/ 001050706101011 20151) 0001011% 
9৪0970116 005 52176 79600177) 11710617191] 2170] 250670791) 25 01081 01 0179 
01167 11)9771710575 06 [176 13111015]) 001701700175153101).+ 

এব মধ্যে সবচেয়ে অনিশ্চিত ছিল ফেডাবেশন । দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে 
রাজাদের মতিগতি বদলে গ্রেছিল। পাতিয়ালার নেতৃত্বে একদল ক্ষুদ্র বাজা সাপ্রুর 
পরিকল্পনাব বিরোধিতা করছিলেন | তাঁরা চাইছিলেন বাজাদের এক আলাদা যুনিযন | 
বিকানীর আবার এদের বিরোধিতা করেন। বিকানীরের সমর্থনে ভূপালের নবাব 
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পাতিয়ালাকে হারিয়ে চেম্বার অব প্রিন্সেসের সভাপতি হলেন | অনেক রাজ্য অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হন এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের বহু সময এই আলোচনায় ব্যয়িত 
হয় । মাঝারি রাজ্যরা শেষে বিকানীর-ভূপালের পক্ষে যান । বড় রাজ্য হায়দ্রাবাদের আকবর 
হায়দারি আবাব পাতিয়ালা বা বিকানীরের কোনো কথা শুনলেন না।১০২ফেডারেল সস্থা 
কর্তৃক কেন্দ্রীয় বিষয়ে শাসন তিনি মানতে রাজি নন । অন্তত পাঁচ পাঁচটা রক্ষাকবচ তাঁর 
চাই । ১৯৩২-এর প্রথমে হাযদ্রাবাদ সাপ্রুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয তা স্বৈরতস্ত্র ছাডতে রাজি 
নয় | জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির অনুবোধে সাপ্রু আবার এক প্রস্তাব রচনা করেন কিন্তু অনেকে 
গোপনে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে হাযদারি ও বামস্বামী আয়ারেব বিরোধিতার জন্য পিছু 
হঠেন | মুসলিমবা হঠাৎ সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধি দল তাদের অনুসরণ 
করে ।১০* ব্যাপারটা ঠিক কাকতালীয নয় | মুসলিম-প্রধান প্রদেশে আধিপত্য কাষেম করার 
পর কেন্দ্রের ব্যাপারে মুসলিমদের বিশেষ মাথা ব্যথা ছিল না । ফেডারেশন হলে তাবা তো 
সংখ্যালঘুই হযে যাবে । জাফকল্লা খাঁর বহু প্রস্তাব বাজন্যবর্গকে ভডকে দেবার জন্য 
উত্থাপিত হযেছিল | মুসলিমরা ফেডাবেশন চায়নি । 

আমাব বিশ্বাস বড বাজা, মুসলমান ও ব্রিটিশ পক্ষেব মধ্যে গভীব ষড়যন্ত্র চলছিল । 
হায়দাবি ও মীজাঁ ইসমাইলেব কোন্দল চিত্তবিক্ষেপকারী অভিনয মাত্র | পাতিয়ালা ও 
জামসাহেবকে বুদ্ধি যোগাচ্ছিলেন রাসব্রুক উইলিযামস, অর্থাৎ রক্ষণশীল দল, একথা স্বযং 
হোর স্বীকার কবেছেন ।৯** শেষ পর্যন্ত সাইমন কমিশন যা ভেবেছিলেন তাই হল-_অর্া 
ফেডারেশন “ঞ 0100 2100. 01509170 19:09100 01 016 18051” থেকে. গেল | এর 
জন্য ভাবতীযদেব অস্তঘিন্ অবশ্যই দায়ী ছিল কিন্তু ব্রিটিশ সবকাবের ওপব বক্ষণশীল দলের 
ক্রমবর্ধমান ও পবম্পব বিবোধী প্রভাব কম দাষী নয় । শুধু সলসবেবিব উপদলই বাধা 
দিচ্ছিল না । চাচিল অস্টেন চেম্বাবলেনকে পটাচ্ছিলেন বলডুইনকে হটাবাব উদ্দেশ্য নিষে, 
অতএব দলের নেতৃত্ব বাখতে বলডুইনও সংস্কার বিষষে কঠোব মনোভাব নিচ্ছিলেন । 
চার্চিল শুধু পাতিযালাব মহাবাজাকেই নয, চেম্বাব অব প্রিন্সেসেব চ্যান্সলার___ভূপালের 
নবাবকেও জপাচ্ছিলেন। ফলে ১৯৩৫-এর ফেব্রুযাবিতে বোম্বাই সম্মেলনে বাজন্যবর্ 
ফেডাবেশন প্রস্তাব প্রায় নাকচ কবে দিলেন | ঠিক এই সময চাচিল ফেডাবেশনেব বিকদ্ধে 
পালামেন্টে তিক্ততম বিষ উদগীবণ করেছিলেন ।১*৫ 

১৯৩৫-এ আইনের মুখবন্ধা (07691211019) সম্বন্ধে হোব বললেন, “২1810 
11110515000) 11716 ৮7271771018 01 1919, $17101) 1:12])6281 ৮৮1] 5195170 
চ1101910591505 15 8. 01891 50209718218 01 009 19111000956 01 [176 137110151) 
[0501019১ 2100 (115 13111 75 2 061171105 500105 1110990 ৪. 51:92 90109, 
£07%4910 00৮/8105 0176 80191617711 01 01781 79070955.৮ যদিও এই মুখবন্ধেব 
যে ব্যাখ্যা ১৯২৯-এ আরুইন করেছিলেন হোব তা মানতে রাজি হন_ “1016 1781019] 
15579 01 11701975 [07057955 25 118615 001)091101019090 19 [176 20021711761] 0: 
[)017170101॥ 91855”, তবু এও যোগ কবেন যে কাজ দেখে বিচার হবে । 

শাসনতস্ত্রের ফেডাবেশন অংশ আপাতত মুলতুবি রইল, অন্যান্য অংশ চালু হল। 
১৯৩৫-৩৬-এ যে প্রশ্ন কংগ্রেসের সামনে বডো হয়ে উঠেছিল তা হল-_(১) কংগ্রেস শাসন 
সংস্কার আদৌ গ্রহণ করবে কিনা, এবং (২) গ্রহণ করে নিবচিনে জিতলে মন্ত্রিত্ভার নেবে 
কিনা । দক্ষিণপন্থীরা মোটামুটি রাজি হলেও সমাজতুন্ত্রী দল ও নৈহরুব তীব্র আপত্তি ছিল । 
গাঙ্ধী আইন অমান্য প্রত্যাহার করায় তিনি কিরূপ মমহিত হন তা আত্মজীবনীর ছত্রে ছত্রে 
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বিধৃত যেমন, “[062 58687772010 96 ও 06815 86911, ও 815 41102770955 ০ 
06501980077.” এ প্রসঙ্গে গান্ধীর জীবন ও কর্মদর্শন সম্বন্ধে তাঁর মনে বহু প্রশ্ন জাগে । 
কেন এই অতীতমুখী সন্াসেব আদর্শ তিনি গ্রহণ করলেন ? কৃচ্ছুসাধন, যৌন-সংযম, 
দারিত্র্যবন্দনা, যন্ত্র সভ্যতার সমালোচনা ও “ল্/ঙলধাবী কৃষক” নিয়ে রোমান্টিসিজম 
কোনটাই যুক্তিসিদ্ধ, এমন কি মানবিক, বলে তিনি ভাবতে পাবছিলেন না । ধনতান্ত্রিক 
পরিবেশে গান্ধীব ৭075] 14817, কি করে জন্মাবে ? যে হিংসা তিনি পরিহার কবতে চান 
তার বীজ ধনতাস্ত্রিক সমাজের রন্ধে রন্ধে প্রোথিত | নিভুরের 1075] 1427 8170 
[07015] 9০9০1515 পড়ে তাঁর মনে হয় হিংসা ত্যাগ নেতিবাচক ও অবাস্তব | তাঁর চরম 
লক্ষ্য হয়েছিল১ “৪ ০]55$1695 9001919 ৮510) 90013] 900150710 1051106 9100 
010100171077115 101 211, ও 50018 01597111560 00 2. [019111060 02519 101 079 
121587)6 01 11910110000 17151)61 70806119] 2100 010019] 18৬6]5....১০৫₹ কী 
করে ১৯৩৫-এব সংস্কার তা আনবে ?£ ফেডাবেশনকে তিনি বলেছিলেন, ৭11,015 
50800৮৪১৯০৬ গান্ধী কী করে অত্যাচারী মধ্যযুগীয় রাজাদের ন্যাসী ভাবেন ? কী করে 
দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না প্রতিশ্রুতি দেন ?১০৬ 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোযারাই বা কী করে মানা যায় ? 

হযতো সেইজন্যই নেহরুকে গান্ধী পববর্তী সভাপতি কপে চাইলেন । দায়িত্বের ভাব ঘাড়ে 
চাপিয়ে তিনি নেহকর সদ্যওঠা সমাজতান্ত্রিক দাঁত ভাঙতে চেয়েছিলেন | খুশি করতে 
লিখলেন, “০৬ 78851091105 15 059 1157)0550 071776 0790 00010 1359 
11919021760 107 1178 ০0৮)07.৯১০৭ তিক্ত বিতর্ক এড়াতে ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীর 
পবামর্শ মেনে নেয় । স্ত্রী বিযোগেব আসন্ন সম্ভাবনায় বিষণ্ন নেহরুর এসব দিকে মন ছিল 
না। কিন্তু গান্ধী বোঝান, কংগ্রেসের নতুন শাসনতন্ত্রে সভাপতিই ওয়ার্কিং কমিটি তৈবি 
করেন বলে আপন নীতি (যাই হোক) কার্যে পবিণত কবতে নেহরু বাধা পাবেন না। 

নেহক-জীবনীকাব গোপাল জানাচ্ছেন, লগ্ডনে বেনব্র্যাডলে ও বজনী পাম দত্তর সঙ্গে 
নেহরুর দেখা হয় এবং তিনি নাকি দত্তকে কথা দেন-_-কংগ্রেস সভাপতিবপে কম্যুনিস্ট 
পার্টির স্বার্থ দেখবেন ও কিছু বিশেষ কর্মসূচি নেবেন |১০৮ ভাবতীয কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে 
এই সময় কংগ্রেসেব ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয গ্রহণ প্রয়োজন ছিল | ১৯৩৪ সালের ২৮ জুলাই 
বঙলাটেব নির্দেশে বাংলাব বাবোটি, বোমবাই-এর দশটি এবং মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে আরও 
কতকগুলি কম্যুনিস্ট সংগঠন রেআইনী ঘোষিত হয় । কানপুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে 
ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেবার জন্য পি সি যোশী, অজয় ঘোষ, বণদিভে, সরদেশাইবা গ্রেফতার 
হন। পরে পার্টি সম্পাদক ডঃ অধিকারী | পরবর্তী সম্পাদক মিবাজকব ১৯৩৫-এ 
কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে যাবার পথে সিঙ্গাপুরে গ্রেফতার হন । এবও পূর্বে মুজফ্ফর 
আহমদ, আবদুল হালিম, সবোজ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নানা অপরাধে কারারুদ্ধ 
হয়েছিলেন ।১০৯ কম্যুনিস্টরা যেমন হাবিয়েছিলেন, তেমনি কিছু লাতও কবেছিলেন-_ বনু 
প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীকে দলে পেয়ে । তাঁদের সঙ্গে আন্দামান, দেউলি, বক্সা প্রভৃতি 
বন্দিনিবাসে আটক বহু বিপ্লবীর যোগাযোগ স্থাপিত হয় । প্রমোদ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, 
ভবানী সেন প্রভৃতি এই সময় কম্যুনিজমে দীক্ষিত হন । স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, গান্ধীবাদে ও 
কর্মপস্থায় বিশ্বাসহীন এবং দমননীতির শিকার সাম্যবাদীরা কি করবেন ? 

ইউবোপে ফাসিস্ত ও নাৎসীবাদের দ্রুত অগ্রগতি ও সম্ভাব্য রুশ অভিযান ঠেকাতে 
১৯৩৫-এর আগস্টে কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রিভ যুক্তফ্রন্টের নীতি প্রবর্তন 
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করেছিলেন ! ফ্রান্সে লিও ব্লাম ও স্পেনের গণতস্ত্রী সরকারে কম্যুনিস্ট পা্টিরও স্থান হয় । 
ভারতে তার ঢেউ এল কিছু দেরিতে । ব্র্যাডলে ও পাম দত্ত “লেবার মাস্থলি” পত্রিকার 
১৯৩৬-এর মার্চ সংখ্যায় [86 400-100551151150 7600195” চ0010 11) [015 
নামক প্রবন্ধ লেখেন । সরোজবাবুর মতে এর আগেই এসেছিল চীনের নেতা ওয়াঁৎ মিন ও 
ইতালিব নেতা তোগলিয়ান্তির লেখা উপনিবেশ-সংক্রান্ত দলিল, যার ভিত্তিতে ১৯৩৫-এর 
শেষে নাগপুরে অনুষ্ঠিত পার্টির গোপন বৈঠকে সোমনাথ লাহিড়ী এক খসড়া কর্মসূচি তৈরি 
কবেন । ব্র্যাডলে ও দত্তের থিসিস পড়ে তা সংশোধন করা হয় । 

কংগ্রেস সমাজতস্ত্রী দলের উত্তুব ঘটেছিল ১৯৩৪-এর মে মাসে, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী 
নেতাদের সমাজতন্ত্র বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া রূপে । ওয়ার্কিং কমিটি বলেছিলেন, 
শ্রেণীসংগ্রাম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ অহিংসা নীতির পরিপন্থী । কংগ্রেস “51591 
8710 15151617058 01 1911৮206 191010215৮ ও 17991018161 1919501011511 
1090/591) 09109118] ৪720 19০41-এর বেশি কিছু চায় না। জওহরলাল এর তীব্র 
প্রতিবাদ করেন ।১১০ কিন্তু গান্ধী বিশেষ কর্ণপাত করেননি । 

নেহরু এই দলের উদ্যোক্তা না হলেও এরবা নেহক ছ্বাবা অনুপ্রাণিত হযেছিলেন এবং 
সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদেব সমন্বয় চেয়েছিলেন ৷ তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে একটা 
“প্রেসার গ্রুপে'র কাজ করতে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র 
দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইউসুফ মেহের আলি, মিনু মাসানি, অশোক মেহতা ও 
রামমনোহর লোহিয়া । মালাবারের কংগ্রেসী নেতা ই এম এস নান্ুদ্রিপাদ এই সময় কংগ্রেস 
সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ।১১১* কিষাণ সভাব মাধ্যমে এরা বিহারে বেশ শক্তিশালী 
হয়েছিলেন । এরা শাসন সংস্কার গ্রহণ, বিশেষত মন্ত্রীত্ব গ্রহণেঃআপত্তি জানান । 

১৯৩৫-এর এপ্রিলে জব্বলপুর এ. আই. সি. সি--তে সমাজততন্ত্রী দল পরিষদীয 
কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে গণ পরিষদের দাবি ওঠাল | জযপ্রকাশ বললেন, শুধু সরকারকে 
বিতর্কে হারানই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়, পরিষদের ভেতরকার কাজকে বাইবেব দৈনন্দিন 
গণ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘান করতে হবে, কাজে বাধা 
দিতে হবে । তা ছাড়া নিবচিনে জিতলেও মন্ত্রীত্ব নেওয়া চলবে না । ভোটে হেবে গিয়ে তাঁরা 
জোর লড়াই দেন বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসে । সন্ত্রস্ত মুন্সী গান্ধী ও প্যাটেল-কে 
জানান--বোন্বাই হাতছাডা হতে চলেছে। সম্পৃণনিন্দ দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ করলে 
পাতিল ও মোরারজি সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনেন । সভাপতি 
রাজেন্দ্র প্রসাদ তাতে রাজি হননি । অন্যদিকে সত্যমূর্তি জোর গলায় মন্ত্ীত্ব গ্রহণের পক্ষে 
প্রচার করেন । তার সঙ্গে যোগ দেন আনসারি, আসফ আলি, বিধান রায় ও খলিকুজ্জমান। 
বিভ্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরবর্তী কংগ্রেস পর্যস্ত পিছিযে দেন । মাদ্রাজ এ. 
আই: সি- সি- ও লখনউ কংগ্রেসের অস্তর্ব্তীকালে দেশব্যাপী বিতর্ক শুরু হয | 40, 
£15ঢ এবং 415 সবাই সমাজততস্ত্রীদের মদতে শাসন সংস্কার গ্রহণে আপত্তি জানায় । 
১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত “৭১ 0077875395 50081150» সাপ্তাহিকে জয়প্রকাশ ও 
মাসানি প্রভৃতির রচনা পঠিতব্য ৷ কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য নয় দফা দাবিপত্র এর অন্যতম । 
১৯৩৬-এর জানুয়ারি মাসে সমাজতম্ত্রীদের মীরাট অধিবেশনে তা স্পষ্টতর হয় । ১৯৩৫-এর 
জুলাই থেকে অক্টোবর বিভিন্ন পত্রে উইলিংডন নতুন ,ভারত সচিব (জেটল্যাণ্ড)-কে 
জানাচ্ছিলেন- কংগ্রেস সম্ভবত বিভক্ত হবে । কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা নেহরুকে সমর্থন 


করতেই পারেন, কারণ অন্য নেতারা কেউই তাঁদের পান্তা দেবেন না। কিন্তু কম্যুনিস্টরা 
২১৪ 


বনা শর্তে সমর্থন করেননি । ব্র্যাডলে ও দত্ত চেয়েছিলেন হয় শ্রমিক ও কৃষক 
মুনিয়ানগুলিব সঙ্গে যুক্তক্রণ্ট গঠিত হোক না হয তাদের দলগতভাবে সদস্য করা হোক । 
কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র বদলে গ্রাম থেকে জাতীয়স্তবে এই ব্যবস্থা কবতে হবে । ওয়ার্কিং 
কমিটির শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ চাই, যেন তার নিদেশের দিকে সাধারণ সদস্যদেব তাকিয়ে 
থাকতে না হয় ৷ তাঁবা আবও চেয়েছিলেন কশ্রেসকে অহিংসানীতি ত্যাগ করতে হবে, 
কারণ এ ধরনের অন্ধ মতবাদ সমব কৌশলের সুবিধাবাদী পবিবর্তন ব্যাহত করে। 
কংগ্রেসের মুখ্য দাবি হোক সর্বজনীন ভোটাধিকাবের ভিগ্ডিতে কনস্টিট্যুয়েপ্ট আসেনম্বলি । 
নিবচিনকালে বামপহ্থীদেব যথেষ্ট মনোনযনও দিতে হবে । জওহরলাল এই থিসিসেব 
অনেকখানি মেনে নেন কিন্তু গাঙ্গীব নেতৃত্ব ও অহিংসাব নীতি পবিত্যাগ করতে তখনও 
তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত হননি । 

লখনউ কংগ্রেসে পূর্বে ও পবে কংগ্রেসী, সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদেব ঘনিষ্ঠতা 
বেড়েছিল | সারা ভাবত কৃষক সম্মেলন (লখনউ, ১১ এপ্রিল ১৯৩৬), প্রগতিশীল লেখক 
নম্মেলন, সাবা ভাবত ট্রেড মুনিযন সম্মেলনে সবাইকাব প্রতিনিধিদেব দেখা যায । আবদুল 
হালিমেব সঙ্গে কথায জযপ্রকাশ নাকি বলেন, “আপনাবা গোপনে পার্টি ককন, আমবা বাধা 
দেব না । প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিন 1” বোম্বাই, ইউ 
প, মাদ্রাজ, কেরালায তাই হযেছিল ।১১ মাসানি, মেহতা ও লোহিযা এটা চাননি | 

লখনউতে বাম ও দক্ষিণপন্থীব বিবোধ প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয । বিষয নিবাচিনী কমিটি 
সমাজতন্ত্রীদের ওযার্কিং কমিটিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ কবতে চায | সমাজতন্ত্রীবা পাল্টা জবাব 
'দঘ সবকার গঠনের বিরোধিতা কবে | নেহক কিন্তু সমাজতন্ত্রীদেব সমর্থন কবেননি | তাঁব 
মনে হয়েছিল সভাপতিরূপে দক্ষিণপন্থীদের আপত্তি তিনি বানচাল কবতে পাববেন । 
সবকাব গঠনের ব্যাপাবে কংগ্রেসী একে; ফাটল ধরাতে তিনি চাননি । গণসংযোগ বহু বিস্তৃত 
কবতে হলে নিবচিন যে একটা ভাল মাধ্যম এ বোধ তাঁব ছিল | কংগ্রেস এত দিন জনগণেব 
জনা ছিল, তাকে জনগণেব মধ্য থেকে গডতে হবে । এব জনা বদলাতে হবে তার গঠনতন্ত্র 
দখতে হবে প্রাথমিক কমিটিগুলি যেন প্রাণবন্ত হয, ট্রেড যুনিয়ন ও কৃষক সমিতির 
সদস্যবা স্থান পায ৷ সদস্যপদ শুধু ব্যক্তি-ভিত্তিক হবে না, গোষ্ঠী-ভিগ্ডিক হবে | লক্ষ্য হবে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূবীকবণ | শাসন সংস্কাবের বপরেখা তৈবি করবে 
গণপরিষদ । ১৯৩৫-এব যে আইন কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করেছে তদনুযাষী সরকার গঠন হবে 
স্ববিবোধী । এর পবিণতি বন্ধ্যা সংস্কাববাদ বা তার চেয়েও খাবাপ, সাম্ত্রাজ্যবাদীদেব সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে ভারতীয় জনগণেব শোষণ । প্রাদেশিক আইন সভায ঢুকে কংগ্রেসের কাজ 
হবে ফেডারেশনের বিরোধিতা এবং সংস্কাব বানচাল কবা । জওহরলালেব সভাপতির 
ভাষণে আমরা মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনেব ডায়ার্কি বানচাল করার প্রতিধ্বনি শুনি । 
পরিবর্তনের মুখোসে প্রবহমানতার আবিভবি ইতিহাসে নতুন নয় । 

কিন্ত অন্যদের কানে তাঁর সমাজতন্ত্রের ডাক বিপজ্জনক মনে হয়েছিল । তিনি 
বলেছিলেন, “আমি যখন এই শব্দ (সোস্যালিজম্) উচ্চারণ করি তখন কোন ধোযাটে 
মানবিকতাবাদের কথা বলি না, বলি বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক অর্থে ।” সমাজতন্ত্র একটা 
বিশিষ্ট জীবনদর্শন : সিডনি ও বেয়াত্রিচে ওয়েবের রাশিয়া সম্বন্ধে বিখ্যাত উক্তিকে স্মরণ 
করে বলা যেতে পারে-_“একটা নতুন সভ্যতা” । তবে সমাজতন্ত্র যে শী আদলে স্থাপন 
করতেই হবে এমন গোঁড়ামি তাঁর নেই। ভারতের সমাজতন্ত্র রচিত হবে ভারতের 
পারিপার্থিকে, কথা বলবে ভারতীয় ভাষায় | নেহরু স্তালিনবাদীদের মত কোনও ডগমায় 
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বিশ্বাস করতেন না (ত্তালিনও করতেন না, তা না হলে 9০90181157] 17) 0175 000007৮ 
কি হয় ?) । তাঁব মার্সবাদে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকৃত । তাঁর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রে 
বিরোধ নেই। জোর করে তিনি তা কংগ্রেসের ওপর চাপাতে চাননি, মুখ্যত যা 
জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান তাকে নিজের পথে চালাতে গিয়ে অহিংসা ত্যাগ করতেও রাজি 
ছিলেন না । সবচেয়ে লক্ষণীয়, গান্ধী-প্রশস্তি দিয়ে তাঁর লখনউ-ভাষণের পূর্ণচ্ছেদ | যাই 
হোক না কেন, গান্ধীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিন্ন করতে তিনি তখনও প্রস্তুত হননি । 

আর একটা কথা | তিনি শুধু বামপন্থীদেব নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন, এটাও সত্য নয় । 
আমরা তাঁকে মালব্যের ন্যাশানালিস্ট পার্টিব সঙ্গে নিবচিনী আঁতাত গড়তে দেখি ।১১৪ তবু 
কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে কাজ কবলে কংগ্রেসের গণভিত্তি আরও ব্যাপক ও দৃঢু 
হত । কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তা হতে দেযনি । ছোট একটা কমিটি হয়েছিল কতটা 
গণসংযোগ কবা যায় তা খুঁটিয়ে দেখতে ও কাজে পবিণত করতে । বিফলকাম নেহরু 
সভাপতি পদ ত্যাগ কবতে চেয়েছিলেন |১১১* পবে পিছিয়ে যান | 

নিশ্চিন্ত বিডলা পুরুষোত্তমদাসকে লেখেন, “মহাত্মাজী কথা রেখেছেন এবং একটি শব্দও 
উচ্চারণ না কবে দেখেছেন যাতে কোন নতুন (বামপন্থী) কর্মসূচি না গৃহীত হয়। 
জওহরলালজীব বক্তৃতা এক দিক দিয়ে বাজে কাগজের ঝুঁডিতে নিক্ষিপ্ত হযেছে, কারণ 
যতগুলো প্রস্তাব গৃহীত হযেছে সবই তাঁর বক্তৃতার পবিপন্থী । তিনি অবশ্য পদত্যাগ করে 
দলে ভাঙন ধরাতে পারতেন কিন্তু কবেননি- - মনে হচ্ছে জওহবলালজী একজন আদর্শ 
ইংরেজ গণতন্ত্রীর মত খেলোয়াডসুলভ মনোভাবে পরাজয মেনে নেন | 7765 569811)5 
[0108 000 601 £1৮1175 25101655101) [01815 106010959, 00010915911585 11721 
80010] 19 10099351019 120 50 0093 17010 797999 101" 11.১১৫ গান্ধী এই জন্য 
নেহরুকে একটা ভাল সাটিফিকেট দেন : “301 00008171168 15 9%090078 17) 1715 
079521718101011 01 1915 17761011005, 16 15 50197 17 2011017.... ৮১১৬ চোদ্দ জনেব 
ওয়ার্কিং কমিটিতে দশজন পুবাতনপন্থী অর্থাৎ সরকার গঠনেচ্ছু নেতা দিযে নেহ্‌ক গাঙ্ধীব 
সাটিফিকেটেব যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন । গান্ধীব ইচ্ষক্লমেই তিনজন সমাজতন্ত্রীকে 
নেওযা হয় । তাঁরা হলেন নবেন্দ্র দেব, জধপ্রকাশ নাবাযণ ও অচ্যুত পটবর্ধন | বাকি সদস্য 
সুভাষচন্দ্র বসু তখনও জেলে । বাঙালীদের সঙ্গেই ছিল দক্ষিণপন্থীরা । বসুর লখনউ 
কংগ্রেসে উপস্থিতি চাননি বলে তাঁরা নাকি বসুর গ্রেফতাবে সাহায্য করেন 1১১? 
সমাজতন্ত্রীরা শুধু নেহরুর প্রতি আনুগত্যবশত ওষার্কিং কমিটিতে ঢুকতে রাজি 
হয়েছিলেন । তবুও শিল্পপতি এবং বণিক চুডামণিদেব ভয় যায়নি | তাঁবা নেহরুর সঙ্গে 
বাদানুবাদে নামায বিব্রত বিডলা ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদকে লিখেছেন, “ন্‌ 10015 ৪1 
০7006 [01 2 17721) %410 07010657105 00 58 0721 115 15 01010095980 [0 
৪500101011981001) 17) (0716 ৮৮051 17706515951 01 089 ০০০]107.৮৯১৮ 

তিনি নিজে এত স্থুল না হলেও তাঁরই পরামর্শে শিল্পপতিবা বল্লভভাইকে দিয়ে আপত্তি 
তোলালেন । বল্পভভাই-এর সঙ্গে যোগ দিলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ ও' রাজাজী | গান্ধীব কানে 
যথারীতি কথাটা তোলা হল এবং গান্ধী নেহরুর কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন | নেহরু ভারতীয় 
ধনতন্ত্র ও তার মুখপাত্রদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে গেলেন । এ. আই: সি সি-র নতুন 
একটা বিভাগ খোলেন নেহরু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, সংবাদ বিভাগ | তাতে দুজন 
কম্যুনিস্টকে সদস্য করা হয়__জেড. এ আহমদ ও কে. এম. আশ্রফ । আহমদ তীব্র ভাষায় 
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নামক পুস্তিকায় । একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভাঙবার আহান জানান আহমদ । 
অন্যদিকে সত্যমূর্তি মন্ত্ীত্ব গ্রহণের | জুলাই (১৯৩৬) মাসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে 
গান্ধীর তিরস্কারে ত্রুদ্ধ নেহক পদত্যাগ কবতে চাইলেন । গান্ধী কঠিন ভ€সনার সুরে 
লিখলেন : “তুমি তাদের (দেক্ষিণপন্থীদেব) দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে নিবাঁচিত হয়েছ, কিন্তু 
এখনও ক্ষমতায় আসনি | যাতে তুমি আবো শীঘ্র ক্ষমতা আস তারই চেষ্টায় তোমাকে 
সভাপতি করা হয়েছে ।” অতএব এই ধবনেব বাদানুবাদ ও নাটুকেপনা না করাই শ্রেয় ।৯১৯ 
জওহরলাল যথারীতি আত্মসমর্পণ করলেন, যেমন করেছিলেন ১৯২২ ও ১৯২৭-এ | 
তাঁকে বলতে শুনি_ রাজনৈতিক স্বাধীনতা না এলে ভাবতে সমাজতস্ত্রের কথা ওঠে না এবং 
তাও উঠবে যদি অধিকাংশ ভাবতীয চায | নেহক-জীবনীকার গোপাল লিখছেন, গান্ধী 
তাঁকে যে ব্যক্তিগত কাবণে সাবধান হতে বলেছিলেন তা নেহকরুকে স্পর্শ করেনি । ক্ষমতার 
লোভ তাঁর ছিল না। এ মন্তব্য মানা কঠিন । বাস্তববাদী নেহরু ভালভাবেই বুঝতেন 
কংগ্রেসের চাবিকাঠি কাব হাতে । বামপন্থীদেব সম্ভাব্য সমর্থনেব আশায় আশুলভ্য ফল 
ত্যাগ করাব মত নিবোধ তিনি ছিলেন না । তিনি জানতেন দক্ষিণপন্থী নেতাদের মত স্থানীয় 
প্রভাবশালী বাম বিকল্প তখনো তৈবি হয়নি, আব গান্ধীব ইঙ্গিতে অপেক্ষা বযেছেন 
ওয়ার্কিং কমিটিব দশজন সদস্য | ত্রিপুবী কংগ্রেসের আগে সুভাষচন্দ্র এ কথা বোঝেননি 
বলে ত্রিপুরীতে ও পবে ঘোব বিপদে পড়েছিলেন । 
তবে নেহকব সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি না পেলে কংগ্রেস জনগণেব কতটা সমর্থন আদায় 
করতে পারত তা বলা যায না। ১৯৩৭-এর নিবচিন কংশ্রেসেব পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 
নেহরুর 0159145779 ও বামপন্থীদেব জনসংযোগ কংগ্রেসেব বিপুল জয়েব পিছনে ছিল । 
নেহরু বিগডে বসলে ও বামপন্থীবা সবে গেলে দক্ষিণপন্থীরা কটা বাজ্যের মন্ত্রিত্ব দখল 
কবতেন ৪ আমাব মনে হয, ১৯৩৬/৩৭-এ, ১৯৪৫/৪৭-এ, নেহক ও কংগ্রেস ছিল 
পবস্পবনির্ভব । আর ১৯৪৫ পর্যস্ত উভযে ছিল গান্ধীজী-নির্ভব | 
শেষ পর্যস্ত ২২/২৩ আগস্ট (১৯৩৬) যে নিবচিনী ইস্তাহাব বচিত হল ১২০ তাতে কবাচী 
কংগ্রেস (১৯৩১)-এ গৃহীত মৌল অধিকাবেব ওপর জোর দেওযা হয় ও প্রাদেশিক 
কমিটিগুলিকে কৃষিসম্পর্ক ও কৃষিখণবিষষক এক কর্মসূচি তৈরি কবার নির্দেশ দেওয়া হয । 
মনে রাখতে হবে-_সমাজতন্ত্রী নেতাবাও জমিদারি উচ্ছেদ বা প্রধান প্রধান শিল্পেব 
জাতীয়কবণের প্রস্তাব ইস্তাহারে তোলবাব জন্য জেদ ধবেননি | এ বিষয় বল্লভভাই তাঁর 
সন্তোষেব কথা গান্ধীকে জানিযেছিলেন ।১২১ প্রতিদানে মন্ত্বিত্ব গ্রহণেব কথা তুললেন না 
তাঁরা ৷ ওটা “না বলা বাণীর ঘন যামিনী'ব মাঝে রইল | ২০ নভেম্বব নেহক এক প্রতিবেদনে 
বললেন, সমাজতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস দৃঢৃতর হয়েছে । নিবচিনী ইস্তাহারের ব্যাখ্যায় তিনি 
বললেন, শুধু সংস্কার আইন বিরোধিতাই নয়, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরোধিতাও কবা হবে । ফলে 
প্যাটেল ও প্রসাদরা বিরক্ত হন । প্যাটেল রাজেন্দ্রবাবুকে লেখেন (২২ নভেম্বর ১৯৩৬), এ 
অবস্থায় তাঁর সভাপতি হযে লাভ কি ? নেহক (গান্ধীব নিদেশে) বিবৃতি দেন যে এই বাখ্যা 
সত্য নয় । প্যাটেলও গান্ধীর নির্দেশে) সভাপতি পদের নিবচিন থেকে সরে দাঁড়ান । কিন্তু 
অস্তরে প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে প্রয়োজনে মন্ত্রীত্ব নেওয়া হবে । রাজাজী যে নেবেনই তা তো 
সবাইকাব জানা । ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে (ডিসেম্বর, ১৯৩৬) সংস্কার 
বাতিল ও গণপরিষদের দাবি সমাজতন্ত্রের দাবি ছাপিয়ে গেল | 
১৯৩০-৩৪-এর আন্দোলন পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে না পৌঁছলেও ১৯৩৭-এর নিবাচিনে 
প্রভূত সাহায্য করেছিল । এই আন্দোলনের ফলে অঞ্চলে অঞ্চলে এঁক্য গড়ে ওঠে । বহু 
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তরুণ স্বেচ্ছাসেবী কংশ্রেসী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, শৃঙ্খলায় অভ্যত্ত হয়ে, ও কারাবরণ বা 
ততোধিক নিযাতিন সহ্য করে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ 
করেছিল | আন্দোলন বহু স্থানে তৃণমূল স্পর্শ করেছিল বলে কংগ্রেস বৃহত্তম সর্বভারতীয় 
দলে পরিণত হয়েছিল এবং অধিকাংশ ভোটদাতার আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল । 
কংগ্রেস সরকার গঠন করতে যাচ্ছে ভেবে বহু উচ্চাকাঙক্ষী, মুখ্যত রাজনৈতিক, ব্যক্তি 
কংখ্েসে যোগ দেয় । পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষমতা, পুরস্কার দেবার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা 
রাজনীতিতে মূল্যবান । মন্ত্রী বা তাঁর পার্যদরাই তা দিতে পারে । মন্ত্রীর সামাজিক মযা্দী বা 
আর্থিক প্রাপ্য (99:5151695) উপেক্ষণীয় নয় | হরিজন আন্দোলন, নিখিল ভারত কাটুনী 
সঙ্ঘ বা গ্রামীণ শিল্প সংস্থার কাজের মধ্যে কোন নাটকীয় আত্মপ্রচারের সংস্থান ছিল না বটে 
কিন্তু তার রাজনৈতিক মূল্যও কম নয়। দেশকে সেগুলি একটা শ্রেণীগত সংহতি 
দিয়েছিল; উঁচু-নীচু জাত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদ অনেকখানি ভুলিয়েছিল। করাচী 
কংগ্রেসের সীমিত অর্থনৈতিক কর্মসূচিবও আবেদন কম ছিল না আগেই বলেছি । শুধু 
১৯৩৭ নয় পরবর্তী আবও ত্রিশ বছর এই আদর্শ ও সংহতি-চেতনা ভাঙিযে কংগ্রেস 
বারংবার নিবচিনে জয়ী হয় | জুডিথ ব্রাউন ও জ্ঞান পাণ্ডের মত কঠোর সমালোচকও 
এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন । নেহরুর নিজস্ব অবদান অসামান্য ছিল । এখন 
থেকে গান্ধীর ০0178115705 ল্লান হতে শুর করে, আর জনগণমনে নেহকব ভাবমৃর্তি উজ্জ্বল 
থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে । 

১৯৩৭-এর নিবচিনে মধাপ্রদেশ, উত্তবপ্রদেশ, বিহাব, উডিষ্যা ও মাদ্রাজে কংগ্রেস 
নিবন্ধুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কবল , বোম্বাইতে হল বৃহত্তম দল (১৭৫-এর মধ্যে ৮৬)। 
আসামে ১০৮ জনের মধ্যে ৩৩টি ও উত্তব পশ্চিম সীমান্তে ৫০টির মধ্যে ১৯টি আসন--খুব 
খারাপ ফল বলা যায না । মোট প্রাদেশিক ১৫৮৫ আসনেব ১১৬১টি লডাই করে কংগ্রেস 
জিতে নেয় ৭১৬টি আসণ | মাদ্রাজেব লাট এবস্কাইন (চ2751176) ঠিকই বলেছিলেন, 
“গান্ধীর জন্য হলুদ বাক্সে ভোট দাও" এই জিগিব সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল ।'কেবল 
মুসলিম দুর্গ পঞ্জাব (১৮-১৭৫) বাংলা (৫৪-২৫০) ও সিন্ধৃতে (৭-৬০) তাবা সাফল্য 
দেখাতে পারেনি | ১৯৩৭ জানুযারি মাসে গজনভি ও বর্ধমানেব মহাবাজার এক চুক্তিতে 
৫০ : ৫০ ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানেব এক সমঝোতার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু 
অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলিম তা মানতে বাজি হয়নি । সারা ভাবতে ৫৮টি মুসলিম আসনে 
প্রার্থী হয়ে কংশ্রেস জেতে মাত্র ২৬টি । উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছাডা মুসলিম ভোটদাতারা 
কংগ্রেসকে বর্জন করে । লীগকেও | ৪৮২টি মুসলিম আসনের মাত্র ১০৯টি পেয়েছিল 
লীগ। হেইলি ও হেইগ ইউ পি-তে কংগ্রেস জলতরঙ্গ রোধ করতে ন্যাশানাল 
আগ্রিকালচারিস্ট পার্টি নামে জমিদাবদেব এক দল তৈবি করেন কিন্তু ছত্তারির নবাব ও 
শ্রীবাস্তবেব রেষারেষিতে তা বিফল হয। মাদ্রাজে জাস্টিস পা্টিব ভরাডুবি ঘটালেন 


নেহরু নিবচিন মেনে নিলেও সরকার গঠন চাননি | কিন্তু ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারিতে 
কংগ্রেস পালামেন্টারি বোর্ড যখন এ ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা করে তখনই কৃপালনী 
রাজেন্দ্র প্রসাদকে লেখেন, “কেউ কল্পনাও করতে পারেনি সরকার গড়াধ পক্ষে মত এত 
জোরাল 1৮১২১ সমাজতস্ত্রীরা বিরোধিতা -করলে প্যাটেল গান্ধীর সমর্থন আছে জানান । 
নতুন সংস্কারের মৃত্যু ঘটাতে পাবলে খুশি হতেন গান্ধী, কিন্তু আইন সভায় আসন গ্রহণ করা 
স্থির হলে গ্রামোননয়ন, মাদক বর্জন, কৃষিখণভার হ্থাস প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা 
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করতে রাজি ছিলেন । ওয়াধয়ি ফেব্রুয়ারি মাসে যে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে তাতে 
গান্ধীর মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পূর্বশর্ত ছিল-__কংগ্রেসী উন্নয়নকর্মে ছোটলটরা বিশেষ দায়িত্ব সস্ভৃত 
ক্ষমতা দ্বারা বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না ।১২১* নেহরু অবশ্য বিরোধিতা করেন । তাঁকে 
পূর্ণ সমর্থন জানায় ইউ: পি কংগ্রেস তথা সমাজবাদীরা ৷ নেহরুর বিরোধিতা খণ্ডনে এক 
চাল চাললেন দক্ষিণপন্থীরা | তাঁরা এ আই সি সি ও নিবাঁচিত কংশ্রেসীদের সম্মেলন 
ডাকলেন দিল্লীতে, একই সময়ে (১৯৩৭ মার্চ)) নেহরু তাঁদের বললেন, সংস্কার বর্জন করা 
হোক, গণপরিষদের দাবি তোলা হোক । শরৎ বসু ও বামপন্থীরা তাঁকে সমর্থন জানালেন । 
গান্ধীর ইচ্ছাও তাই ছিল | লিনলিথগোর চিঠিপত্রে পাই কী নিবচিন কী নিঃশর্ত সরকার গ্রহণ 
কোনটাই তিনি চাননি । কিন্তু কোন দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বুঝতে পেরে তিনি পিছিয়ে যান । 
ওয়ার্কিং কমিটি অদ্ভুত এক আপোস করল | একমুখে বলল, শাসনতন্ত্রেব সঙ্গে লড়াই 
চলবে ; অন্যমুখে বলল, যদি প্রাদেশিক আইন সভার নেতারা বোঝেন ছোটলাট বিশেষ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা শাসন ব্যাপারে যদৃচ্ছ বাধা দেবেন না তবে মন্ত্রিসভা গড়তে 
পারেন । গোপাল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জবানিতে নেহরুর মনোবেদনার কাহিনী 
বলেছেন ।১২২ লিনলিথগো জানতেন এত প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিবচিন জিতে মন্ত্রিত্ব না নেওয়া 
কঠিন হবে ।১২৩ এমার্সন বড়লাটকে এমনও বলেন-_ গান্ধী নেহরুকে যতই স্লেহ করুন সি, 
পি,ইউ॥পি, বিহার ও মাদ্রাজের কংগ্রেসীরা মন্ত্রিত্ব নিতে বদ্ধপবিকর জেনে তাঁকে সমর্থন 
করতে সাহস পাবেন না।১২ নেহরু চাইলেও গান্ধী কংগ্রেসকে ভাঙতে চাইবেন না। 
বিড়লা বড়লাটকে ১২ মার্চ জানান, গান্ধী চান রক্ষাকবচ নিয়ে লাটদের সঙ্গে কংগ্রেসের 
একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হওয়া উচিত ।১২** মাদ্রাজের লাট এবস্কাইন (15151085) দুবার 
রাজাজীর সঙ্গে কথা বলেন যদিও তিনি মৌখিক বা লিখিতভাবে সংস্কার বিরোধী কোনো 
দিলাশা দেননি | ১৮ মার্চের এ আই: সি- সি-তে স্থির হয় সবকাব গঠন কবা যেতে পারে 
যদি কংগ্রেস দল নেতা প্রকাশ্যে বলেন, “0155 0309617001 ৮/1]] 70190581715 9198018] 
[90%/512:5 01 11/0516912706 01 581 85106 [176 90102 01 11) 71118151979 |] 
[85970 10 :01501101010779] 8001511165.৮ গান্গীজি বিডলার কাছে আশা পেয়েছিলেন 
যে গভর্নররা বেশি বাগড়া দেবেন না। হোম ডিপার্টমেন্টের কাগজপত্র পড়লে মনে হবে 
এমন আশা করা ঠিক হয়নি । পন্থ হেইগের কাছে কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত পাননি ।৯২৪৭ 
রাজাজীকে এরস্কাইন যে কথা দেন, গান্ধী তাতে খুশি হননি | বস্তত বডলাট সব কংগ্রেসী 
লাটদের বারণ করে দেন ।১২৪গ হয়তো ফেডারেশনের স্বার্থে তিনি তা করেন কিন্তু 
আমলারাও মদৎ দেয় | কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ পিছিযে দেয ও বনু প্রদেশে সংখ্যালঘু 
মন্ত্রিসভা গঠিত হয় । কিন্তু উভয় পক্ষই চাপে পড়েছিল | লোথিয়ান, আরুইন, আযগাথা 
হ্যারিসনরা মনে করেন গান্ধীর বাড়ানো হাত গ্রহণ না করা ঠিক হয়নি ৷ জেটল্যাণ্ড নিজেই 
বলেন, কংগ্রেসের নরমপন্থীদের পক্ষে আনতে গান্ধীব সঙ্গে মিটমাট করাই শ্রেয়; ৯২5, 
এপ্রিলের শেষে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন বসে তাতে নেহরু এ ধরনের আলোচনায় 
আপত্তি জানান | অন্য দিকে গান্ধী বলেন- আইন অমান্য শুরু কবাও সম্ভব নয় | তিনি 
পুনরায় গঠনমূলক কাজের ওপর জোর দেন। প্রস্তাবে বলা হয় কংগ্রেস সংস্কার আইনের 
কোন সংশোধন চাইছে না, ছোটলাটদের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত বা পরিষদ বাতিল করার 
অধিকারও চ্যালেঞ্জ করছে না । তবে সরকার ও মন্ত্রীসভার মতবিরোধের জন্য মন্ত্রীসভাকে 
বরখাস্ত করতে হবে, তার পদত্যাগ চাওয়া চলবে না । অর্থাৎ বরখাস্ত করা পর্যস্ত ছোটলাটরা 
বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না । লিনলিথগো এতেও নরম হতেন না কিন্তু ৫ই 
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মের ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে অনেকে বলেন এভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করা ঠিক হচ্ছে না। 
জেটল্যাণ্ডের বন্তুতায় তার ছাপ পড়ে__”[)6 29561550. 00%/91:5, ০ ৮1111017016 
001757955 1777159 50 128001)১ %/111 1101 11077779115 102 11] 01091980101) 20 
৪11.....৮ যদি মতভেদ হয় তবে উভয় পক্ষ সৌহার্দপূর্ণ আলোচনায় তা মেটাবে। 
লিনলিথগোর এতটা ভাল লাগেনি । কিন্তু তিনি ৬ মের চিঠিতে ভারত সচিবের দৃষ্টিভঙ্গি 
মেনে নেন। ১১ই জুন রাজাজী এরস্কাইনকে বলেন, মন্ত্রীসভা বরখাস্ত কবার ব্যাপারে 
গান্ধীর দাবি মানলে মিটমাট হবে । এর ফলে আইন অমান্যেব ক্রমবর্ধমান চাপও 
কমবে |১২০৬ জুনেব এক ঘোষণায় বড়লাট বলেন, মন্ত্রী ও লাটদের সহযোগিতা আবশ্যিক । 
গভর্নরদেরও তিনি বলেন, “কংগ্রেসীদের সঙ্গে ভাল্‌ সম্পর্ক রেখে চলুন |” শেষে এইসব 
মিষ্ট কথার ওপর নির্ভর করে ছটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে । কোন গভর্নর 
আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি দেননি । 

তবে স্থির হয় নেহরু, প্যাটেল, আজাদের মত প্রথম সারিব নেতাবা মন্ত্রিত্ব নেবেন না। 
দ্বিতীয় সাবিব নেতারা প্রাদেশিক সরকার গড়বেন । প্যাটেল, বাজেন্দ্র প্রসাদ ও আজাদকে 
নিয়ে পালামেপ্টারি বোর্ড গঠিত হয় । তীরা দৃঢু হস্তে প্রাদেশিক মন্ত্রী সভাব কাজ নিয়ন্ত্রণ 
করবেন । ক্যুপল্যাণ্ড এই নীতির নাম দেন___872109179171577 | ভারতসচিব জেটল্যাণ্ড 
ঠিকই আশা কবেছিলেন যে, একবার রক্তের স্বাদ পেলে কংগ্রেসীবা মন্ত্রিসভা ভাঙবে 
না।১২৫ নেহক এত বিবক্ত যে পালামেন্টারি বোডেব সভ্য হননি 

লিনলিথগো ফেডাবেশনেব সবচেষে বড় সমর্থক ছিলেন'। ভাবত সবকাবেব আশা ছিল 
প্রাদেশিক নিবচিনেব ফল দেখে রাজন্যবর্গ ফেডারেশনেব মধ্যেই অধিকতর নিকাপত্তা বোধ 
করবেন । শুধু লোখিযান বুঝেছিলেন বেশি দেরি কবলে বাজাবা পিছিয়ে যাবেন । বৃহত্তব 
রাজ্যদেব বাজি করাবার জন্য ভাবতসচিবকে লেখা বড়লাটের চিঠিপত্রে হাযদ্রাবাদ ও 
মহীশুবেব নানা ওজব, আপত্তি, বায়নাব বিবরণ আছে । বাজপুতানাব বিকানীরের মহাবাজা 
ছিলেন, %019 77950 0916171117)90 02010217৮১২ ফেডারেশন ঘোষণার জন্য 
সনির্বন্ধ অনুবোধ জানান জেটল্যাণ্ড ও লিনলিথগো । কিন্তু হোর ও নয়া প্রধানমন্ত্রী নেভিল 
চেম্বারলেন তা প্রত্যাখ্যান কবেন । তাঁবা তো আসলে ফেডাবেশন চাননি, তার অজুহাতে 
কেন্দ্রে কংশ্রেস শাসন ঠেকাতে চেয়েছিলেন, কংগ্রেসকে প্রদেশেব মধ্যে সীমাবদ্ধ কবে 
বাখতে চেয়েছিলেন । 

দেশীয রাজ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি পবিবর্তনও রাজনাবর্গকে ফেডাবেশন থেকে দৃবে 
ঠেলে দিল । ১৯৩৮-এব ফেব্ুয়াবি মাসে কংগ্রেস দাবি তুলল যে দেশীয় বাজ্যেব 
প্রতিনিধিদেব নিবাঁচিত হতে হবে, বাজাদেব দ্বাবা মনোনীত হলে চলবে না । এব ফলে শুধু 
রাজারা নয়, মুসলমানরাও সন্ত্রস্ত হল | এর মধ্যে উভযে দেখল কংশ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠতাব 
ভূত | দেশের সর্বত্র প্রজামগ্ডল সক্রিয হয়ে উঠছিল | ১৯৩৯-এর প্রথমে গান্ধীব রাজকোট 
সত্যাগ্রহ তাদের আশঙ্কা দৃঢ়তর কবল ।+২+ কংগ্রেসেব বহু নেতা প্রজামগ্ডলের ব্যাপাবে 
কংগ্রেসকে জডিয়ে ফেলতে চাননি । কিন্তু সাবধানে চললেও রাজাদের আশঙ্কা তাঁবা দূৰ 
করতে পারেননি । জিন্নাব দল মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলি, বিশেষত ইউ পি-তে, মন্দ 
ফল দেখায়নি । কিন্তু ইউ.পি.মস্ত্রিসভায় তাদেব দু'জন প্রতিনিধিকে না নেওয়াব অজুহাতে 
লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করে । মন্ত্রীদেব বিকদ্ধে শুধু পক্ষপাতিত্ব নয়, 
মুসলিম নিগ্রহের অপপ্রচারও চালান হয় । আগা খাঁ স্বীকার কবেছেন, দেশীয় রাজ্যে 
সদস্যরা নিবাঁচিত হলে কংগ্রেসের হাত শক্ত হবে এই ভয মুসলিম লীগেব প্রতিক্রিয়াকে 
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অতিরিক্ত কঠোর করেছিল ।৯২৮ 

লিনলিথগোর মনে হয়েছিল প্রজা আন্দোলনের ফলে রাজন্যবর্গ দ্রুত ফেডারেশনে যোগ 
দেবে । ১৯৩৮ ডিসেম্বরে তাঁর শেষ অনুরোধ গেল রাজ্যে রাজ্যে | কিন্তু রাজাদের এক 
কমিটি ১৯৩৯-এর এপ্রিলে তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিল | লিনলিথগো যোগদানের 
সমযসীমা বাড়িয়ে ১ সেপ্টেম্বর করলেন । কিন্তু তার মধ্যে মাত্র এক-চতুর্াংশ রাজ্য যোগ 
দিতে বাজি হল । হায়দ্রাবাদসহ একটি বড বাজ্যও তাব মধ্যে ছিল না । হাযদ্রাবাদ এমন 
দাবিও করে যে কংশ্রেসী প্রজা আন্দোলন জোবদার হলে ব্রিটিশ সরকারকে সন্িশর্ত বক্ষার্থে 
এগিয়ে আসতে হবে । এর ঠিক দু'দিন পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল আর ফেডারেশনের ওপর 
নেমে এল যবনিকা ৷ কংগ্রেসের বিপুল জয় ও পরবর্তী নীতি, বাজাদেব বিরোধিতা, হোর 
প্রভৃতি রক্ষণশীল নেতার অনীহা ১৯৩৫-এর শাসনসংস্কারের একটা প্রধান অংশকে কবরস্থ 
কবল । 


৫ 1 


সবকার গঠনেব ব্যাপাবে গান্ধীব শেষ ফর্মুলা ছিল যদি মন্ত্রীদের সঙ্গে লাটদেব কোন 
অনতিক্রমণীয মতদ্বৈধ ঘটে তখন লাটবা মন্ত্রীদের বরখাস্ত করতে পারেন । এ নিয়ে 
বাদানুবাদ বেশিদূব গভাতে দিতে জেটল্যাণ্ড বা গান্ধী কেউই চাননি । জেটল্যাণ্ডেব ধাবণা 
ছিল কংগ্রেস শাসনভাব না নিলে বামপন্থীবা লাভবান হবে । গান্ধী (০0015 5817701% 010 
91117919110 1001101018৮) নতুন কবে আক্রমণ শুক কববেন । এ আশঙ্কা অমূলক ছিল । 
মুখবন্মীব জনা জুলাই মাসে ওযার্কিং কমিটি বলল, দেশের মনোভাব বুঝে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের 
সিদ্দধাও্ত নেওয়া হচ্ছে ।১২৯ তাব আগে থেকেই বাজাজী লর্ড এরস্কাইনেব সঙ্গে দহবম 
মহবম কবছিলেন । ব্রেবোর্নও খেবকে বিনা শর্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বাজি কবান | হেইগ মন্ত্রী 
নিযোগ, আডভোকেট জেনাবেল নিযোগ ইত্যাদি ব্যাপারে পগ্থেব আপত্তি মেনে নেন। 
নেহবদ আপত্তি সত্ত্বেও, জানান-_সংখ্যাগবিষ্ঠেব মত তিনি মেনে নেবেন । দুজন কংগ্রেস 
সমাজতণ্বীব মাপত্তি ছিল । কিন্তু অধিকাংশ সদস্য “দেশেব বাজনৈতিক পরিস্থিতি ও 
সাধাবণ কংগ্রেসীদেব মনোভাবেব পবিপ্রেক্ষিতে” মন্ত্রীত্ব গ্রহণেব পক্ষে ভোট দেন । প্রস্তাবটা 
(নহকও গান্ধীর বিবোধী মতেব সমন্বয । সবচেষে বড়ো পবিবর্তন__গ্রান্ধীব নিদেশে 
কোযালিশনে প্রবেশ কবাব অনুমতি পেল প্রাদেশিক কংগ্রেস দল | শবৎচন্দ্র বসু এব 
পিছনে ছিলেন | হাকেব সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রীসভা তিনি গঠন কবতে পারেননি পূর্ববর্তী নিষেধের 
জন্য | কিঞ্ত বড দেবি হযে গেল । এব খেসাবৎ বাঙালী হিন্দুদেব দিতে হবে । 

১৯৩৭-এব গুলাই মাসে বোম্বাই, মাদ্রাজ, সি পি, ইউ পি, বিহার ও উডিষ্যায় কংগ্রেস 
সবকাব গঠিত হল । কিছু পবে উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে । ১৯৩৮-এর অক্টোবরে 
আসামে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক কোযালিশন গঠিত হয । মুখামন্ত্রীবা হলেন যথাক্রমে বি জি 
[খব, বাজাগোপালাচারি, এন বি খারে, গোবিন্দবল্লভ পশ্থ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বিশ্বনাথ দাস, ডঃ 
খান সাহেব ও গ্রোপীনাথ বডদলই । আজাদের মতে সদরি প্যাটেল কে এফ নরীম্যানকে 
পছন্দ করতেন না বলে অন্যায কবে খেবকে বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী করা হয় । দ্বিতীয় সাবির 
নেতাবা, যেমন কে এম মুন্সী, টি প্রকাশম, ভি ভি গিবি, বফি কিদোযাই, কৈলাসনাথ কাটজু, 
অনুগ্রহনাবায়ণ সিংহ, সৈযাদ মাহমুদ, হবিশঙ্কব শুক্লা, ডি পি মিশ্র, নিত্যানন্দ কানুনগো, 
ফককদ্দিন আলি আহমদ, বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাষ যোগ দিয়েছিলেন | একমাত্র মহিলা 


নন; 


মন্ত্রী হলেন ইউ. পি.-তে- _বিজয়লক্্লী পণ্ডিত ৷ এমন উজ্জ্বল জ্যোতিকশোভিত ক্যাবিনেট 
আর কোনদিন প্রাদেশিক স্তরে দেখা দেয়নি । 

নিবার্চনী ইস্তাহার, ওয়ার্কিং কমিটি ও পালমমেন্টারী বোর্ডের নির্দেশ ছাড়া কর্তব্য সম্বন্ধে 
হরিজন-এ প্রকাশিত গান্ধীর নানা রচনা প্রেরণা দিত । বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর ১৩ 
নভেম্বর ১৯৩৭-এর রচনা । তাঁর প্রথম আদর্শ ছিল ভারতের দারিদ্র্য ও প্রাচ্যের এতিহোর 
পরিপ্রেক্ষিতে সরল জীবনচর্যাঁ, দ্বিতীয় মাদক বর্জন, তৃতীয়-_কৃষকদের অবস্থার উন্নতি 
সাধন । অধিক কর ও খাজনার চাপ, বেআইনী শোষণ ও খাণের ভার থেকে চাবীকে মুক্ত 
করতে কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ । এরপর আসে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ও কলেজী শিক্ষার 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তন । এসব দায-দায়িত্ব স্মরণ করে ওয়ার্কিং কমিটি এক চোদ্দ দফার 
কর্মনীতি ঘোষণা করে (তাকে আজকের বিশ দফার উৎস বলা যেতে পারে) । রাজন্ব ও 
খাজনা হ্াসেব সঙ্গে যোগ কবা হয়েছিল কৃষি আয়কব প্রবর্তন, জমির স্বত্ব স্থায়ীকরণ এবং 
বকেয়া খাজনা ও খণের দায় মোচন ; দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দী ও 
অন্তরীণ মুক্তি; আইন অমান্যেব অপরাধে বাজেযাপ্ত জমি প্রত্যর্পণ ; শ্রমিকদের জন্য 
দৈনিক আট ঘণন্টাৰ অনধিক শ্রমবিধান, জীবিকা নিবাঁহের ব্যায়ানুযায়ী মজুরি প্রবর্তন ও 
বেকার ভাতা ; রাজকর্মচারীদের অতিরিক্ত মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি হ্থাস করে মাথাভারী 
প্রশাসনের ব্যয়সঙ্কোচ | মন্ত্রীদের অধিকারের চেয়ে কর্তব্যের ওপর জোর দিয়ে গান্ধীজী 
বলেছিলেন, “মন্ত্রিত্ব হবে কাঁটার মুকুট |” পরিশ্রম, সততা, অপক্ষপাত ইত্যাদি সদ্গুণ 
ছাড়াও কর্মচারীদের থাকা চাই শাসনসংক্রান্ত সব খুটিনাটি ব্যাপারে দক্ষতা | বর্তমান 
শাসককুলের কয়জন গান্ধীব এই উচ্চাদর্শ অনুসরণ করেন ? 

কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী সব কংগ্রেসী প্রদেশের আইন সভা ১৯৩৫-এর সংস্কারের 
নিন্দা করা হয়, গণপরিষদের দাবি তোলা হয় ও ফেডারেশনের খসড়ার বিরোধিতা করা 
উন্নয়নমূলক ব্যয় করা সম্ভব হবে না । আর রাজেন্দ্র প্রসাদ ও দক্ষিণপন্থীদের আশঙ্কা ছিল 
কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যাগবিষ্ঠতা থাকবে না। 

দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং বন্দীমুক্তি কংগ্রেসী সবকারদেব অন্যতম কীর্তি । 
ভবিষ্যতে শ্রমিক আন্দোলন হিংসার পথ নিলে তার মহড়া নিতে এমন আইন প্রয়োজন মনে 
করতেন বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী খের ।১২৯* তাঁর স্বরাষ্টরমন্ত্রী, মুন্সী, কম্যুনিস্ট বন্দীদের মুক্তি 
দিতে আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না। লেহরু তাঁকে তিবস্কার করে বলেন, “আপনি তো এরই মধ্যে 
বড়া পুলিশ অফসর বনে গেছেন ।” ২৯-৩১ অক্টোবর কলকাতা এ আই সি সি-তে এই ও 
অন্যান্য ব্যাপারে মন্ত্রিসভার ওপর অত্যাধিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেহক ও খেরের মধ্যে তীব্র 
বাদানুবাদ হয় এবং, লুমলির মতে, খের “79:00 1700 11) (91215) 0.৮ 
প্যাটেলের কাছে আবেদন জানান মুন্সী, গান্ধীর কাছে খের | উভয়েই সমর্থন পান ।৯২৯* 
গোয়েন্দা দফতরের কতা ইউয়ার্ট লিখছেন, [৪19] 1)9095 51770, 00777100171505 
জা] চ01521) 97101195 41101 2177705৪072] 10100517655. ০৪701)1... 15 
567061811% 78809 00 1)9119 10791) (00110150515) 61810 51011108.% তাঁর মতে 
গান্ধী অপাতত ডান ও বামের মধ্যে পাল্লা ধরে রেখেছেন, তাঁর মৃত্যু হলে কংগ্রেসে ভাগ 
অপরিহার্য ।১২৯গ বিড়লাও বলেছিলেন একথা । মুলী নেহরুর শ্রাদ্ধ করেন ।১২৯ম 

তবু বোম্বাই সরকাব 9795019] চ:1161510% 2১0%/515'4১00 (1932) বাতিল করেন, 
বিহার 70110 92121 4801 (1930) ও সীমান্ত প্রদেশ-_70110 17818015111 4১01 
২২২ 


(1932) | ইউ.পি ও বিহারে বামপন্থীদের চাপ ছিল ঢের বেশি, কিছু মন্ত্রী ছিলেন 
সমাজতন্ত্রী, নেহরুর অধিকতর প্রতিপত্তি । উক্ত দুই রাজ্যের লাট “বিশেষ দায়িত্ব বলে 
যশপাল ও কয়েকজন কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীর ব্যাপারে বিবেচনা করতে চান ও 
বড়লাট তাঁদের সমর্থন করেন এ নিয়ে দুই রাজ্যের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে (১৫ ফেব্রুয়ারি 
১৯৩৮) এবং সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয় । গান্ধী বলেন, «০৬ [৮7150 01810 10 গ55 
[99551919 107 0116 (0%91001-0971678] 00 7:80908 1715 90619... তবে 
মুখ্যমন্ত্রিদ্বয় (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) লাটদের সঙ্গে আলোচনা চালান এবং তাঁরা 
স্বাস্থ্যকর কনভেনশন চালু করতে রাজি হওয়ায় সংকট কেটে যায় । 

এই সময দেশে ফিরবার দাবিতে আন্দামানের রাজবন্দীরা অনশন শুরু করে | তা শেষ 
হলে বন্দিমুক্তির প্রশ্ন ওঠে এবং গান্ধী বাংলার ফজলল হক মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলাব পর বন্দীদেব সঙ্গে আলোচনায় বসেন । সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে 
বহু বন্দীব মত পবিবর্তিত হযেছিল ; তারা অনেকেই সাম্যবাদী বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ 
কবেছিল। প্রেসিডেন্দী জেল থেকে সি পি আই-এর বাংলা কমিটির কাছে এক চিঠিতে 
পরিক্কাব লেখা হয় . “[5501001015815 90001)5 ড4110 10855. 5019101610911 
01110975000] [116 01111119 01 [10911 [01610875 17061100001 1911011913১ 1180 
[785 [1)07600151)19 5100190 [1716 10111011019 01 (017001071711977) 5110 815 
[7095015 1010916295101791 1250101001091195, 212 710 00700 £9280 855915 [0 
1118 0. 19. 2190 1770191) 1৪৮০1170100, বডলাট বলছেন, এ ধবনেব চিঠি আন্দামান, 
দেওলি ও বাংলা জেলে বন্দীদেব পাঠান হচ্ছিল 1১” হেইগ জানান বামপন্থীবা এসব বন্দী 
মুক্তি নিযে কংগ্রেসেব ওপব চাপ সৃষ্টি কবছে। গান্মীব আশা ছিল সহিংস বিপ্লবের পথ 
ছেড়ে এবা কংগ্রেসী হবে । 

আর এক গোলমাল বাধল উড়িষ্যায় । ছোটলাট ছুটিতে দেশে যাবার সময় রেভিন্যু 
কমিশনার ডেইনকে অস্থায়ী লাট নিযুক্ত কবেন | কিছুদিন আগে যিনি মন্ত্রিসভাব অধীনস্থ 
কর্মচারী ছিলেন তিনি এখন তাব খবরদারি করবেন ? প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস প্রতিবাদ 
কবলেন । সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসেব সভাপতি । তিনি ও গান্ধীজী দাসের সঙ্গে যোগ 
দিলেন । লাট ছুটি প্রত্যাহাব করায সংকটের অবসান হল । কিন্তু বড়লাট স্বীকাব কবেছেন 
উডিষ্যাব ছোটলাট হাব্যাক দাশকে ক্ষমা করেননি, যে কোন অজুহাতে জব্দ করাব চেষ্টা 
করেছেন হিঃ 

মাদ্রাজে বাজাজী কারুব কথা না শুনে আর এক বিপত্তি বাধান ৷ নেহক মনে করতেন 
এটা কংগ্রেসী নীতি ও কর্মপদ্ধতির “£৪৮৪759] ৪170 179890107..» রাজাভী কংগ্রেস 
সমাজতন্ত্রীদের গ্রেফতাব কবাচ্ছিলেন, স্বাধীনতা শপথের ওপরও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করেননি, ছোটলাট এবস্কাইনকে তিনি বলতেন, “ভারতে কড়া (শাসক) হওয়া দরকার |” 
অন্তর প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে ছোটলাটের সঙ্গে ষডযস্ত্র করতে তাঁর বাধেনি ।১০১ এরস্কাইন 
মজা পেয়ে লিখছেন, *ণুঃ) 1501, 155 15 ৪617 00 12001) 01 ৪,101 101 হ06...])6 
%/151)85 10 50 08010 চ0 01705158710 96915 2110 [0 10117 111012 83 10৮25 1107) 
11) 1116 [076 01 70175 4১50158.৮ এর থেকে বোঝা যায় সুযোগ পেলে কংশ্রেসী 
মন্ত্রীরাও ব্রিটিশ আমলাশাহীব সঙ্গে পাল্লা দিতেন । লঙ্কার আবহাওয়া এমন যে সেখানে যে 
যায় সেই রাবণ হয়। 

অবশ্য এসব বড় কথা নয় । কৃষক ও প্রজাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি কতটা পালন করতে 
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সমর্থ হয়েছিল কংগ্রেস সরকার ? কৃষক সম্পর্কিত কর্মসূচি তাদের বর্তমান সাফল্যের কারণ 
আবার ভবিষ্যৎ সাফল্যের চাবিকাঠি । বিহারের মন্ত্রিসভা ১৯৩৭-৩৮ সালে এ বিষয়ে পাঁচটি 
আইন পাস করে । প্রথমত, ১৯১১ থেকে ১৯৩৬ পর্যস্ত খাজনার বর্ধিত হাব মকুব করা 
হয়। দ্বিতীয়ত, এ সময় যে সব খাজনা আদায় বন্ধ ছিল কৃষিমূল্য হাসের সমহারে তা 
কমিয়ে দেওয়া হয় । তৃতীয়ত, বালি পডে বা জল জমে বা মালিকরা উপযুক্ত জলসেচের 
ব্যবস্থা না করায় যে সব জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গিয়েছিল সে সব ক্ষেত্রে পুরো বা 
আংশিকভাবে খাজনা মাফ করা হয় । চতুর্থত, স্থানীয় প্রধান শস্যের গড দাম পড়ে গেছে 
সেখানকার খাজনা কমানো হয় | অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত নিরিখ ধার্য হয় | যে খাজনা 
এইভাবে কমানো হবে বা ধার্য হবে পরের বছর তা বাড়ানো চলবে না । দখলীস্বত্বের জমি বা 
তার অংশ হস্তান্তরের পথে যে সব বাধা ছিল ত: তুলে দেওয়া হল | মালিকের সম্মতি 
নেওয়ার বা সেলামি দেওযার আর কোন বাধ্যবাধকতা রইল না । মালিকের কাগজপত্রে 
নাম বদল কবাব জন্য নামমাত্র একটা ফি দিতে হবে এবং মালিক রাজি না হলে কালেক্টরিতে 
জমা দিলেই চলবে ৷ দখলীদাব প্রজার অধীনস্থ প্রজারা যদি বারো বছর জমি ভোগ কবে 
থাকে তবে তারাও দখলী ব্বত্ব অর্জন করবে । তাবা জমির গাছ, ফল ইত্যাদিও ভোগ করতে 
পারবে | তাদের উত্তবাধিকাবীবা বিনা বাধায় স্বত্ব পাবে । মালিকরা বাকি খাজনার দায়ে 
কিষাণদেব জেলে পাঠাতে পাববে না বা তার অস্থাবব সম্পত্তি আটক কবতে পারবে না, 
উৎখাত তো কবতেই পারবে না । আদালতেব বায় অনুসাবেও কাবও পুবো জোত বেচা 
চলবে না যদি না সে চাষী স্বভাবতই খাজনা বাকি ফেলে । ১৯২৯-এব পববর্তী মান্দ্যেব 
ফলে যাদের জোত নীলাম হয়ে যায়, ১৯৩৮-এর এক আইনের বলে, বকেযা খাজনার 
অর্ধেক মিটিয়ে দিলেই, সে জমি তাবা ফেরত পাবে । 

ইউ*পি-তে ১৯৩৯-এব এক আইনেব মাধ্যমে নানা কৃষিসম্পর্কিত সংস্কাব সাধিত 
হয়েছিল । প্রথমত, আগ্রা ও অযোধ্যার পৃথক ভূমি ব্যবস্থার অবসান ঘটল | অযোধ্যাব অল্প 
প্রজাই দখলী স্বত্ব ভোগ কবত (যেখানে আগ্রাব প্রজাদেব অর্ধেক জমিই ছিল দখলী 
স্বত্বাধীন)। নতুন আইনে সব কিষাণকেই জমি দখলেবও উত্তবাধিকাবসূত্রে ভোগেব 
অধিকার দেওযা হল । দ্বিতীয়ত, সিব (571) প্রথা তুলে দেওয়া হল | ১৯২১ ও ১৯২৬-এব 
প্রজান্বত্ব আইনে নানা কাবণে কিষাণদেব উৎখাত করা চলত | এব অন্যতম 'ছিল মালিকের 
পক্ষে আবাদ বাড়ানোব অজুহাত | নতুন আইনে স্থির হল বাডি ও বাগানেব জন্য পাঁচ 
একরেব অধিক জমি অধিগ্রহণ কবা চলবে না । নিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অধিক হারে । 

বাড়ি ও খামার তৈরি কবাব জন্য মালিকের অনুমতিব দরকার হবে না আব। 
উত্তরাধিকারসূত্রে দখলী জমির খাজনা স্থিব কববে সরকারী কর্মচারীরা এবং দশ বছরের 
মধ্যে তা বদলানো যাবে না । উৎপন্ন শস্যেব বর্তমান মুল্যের বিশ শতকের বেশি খাজনা 
নেওয়া বাবণ হল । উৎপাদন ব্যয় হিসাবে ধরা হল । মালিক বা কিষাণ শস্যে দেয খাজনাব 
বদলে টাকায খাজনা দেবার দাবি তুলতে পাববে । অবশ্যই বাকি খাজনাব দাষে গ্রেফতাব 
বা জেল ধাতিল হল ও খাজনাব রসিদ দেওযা বাধ্যতামূলক করা হল। 

উড়িষ্যায় ১৯৩৮-এর এক আইনে দখলী স্বত্বাধীন জমি বিনা ফ্লি-তে হস্তাত্তরের অনুমতি 
দেওয়া হল ও বকেযা খাজনার ওপর সুদের হার ৬%-এ নামিয়ে আনা হল | যখন উড়িষ্যার 
জমিদাররা বললেন, “এই বিলে লেনিনবাদের গন্ধ পাচ্ছি» বিশ্বনাথ দাস উত্তর দেন, “যে 
সব সুবিধা চাবীদের দেওয়া হচ্ছে তাতে মালিকদের আয় পান শতকের বেশি কমবে না। 


এতেই বিপ্লবের কথা 1” বন্তত কংগ্রেস কোথাও জমিদারী উচ্ছেদের চেষ্টা করেনি এবং 
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একটি মাত্র বিল (175 1180755 70509195 [.3210 (02555 400.) 311] 0£ 1937) 
বড়লাটের সম্মতি পায়নি । মাদ্রাজের যে অঞ্চল উড়িষ্যায় এসেছিল সেখানকার জমিদাররা 
মোট উৎপাদনের অর্ধেক খাজনা হিসাবে নিত | রায়তওয়ারী অঞ্চলের তুলনায় এই হার 
অত্যধিক | উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ছিল পার্শ্ববর্তী রায়তী জমির খাজনার হারের সঙ্গে সমতা 
আনয়ন, তবু টাকায় দু আনা করে বেশি খাজনা জমিদাররা পাবে । বিলটি বড়ল্লাটের 
সম্মতির জন্য পাঠানো হলে সর্বভারতীয় কিষাণ সংস্থা এবং অধ্যাপক এন জি রঙ্গ আপত্তি 
তোলেন । জমিদাররা কোন সমঝোতায় রাজি না হওয়ায় ১৯৪১ পর্যন্ত অপেক্ষা করে 
বড়লাট ভিটো প্রয়োগ করেন । উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে অনুরূপ হার প্রবর্তনের সুপারিশ 
করেন বিশ্বনাথ দাস | খালিকোটেব রাজা ও ছোটলাট হাব্যাকের আপত্তিতে তা ভেস্তে 
যায় । জমিদার বা বাজা কাউকে চটানো যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব ছিল না। 

মাদ্রাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকার খাজনা নিযে বিতর্ক হয় । এক বিশেষ কমিটি 
অনুসন্ধান করার পব টি প্রকাশম আইন পরিষদে বলেন, কমিটির প্রতিবেদন আদৌ বৈপ্লবিক 
নয় । রাজাজী তো জমিদারকে পর্ণ, এমনকি আংশিক, মালিক বলে স্বীকার করেননি এবং 
ক্ষতিপূরণের দাবি উড়িয়ে দেন । কিন্তু, দুভাগ্যের বিষয, ১৯৩৯-এ পদত্যাগ পর্যস্ত মাদ্রাজ 
মন্ত্রিসভা কৃষক সুবিধার্থ কোন আইন আনেননি । 

বোশ্বাই সরকারের সঙ্গে গুজবাটের আইন অমান্যকারীদের বাজেয়াপ্ত জমি প্রত্যর্পণের 
ব্যাপাবে বিরোধ ঘটে লাটেব । গান্ধীর মতে প্রস্তাবিত খাজনার ২৫ গুণ ক্ষতিপূরণের হার 
অত্যস্ত চডা। প্যাটেল বলেন, ক্ষতিপূরণের সঙ্গে ১৫% লাভ যোগ কবলে যথেষ্ট হবে । 
পতিত জমি ধবালাদেব দিতে হবে । ব্রোবোর্ন বলেন, বাজন্বের বারোগুণ হারে ক্ষতিপূবণ 
দেওয়া উচিত | বাজস্বমন্ত্রী মোবারজি দেশাই আটগুণেব বেশি দেবেন না । মুব্সী তা কমিয়ে 
চারগুণের মত করলেন | শেষে প্যাটেলের মতই বজায থাকে । বি জি খের ব্রেবোর্নকে 
বলেন, তা না মেনে নিলে গান্ধী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বলবেন ।৯০5 

দখলী স্বত্বের মতই গুকত্বপূর্ণ ছিল কৃষিধণের সমস্যা ৷ মহাজনী আইন সংশোধন করা 
হয বিহার, বোশ্বাই, সি পি, মাদ্রাজ, উডিষ্যা ও সীমান্ত প্রদেশে । মহাজনদের নথিভুক্ত করার 
বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হল এই প্রথম | ঠিকমত হিসেব রাখা ও রসিদ দেওযাবও ব্যবস্থা হল । 
দামদুপতের নীতি পুনবায চালু হল । মাদ্রাজ ও সীমান্তে উ্ধবতম সুদের হাব স্থির হল ৬৪%, 
বিহাবে বন্ধকী খণের ক্ষেত্রে ৯% ও বন্ধকহীন খণের ক্ষেত্রে ১২% । দেনার দায়ে এক 
তৃতীয়াংশেব বেশি জমি নীলাম করা যাবে না । মাদ্রাজে চাষীদের দেনার অনেকখানি মকুব 
কবা হয, সব জেলায ণ স্ালিসী বোর্ড স্থাপিত হয় এবং খণ শোধের সুবিধার্থ সরকার 
থেকে ৫০ লাখ টাকা সাহায্য দেওয়া হয় । উড়িষ্যায় স্থাপিত হয় কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড 
মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক কো-অপাবেটিভ ব্যাঙ্ক ৷ 

মাদ্রাজে খণের দায়ে,দাসত্ব (গোঠি) প্রথা চালু ছিল, বিহার ও উডিষ্যায় 'কামিয়াউতি' 
প্রথা । সে প্রথা রদ করাব জন্য কিছু আইন করা উচিত ছিল । 

গ্রামীণ পুনর্গঠনের জন্য ইউ.পি-র প্রত্যেক &জলায কুডিটি করে কেন্দ্র স্থাপিত হল । 
প্রত্যেক কেন্দ্রের অধীনে থাকবে কুড়ি থেকে ত্রিশটি গ্রাম । কেন্দ্র পরিচালক অধিবাসীদের 
স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা দেবেন । তার কাজ পরিদর্শন করবে জেলা সমিতি যোদের হাতে 
উন্নয়নের টাকা দেওযা হবে) । মাদ্রাজে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ও রাস্তাঘাট তৈরি বা 
সংস্কারের জন্য আলাদা ফাণ্ড গঠিত হল । বোম্বাইতে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকল্পনা 
প্রাধান্য পায় এবং ১৬১টি কেন্দ্র স্থাপিত হয় । সি.পি-তে ৫০টি কেন্দ্রে গ্রামীণ উন্নয়নের 
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সঙ্গে কর্মমুখী বৃত্তিপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয় । অবশ্যই সুতোকাটা ও তাঁত বোনা তার 
অন্যতম | ওয়াধয়ি অবস্থিত নিখিল ভারত গ্রায়ীণ শিল্প সংস্থা ও নিখিল ভারত সুতাকাটুনী 
সঙ্ভঘ এ সব কেন্ট্রে শিক্ষক পাঠাত | এ ছাড়াও থাকত স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, বয়স্ক শিক্ষা, 
কৃষি শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা । 

গান্ধীজীর পরিকল্পনায় খাদি ও কুটীরশিল্পের স্থান সবার্থে । ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে 
খাদি প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে গিয়ে গান্ধী বলেছিলেন-_ 

“আমি প্রায়ই বলেছি যে যদি সাত লাখ গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় এবং সভ্যতার 
মুলশ্বরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে সব হস্তশিল্পের কেন্দ্রে বসাতে হবে 
চরখাকে ।--চরখাব সূর্য অন্য কুটীরশিল্পের গ্রহকে আলোকিত করবে 1” 

সর্বভারতীয় খাঁদি বোর্ডের সভাপতি ভরতন কুমারাপ্লার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় । 
মাদ্রাজে খাদি ও কুটীবশিল্প প্রসাবের জন্য তিনটি আইন পাস হয় । কাগজ ও তৈলনিক্কাষণ 
শিল্পের ওপর জোব দেওয়া হয় | সি.পি-তে কাঠ, চামড়া, কাচ, লোহা, খেলনা, মাটির পাত্র, 
ঘি, তেল ও সাবান তৈরির আয়োজন লক্ষ্য করি । এখানে প্রশিক্ষণে জন্য দুটি 
পলিটেকনিক স্থাপিত হয় । বিহারে জোর পড়ে কাগজ ও রেশম শিল্পের ওপর । ঝরিয়া ও 
কুস্তোড়ের কুলি কামিনদের জন্য হাতের কাজ ও চামারদের জন্য চামড়ার কাজ শেখাবার 
চেষ্টা হয়েছিল । 

কংশ্রেস নেতৃবৃন্দ বুঝতে পাবছিলেন এ ধবনের বিচ্ছিন্ন ও সীমিত প্রযাসে দেশের দারিদ্র 
দূর করা বা আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । এই চেতনার ফলশুুতি ভারতীয় পবিকল্পনা কমিটি । 
কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু সব কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রী, বিড়লা ও লালা শ্রীরাম প্রমুখ 
শিল্পপতি ও দেশেব সর্বপ্রথম পরিকল্পনাভাবুক বিশ্বেশ্বরয়াকে আমন্ত্রণ জানান দিল্লীতে | 
জাতীয় পবিকল্পনাব রূপবেখা নিয়ে আলোচনা বসে ১৯৩৮-এর ২ ও ৩ অক্টোবর । 
সুভাষবাবু বলেন, শুধু কৃষিসম্পদেব পূর্ণ ব্যবহারে উন্নয়ন সম্ভব নয়, দ্রুত শিল্পায়ন ও গ্রামীণ 
বেকারদের শিল্পকর্মে নিয়োগ আবশ্যিক | রাশিয়ার 'গস্প্রযান-এব উদাহরণ তখন সকলের 
চোখে ভাসছে । গান্ধীর দলকে খুশি কবাব জন্য তিনি বলেন. ভারী শিল্পের উন্নতির সঙ্গে 
কুটাবশিল্পের কোন বিবোধ নেই, বরং তাবা পরিপূরক । সম্মেলনের সিদ্ধান্তানুযাষী 
জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে বারো সদস্যের এক পবিকল্পনা কমিটি গঠিত হল | কমিটি 
১৬৭টি প্রশ্ন ও ৭০টি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন সংবলিত এক তালিকা প্রত্যেক প্রদেশ, বাজা, 
বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রেড যুনিয়নদেব কাছে পাঠায় । 

স্থির হয় বন্যা প্রতিরোধ, ব্যাপক সেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভারী শিল্প স্থাপন প্রভৃতি 
বহুমুখী উদ্দেশ্যে নদীশীসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । এ বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
মেঘনাদ সাহা বহুদিন ধরে জনমত তৈবি করছিলেন । যুক্তরাষ্ট্রে টেনেসি ভ্যালি অথরিটি 
নিয়ে রুজভেল্টের আমলে খুব আন্দোলন চলছিল । ১৯৩৯ সালে কৃষি, পরিবহণ, শিল্প, 
জনসংখ্যা, বাণিজ্য ও লগ্নি, জনকল্যাণ ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান এবং কর্তব্য 
নিধরিণেব জন্য ২৭টি সাব কমিটি গঠিত হয়। দুঃখের বিষয়, অল্প পরেই মহাযুদ্ধ বাধে এবং 
এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থেকে কংগ্রেসের মন সবে যায় । তবে যে বীজ প্রোথিত হয়েছিল 
তাই একদিন পরিকল্পনা কমিশনের মহীরুহে পরিণত হয়েছিল । 
কমিনটার্নের সপ্তম অধিবেশনে যুক্তফ্রণ্টের নীতি গৃহীত হলে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস 
সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় এবং তার মাধ্যমে কংশ্রেসের মতভেদের সুযোগ নিয়ে 
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প্রভাব বাড়াতে চায় | একে তারা 0121) 10255 7001105 আখ্যা দিয়েছিল 1১৭৪ ইমুথ 
ল্লীগ, ই্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স আযসোসিয়েশন প্রভৃতি এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত 
হয়েছিল 1১5৫ ১৯৩৬-৩৮-এর মধ্যে দলে দলে সন্ত্রাসবাদী কম্যুনিস্ট পাটিতে যোগ দিলে 
তারা জোরদার লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। জওহরলালের সমাজতন্ত্রী নীতি 
নক্ষিণপন্থীদের আপত্তিতে ও গান্ধীর সমর্থনে প্রায় পরিত্যক্ত হওয়ায় তাদের 
গান্ধীবাদবিরোধিতা তীব্রতর হবে এতে আশ্চর্য কি ! 

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের হাতে সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ছিল ধর্মঘট । ১৯৩৭ সালে 
বাংলার পাটকলে ছয় সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট দিয়ে এর সূচনা | বোম্বাই, সোলাপুর, আহ্মদাবাদ 
ও কানপুরেব শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক অসন্তোষ তো লেগেই ছিল। ১৯৩৮-এর নভেম্বরে 
বোম্বাই সরকার 59৪ 10159001065 737]| পাস করে আকম্মিক ধর্মঘট ও কারখানা বন্ধ 
(19০1 0৮0 উভযই নিয়ন্ত্রণ করতে চায় | অধিকাংশ ধর্মঘট সুতোকলে হত বলে এক 
[90112 7:705175 00270771055 গঠিত হয় ও তার অনুমোদনক্রমে শ্রমিকদের বর্ধিত 
বেতনহার ও বসবাসের উন্নততর ব্যবস্থার দাবি খানিকটা মেনে নেওয়া হয় । বলা বাহুল্য 
কম্যুনিস্ট নেতারা সন্তুষ্ট হননি এবং ৭ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন । কিন্তু ৭৭টি 
কলের মধ্যে মাত্র ১৭টিতে কাজ বন্ধ রাখতে সমর্থ হন তাঁরা । মাদ্রাজের সরকার 
মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ করে এবং তার ফলে কিছু মজুরি বেড়েছিল । ১৯৩৭-এ 
কানপুরের কাপডের মিলে যে ধর্মঘট শুরু হয় তা পশ্থের হস্তক্ষেপে মিটলেও পরের বছর 
গুরুতর আকার ধারণ কবে । ইউ'পি সরকারের 7,8০০ চ0000175 (00071059-র 
অনুমোদন মানতে অস্বীকাব কবেন মালিকরা | পরে একটা আপোস হয় | এখানেই শ্রমিক 
আবাসনের জন্য প্রথম গৃহনির্মণি প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল । ূ 

শ্রমিক কল্যাণেব সঙ্গে মাদক বর্জনের প্রশ্ন যুক্ত । গান্ধীর মতে সম্পূর্ণ মাদক বর্জন ছাড়া 
কুষক বা শ্রমিক কোনদিন সুখী হতে পারবে না, স্বাধীনও নয় ৷ এর মত খাঁটি সত্য কথা হয় 
না। ওযর্কিং কমিটি ১৯৩৭-এর আগস্টে এ বিষয়ে প্রস্তাব নেয় এবং প্রাদেশিক সরকারদের 
তিন বছরের মধ্যে এ পাপ দূর করতে নির্দেশ দেওয়া হয | মুশকিল হল, এর ফলে 
সবকাবকে অনেকখানি বাজন্ব হাবাতে হবে । বোম্বাই ও মাদ্রাজে মাদক শুন্ক সমগ্র আয়ের 
চতুর্থাংশের মত বা কিছু বেশি। তবু গান্ধী বলেন, *]ু15 0177 200. 01089 
[6%91)119. 15 2 1010 01 ৪১:07517791 09517001775 (3%80107.” তা ছাড়া 
আপাতদৃষ্টিতে যাকে ক্ষতি মনে হচ্ছে উন্নত চরিত্র ও স্বাস্থ্যবান শ্রমিক অধিক উৎপাদন করে 
তা পুষিয়ে দেবে । প্রাদেশিক সরকাররা ধীরে ধীরে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয় । 
বোম্বাইতে খের বাড়ি ও জমির ওপর কর বাড়িয়ে মাদক-শুক্ক বাবদ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 
কবেন। মাদ্রাজে প্রথমে সালেমে ও পরে চিত্ুর ও কুডাপ্লাতে মাদক বর্জন শুরু হয় । 
বাজাজী ছিলেন এর সবচেয়ে জঙ্গী সমর্থক | ইউ ,পি.শুরু করে এটা ও মইনপুরি থেকে । 
কোনও কোনও স্থানে দিশি মদের বিক্রয় প্রায় অর্ধেক কমে যায়, বড় শহরে শুক্ক বিভাগ মদ 
গাঁজার দোকান নিয়ন্ত্রণ করত | সি পি-তে চরস নিষিদ্ধ হয় । উড়িষ্যায় আফিম ও দিশি 
মদেব বিরুদ্ধে আলাদা আইন করা হয় । 

গান্ধীর প্রেরণায় অন্পৃশ্যতামোচন ও হরিজন উন্নয়ন কংগেস সরকারদের অন্যতম ব্রত 
হযেছিল। ১৯৩৪ সাল থেকেই উড়িষ্যার মন্দিরে হরিজনদের প্রাবেশাধিকার নিয়ে তিনি 
সংগ্রাম করছিলেন | ১৯৩৮-এ তিনি আবেদন জানালেন জগন্নাথের মন্দির সকলের জন্য 
খুলে দেওয়া হোক । তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হরিজনদের প্রবেশাধিকার না দেওয়া পর্যস্ত 


২৭, 


মন্দিরে প্রবেশ করবেন না। তাঁকে না জানিয়ে কম্তরবা, দুগ্গাবেন ও মহাদেব দেশাই 
জগন্নাথ দর্শন করায় অত্যস্ত ক্ষুব্ধ হন তিনি, এমনকি অসুস্থ হয়ে পড়েন | বোম্বাই সরকার এ 
ধরনের আইন পাস করল প্রথম | মাদ্রাজের চ977108] 0£ 011] 101580)1110165 731] 
(১৯৩৮) চাকুরির ক্ষেত্রে ও সরকারী কুপ, পুফরিণী, রাস্তা প্রভৃতি ব্যবহারে হরিজনদের 
ওপর বাধানিষেধ লোপ করে । মালাবারে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ এই আইনের বলেই 
সম্ভব হয় । মাদ্রাজের কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করার পূর্বেই মীনাক্ষী মন্দিরের দ্বার সকলের 
জন্য খুলে দেওযা হয়। 

প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নঈ তালিমের কিছু ব্যবস্থা হল ।প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে 
আগাগোড়া ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর মনে করতেন গান্ধী । তাঁর এ বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল, 
চিন্তাভাবনা চলছিল । ১৯৩৭-এর ২২ অক্টোবর বিস্তৃত আলোচনার জন্য ওয়াধয়ি এক 
শিক্ষাসম্মেলন ডাকা হল | উদ্বোধনী ভাষণে গান্ধী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও হাতের কাজের ওপর 
জোর দেন আজ আমবা যাকে ০০৪01077981] ও 011: 99080101। নাম দিয়েছি) । 
প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে লেজুড়ের মত তাকে জুড়ে দেওয়া হবে না, তার মাধ্যমেই দিতে হবে 
শিক্ষা | জাকিব হোসেন কমিটি সপ্তবর্ষব্যাপী বাধ্যতামূলক কিন্তু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা 
হাতের কাজ কেন্দ্র করে ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, পরিবেশ অনুযায়ী বৃত্তিশিক্ষার 
অনুমোদন সংবলিত যে প্রতিবেদন রচনা করে আজকের গণশিক্ষা তারই ওপর দাঁড়িয়ে 
আছে । হরিপুবা কংগ্রেস ওযাধাঁ পৰিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং সর্বভারতীয় শিক্ষা বোর্ড 
গঠন কবাব প্রস্তাবও দিষেছিল | তদনুসাবে পাটনা ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয় এবং বেতিয় 
থানায় ৫০টি নঈ তালিম বিদ্যালযে সাত বছরের শিক্ষাক্রম পবীক্ষামূলক ভাবে চালু হয় 
এলাহাবাদে অনুরূপ বেসিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল | কিছু জেলা ও মিউনিসিপ্যাল 
স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিযে সেগুলিকে নঈ তালিম বিদ্যালযে বপাস্তরিত করা হয় 
ওই ধরনেব বিদ্যালয ছাড়াও বোম্বাই সবকাব 00915 70009801077 4100. 31] 
(1938)-এব মাধ্যমে পুরোনো শিক্ষাব্যবস্থার বহু ত্রুটি সংশোধন কবে । লক্ষ্য ছিল প্রতি 
গ্রামে স্কুল হবে । ব্যায়ামশিক্ষার জন্য একটি বোর্ডও গঠিত হয় । সি.পি-তে গান্ধীজীর 
বিদ্যামন্দির' পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য । একটি বাড়ি ও তৎসঙ্গে কিছু জমি নিয়ে কাজ আরত্ত 
করা হল । জমিতে যে ফসল ছেলেবা ফলাত তাই বেচে খবচ তোলা হত | জমি ও বা 
স্থানীয় গ্রামবাসীবা দান কববে আশা ছিল । পণ্ডিত রবিশঙ্কব শুক্লার উৎসাহে ১৯৩৯-এ ঠি 
পি.বিদ্যামন্দিব বিল পাস হয । গোপবন্ধু চৌধুরী কটক জেলায় নঈ তালিম প্রবর্তন করেন 

বযস্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য বোম্বাই এক বযস্ক শিক্ষা বোর্ড গঠন করে । উদ্দেশ্য ছি 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের সাহায্যে তিন বছবের মধ্যে কিছু বয়স্কবে 
সাক্ষর করে তোলা । বিহারের সৈয়দ মাহমুদ যখন ছাত্রসমাজকে শ্রীম্মবকাশে এই কাতে 
আহ্বান জানান, বিপুল সাডা মেলে । বিহার মহিলা সমিতিও প্রচুর সাহায্য করে । ১৯৩) 
সালে সি.পি-তে ৪৮টি জেলায় বয়স্ক শিক্ষার ২৮৩৪টি বিদ্যালয় চালু ছিল । তা ছাড় 
ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেবিব ব্যবস্থাও হয । বিহারের সব ম্যুনিসিপ্যালিটি,স্থানীয় ও জেলা বোর্ড স্তর 
শিক্ষা ও হবিজন শিক্ষাৰ জন্য অর্থ ববাদ্দ করেছিল । 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কাশী বিদ্যাপীঠ ও জামিয়া মিলিয়ার মাতক উপাধিকে চাকুরির 
ব্যাপাবে বি এ ডিগ্রির মযার্দা দেওয়া হয় । 

গঠনমূলক কাজের পরিমাণ এত ব্যাপক ও সমস্যা এত জটিল ছিল যে তদনুপাতে 
কংগ্রেসী সরকাবের চেষ্টা বা অর্থব্যয় আশানুরূপ হয়নি ৷ মনে রাখতে হবে তারা মাত্র দুবছত 
২২৮ 


একটানা কাজ করতে পেরেছিল । কংগ্রেসের বার্ষিক রিপোর্টে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন খাতে 
কি পরিমাণ জনকল্যাণমূলক কাজ করছিল তার নিরিখ মেলে ।৯০১ 
যুদ্ধারভতে পদত্যাগ না করতে হলে কালক্রমে উদ্যোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত | অর্থের অভাব 
থাকলেও সততাব অভাব ছিল না। সবেপিরি ছিল গান্ধীজীর সদাসতর্ক দৃষ্টি | বর্তমান 
অকংগ্রেসী সরকারগুলি যখন সীমিত শক্তি ও অর্থেব ওজর তোলেন এবং প্রায় প্রতি 
ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কেন্দ্রের বিমাতসুলভ আচবণকে দায়ী করেন তখন তাঁরা 
ভেবেও দেখেন না কি প্রতিকূল পরিবেশে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ এইসব কংশ্রেসী 
সবকারকে দেশের কাজ কবতে হয়েছিল । তাদের গঠনমূলক কাজ ইংরেজ লাট ও 
বড়লাটের প্রশংসা অর্জন করেছিল | লিনলিথগো তাদের “৪ 01511785151/50 9০010 
06179010110 ৪0171221)611-এব উল্লেখ করেছেন । ইউ,পি.ও মাদ্রাজের লাটরা কাজের 
মেয়াদ শেষ হলে যে সব প্রবন্ধ লেখেন তাতে কংগ্রেসী সবকাবদের নিষ্ঠা, সদিচ্ছা ও 
দক্ষতাব প্রশংসা করা হয়েছিল |১৩? 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলত | তবু সি.পি.মস্ত্রিসভার সংকট 
উল্লেখযোগ্য ৷ এখানে মারাঠীভাষী ও হিন্দীভাষী মন্ত্রীরা বনিয়ে চলতে পারছিলেন না। 
প্রত্যেক অঞ্চল থেকে তিনজন করে মন্ত্রী ছিলেন । প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মারাঠীভাবী এন বি 
খাবে । গোলমাল শুরু হয় আইনমন্ত্রী শবীফ ধর্ষণ মামলায় ধৃত এক ব্যক্তিকে মুক্তি দিলে । 
খারে ব্যাপাবটা ধামাচাপা দিতে চাইলেও আইনসভার ভেতরে বাইরে প্রচণ্ড গোলমাল 
বাধে । ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে মন্ত্রী পদত্যাগ কবেন | খাবেকে বলা হয় ওয়ার্কিং কমিটির 
অনুমতি না নিয়ে তিনি যেন মন্ত্রিসভার রদবদল না করেন । পাঁচমাবিতে মারাঠী ও 
হিন্দীভাষী নেতাদের আপোস হয় কিন্তু খারে তাতে সন্তুষ্ট হননি । প্যাটেল তাঁকে ওয়ার্কিং 
কমিটির অধিবেশন পর্যস্ত অপেক্ষা কবতে বলেন কিন্তু অধীর খারে ও তাঁর দুই মারাঠী 
"সহকর্মী, গোল ও দেশমুখ, পদত্যাগ করেন । হিন্দীভাষী মন্ত্রীরা রাজেন্দ্র প্রসাদেব সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন এবং তিনি তাঁদের পদত্যাগ না করতে বলেন । কিন্তু ছোটলাট খারের 
পদত্যাগ গ্রহণ করে মন্ত্রিসভাকে ববখাস্ত কবলেন (২০ জুলাই ১৯৩৮) ও খারেকে নতুন 
মন্ত্রিসভা গঠন কবতে বললেন । দলীয় হাই কমাণ্ডের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে পরের 
দিনই খারের অধীনে নয়া মন্ত্রিসভা শপথ নিল । ২২ জুলাই ওয়াধঘি পালমেন্টারী 
সাবকমিটি এই নিষে বিচার কবতে বসে এবং খাবেকে ২৩ জুলাই পদত্যাগপত্র পেশ করতে 
বাধ্য কবে । খারে আবাব সিপি-পালামেপ্টারী দলের নেতা হতে চান এবং ২৫ জুলাই গান্ধীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । তাঁকে সংবাদপত্রে সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে আপন “91707 ০0 
10085570171 স্বীকার করতে বলা হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সমযের মধ্যে তা না করায়, 
শঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে, তাঁকে কংশ্রেসের দায়িত্বশীল পদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয় । 
২৭ জুলাই-এর নিবচিনে পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লা দলের নেতা নিবাঁচিত হন এবং ৩০ জুলাই 
নতুন মস্ত্রিসভা গঠন করেন | খারের নানা অভিযোগের উত্তরে গান্ধী যে বিধ্বংসী বিবৃতি 
দেন (৬ আগস্ট) তা পালমে্টারী গণতন্ত্রের নীতি হিসাবে আদর্শ বলে পরিগণিত হওয়া 
উচিত | ]। 7)0 10856 031 9179 17811015197 12108 21105170031 08127761510 079 
(07770 21710 5881 181181 01770051710] 91050010019 0018951)0 01 015 
ডা. 0... 0£ ০0858 019 03058107075 80002 ০0176077050 00 06 190092 01 
109 19) 70011 50 1011190 056. 513112 0£ 076 18010 ০02000800 1090/9617 0119 
872051) (05927717591 2150 01719 007787955...৯ সুভাষবাবু তখন সভাপতি । তিনি 
২২৯ 


বলেন, “07700 00110550010 2 06109560 127:6771151 1785 0918250 
1101) 91101) 51011776180 01 0151710 910 155100105810111 95 005 
9-757217)1670£ 0. 7১.৯৯৩৮ আজকাল যদি এভাবে শৃঙ্খলা রক্ষিত হত, কংখ্রেস বাঁচত | 


1৬ 

কংশ্রেসী প্রদেশের সরকার যখন দরিদ্র দেশের উন্নয়নের জন্য সীমিত চেষ্টা চালাচ্ছিলেন 
তখন ওপরতলার নেতাবা মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে বোঝাপড়ার পথে বাধার পর বাধার 
সম্মুখীন হচ্ছিলেন | ১৯৩৫ সালে রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জিন্নার আলোচনা কিভাবে ব্যর্থ হয় 
, আগেই বর্ণিত হয়েছে । হিন্দু মহাসভা ও মালব্য-পরিচালিত ন্যাশানালিস্ট দল তা প্রত্যাখ্যান 
কবে। সি পি. ও বোম্বাই-এর আ্যানি-পরিচালিত ডেমোক্র্যাটিক স্বরাজ পার্টিও । 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে বাংলার হিন্দুরা কংগ্রেস সভাপতির প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি 
হয়নি । আনসারি ও আসফ আলি প্রভৃতি কংগ্রেসী মুসলমানদের চাপে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক 
বাঁটোয়াবার ব্যাপারে “না গ্রহণ না বর্জন” নীতি অনুসরণ করে । আসফ আলির বন্ধু, 
সত্যমূর্তি, জববলপুর এ. আই' সি- সি-তে জিন্না-প্রসাদ ফম্যুলার পক্ষে প্রস্তাব আনবেন শুনে 
বাঙালী কংগ্রেসীরা রুখে দাঁড়ায় | মালব্য পঞ্জাবে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালান । 
কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা আবার বাঙালীদের বাঁটোয়ারা-বিরোধী মনোভাবে মদ দিচ্ছিল । 
মন্ত্রীত্ব গ্রহণে প্রস্তুত প্যাটেল এই নিয়ে গোলমাল বাধাতে চাননি । রাজেন্দ্র প্রসাদ পুনরায় 
জিন্নার সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন । কিন্তু লক্ষৌ কংগ্রেসের সময় বোঝা গেছল 
মালব্যের দল বাঁটোয়ারা বর্জন কবাব নীতির পক্ষ নিয়ে ভোটে নামবে | নেহরু নিজে মনে 
করতেন জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান 
নিহিত | তেল-নুন-লকড়িব প্রশ্ন সব জাতপাত সম্প্রদায়ের বিভেদ ভেঙে দেবে এবং 
দেখিয়ে দেবে যে সমাজের আসল বিভেদ শ্রেণীগত | সাম্প্রদায়িকতার একটা দিকে 
প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্রিটিশ সমর্থননির্ভর স্বার্থ; অন্যদিকে ভয | *[0795 
০0100 01)8]15যা) 15 1591 19156 00120711159115হ7 15 ]901101021 753001011. হিন্দু 
ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েই এই দুই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা আছে । সৎ সাম্প্রদাযিকতার 
লক্ষণ-_ স্বাধীনতার লক্ষ্য নিঃশর্তে সমর্থন | সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, «1015 
2109] 81] ও 5206 155119..... 70 5151011 01 2. 11010076 21019. ০017091175 118101)21 
177)92119]19]া 1007 00121071011911577-% সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, তাঁর মতে, দেশকে 
ধর্মের ভিত্তিতে নানা গোষ্ঠীতে ভাগ করেছে। এটা হল *ঞ ৪06৩7 [88520807 01 
11911011211577) (0551£7)60) [0 £1%০ 511817508 00 0151010025 02100.611 0853 
2700 0105 10 50917501191) 008 17010 01 737101517। 177110611211578.৮% এমন 
€9809101 800355701৮” সম্পর্কে দৃঢু (এবং বিরোধী) অবস্থান না নিয়ে “না গ্রহণ না বর্জন, 
নীতি নেওয়ার অর্থ কি? 

নিবচিন যত এগিয়ে এল, কংগ্রেস ততই মালব্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইল । 
তিনিও বাঁটোয়ারা বিরোধী, যদিও অন্য কারণে | তদুপরি যে তিনজন মুসলিম নেতা বোম্বাই 
কংগ্েসের “না গ্রহণ না বর্জন' নীতির পেছনে ছিলেন, তাদের মধ্যে টি- কে' শেরওয়ানি ও 
আনসারি মারা গেলেন, খলিকুজ্জমান কংগ্রেস ত্যাগ করলেন । আজাদ নিয়েছিলেন 
আনসারির স্থান কিন্তু তাঁর বেশি প্রভাব ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৬-এর ১ জুলাই 
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মালব্যের সঙ্গে আলোচনাকে স্বাগত জানাল | নেহরু-রচিত নিবাচনী ইস্তাহারে বলা 
হল- বাঁটোয়ারা হল *%/1101]% 08002109019 ৪9 06116 1710011515021701 9100 
111019671061706 ৪170 1176 79117101919 01 09101000909. ফলে একদিকে বাংলা, 
বিহার ও নাগপুরে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু হল, অন্যদিকে ইউ পি-তে 
(এবং কিছুটা পঞ্জাবে) মালব্যাধীন ন্যাশানালিস্ট দল ও কংগ্রেসের প্রার্থী নিবচিন নিয়ে 
সমঝোতা | ফৈজপুর কংগ্রেসে খুব অল্প মুসলিম প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । এখানে গণ 
পরিষদের ওপর জোর দেওয়া হল কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে এক্যমত্যের ওপর 
নয় । স্বীকার করতেই হবে সমাজতস্ত্রী দল ও নেহরু সাম্প্রদায়িক সমঝোতা ও সংখ্যালঘুকে 
দেয় রক্ষাকবচেব ধারণা প্রত্যাখ্যান করে জিন্নাকে চটিয়ে দিয়েছিলেন । 

১৯৩৬-এর প্রথম দিকে জিন্না সম্বন্ধে বিদায়ী বডলাট মন্তব্য করেছিলেন, জিন্না 
“40010 50 01 (0 0017571255 871017615 11 172 010 1701 [11117 0101 006 
(91701) 0810 9185 1001 57711091016 101 1115 50519 01 01655 2100 [121 16 
[0161675 00 10010 11106 8 18115 00100165710121 ৮101) ও. 18801770019 £7) 1019 
৪১৪.৯১০৮* রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হবার পরও তিনি হাল ছাড়েননি । 
মুসলিমদের যে তিনি সংগঠিত কবতে চাইছেন এতে সত্যমূর্তি কোনও অন্যায় দেখেননি | 
মুসলিম লীগ পালমেপ্টারী বোর্ডও প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না । জামিয়ৎ ও লীগের সহযোগিতা 
পরোক্ষ কংগ্রেস সমর্থন সূচনা করে । দুভার্গের বিষয়-_-১৯৩৭ সালে নেহরু ও জিন্নার 
বিতর্কে ভাবী অমঙ্গলের সুর শোনা গেল | জওহরলাল বললেন, ভারতীয় রাজনীতিতে দুটো 
মূল শক্তি কাজ কবছে-_সান্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ | জিন্না আপত্তি করলেন ; বললেন, 
একটা তৃতীয শক্তিও আছে, তাব নাম মুসলমান | মুসলিমরা আলাদা জাত এ ধারণা নেহরু 
উড়িয়ে দিলেন-_--তাঁব মতে লীগ সামস্ততান্ত্রিক ও অভিজাত ধনী মুসলমানের দল । জিন্না 
পরিহাস করে বললেন, “৪7010 [্ব৪178 15 0070 106107961) 738719193 810 
0500৬. বেনারস মানে মালব্য ৷ জিন্নার মতে লীগও দেশের স্বাধীনতা চায় কিন্ত 
হিন্দু-মুসলিম সংহতির পূর্বশর্ত সংখ্যালঘু প্রশ্নের সমাধান । মুসলমানদের আশঙ্কা দূর 
কবতে হবে, নিরাপত্তা বোধ বাড়াতে হবে, সমান সুযোগ দিতে হবে । নেহরু জিন্নাকে ভাই 
পরমানন্দের সঙ্গে তুলনা করলে জিন্না জানান, “ভাই পরমানন্দ তো হিন্দুরাজ চান, আর আমি 
চাই সকল ভারতীয়ের জন্য গণতান্ত্রিক এবং দায়িত্ববান সরকার |” ভাবী শাসনতন্ত্র 
সংখ্যালঘুর রক্ষাকবচ থাকা চাই । তা ছাড়া কংগ্রেস মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছে এ দাবি 
তিনি নস্যাৎ করে দিলেন | সমাজতন্ত্রী নেহরু বললেন, ওপরতলার কিছু নেতার সুবিধাবাদী 
বোঝাপড়ায় সমাধান হবে না | জিন্না লক্ষ চুক্তির দোহাই পাড়লেন । এ ধরনের উতোর 
চাপান কোন সমঝোতার পক্ষে শুভ নয়। 

নিবচিনের পর দেখা গেল ৪৮২টি মুসলিম আসনে মাত্র ৫৮টি লড়ে কংগ্রেস পেয়েছে 
২৬টি আর (সবগুলিতে না লড়ে) লীগ পেয়েছে ১০৯টি । পঞ্জাব এবং বাংলার মত মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও লীগ ভাল ফল করতে পারেনি__পঞ্জাবে পেয়েছিল মাত্র একটি 
৪৪ |১৯ ইউ. পি-তে কংগ্রেসের চাপ না থাকায় অনেক কংগ্রেসী মুসলিম লীগ টিকেটে 

| 
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নিব্চিনের পূর্বে হক ও নাজিমুদ্দিনের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদের ফলে নাজিমুদ্দিন 
লীগে যোগ দেন। আক্রাম খাঁ-র “আজাদ' লীগের বড় মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায় । লীগের 
অর্থভাপ্তার বড় জমিদার ও কলকাতার অবাঙালী মুসলিম বণিকদের দানে পুষ্ট । নাজিমুদ্দিন 
ছিলেন একসিকিউটিভ কাউন্সিলর, ফারুকি মন্ত্রী । তাঁদের হাতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা 
ছিল । শহীদ সুরাবদি খিলাফত কমিটির অর্থ ব্যবহার করেছিলেন । অন্যদিকে হকের কৃষক 
২৩২ 


প্রজা পার্টির পক্ষে ছোট জমিদার, তালুকদার, জোতদাররা আর কতটুকু অর্থ ব্যয় করতে 
পারে ? বলা বাহুল্য, হক খানিকটা কংগ্রেসী ও হিন্দুদেব সমর্থন পাবার আশা করেছিলেন । 
'আজাদে'ব সুর ক্রমশই সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছিল | লীগকে ইসলাম ও প্রজা পার্টিকে হিন্দুর 
সমার্থক বলে প্রচার করা হচ্ছিল । ফজলল হক ও প্রজা পার্টিব আবেদন ছিল মুখ্যত 
অর্থনৈতিক . গ্রামে গ্রামে দ্বাবে দ্বারে তাদের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য ছিল উৎসর্গিত প্রাণ 
কর্মী । মুসলিম ছাত্র ও যুবক প্রজা পাটিকে নিজেদের মনে করত । স্বয়ং ছোটলাট 
নাজিমুদ্দিমকে পটুযাখালি আসনেব নিবচিনে সমর্থন করে লীগকে হেয করেছিলেন । 
মৈমনসিং, বরিশাল, নোয়াখালি ও চাটগাঁ ছিল প্রজা পাটির সব থেকে শক্তিশালী ঘাঁটি । 
ফজলল হকের উক্তি সব প্রজাব কানে মধুবর্ষণ করেছিল. “আল্লার দোযায় আমি শীঘ্রই 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কবব |” পটুয়াখালি বণক্ষেত্রে জমিদার-প্রজার বিরোধে শুধু 
ছোটলাট নয়, নেমেছিলেন ঢাকাব নবাব, ফুবফুবার পীব, শত শত মৌলানা, মৌলভী ১৪১ 
তবু কৃষক প্রজা পার্টির স্থান হল স্বতন্ত্র মুসলিম ও লীগেব পর । দেখা গেল তারা 
গ্রামাঞ্চলে প্রবল কিন্তু শহব ও বিশেষ কেন্দ্রে অস্তিত্বহীন | তাবা কি লীগ কি স্বতন্ত্র মুসলিম 
(৪২)দেব সাহায্য ছাডা মুসলিম সবকাব স্থাপন কবতে অপাবগ | কৃষক প্রজা পার্টির 
একমাত্র আশা যদি কংগ্রেসেব সমর্থন পাওযা যায | উভয়ে মিলে তাদেব হতে হবে ৯৬টি 
সদস্য । স্বতস্ত্রদেব ৩০ জনকে দলে আনতে পারলে তারাই মস্ত্রিসভা গডতে পাববে | 
কংগ্রেস ছিল সংখ্যাগবিষ্ঠ দল এবং আইনত তারাই সবকাব গঠনের দাবিদার । নিজেবা 
না দাযিত্ব নিলেও তাবা বাইবে থেকে হককে সমর্থন জানাতে পাবত । কিন্তু বাংলাব দুভাগ্য, 
তা হল না। বিবোধ বাধল বাজনৈতিক বন্দীমুক্তি নিষে | হুমায়ুন কবিব এ ব্যাপারে 
কংগ্রেসেব দ্বিধাকে দাধী কবেছেন 1৯২ গভর্নবেব "বিশেষ দায়িত্ব নিযে তখন কংগ্রেসের 
সঙ্গ বড়লাটের বিতর্ক চলেছে । কোথাও তাবা সরকার গঠনেব সিদ্ধান্ত নেযনি । বাংলায় 
আালাদা নীতি অবলম্বন কবতে দ্বিধা হওযা অস্বাভাবিক নয । কিন্তু তাবা তো বাইরে থেকে 
হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাতে পাবত ? বাংলা লীগেব পথে কাঁটা দিতে হলে, মুসলিম 
এঁক্য ভাঙতে হলে- _অথাঁ হিন্দুদের স্বার্থ বাখতে হলে, এছাডা কোন পথ ছিল কি? 
আবুল মনসুব আহমদ আলোচনায উপস্থিত ছিলেন এবং কৃষক প্রজা স্বার্থকে 
অশ্রাধিকাব দেবাব প্রস্তাব দিযেছিলেন | তাঁর মতে বন্দীমুক্তিব ওপব জোর দিলে গভর্নর 
মন্ত্রিসভা ববখাস্ত কবতে পাবেন, তখন প্রজা পার্টির নিবাঁচনী প্রতিশ্ুতি কোথায যাবে ? এক 
দিক থেকে দেখলে কৃষক প্রজাব উন্নতিসাধনকে অগ্রাধিকার দান কংগ্রেস ও বাঙালী হিন্দুর 
পক্ষে কৌশল তো ছিলই, কর্তব্যও ছিল | এটা করলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের থেকে 
চিববিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন না । আর বাজনৈতিক বন্দীমুক্তির কিঞ্ও বিলম্ব হলেও দেশপ্রেমিক 
বন্দীবা যুক্তিটা মেনে নিতেন । 
কিন্তু কবির, আহ্মদ, শীলা সেন-_কারুর মন্তব্য সহজে মানা যায় না। প্রথমত 
বিবোধটা কি মুখ্যত বন্দীমুক্তি নিযে হয়েছিল, না নলিনী সরকারকে মন্ত্রিসভায় অস্তভুক্ত 
কবতে গিয়ে ঃ সরকাব তখন কংগ্রেস ছেড়ে হকের তহবিলদার হযেছেন | কবির বলেছেন, 
হকের পক্ষে সরকার ও মশারফ হোসেনকে ত্যাগ করা অসম্ভব ছিল । যখন কংগ্রেসের সঙ্গে 
আলোচনা বিফল হল তখন সবকাবই লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টিকে নিজের বাড়িতে ডেকে 
আলোচনা ও আপোসের সুযোগ করে দিয়েছেন । তার চেয়েও বড়ো কথা, যে আবুল মনসুর 
আহ্মদ কৃষক প্রজার সুবিধাকে এত অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন, তিনি কোন নীতিতে 
লীগেব মত প্রতিক্রিয়াশীল সামস্ত-বণিক-সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে আঁতাতে রাজি হন ? 
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ভারতীয় রাজনীতির আসল চরিত্র সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ফুটে উঠেছে_-মুখে বড়ো বড়ো 
নীতি, কর্মসূচি, কৃষক শ্রমিকের দুঃখে অশ্ুজল বিসর্জন, আর ভেতরে মস্ত্রিপদ প্রাপ্তির 
নির্জলা অশোভন আকাঙ্ক্ষা | মুসলিম লীগের তিনজন মন্ত্রী__নবাব হবিবুল্লা, নাজিমুদ্দিন 
(তিনিও ঢাকার নবাববংশীয়) ও সুরাবর্দি কেলকাতার বণিককুলের সঙ্গে যুক্ত)-কে নিয়ে, 
হিন্দুদের নলিনী সবকার, বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, শ্রীশচন্দ্র নন্দীকে নিয়ে, প্রজাদের কি স্বার্থ 
রাখবেন হক £ সামসুদ্দিনের বদলে মশারফ হোসেনকে নিয়ে ? মহম্মদ ওয়ালিয়ুল্লা 
“ঘুগবিচিত্রা' গ্রন্থে লিখেছেন, শেষ মুহূর্তে কি হীন উপায়ে মশারফকে ঢোকান হল । তিনি 
কৃষক প্রজা দলের নীতিপত্রে স্বাক্ষর করেও মুসলিম লীগ কাউন্সিলে থেকে গেলেন ৷ হক 
মন্ত্রিসভার এগার জন সভ্যের নয় জন ছিলেন জমিদার শ্রেণীর এবং ছয়জন বিশেষ আসনে 
নিবাচিত, একথা ভুলে শুধু কংগ্রেসকে দোষ দিলে চলবে না। কেবল সাম্প্রদায়িক 
আপত্তিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নেওয়া হয়নি এ কথাও ভোলার নয় । বাঙালী হিন্দু যদি 
আপন সর্বনাশ ডেকে এনে থাকে, হকও খাল কেটে লীগের কুমীরকে ডেকে এনেছিলেন । 
সেই স্বখাত সলিলে তিনি, কৃষক প্রজা পার্টি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশের সংহতি সবই 
একদিন ডুবল | 

বাংলায় কংগ্রেসী নীতিব সমালোচক যদি হন কবির, তবে ইউ.পি-তে কংগ্রেসী নীতির 
সমালোচক হলেন আবুল কালাম আজাদ ১৪৩ ও চৌধুরী খলিকুজ্জমান |১৯৪৩ আজাদের 
মতে লীগের সঙ্গে ইউ.পি-মস্ত্রিসভায় দুজন মন্ত্রী নেবার সূত্রে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল, 
নেহরুর আকম্মিক আপত্তিতে তা কমিয়ে একজন করা হয় ও ফলে আলোচনা ভেঙে যায় । 
খলিকুজ্জমান অভিযোগ কবছেন, কংশ্বেস চেযেছিল লীগেব অবলুপ্তি ৷ গান্ধীর ব্যক্তিগত 
সচিব পেযাবেলাল একে “এ 9০008] ৪710৮060596 [0951710009৮ আখ্যা 
দিয়েছেন, এমনকি গান্ধীব মতের বিকদ্ধে নেওয়া হয় তাও বলেছেন 1৯১০ পেগ্ডেরেল মুন 
সুবগ্রাম আরও চডিযে বলেছেন, লীগের দুজন মন্ত্রী নিতে নেহরুর আপত্তি হল 1015 ৪1 
07150 17191017817) অশুভের উৎসমুখ, আর তার থেকেই ভারত ভাগের জন্ম । আমরা 
দেখাব আসল ঘটনাটা কি এবং এত তুচ্ছ কারণ থেকে দেশ ভাগ হয়নি । ক্ষমতা হস্তাস্তর 
সম্পর্কিত ব্রিটিশ সরকারেব দলিল সংগ্রহের অন্যতম সম্পাদক (মুনের সহকর্মী) নিকোলাস 
ম্যানসার্গও মুনেব সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিযেছেন ।১5* 

ঘটনাটা এইবপ | কিছুটা ভূমিসংস্কারের ভয়ে, কিছুটা ইউ.পি.আমলাদের মদতে অনুগত 
জমিদাব ও তালুকদাররা ন্যাশানাল ত্যাগ্রিকালচারিস্ট পার্টি গড়েছিলেন । কিন্তু তাঁদের মধ্যে, 
ছোটলাট হেইগেব মতে, ব্যক্তিগত রেষারেষির অস্ত ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
নিবচিনে জয়লাভ 1১৪৫ নেহরু রাজেন্দ্র প্রসাদকে (২১ জুলাই ১৯৩৭) লিখছেন, কংগ্রেসের 
দিক থেকে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের ওপর কোন চাপ দেওয়া হয়নি | শেষ পর্যস্ত কংগ্রেস 
মাত্র নয়টি মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয় । *৮/9 21109%0. 27909751001, 
21117017518) ৮15 09821) 00 192791 1/01 11951175 01] 128018 (507257555 
4 05117) 08110109653» মাত্র দুটি কেন্দ্রে কংগ্রেস লীগ প্রার্থীদের বিরোধিতা করে । অন্য 
আসনে কংগ্রেস “858311% 58019901050 012 [98556 08170109809 11 1)6 9185 1801 
না 070৮105 16801101)87%, ৪5 50121600865 176 ৮/৪5.৮ উভয়ের লক্ষ্য ছিল 
এক- সরকার সমর্থিত এগ্রিকালচারিস্ট পার্টিকে হারানো । জেড এ আহমদের মতে এটা 
কংগ্রেসের তুল হয়েছিল | উচিত ছিল এই সুযোগে মুসলিম জনগণকে কংগ্রেসে সামিল 


করা । ছত্তারির নবাব ও নবাব স্যার মহম্মদ ইউসুফ লীগের নৌকায় পা রেখে চলতেন। 
২৩৪ 


মাহমুদাবাদের রাজা জিন্নার বহুদিনের বন্ধু | সালেমপুরের রাজা লীগ পালামেন্টারী বোর্ডের 
সদস্য ৷ এমনকি কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা মুসলিম কেন্দ্রে কংশ্রেসের টিকেট 
কোনো কাজ দেবে না বুঝে লীগ-ভজনা শুরু করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 
হলেন চৌধুরী খলিকুজ্জমান । তবু লীগের পক্ষে নিবচিনের ফল ভাল হল না। হেইগ 
লিখছেন- লীগের মত একটা “1817151)901016 00811008%-এর ভাগ্যে আর কি জুটবে ? 
লীগ গ্রামাঞ্চলে ২৭টি ও শহরাঞ্চলে ১২টি আসনে প্রার্থী দেয় । কংগ্রেস শহরাঞ্চলের কোন 
মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয়নি । পিটার রীভূসের মতে এটা কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়ার 
প্রমাণ ।১৪৯* গোপালও একটা ৮1770077719], 11105190105] 07105791217017718” কথা 
তুলেছেন । তাঁর মতে ইউ.পি-তে কংগ্রেস ও লীগ হাত ধরাধরি কবে ব্রিটিশ সরকার ও তার 
খয়ের খাঁর দলকে হাবাতে চেষ্টা করে; লীগেব কোন সাম্প্রদায়িক ভূমিকা ছিল না । এই 
প্রদেশে হিন্দু-মুসলিম যতই ভাল হোক (?) এতটা মানতে আমি রাজি নই । তার প্রমাণ 
একটু পরেই পাওয়া যাবে । 

যাই হোক, উভয়ের চেষ্টায় এবং অস্তদ্ন্দের ফলে আ্যাগ্রিকালচারিস্ট পার্টি প্রায় নিশ্চিহ 
হয়ে গেল । 








সারণী ৩ 
দল সাধারণ মুসলিম বিশেষ মোট 
আসন সংরক্ষিত আসন আসন 
কংগ্রেস ১২৬ ১ ৮ ১৩৫ 
লীগ -- ২৯ ১ ৩০ 
মুসলিম স্বতন্ত্র স্‌ _-- ২৪ 
হিন্দু স্বতন্ত্র - - -- ১৪ 
ন্যাশনাল আগ্রিকালচারিস্ট 
পার্টি অব আগ্রা - -- -- ১৩ 
পার্টি অব অযোধ্যা - রি টি ১২ 


ইউ.পি-তে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ । তার কারুর সঙ্গে জোট বাঁধার প্রয়োজন ছিল না। 
নেহরু, প্রসাদ ও প্যাটেল বোম্বাই ও ইউ. পি-তে লীগের সাথে কোয়ালিশনের বিরোধী 
ছিলেন । পন্থুকে নেহরু (৩০ মার্চ ১৯৩৭) লেখেন, আজাদও বিরোধী । অন্যদিকে লীগ যদি 
কংগ্রেসের সঙ্গে গটিছডা না বাঁধে ইউ.পি-তে তার তাত্ক্ষণিক শক্তিবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা 
তো হবেই না, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে স্থান হওয়া মুশকিল । মনে রাখতে হবে- বাংলায় 
তারা কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে গটিছড়া বাঁধছিল | ইউ পি-র দৃষ্টাস্ত যদি অন্যান্য 
মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে অনুসৃত হয় তবে জিন্নার মত কে লাভবান হবেন £ মোট কথা, 
জিন্না চাইলেন, কোয়ালিশন, নেহরু-_ নয় | বোম্বাইতে একই চেষ্টা হয় । সেখানে প্যাটেল 
আপত্তি করেন | গান্ধীও গা করেননি ।১০৬ 

নিবচিনের ফলাফল দেখে লেহরুর মনে হয়েছিল কংগ্রেসের আশু কর্তব্য মুসলিমদের 
সঙ্গে নিবিড়তর গণসংযোগ । তা না করলে নতুন প্রজন্ম ও মুসলিম কৃষক শ্রমিকরা 
সাম্প্রদায়িকতার শিকার হবে । তাঁর ধারণা হয়েছিল মুসলিম জনসাধারণ কংশ্বেসের কাছে 


১৩৫ 


এমন আহুান প্রত্যাশা করছে 1১৪৭ এ বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটিগুলির কাছে নানা সুপারিশ 
পাঠাচ্ছিলেন তিনি । গান্ধীব নাকি আপত্তি ছিল,১৪+* কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি সায় দেয় । 
জিন্নার প্রতিক্রিয়া বিরূপ হতে বাধ্য | তিনি নেহরুকে “পিটার প্যান' বলে ব্যঙ্গ করলেন । 
নেহকর উত্তর--“কংগ্রেসে এমন অনেক মুসলমান আছেন যাঁরা হাজার জিন্নাকে প্রেরণা 
দিতে পারেন ।” 

এই পশ্চাৎপটে ইউ.পি-তে মোর্চা গডার কথা উঠল । কংগ্রেস প্রথমে কোন প্রদেশেই 
সরকার গডেনি সেকথা আগেই বলেছি । অর্তবর্তী সরকার গডে খয়ের খাঁর দল । কিন্তু 
ভবিষ্যতের প্রস্তুতি হিসাবে গোবিন্দবল্লভ পন্থু খলিকুজ্জমানের মত পুরোনো কংশ্রেসীদের 
ফিরিযে আনতে চাইলেন | হযতো তাঁদের মধ্যে কোন চুক্তির কথাও উঠেছিল |১৮ নেহরু 
আঁচ পেয়েই পন্থকে সাবধান কবেছেন১** এবং ইউ.পি-র ভারপ্রাপ্ত আজাদও নেহরুকে 
সমর্থন করেন । কিন্তু জিন্না চেয়েছিলেন যুক্ত ফ্রন্ট, কংগ্রেসের মধ্যে লীগের আত্মবিসর্জন 
(7791597) নয । লখনউ এসেই তিনি লীগকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় বাখতে পবামর্শ দেন । 
জুনে খলিকুজ্জমান ও নবাব ইসমাইল খাঁ যুক্ত মন্ত্রিসভার কথা আবার তোলেন । প্রথম জন 
তো আজাদকে বলেই ফেললেন, তাঁদের দুজনকে মন্ত্রী করলেই চলবে 1১” খলিকুজ্জমান 
অবশ্য লিখেছেন, তিনি শুধু বলেছিলেন নবাবকে বাদ দিয়ে আর কাউকে নেওয়া চলবে 
না।১৫১ আজাদ অতঃপর এক শর্তে দুজনকে নিতে চাইলেন- সংযুক্ত প্রদেশে লীগেব 
আলাদা অস্তিত্ব বাখা চলবে না ও কংগ্রেসেব কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে | খলিকুজ্জমান লীগ 
পালামেণ্টারী বোর্ড তুলে দিতে ও উপনিবর্চনে লীগ প্রার্থী প্রত্যাহাব কবতে রাজি হননি, 
যদিও দ্বিতীয ব্যাপাবে তিনি লীগ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ডাকতে বাজি হন । কংগ্রেস 
তাঁর প্রস্তাব প্রতাখ্যান করলে আলোচনা ভেঙে যায় । আজাদ অভিযোগ কবেছেন 
পুরুষোত্তমদাস ট্যাগুনের প্ররোচনায় নেহক হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবন্ধকতা করেন । 
একটিব বেশি মন্ত্রী নিতে তিনি বাজি হননি । আজাদ তখন ওযাধযি গান্ধীব কাছে আবেদন 
জানান, কিন্ত জওহরলালেব বক্তব্য শুনে গান্ধী তাঁব দিকে ঝোঁকেন । 

কিন্তু তখন বা পবে নেহকর সঙ্গে মতপার্থক্যেব কথা আজাদ কাউকে জানাননি । শুধু 
[17019 ড/1115 7155007-এ আফসোস করেছেন, নেহরুর অনমনীয় (এবং অপ্রত্যাশিত) 
আপত্তির জন্য কংশ্রেস-লীগ মিলনের সম্ভাবনা ব্যর্থ হয় । এঁতিহাসিকেখ উচিত আজাদের 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে গুকত্ব দেওযা, অনেক পবে লেখা স্মৃতিকথাকে নয । দ্বিতীযত, 
আজাদ উভয দলের 17915: বা মিশ্রণেব আশা করেছিলেন কেন ? কোন ভিত্তিব উপব 
দাঁড়িয়ে তিনি বলেন-_অনেকেই লীগ ছেড়ে চলে আসতে চাইছিল, শুধু নেহরুর ভুল নীতির 
জন্য ফিরে গেল জিন্নাব পক্ষপুটে ? লীগ পালামেপ্টাবী বোর্ডেব দুই সদস্য- মাহমুদাবাদেব 
রাজা ও শৌকত আলিব আপত্তি ছিল । ইউ, পি-ব ছোটলাট (হেইগ) ২৩ এপ্রিল, 
১৯৩৭-এব রিপোর্টে লিখছেন, “খলিকুজ্জমান ১০ জন মুসলিম এম" এল. এ-কেও কংগ্রেসে 
আনতে পারবেন না ।” বল্পভভাই প্যাটেল, আলোচনা ভেঙে যাবাব পর, নেহরুকে ৩০ 
জুলাই লিখছেন, *[ 15 [021118105 [00 1078177210075 [0 80060 215 517012 
5810]67767) 20197656170. তৃতীয়ত, এমন সুবিধাবাদী (এবং অসম) বিবাহ দুজন লীগ 
মন্ত্রী নিলেই কি টিকত ? মনে রাখতে হবে, জিন্না বোম্বাই সরকারেও লীগ প্রতিনিধি 
ঢোকাতে চাইছিলেন । সেটা মেনে নিলে একই দাবি উঠত অন্যান্য কংশ্রেসী সরকারের 
ক্ষেত্রে | এবা সব হতেন জিন্নার “ট্রোজান ঘোড়া” | কংগ্রেসী আদর্শ, নীতি, কৌশল কোনটার 
প্রতি তাঁদের আনুগত্য থাকত না | মুন্সীব ভাষায, তাঁরা থাকতেন, “৪ 072 0150581 0? 
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11711791700 00950004915, 521001886 2170 01901070811 [116 €01081595.৮ 
এসব ভষ বাস্তব ছিল বলেই বি জি খেবের মাধ্যমে গান্ধীকে পাঠানো জিন্নার ইঙ্গিত গান্ধী 
বিশেষ আমল দেননি । হিন্দু ও মুসলমানের ভেদ দুত্তর নয়, কিন্তু গণভিত্তিক ও 
ধর্মনিবপেক্ষ কংগ্রেসের সঙ্গে সামস্ততান্ত্রিক এবং ক্রমশ মৌলবাদী লীগের বিভেদ দুত্তর | 
আলোচনা চলার সময় যে উপনিবচিন হযেছিল, জিন্না সেখানে লীগ প্রার্থী দাঁড় 
করিয়েছিলেন । তা হয়তো অন্যায় নয় । কিন্তু আল্লা, কোরান ও বিপন্ন ইসলামের জিগির, 
মোল্লা ও টাকার ছড়াছডিব কথাও কি ভুলতে হবে £? 

লীগের দুর্দিন চলছে তখন | পঞ্জাবেব আইন সভায় একটি মাত্র লীগ সদস্য ; বাংলায় 
হক মন্ত্রিসভাষ তারা স্থান করেছে কিন্তু আধিপত্য স্থাপন কবতে পাবেনি ; সিন্ধু ও সীমান্তে 
একটিও লীগপস্থী জেতেনি | জিন্না তবু নিরস্ত হলেন না । আয়েষা জালাল তাঁর সম্বন্ধে 
ঠিকই বলেছেন, “3 7107791) "5 ৪ 1161009]7 2)0 119 ৬425 [176 27098508701 2. 
10175 510৮ £21719, 211 25008]. 8 5881185 011217065 17) [118 ৮/0151 
75$87585.৮৯৫২ তিনি দুটো জিনিস বুঝলেন : (১) মুসলিম মৌলবাদ সম্বন্ধে অনীহা ত্যাগ 
কবে তাকে কাজে লাগাতে হবে ; (২) কেন্দ্রে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে 
প্রতিস্পর্ধী মুসলিম প্রদেশগুলির ক্ষমতা খর্ব করতে হবে । এক দিকে তীঁব চেষ্টা হয় ফজলল 
হককে সরিষে লীগের নাজিমুদ্দিনকে বাংলাষ প্রধানমন্ত্রী কবা ও পঞ্জাবের সিকান্দাব হায়াত 
খাঁকে অপসাবিত কবা বা স্বপক্ষে আনা | হক তখন কৃষক প্রজা দলেব বিরোধী গোষ্ঠী 
(সামসুদ্দিন আহমদ ও কুডি জন এম এল এ) ও কংগ্রেসীদেব যুগপৎ আক্রমণে বিপর্যস্ত | 
প্রধানমন্ত্রিত্ব রাখতে তিনি লীগেব লখনউ অধিবেশনে সদলবলে যোগ দিলেন । সিকান্দার ও 
জিন্নাব একটা কাজ চলা গোছেব বোঝাপড়া হল, তবে সিকান্দাব যুনিয়ানিস্ট দল ও নিজেব 
কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখলেন | অন্যদিকে কংগ্রেসী প্রদেশে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন, 
গান, মসজিদেব সামনে বাদ্য প্রভৃতি সামান্য (এবং পুবনো) অভিযোগকে ফুলিষে ফাঁপিয়ে 
গলে তিনি প্রচাব কবতে লাগলেন গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস কমিটি হিন্দু নেতাদের সহযোগিতায় 
হিন্দুবাজ কায়েম কবছে | কংগ্রেসী মুসলিম ও স্বতন্ত্র মুসলিমদেব মন্ত্রিসভায় নেওয়া হল । 
কি জিন্না বললেন, এবা উচ্চাকাঙক্ষী, নীতিহীন, কংগ্রেসের হাতের পুতুল । 

১৯৩৭ সালেব প্রথমে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশেব সমর্থন বর্জন করার সময় হযনি । 
পঞ্জাবে লীগের কোন আলাদা সংগঠন গডতে দেননি সিকান্দার | ইকবালের ভাষায়, 
সিকান্দাব-জিন্না লখনউ চুক্তিব অপব নাম “17910007176 06 10119 [,5988786 00 51 
911:811081 ৪100 11507187705.” বাংলা হকের আনুগত্য তিনি কিনেছিলেন 
নাজিমুদ্দনেব উচ্চাশাকে খর্ব করে । হকের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিযেছিল । 7 নন 
সহজেই ইউবোগীযানদের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী হতেন । কিন্তু জিন্না বোঝেন__“অল হজলু 
মিনা শয়তান” | সবুরে মেওযা ফলবে । তীর প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রেব বাজনীতিতে সিকান্দার 
ও হকেব সমর্থন । তিনি ঝানু আইনজ্ঞ । বুঝতে পেবেছিলেন, নতুন শাসনতস্ত্রে কেন্দ্রই হবে 
গুকত্ৃপূর্ণ, সেখানেই তাঁকে সর্বভাবতীয় মুসলিমদের অবিসংবাদী নেতা হতে হবে । 

এমন সময নেহকর নির্বহ্ধাতিশয্যে কংগ্রেস মুসলিমদের মধ্যে গণসংযোগের ডাক 
দিল ।১৫৩ জিন্না ঠিক কবলেন এর উত্তরে সাম্প্রদাযিকতাব কুকুর লেলিয়ে দেবেন । আগেই 
ইউ.পি-র উপনিবা্চনে “বিপন্ন ইসলাম'-এর জিগির তোলা হয়েছিল ; কংগ্রেস পতাকা ও 
বন্দেমাতরমেব বিকদ্ধে প্রতিবাদ কিছু পরে | এখন বিদ্যামন্দির, নঈতালিম-_সবই মুসলিম 
সংস্কৃতি দলনেন প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত হতে লাগল । কংগ্রেসী মন্ত্রীরা হিন্দুদের বেশি 


২৩৭ 


বোর্ডে বাধা দিচ্ছেন__এ অভিযোগ তো ছিলই । সংযুক্ত প্রদেশের লাট হেইগ ৭ জুনের 
রিপোর্টে বলছেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অনেক বেড়ে গেছে । ১৯৩৭-এর এপ্রিল ও জুনের 
মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে দাঙ্গা তার প্রমাণ | ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে লীগের যে 
নতুন শাসনতন্ত্র প্রবতিত হল তাতে লীগ কাউন্সিলে পঞ্জাবকে ৫০টি আসনের জায়গায় 
দিতে হল ৯০টি, বাংলা ৬০টির জায়গায় ১০০টি । অবশ্য একই সঙ্গে সংখ্যালঘু ইউ. 
পি-তে ৫০টি সভ্যেব জাযগায় ৭০টিব ও আসামে ১২টিব জায়গায় ২৫টির ব্যবস্থা করে 
পাল্লা খানিকটা সমান বাখলেন তিনি । তা ছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন এল সম্পূর্ণ তাঁর 
কব্জায় । সভাপতিবূপে কাউন্সিল থেকে যে কোন ২১ জনকে তিনি বেছে নিতে পাববেন । 
ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রভৃত ক্ষমতা দেওয়া হল | বেশ বোঝা যায় ১৯৩৪-এর কংখ্রেসের নয়া 
শাসনতন্ত্র তাঁৰ আদর্শ, যদিও সভাপতিব ক্ষমতা তিনি চালাবেন হিটলারী প্রথায় ৷ 

একটা নতৃন কথা শোনা গেল ইকবালেব মুখে । তিনি জিন্নাকে উপদেশ দিলেন, মুসলিম 
সংখ্যালঘু প্রদেশের কথা ভুলে যান । “ড/15 51050101001 009 17105111155 01 তব 0110- 
551 11701252100 99178591108 ০0105199190 95 17211015 91101015010 9941 
0616170)17720101) 11150 25 00106] 11711071511) [11019 9৮০2৮ এতে ভারতের সব 
জাযগার মুসলমানদেরই সুবিধা হবে ।১* পাকিস্তান বিষবৃক্ষেব বীজ রোপিত হল | ফল 
ফলতে ঢের বাকী | 

কলকাতায় আহত লীগ অধিবেশনে (১৭-১৮ এপ্রিল ১৯৩৮) সভাপতি জিন্না বললেন, 
“15 ০2170701 50117517091, 50101006156 07 51510101010 0118 0101021085 01 0108 
01958 01 1172 17151) 0:027017798170 01 11716 0091081955১ %/1)101) 15 08810101775 
11100 2 1009111077721] 2170 811010071121016, 0911595 (510) (01701101717) 1001)0161 
009 1791776 01 0116 $/01017175 0072177100595 28710 25101111758 00 0016 19095111010 
01 8 511800%4 091911791 17] এ 10016 75730179110. তারা কিনা সিন্ধুর 
রাজনীতিতেও নাক গলাচ্ছে । ১৯৩৮-এব মার্টে সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী গুলাম হুসেন পদত্যাগ 
কবতে বাধ্য হযেছিলেন এবং কংগ্রেসেব সমর্থন পেয়ে আল্লা বক্স মন্ত্রিসভা গঠন 
করেছিলেন । তলে তলে জিন্নাব লোক-_আবদুল্লা হারুন- লীগ মন্ত্রিসভা আনতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু জিন্না-বকৃ্‌স বোঝাপড়া হবাব আগেই কিনা কংখ্বেস বকৃসকে ভাঙিয়ে 
নিল ! ত্ুদ্ধ জিন্না পিবপুবেব নবাবের নেতৃত্বে কংপ্রেসী দুঃশাসনের ওপর এক অনুসন্ধানী 
কমিটি বসিযে দিলেন । 

জিন্নার দাপাদাপিতে কংগ্রেস একটু থমকে গেল ১১ এ যেন এক নতুন জিন্না-_আর 
সেই পুরনো জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদবিরোধী, আধুনিক মনোভাবাপন্ন মিঃ জিন্না নন, তিনি 
হয়েছেন জনাব জিন্না এবং কোয়েদ-ই-আজম হতে চলেছেন । ভারতের চেয়ে মুসলিম 
কৌম তাঁর চোখে বড় । গান্ধী তাঁর লখনউ ভাষণ পড়ে লিখলেন, “এ তো যুদ্ধ ঘোষণা ।” 
জিন্না উত্তর দিলেন, “না, আত্মরক্ষা |” গান্ধী লিখলেন, “[ু 10155 056 010 
10810101121150.৮ জিন্নার উত্তর, “ন্‌ ৮৮০৬] 70010110509 58 %%1)21 1990916 919019 
01 908 11) 1915 2110 %/191 01065 519598 01 210 0111871 01 ১০00 (0-03%. 

এই পরিপ্রেক্ষিতে বোশ্বাইতে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হল । গান্ধীর সঙ্গে নতুন সভাপতি 
সুভাষচন্দ্র বসুও যোগ দেন । কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা নিয়ে আলোচনা ভেঙে গেল 
জিন্নার জেদে । জিন্না বললেন, মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব 


২৩৮ 


মূলক এবং অধিকাববান (৪85017071081855) প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিতে হবে, যেমন কিনা 
₹%০] (অথাৎ গান্ধী) 19101559770 016 (001757955 2110 011191 111)005 
11170051000 10105 000810%. 0015 02) 0120 09515 76. 0217 1000990 
(070767-”১৫" কংগ্রেস এই অদ্ভুত দাবি মানতে পারে না । লীগ ভারতের সব প্রদেশের 
সব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান নয় তা তো নিবচিন প্রমাণ করে 
দিয়েছে । আর কংগ্রেসের প্রতি যে বনু মুসলমানেব আনুগত্য বিদ্যমান তাও প্রতিষ্ঠিত | 
আ্যালেন হেস মেরিয়াম জানাচ্ছেন, এপ্রিলে জিন্না দাবি করলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে 
কোন মুসলমান নেওয়া চলবে না। বসু অবশ্যই এই দাবি নাকচ করে দেন 1১৭৮ 
জিন্না-নেহরুর এ সমযকার পত্রালাপে জিন্নাব রাঢু তা আরও স্পষ্ট । নেহরু (৬ এপ্রিল 
১৯৩৮) লিখছেন, “অবশ্যই লীগ গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদাযিক সংগঠন এবং আমবা সে ভাবেই 
তাকে দেখি । তবে আমাদের তো সব সংগঠন ও ব্যক্তির কথা ভাবতে হয়-...আর গুরুত্ব 
তো বাইরে থেকে আসে না, আসে অন্তর্নিহিত শক্তি থেকে |” জিন্না (১০ এপ্রিল ১৯৩৮) 
উত্তব দিচ্ছেন, “আপনার সুব ও ভাষা এতই উদ্ধত ও সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশ করছে, যেন 
গ্রেসই সার্বভৌম শক্তি-..[071555 05 001781955 72001571285 (16 17৯]05]1)া) 

[59808 017 ৪ 6090017075 01 000101905 2001811....515 51791] 179৮5 00 
06102180 00001) 0117 11117212101 51786775617? %510101) ৮%1]] 06027710011 076 
[7885808  01 1170001187105 ০0] 01501770007 1 7099595$85.৮ (ইটালিক্স 
আমাব)৯৫৯ 

জিন্না জানতেন এ দাবি কংশ্রেস মানতে পাবে না । তাই তিনি অস্থায়ী বড়লাট ব্রেবোর্নেব 
দিকে হাত বাডালেন | ব্রেবোর্ন ভারতসচিবকে লিখছেন, জিন্না চান, “কেন্দ্রে ক্ষমতা এখন 
যেমন রয়েছে (অরাঁথি ব্রিটিশের হাতে) তাই থাক, ব্রিটিশরা যদি কংশ্রেসী প্রদেশে মুসলিম 
স্বার্থবক্ষা কবে তবে মুসলিমরাও কেন্দ্রে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা কববে” 1৯৬০ 

মনে বাখতে হবে সময়টা ১৯৩৮ | ইউরোপ একটার পর একটা সংকটে টালমাটাল । 
'নসন্ন যুদ্ধেব দামামা বেজে উঠেছে চেক, পোল ফ্রন্টে | ইংল্যাণ্ড আপন অস্তিত্ব সুরক্ষিত 
কবতে নিষেছে নির্লজ্জ তোষণনীতি | ভারতবর্ষে তার মিত্রের দবকাব ছিল । জিন্নার 
বাড়ানো হাত ব্রেবোর্ন, লিনলিথগোবা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না । আর এক দিক থেকে 
আশাব আলো দেখা দিল । কংগ্রেস সভাপতি বসু স্বয়ং বিদ্বোহ ঘোষণা কবলেন দক্ষিণপন্থী, 
পবে গান্ধীর, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে । 

প্রথমেই বলা দরকার সুভাষ-গান্ধী বিরোধ ব্যক্তিগত কারণে ঘটেছিল বললে শুধু 
ইতিহাসেব অতিসবলীকবণ করা হবে না, উভয়ের প্রতি অন্যায়ও করা হবে । অহঙ্কার, 
মাৎসর্যা, উচ্চাকাঙক্ষা, ক্ষমতালিক্সা আদর্শের মুখোস পরে দেখা দেষ না তা নয়, কিন্তু সব 
সমযই দেখা দেখ এ রকম সিদ্ধান্ত অনৈতিহাসিক | জীবন এব চেয়ে ঢের বেশি জটিল। 
আধুনিক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু তা সত্যের 
একটা অসম্পূর্ণ দিক । কোন এবিকসন গান্ধীর বা জর্জ কেনান স্তালিনের আদর্শ বা 
কার্যকলাপের পূণার্গ বিশ্লেষণ করতে পারবেন না । 

সন্দেহ নেই, স্তালিন বাল্যে নিঃসঙ্গ ছিলেন, শুধু পিতৃনেহে বঞ্চিত নয়, নিযাঁতিত | 
সুপগ্ডিত, বহু ভাষাবিদ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরসে জারিতমন ই্রটস্কি বা রাডেক বা 
বুখারিন-কামেনেভের সামনে তিনি হীনমন্যতায় ভূগবেন এতে আশ্চর্য কি! জামনি, 
অস্ত্রিয়ান, পোলিশ, হাঙ্গেরীয়ান সমাজতস্ত্রী চিন্তার শরিক ছিলেন না বলে রাশিয়ার বাইরের 
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সাম্যবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে সন্দেহ তাঁব কোনদিন যায়নি । নিরাপত্তা বোধ ছিল না, তিনি 
তাই একদা নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসকে পরিণত হবেন তাও মেনে নেওয়া যায় । কিন্তু রশ 
বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিলে তাঁকে কি সত্যি বোঝা যাবে ? ট্রটস্কির সঙ্গে একদিন 
ক্ষমতাব লডাই বাধবে বলেই কি তিনি ১৯২৪ সালে 0০:০961 ৪70 [101051/5+5 
[07607% 01 79810718171) 78011101017 লিখেছিলেন ? তা নয়, আসলে গৃহযুদ্বোর পব 
থেকেই নয়া অর্থনীতি, কুলাকশ্রেণীব আবিভবি, সর্বহারা ও দরিদ্র চাষীদেব ডিক্টেটরশিপের 
বদলে আমলাতাস্ত্বিক বান্ট্রের উদ্ভব, ট্রেড যুনিযানেব কর্ম পরিধি, পার্টির অভ্যন্তবীণ গণতন্ত্র, 
বিচিত্র জাতি ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার অধিকার, বিশ্ববিপ্লব সংঘটনেব দায়িত্ব নিযে লেনিনের 
মনে চিন্তা জেগেছিল । পববর্তীকালে সমাধান নিয়ে বিতর্ক, বিতর্কেব অনুষঙ্গরূপে ও পৃথক 
মেজাজেব জন্য বাক্তিগত সংঘর্ষ এবং শেষে স্তালিনেব জয়েব সঙ্গে ব্যক্তিপূজা দেখা দেয । 
অর্থাৎ বাস্তব সমস্যা, মত ও পথেব পার্থকা বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিব মনস্তত্ব নিষে ব্যাখ্যা চলে 
না। বাক্তিত্ব ও এতিহাসিক পবিবেশের সম্বন্ধ জটিল । আজও তাব জটিলতা মাপা গেল 
না। 

এ ছাডাও বয়েছে এতিহ্যেব প্রভাব । মেনশেভিক-বলশেভিকদেব কথা ধবা যাক । 
উভয়ে মার্সীয চিস্তাধারায় মানুষ | কিন্তু বলশেভিকরা বেছে নিষেছিল মার্সেব বৈপ্লবিক 
স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণাব ড০1৮18150) দিকটা । আব মেনশেভিকবা তাঁব বিবর্তনবাদী, 
নিযন্ত্রিত (09 171]7)50) কর্মপ্রেবণাব দিকটা । বলশেভিকবা জোব দেয় সচেতন 
সংখ্যালঘু নেতৃত্বেব ওপব | তাবাই জনগণকে বৈপ্লবিক কর্মে উদ্দীপিত ও প্রণোদিত 
করবে । মেনশেভিকবা অপেক্ষা করছিল কখন পবিবর্তনেব গোপন শক্তি পেকে উঠবে, 
জনসাধারণেব মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্তাব কববে । মেনশেভিকদেব ধারণা পশ্চিমী 

, বলশেভিকদেব রুশ এতিহ্যঘেষা । ১৯২১-এ নেতারা যে সব সমস্যায় বিব্রত 
হয়েছিলেন তা উনিশ শতকে পশ্চিমপন্থী ও ম্লীভোফিলদেবও বিব্রত কবেছিল । বাশিযায় 
সমাজতস্ত্রেব জয় কি পশ্চিমী পথে সাধিত হবে, না রুশ ইতিহাস দেবে কোন আলাদা পথেব 
ইঙ্গিত ? যদি প্রথমটা ঠিক হয তবে শিল্পায়ন ও শ্রমিকদের ভূমিকা পাবে অগ্রাধিকাব | যদি 
দ্বিতীয়টা ঠিক হয় তবে কৃষকদেব তুষ্ট করে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং তাদের চাহিদা 
বাড়লে শিল্পয়ানও সম্ভব হবে | দুই বিকল্পেব কোন একটিকে বেছে নেওযা লেনিনেব পক্ষেও 
সম্ভব হয়নি । নয়া অর্থনীতি এ দুয়েব একটা সাময়িক সমন্বযমাত্র । ই এইচ. কাব 
দেখিয়েছেন-_ ট্রটস্কি ছিলেন পুরো পশ্চিমপন্থী, লেনিনেব মধ্যে ্লাভোফিল চিন্তা অন্তঃশীলা 
আর স্তালিনের মধ্যে তা সব ছাপিযে উঠেছে । পশ্চিম সম্বন্ধে অজ্ঞ স্তালিন পশ্চিমে কি হচ্ছে 
তা নিষে মাথা ঘামাতেন না । ১৯২৩-২৮ যে নীতি তিনি কুটিল পথে অনুসবণ করছিলেন 
তা হল রাশিয়াকে শক্তিশালী ও স্বয়স্তব কবে তুলতেই হবে । আর তাতে পশ্চিমী যুক্তিব 
চেয়ে বেশি কাজ দেবে পিটার দ্য গ্রেটের শক্তি এবং ওল্ড চার্চেব বিশ্বাস যে মস্কো হল তৃতীয 
রোম, সেই অবক্ষয়ী পশ্চিমকে পথ দেখাবে | কোন সৃক্ষ্স তাত্বিক তর্কে স্তালিন মন দিতেন 
না, স্ট্যাটেজি ও ট্যাকটিকস তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । ট্রটক্ষি তাঁর “০০657009003 
8000909 00%48105 10589 লক্ষ্য কবেছেন, কিন্তু জয়ী হযেছে স্তালিনের দলীয় 
ক্ষমতার নিরক্কুশ প্রয়োগ । 

অতএব সুভাষ-গান্ধী বিরোধ প্রসঙ্গে আমাদের শুধু পারিরারিক মধযাা, ব্যক্তিত্ব বা 
মেজাজের পার্থক্য, শিক্ষার হেরফের ইত্যাদি ভাবলেই চলবে না, ভাবতে হবে পবিবর্তনশীল 
বৈদেশিক পরিস্থিতির কথা, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের, মত ও পথ নিয়ে পার্থক্যের 
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কথা, ভারতীয় ও আঞ্চলিক এঁতিহোর তারতম্যের কথা । 

বন্দ্যোপাধ্যায় ০0785021115 11) 861759] 7১018005 1921-41 গ্রন্থে দেখাতে 
চেষ্টা করেছেন গান্ধীবাদী রাজনীতির সঙ্গে বাংলার রাজনীতির মেলবন্ধন সম্ভব হয়নি । কেন, 
তার কিছু উত্তর বুমফিলড় আগেই দিয়ে গেছেন তাঁর 1116 00061101 17) ৪. 21018] 
59০16-তে । সুভাষচন্দ্র গান্ধী ও দাশের মধ্যে নেতারূপে দাশকেই মেনে নিয়েছিলেন । 
প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই তাঁর মনে হয় গান্ধীর পরিকল্পনা একটা “08910791919 180 ০0£ 
01917” রয়েছে । তাঁর নিজের পরিকল্পনার কিছু পরিচয় পাই 17 17001917 7১1]2177 
গ্রন্থে । দাশের প্রতি বুদ্ধিগত ও আবেগপূর্ণ আনুগত্য ছাড়াও বসুকে যে পরিবেশে কাজ 
করতে হয়েছিল তার অন্যতম নিয়ন্ত্রক ছিল সন্ত্রাসবাদী ধ্যানধারণা-_যা হিংসার প্রশ্ন নিয়ে 
গান্ধীবিরোধী | গান্ধী যখন ব্রিমুকুটেব জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বেছে নিলেন তখন 
শবৎ বসুব দল খুশি হননি । সেনগুপ্তর দলকে ক্ষমতা রাখতে কম বেগ পেতে হয়নি । 
গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ, সতীশ দাশগুপ্ত, প্রফুল্প সেন প্রভৃতি প্রাদেশিক 
নাজনীতিতে স্থানই পাননি | বীরেন শাসমলকে কৃষ্ণনগর সম্মেলন (১৯২৬)-এ সন্ত্রাসবাদী 
দল তাডায | তাঁর অপরাধ- হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট সমর্থন | ব্ুমফিল্ডের মতে, তারুণ্যের 
দীপ্তি, দেশেব কাজে স্বার্থত্যাগ ও বারংবার কারাববণ, প্রশাসনিক দক্ষতা, উদ্দীপক 
ভাষণশক্তি সুভাষচন্দ্রেব একটা ০1787157775 গড়ে তোলে যা বাঙালী ভদ্রলোকের 
মানসিকতা ও আবেগকে প্রবল ভাবে আন্দোলিত করেছিল [79 81700718880. 11)517 
21116 20101150 19111195001) 01 10011101055 2110 0118150. 1 8. 7007059 11) 2 
০8117101755 0170 50019115177, 1101) 176 5125 0218100] 712৮5] 00 0611176. 7715 
00])191060 1)517010 2015 01 10161706-0118 5101 01 59116-1777171019 01018 10 
[176 17907017--917)0 118 1010%1090 19991101119 01091115210001) 2100 
09277,055 10 990921 00 075 1711700 10109079195 10177917010 
101113171570.১১১ বলা বাহুল্য, চিন্তরঞ্জনেব বাজনৈতিক এঁতিহ্য, বাঙালী ভদ্রলোকের 
হিংসাবাদী, বোমান্টিক, বিপ্লবী মানসিকতা, নিজন্ব ব্যক্তিত্ব ও আদর্শবাদ (যতই ধোঁযাটে 
হোক না কেন) সব মিলে সুভাষের যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল, বাবংবাব গান্ধীনীতির 
বিরোধিতা কবে (মাদ্রাজ, ১৯২৭+কলকাতা, ১৯২৮, কবাচী, ১৯৩১) তিনি নিজেই তাকে 
তকণদেব মধ্যে উজ্ম্বলতর কবেছিলেন । ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন অস্তত 
বাংলা অহিংস ছিল না। সূর্য সেনদেব সঙ্গে সুভাষের যথেষ্ট পরিচয ছিল । অবাঙালী 
কংগ্রেসীদের প্রতিবাদে তিনি কর্ণপাত কবেননি । আর আইন অমান্য প্রত্যাহারকে তীব্র 
ভাষায় নিন্দা কবেছিলেন ।১৬২ কিন্তু বাংলা কংগ্রেসেব অন্তর্নিহিত বেষারেষি ও বিশৃঙ্খলা 
ভারতীয নেতাদের চোখ এডায়নি, চোখ এড়াযনি মুসলিমদের সম্বন্ধে অনীহা | বিরক্ত 
নেহরু গান্ধীকে লিখছেন, 1551) 1706 076 00100117971] 10910 01 01) 73618501 
(০01787555 7৪ 0281190 002 0108 9০901811০08 0118 90৮9008107677 01 141, 
িও1101 চ২2010]।) 99810217....81010 075 00161 09010 0:00201% 2. 3177012] 
30019 10] 2 51701191 19108016 0191০02৮১৬৩ অহিংসা ও সন্ত্রাসবাদের,হিন্দু স্বার্থের 
সঙ্গে মুসলিম স্বার্থের, সর্বভাবতীয় বাজনীতির বাধ্যবাধকতা সঙ্গে বাঙালী স্বার্থের সমঙ্থয়, 
গণসংযোগের উপায় ও গণআন্দোলনের কৌশল-কোন বিষয়ই ১৯৩৪-৩৫ পর্যন্ত মনঃস্থির 
করতে পারেননি বাংলা কংগ্রেস । সাম্প্রদায়িক বাঁটোযারার ফলে উচ্চবর্ণ বাঙালী ভদ্রলোক 
কোণঠাসা হয়েছে, মান্দ্য ও বেকারির ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব বিপন্ন, ব্রিটিশ ও 


২৪১ 


মাড়োয়ারী ধনতন্ত্রের চাপে বাঙালী শিল্লোদ্যোগ নিষ্পিষ্ট, সাম্যবাদের অভ্যুদয়ে বাঙালী 
শ্রমিক ও কৃষক কংশ্রেস-বিরোধী পথ নিচ্ছে, আ্যাগ্ডারসনী দমননী'তির আঘাতে বাংলার কণ্ঠ 
রুদ্ধব__এমনি এক অস্বাভাবিক সংকটে সুভাষ ফিরে এসেছিলেন পাদপ্রদীপের সামনে । 
রোগজীর্ণ দেহ পুরো সারেনি, মনে মৃত্যুপ্জয়ী বল, রর দিগন্ত ইউরোপে অবস্থান ও 
ভ্রমণের ফলে প্রসারিত, কিছুটা বা বিভ্রান্ত । উনিশ শতকীয় বাংলার গর্ব ও বিশ শতকীয় 
বাংলার অভিমান সুভাষচন্দ্রের মধ্যে উদ্যত খড়োোর মত ঝলসে উঠল । 


॥৭॥ 


সুভাষচন্দ্র মান্দালয় থেকে দেশে ফেরাব পব যুগান্তব দল মোটামুটি তাঁকে সমর্থন 
করছিল । কলকাতা কংগ্রেস (১৯২৮)-এর সময় ও পবে বি ভি গ্রুপকে তাঁর পেছনে দেখি । 
চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানেব নায়ক সূর্য সেন ও তাঁব দলেব দু এক জনের সঙ্গে বসুদের যোগাযোগ 
ছিল । এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সুভাষের পার্থক্য ছিল । চিত্তরঞ্জন সন্ত্রাস বা সশস্ত্র 
বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না কিস্ত কবপোবেশন ও প্রাদেশিক কংগ্রেসেব কার্য পরিচালনায 
সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থননির্ভর ছিলেন । জীবনেব শেষে মুলত বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন শক্তি-সাধনায় 
আকৃষ্ট হননি । সুভাষ শাক্ত, বৈষ্ণব কোনটাই না হয়েও এবং জীবনেব প্রথম ভাগে 
মোটামুটি বৈদাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হলেও স্বাধনীতাব লক্ষ্য অঞজনে যে-কোন পথ নিতে 
প্রস্তুত ছিলেন । গান্ধীব মত লক্ষ্য ও উপাযের সমতায কোন বিশ্বাস ছিল না তাঁব । কংগ্রেস 
স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সবাধিনাষক (0.0.0) ঝপে তিনি যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন 
তার সঙ্গে নেপোলিযন (ডেভিডের বিখ্যাত প্রতিচ্ছবি স্মবণ ককন)-এর মিল । 

অস্ত্রাগার লুষ্ঠনেব পব চট্টগ্রামে পাঞ্জাবী দমননীতি চালু হল, হিজলি বন্দীনিবাসে গুলি 
চলল | এ আই সি সি-র কাছে প্রতিবাদ দিবস ও সত্যাগ্রহের দাবি তুললেন বাঙালী 
নেতাবা ।১১* নীবব রইলেন কেন্দ্রায় নেতাবা ৷ মেদিনীপুরেব ত্রাসের বাজত্বও তাঁদের 
বিচলিত করল না । তারপব গাঙ্ধী-আকইন চুক্তি । নিখিল খঙ্গ ছাত্র সম্মেলন (৬-৯ মার্চ 
১৯৩১) তার নিন্দা করল | সেনগুপ্তৰ দল মানল কিন্তু সুভাষ কবাচীতে বললেন, “০1 
41721 0059. (176 00005 (61175 51205 17006 1155 01 5001) 11910995 (8. 
7119851 917151) ০0:10 1701 1১৪ 5892১ বিদ্রোহী সুভাবকে বশে আনবার জন্য 
করাচী কংগ্রেসে গান্ধী বলেন, “যদি দ্বিতীয গোলটেবিল বৈঠক থেকে শুধু হাতে ফিরে আসি, 
একসঙ্গে আবার লড়া যাবে ।”১১ৎ কিন্তু বসু জানতেন গোলটেবিলে কিছু পাওযা যাবে না। 
উইলিংডনের আধা সামরিক অর্ডিন্যান্স-বাজের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বহবমপুর বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মেলনে পুনরায সত্যাগ্রহ শুরু কবার দাবি তোলেন । (মনে রাখতে হবে 
সেপ্টেম্ববের ওয়ার্কিং কমিটিতে নেহরুওইউপি-তে 50615775155 17501 ৪001017"-এর 
দাবি তুলেছিলেন 1) গান্গী ফিরে আসার পর আইন অমান্য ফের শুরু হয । কিন্তু ১৯৩৩-এ 
অসুস্থ সুভাষকে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা যাবার অনুমতি দেবার আগেই তিনি বুঝেছিলেন, 
আন্দোলন ব্যর্থ হতে চলেছে ।৯০৬ 

ভারতের স্বাধীনতার দাবি ইউবোপে প্রচার কবতে গিষে গান্ধীর কঠোর সমালোচনা 
করেছিলেন তিনি । কুর্তিকে বলেছিলেন, ব্রিটিশদের সঙ্গে গ্রাঙ্ধী যে ভাবে চলেন, যে 
আপোসকামী মনোভাব দেখান, নমনীয় চুক্তি করেন, তাতে ভারতের বাজনৈতিক অগ্রগতি 
২৪২ 


হবে না।৯*৭ বুডাপেস্টে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও বলেন । এ সবের ফলে বাংলায় 
কংগ্রেসের প্রতি বিরাগ বেড়েছিল । গোয়েন্দা দফতরের মতে কলকাতায় তাড়াছড়ো করে 
যে কংগ্রেস অধিবেশন বসে (৩১ মার ১ এপ্রিল ১৯৩৪) তাতে এক চতৃ্ধাংশের বেশি 
বাঙালী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না । গান্ধীর বাংলার সফরের কথা উঠলে কোন উৎসাহ 
দেখা দেয়নি ।৯৮ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা প্যাক্টের ফলে বাঙালী হিন্দুর মন 
বিষিয়ে ছিল । তা ছাড়া গান্ধী কংগ্রেসের যে নয়া গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করলেন (১৯৩৪), সুভাষ 
তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন । মূল কংগ্রেসেব প্রতিনিধিসংখ্যা ও নিখিল ভারত ও 
প্রাদেশিক কংঘ্েস কমিটির সভ্যসংখ্যা হাস তাঁর কাছে অগণতান্ত্রিক প্রতীয়মান 
হয়েছিল 1৯৬৯ ওয়ার্কিং কমিটি নিজের লোক দিয়ে ভর্তি করে গান্ধীর অবসরগ্রহণ 
পরিহাসের চোখে দেখেছিলেন তিনি । 

পিতার অসুস্থতার জন্য দেশে ফেরার (ডিসেম্বর ১৯৩৪) অল্পদিন পর তিনি আবার 
ইউরোপ ফিরে যান (জানুয়ারি ১৯৩৫), জোর করে ভারত ফেরেন (এপ্রিল ১৯৩৬), 
আবার গ্রেপ্তার হন এবং শেষে ১৯৩৭-এর মাঠে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় । অক্টোবরে 
তাঁদেবই কলকাতার বাসভবনে এ আই সি সি ও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে । গান্ধী 
শবৎ বসুর বাড়িতে উঠেছিলেন এবং সেখানকার অনেক মজার ঘটনা নীরদ চৌধুরী [17 
[719170, 25214178101 বর্ণনা কবেছেন । বামপন্থীদের সাফল্যে বিব্রত গান্ধী তাদের 
পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেবাব জন্য নেহরুকে ১৯৩৬ সালে সভাপতি করেন । এবারও 
অনেকটা সেই কারণে তিনি সুভাবচন্দ্রকে হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮) সভাপতি করার 
প্রস্তাব দেন। এ সময় কংগ্রেসের যে সাংগঠনিক নিবচিন হয় তাতে কম্মুনিস্ট ও 
সোস্যালিস্টরা মিলিতভাবে এ আই সি সি-ব ৪০টি আসন পান । “ভারতের কম্মুনিস্ট পার্টি 
ও আমরা" গ্রন্থে সরোজবাবু লিখছেন, “তিনি তখন (মুক্তিব পর) থেকেই কমিউনিস্ট, 
কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে থাকেন ।” 
হবিপুরা কংগ্রেসে মুজফৃফর আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ী ও বঙ্কিম মুখাজীর মত প্রথম সারির 
কম্যুশিস্ট পার্টির সভ্যরা প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন | তাঁদেব মতাদর্শেব সঙ্গে বসুর 
মতাদর্শেব খুব অমিল ছিল না | ফজলল হকের সঙ্গে শবৎচন্দ্র বসুর শতাধীন (খাজনা হ্রাস, 
আট ঘণ্টা কাজ, বন্দীমুক্তি ইত্যাদি) কোয়ালিশনে তাঁদেব আপত্তি ছিল না । বলা বাহুল্য, 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তখন কোন প্রদেশেই সরকার গড়তে চাননি__লাটদেব বিশেষ দায়িত্বের 
ব্যাপারে আপত্তির জন্য | কিন্তু বাংলায় এ সুযোগ আর আসবে না তা কম্মনিস্ট ও বসুরা 
জানতেন । তাঁদের খুশি হবাব কথা নয় | উভয়ে একযোগে বন্দীমুক্তির জন্য হক মন্ত্রিসভার 
ওপর চাপ সৃষ্টি কবেছিলেন। ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি বিনাবিচাবে আটক বন্দীদের মুক্তি 
সম্পূর্ণ হয় এবং আন্দামানে বন্দীদের দেশে ফেরানো হবে স্থির হয । তবে এ ব্যাপারে গান্ধীও 
কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন ৷ রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নে বিহার ও উত্তর প্রদেশের 
মন্ত্রিসভা পদত্যাগ কবে-_ভুললে চলবে না । 

যাই হোক, সুভাষচন্দ্র বসুর নিবচিনের পেছনে শুধু একজন সর্বত্যাগী সংশ্বামী নেতার 
প্রতি দেশবাসীর সম্রদ্ধ স্বীকৃতি ছিল তাই নয়, ছিল বামপন্থী জনমতের চাপ । কিন্তু তিনি 
নিজে কতটা বামপন্থী ছিলেন ? 

গান্ধী ও নেহরুর রচনায় আমরা তাঁদের ইডিওলজির মোটামুটি একটা প্রতিফলন পাই । 
গান্ধী মিস্টিক ছিলেন । “অন্তরের আলো” তাঁকে পথ দেখাত, “স্তরের প্রত্যাদেশ' তিনি 
শুনতে পেতেন । তাই তীর চিস্তার নায় সব সময় স্পষ্ট বোঝা যায় না । কবির ভাষায় তা 

২৪৩ 


পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে । তবু “হিন্দ স্বরাজ আলোচনা 
প্রসঙ্গে আগেই আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, ভারতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার 
বিভিন্ন পর্ব থেকে আদর্শের সূত্রগুলি নিয়ে, তার সঙ্গে টলস্টয়ের মত নৈরাজ্যবাদী 
(বাকুনিনের মত নয়) ভাব মিশিয়ে তিনি একটা রামরাজ্যের প্রতীক তৈরি করেছিলেন যার 
সঙ্গে শ্রীস্টান €31750027) 0£ 0০00 বা চ181)060550655-এর বিশেষ তফাৎ নেই। 
আধুনিকতা ও যন্ত্রসভ্যতা সমার্থক মনে করলে তিনি অবশ্যই আধুনিকতা বর্জন করেছিলেন 
বলতে হবে, কিন্তু কোন অর্থেই তিনি অততীতাশ্রয়ী বা পলাযনকামী ছিলেন না । ভারতের সব 
চেয়ে বডো বাস্তব__দারিদ্র_-স্বে মহিঙ্গি” শ্রেয় কখনো মনে করেননি তিনি, কিন্তু তা কেবল 
পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা নিবাকৃত হতে পারে নেহরুব মত এমন বিশ্বাস তাঁব ছিল 
না। নগরায়ন, বৃহৎ শিল্পান, কেন্দ্রীয় পবিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তাঁর কাছে 
উন্নতিব “চিচিং ফাঁক' ছিল না । পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বযস্তর করাই ছিল 
শ্রেষ্ঠ সমাধান, কাবণ তাতে জীবনচযরি এতিহ্যানুমোদিত মূল্যগুলি ব্যাহত হয় না । মানুষের 
সঙ্গে মানুষের, মানুষেব সঙ্গে প্রকৃতিব, এমনকি মানুষেব সঙ্গে সমগ্র জীবজগতের যে 
একটা অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে তা অক্ষুণ্ন রেখে সরল, অহিংস, সামুহিক কল্যাণে উৎসর্গিত 
জীবনযাপনই স্বরাজ । 

জওহরলাল নেহক এই ধবনের ইডিওলজিকে অতীতাশ্রযী, অযৌক্তিক এবং বিপজ্জনক 
মনে করতেন । খাদ্যাখাদ্য নিয়ে গান্ধীর বাছবিচাব, ব্রহ্মচর্য নিয়ে বাড়াবাড়ি (ফ্রয়েডের 
পরেও 1), জমিদার ও শিল্পপতির অছিতত্ব (0:556596515119), বৃহৎ যন্ত্রের ওপব বিরাগ, 
দাবিদ্র্য-জীর্ণ, কচিহীন, সংস্কাবান্ধ কৃষক নিয়ে রোমান্টিক আবেগ, খাদিব ওপর অস্বাভাবিক 
জোব__সবই তো প্রাক শিল্পবিপ্লব যুগেব মানসিকতাব দ্যোতক । গান্ধী সম্ভদেব সমগোত্রী ; 
বর্তমান পৃথিবীর ছন্দ, সমস্যা, কুশ্ীতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চান । তিনি মনে করেন 
পাপ ও পবিত্রাণ হল প্রাথমিক সমস্যা, সামাজিক কলাণ পবেব কথা | সমাজতন্ত্রকে তিনি 
মনে কবেন অমঙ্গল, কারণ তার মধ্যে হিংসার সম্ভাবনা | শ্রমিকের পানাসক্তি, চবিত্রদোষ, 
জুয়া খেলাব প্রবণতাকে তিনি তার দারিদ্রের জন্য যতটা দায়ী করেন ধনিকেব শোষণকে 
ততটা নয় । এটা শ্রমিকদের প্রতি অন্যা নয় কি ? তা ছাডা একমাত্র বিজ্ঞান ও আধুনিক 
প্রযুক্তিই প্রাচুর্য সুষ্টি করে দাবিত্র্য দূর কবতে সমর্থ-_যদি অবশ্য সামস্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র তাতে 
হস্তক্ষেপ না কবে । সব মিস্টিকদের মত গান্ধী মনে কবেন- ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ 
আধ্যাত্মিক পবিবর্তনের.ফলে বাইবের পবিবেশ বদলে দেওয়া যায । বিপ্লব ছাডা তা যায় 
না । আর হিংসাব কথা যদি ওঠে, ধনিক ও শ্রমিক, মালিক ও চাবীর শ্রেণীসম্পর্কের মধ্যে 
কি হিংসা নেই? 

১৯২১-এ উত্তর প্রদেশের কিষাণ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হন 
তিনি । ব্রাসেলস কনফারেন্সে বিদেশের সমাজতন্ত্রীও সাম্যবাদীদের সঙ্গে কথাবাতীয়,১৬৯ব 
পরে বাশিযা সফরে তিনি সাম্যবাদী চিস্তাধাবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন | ১৯২৭-এ গান্ধীর 
সঙ্গে আদর্শবাদ নিয়ে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে | তিনি “হিন্দ স্বরাজে"র ধারণা নস্যাৎ করে দেন । 
তখন থেকে তাঁর ধারণা হয় সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র হাত ধরে চলে | একমাত্র সমাজতন্ত্র 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই উভয়কে ধ্বংস করতে সক্ষম | তবে ভারতবর্ষেব বিশেষ পরিস্থিতিতে 
জাতীয়তাবাদকে অগ্রাধিকার দিতে ও গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন । 

প্রথম দিকে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্লেটোর 19109108895 থেকে 
সক্রেটিস সন্দর্শনে বিমুগ্ধ আলকিবায়াডিসের কথা উদ্ধৃত করেছেন তিনি : 
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€607019 ] 17955105917 01051) 05 501116101011)6 10017012 1701:6 00190170175 
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1159 60 ০৪]] 1.৮ আত্মজীবনীর শেষ অধাযগুলিতে দেখি ১৯৩৬-এর কাছাকাছি 
এতমোহ তাঁর ছিল না। তবু যাঁকে তিনি পিতৃবন্ধু ও পিতার বিকল্প হিসাবে ভালবেসেছেন 
তাঁর বন্ছ ত্রুটি, ভ্রান্তি, চারিত্রিক কৌণিকতা, মেনে নেওযা স্বভাবগত হয়ে গিষেছিল । তাঁর 
বচনায় এই প্রেম-ঘৃণামূলক সম্পর্কের টানাপোড়েন ধরা পড়েছে। বারে বাবে যুক্তি বিদ্রোহ 
কবেছে কিন্তু আবেগ টেনে রেখেছে তাঁকে গান্ধীর প্রভাবমণ্ডলে | 

সুভাষচন্দ্রের এ সব বালাই ছিল না । তাঁর ওপর উত্তিন্ন কৈশোবে খাঁর প্রভাব ছিল 
সবাঁধিক তিনি বিবেকানন্দ | সন্ন্যাস জীবনের প্রতি তাঁর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল | সম্প্রতি 
প্রকাশিত তাঁর চিঠিপত্রের তৃতীয খণ্ডে বাসন্তী দেবীকে লেখা এক চিঠিতে পড়ি তিনি প্রশ্ন 
কবছেন, বাসস্তী দেবী যদি বাজনীতি থেকে সরে থকেন তবে সুভাষচন্দ্রেরই বা কি দায় 
পড়েছে সন্যাসব্তত না নিয়ে দেশের কাজ করার ? তাঁব মধ্যে বৈদাস্তিক নিরাসক্তি ও 
ক্ষত্রিয়সুলভ তেজেব যে দ্বন্দ বাববাব ফুটে উঠেছে তা বিবেকানন্দেব জীবনেও লক্ষণীয | 
বিবেকানন্দই তাঁব মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন মৃত্ুপ্কয় অভীঃ মন্ত্র শিখিয়েছিলেন 
বলতে-_-“আমি মাযেব জন্য বলি প্রদত্ত ৷” আশা করি পাঠকদেব বুঝতে অসুবিধা হবে না 
সে যুগের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসবাদীদেবও বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত কবেছিলেন বলে তাঁবা ও সুভাষচন্দ্র 
এত সমমর্মী ছিলেন | তাঁবা সবাই ছিলেন বিশ্ববিজযী বীব সন্স্াসীর শিষ্য, সতীর্থ । 

কিন্তু বিবেকানন্দ ইংরেজদের শাসন ও শোষণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হলেও এবং 
তজ্জনিত ক্রোধ মাঝে মাঝে নিবেদিতার ওপর বর্ষণ কবলেও১*৯ আপন দেশের ত্রুটি, 
বিচ্যুতি, স্বলন, পতন সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না| জাতিভেদ, ছুৎমার্গ, নারীজাতিব প্রতি 
মবজ্ঞা, চিরাযত ধর্মের স্থানে লোকায়ত আচাব স্থাপন, অৃষ্টবাদ, দৈহিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা 
এবং তজ্জনিত ভয় ও ক্রেব্য, শেষে শ্লেচ্ছাপবাদে সমস্ত নতুন ভাবনাচিস্তার সঙ্গে বিচ্ছেদ 
ঘটিয়ে কুর্মবৃত্তি অবলম্বন-_এগুলিই তো বিদেশী শাসনেব কাবণ । শুধু তাদেব দোষ না 
দিয়ে বা তাদেব অন্ধ অনুকরণ না করে নিজেদের ও তাদেব যা ভালো তার সমন্বয় তিনি 
করতে বলেছিলেন- প্রাচ্যের সন্ত্বেব (সোম্প্রতিক তমঃ নয়) সঙ্গে প্রতীচ্যেব রজঃ মেলালে 
উভযেবই লাভ । তা ছাড়া রাজনীতিকে অগশ্রাধিকাৰ তিনি দেননি । পশ্চিমের 
সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতামূলক রাজনীতি সম্বন্ধে শিবানন্দকে লেখা চিঠিতে তা পরিঙ্গার ভাবে 
ফুটেছে। রাজনীতি মানুষেব একটা দিক মাত্র স্পর্শ করে, আর বস্তবাদেব সঙ্গে মিলে 
সংহতির স্থলে আনে বিভেদ । গণতন্ত্রকে তো তিনি 96115 081706 11) 1781) বলে 
উড়িয়ে দিয়েছিলেন । ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র আসছে বুঝতে পাবলেও সে সম্বন্ধে তাঁর নানা 
দ্বিধা ছিল। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে সমাজতন্ত্রের ও শৃদ্রাধিপত্যের প্রবক্তা 
বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন | তা ঠিক নয । তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক বর্ণের আদর্শ 
গুণগুলি বজায় রাখতে, দোষগুলি বাদ দিতে । শুদ্র যদি বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়েব গুণ অর্জন না 
করে আধিপত্য করতে চায় তবে উচ্চতর কোনো সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক স্তরে উত্তরণ হবে 
না।১২২ স্বামীজী বলেছেন, “আমি কি কেবল ভারতের, আমি সারা পৃথিবীর” । জ্ঞানীর 
লক্ষ্য সবান্মিতাবন্ধ সমষ্টিভূত এককে জানা ; ভক্তের লক্ষ্য তাকে ভালবেসে সবাইকে 
ভালবাসা | “আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করতে চাই যাহা সকল ভূতের মনের উপযোগী 
হইবে । ইহা সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্য রূপে তক্তিপ্রবণ, সমভাবে মরমী এবং 
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কর্মপ্রেবণাময় হইবে |” 

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মনে হয় বিবেকানন্দ যে দরিদ্র ও আর্তকে ঈশ্বরজ্ঞানে বুকে জড়িয়ে 
ধরেছিলেন শুধু সেবা দ্বারা, অন্নদান, আরোগ্যদান, শিক্ষাদান, ধর্মদান দ্বারা তাদের প্রকৃত 
সমস্যার সমাধান হবে না । এর মূলে রয়েছে ইংরেজ শাসন, তার পেছনে সাম্রাজ্যবাদ । এর 
সঙ্গে মোকাবিলা কবতে হবে রাজনীতি দিয়েই । তবে তা গান্ধীবাদী অহিংস সত্যাগ্রহ বা 
আইন অমান্যের পথে হবে না, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদের দ্বারাও নয়- সশস্ত্র বিপ্লব চাই। 
মাক্সবাদীরা একই কথা বলছিলেন । কিন্তু তাঁরা চাইছিলেন সে বিপ্লব ভারতের মাটিতে 
জন্মলাভ করুক | কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী নানা আন্দোলনেব মধ্য দিয়ে আপন ভূমিকা সম্বন্ধে 
সচেতন হলেনিজেরাইবিপ্লব করবে । তখন তাকে নেতৃত্ব দেবে পার্টি । ১৯২৮ পর্যন্ত 
কংগ্রেসের সঙ্গে চলে তৃতীয় আন্তজাঁতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস ভারতীয় পার্টিকে সশস্ত্র বিপ্লবের 
পথে আলাদা চলতে বলে, কারণ জাতীয়তাবাদীবা “এক সংস্কারবাদী শ্রেণী সহযোগিতার 
চরিত্র” নিয়েছে। 

এব পরেও সুভাষচন্দ্র ছাত্র, যুব ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে 
ছিলেন । মজদুর সঙ্ঘেব সভাপতি রূপে জামসেদপুরের টাটা কোম্পানীতে ধর্মঘটের একটা 
মীমাংসা কবে দিয়েছিলেন । গোলমুরি টিন প্লেট কোম্পানীর ধর্মঘটে তাঁব সহাযক ছিলেন 
আবদুল বারি । লাহোবের ছাত্র সম্মেলনে (১৯ অক্টোবব ১৯২৯) তিনি যে বক্তৃতা দেন, 
তাতে স্বাধীনতা বল্‌তে তিনি কী বোঝেন তার ব্যাখ্যা আছে - *দৃ)15 179900]) 
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1710015781002.১৭৩ গান্ধী-আরুইন চুক্তিব পব তাঁর নিরিষ্ট পথ হল. 

(১) সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন ; 

(২) যুবশক্তিকে কঠোর শৃঙ্খলাধীন স্বেচ্ছাসেবী দলে সংঘবদ্ধকবণ ; 

(৩) জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কাবের সমূল উৎপাটন ; 

(৪) নারী সংগঠন ; 

৫৫) ব্রিটিশ পণ্য বর্জন কঠোরতরকরণ ; এবং 

ডে) নতুন মতবাদ ও কর্মপন্থার ব্যাপক প্রচারার্থ সাহিত্য রচনা | 

কিন্তু একটা তফাৎ লক্ষ্য কবতে হবে। বারংবার তিনি বলেছেন, তিনি 
বাস্তববাদী-_সবরমতী বা পণ্ডিচেবী, কারুর নির্দেশ তিনি বেদবাক্য বলে মানেন না 1১৭৫ 
ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে আর্মস্টামি বা মস্কোর নির্দেশও নয় ।১৬ কলকাতার ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসে ক্রেডেন্সিয়াল কমিটি কম্নুনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা চ্যালেঞ্জ করলে 
গোলমাল হয় ও কংশ্েস ভেঙে যায় । ১৯৩৩ সালে অধিকারী 7২5৭ 18055 [072107) 
007787555-এর পুনগঠিনের প্রস্তাব দেন । সুভাষ দেশে থাকলে অবশ্যই তার বিরোধিতা 
করতেন । ১৯৩৪ সালে কানপুর, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে যে ধর্মঘট হয় তার নেতৃত্ব দেয় 
কম্ুনিষ্ট পার্টি এবং ফলে তাদের অধিকাংশ নেতা গ্রেফতার হন, পরে পার্টি বেআইনী 
ঘোষিত হয় । সে সময় নীহারেন্দু দত্তমজুমদার পরিচালিত বেঙ্গল লেবার পার্টি ও রজনী 
মুখার্জীর রায়বাদী পার্টিও আলাদা হয়ে গিয়েছিল । 

কেউ কেউ বলেছেন (বা বলতেন) সুভাষ নাৎসী-ফাসিত্ত মতবাদ ছারা প্রভাবিত 


হয়েছিলেন । যদি হয়ে থাকেন তবে ১৯৩৩ ও ১৯৩৮-এর মধ্যে হবেন | তার আগ নয় | 
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প্রথমত সমরোত্তর ইতালীর গণতাম্ত্রিক সরকারের তুলনায় মুসোলিনি দক্ষতর প্রশাসক 
ছিলেন বলে বহু দেশে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল । আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় 
মুসোলিনি একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়েছিল । কিন্তু ১৯৩৫-এর আগে সুভাষের সঙ্গে 
তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেনি | মুসোলিনি ও ইতালীযানদের সম্বন্ধে তাঁব একটা দরদ গড়ে ওঠে, 
যদিও মানবতার দিক থেকে তাঁর অভিযোগ ছিল না, তা নয়। ১৯৩৩-এর পরে বহুবার 
তিনি ভিযেনা, বার্লিন, প্রাগ অঞ্চল ঘুবেছেন । কিন্তু পার্টির মধ্যে আপন স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও 
ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিকে বোকা বানিয়ে মধ্য ইউরোপে জামনি প্রভাব নিবন্ধুশ করায় হিটলার 
অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর পরামর্শদাতা হসহফাবের (৪5159001667) 
ভৌগোলিক-রাজনৈতিক (৪০০-১০1101091) বীক্ষণে ভাবতবর্ষের গুকত্বই ছিল না। 
হিটলার ইংরেজদের একই নিক (তথা আর্য) জাতিব অস্তরুত্ত মনে কবতেন, তাদেব 
ভাবতীয সাম্রাজ্যকে এশীয় রাজনীতিতে ভাবসাম্যবক্ষক মনে করতেন । তিনি হঠাৎ এই 
যুবক নেতাব সঙ্গে কিছু চক্রান্ত করবেন এ কথা ভাবাই যায না। তা হয়ওনি। 

যেটা বাস্তব সত্য তা হল ১৯৩৩-এ হিটলাব তাঁব সঙ্গে দেখা কবেননি, ১৯৪২-এব ২৮ 
মে-তে হিটলাবেব সঙ্গে তাঁব একবাব মাত্র দেখা হয় । আলেকজান্ডার ওয়ার্থের মতে তাতে 
সুবিধা হয়নি | যুদ্ধেব এক অতি আশাব্যঞ্জক লগ্নেও আজাদ হিন্দ আন্দোলনেব স্বীকৃতি 
পেতে সুভাষকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল । বার্লিনেব ফ্রি-ইন্ডিযা সেন্টাবেব জন্য 
জানি সরকার যে অর্থ সাহায্য কবতেন তিনি তা ধাব হিসাবে নিতেন । নাম্বিয়ার বলেন, 
পর্ব প্রাচ্য থেকে কিছু খণশোধও তিনি কবেন ।৯*" লোথার ফ্রাংক হিটলার বিরোধী)-এর 
মতে হিটলার ও তাঁব সরকাব সম্বন্ধে সুভাষেব কোন মোহ ছিল ন।, তবে জামনি জাতির 
প্রতি শ্রদ্ধা ছিল | মিউনিখের জামনি আকাডেমিব কতাঁ ডঃ থিয়েরফেলডারকে ১৯৩৬-এ 
তিনি লিখেছিলেন, “...] 79810] 1788 10 7[6০0017) 0 [0017 %/101) [109 
০018৬101101 01881 016 1964 09010109119] 01 281009]5 15 101 07119 17910 
৪170 5816151) 00 81708591105 তবে যুদ্ধটা যেহেতু বিশ্বেব বৃহত্তম সাম্রাজ্যের সঙ্গে 
তখন অনেক অপমান সহ্য কবতে হবেই । যেহেতু জামনিবাই ব্িটিশ সাম্রাজাকে আঘাত 
হানতে পাববে সেহেতু কৌটিল্য নীতিতে তাবাই “৭730019] 311165 01 17019. 

“মাৎসোটা' ছদ্মনামে জামনি বৈদেশিক দফতরের কর্মচাবী ডঃ ওয়াবম্যানকে তিনি 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযান সম্বন্ধে ভাবতেব বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানাতে দ্বিধা 
করেননি । 

বর্তমানে লেখকেব নিবেদন___দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র সুভাষেব ওপব বেশ কয়েক 
বছর হেগেলের প্রভাব পড়েছিল । হেগেলেব মতে ইতিহাসের মধ্যে 53171 ক্রমপ্রকাশিত 
আর তার চরম পবিণতি সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র | রাষ্ট্র হল “076 90105] 51710 ৪3 
[69160 5811 00175010115, 5070508171019] %41]]. অন্য রাষ্ট্রেব সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যেই 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রকট । যুদ্ধ সব সময় মন্দ নয়, কাবণ তা 90111-এর ইচ্ছার প্রকাশ 
মাত্র ৷ ইতিহাসেব যাঁরা নেতা কোলহিলের “বীর') তাঁরা 505৪-কে ধারণ করেন, বহন করেন 
বিপজ্জনক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে । কিন্তু তাঁরা যন্ত্র মাত্র । 579171-ই যন্ত্রী | ব্যক্তিগত 
আচরণের একমাত্র নীতি হল সামগ্রিক কল্যাণ | এইটে বদলেছিল নাশুসী ইডিওলজি ; 
রাষ্ট্রের স্থানে বসিয়েছিল 81০০, ৪০916, চ২৪০৪-কে | মূলত উভয়ই শক্তির উপাসক। 
হেগেলের শিষ্য ট্রিটক্কে বলেছিলেন__-*056 55598170601 50819 15 7১0%27.১৯৭৮ 

যদি আমরা তাঁর পরিকল্পিত সাম্যবাদী সঙ্ঘের দশদফা কর্মসূচি (১৯৩৩) বিশ্লেষণ করি, 


২৪৭ 


তাহলে প্রথমেই দেখব- “সাম্যবাদী সঙ্ঘ হবে কেন্দ্রীভূত এক সর্বভারতীয় দল”, এর কাজ 
হবে ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে এক নতুন রাষ্ট্র স্থাপন ও তার মাধ্যমে ভারতের 
এঁতিহ্যগত বাণী বিশ্বে প্রচার | 1770191) 5018851০-এর দশম অধ্যায়--4 £]177052 01 
0) £0001৪*এ আর একটা নতুন কথা শোনা গেল । বিবর্তনের পরবর্তী স্তর নাকি 
কম্[নিজম ও ফাসিজমের সমন্বয । এদের মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা কিন্তু সামান্য ধর্মও কম 
নয়। ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য, পালামেন্টারী গণতন্ত্রে অনাস্থা, একদলীয় শাসনে 
বিশ্বাস, বিবোধী সংখ্যালঘুদেব দলন, পরিকল্পনা ভিত্তিতে শিল্পায়ন উভয়েরই নীতি । 
ভাবতেব কর্তব্য হবে তাদের সমন্বয় করা | ভারতবর্ষে কিছুদিনের জন্য স্বৈরতন্ত্র চাই। পু? 
411] [001 502180 012 8. 060100190% 01) [119 17810-৬500011217 59758 01 006 
[9170, 0700 %/1]] 0910959. 1) 50517011910 10 ও 900716 10915 0০920 
[0590191 0% [7111081 015010181)5., বাবংবার শক্তিমান কেন্দ্র, সুসংহত একমেব 
রাজনৈতিক দল, ডিক্টেটরশিপের প্রয়োজনীয়তা হেগেলেব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে । 

তবে বসু কোনওদিন ভোলেননি সেই শক্তিমান রাষ্ট্রে বা দলেব কাম্য--জনসাধারণের 
সবঙ্গীণ মুক্তি, সকলের জন্য ন্যায ।১৭৯ ১৯৩৮ সালে লন্ডন ছাডার আগে রজনী পাম দত্ত 
জিজ্ঞাসা করেন, ফাসিজম-কম্মুনিজমের সমন্বয় বলতে বসু কি বোঝেন ? উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন, ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে সে কথা বলার পব তাঁর মত বদলেছে ৷ “আমবা 
ভারতের স্বাধীনতা চাই এবং তাবপর সমাজতন্ত্র । যখন আমি 'কম্মুনিজম ও ফাসিজমেব 
সমন্বয়'-এর কথা বলেছিলাম আমি তাই বলতে চেয়েছিলাম । হয়তো যে ভাষা ব্যবহাব 
করেছিলাম তা যুৎসই হয়নি । কিন্তু আমি বোঝাতে চাই যখন আমি বইটা লিখছি, ফাসিজম 
তখনো সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু কবেনি এবং আমার কাছে মনে হযেছিল তা 
জাতীযতাবাদেরই একটা উগ্র বপ । আবও বলতে চাই ভাবতে যাবা কম্মুনিজম প্রতিষ্টার 
পক্ষে তাদের জাতীয়তা বিরোধী মনে হয়েছিল এবং আমার মনোভাব আবও দৃঢু হয় তাদের 
কয়েকজনের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি শত্রুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি দেখে । অবশ্য এখন 
অবস্থাটার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। 

«145 09150120921 ৮12৮৮ (0089 15 01712100115 11101017 70101791 00157953 
91)0010 08 01591071550 0 [176 010990950 21001-10106719115 7017 2050 
9100010 108৪ 102 [0/-0910 09091900165 01 /1111181)5 19011101021 11660.017 
৪170 [119 9510901151)176100 01 2 500181157 1€1006.29 ৯টি 

১৯৩৫-এর ৩ এপ্রিল রোমী বোলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি বলেছিলেন, 
“অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এই বস্তুবাদী জগতেব পক্ষে গান্ধীর পথ অতি বেশি মহৎ এবং 
রাজনৈতিক নেতা রূপে বিপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তিনি বড় বেশি খজু 1” তিনি 
রোলাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, যদি যুক্তফ্রন্টের নীতি বর্জিত হয় ও কংগ্রেসের চরমপন্থীরা 
কৃষক ও প্রজাদের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের বিজড়িত করে, তা হলে কি হবে ? বোম রোলার 
উত্তর ছিল দ্বিধাহীন । “গান্ধী বা কোন দলেব যদি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের আবশ্যিক 
উদ্বর্তনের সঙ্গে বিরোধ বাধে তাহলে আমি চিরদিনই নির্যাতিত শ্রমিকের পক্ষে রইব | ” 
তিনি আরও বলেন, প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দের মধ্যে তিনি বুঝেছেন/। *7017-510181709 
007110008 10152 020072] 721৮00 01 000 20015 50019] 2০01ে.১১১৮০ 

১৯৩৬ সালে ৮ এপ্রিল তিনি সরকারের নিষেধ অমান্য করে দেশে ফিবলেন ও 


গ্রেফতার হলেন- বন্দী রইলেন ১৯৩৭-এর ১৭ মার্চ পর্যন্ত । কলকাতায ফিবে এ আই সি 
২৪৮ 


সি-র অধিবেশনে যোগ দিলেন এবং তখনই মোটামুটি স্থির হল পরেব বছর তিনিই হবেন 
কংগ্রেসের সভাপতি । আবার গেলেন ইউরোপ এবং ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে লন্ডনে থাকা 
কালে সভাপতিপদে নিবচিনের পাকা খবর পেলেন । গান্ধীকে তিনি যেভাবে আক্রমণ 
করেছিলেন (বিঠলভাই-এর সঙ্গে) তাতে অনেক গান্ধীবাদীই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । কিন্তু সে 
তো নেহরুও করেছেন বারবার । হয়তো গান্ধী এ ভাবে বামপন্থীদের পাল থেকে হাওয়া 
কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। একে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির অভ্যুদয়, অন্যদিকে 
কম্মুনিস্টদের চাপ- মাঝখানে তরুণদের প্রিয় নেতা নেহরু ও সুভাষেব সমাজতন্ত্র 
মনোভাব দক্ষিণপন্থীদের বিব্রত করতেই পারে । তা ছাডা সুভাষকে সভাপতি করাব অর্থই 
হল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি । 

কিন্তু হরিপুরা কংশ্রেসের সামনে সমাজতন্ত্র বড়ো কথা ছিল না । সবে ছটি প্রদেশে 

গ্রেস সরকাব স্থাপিত হযেছে । তাদের কর্মসূচি ছোটলাটদের সঙ্গে সম্পর্ক, হাইকমান্ডের 
সঙ্গে মন্ত্রিসভার সম্পর্ক-_সেসব তো গুকত্বপূর্ণ ছিলই, উপবস্ত যে সমস্যা ক্রমশ বড়ো হয়ে 
উঠছিল তা ফেডাবেশন. গ্রহণের সমস্যা । 

বিলেত ছাড়বার আগে ১ জানুয়ারি (১৯৩৮) ভাবতসচিব জেটল্যান্ডের সঙ্গে সদ্য 
নিবাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের দেখা হয় । তাতে প্রথম যে কথা উঠেছিল তা হল 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোযাবা হিন্দুদের পক্ষ থেকে কোনভাবে সংশোধন কবা যায কিনা । বাঙালী 
হিন্দু ভদ্রলোকদেব প্রতিনিধি পক্ষ থেকে প্ররশ্নটাব গুরুত্ব ছিল । দ্বিতীয প্রশ্ন ওঠে 
ফেডারেশন নিযে । “315 (80595) 71705 10100217)21019] 01019011017) (00 
18091901077) ৮785 [112 0701 [1720 609170117576 01001) 06687008 9110 
০9100101010 আহা) ৮/01110 108. 21005801021 41017172190 11017) 0106 0010191 
70811 0£ 07917509181 050971717777.১ তাঁর দ্বিতীয আপত্তি__বাজন্যবর্গেব 
প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি ও পবিমাণ । তৃতীয প্রশ্ন ওঠে কম্যনিস্টদেব নিয়ে । বসুব মতে তাদের 
সংখ্যা অল্প এবং “তিনি নিজে সমাজতন্ত্রী__যা কম্ুনিস্টদেব থেকে অনেক আলাদা ।”১৮ 

ফেডাবেশনেব ব্যাপারে শুধু সুভাষেব নয় নেহরু ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদেবও ঘোর 
আপত্তি ছিল ।১৮২ গান্ধী পড়েছিলেন দোটানায় | এ বিষযে দক্ষিণপস্থীদের জেতাতে গেলে 
রাজ্য প্রতিনিধিদের নিবাচন আদায় কবতে হবে । একমাত্র তা হলেই যুক্তরাক্ট্রীয় সংসদে 
কংগ্রেস সদস্যরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ কবতে পারে 1৯৮০ অন্যদিকে বডলাটও পড়েছিলেন 
দোটানায় । রাজাদেব ওপর বেশি চাপ দিলে ফেডারেশনটাই ভেস্তে যাবে । জিমা “০০৮1৫ 
001 511910071 81790011715 0020 ৮0010 2159 2 1011)0] 11121071115 21 [09 
0920178.১১৯৮৪ 

কংগ্রেসের যাঁরা সবেচ্চি সংস্থায় মোটামুটি ফেডারেশনের পক্ষে ছিলেন তীদের মধ্যে 
গান্ধী, রাজাজি, প্যাটেল, আজাদ, বাজাজ, সরোজিনী নাইড়ু ও ভুলাভাই দেশাই-এর নাম 
কবা যেতে পারে । নেহরু, অ্মুত পটবর্ধন ও নরেন্দ্র দেব ছিলেন ঘোর বিরোধী । অক্টোবর 
(১৯৩৭)-এ কলকাতার এ আই সি সি-তে দেখি বসুও বিরোধী, তবে আগেকার চেয়ে 
সংযত । তারপর থেকে দক্ষিণপন্থীরা বলতে থাকেন, ফেডারেল সংসদে নিনাচন বর্জন 
করলে কংগ্রেসের ক্ষতি হবে | তবে দরকষাকষিতে তাঁদের আপত্তি ছিল না | গান্ধী বিপক্ষে 
শা হলেও রাজ্য প্রতিনিধিদের নিবচিনের ওপর জোর দিচ্ছিলেন | বোম্বাই ওয়ার্কিং কমিটি 
(জানুয়ারি ১৯৩৮)-তে দেখি নেহরু তখনও বিরোধী এবং গান্ধী শতধীনে রাজি | ওয়াধয়ি 
(ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) বর্তমান আকারে ফেডারেশন পরিকল্পনা বাতিল করা হয় । “৪0195 


২৪৪ 


30955 20৮09080650 (118 51000175951 10095511016 01000510077 00 18067210102) 2120 
8৮51) [8৮050780031] 01501060157)06 16 1190959521.৮ নেহরু তাঁকে সমর্থন 
করেন, কিন্তু দেশাই ও রাজাজি আন্ললাচনার দরজা খুলে রাখতে বলেন | শেষে হরিপুরায় 
এক গোপন সভায় গান্ধী বলেন, কংশ্রেস গণআন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয় বলে তাঁর ওপর 
চার বছরেব জন্য আস্থা রাখতে হবে-_এমন কি তিনি যদি ফেডারেশন গ্রহণ করতেও 
বলেন । তবে প্রস্তাবে কিছু শর্তের কথা ছিল-_-যেমন (১) রাজ্যে দায়িত্ববান সরকাব স্থাপন; 
(২) পূর্ণ নাগবিক অধিকার ; ৩) নিবচিন প্রথা উদারতরকরণ ; (৪) রক্ষাকবচ নিষে 
পুনর্বিবেচনা ও (৫) ফেডারেল সবকাবের হাতে আরও ক্ষমতা সমর্পণ | 

দক্ষিণপন্থীরা আশা করছিল আস্তজাতিক পবিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় ব্রিটেন শর্ত মেনে 
নেবে, ফেডারেশনে বাধা থাকবে না ; আব বামপন্থীরা ভাবছিল ব্রিটেন কোনওদিনও শর্ত 
মানবে না, তাই ফেডাবেশনও হবে না ! নেহরু, বসু ও নবেন্দ্র দেব তখনও প্রতাক্ষ সংঘর্ষে 
অটল । 
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১৯৩৮-এব ১৯ ফেব্রুযাবি হবিপুবায় সভাপতিব ভাষণে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার দাবিতে 
সক্রিয় প্রতিবোধেব কথা তুললেন, যদিও তা হবে অহিংস | মন্ত্িত্ব গ্রহণ একটা সাময়িক 
পদক্ষেপ । বৃহত্তব সমস্যা হল ফেডাবেশন এবং তা ঠেকাতে আবো বড় আইন অমানা 
আন্দোলন কবতে হবে । স্বাধীনতার পর কি হবে তাবও কপরেখা দিলেন তিনি । আশ্চর্যেব 
ব্যাপার, ভাবী স্বৈবতন্ত্রের প্রতিষেধকবপে তিনি বহু দলেব কথা বললেন, গণতান্ত্রিকভিত্তিও 
মেনে নিলেন । জাতীয় পবিকল্পনাব ওপব জোব দিলেন তিনি । দেশের দাবিদ্র্য দূর করতে 
ভূমিব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার, জমিদারী প্রথা বিলোপ, কৃষিখণ মকুব, গ্রামীণ অর্থনীতি 
মজবুত কবতে শস্তা মূলধানেব বাবস্থা, সমবাধ প্রথার বিস্তার, বৈজ্ঞানিক কৃষি দ্বাবা উৎপাদন 
বৃদ্ধি, শিল্পায়নের ওপব রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, শিল্পায়নের মূলধন সংগ্রহাথ 
দেশী-বিদেশী খণপ্রকল্প, এমনকি প্রয়োজনে মূলাস্কীতিব কথাও উঠল | হরিপুরা ভাষণে 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটা বডো সমস্যা বলে পবিগণিত হযেছিল । 

বৈদেশিক সম্পর্কে ব্যাপাবে তিনি বললেন রাশিয়াকে অনুসরণ কবতে, সাম্যবাদী হয়েও 
যা সুবিধার জন্য বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কবেছে। 

রাজন্যবর্গ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ইংবেজবা শ্বৈবাচাবী বাজা ও গণতান্ত্রিক ব্রিটিশ 
ভারতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কবতে চাইছে বর্তমান ফেডারেল পরিকল্পনা দিয়ে | দেশীয় 
রাজ্যের জনগণের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানিযে তিনি বললেন, তাঁর মত অনেক কংগ্রেস 
সদস্য প্রজাদেব সংগ্রামে অংশীদার হতে চান | সংখ্যালঘু সম্পর্কে তিনি কলকাতা এ আই 
সি সি অক্টোবব ১৯৩৭)-এর প্রস্তাব পুনরায বিশ্লেষণ কবেন । তা ছাড়া কবাচী কংগ্রেসের 
মৌল অধিকার ঘোষণাব উল্লেখও কবেন । সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে এঁক্যবিরোধী, 
অগণতান্ত্রিক মনে করলেও পরিবর্তন আনতে হবে সবাইকার সম্মতি নিয়ে | ণ্ণু 11 


২৫০ 


(001781555) 50009805 17) 85500111776 1105 10702177716 006 2া0117012 
001771280171810195 %400210 09 0217911060 29 2)0101) 85 21) 00527 56008028 01 
[06 177081) [901901900.+ সোশ্যালিজম হলে তো বঞ্চিতদেরই বেশি' লাভ । 

ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে এখুনি সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়, তবে আয়ল্যান্ডের ডি 
ভ্যালেরার মত স্বাধীনতা পাবার পর সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তাঁর আপত্তি ছিল না। 
স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোক এও তিনি চাইতেন না । “07715 07959 
ড/1)01799 54010190৬46 ০810 11911019 11 73:07991].৮ যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
কবেছে তারা ছাড়া কার আছে শক্তি, আত্মবিশ্বাস, আদর্শবাদ ? তারা কি পুনর্গঠনের দায়িত্ব 
এডাতে পারে ? বহু দল থাকুক, আর কংশ্বেস দলের ভিত্তি হোক গণতান্ত্রিক . *70117:5, 
1017 1105191709১ 085 ব্ব221 ৮21, /10)01) 15 98560 07 006 4162 061 
07717017916,” সংহতি বক্ষার জন্য এক ভাষার প্রয়োজন এবং তা হবে হিন্দি ও উদ মেশা, 
আর লিপি নাগরী বা উদু হতে পারে । তুরস্ক গিয়ে তাঁব যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার 
ভিত্তিতে তিনি রোমক লিপি সমর্থন করেন । 

কংগ্রেস আপাতত সাতটি প্রদেশে সরকার গঠন করেছে । তাঁর আপত্তি ছিল কিন্তু এখন 
কিছু করবার নেই । তবে আমলাদেব চবিত্র ও গঠন বদলাতে না পাবলে কংগ্রেসের সর্বনাশ 
হবে । তিনি সমরোত্তর জার্মেনীর সোশ্যাল-ডোমোক্র্যাটিক পাটি ও ব্রিটেনের লেবার পার্টির 
পবিণাম দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন । দ্বিতীত কংগ্রেস মন্ত্রীবা একত্র হয়ে পুনর্গঠন 
সম্বন্ধে আলোচনা ককক । কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়ে তাঁদেব দিক । 
এ ব্যাপাবে ওয়ার্কিং কমিটিকে নেতৃত্ব দিতেই হবে । না দিলে তা শৃঙ্খলারক্ষা করতেও 
পারবে না । ওয়ার্কিং কমিটি হল ভাবী স্বাধীন ভারতেব 518800%7 08027790) যেমন ছিল 
ডি ভ্যালেরার বিপাবলিকান সবকার । 

ফেডারেশন ব্যাপাবে তিনি কংগ্রেসকে ওয়াধাঁ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব (৪ ফেবুয়ারি 
১৯৩৮) সম্বন্ধে অবহিত করলেন । যতদিন না ফেডারেশনে যোগদানকারী দেশীয় 
বাজ্যসমূহে ব্রিটিশ ভারতের মত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, দাযিত্ববান সরকাব, নাগবিক 
অধিকার ইত্যাদি স্থাপিত হচ্ছে ততদিন ফেড়াবেশন সার্থক হতে পারে না। এ অবস্থায় 
ফেডারেশন চালু হলে বিভেদকামী শক্তিব জয় হবে, ভেতবে বাইরে সংঘর্ষ বাঁধবে । যদি সে 
চেষ্টা হয় প্রাদেশিক সরকার সর্বপ্রকাবে বাধা দেবে, আর এ আই সি সি প্রয়োজনমাফিক 
নীতি গ্রহণ করবে । দ্বিতীয়ত ফেডাবেশনের আর একটা মন্দ দিক_ প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক 
ব্যাপারে জনগণের কোন কর্তৃত্ব নেই । এই দুই খাতে ব্যয তাদের এক্ডিয়াবভুক্ত নয় । 
বড়লাট ফেডাবেল সবকাবেব সংবক্ষিত অংশে যে ব্যযনিযস্ত্রণ কববেন তা বাজেটের ৮০ 
শতাংশ । তা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ফেডারেল রেলওয়ে অথবিটি হবে স্বয়ংশাসিত | দেশের 
প্রতিনিধিরা ঠিক করতে পারবে না কি হবে মুদ্রা ও বিনিময় নীতি, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ । বিদেশের সঙ্গে যে সব বাণিজ্যচুক্তি হবে তাও সংসদেব এলাকায় 
পড়বে না। অথচ জার্মেনী, চেকোস্লোভাকিয়া আমেবিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি 
অত্যাবশ্যক ৷ বাণিজ্যিক রক্ষাকবচের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ পণ্যের ওপর অত্যধিক 
শুক্ক বসানো বন্ধ করা । এক্ষেত্রে বড়লাটের ভিটো মেনে নেওয়া আত্মহত্যার শামিল । 

দলীয় সংগঠনের ব্যাপারে কিছু কথা তিনি বলেছিলেন যার মূল্য আজও সকলে বুঝেছে 
মনে হয় না। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষিত অফিসাবের অধীনে এক সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবী 
বাহিনী আর রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য বিশেষ শিক্ষান্রম, যা ব্রিটেন ও ফাসিস্ত দেশে 
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সুপরিচিত | দলে প্রতিভাবান কর্মীর প্রয়োজন | নাৎসীদের লেবার সার্ভিস কোরের 
(০0199) মত কিছু করাও দরকার | উপরস্ত যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণসভার 
মত ফ্রন্টেব বিবোধী সুভাষ তাঁদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন | তবে অবশ্যই তাদের 

তগ্রেস আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও কাজে অনুপ্রাণিত করতে হবে । তার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের ট্রেড 
ইউনিযনে যোগ দিতে হ্বে | ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণসভা বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যা 
নিষে কাজ কববে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে কংগ্রেস হবে তাঁদেব মূল কেন্দ্রীয় সংস্থা । 
তবে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে কংশ্রেসে সামৃহিক যোগদান (০০011600156 
৪6611911017) দিতে হবে বলে বামপন্থীরা যে দাবি তুলেছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে 
পাবে । ব্িটেনেও ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস লেবার পার্টির ওপর প্রভাব ফেলেছে । 
ভাবতবর্ষে যদি তাদেব সামৃহিক যোগদানের অধিকার দেওযা হয় তবে কি ধরনের প্রভাব 
তারা ফেলছে সে বিষযে সতর্ক হতে হবে । তিনি স্বীকাব করেন ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্‌ 
এসব সংস্থার কর্তব্য কংগ্রেসেব নীতি ও পদ্ধতি মেনে নেওযা | কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি 
সমর্থন কবেন তিনি । তবে এ ধরনেব দলের ভূমিকা হবে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী 
উপদলের | সোশ্যালিজমেব সমস্যা এখন অগ্রাধিকাব না পেতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্িব 
প্রচারেব জন্য এমন উপদল প্রয়োজন | 

বৈদেশিক নীতিব ব্যাপাবে তিনি স্পষ্টই বলেন__ 5/5 517071]9 700 06 
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0119101190$., বাশিযা সাম্যবাদী কিন্তু কোনও দেশেব সমর্থন বা সাহায্য উপেক্ষ 
কবেনি | অতএব কংশ্েসেব উচিত প্রতি দেশে ভারতানুবাগী এক একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র গঠন 
যাব মাধ্যমে ভাবতেব দাবি প্রচাব চলবে | ব্যক্তিগত যোগাযোগ এ ব্যাপারে খুবই 
গুকত্বপূর্ণ | এ ব্যাপাবে তিনি চেম্বাব অব কমার্স, আন্তজাতিক সম্মেলন, বিদেশে পাঠরত 
ছাত্রছাত্রীর সাহায্য ও ফিল্মেব মাধ্যম ব্যবহাব কবতে বলেছিলেন । ব্রিটেনকেও বাদ দেওয় 
উচিত নয় । আব ব্রহ্ম, সিংহলেব মত প্রতিবেশী দেশগুলিকে তো অগ্রাধিকার দিতেই 
হবে। 

তিনি ভাষণ শেষ করেন এক অশ্্রীতিকব কিন্তু বাস্তব সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবে 
কংগ্রেসের মধ্যে ডান ও বাম পক্ষ দেখা দিয়েছে । তাঁদের মধ্যে নানা বিরোধ স্পষ্ট হয়ে 
উঠছে । বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ । কিন্তু ভুললে চলবে না ডান, বাম সকলের 
পক্ষেই__ সব সাভ্রাজ্যবিরোধী স্বাধীনতা সংশ্রামীব একমাত্র সঙ্গমস্থল- কংগ্রেস | “ছু 
%401110 21010981 57950198115 10 1186 1,2610151 8700]0 21) 0006 0001017% 00 1990 
211 117817 31019710201 2110 00511 7850111085 107 02]1)0079112176 011৫6 
007757555 2170 179075210121775 1 010 009 9£0909951 21101-171]09119115 
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বলা বাহুল্য, হরিপুবা ভাষণের এই দীর্ঘ বিবরণু দিলাম কয়েকটি কথা তুলে ধরার জন্য 
প্রথমত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নাৎসী জার্মেনীর কথা তুললেও মূলত তিনি সাম্যবাদ 
আদর্শের দিকে ঝুকেছেন । “ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলঃএর অপরিণত চিন্তাভাবনা ইউরোপে কয়েব 
বছর (১৯৩৪-৩৮) কাটাবার ফলে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে । বারবার রাশিয়ার উল্লেখ 
এমনকি শেষ উদ্ধাতিতে সি পি জি বি-র উল্লেখ, ট্রেড ইউনিযন, কিষাণসভা, সাম্যবাদ 
২৫২ 


দলগুলির কংগ্রেসে সামৃহিক যোগদানে সম্মতি, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সমর্থন, 
সকল বামপন্থী শক্তিকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাকে আরও গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী করার আহবান, সবই যেন এক রাগিণীর বিচিত্র বিস্তার | বস্তুত জওহরলাল নেহরুর 
লখনউ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ (১৯৩৬) ও সুভাষ বসুর হরিপুরা কংখেসের 
সভাপতির ভাষণ (১৯৩৮) তুলনা করলে দ্বিতীয়টাকেই বেশি স্পষ্টভাবে বামপন্থী বলতে . 
হবে । দ্বিতীয়ত, পুনর্গঠনের জন্য প্ল্যানিং কমিশনের গুরুত্ব নিয়ে এমন গভীর ভাবনা আগে 
শোনা যায়নি । এখানেও রাশিয়ার গস্‌ প্ল্যানের প্রভাব | এসব গান্ধী বা বিড়লা কাউকে খুশি 
করতে পারে না। তৃতীয়ত, কংগ্রেস দলকে ভবিষ্যৎ" গণআন্দৌলনের জন্য সুগঠিত করতে 
তাঁর নানা প্রস্তাব শুধু বাস্তব নয়, তখুনি কার্যকর করা দরকার ছিল । ১৯৩৪-এ গান্ধী 
পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন, ১৯৩৮-এ সুভাষ তাতে দাঁড়ি টানলেন । চতুর্থত, এ 
ভাষণে শাসনসংস্কার বিরোধিতা নেহরুর প্রতিধবনি হতে পারে, ফেডারেশন বিবোধিতা 
অনেক বেশি স্পষ্ট ও তার কারণগুলি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষিত 1১৮৬ 

কিন্তু এ সবের জন্যই ভাষণটি দক্ষিণপন্থীদেব কর্ণে মধু বর্ষণ করল না । হবিপুরার শোধ 
তারা ত্রিপূরীতে নিল । 

সংঘবদ্ধ কৃষক-মজদুর শ্রেণীর, সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বাঁধার কথা হবিপুরাতে প্রথম 
ওঠেনি, ফৈজপুব কংগ্রেসে (১৯৩৭) নেহরু সে আহান জানিয়েছিলেন । তাব অন্যতম 
কারণ, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও বেআইনী ঘোষিত হবার পব কম্ুনিস্ট 
পার্টির বহু সভ্যেব কংগ্রেস প্রতিনিধিরপে যোগদান । দিল্লী এ আই সি সি (১৭-১৮ মার্চ 
১৯৩৭)-তে জয়প্রকাশ নাবায়ণ সরকাব গঠন-সম্পর্কিত প্রস্তাবের এক সংশোধনী এনে 
বলেন, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সাম্রাজ্যবাদের আওতায শোষিত জনগণেব জন্য কোনও সুবিধা 
আনতে পারবে না। এই প্রসেঙ্গ দক্ষিণপন্থী (সত্যমূর্তি, বাজাজি, দৌলতরাম, ভুলাভাই, 
প্যাটেল) ও বামপন্থী (সহজানন্দ সরস্বতী, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অচ্যুত পটবর্ধন, মিনু 
মাসানি ও নরেন্দ্র দেব)-দেব মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয় । নেহরু মূল প্রস্তাবেব বিরোধী ছিলেন 
কিন্তু আপন মত প্রকাশ করেননি | বামপন্থীরা ১২৭-৭০ ভোটে পরাজিত হলেও তাদের 
ক্রমবর্ধমান শক্তি দক্ষিণপন্থীদের সতর্ক কবে । 

সমাজতন্ত্রীরা তখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাব মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিব জন্য 
সচেষ্ট হয় । বহু কৃষক সমিতিও শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা তান প্রমাণ | ১৯৩৮-এ সহজানন্দ 
মানবেন্দ্রনাথ রায়কে লিখেছিলেন, জাতীয় কংগ্রেসকে “স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্যকর 
হাতিয়াব" করতে কিষাণ ও মজদুরদেব শ্রেণীসংগঠন আবশ্যক এবং তাদের দৈনন্দিন সমস্যা 
নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে তাদেব শ্রেণীসচেতন কবা উচিত | লক্ষ লক্ষ শ্রেণীসচেতন কিষাণ ও 
মজদুর যদি কংগ্রেসের সদস্য হয় তবে কংগ্রেসেব চবিত্র বদল যাবে 1১৮৭ 

বলা বাহুল্য, এ ধরনেব মনোভাব বিডলা ১৮৮ ও গান্ধীব১৮৯ ভালো লাগেনি । বোম্বাই 
সরকারের ট্রেডস্‌ ডিসপুটস আ্যাক্ট-এর কথা আগেই বলেছি । আবশ্যিক সালিসী ও 
বেআইনী ধর্মঘটের জন্য ছ'মাসের জেল বা ট্রেড যুনিয়ন সম্পর্কিত বিধান শ্রমিকরা পছন্দ 
করেনি । ১৯৩৮-এর ৬ নভেম্বব ভাঙ্গে, ইন্দুলাল যাজ্কিক ও আম্বেদকর বোম্বাই-এর বিশাল 
শ্রমিক সমাবেশে এ আইনের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং পরের দিন ধর্মঘট হয় । পুলিশ 
গুলি চালায় এ একজন নিহত হয়। বিহারে জমিদাররা আইন অমান্যের ভয় দেখালে 
আজাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনায় তাদের সঙ্গে এক গোপন সমঝোতায় আসেন | উত্তরে 
সহজানন্দের কিষাণসভা আন্দোলন শুরু করে । তারা ১৯৩৮/৩৯-এর খাজনা দেওয়া বন্ধ 
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করে ও আওয়াজ তোলে “লগা লেগে কৈসে ডান্ডা হামারা জিন্দাবাদ ।” চম্পারন, সারণ ও 
মুঙ্গেরের কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেস সদস্যদের সহজানন্দের সভায় যোগ দিতে বারণ করেন । 
এর ফলে জয়প্রকাশ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন । কংগ্রেসে থেকে হিংসার 
প্রশ্রয় দেওয়াব জন্য সহজানন্দকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল |১৯০ 

ফেডারেশন নিয়েও দক্ষিণপন্থী-বামপন্থীদের বিরোধ বেধেছিল | যদিও কলকাতা এ আই 
সিসি (অক্টোবর ১৯৩৭) প্রাদেশিক সরকারদের ফেডারেশন চালু করার অপচেষ্টা প্রতিহত 
করতে বলে, তবু মাসানি, জয় প্রকাশ, রঙ্গা-দের সন্দেহ যায়নি | তাঁরা ফেডারেশনের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য আন্দোলন চেয়েছিলেন কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে এটে উঠতে পারেননি । 

সুভাষ হবিপুরা ভাষণে এই বামপন্থী মনোভাবের প্রবক্তা হলেন । তাঁর সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক কর্মসূচি, ফেডারেশনেব ওপব কঠোব শতাঁবোপ, প্রজা আন্দোলন সমর্থন, 
বৃহত্তর আইন অমান্য আন্দোলনের হুমকি এ দলের রাজনৈতিক সমর্থন আদায করতে সমর্থ 
হয়েছিল । হরিপুরার পব এক গোপন সভায় গাহ্ধীকে ফেডারেশন গ্রহণের কয়েকটি কঠোব 
পূর্ব শর্ত দিতে হয় । বসুও তখুনি রাজাদের সঙ্গে কলহে প্রস্তুত ছিলেন না। তুলাভাই 
দেশাই-এব মত উদ্ধাত করে বড়লাট জানাচ্ছেন যে, দক্ষিণপন্থীরা আশা করছিলেন সময়ে 
রাজারা উদারপস্থা নেবেন । সতামূর্তি তাঁকে জানান, মহীশূরেব মত বড় দেশীয রাজ্য যদি 
গণতান্ত্রিক সংস্কারের দিকে পদক্ষেপ নেন, তাতে গান্ধীব হাত শক্ত হবে । গান্ধীব সঙ্গে 
বড়লাটের দেখা হয ১৫ এপ্রিল ১৯৩৮ | গান্ধীব স্বভাব অনুযায়ী প্রথমেই তিনি বন্দীমুক্তির 
কথা তোলেন । আমবা জানতে পাবি যে বাংলাব বিপ্লববাদী বন্দী বিশেষত মহিলা বন্দী 
মুক্তির জন্য তিনি অনুরোধ কবেছিলেন এবং সুভাষ ও শরৎ বসুব কথায় বিশ্বাস করে 
বলেছিলেন, অনুশীলন ও যুগান্তব দলেব মুক্ত বন্দীবা কেউই সন্ত্রাসবাদের পথ নেঘনি । 
বড়লাট বলেন, এটা ছোটলাট ব্রেবোর্নের এক্তিয়ার, তবে যতটা কব! যায করা হবে । 
শাসনসংস্কার প্রসঙ্গে গাঙ্মী বলেন, এটা ভাঙাই তাঁব অভিলাষ (1715 ৪7701010017 ৮155 [0 
0981 1016 401.) | তবে এর ব্যাপক সংশোধন বা বর্জন ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে পাস 
করানোর মত চাপ দেবার শক্তি আপাতত জাতীয়তাবাদীদের হাতে নেই । সরকার যদি 
কংগ্রেসকে একমাত্র বিবোধী শক্তি বলে স্বীকাব না কবে বা দেশীয বাজন্যবর্গকে গণতান্ত্রিক 
উপাষে প্রতিনিধি নিবচিন করতে বাধ্য না করে তাহলে বুঝতে হবে তারা ভারতীয়দের পূর্ণ 
সার্বভৌমত্বের দাবি মানতে নারাজ | কংগ্রেসেব দেশীয বাজ্য সম্বন্ধে নীতি হবে__“9 
11001091006 50119 01 0109 চ071815 01 19901115 59063 25 [09 196151720 01617) 
01 00617 0৮18 ৮0116101 [0 17)0৬৪ 825 50901 95 005511019 11) 0178 0951120 
0/900107. বডলাট যখন বললেন, “এতে অনেক অসুবিধা, অনেক সময লাগবে, তখন 
£[75 (গান্ধী) হা) 01000760 50159011778 20০৪ 00002175810 ৮৮100 59002701095 
11) ও [79091901017 01 7371051) [77018 01] 075 10155610015 585 11199... কিন্তু 
এতেও তাঁর ঠিক সায় ছিল না। বড়লাট বোঝালেন, দেশীয় রাজ্যে নিবচিনপ্রথা প্রবর্তিত 
হলে মুসলমানরা প্রতিনিধিত্ব দাবি করবে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা সেখানেও ছড়াবে | গান্ধী 
নীরব রইলেন । প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক দফতরের ব্যাপারে বড়লাট বললেন, তিনি নিশ্চয়ই 
মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে চলবেন ।১৯ 

গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার পর লিনলিথগো ছোটলাটদের এক সার্কুলার পাঠান, তাতে বলা 
হয়েছে, আগে কংগ্রেসের মত ছিল ফেডারেশন সম্পূর্ণ অবাঞ্চিত ও অগ্রহণীয় কিন্তু 1) 
01091706170 15 1504, 20 2179 12109 11) 005 10518111178, 10019 11 09 
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দক্ষিণপন্থীরা যে নীতি নিয়েছিলেন, তা হল প্রজা আন্দোলনের মাধ্যমে রাজন্যবর্গকে ভয় 
দেখিয়ে আপন শর্তে ফেডারেশনের শামিল তথা সংসদে কংগ্রেসেব সমর্থন করান । 
মহীশুরে গুলি চললে গান্ধী জানান, শুধু ক্ষতিপূবণ দিলে হবে না, “একমাত্র প্রতিকার 
জনসাধারণকে দাযিত্বভার অর্পণ |” প্যাটেল একমত ছিলেন । ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে 
কাশ্মীব, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যে প্রজা আন্দোলন জোরদাব হয় । কাশ্মীবে শেখ আবদুল্লার 
নেতত্ে হিন্দু ও মুসলিমদেব এক জাতীয় দল গঠিত হয় এবং দববারের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
শুক হয | ত্রিবাঙ্কুরে গুলি ও লাঠি চলে । উডিষ্যার নীলগিবিতে একই ধবনেব গোলমালের 
পেছনে ছিল কংগ্রেস | বাজাদেব প্রতিবাদে উডিষ্যা মস্্রিসভা গুকত্ব দেয়নি |১৯০ নভেম্বরে 
ঢেক্কানলে, নন্দর্গাও ও রাজকোট বাজ্যে প্রজা আন্দোলন পেকে ওঠে | বঙলাটও তাদের 
দোষ দিতে পাবেননি । 

বসুর প্রতিক্রিয়া (অন্তত জানুয়ারিতে ভাবতসচিবেব সঙ্গে কথায়) প্রথমে খুব তফাৎ ছিল 
শা, কিন্তু পববর্তীকালে তা কঠোরতর হয় । তিনি ফেডাবেশনেব দুটো মহৎ দোষ 
'পখেছিলেন__ (১) প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক দফতব এবং সে বাবদ অর্থববাদ্দ ভাবতীয় 
নিযন্ত্রণেব বাইবে থাকবে , (২) রাজন্যবর্গকে বড় বেশি প্রতিনিধি পাঠাতে বলা হযেছে । 
তাণ্ড প্রতিক্রিয়াই জোবদাব হবে | জুলাই-এব শেষে ওযাধয়ি যে ওযার্কিং কমিটিব বৈঠক 
বসে তাতে বসু ফেডাবেশন প্রসঙ্গ তুললে অনেকে বিবক্ত হন । তাঁদেব আশা ছিল গান্ধী 
বডলাটেব সঙ্গে ১৫ এপ্রিলেব সাক্ষাৎকারে যে-সব শর্তের কথা তুলেছেন তা নিয়ে ব্রিটিশ 
সবকাব আলোচনা করছেন । তাঁবা ধরেই নিয়েছিলেন যে বক্ষাকবচ ও বিশেষ দাযিত্বেব 
প্যাপাবগুলো কংগ্রেস নীতি কার্যকব কবাব পথে বাধা হবে না। অস্থাযী বডলাট ব্রেবোর্ন 
অবশ্য বুঝতে পারেননি এ নিয়ে দক্ষিণপন্থীবা কতদুব যাবেন ।১৯১ সীতাবামাযা তখন 
ওযার্কিং কমিটিব সদস্য | তিনি লিখছেন, বসুও ফেডারেশন নিযে কোনও জেদাজেদি 
কবেননি । অনেক ব্যাপারে ডান ও বামের মতদ্বৈধ থাকলেও বসু “019. 77017910190 
[19] (115 0] 01017110705) 1100 0150105510185) 2150 20199215010 0৪ 
51118019715 1759 170) 8 095179 (0 [9102 9106....]0 ৮৮85 21] 51780001) 
২811745১১৯৫ 

ইউরোপীয সংকট ভাবতে তার কালো ছাযা ফেলল । মুনিখেব পর নেহক ও বসু এই 
দুজন অন্তত বুঝেছিলেন মহাসমর আসন্ন । ফাসিজমেব ঘোর বিরোধী ও সমাজতস্ত্ে বিশ্বাসী 
নেহরুর দোটানা লক্ষ্য কবা যায় । চেম্বারলেন ও দালাদিযেরেব তোষণনীতি তিনি পছন্দ 
করেননি কিন্তু জার্মেনী ও ইতালীর সঙ্গে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারতবর্ষ 
কোন নীতি নেবে তা নিষে মানসিক সংকটে পড়েছিলেন । তবু তিনি যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে 
স্বাধীনতার জন্য চাপ দিতে চান । সুভাষ বসু তো এ-জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন দাবি 
কবলেন। অন্য দিকে বিড়লা চান কংগ্রেস যুদ্ধের উদ্যোগে আপত্তি করবে না বা বাধা দেবে 
না।সিপি-রডি পি মিশ্র নাকি ছোটলাটকে জানান যে, গান্ধীকে ডিক্টেটরের ক্ষমতা দেওয়া 
হবে এই সুযোগে নানা সুবিধা (বিশেষ করে ফেডারেশনের ব্যাপারে) আদায় করবার জন্য । 
৩ঞ1)01)1 [51500 06]া0010 80055 50075878110) 000৮ 8005 
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ব্রেবোর্ন কেন এরকম আশা করছিলেন বোঝা যায় না। গোয়েন্দা দফতরের রিপোর্ট 
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অনুসাবে গান্ধী কংশ্রেসী মন্ত্রিসভা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস দলগুলির কার্যকলাপে বিরক্ত 
ছিলেন | তাবা ছোটলাট ও ব্রিটিশ আমলাদের পাল্লায় পড়ে কংশ্রেস হাইকমান্ডের নির্দেশ 
শুনছে না। প্রাদেশিক দলগুলির মধ্যেও নানা বাদবিসম্বাদ শুরু হয়েছে। তারা নিবচিনী 
শর্তকে কতটুকুই বা. পালন করতে পারছে? অহিংসা নীতি ভুলে “0701721৮ 
0০171-2110-071056 01 70011101091 ৮/21-1918৮-এ মেতে গেছে । এরকম ভাবে মন্ত্রিত্ব 
আঁকডে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল ।১৯+ লিনলিথগো ফিরে এসে দেখেন লুমলি যদি 
গুঁজরাট ভূমি প্রত্যর্পণ বিলে সম্মতি না দেন খেব পদত্যাগ কববেন এবং গান্ধী সেই সুযোগে 
সমস্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে নিদেশ দেবেন 1৯৯৮ ১৯৩৮-এর শেষে বসু, 
নেহক ও গান্ধী বিভিন্ন কাবণে কংগ্রেসী সহায়তাব প্রহসন বন্ধ কবতে চাইছিলেন বলেই মনে 
হয। তবে কোন ইস্মতে এবং কি পদ্ধতিতে কংগ্রেস বেরিযে আসবে তা নিয়ে মতভেদ 
ছিল । গান্ধী চিরদিন যে ভূমিকা পালন করেছেন- দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে ভাবসাম্য 
রক্ষকেব ভূমিকা, সবকাবেব কাছে কংগ্রেসেব অনন্য মুখপাত্রেব ভূমিকা__তাই পালন 
কবছিলেন । 

ইতিমধ্যে ভিন্ন কাবণে লীগও ফেডারেশনে আপত্তি জানিয়েছিল । আবার উঠেছিল 
পাকিস্তানে কথা । প্রথমে কেমব্রিজেব ছাত্র বহমৎ আলিব কাছ থেকে এসেছিল আটটি 
মুসলিম প্রদেশ (?) নিষে পাকিস্তান কমনওযেলথ অব নেশনস গঠনেব প্রস্তাব । দ্বিতীযবার 
কথাটা তোলেন ইকবাল ১৯৩৭ সালে । জিন্না কান দেননি | তৃতীযবাব তোলেন সিকান্দাব 
হায়াত খাঁ বডলাট লিনলিথাগোব সঙ্গে ১৯৩৮, ১ জুনেব সাক্ষাৎকারে | 5...9108170515 
501)977)9 17)0151055 ৪ [07:01059] 101 009 1991001010101775 01 [0010 11101 515: 01 
98৬81) 195101791 £101105 0179 01 ৮/11101) 5৮010010108 1 91660110179 191700015 
17210151217), 55110) 2 101811]5 001001011090690 55%5181]7 01 06111771 
1:107:250111211017, 19101015% 05515779010 1019611121111)0001079.]0711 111 0118 
911-111012 155151710715. ১1107170575 [01111011091 177010158 ৮৮95 018811% [0 0110 
016 [509790107). .১+৯৯ নভেম্ববেব শেষেও লীগ এক কথা বলছিল | বডলাটেব মনে 
হয কংগ্রেস এখুনি ফেডাবেশন গ্রহণ না কবে, পূর্বশর্তবপে দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক 
নিবচিন চেয়ে ভুল কবছে। লীগ তো পিছিয়ে যেতে চাইছেই, বাজাবাও উত্তান্ত হচ্ছেন । 
প্যাটেল নিজেব মেয়েকে বাজকোট সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন এবং বলছেন 
বেসিডেন্টের বা পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টেব রাজাকে সাহায্যদানের এক্তিযার নেই ।২০? 

হরিপুরা কংগ্রেসেব সুস্পষ্ট প্রস্তাব সত্বেও কেন এই দেশীয রাজ্যেব ওপর হামলা ? কেন 
গান্ধীব মত লোকও মহীশৃবে বার্তা পাঠাচ্ছেন যে দেশীয় রাজ্যে এখুনি দাযিত্ববান সরকার 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে ? আসলে ফেডারেল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে গেলে (৯০ থেকে 
১০০-ব বেশি' আসন কংগ্রেস পাবে না) কংগ্রেসকে নির্ভর কবতে হবে দেশীয প্রতিনিধিদের 
ওপর । প্রজা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে-_রাজাদের ওপর চাপ সৃষ্টি কবে তাদের নিবচিননীতি 
নিতে বাধ্য করা । নেহরুকে এজন্যই করা হয়েছিল দেশীয় রাজ্য প্রজা সংগঠনের 
সভাপতি । গান্ধী আযাগাথা হ্যারিসনের মাধ্যমে বডলাটকে অনুরোধ করেছিলেন, “৪ ৫৫ 
[801 095176 0106 ড1021023 10157510002) 056 01019 1715 1650081770,২০১ 
অর্থাৎ তিনি যেন রাজ্যে পুলিশ বা সৈন্য না পাঠান । ১৪ ডিসেম্বর বিড়লার সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে বড়লাট প্রশ্ন করেন, “মিঃ গান্ধী কি ফেডারেশন চান ? বিডলার উত্তর-_“হ্যাঁ, 
তিনি চান ।” পবে অবশ্য বিড়লা বড়লাটেব ব্যক্তিগত সচিবকে বলেছিলেন, “চান, তবে 
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সর্বজনবিদিত শর্তে 1৮২০২ ২৩ ডিসেম্বর এক চিঠিতে গান্ধী চেয়েছিলেন রাজাদের সঙ্গে 
কংগ্রেসের সরাসরি আলোচনা ৷ 
অতএব তলায তলায় দক্ষিণপন্থীদের ও গান্ধীব সঙ্গে ফেডাবেশন নিয়ে সরকারের 
সমঝোতা হচ্ছিল এ আশঙ্কা অমূলক | অন্যদিকে গান্ধী নাকি বাংলায হক ও কংগ্রেসের 
(কায়ালিশন চাইছিলেন এবং বসু ভ্রাতৃদ্বয় বাজি হলে সুভাষকে দ্বিতীয়বাবের জন্য সভাপতি 
করবেন আভাস দিয়েছিলেন_ নাজিমুদ্দিনের এই কথা পুবো বিশ্বাসযোগা না হলেও 
(বড়লাট মন্তব্য কবছেন, “ণ[ু 515 0815 ৬107 ৪ ৪৭17 06 58101)২০২-এর পেছনে কিছু 
সত্য ছিল। ১৯৩৮-এর আগস্টে হক খুব বিপদে পড়েছিলেন | বাজন্বনীতি নিয়ে 
মতবিরোধেব ফলে তমিজুদ্দিন খান মন্ত্রিসভা ছেড়ে যান (১১ মার্চ ১৯৩৮) এবং ১৭ জন 
অনুগামী নিয়ে ইনডেপেন্ডেন্ট প্রজা পার্টি গঠন কবেন । এর আগেই কৃষক প্রজা পার্টিব ১৭ 
জন সদস্য বেরিয়ে গিযেছিল। এবপব বাধল নৌসেব আলির সঙ্গে কলহ । নৌসের 
আলিকে বাদ দিয়ে জুনে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হল তা পুরোপুবি লীগেব কবজায । কিন্তু 
অন্যদিকে সম্পূর্ণ ইউরোগীয সদস্যেব কৃপানির্ভব | ১৯৩৮-এব আগস্টে কংগ্রেস ও বিদ্রোহী 
কৃষক প্রজা দল মিলে মন্ত্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বিকদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল । সরকারেব 
পক্ষে পড়ল ৯২ কোয়ালিশন সদস্য (মুখ্যত লীগ), ৯ তফসিলী, ৪ ন্যাশনালিস্ট, ২ আংলো 
ইন্ডিযান ও ২৩ ইউরোগীয সদস্যেব মোট ১৩০ ভোট । বিপক্ষে ১১১ ভোট | বোঝা গেল 
২৩ জন ইউরোপীয মন্ত্রিসভাকে বাঁচিযেছে । সেদিন সুবাবদি লক্ষাধিক মুসলিম অনুগামী 
দিযে বিধানসভা ঘেরাও করে ভবিষ্যতেব বাজনীতি কোন দিকে চলবে তাব অশুভ সংকেত 
জানালেন | যাই হোক, নভেম্ববে তমিজুদ্দিন খান সামসুদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভায নিষে 
হক অবস্থাব সামাল দেন । আবাব সংকট দেখা দিল নলিনীবঞ্জন সবকাবকে মন্ত্রিত্ব ছেডে 
দেবা জন্য কংশ্রেসেব চাপ সৃষ্টিতে | সুভাষ লিখছেন ৯ ডিসেম্বব সরকার তাঁকে কথা 
দিয়েছেন বাজেট অধিবেশনের আগে পদত্যাগ কববেন | 
গান্ধীকে লেখা সুভাষচন্দ্রেব ২১ ডিসেম্ববেব চিঠি পডলে মনে হয কংগ্রেস ও হক দলের 
কোযালিশনে গান্ধীর আপত্তি ছিল না। অসমে তো গোপীনাথ বডদলই-এব নেতৃত্তে 
কোয়ালিশন গঠিত হয়েছে-_বাংলায নয় কেন? কিন্তু নীরদ সি চৌধুরী গান্ধী-বসু 
পত্রালাপের ভিত্তিতে দেখাচ্ছেন, নলিনী সবকাব, আজাদ ও বিড়লা বাগড়া দিলে গান্ধী মত 
প্রত্যাহাব কবেন। সুভাষবাবু এ চিঠিতে লিখছেন, আজাদেব মতে মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ 
প্রদেশ-_ বাংলায়, পঞ্জাবে ও সিন্ধুতে-__মুসলিম মন্ত্রিসভা ফেলা ঠিক হবে না। অথচ বসু 
তাই কবতে চেয়েছিলেন | এতে সফল হলে কংগ্রেস ১১টি মন্ত্রিসভা নিযন্ত্রণ কববে এবং 
হিন্দ্-মুসলিমদেব বৃহত্তব সমঝোতা না হলেও কংগ্রেসই ব্রিটিশ ভাবতেব মুখপাত্র হবে । 
আবার সেই জোবে ত্রিপুবীতে পূর্ণ স্বরাজেব দাবি করতে পাববে | আন্তজাতিক পবিস্থিতিতে 
এ দাবি অগ্রাহ্য কবা সহজ হবে না । আর কবলেও বৃহত্তর জনমতেব শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 
কংগ্রেস ব্যাপকতর সত্যাগ্রহ শুক করতে পাববে ।২০* ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ ছিল না । 
বাংলায় হযতো একটা বিকল্প সরকাব গডা যেত আব গ্রান্ধী তাতে আপত্তি কবেননি । ২২ 
ডিসেম্বর লিখছেন, “[ 58]1 17010 116 01017171010 (1)01. 11 %/5 001) [01170 009110101 
[01711505 51101) 17000100] 2170 0157110 9/8.51791] 0101)951290778]15 00 $০0.৮ 
কিন্তু পঞ্জাবে গড়া যেত না । আর সিন্ধুতে সেই কোযালিশন ক'দিন টিকত বলা যায না। 
বসুর চিঠিব ভিত্তিতে চৌধুরী ও তাঁর ভিত্তিতে লেনার্ড গর্ডন ইতিহাসের সরলীকরণ করেছেন 
বড় বেশি । তবে আজাদ যদি বাংলা কোয়ালিশন গড়ায বিরোধিতা করে থাকেন, অন্যায় 
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করেছেন । বিড়লা যে কারণে আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে চৌধুরীর অনুমান তা কিন্তু স্রান্ত | 
লীগের পক্ষপুটে তিনি বেশি নিরাপদ এমন ধারণা বিড়লার মত ঝানু ব্যবসায়ীর হতে পারে 
না। 

অবশ্যই ১৯৩৯-এর জানুয়াবিতে সুভাষ গান্ধীর ওপর রেগে ছিলেন । বহুদিনের 
নীতিগত বিরোধ, স্বভাবের অমিল, সাম্প্রতিক তিক্ততায় (কোয়ালিশন নিয়ে) ইন্ধন 
যুগিয়েছিল বামপন্থী চাপ । ছোটলাট ব্রেবোর্ন জানাচ্ছেন, গত নয় মাসে অন্তত ছ হাজার 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জলুস বেরিয়েছে যার পেছনে রয়েছে কম্মুনিস্টরা 1২০৫ ছাত্র 
ফেডারেশনেব বন্দীমুক্তি আন্দোলন, বর্ধমানে ক্যানেল-কর নিয়ে হরেকৃষ্চ কোনার, 
আসানসোলে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে বিনয় চৌধুবী, কলকাতায় প্রমোদ দাশগুপ্ত, ভবানী 
সেন, সোমনাথ লাহিডী প্রভৃতির কাজ উল্লেখযোগ্য | সুভাষ পুনরাঘ সভাপতি পদে প্রার্থী 
হলেন । সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সুরাটেব পুনবভিনয় দেখতে ফিরে গেলাম । বসুর পক্ষে এ 
বাসনা গঠনতস্ত্র বা গণতস্ত্রবিরোধী ছিল না। নেহরু যদি ১৯৩৬ ও ১৯৩৭-এ পর পর 
সভাপতি হতে পাবেন, তবে তিনিই বা পারবেন না কেন ? গান্ধী নেহরুব নাম কবলেন । 
তিনি আজাদের নাম করে সবে গেলেন । গোলমাল এড়াতে আজাদ পট্টরভি সীতারামায়াকে 
এগিয়ে দিলেন । গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটি এ ব্যবস্থা সবচেয়ে নিরাপদ মনে কবে সমর্থন 
করলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে বহু প্রাদেশিক কমিটি সুভাষবাবুকে মনোনযন দিয়েছেন । তিনি 
২১ জানুয়ারির বিবৃতিতে জানালেন, প্রার্থাপদ তিনি প্রত্যাহাব কববেন না,_“ব্যাপারটা 
ব্যক্তিগত নয় |” দেশের সামনে যে সব ইস্মু পবিষ্কাব হওয়া দরকার তাব মধ্যে সবচেয়ে 
বড়-_আস্তজাঁতিক সংকটে কর্তব্য ও ফেডাবেশন । 

গান্ধীর খুশি হবার কথা নয় । তাঁব ২২ ডিসেম্বরেব চিঠিতে পড়ি, “[ু 90 7100 1109 
০9২2 00195198101 011759015 2100101 60612101010 9110 111117771117]া]. ০0] 179৮2 
5810১ 007106 (01061111%, [01001 50 [97 25 0108 (01057795515 00708170605 
[75091810001 15 0990. 11178 1052. 01 01111091011) 15 11] 171 00101111017 
01677806075. সুভাষ পুনবাধ প্রার্থী হলে, ২৪ জানুয়াবি সাতজন ওযার্কিং কমিটি সদস্য 
(প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জযরামদাস দৌলতরাম, কৃপালনি, যমনালাল বাজাজ, 
শঙ্করবাও দেও ও ভুলাভাই দেশাই) বারদোলি থেকে বললেন, এতদিন সর্বসম্মতিক্রমে 
সভাপতি নিবচিন হযেছে এবং বিশেষ অবস্থা ছাডা পুনর্নিবচিন হওয়া বিধেয নয় | যে সব 
ইস্মু বসু তুলেছেন তা নিবাচিনের ব্যাপারে অবাস্তব, কারণ তা বিবেচনা করবে কংশ্রেস বা 
ওয়ার্কিং কমিটি, সভাপতি নয | সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির চেয়াবম্যান মাত্র | তাঁরা 
সীতারামায়াকে সমর্থন কবলেন ও বসুকে সরে দীডাতে অনুবোধ জানালেন । 

এই বারদোলি বিবৃতিতে গান্ধীজীর হাত আছে এমন আভাস পাই নেহককে লেখা 
প্যাটেলের এক চিগ্ি থেকে 1১০৬ আশ্চর্য ব্যাপাব, বসু বুঝতে পারেননি যে তাঁর সংগ্রাম 
পট্টভির সঙ্গে নয়, এমনকি ওয়ার্কিং কমিটিব সঙ্গেও নয়, স্বয়ং গান্ধীর সঙ্গে । আব 
কারণ-_ ফেডারেশন নয়, আন্তজাতিক পবিস্থিতিও নয়, মূলত সুভীষ বসুব সমাজতীস্ত্রিক 
লক্ষ্য, ভারী শিল্পনির্ভর পরিকল্পনা নীতি, অবিলম্বে গণআন্দোলনের দাবি এবং অহিংসার 
ব্যাপারে দো-ফাঁদা মনোভাব | গান্ধী এতদিন সমস্ত গণআন্দোলনেব কাল নিধবিণেব কর্তা 
গতি-প্রকৃতির নিয়ামক হযে এসেছেন এবং দুবারেব ব্যর্থতা সত্তেও আবার হতে চান । 
সুভাষেব মধ্যে তান নিজ অবিসংবাদিত নেতৃত্বেব বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ দেখেছিলেন । 
সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে নেহরুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়ে গেছে ১৯৩৬ সালে । বসু কি ভুলে 
২৫৮ 


গিয়েছিলেন গান্ধী কিভাবে, প্রায় চোখ রাঙিয়ে, নেহরুকে বাগে এনেছিলেন ?২০" নেহরু 
নানা কারণে বশ মেনেছিলেন, উত্তরাধিকারের লোভ তার মধ্যে গৌণতম । কিন্তু মনস্তত্ববিদ 
গান্ধী জানতেন, সুভাষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না । তাঁর বিদ্রোহ চিরদিনের মত দমন করতে 
হবে। 

শরৎচন্দ্র বসুকেও না জানিয়ে সুভাব ২৫ জানুয়ারি যে বিবৃতি দেন তা তাঁর অসংযম ও 
আবেগপ্রবণতার প্রমাণ | তিনি আবার ফেডারেশনকে দেশের সামনে প্রকৃত ইস্যু বলে তুলে 
ধবলেন এবং প্যাটেলদের এই ব্যাপারে ষড়যন্ত্রকারীদের দলে ফেললেন । কাজটা ঠিক হল 
না। প্যাটেল, ভুলাভাই বা রাজাজি ছিলেন না। তৃতীয়ত, সীতারামায়া সম্বন্ধে এমন 
বাক্তিগত কটাক্ষপাত করলেন যাতে তিনি আপত্তি না জানিয়ে পারেন না । বিবৃতি, পাল্টা 
বিবৃতিতে জল ঘোলা হল । সহকর্মীদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ নেহরুর ভাল লাগেনি । ৪ 
ফেব্রুয়ারি তিনি সুভাষকে অনুরোধ করলেন মিটমাট করে নিতে | “...961)1770 001101021 
97010191785, 01)975 275 1055 ০1701051091 01010127155 2170. 01156 816 21/85 
[1012 01611011110 1771)015.11)6 07019 ৮425 00 00 15 1961601 07818107)695 
7101) 8901) 01156] 21)0 1 1)01)5 01/9151078 101) 911 01 005 ৬/11] 08 19211620019 
£-8710..৮ সুভাষবাবু কান দিলেন না। এর অনেক পব লেখা নেহরুব দুটি চিঠি থেকে 
সুভাষবাবুর পদ-প্রার্থনায় তাঁর আপত্তিব কাবণ জানতে পাবি । ৩ এপ্রিল তিনি সুভাষকে 
লেখেন, “দুটো মুখ্য কারণে আমি আপনার নিবচিনেব বিরোধিতা করি | অবস্থাগতিকে এটা 
গান্ধীজীব সঙ্গে বিচ্ছেদ সুচনা কবত । আব এতে সত্যকার বামপন্থীদেরও সুবিধা হত না ।” 
৭ এপ্রিল শবৎ বসুকে তিনি লেখেন, “€5501095 795975 81500101) ৮/০1910 01018891 
0611711) [81702170195 8170 00101011005 %/17101) %/01110 17110121108 00111010755 
গান্ধী কোন প্রার্থীর জন্য সুপারিশ করলেন না, শুধু মন্তব্য করলেন-_ দেশেব সামনে 
49081010% ৪110. 150. 1857), অপেক্ষা কবছে ।২০৮ 

নিবাচিন হল । বসু সীতারামায়াকে পবাজিত কবলেন ১৫৮০-১৩৭৫ ভোটে | ৩১ 
জানুযাবি গান্ধী আপন হাত দেখালেন । “পরাজয় আমারই বেশি, তাঁর (সীতারামায়াব) 
নয । কতকগুলি নীতি ও কার্যক্রমের প্রতিনিধি ছাডা আমি কিছুই নই | তাই মনে হচ্ছে 
মামাব নীতি ও কার্যক্রম কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা পছন্দ করছে না! পরাজয়ে আমি 
আনন্দিত | দক্ষিণপন্থীদের দযায সভাপতি না হয়ে সুভাষ বসু এখন নিবচিনে জয়ী 
হযেছেন । কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়েই তিনি এখন সংহত ক্যাবিনেট (ওয়ার্কিং কমিটি) 
গঠন কবতে পারবেন ও নিজের কর্মসূচি চালু করতে পারবেন ।” এর সঙ্গে কিছু মন্তব্য তিনি 
জুডে দিলেন যাকে বডলাট “51051186% আখ্যা দিয়ে ভূল করেননি 1 “5৮ ৪11, 
১৪/01)95 8200 15 1001 211 8118]1)9 01 01)6 ০0110. [35 1895 917668180 07 
1...11)6 17017007105 091) 0101 ৮5151) 10 811 97100955. 11 0188 02107101191) 
08০৪ ৬/101] 1) 005 27015 001278 0006 01 [15 001751995-..11)039, 
01097910195 %/1)0 169] 21)0017601121016 371 7091175 1]) 006 0017851555 209 
০097775 000 1701 17 2 9101111 01 111-5111] ৮৮ 9107) 075 09110967216 
0010958 0£ 191009110 01019 866500%5 361109.৮ 1২০৭ এত ভদ্র ভাষায় এমন 
উয়াবহ চ্যালেঞ্জ কি হতে পারে ? 

বড়লাট ঘটনার যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা নিখুত। তাঁর মতে “অপেক্ষাকৃত 
অল্পপবিচিত ও কোনমতেই সর্বভারতীয় নেতা নন এমন একজনকে (সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে) 


২৫৯ 


দাঁড় করানোর মূল্য দিচ্ছে দক্ষিণপন্থীরা |” এটা তাদের “৪ 21806 ০1 £:095 
17)157719715517198” ছাড়া কিছু নয়। মহাত্মার প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব তখুনি প্রণিধান 
করেছিলেন তিনি এবং বলেছিলেন, "ণু ০: 51791] [ 06 58107758016 ৪ 6000. 1791) 
0 01,058 ৬+1)0 18986 01) 101)15 00099$01) ৬0190 601 8095 ৬5818 01760119 07 
17100760105 10 19170 51819100110 1151) ৮1110 190110165 ঠ1) 101076 (010£1855 
0150715510175.১২১০ কি শ্যেন দৃষ্টি আর কি সত্য ভবিষ্যদ্বাণী ! 

সুভাষ বসুর দুটো ভুল অমার্জনীয় । প্রথমত, তিনি গান্ধীকে বৃদ্ধ, আস্তজাঁতিক পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে অজ্ঞ, ব্যাপক গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার অনুপযুক্ত, অনিচ্ছুক তো বটেই, মনে 
করেছিলেন ।২১৯ দ্বিতীয়ত, দক্ষিণপন্থীরা ফেডারেশনের ব্যাপারে দেশকে বিকিয়ে দিতে 
যাচ্ছেন এই অভিযোগও ছিল অমূলক | ফেডারেশনের সংগঠন ও প্রবর্তনের রীতিপদ্ধতি 
নিয়ে পার্থক্য থাকতেই পাবে ; তাকে ষড়যন্ত্র আখ্যা দেওয়া অন্য পক্ষকে গুরুতর প্ররোচনা 
দেওয়ার শামিল | নেহরুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও এ ভূল বোঝাবুঝি সুভাষ মিটিয়ে না 
নিয়ে আপন বিপদ ডেকে এনেছেন । দিলীপকুমার রায়ের মত এমন অকৃত্রিম (এবং মুন্ধ) 
বন্ধু তাঁর ছিল না। তিনিও বলতে বাধ্য হয়েছেন, “...0715 811556719 210198151) 
58561771855 [0 708 19-9190050 /০10 1001 1009 17081501791 [00 08 
00101170017. 91010 5425 50119117751) $/1)91 106 42015 10 900 0121 900 
17210] 7166060 [0 01175 [0 0179 [০1951091105 01791] 17) 010০7 (0 1779105 
9001 1996 11761016170 1910 20 0) ০080009.১২১২ 

ওয়াধয়ি গান্ধীব সঙ্গে ১৫ ফেব্যাবিব সাক্ষাৎকারে ব্যাপারটা ভদ্রভাবে মিটিয়ে না নিয়ে 
সুভাষ তৃতীয ভুল কবলেন । নেহরুব ৩ এপ্রিলের লেখা চিঠিতে জানতে পারি, তিনি গান্ধীর 
সহায়তা চেয়েছিলেন কিন্তু নামমাত্র সৌজন্য হিসেবে । ওয়ার্কিং কমিটি কাদের নিষে গঠিত 
হবে তিনি স্থির কবে ফেলেছিলেন, হযতো কথাও দিয়ে ফেলেছিলেন | *০ %/91-৪ ০01 
008758 [)81650015 2170020 00 00 30, 05 81] 01115 17101058190. 00210 5010 
419. 11)110101106 171 (6]5 01010811170 (10955 06 00010918010) %/10) 
081701717 91701715 87০৮.+২১৩ গান্ধী এতে খুশি হতে পারেন না । বড়লাটের চিঠিতে 
দেখি, "8179109009০. 009 01000200171 0 10011 1007) 00 019095 2150 
15258 1/1]া) 11) 1710 001101%517910591 25 [0 ৬1991 17)8 070115101 01 19]07) 011 811 
[9017)05.১২১১ 

তাঁর চতুর্থ ভুল- বামপন্থীদের সব্রিয় সাহায্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা । নিজের 
কোন সংগঠন তাঁব ছিল না, গড়াব বিশেষ চেষ্টাও তিনি কবেননি । আপন ০179171578 
সম্বন্ধে এমন উচ্চ ধারণা পোষণ করা উচিত হয়নি । কলকাতা শহরের হিন্দু নাগরিক ও ছাত্র 
যুবকদের আবেগমুখর সমর্থন, কলকাতা করপোরেশনের সীমাবদ্ধ রাজনীতিতে সাফল্য, 
ভারতর্ষের কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় জনপ্রিয়তা (যা নঞর্থক, মুখ্যত গান্ধীবিরোধী বলেই 
সুভাষ-সমর্থক) সংহত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, গণভিত্তিক ও সম্পূর্ণ অনুগত দলের বিকল্প হতে পারে 
না। প্রথমাবধি তিনি যুগান্তর দলের ওপর নির্ভর, পরবর্তীকালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ও 
কম্নিস্ট দলের ওপব নির্ভর । অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীদের হাতে বহু আন্দোলনে 
পোড়-খাওয়া, প্রবীণ নেতৃত্ব পরিচালিত, অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতার বলে বলীয়ান, প্রাদেশিক 
রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রোথিত এক সংহত দল । আর জবেপিরি গান্ধীর প্রায়-এরশ্বরিক 
মহিমা ৷ গোয়েন্দা দফতরের কতা ইউয়ার্ট বলছেন, প্যাটেলের হাতে অধিকাংশ মন্ত্রীর 
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পদত্যাগপত্র ছিল । 

দক্ষিণপন্থীরা প্রথম চাল চাললেন গণ-পদত্যাগে । ত্রিপুরীর বিষয়সূচি আলোচনার জন্য 
২২ ফেবুয়ারি ওয়াধায় ওয়ার্কিং কমিটি বসার কথা । সহসা অসুস্থ হওয়ায় ২১ ফেব্রুয়ারি 
এক তাববাতয়ি সুভাষ তা পেছাতে বললেন । তাঁদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হচ্ছে 
অজুহাতে ১৯৩৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি পনেরো জন ওয়ার্কিং কমিটিব সদস্যের মধ্যে বারো 
জন পদত্যাগ করলেন । কিছু পরে এদের সঙ্গে যোগ দিলেন নেহরু । তাঁরা দ্বিতীয চাল 
দিলেন গোবিন্দ বল্পভ পন্থের মাধ্যমে বিষয় নিবাচিনী কমিটিতে €৭ মার্চ) এক প্রস্তাব তুলে । 
প্রস্তাবটি নিন্নরূপ : 11) (]110078) (001857955 09009765 115 20106161106 (0 [176 
60170 9810061)021 000110195 01 0176 001757955 ৮417101) 119৮5 50৬91180 115 
[01027811776 11) 002 70951 15/2710 58975 10710871178 57010981705 ০01 
11917910009 0521710181 2170 19 06117011091% 01 010211017 01880018215 9100110 09 
[0 078280 171 [1256 10011016959 2110 00771 [11956 51701210 00111017005. 10 
5099] 0005 001157555 10107210778 17 02 60100125. 1006 001057553 
21000715685 15 001111081)08 হা) 1178 ৮0110 01 0118 $/ 010175 00127070109 
00117751950 9531 2110 195618905 0181 2775 25021510775, 51100101139 0291 
0851 8591751 2175 01 119 17867010615. ]া ৮165 01 [176 0111010981 51177210101 
0700 হা) 0981010 00711176 076 001701775 5০211 770 117 ৬19%/ 01 015 1501 
[01791719117 0007 0911011] 0811 18280 01) 001057655 2170 [178 00170109100 
$100015 00111105 50001) 2. ০7855, 06 007357555 7588195 1 95 11701091915 
[1171 [179 2%5011015 20118011 01 008 (507157955 51)0010 ০017101779150 1315 
11101017010 0028610191105 210 180009505 [0179 001161:955 778951091 00 
00177111915 10118 $/01101175 00170771159 107 1118 87115111716 587 ]1) 
20001027106 5৮111) 016 /151)65 01 081001))]1. বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব সুভাষ বসুব 
প্রতি অনাস্থাবই নামাস্তব | 

গান্ধীজী ব্রিপুরী কংগ্রেস (৭ মার্চ থেকে শুক)-এর পূর্বেই বাজকোট চলে গেছেন এবং 
অধিবেশনেব প্রাক্কালে অনশন শুর করেছেন । তাঁব প্রত্যক্ষ নির্দেশে গন্থ প্রস্তাব 
এনেছিলেন বা তিনি এ প্রস্তাবে খসডা নিধবিণ কবে দিয়েছিলেন এ অপবাদ টেকে না। 
গান্ধী পরে বলেছিলেন, এলাহাবাদ পৌঁছবার পূর্বে পন্থ প্রস্তাবেব বযান তাঁব হাতে আসেনি 
এবং তিনি তা পছন্দও করেননি | গান্ধীকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই । দক্ষিণপন্থীরা 

তাই সত্য হল । বিষয় নিবচিনী কমিটিতে পঙ্থের প্রস্তাব ২১৮-১৩৫ ভোটে জিতল । 

ত্রিপুরীর প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হল ১০ মার্চ । সুভাষ অত্যন্ত অসুস্থ-__সভাপতির 
আসন নিলেন আজাদ আর ভাষণ পড়লেন শরৎ বসু । এই ভাষণেব মুখ্য প্রতিপাদ্য 
হল__আস্তজাঁতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় দাবি নিয়ে সবকারকে অবিলম্বে 
চরমপত্র দিতে হবে । নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উত্তর না পেলে বা সন্তোষজনক উত্তর না 
পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে । সে ব্যবস্থা অবশ্যই গণ-আইন অমান্য | তাঁর মতে 
এমন সুযোগ আর আসবে না । সবাই মিলে সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম নামলে বিপনন ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তা অপ্রতিরোধ্য হবে। ১১ তারিখে মাধব শ্রীহরি আ্যানি' প্রস্তাব 
তুললেন, সভাপতির অসুস্থতা নিবন্ধন নিবচিন নিয়ে ভূল বোঝাবুঝিভিত্তিক প্রস্তাব ভবিষ্যতে 
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এ আই সি সি-তে তোলা হোক | এই প্রস্তাব গৃহীত হলে এমন গোলমাল শুরু হল যে 
নেহরু পর্যন্ত বহুক্ষণ মুখ খুলতে পারলেন না। সি.পি-র ছোটলাট ওয়াইকে শুক্লা 
বলেছিলেন, বাঙালী প্রতিনিধিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এমন মাবমুখী হন যে গান্ধী থাকলে বিপদে 
পড়তেন এবং নেহরু অতিরিক্ত পুলিশ চেয়ে পাঠান ।২৯€ ত্যানি প্রস্তাব তুলে নিলেন । 
জয়প্রকাশ জাতীয় দাবি নিয়ে প্রস্তাব তুললেন, কিস্তু তাতে চরমপত্রের কথা ছিল না। 
বামপন্থীদের বাধা সত্ত্বেও তা গৃহীত হল | ১২ তারিখে গদ্থ প্রস্তাব উঠল এবং বিপুল 
ভোটাধিক্যে গৃহীত হল । জয়প্রকাশের দল নীরব রইলেন । দক্ষিণপন্থীরা শেষ আঘাত হানল 
তাঁব অসুখ ভান মাত্র অপবাদ ছড়িয়ে | অসুস্থ, অপমানিত, বন্ধু পবিত্যন্ত সভাপতি ত্রিপুরী 
ত্যাগ করলেন । 

তাঁর তখনকার মনোবেদনা বিধৃত হয়ে আছে মডার্ন রিভুর এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 
[15 90:91759 [1171955 প্রবন্ধে । এবং গান্ধী ও নেহকর সঙ্গে পত্রালাপে | 

ইতিমধ্যে গান্ধী রাজকোটে ও তাঁর শিষ্য যমনলাল বাজাজ জযপুরে রাজাদের সঙ্গে 
গৌলমালে জড়িয়ে পড়েছেন । বাজকোটে কস্তুরবা ও মণিবেন প্যাটেল বন্দী হয়েছেন । 
বাজাজ জয়পুর থেকে দ্বিতীয়বাব বিতাড়িত, শেষে বন্দী । প্রজামণ্ডলের বিরুদ্ধে গিবসনের 
দমননীতিকে কংগ্রেস "গুপ্তামি' আখ্যা দিয়েছে । গান্ধী নিজে 'হরিজন' পত্রিকায় তা সমর্থন 
করেছেন । বডলাট মনে করছিলেন রাজ্যের ব্যাপারে সবকারেব সঙ্গে বিচ্ছেদ চাষ প্রাদেশিক 
মান্ত্রসভারা । তালচেব প্রভৃতি বাজ্যেব দুর্নীতিমূলক কুশাসন তাঁব দৃষ্টি এডায়নি ৷ এর জন্য 
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাবই দায়ী । কিন্তু ঝানু রাজনীতিজ্ঞ বলে তিনি বুঝতে পারছিলেন 
গান্ধীকে রাজ্যের ব্যাপারে মধাস্থ বলে মেনে নিলে তাঁর ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে এবং সেই 
বলে বলীয়ান হযে তিনি ব্রিপুরীতে বসুর মুখোমুখি হবেন | অবস্থা বুঝে বাজাদের নবম হতে 
উপদেশ দেন তিনি--জযপুরের মহাবাজাকে প্রজামগুল স্বীকাব করে নিতে বলেন । কিন্তু 
গান্ধী অপেক্ষা কবতে প্রস্তুত ছিলেন না__বাজকোটকে তিনি 2079] 155 করে তুলেন । 
শুরু কবলেন অনশন- ঠিক ত্রিপুবী অধিবেশনের প্রাক্কালে | বড়লাটেব ৭ মাচ্েব মন্তব্য খুব 
গুরুত্বপূর্ণ ; “ড/105057 15 (08170101) £999 10 1200] 07000006185 
095%0100. 8125 705501010 00110101810515% 2100%/80 [109 11117919195 73055 ০011 
17010 0106 0010 (11, 11770660, 2. 11871) 4101) 1027 01 19610817106 0010), 2170 
1195 ০0710670090. [116 519001151)0 017 17175816২১১ ওদিকে বসু বিদায় হবেন, 
এদিকে রাজকোটে জয় হলে দেশীয রাজারা ভয় পাবে এবং মাঝখান থেকে গান্ধী (বং 
তাঁর দল) কংগ্রেসের অসপত্ব কর্তৃত্ব ফিরে পাবেন । বড়লাটের চোখে এই ছিল সিনারিও | 
কিন্তু তিনি জানতেন. বাজন্যবর্গই একমাত্র ফেডারেশনের বিরোধিতা করছেন না । মুসলিম 
লীগ বুঝতে পেরেছিল গান্ধীর দেশীয় রাজনীতি সফল হলে কেন্দ্রে কংগ্রেসকে ঠেকানো 
যাবে না। তাদের হাতে এক ভালো তাস ছিল- পাকিস্তানেব দাবি । সেই ১৯৩০-এর 
গোড়ায় বহমত আলি, তাবপর ইকবাল, তারও পর সিকান্দার পাকিস্তান নামধেয় এক 
ধোঁয়াটে দাবি তুলছিলেন- জিন্না তাঁদের কথায় কান দেননি । এখন, ১৯৩৯ থেকে আবার 
নানা কথা উঠতে লাগল! সিন্ধু, আলিগড়, হায়দ্রাবাদ, নানা জায়গা থেকে নতুন নতুন 
পরিকল্পনা আসতে লাগল | ২৮ ফেব্রুয়ারি জিন্না বড়লাটকে বললেন, মুসলিম ও হিন্দু 
ভোটের সাম্য ৪০ ০109155:) না পেলে ফেডারেশন নিয়ে তাঁর কি লাভ ?২১* বড়লাট 
পঞ্জাবের লাট ক্রেইকের মাধ্যমে সিকান্দারকে উস্কে দিলেন ।২১৮ মীরাটে মুসলিম লীগ 
কনফারেনসে তা আলোচিত হল কিন্তু ঝড় তুলল না । আপাতত জিন্না নীরব রইলেন কিন্ত 
২৬২ 


তুরুপের তাস তাঁর হাতে । তা দেখান হবে ১৯৪০ সালে, লাহোরে 1২১৯ 
॥৯॥ 


“81191 [0591 0119 101715 00 110%/ 21741051175 57107711? 
11791741775 51791] 00 11: 11107501965 1709 09109580 ৮ 
(91781555799815, 7২1017970 1]. হা. 143) 
বাইশে ফেব্রুয়ারি প্যাটেল প্রমুখ বাবো জন সদস্য পদত্যাগ কবে সুভাষকে কংগ্রেস 
থেকে বহিষ্কৃত কবতে চাননি, চেয়েছিলেন তাঁকে গান্ধীর কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার 
করাতে-_যাকে বলা হয় €001779% 60 081595$8.১২২* সুভাষের অপমান বোধ যতই 
তীব্র হোক, তিনিও কংগ্রেসে থাকতে চেযেছিলেন-_অবশ্য সম্মানজনক শর্তে | দিল্লীতে 
গান্ধী বয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা কবতে অসুস্থ সুভাষ যেতে পারবেন না। তাই তিনি 
শবতবাবুকে তাঁব প্রতিনিধি করে পাঠাতে চাইলেন ।২২৯ জ্যোতিষীর পরামর্শে () শরত্বাবু 
বওনা হলেন না ; ভাইকে জানালেন, ৫ এপ্রিলের আগে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলে শুভ হবে 
না।২২২ অথচ গান্ধীর অনুচরদেব বিকদ্ধে তিক্ত অভিযোগ কবে এমন সব চিঠি লিখতে 
লাগলেন, যাতে উল্টো ফল হল | এসব অভিযোগের অধিকাংশই গুজব- -শরতবাবু কান 
পাতলা ছিলেন । অন্য দিকে সুভাষবাবু নেহককে তাঁর বিকদ্ধে চক্রান্তের প্রেরণাদাতা বলে 
দাবী করলেন । উভয ভ্রাতা কেউই গান্ধীর বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ তুললেন 
না__তিনি যেন নিবপেক্ষ আপীল আদালত, একমাত্র তাঁব কাছেই সুবিচাব প্রত্যাশা করা 
যাধ । 
গান্ধীর সুবিধাই হল । তিনি শবৎ বসুর. অভিযোগ প্যাটেল ও কৃপালনিকে 
দেখালেন__-আজাদ ও নেহরুকে দেখাবেন বললেন | তিনি জানালেন পন্থ্‌-প্রস্তাবেব কোন 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি তিনি পাননি, পুরো বযানও দেখেননি । কিন্তু দেখলেই বা এমন “ভয়াবহ 
পাবস্পবিক সন্দেহের পবিপ্রেক্ষিতে কি করতে পারতেন তিনি £ এ অবস্থায় হয় সবাই 
একত্র হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে নিক, না হয় সুভাষ বলুন পুরনো 
কমিটি নিয়ে তিনি কাজ কবতে পারবেন না। তাঁর সামনে দুটো পথ খোলা-_তিনি 
সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি চাইবেন অথবা আপন ওযার্কিং কমিটি স্বাধীন ভাবে গঠন 
করবেন ।২২৩ 
গান্ধী শরৎ বসুকে প্যাটেল, কৃপালনি ও ভুলাভাই-এর বক্তব্য পাঠিয়ে দিলেন । নেহরু ও 
আজাদ শরৎ বসুর সঙ্গে সরাসরি পত্রালাপে নামলেন । প্রথম তিন জন শরতবাবুর অভিযোগ 
(+008911, 70911010115 2170 911701001৮5 10701928891702 2591751 1155202771৮) 
অস্বীকার করলেন | দেশাই জানালেন, তিনি রাষ্ট্রপতিকে ৪5০81 বলতেই পারেন না। 
কৃপালনি লিখলেন, ত্রিপুরীর উত্তপ্ত আবহাওয়ায় উভযপক্ষ কত রকম গুজব ছড়িয়েছে তা 
কি বিশ্বাস করা উচিত ? ২৪ মার্চ নেহরু লিখলেন, “আপনার €২১ মার্চের) পত্রে নীতি শ 
কর্মসূচি নিয়ে প্রায় কোন কথা নেই । বয়েছে শুধু কিছু ব্যক্তি সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ । 
এতে বিতর্ককে নিন্গতর স্তরে নামিয়ে আনা হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি বা দল অন্যদের 
রর পোষণ করে তবে যৌথ কর্তব্য সম্পাদনে পারস্পরিক সহযোগিতা অসম্ভব 
হয়ে ওঠে |” 
গান্ধী উপর্যুক্ত তিন জনের ব্যাখ্যার সঙ্গে মস্তব্য করলেন-_-“215 91500517009 
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২৯ মার্চ সুভাষ গান্ধীকে অনুরোধ করলেন, হয় তিনি সুভাষকে সব মতের লোক নিয়ে 
(০০711905769) ওয়ার্কিং কমিটি গঠন কবতে দিন, না হয় সম্পূর্ণ আপন মনোমত লোকদের 
নাম ঘোষণা করুন.। কিন্ত এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন এক অদ্ভুত এবং তিক্ত মন্তব্য-_“যদি 
আপনি দ্বিতীয় পথ বেছে নেন, তবে বিচ্ছেদের সময় এসেছে ।” 

৩১ মার আবার তিনি লেখেন, গান্ধীই একমাত্র কংগ্রেসকে বাঁচাতে পারেন | “ণৃণ7975 
15 110 00000 0001 10979 15 0008 2. ৮5108 50216 10965921079 ডে/0 19871095 
(0: 0190155) 2) 006 001157655. 730 075 6016 021) 5610 109 0110560-_-9170 
0791 9% 5০ তিনি আরও জানতে চান পদ্থ-প্রস্তাব কি অনাস্থা প্রস্তাব ? বসুর কি 
পদত্যাগ কর্তব্য ? ত্রিপুরীতে প্রচার চলেছিল যে এর পেছনে গান্ধীর সমর্থন রয়েছে । বসু তা 
বিশ্বাস করেননি ৷ এটা সংশোধিত রূপে মেনে নিতে রাজিও ছিলেন তিনি । প্যাটেল রাজি 
হননি । ত্রিপুরীতে কি গান্ধীর নামের অপব্যবহার হয়নি ? সংশোধিত বয়ান কি মেনে নেওয়া 
উচিত ছিল না ? সুভাষের চিঠিতে তাঁর বেদনা, দ্বন্দ, গান্ধীর সুবিচারে আস্থা, এমনকি গান্ধীর 
কাছে আত্মসমর্পণের আভাসও পাওয়া যায় । 

২ এপ্রিল গান্ধী উত্তর দিলেন, “সব বিবেচনা করে আমার সিদ্ধান্ত তুমি এখনি মনোমত 
লোক নিয়ে ক্যাবিনেট তৈরি কর, নিজেব কর্মসূচি রচনা কব এবং আসন্ন এ আই সি সি-তে 
পেশ কর । যদি তারা তোমার কর্মসূচি মেনে নেয় ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে যদি না নেয 
তোমার পদত্যাগ করা উচিত |” ৬ এপ্রিল সুভাষ জানালেন, পন্থ-প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে 
গান্ধীর পরামর্শ ছাডা তিনি ক্যাবিনেট গডবেন কি করে? তাকে আবাব গান্ধীর পূর্ণ 
আস্থাভাজন হতে হবে । গান্ধী নিজে নেতৃত্ব নিলে তিনি সব ছেড়ে দেবেন কিন্তু 
শর্ত__ অবিলম্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা | যদি গান্ধী চান সুভাষ মনোমত ক্যাবিনেট 
গড়ুন তবে সেই ক্যাবিনেট সম্বন্ধে গান্ধীকে আস্থা প্রকাশ করতে হবে-__যা হবে এ আই সি 
সি-র সম্মতির তুল্য । ১০ এপ্রিল গান্ধী উত্তর দিলেন, মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আপন 
পছন্দসই লোকদের বসুর ওপর তিনি চাপাতে চান না ! যেহেতু শু) ৪01£ 15 ০০ 
106১ 57051910101 090 0661%, সেহেতু উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাটও তিনি করতে 
পারবেন না । আবার এ আই সি সি-র ওপর প্রভাব খাটিয়ে বসু মনোনীত কমিটি ও কর্মসূচি 
পাকা করিয়ে দেবার প্রতিশুতিও তিনি দিতে পারেন না। “[ 50৮]10 ৪70017 00 
957101076551072.% তিনি বললেন দেশ আগে কোনদিন এত অহিংস মনোভাবাপন্ন 
হয়নি- বসুর এ মত তিনি মানেন না | “নু 561] ৮10191708 17) 06 217] 0152076.৮ 
কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতিরও অস্ত নেই । বর্তমান অবস্থায কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন 
শুরু করতে অপারগ এ বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন |২২« সুভাষ দেখা করতে চাইলেন, 
গান্ধী বললেন-_তিনি রাজকোট নিয়ে ব্যস্ত । বিরক্ত সুভাষ জানালেন, “আমার মত 
লোকের কাছে এই সংকটে কংগ্রেস সমস্যা রাজকোটের চেয়ে হাজার গুণ বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ ।” গান্ধী কলকাতা এ আই সি সি-র আগে দেখা করলেন না। 

উক্ত পত্রালাপে বাঙালী সুলভ একটা দৌর্বল্য চোখে পড়ে । একটু অমার্জিত ভাষায় 
তাকে বলে--ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা । যে গান্ধীর সঙ্গে ১৯২২ সাল থেকে একটানা 
লড়াই তিনি করেছেন, ১৯৩৩ সালে বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যাঁর নেতৃত্বকে 
ব্যর্থ বলেছেন, যাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি দ্বিতীয়বার পদপ্রার্থী হয়েছেন এবং জয়লাভ করে 
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ভেবেছেন গান্ধীর প্রভাব প্রতিপত্তি অস্তমিত, দেশ তাঁকেই গান্ধীর স্থানে বসিয়েছে, তাঁরই 
ও এ আই সি-র ওপর প্রভাব খাটিয়ে পন্থ-প্রস্তাব বানচাল করার অনুরোধ জানাতে তাঁর 
আত্মসম্মানে বাধা উচিত ছিল | কেন তিনি গান্ধীর ২ এপ্রিলের উপদেশ অনুযায়ী নিজের 
মনোমত ক্যাবিনেট গড়লেন না এবং তা ও কর্মসূচি এ আই সি সি-র সমর্থনের জন্য পেশ 
করলেন না ? সেটা শুধু বীরের কাজ হত না, কৌশলের কাজ হত । গান্ধীর সুস্পষ্ট নিদেশের 
সামনে পদ্থ-প্রস্তাবের উল্লেখ কেউ করতে পারত না । আসলে, সুভাষ জানতেন গান্ধীর 
সক্রিয় সাহায্য ছাড়া কি আপন মনোমত কমিটি, কি পছন্দসই কর্মসূচি, তিনি পাস করাতে 
পারবেন না। বাংলা দেশের অবিসংবাদিত নেতাও কি ছিলেন তিনি ? কিরণশঙ্কর, 
বিধানচন্দ্ররা কি তাঁর কথা শুনে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত বিদ্বোহ ঘটিয়ে, সংকট 
সৃষ্টি করতে রাজি হতেন ? আর তাঁর বামপন্থী সমর্থকরা, যাঁরা ব্রিপুরীতে দোদুল্যমান, তাঁরাই 
বা এ আই সি সি-র আসন্ন অধিবেশনে কতটা মদত দিতে পারতেন, এমনকি চাইতেন ? 
ত্রিপুরীতে বিপক্ষ একটা সুযোগ তাঁকে দিয়েছিল-_-সুভাষের অসুস্থতা নিবন্ধন পন্থ্‌-প্রস্তাব 
পরবর্তী এ আই সি সি পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে | সে সুযোগও তিনি গ্রহণ করেননি | অথচ কে 
না জানে অশুভস্য কালহরণম্‌ শ্রেয়; ? তিনি কি ভেবেছিলেন বামপন্থীদের ভোটে 
পন্থ-প্রস্তাব হেরে যাবে ? এমন বুদ্ধি কোন্‌ বন্ধু তাঁকে দিয়েছিল £ আমার ধারণা-_নিজে 
অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন বলে মতিস্থিব করে কাজ কবা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না । শরৎ বসু 
ছিলেন তাঁব বিভ্রান্ত প্রতিভূ, আর সমর্থকদের অনেকেই কপট মিত্র | এত কম শক্তি নিয়ে 
প্যাটেল, দেশাই, আজাদ প্রভৃতির সঙ্গে লড়া যায়? 

এমনকি তাঁর প্রতি সবাপেক্ষা মিত্রতাভাবাপন্ন নেহরুর সঙ্গেও তিনি ও শরৎবাবু সুবিচার 
কবেননি । দু একটা চিঠিতে তার প্রমাণ মিলবে | ২৮ মার্চ তিনি নেহরুকে লিখছেন “[ 
11170 0720 00] 5017) 11109 10856 %071 11855 08%10090 ও. [21779170085 
01511109 [0] 779. ] 52 0719 09081158 ][ £00 [0৭1 500. [8168 ০1] 
181111551950108119 ৪৮22-9 10935511019 1901170 99711511772) ৮1121 0010 09 
5810 11 ঢা) 19012, 90৮. 3517078.৯২২৬ আপাতভাবে তাই মনে হবে । পট্টি 
সীতারামায়াকে সমর্থন না করলেও নেহরু বলেছিলেন, এই পরিস্থিতিতে দায়িত্বপূর্ণ পদ 
নিতে গেলে তাঁর বা সুভাষের কার্যকারিতা কমে যাবে । ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন 
সদস্যের সঙ্গে একযোগে পদত্যাগ না করলেও একটি চিঠি দিলেন যার রহস্যময় । তাঁরই 
কথায়, পদত্যাগ করলেন না, অথচ মনে হল করলেন । ত্রিপুরীতে প্রায় নীরব দর্শক ছিলেন 
তিনি । ভাইপোকে সুভাষবাবু ১৭ এপ্রিল লেখেন, “০ 6০৭ 1595 001)6 77015 
10877) 00 2108 10581507791], 2110 00 ০0008185621 [109 012515, 01021 1১210080 
91070. 11176 1190 09217) ৮10 005১ 176 ৮৮0010119৮6 10101020]% 51581) 05 2 
[109707105. 83100 1)8 %/85 9101) 102 010 01210 2 পৃঘ19071১5 ২২৬২ 
বাজাগো র এর জন্য নেহরুর স্বার্থবুদ্ধিকে দায়ী করেছেন । উত্তরাধিকার লাভে 
কৃতসঙ্কল্প নেহরু গান্ধীর পক্ষে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন । গোপালের ভাষায়, রাজাজির 
মতে, “0005 01) 005 1705106 02010 195 (81970) 21105601915 01015 21৮9] 
01) 008 08009] 58115, 00 799 77551790016 018 ০০০1:5৪.৮২২৭ 

কিন্তু নেহরুর সত্যি কতটুকু দোষ ছিল ? গান্ধী ও বসুর মধ্যে মিটমাট করে দেননি বলে 
হীরেন মুখার্জি নেহরু সম্বন্ধে অভিযোগ এনেছেন ।২২৮ কিন্তু তিনি কি কোন চেষ্টাই 


২৬৫ 


করেননি ? সত্য বটে তিনি সুভাষ বসুর দ্বিতীয়বার দাঁড়ানোর আপত্তি জানিয়েছিলেন যেদিও 
সীতাবামায়াকে সমর্থন করেননি), বারো জন ওয়ার্কিং কমিটির, সদস্যের সঙ্গে ২২ ফেব্রুয়ারি 
একযোগে পদত্যাগ না করলেও তাঁদের কাজ সমর্থন করেছিলেন, ব্রিপুরীতে প্রায় নীরব 
দর্শক ছিলেন ও জাতীয় দাবির ওপর যে প্রস্তাব তোলেন তা নিতান্ত নিরামিষ_তবু মনে 
রাখতে হবে সুভাষকে লেখা ৩ এপ্রিল ও শরত্বাবুকে লেখা ৭ এপ্রিলেব চিঠির কথা । প্রথম 
চিঠিতে সুভাষের ২৮ মার্টের চিঠির অজন্র কটুকাটব্য হজম করেও তিনি পরামর্শ 
দিয়েছিলেন, গান্ধীর সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা করা ঠিক হবে না; এতে বামপন্থীদেরও 
অসুবিধা ঘটবে, কংগ্রেসে অন্তর্বিরোধ শুরু হলে তারা সামাল দিতে পারবে না, উল্টে তাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জোরদার হবে | নিবচিনে জিতলেও গান্ধীকে বাদ দিয়ে গণআন্দোলন 
চালানো সম্ভব নয় । শরৎ বসুকে তিনি লিখোছলেন, সুভাষের নিবাচিনের ফলে এমন 
কতগুলি প্রবণতা দেখা দেবে যাতে দেশের ক্ষতি হবে, এই মুহূর্তে যে কোনো অনৈক্য 
কংগ্রেসের পক্ষে বিপজ্জনক । তীর সঙ্গে গান্ধীর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও তিনি দেখেছেন 
মহাত্মাব সঙ্গে কাজ করা সুকঠিন । সুভাষের সঙ্গে গান্ধীব সে রকম ঘনিষ্ঠতা নেই, উপরস্ত 
রয়েছে পারস্পরিক সন্দেহ ও অনাস্থা । নেহরু সতর্ক কবে দিতে দেয়েছিলেন যে বসু তো 
তাঁর ন্যায় আপনার মতামতের ওপর জোর না দিয়েবনিবনা কবে চলতে পারবেন না। 
আরও আগে সুভাষকে ৪ ফেব্রুয়াবি লিখেছিলেন, বামপন্থী-দক্ষিণপন্থীর বিভেদের ওপর অত 
জেদ না ধরে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদেব সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়াই শ্রেয় । 
%[10]10 8669115 17750155 011010169 2100 19011015.]7769 9150 110750159 
211 11170915101)01715 0? 8901) 01161 2100 19111) 11] [0176 10011861095 ০01 
০০01197885095...5/191 ও) [0 00 %/1111 0176 [01951 00101010195 16] 0০ 001 
179৮5 19101) 17) [002 170915011 00100]11)60 2...01)11)0 0175 [00110109) 
[0701015]া8১) 01)5103 218 105501)0105102] 17010161775, 8170 111558 216 21৮/285 
[7019 01610081010 17810016.” ২১** সুভাষ গান্ধীব সঙ্গে (১৫ ফেব্রুয়ারি) ওয়াধয়ি দেখা 
করতে যাওয়াব আগে তিনি আবাব ফযশালাব পরামর্শ দেন । বসু শোনেননি। ত্রিপুরীর 
ব্যাপাবে শবৎকে লেখা নেহরুর চিঠিতে পড়ি বাঙালী প্রতিনিধিরা কি অভদ্রভাবে তাঁর 
কণ্ঠস্বর কদ্ধ করতে চায | তিনি মেজাজ খাবাপ করে বলেছিলেন-_-এটা 'গুগ্ডামি ও ফাসিস্ত 
আচরণ' । এর জন্য তিনি দুর্শখত কিন্তু শরৎ নিশ্চয বুঝবেন--“].5 90810. 00. 709 
185 00115109191)1.৮» বামপন্থী দল, বিশেষত কিষাণ সভার, দায়িত্বহীন আস্ফালন 
অনেক দিনই তাঁর ভাল লাগছিল না | এখন তার মনে হল বামপন্থী ল্লোগান ব্যবহার করছে 
কিছু, ৪0917081850. কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর মত . 016 01580590. 03917 
৪000৮06 010156 07/65 17) 2. 0001158 01 0116 [৮0 025, 19561 0%41776 09 
079538019 0701) 7381)69].২২৮৭ 

সবচেষে বড়ো কথা, ১৭ এপ্রিল তিনি গান্ধীকে অনুরোধ করছেন, “সুভাষের অনেক 
দোষ আছে কিন্তু বন্ধভাবাপন্ন হলে তাঁর হৃদযতন্ত্রীতে ঘা লাগবে 1” শ[ জা 5015 01981 11 
০০ [0802 0019 00770117000 00 50, ৮০৮. 00010 11150 ও 9৪ 01.0.৮ তিনিও 
বলেন, রাজকোটের ব্যাপাব কংগ্রেসের সংকটের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় | «[্‌ %4151) 
9০০ ০0৮.10 1085 [50 50191795.৮ এতে অনেক সুবিধা হবে | “আমি এখনও মনে 
করি, যেমন দিল্লীতে করেছিলাম, আপনার সুভাষকে সভাপতিরূপে স্বীকার করা উচিত ।” 
%]0 0৮100 0051) 1917) 000 56619 [0 1772 10 05 2 8%:066021761% %/710115 
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51210. 45 101 005 চ% 07121)6 0077277106995 1015 107 5০08 10 ৫90106.” অত 
বেশি এঁকমত্যের ওপর জোর দেওয়া উচিত নয় । রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পর্যন্ত 
এঁকমত্যের নীতি বিস্তৃত করা ঠিক হবে না । “&6ভ ৪1], ৮15 00051 191091002 2090 
9৮ 178৮1776 2 10017)05911901015 958001255২১ ৮৮5 00 2700 0528068 এ. 
1)0200051720115 (001187555. 1176 17006] 15 5985197 01 9017192179110 11 545 
11955 ও 181561 101052186119117) 519%.»২২৯ ২০ এপ্রিলের তারবাতীয়িও একই 
কথা । সুভাষের সঙ্গে কথাবাতরি পর তাঁর ধারণা হয়েছিল গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন 
করলেও গান্ধীর পরামর্শে কর্মসূচি বচিত হলে সুভাষ আপত্তি করবেন না । আমরা দেখব 
কলকাতা এ আই সি সি-তে শে মুহুর্ত পর্যস্ত নেহরু চেষ্টা করেন বসু তাঁর পদত্যাগপত্র 
প্রত্যাহার করুন । 
গান্ধীজী কতটা দোষী ছিলেন সে বিষয়ে তখনকার (এবং কিছুটা এখনকার) বাঙালীর 
প্রতিক্রিয়া নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। নেহক এক চিঠিতে সুন্দর করে 
বলেছিলেন, “এই মুহুর্তে সুভাষ বাংলার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কোন প্রতীকের সঙ্গে 
বা ব্যাপাবে যুক্তি প্রয়োগ অসম্ভব 1২৩০ বড়লাট লিনলিথগো সুভাষ ও গান্ধী কারুর মিত্র 
ছিলেন না, তিনি বেশ খুশি হয়েছিলেন এই অভ্যন্তরীণ বাদবিসম্বাদে | কিন্তু বিভিন্ন চিঠি 
থেকে দেখিয়েছি তাঁরও গান্ধীর কাজটা ভাল লাগেনি । ৩১ জানুয়ারিতে তিনি লিখছেন, 
মহাত্মার প্রতিবেদন বড বেশি সুভাষ বিরোধী, এর ফলে জনসাধারণ তাঁকেই সমর্থন করবে । 
২১ ফেব্রুয়াবি লিখছেন, দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে গান্ধী মুখ্য মধ্যস্থের ভূমিকা চান এবং তা 
পেলে সুভাষ ও বামপন্থীদেব ওপর আঘাত হানবেন | বডলাটেব তাতে আপত্তি নেই কিন্তু 
বাজা ও মুসলমানদেব কথাও ভাবতে হবে | আসলে বসু-গান্ধীব দাবাখেলায় তিনি বড়ে 
হতে রাজি ছিলেন না ।১৩১ রাজাদেব নিয়ে গান্ধীর এত দাপাদাপিকে ভারতসচিব মনে 
করেছিলেন, *৪ 51001-501887)  081100 চ51710) 076 0870001-0059] 
[27702710195 1919561]1 11) [176 001157955 17789 1708 ০০9৮৪9780 010 2150 2 
17165017017 19195618120 01102 10 0178 12197010071 1১0৮21,+ »২:২ বড়লাটেব 
২৮ ফেব্রুয়াবির চিঠিব আগেই উল্লেখ করেছি । “গনী ত্রিপুরী যান বা নাই যান তিনি 
প্রশ্নাতীত ভাবে দুভাগা বসুকে বেব করে দিতে সক্ষম হয়েছেন. 1” 
গান্ধী ও বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পত্রালাপে গান্ধীব অনমনীয় মনোভাব স্পষ্ট | গান্ধীর ২৪ 
মার্ঠের চিঠিতে পড়ি সুভাষবাবু যদি বেশি অসুস্থ থাকেন, তবে পদত্যাগ করুন ২ এপ্রিল 
জানান, সুভাষ নিজের মনোমত ক্যাবিনেট গড়ুন কর্মসূচি তৈবি ককন ও এ আই সি সি-র 
সামনে উপস্থিত করুন| যদি এ আই সি সি প্রত্যাখ্যান কবে তবে পদত্যাগই কর্তব্য | 
সুভাষের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ক্যাবিনেট নিবচিনে যোকে 10170561505 হতেই হবে) 
অংশ নেননি তিনি, সুভাষের মনোনীত ক্যাবিনেটকে মেনে নিতেও নয়, এ আই সি সি-কে 
প্রভাবিত করতে তো নয়ই । আমরা একটি প্রশ্ন তুলতে পাবি-_-কেন তিনি, ১৫ 
ফেব্রুয়ারিতে বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, ০0170095165 ০৪175 মেনে নিলেও পরে 
110700267590$ ০9896-এর ওপর জোর দিচ্ছিলেন ? সুভাষের মনোনীত কিছু লোক 
ও তাঁর মনোনীত কিছু লোক (রা দক্ষিণপন্থীদেব আস্থাভাজন হত) নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি 
গড়লে কি ক্ষাত হত ? পন্থপ্রস্তাব অনুযায়ী নিজেও ক্যাবিনেট গড়বেন না (পু ০৪81770 
2100 ৬11] 00117079056 ও 02101816107) %০৯.৮), সুভাষেব গড়া ক্যাবিনেট এ আই সি 
সি-কে দিয়ে মানিয়েও নেবেন না (হা 90050 27000189010 911170755991017.”)--এব 
২৬৭ 


একমাত্র পরিণতি নিজেই তিনি জানতেন-_“[? 5০ 00 001 £80 0)9 5০015, 1980 0) 
00910051000 01] 0. 13856 ০0175511090 016 212] 071. অর্থ পদত্যাগ । কেন 
তিনি রাজকোট নিয়ে এত অযথা জড়িয়ে পড়লেন ? বড়লাটের চিঠিপত্রে পরিষ্কার, তিনি 
অনাবশ্যক টালবাহানা করছিলেন । কলকাতা এ আই সি সি-র আগে উভয়ের দেখা হলে 
সুভাষকে হয়তো কংগ্রেস ত্যাগ করতে হত না । অনেক শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু পুরো 
ভেঙে ফেলা কি রাজনীতি কি অধ্যাত্ম নীতি কোনটাই সমর্থন করে না । রবীন্দ্রনাথের ২৯ 
মার্চের অন্ুবোধ অতি গুরুত্বপূর্ণ “41 076 1950 001757555 58551017 50108 7105 
17917051782 02910915 1071111 1381759] 5110) আয 10572010115 1091915051805. 
[19959 2190]5 %/110170100 0919, 0281]1) 00 076 40020, 51101 ০0] 0110 10700 
11910052100 101852101 16 17017) 15510911176.” গুরুদেব (গান্ধীর নিজের দেওয়া 
নাম)-এর এই সনিবন্ধ, প্রায় সকাতর, আবেদনের উত্তর এল-_ণ 18 ৮০৮]: 19009] 
[5]1 01 91706177555. 101)6 1010016]7) 500 5910 081078 77)6 15 01161000100. 1 
118৮2177709 06]1109110 51155950015 [0 911101195.7 588 100 0006] %/2$ 081 01 
[19 1799556.* এই কি মহাত্মা যোগ্য উত্তর ? অন্তত এই একটি ঘটনায় গান্ধী তাঁর 
আপন উচ্চাদর্শ-_গীতাব স্থিতপ্রজ্ের ক্ষমাগুণের পরিচয় দেননি । অন্যান্য নেতারা প্রবল 
প্রতিদ্বন্ীর প্রতিহিংসায দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারেন কিন্তু মহাত্মা কি তার সূত্রপাত করবেন, 
তাতে ইন্ধন যোগাবেন £ শুধু বিদেশী মাইকেল ব্রেচারের (31501567) মনে তাঁর সম্বন্ধে 
সন্দেহ জাগেনি,২৩৩ যাঁর জন্য গান্ধী বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন, সেই সীতারামায়ার মনেও 
প্রশ্ন জেগেছে ।২৩ 

তাঁব ক্ষমাহীন ক্রোধের একটা কারণ দেখিয়েছেন কে এম মুল্সী, তবে তা কতদূর বিশ্বাস্য 
বলতে পারব না। মুন্সী অশোক মজুমদার (বিখ্যাত এতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 
পুত্র)কে জানিয়েছিলেন বসু ১৯৩৮-এ বোম্বাই থাকার সময় জামনি কনসালের সঙ্গে 
গোপনে দেখা করতেন । কোন বন্ধুর বাড়ি নেমস্তন্ন খাওয়ার পর বিশ্রাম নেবার অছিলায় 
তিনি চলে যেতেন এবং অতিথি বিদায় নিলে পোশাক বদলে, ছদ্মবেশ পরে এবং মাঝপথে 
ট্যার্সি বদলে, অন্য এক বন্ধুব বাড়িতে জামান কনসালের সঙ্গে মিলিত হতেন । এই 
কনসালের সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধাব করে ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা ভার সরকারের 
অবগতির জন্য পাঠায় । ভারত সরকার আবার তা মুক্গীর গোচরে আনে | মুলী তখন 
বোশ্বাইয়েব স্বরাষ্টরমন্ত্রী ৷ সুভাষের এই গোপন কার্যকলাপই গান্ধীকে সুভাষের বিরুদ্ধাচরণে 
প্রবৃত্ত করেছিল । তিনি শুধু তাঁর দ্বিতীয় দফায় নিবচিনে আপত্তি জানাননি, সহযোগিতা না 
কবে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন |২৩৫ 

কাহিনীটা যে কোনো থ্রিলারের মত শোনালেও সুভাষ বসুর পরবর্তী নানা 
কার্যকলাপের সঙ্গে খাপ খায় । মুন্সী স্বরাষ্্রমন্ত্রী, তাঁর ব্রিটিশদের সঙ্গে বেশ ভাবও ছিল | তাঁর 
মাধ্যমে গান্ধীকে খবর পাঠানো অসম্ভব ছিল না। সরকার জানতেন গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা 
চাইলেও তা ব্রিটিশদের সঙ্গে অহিংস সংশ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে চাইতেন, জার্মেনীর 
সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নয় | শুধু যে তিনি সহিংস সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন তা 
নয়, জার্মেনীর নাৎসী সরকারের বীভৎস ক্রিয়াকলাপের কথাও তাঁর অজানা ছিল না। 
নেহরু যথারীতি তাঁকে অবহিত রেখেছিলেন সে বিষয়ে । মানবিকতার দিক থেকে গান্ধী 
ছিলেন উনিশ শতকীয় শ্রেষ্ঠ লিবারেল-_তাঁর কাছে অত্যুগ্র জাতিবিদ্বেবভিত্তিক, ইহুদী 
নিধনে কলঙ্কিত, পররাজ্য গ্রাসে লোলুপ অমানবিক জার্মেনীর কাছে সাহায্য চাওয়া 


২৬৮ 


নীতিবিগ্হিত মনে হয়েছিল । কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের না জানিয়ে গোপনে এ কাজ 
করাতো অমার্জনীয় । এ রকম ব্যক্তি সভাপতি হলে এবং আপন মনোনীত লোক দিয়ে 
ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলে তাঁর এত সাধের এত দিনের পরিশ্রমে গড়া কংগ্রেস আদর্শ 
থেকে সমূলে বিচ্যুত হবে । এ তিনি হতে দিতে পারেন না, তাই কুসুমের মত মৃদু গান্ধী 
বজাদপি কঠোর হয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, সুভাষ কারুর কোন কথায় কর্ণপাত 
করেননি । 
প্রথম প্রশ্ন, মুক্সী বলেছেন মজুমদারকে, এর কোন সমর্থক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই । 
দ্বিতীয়ত, গান্ধী জানতে পারার পর সরাসরি সুভাষকে জিজ্ঞাসা করলেন না কেন ? কেনই 
বা তিনি সুভাষের শত্রু প্যাটেলদেরই বা বললেন না ? এদের মধ্যে কেউ তো সুভাষের 
বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখাননি । কিন্তু উত্তরে বলা যায়, এত গোপনীয় কথা ফাঁস করা মুীর 
পক্ষে সুস্ভব। ছিল না__তিনি কংগ্রেসের একজন মন্ত্রী, সভাপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের 
অভিযোগ আনবেন কি কবে___ বিশেষত শত্রু পক্ষের গুপ্তচর কর্তৃক পঠিত সাংকেতিক 
লিপির ভিত্তিতে ? গান্ধী বলতে পারেন না--তাতে সমগ্র কংগ্রেসের ওপর পশ্চিমী 
গণতান্ত্রিক দেশগুলির সন্দেহের উদ্রেক হবে । তা ছাড়া এটা যে ইংরেজদের ফাঁদ নয়, তাই 
বা তিনি জানবেন কি ভাবে ? কিন্তু কাউকে বলা ঠিক না হতে পারে, তাঁর নিজের মনে 
সংশয় জাগা স্বাভাবিক | সুভাষ বহুদিন ধরেই বলছেন, কৌটিল্য নীতি অনুসারে শত্রুব শত্রু 
(জার্মেনী) আমাদের মিত্র | রাশিয়া যদি ব্রিটিশ ও ফবাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিতালি 
করতে পারে ভারতই বা করবে না কেন ? আসন্ন মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি দুর্বল হবেই, তখন 
তার সুযোগ না নেওয়া মূর্খতা | সুভাষের নেহরুকে লেখা ২৮ মার্চের চিঠি ও নেহরুর ৩ 
এপ্রিলের উত্তবে বাদানুবাদ স্পষ্ট । এরকম লোককে কি সভাপতি করা বা রাখা চলে ? যুদ্ধ 
বাধলে গান্ধী বড়লাটেকে বলেছিলেন, তিনি “ইংরেজদেব হৃদয় নিয়ে” যুদ্ধকে দেখছেন, 
ব্যক্তিগতভাবে তিনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং পালমেন্ট ও ওয়েস্টমিনস্টার আযাবের 
সম্ভাব্য ধ্বংসের কথা ভেবে ভেঙে পড়েছিলেন ।২৯, 
আসলে সত্যি কি ঘটেছিল তা আমরা জানতে পারব না । কলকাতার এ আই সি সি-তে 
ট্রাজেডির পঞ্চমাঙ্ক অভিনীত হল | ২৯ এপ্রিল সুভাষ পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । 
কারণন্বরূপ তিনি জানালেন, গদ্থ্‌ প্রস্তাবানুযায়ী ক্যাবিনেট গড়তে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, 
মহাত্মার নির্দেশানুযারী ক্যাবিনেট গড়াও সম্ভব নয়। এ আই সি সি যদি নিজে ওয়ার্কিং 
কমিটি গঠন করে তিনি হয়তো খাপ খাবেন না । নতুন কাউকে সভাপতি করলে সমস্যার 
সমাধান হতে পারে | নেহরু তাঁকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানান । নেহরুর 
প্রস্তাব__পুরোনো কমিটি থেকে বাজাজ ও দৌলতরাম বিদায় নিন ও সকলের পরামর্শ নিয়ে 
সুভাষ তাঁদের শূন্য স্থান পূর্ণ করুন | এদিন নেহরু, পস্থ ও কৃপালনিকে গোলমালের সম্মুখীন 
হতে হয় । পরের দিন সুভাষ আবার ০০770095165 ০৪109 অথাৎ সব গোষ্ঠীর প্রতিনিধি 
সংবলিত কমিটির কথা তোলেন । প্রতি বছরই কংগ্রেসের ধমনীতে নতুন রক্ত প্রবাহিত 
হওয়া উচিত । সেদিনের কর্মপরিচালিকা সরোজিনী নাইড়ু তাঁর পদত্যাগ ব্যাপারে স্পষ্ট 
জবাব চাইলে সুভাষ বলেন, 1700)0897615 ব্যাপারে এ আই সি সি প্রস্তাবের ওপর তাঁর 
পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। নেহরু তখন তাঁর নিজের প্রস্তাব তুলে নেন। নাইড়ু 
তখন বিনা ভোটে সুভাষের পদত্যাগ গ্রহণ করেন ও বিনা ভোটে রাজেন্দ্র প্রসাদকে 
সভাপতি ঘোষণা করেন ।২০৭ কেউ এ সব কাজকে গণতস্ত্রসম্মত বলবে না । স্বভাবতই 
বাঙালী প্রতিনিধিরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খণ্ডযুদ্ধ বাধে ও নেতাদের 
২৬৯ 


বিধান বায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয় । এ যেন সুরাটের পুনরভিনয় । 

শেষের অধিবেশনে রাজেন্দ্র প্রসাদ যে ওয়ার্কিং কমিটি ঘোবণা করেন বসু ও নেহরু তার 
সদস্য হতে আপত্তি জানান । নতুন দুজন সদস্য হন- বিধান রায় ও প্রফুল্ল ঘোষ । বসু আর 
কত লাঞ্কনা সহ্য করবেন ? স্বভাবগর্বিত তিনি-_গয়া কংগ্রেসে পরাজিত চিত্তরঞ্জনের 
সগৌরব প্রত্যাবর্তন ও তাঁর কাছে গান্ধীর নতি স্বীকার তিনি ভূলে যাননি । ইতিহাসের কি 
পুনরাবৃত্তি হবে না? 

সুভাষের মনে হল কংগ্রেসের মধ্যে এক সঙ্ঘবদ্ধ বামপন্থী উপদল গঠন প্রয়োজন । 
ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ম হল ৩ মে, ১৯৩৯-__তাঁরই ভাবায় ফরোয়ার্ড ব্লক হল “যুগধর্মের 
প্রকাশ' (65091955107) 0£ 06 11076-308710) | এই 009-570171 কথাটা একেবারে 
জামনি 251155151-এব ইংরেজী প্রতিশব্দ এবং সুভাষের চিন্তার পেছনে জামনি প্রভাবের 
পরিচয় ৷ ফরোয়ার্ড ব্লকের সামনে তিনটে কাজ-_বামশক্তির সংহতিকবণ, কংগ্রেসে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং কংগ্রেসের নামে ও এক্যবদ্ধ শক্তির জোরে জাতীয় সংগ্রাম 
পরিচালন । ২২ জুন বোম্বাইতে বসল ফরোঘার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলন । এর 
গঠনতন্ত্র পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করল-_ ব্লক কংগ্রেসেরই অস্তুক্ত এবং কংগ্রেসের সকল 
বামপন্থীর যৌথ মিলনভূমি | এব লক্ষ্য পূর্ণ স্ববাজ এবং সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা । একমাত্র 
কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যরাই এর সদস্য হতে পাববে । ব্লকের কর্মসূচির কয়েকটি দিক 
উল্লেখযোগ্য | (১) ধর্ম ও মবমীযাবাদকে বাজনীতির ব্যাপারে আধিপত্য করতে দেওয়া হবে 
না। বলা বাহুল্য, এটা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি সবাসরি চ্যালেঞ্জ | (২) প্রাদেশিকতা ও 
সাম্প্রদাধিকতাব বিরুদ্ধে লডতে হবে | ১৯৩৫-এব শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার ফলে প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসনের আওতায় প্রাদেশিক স্বাতন্ত্টবোধ বাড়ছিল | তদুপরি প্রত্যেক প্রদেশে দেখা 
দিয়েছিল উপদল । হরিপুরা সভাপতিরূপে সি. পি সঙ্কট মোচন করার সময় সুভাষকে এ 
ধরনের দলাদলির মুখোমুখি হতে হযেছিল | ওড়িশাঘ নীলকণ্ঠ দাস ও গোদাবরীশ মিশ্র 
মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের বিরোধিতায় নেমেছিলেন | অন্য দিকে ১৯৩৭-এ ইউ. পি-র 
মন্ত্রিসভা দুজন মুসলিম মন্ত্রীব যোগদান নিয়ে যে কলহের বীজ রোপিত হয়, তা ক্রমশ 
শাখা-প্রশাখা বিস্তার কবে বিরাট হয়ে উঠছিল । জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় সুভাষ সুবিধা 
করতে পাবেননি । নেহরুকে জিন্নার ১২ এপ্রিল ১৯৩৮-এর চিঠি, পীরপুর ও শরীফ রিপোর্ট 
(প্রথমটিতে সারা ভাবতে, দ্বিতীয়টিতে বিহারে, মুসলিমদের ওপর কংগ্রেসের অত্যাচারের 
ব্ছু অলঙ্কৃত ও অলীক বিবরণ আছে) মুসলিম লীগের সভাপতির 
ভাষণ (১৯৩৮)__সবই ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল । 
সুভাষের মনে হয়েছিল, তখনও আন্তঃসান্প্রদায়িক সমঝোতা সম্ভব | দাশের শিষ্য তিনি, 
হিন্দু-মুসলমান প্যান্টের কথা ভোলেননি | এ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি অনেক উদার হলেও 
স্থানীয় হিন্দু চাপে প্রাদেশিক কমিটি নিবর্চনে মনোনয়নের ব্যাপারে অনেক বেশি হিন্দুধেষা 
হয়েছিল । অন্য দিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই প্রদেশ-_ বাংলা ও পঞ্জাবে- লীগের প্রভাব 
তখনও প্রবল নয় । তখনও অবস্থা আয়ন্তের বাইরে চলে যায়নি । €৩) কায়েমী 
স্বার্থ বণিক, শিল্পপতি, জমিদার-__তারা নানাভাবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে 
লাগাচ্ছিল ও তার ফলে দুর্নীতি বাড়ছিল । কংগ্রেসের শুচিতা ও অভাস্তরীণ গণতন্ত্র বাঁচাতে 
সে সব অশুভ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম আবশ্যক | (৪) যুদ্ধ আসন্ন. তার পূর্ণ সুযোগ নেবার 
১০৯০০ করতে হবৈ । শুধু ব্রিটিশ ভারতে নয়, 

রাজ্যে ৷ 


২৭০ 


যাঁরা বি. আর টমলিনসনের 12 17701517 [্বও001081 001787955 ৪170 0185 [২9], 
1929-1942, 7182 76110100795 1917855 (].017001, 1979) পড়বেন তাঁরা এ 
সমযকার কংগ্রেসী রাজনীতিতে যে টানাপোড়েন চলছিল তার একটা ছবি পাবেন । কংগ্রেস 
সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম (১৯৩৪), “02101715777 1785 01990. 105 791৮7 বলার পরও 
জযপ্রকাশ নারায়ণেব গান্ধী নেতৃত্ব ছাড়তে অনীহা, সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সত্বেও 
নেহকর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং গান্ধী নেতৃত্বে আস্থা, সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ, কম্যুনিস্ট 
(তখন তাঁরা ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে কাজ করছেন)-দের বামপন্থী মঞ্চ গড়ার 
আগ্রহ---প্রত্যেকটারই এতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে । 

যাই হোক, জুনের বোহ্বাই সম্মেলনেব আগে, সরোজ মুখার্জির মতে, পি সি যোশী ও 
জযপ্রকাশ সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দেন__ সকলে মিলে সারা ভাবত বামপন্থী সম্মেলন 
ডেকে নিখিল ভারত বামপন্থী সমন্বয় কমিটি গঠন করা হোক | এই কমিটিব পক্ষ থেকে 
কংগ্রেসের সংগ্রামবিরোধী কর্মনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে । বোদ্বাইতেও 
আলোচনা হল । কিন্তু সংগঠনেব কপ কি হবে তাই নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় । নরীম্যান 
বলেন কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট সবাই বাক্তিগতভাবে ব্লকে যোগ দিন । সহ্জানন্দ প্রশ্ন 
কবলেন, পদ্ধতি স্থির হবে সংখ্যাধিক্যের ভোটে, না একমত হয়ে £ কম্যুনিস্ট ও 
সোস্যালিস্টবা একযোগে বললেন, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত উভয পদ্ধতিতে ব্লকের অস্তভুক্ত 
হওয়া যাবে | সুভাষ বলেন, আলাদা সংগঠন হিসাবে সবাই কাজ করুন, তবে একটা যুক্ত 
বামপন্থী সমন্বয় কমিটি গঠন করা হোক । বায়বাদীবা যোগ দিলেন না। পরে অশোক 
মেহতা, মিনু মাসানি ও অচ্যুত পটবর্ধনরাও সাম্যবাদীদের পেছনে লাগলেন |২৩৭ 

পরবর্তী এ আই সি সি-তে দক্ষিণপন্থীবা দুটি প্রস্তাব আনল । (১) প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির অনুমোদন ছাডা কোন কংগ্রেস সদস্য সত্যাগ্রহ করতে পাববে না, €২) প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি ও মন্ত্রিসভার মধ্যে কোন মতদ্বৈধ দেখা দিলে তা পালমেপ্টারী সাব-কমিটির 
[রছে জানাতে হবে । বসু তো এতে আপত্তি করেইছিলেন,২০” সহজানন্দ সবস্বতীও | বসু 
এই সিদ্ধান্তেব বিকদ্ধে ৯ই জুলাই প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করলেন | রাজেন্দ্র প্রসাদ বসুকে 
বললেন, এ ধবনের কাজ শৃঙ্খলা ভঙ্গ কববে | বসু উত্তব দিলেন, এ তাঁদের গণতান্ত্রিক 
অধিকার ।২৯ প্রতিবাদ দিবস পালিত হল । বসু দমদম ও আলিপুর জেলে বন্দীদের পক্ষ 
নিষেও লডাই চালালেন । গান্ধী এ্দেব অনশনেব বিরোধিতা করেন । কিন্তু ৬ই জুলাই 
বন্দীরা অনশন শুরু করে ও ১৬ই বসুর নেতৃত্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস সহানুভূতিসৃচক বিক্ষোভ 
(06701508010) চালান । ওয়ার্কিং কমিটি ১১ আগস্টের এক প্রস্তাবে সুভাষকে 
প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি পদ থেকে অপসারিত করে এবং তিন বছরেব জন্য তিনি কোন 
নিবচিত সংস্থার সদস্য হতে পারবেন না বলে ঘোষণা করে ।২৪০ ১৭ আগস্ট রাজেন্দ্র 
প্রসাদ প্রাদেশিক কমিটি বাতিল করে দেন এবং সুভাষবাবুর দল বিদ্বোহ ঘোষণা করতে বাধ্য 
|স্য। ওয়ার্কিং কমিটি তখন মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে এক অস্থায়ী (৪৫ 110০) কমিটি 
গঠন করে। বাংলা সরকার২৪১ একে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলেই মনে করেছিল । গান্ধী 
গ্লেধাত্মক মন্তব্য করেছিলেন, পয 00810 10110915181)0 70911107৪65 
। 550895107...২:২ বলা বাহুল্য এর পর থেকে বাংলার কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে গেল__ এক 
কংগ্রেস বসুর নেতৃত্ব মেনে নিল, অন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বশ্যতা স্বীকার করায় 
(সরকাবী কংগ্রেস বলে স্বীকৃত হল । বসুর নিবচিন প্রার্থী হওয়ার সময় থেকে ছ মাসের মধ্যে 
[জর বহিষ্কারে ট্রাজেডির ওপর যবনিকা পড়ল। গান্ধী বললেন, কাজটা আদৌ 
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প্রতিশোধমূলক নয় | আর সুভাষ বললেন, দক্ষিণ-পশ্থীদের সংহতকরণের এটাই ন্যায়সঙ্গত 
পদ্ধতি | 

“9 17517175 00 2 0008 ০0010020080 0189 001001778160 07111 
[0/8105 007550100110109119হ) 2190 1660177)1517)5 0৬ 19101095111)8 28917851 
1550101000175 %/10101) 5991 00 101] 005 1755010110001797% 50171 0 (075 
(001857559, 0% 40110111500 076 02052 01 1,211-00705011020107] 210, 1251. 
9০৪00119950 05৮ 00185151970] 919108911775 00 1108 00111010910 107:570975 
101 0115 0:02700775 51007075516, ] 17955 00170777109 2 02717776607 %+18101) 11799 
[০ 798 0) 1799779105.৮ “করোওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় “15 
ঢ0:৮/210 73100] ,পডলে বোঝা যায় তীব চিন্তাধারা হেগেলীয় পথে চলেছে। 
দক্ষিণপন্থীবা যদি“সিম্থেসিস' হয়, বামপন্থী “আযান্টিথিসিষ' আবির্ভূত হবেই । ১৯২০ সালে 
গান্ধী ছিলেন বামপন্থাব প্রতিভূ, আজ (অদৃষ্টচক্রে নয়, বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তনে) তিনিই 
নেতৃত্ব দিচ্ছেন দক্ষিণপন্থীদেব ৷ অতএব জন্ম হয়েছে বামপন্থী সংগঠন, ইতিহাসেরই 
নিয়মে | তাকে দুই ফ্রন্টে যুঝতে হবে-_ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসী আমলাতস্ত্র । আব 
অনিবার্ধ কারণে উভয়েব হাতেই খেতে হবে আঘাত । তথাকথিত বামপন্থী নেতা নেহরু 
গান্ধীর কাছে পুরো আত্মসমর্পণ করেছেন । ওযার্কিং কমিটির নেই কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব_তা 
অহাত্মার ছায়ামাত্র | কিন্তু সত্যিকার বামপন্থীরা তাঁব নিদেশ মেনে চলবে না 1২১ বস্তুত যুদ্ধ 
বাধার পর চবখা ও মাদক বর্জনের ওপর জোব দেওয়ায় তীর ব্যঙ্গ ও শ্লেষ ক্রমশ তীস্ষ হয়ে 
উঠছিল | তিনি যেখানে সকল শক্তি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিলেন, 
সেখানে হিংসা, দুর্নীতি, সম্ভাব্য সাম্প্রদাধিক সংঘর্ষেব অজুহাতে কংগ্রেস কেবলই চাইছিল 
সরকারেব সঙ্গে আপোস । 


1১০ ॥ 


উনিশ শো সাঁইত্রিশ থেকে উনিশ শো উনচল্লিশ পর্যস্ত কম্যুনিস্ট পার্টি ও সন্ত্রাসবাদী 
দলগুলির কার্যকলাপ বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল-_বাংলা গোয়েন্দা দফতরের 
সংকলন-__-৮১091105 2120 4১001110185 016 [0106 1:81707151 17871019517 73517571 
0 1937 ০ 48808501939 ও গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টুর জে. এম- ইউয়ার্টের এক 
সমীক্ষা_007)17710192) 17) [1)019.২৪৭ 

উচ্চ শীচ ক্রমে কম্নিস্ট পাটি (১৯৩৪ থেকে বেআইনী)-র সংগঠন ছিল নিন্নৰপ-_ 

তৃতীয় আন্তজাতিক 
(মক্কো) 


কম্যনিস্ট পার্টি, গ্রেট ব্রিটেন (0708) 
(লগুন) 


টীনীনির দি পাটি (07) 
(বোম্বাই) 
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পলিট ব্যুরো সেন্ট্রাল কমিটি 
ইরা 
প্রাদেশিক কমিটি 
(যেমন বেঙ্গল কমিটি, কলকাতা) 


জেলা সংগঠনী কমিটি 
72 
কন্ট্যাক্ট কমিটি 
বাস্থানীয় কমিটি 


বিডি ফ্রন্ট 

পার্টির প্রথম দিকের ইতিহাস আগেই কিছু বলা হয়েছে । ১৯২৮-এর কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ 
বিশ্ব কংগ্রেস জাতীযতাবাদী দল, বিশেষত কংশ্রেস, সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করেছিল, 
১৯৩৫-এ সপ্তম কংগ্রেস তা আমূল পরিবর্তন করে । ১৯২৮-এ বলা হয়েছিল, চীন , ভারত 
ও মিশরের বুজেযাবা জাতীযতাবাদী বুলি আউডে জনগণকে প্রভাবিত কবছে ও 
আন্দোলনের ভয দেখিযে সাম্্রাজ্যবাদকে কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য করছে । সঠিক সাম্যবাদী 
কৌশলে জনগণকে বুজেয়া দলগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে । *]175 
(011011)611)1915 1771151 71101772951 10178 17021000172] 721 01789] 016 005 [117 0121 
ব81101098] 0077£7955...৮ প্রাভদায (১৯৩০) যে চ৮101007) 014001010 01 086 0৮ 
0£ [71019 প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হযেছিল, “ভারতে বিপ্লবের সবচেয়ে বড় বিপদ যে 
"জনগণ এখনো কংগ্রেস সম্পর্কে 'খোয়াব দেখছে_ বুঝতে পারছে না এটা একটা ধনিকদের 
শ্রেণীসংগঠন.” পরে 'ইনপ্রেকর'-এ ও “ডেইলি ওযাকরি'-এ মহাত্মা গান্ধীব প্রেম, দীনতা, 
ইত্যাদি ব্যাপাবে ধোঁয়াটে কথাবাতাঁকে একটা আবরণ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, যাব আড়ালে 
ভারতীয় ধনিকদের স্বার্থ বক্ষিত হয়, সমাজিক অনৈক্য ও শোষণের চিরস্তনতা প্রতিপাদিত 
হয় । কংগ্রেসেব মধ্যেও আবাব সবচেয়ে নিন্দা করা হয়েছিল বামমার্গী নেহরু, সুভাষ বসু 
প্রভৃতিকে । এদেব জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে শ্রমিক কৃষকদের কম্যুনিস্ট পার্টির 

পতাকাতলে আনতে হবে । 
কৌশল কাজে পবিণত হবাব আগেই মীরাট মামলার মাধ্যমে কম্যুনিস্ট নেতাবা বন্দী 
হলেন। পাটি থেকে বিতাডিত হযে এম এন রায়ের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিপদ বাড়ল । 
দলেব মধ্যে নানা গোষ্ঠী ছিল । ১৯৩৪-এর মার্টে ডঃ অধিকারী মঙ্কোতে প্রস্তুত 10156 
71906010701 056 00771101715 781৮ 0£ [17019-র ভিত্তিতে রচিত এক থিসিসে 
আন্দোলনকে দুই পর্বে ভাগ করতে চান । প্রথম পর্বে থাকবে সাধারণ ধর্মঘট, খাজনা বন্ধের 
জন্য কিষাণ আন্দোলন, পূর্ণ স্বরাজের জন্য দেশব্যাপী অভিযান ও পুলিশ এবং সৈন্য 
বাহিনীর মধ্যে প্রচার । দ্বিতীয় পর্বে হবে সশস্ত্র অভ্যুথান । ১৯৩৪-এর ১১ মে পার্টির একটা 
নিয়মাবলী প্রকাশিত হল “ইনপ্রেকর-এ | বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
সম্মেলনে অধিকারী যে মেনিফেস্টো প্রকাশ করলেন তা অনেকটা তাঁর থিসিস অনুযায়ী । 
তাতে বলা হয়েছিল *ণু1)9 17700197 ্বর010779]  001787555 15 ৪ ০]9$9 
01891815901018 ০0 0705 10091015501516 00711760050 %/101) [01709 1119818] 
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197)010:95...” কিন্তু কাজ শুরু করার আগেই পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল (জুলাই, 
১৯৩৪ | 

১৯৩৫-এর কমিন্টার্নের সপ্তম অধিবেশনে নতুন এক কর্মপন্থা গৃহীত হল এবং 
ব্রাডলে-দত্ত থিসিস রূপে ভারতে এল | ১৯২৮-এর কংগ্রেস বিরোধিতা ত্যাগ করে পার্টির 
সদস্যরা কংঘেসে, বিশেষত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে, ঢুকে পড়ে । যুক্ত ফ্রপ্টের নীতি 
(শত্ুরা বলেন 10191) 10158 790180%) শ্রমিক সংগঠনেও প্রতিফলিত হয় । মীরাটে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট কনফারেন্স কম্যুনিস্টদের জন্য দরজা খুলে দেয় । তারা শনৈঃ 
শনৈঃ সোস্যালিস্ট পার্টির কার্যনিবাহী কমিটিতে, এমনকি সহসচিবের পদেও, গৃহীত হয়। 
নেহরুর আনুকুল্যে যুক্ত ফ্রুপ্টের ভাবনা ব্যাপকতর হয । সাজ্জাদ জহীর, জেড এ আহম্মদ ও 
এম আশ্্াফ এ আই সি সি-র সদস্য হন | সি এস পি-ব সদস্য সুন্দরাযা, গোপালন ও 
নান্ুত্রিপাদ অবশ্য পরে সি পি আই-তে ঢোকেন | সুভাষচন্দ্র যখন প্রথম সভাপতি হলেন, 
তখন সোস্যালিস্ট ও কমুনিস্টবা তাঁকে সমর্থন জানায় । ত্রিপুরীতে তারা পূর্ণ না হলেও, 
উল্লেখযোগ্য 'সমর্থন জানিয়েছিল | ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তারা এক যুক্ত মঞ্চ গঠন 
করতে চায় | সুভাষবাবু সবাইকে স্বতন্ত্র থেকে এক বাম সমন্বয কমিটিব মাধ্যমে আন্দোলন 
করতে বলেন । 

১৯৩৭ থেকে গোপন কেন্দ্র গডে তুলছিল কম্যুনিস্টবা | নেহরুব মত বামখেষা নেতাও 
কম্যুনিস্টদেব কৌশল জানতেন । 
“1569 52181 10 01011560106 00171571255 2100 21 1159 5217)6 111776 [0 101581 
00700511110 01160010175 %/17101) 91901009590 0 (0010£7955 [90110%.+ 
কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সম্বন্ধেও তাঁব উচ্চ ধাবণা ছিল না । দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কলহ 
করতে গিয়ে তারা “৪7850171590 116 19159 1710019 51001) ৪110 010 1701 
5100550 25 1 17115171732 0011939 1]]  081791175 01715 19156 
৪7001-177199119]151 6109009৮410) 1.৮ লখনউ কংশ্রেসেব পব তিনি তাদের দলেব 
তিনজনকে ওযার্কিং কমিটিতে নিলেও তাদেব মতভেদেব কথা জানতেন : তাদেব 
কংখ্রেস-নিন্দাও পছন্দ কবেননি । ত্রিপুবীতে তাদের আচবণে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেও “বাম 
সমন্বয় কমিটি' কংগ্রেস প্রস্তাবের বিকদ্ধে ৯ জুলাই প্রতিবাদ দিবসবপে পালন কবলে তিনি 
বেশ ক্ষুব্ধ হন ।২৮১ মার্সবাদী ও কশ ভক্ত হলেও তিনি মনে করতেন ভাবতেব বাস্তব 
অবস্থার সঙ্গে সমাজতস্ত্রকে খাপ খাওযাতে হবে, ভাবতেব ভাষায় তাকে কথা বলতে হবে । 
তাঁর সমাজতন্ত্রী দর্শনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের একটা উচ্চ স্থান ছিল । স্তালিনের আমলে 
শ্বৈরতস্ত্রের প্রসার তাঁর ভাল লাগেনি । দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের ওপব সমাজতম্ত্র জোব করে 
চাপাতে চাননি তিনি । একটা মূলত জাতীযতাবাদী প্রতিষ্ঠানের সংগ্রাম এতে ব্যাহত হবে । 
তৃতীয়ত, গান্ধী থেকে কোনও দিন দূরে চলে যেতে চাননি তিনি । কম্যুনিস্টদের হিংসাশ্রধী 
কর্মপদ্ধতি এজন্যই তাঁর ভাল লাগেনি | 

ভাল লাগেনি কংখ্রেস সোস্যালিস্ট দলের চার নেতাবও-_ মাসানি, মেহতা, লোহিয়া ও 
পটবর্ধনের | ১৯৩৮-এব সেপ্টেম্ববে মাসানি 00120017151 [101 2591850 015 0০5 
নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন । লাহোরে সি এস পি-ব বার্ষিক অধিবেশনে কম্যুনিস্টরা 
কার্ধনিবহী সমিতি প্রায় দখল করেছিল । ৯ জুলাই (১৯৩৯) কিছু সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট ও 
ফরওয়ার্ড রক সদস্য প্রতিবাদ দিবসরূপে পালন করলে' মাসানিরা পদত্যাগ করলেন । 
তাঁদের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের মূল পার্থক্য, তাঁদের মতে, “পু. ৪10009 10৮/8105 0126 
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(001757255, [102 9201.6151708 10 70828091001 810 16510177805 7116917755 2110 
0১5 2000006 (0৮/8705 002 9০0$190 (30961771597). সরোজ মুখার্জির মতে 
তাঁদের বিরুদ্ধে "01917 10758, অপবাদ অসত্য | নাশ্ু্রিপাদ বা গোপালন কেউই 
কম্যুনিস্ট ছিলেন না. বরং সি এস পি-র কাজে বিরক্ত হয়ে কম্যুনিস্ট হন ।২৪৭ জয়প্রকাশ 
নারায়ণ কিন্তু পবে মাসানির সন্দেহের সত্যতা স্বীকাব করেছিলেন |২৮ 

যুদ্ধ বাধল ৩ সেপ্টেম্বৰ ১৯৩৯ এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট, কম্মুনিস্ট তেখন 
ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' নামে কাজ কবত), লীগ সবাইকে আপন কৌশল স্থির করতে হল । কংগ্রেস 
সোস্যালিস্টরা দমননীতি ও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, কৃষক আন্দোলন, 
সাধারণ ধর্মঘটের কর্মসূচি নিল ও বোম্বাইতে 'যুদ্ধ সাব-কমিটি, স্থাপন করল । “ন্যাশনাল 
হেরাল্ড'-এর প্রবন্ধে জযপ্রকাশ জানালেন যুদ্ধ বিবোধিতা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু 
গান্ধী-বিরোধিতা নয । অন্যদিকে কম্যুনিস্টবা বলতে লাগল, কংগ্রেসের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে কোন ফল হবে না যদি না তারা অংশগ্রহণ করে তাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে 
পবিণত কবে । তাবা প্রস্তাব নেয় : (১) সম্ভব হলে কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে, না হলে, 
সহযোগিতায়, গণবিক্ষোভ, সভা, শোভাযাত্রা কবতে হবে, (২) সাভ্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও 
অর্ডিন্যান্স-রাজ্যের বিরুদ্ধ ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ সমর্থন করতে হবে, €৩) ব্রিটিশ বিভাজন 
নীতির বিকদ্ধে মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘ্ুদেব কাছে আবেদন বাখতে হবে, (৪) এমন কিছুই 
করা হবে না যা আইন অমান্য ও বাজনৈতিক ধর্মঘট বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটিব নিষেধাজ্ঞা 
লঙ্ঘন মনে হয, (৫) শ্রমিক, কিষাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্রন্টে প্রতিনিধিদের নিয়ে কংগ্রেস 
কমিটি গডতে হবে, (৬) প্রচাবপত্র প্রকাশ ও বিতবণ আশু কর্তব্য, (৭) কংগ্রেস কমিটির 
মাধামে, না হলে সমমর্মী কংগ্রেসীদেব সাহায্যে.কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদেব তালিকাতুক্ত.করতে 
হবে । সব কমবেড যেন স্বেচ্ছাসেবী দলে যোগ দে । কংগ্রেসের উচু সারির নেতারা 
. কম্যুনিস্ট-বিবোধী হলেও নীচের নেতারা সহানুভূতিশীল | সংগ্রাম আবস্ত হলে এরাই স্থানীয় 
সংগ্রাম সমিতিগুলিব কর্তৃত্ব পাবে । “আজ যদি আমরা তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারি 
এবং তাদেব সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার শুক কবি, শীঘই তাহলে আমরা আবো বেশি প্রভাব 
বিস্তাব কবতে পাবব |” শ্রমিকদের ২৫% মজুবি বৃদ্ধি, খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি বাবদ ভাতা, 
কিষাণদের খাজনা মকুব ও কব হাস যুদ্ধ বিরোধেব সঙ্গে জুডে দেওয়া হল | “111501778 
111101-%121 1010109521702 9110) 00558 06177981705 ৮৮11] 21191012 05 10 
17101011198 [0119 $/0115215 2110 17089581715 21] 7718558.৮ জনগণকে হাত করে 
সংগ্রামেব নেতৃত্ব অধিকাবেব কৌশলটা স্পষ্ট । এ ছাডাও ছিল গোপন কাজের 
বাবস্থা-_কিছু নেতা গা ঢাকা দেবেন, কারাববণ করবেন না । এমনকি দৃষ্টিও আকর্ষণ 
কববেন না। কেন্দ্রীয কমিটিব গোপন ঘাঁটি হল বোম্বাই, নেতা-_অধিকারী ও পি সি 
যোশী । গোষেন্দা দফতরের রিপোর্টে দেখি ইউ. পি; সি- পি., বোম্বাই ও বিহারে সংগঠিত 
অস্তঘাঁতেব কথা বলা হচ্ছে । নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তিকে সমর্থন জানানো হল, কারণ এর 
ফলে সাম্রাজ্যবাদীবা পারস্পবিক সংঘর্ষে দুর্বল হয়ে পড়বে ও বিশ্ব বিপ্লবের পথ সুগম 
হবে ।১৯ এই উদ্দেশ্যে বাজদ্রোহী পুস্তিকা ছড়ানো হচ্ছিল। তাব মধ্যে দুটি 
উল্লেখযোগ্য--৫১)ডঃ অধিকারীর 1৪ 56০0150 17099719115 87,২৫০ (২) 15 
(০0107101715 পত্রিকার দ্বিতীয খণ্ডেব প্রথম সংখ্যা নেভেম্বর, ১৯৩৯) । প্রথমটির 
বক্তব্য_ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কিছুতেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য বর্ণনা করছে না কারণ তারা 
হিটলারেব বদলে অন্য কোন প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন, শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে 
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চায়__যা রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে । অন্যদিকে রাশিয়া চায় বিশ্বশান্তি । তাই সব 
স্বাধীন দেশের প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য ফাসিস্তপস্থী সরকারের পতন ঘটানো, পরাধীন 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবলোপ, সর্বত্র ফাসিস্ত-বিরোধী যুক্তত্রণ্ট প্রবর্তন । প্লোগান 
হবে-002052111071067191151 5121 11700 2 06170019610 27. দ্বিতীয় প্রবন্ধটির 
একটি পবিচ্ছেদের শিরোনাম লক্ষণীয়-__“চ২০৬ ০1101078915) 1151) 001 1১89.08১ 
[0818910]8 1701961791151 5121 11010 01৮11 ৮/2150516100 076 9০0৮191 0010101).৮ 
গান্ধীবাদী অহিংসাব সংস্কারকামী চালচিত্র ভেঙে দিতে হবে, কংগ্রেসকে আপোস করতে 
দেওয়া হবে না । কংখ্রেস যেন মেনশেভিক, তাই বলশেভিক পদ্ধতিতে তাকে রুখতে হবে । 
১৯৪০ সালে সি পি আই-এব বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা প্রকাশিত 7২৪৭ 7188-এর প্রচারের 
কথা পরে বলা হবে। 

প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিক্রিয়া দিয়ে শেষ করি | হোম ডিপার্টমেন্টের এফ' এইচ. 
পাকৃল (4০16)-এর মতে ১৯৩৯-এর মধ্যে কম্যুনিস্টবা প্রায় সব সন্ত্রাসবাদীদের 
অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল ।১৫১ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আবদুল হালিম (১৯৩৪) ও 
সরোজ মুখার্জি (১৯৩৫) দেওলি ও আন্দামানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন | ১৯৩৬-এ 
প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁরাই কম্যুনিস্ট সেল স্থাপন করেন । সি পি আই-এর অধীনে জেল 
কমিটি কাজ কবত । অনুশীলন দল কিন্তু দু ভাগ হয | এক শাখা (4. ₹ং. ০._অনুশীলন 
রিভোশ্টেড গ্রুপ) সি পি আই-এব সদস্য হলেও স্বাতন্তধ্য বজায় রেখেছিল । অন্য শাখা প্রতুল 
গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে বাংলা ও ইউ. পি. সৈন্য বাহিনীতে বিদ্রোহ লাগাবার চেষ্টা করে। 
বাংলাব গোয়েন্দা বিভাগে কতা ডি. এ. ব্র্যানডেনেব মতে শ্রীসঙ্ঘ ও বি ভি গ্রুপ 
সন্ত্রাসবাদের নীতিতে অবিচল ছিল ও সুভাষকে সমর্থন করত । যুগান্তর দলের এক শাখা 
(যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়েব অধীনে) প্রকাশ্যে মানবেন্দ্রনাথ বায়ের সঙ্গে সহযোগিতা 
করত । অন্য শাখা ছিল সুবেন ঘোষের অধীনে | এরা বিধান রায়ের সরকারী কংগ্রেসকে 
সমর্থন করেন বলে এক উপদল সুভাষের দিকে চলে যায় । যাদুগোপালের দল, অনুশীলন, 
বি ভি, শ্রীসঙ্ঘ ও আনন্দবাজার গ্রুপ ৫)-এর সাহায্যে ১৯৩৮-এর এপ্রিলে সুভাষবাবু 
জেতেন ও বিপি সি সিকবজা কবেন।২২ মানবেন্দ্রনাথ রায় হতাশ হয়ে ১৯৩৯-এর জুনে 
ধলা ছেডে যান । যুগাত্তরের একদল “স্বাধীন কম্যুনিস্ট পার্টি” গড়েন । 

স্বাধীনতা সংগ্রামেব যে মূল শ্রোত-_কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট, সন্ত্রাসবাদী, সকলের 
এত অভিযোগ তার যুদ্ধাবস্তে কি প্রতিক্রিয়া হল ?২৫০ কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধবে জার্মেনী, 
ইতালী ও স্পেনের ফাসিস্ত জমানাব নিন্দা করে আসছিল । বলা বাহুল্য, এই নিন্দার প্রবক্তা 
ছিলেন নেহরু ৷ সুভাষেব নানা পত্রে ও ভাষণে আমবা কৌটিল্যনীতিব উল্লেখ শুনি কিন্তু 
কংগ্রেস শুধু বলছিল, কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তারা ইংরেজদের পক্ষ নেবে না। ৩ 
সেপ্টেম্বর যুদ্ধ যখন সত্যই শুরু হল তখন বড়লাট ভাবতের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা 
কবলেন, ডিফেন্স অভ ইগ্ডিয়া অর্ডিন্যান্স চালু করলেন ও পালামেন্ট ১৯৩৫-এর সংস্কার 
একদিনে সংশোধন করে ভাবত সরকারকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রয়োজনে মুলতুবি 
রাখার ক্ষমতা দিলেন | অগত্যা কংগ্রেসকে এমন অবস্থান নিতে হল যা একই সঙ্গে 
বহির্বিশ্বের আদর্শবাদীদের কাছে আবেদন রাখতে পারে আবার দেশের অভ্যন্তরে 
বামপন্থীদের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে পারে। ফাসিস্ত-বিরোধী আদর্শবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের দোটানায় প্রথমদিকে কংশ্রেসের কথাবাতয়ি একটা 
অস্পষ্টতা লক্ষ্য কবি। গান্ধী নাকি ৪ সেপ্টেম্বর লিনলিথগোকে বলেন, পালামেন্ট ও 
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ওয়েস্টমিনস্টার আযাবের ধ্বংসের কথা ল্মরণ করে তীর হাদয় বিদীর্ণ হচ্ছে ।২৩* ইউ. পি.-র 
'মন্ত্রীরা যুদ্ধে সহযোগিতা করতে চাইছিলেন । নেহরু এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন । ১৪ 
সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা নেহরুর দুটি খসড়া মিলিয়ে সুর কিছু 
মোলায়েম করে রচিত ।২৫* তাতে বলা হয়, যখন ভারতীয়দের মতামত না নিয়ে যুদ্ধ 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দাবি মানা হচ্ছে না এবং যেটুকু ছিল 
হরণ করা হচ্ছে তখন তার পক্ষে পোল্যাণ্ডের ওপর নাতসী আক্রমণের অজুহাতে যুদ্ধ সমর্থন 
করা সম্ভব নয় । সহযোগিতা হয় সমানে সমানে | যদি ব্রিটেন সত্যই গণতন্ত্র রক্ষার্থে যুদ্ধে 
নেমে থাকে তবে তার এখুনি ভাবতে পূর্ণ গণতন্ত্র স্থাপন করা উচিত | এই কাবণে ব্রিটেনকে 
তার সামরিক লক্ষ্য অবিলম্বে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে এবং ভারতে প্রয়োগ করতে 
হবে । নেহরু এই যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত মনে করলেও সাম্রাজ্যবাদের কথা ভোলেননি । প্রস্তাব 
পড়ে বেযাত্রিচে ওয়েব তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, “610৮ 1785 08৪11901116 13111151 
91৮66.» নেহরু, প্যাটেল ও আজাদকে নিযে এক যুদ্ধকালীন সাব কমিটি গঠিত হয় | ১৫ 
সেপ্টেম্বব গান্ধী বলেন, তিনি বিনা শর্তে সাহায্য কবতে চান কিন্তু নেহরুর ভয় ছিল, 
যে-বৃটিশ সরকার গত এক বছব ধরে ইউরোপে বারংবাব নীতি ও আদরশ্রষ্ট হয়েছে তারা কি 
ভারতবর্ষে ঠিক কাজ করবে ?২« তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, শতাধীনে সাহায্য কবতে 
তিনি বাজি | “1০ 42170 00 599 059 210 ০01 0১9 197 ০01 191516, 000 %/৪ ৪150 
$/91)000 9689 0)9 9170. 01 11717961191157).% তিনি মনে করিয়ে দেন স্বাধীন ভারত তার 
বিপুল সাহায্যসম্ভার নিয়ে যুদ্ধে নামলে বিশ্ব-মানবের কল্যাণই হবে । -ন্যাশন্যাল হেবাম্ড'-এ 
লিখলেন, “/& 51915109700 06 9511 ৪1775 5110010...17701006 : 0706 11051910101) 
00011111195 19152]7) 10% 710151, 008. 91101775 01 0179 1221 19511176, 790 
[7006 01" 08005 %5110) [950151 00%5915১ 2710 11)6 83008715101) 01 06119007280 
8110 09600207011) %11101115 00) 01 115 170095219115010 50700057991 
(1) ৪1191109610) 01 117 [08110017916 01 9816-0969777171901077.২৫৬ আপাতত 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারণ ও কনস্টিট্যুযেন্ট আাসেম্বলির দাবি উঠল । ১৬ 
সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎকাবে গান্ধী জনৈক ভারতীয়কে প্রতিবক্ষামন্ত্রী করার কথা তোলেন । 

এ সব পড়ে বডলাট স্থির কবলেন কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা চেয়ে লাভ নেই, তার 
চেয়ে মুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা শ্রেয় । প্রথম দিকে জিন্নার চেয়ে তাঁর বেশি বিশ্বাস ছিল 
সিকান্দাবের ওপর । বস্তৃত যুদ্ধ বাধলে পঞ্জাব ও বাংলার গুরুত্ব হবে অপরিসীম | «[ু ৪) 
067690015 0162] 11) [0 0৮7 17117001120 542 17952 10109 ৮%11015-1829271090 
51001901101 10116 17717097) ড51)1161782]11] [0 1785 2150 011011015 12101 1185 
900190100 097 800002...২৫৭ দেশীয় রাজন্যবর্গ তো সাহায্য করতে উম্মুখ । জুনেই 
তিনি ফেডারেশনেব আশা ত্যাগ করেছিলেন | জামসাহেব যে-সব পূর্ব শর্ত আরোপ 
করেছিলেন তা কংশ্রেস কোনও দিন মানতে পারে না।২* বিকানীর বিরোধিতা 
কবছিলেন। সবাধিক রক্ষাকবচ চাইছিলেন নিজাম । ৩১ আগস্টের চিঠিতে জানতে পারি 
দেশীয় রাজ্যেব যে জনসংখ্যা ও রাজ্যদের জন্য নিধাঁরিত আসনের যে সংখ্যা যোগ দিলে 
ফেডারেশন চালু হবে তাব থেকে এক চতু্বশ কম যোগ দিয়েছে । দুদিন পরে যুদ্ধ শুরু 
হলে, ফেডারেশনের প্রহসনের পর যবনিকা নেমে এল | এতে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কোন 
ক্ষতি হয়নি । জিন্নাকে হাত করার চেষ্টা চলল । জিন্নার প্রথম দাবি হল কংগ্রেসী 
মন্ত্রসভাগুলি বরখাস্ত করা হোক । বড়লাট প্রশ্ন করলেন, গণতন্ত্র ছাড়া সমস্যার সমাধান 
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কি? জিম্না অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, “ভারত ভাগ 1৮২৫৯ ১৯৪০-এর পাকিস্তান প্রস্তাব 
সরকারীভাবে তোলবার আগেই কি তিনি ভারত ভাগের কথা ভাবছিলেন ? 

গান্ধীব সঙ্গে ২৬ সেপ্টেম্বরের সাক্ষাৎকারে বড়লাট জানালেন এখনই যুদ্ধের লক্ষ্য 
ঘোষণা করা সম্ভব নয়। ৩ অক্টোবর নেহরুকে জানালেন, ফেডারেশনের আগে 
ডোমিনিযানের প্রতিশ্রুতি তিনি দেবেন না। তারপরও নেহরু ৬ তারিখ যে পত্র 
লিখেছিলেন, তার সুর কড়া ছিল না । নেহরু নাকি সুদূরপ্রসারী কোন সংস্কার চাননি, শুধু 
পরামর্শদাতার ভূমিকা পেলেই খুশি হবেন ।২৬০ ১০ অক্ট্রোবর এ আই সি সি-তে ওয়ার্কিং 
কমিটির ১৪ সেপ্টেম্ববের প্রস্তাব ১৮৮-৫৮ ভোটে গৃহীত হল | সবচেয়ে বাধা দেয় 
সোস্যালিস্টরা । সুভাষ বললেন, €“17/5 15501010017..7:81075591705 2 00110% 01 
17)900708...% রাজা ও মুসলিমদের মদত পেয়ে ১৭ অক্টোবর বডলাট ঘোষণা করলেন, 
মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কাবেব মুখবন্ধে যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ডোমিনিয়ান 
স্ট্যাটাসেব ?) তাব ব্যতিক্রম হবে না, তবে তা হবে যুদ্ধ শেষে । ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র 
বিভিন্ন দল, সম্প্রদায়, স্বার্থ, রাজন্যবর্গ-_সকলের সঙ্গে আলোচনা কবে স্থির হবে । অন্তর্ব্তী 
ব্যবস্থা হিসাবে একসিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসাবণ ও পবামর্শদাতা কমিটি গঠন করা যেতে 
পারে 1২১১ ব্যঙ্গ করে নেহরু লিখলেন, পম 1939 0755 19171101005 01 ৪) 
9799101016 0£ 076 4১06 01 1919. ২৬২ 

১৮ অক্টোবর ভাবতসচিব জেটল্যাণ্ড দায়ী করলেন সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে । এর 
প্রতিধ্বনি শুনি বডলাটের প্রতিশ্তিতে | মুসলিমদেব তিনি জানালেন-_তাদের সম্মতি 
ছাড়া কোন সংস্কাব আনা যাবে না । গান্ধীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল 1২১ তিনি বললেন, “কংগ্রেস 
রুটি চেয়েছিল, তাব বদলে পেল পাথব |” ২২ ও ২৩ অক্টোবর অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি 
বড়লাটের ১৭ তাবিখের প্রস্তাব নাকচ কবে দিল এবং যুদ্ধে অসহযোগিতার নিদর্শনস্বরূপ 
১৫ নভেম্ববের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের নির্দেশ দিল | অন্যদিকে একই দিন 
(২২শে) লীগের দিল্লী অধিবেশন বডলাটের ঘোষণাকে গ্রহণ না করেও সরকার কংগ্রেসের 
জাতীয় প্রতিনিধিত্বেব দাবি অগ্রাহ্য কবে পবোক্ষভাবে লীগের মুসলিম প্রতিনিধিত্ব স্বীকাব 
করতে চলেছে এবং তাদেব হাতে শাসন সংস্কাবের ভিটো দিয়েছে এতে আনন্দ প্রকাশ 
করল | মিন্টোর মতই লিনলিথগো মুসিলিম তুরুপ (01550610 ০৪70) ফেললেন ।২১* 
দুঃখ করে নেহরু ন্যাশনাল হেরাম্-এ লিখলেন? “ঘা 19 ৪ 00799001090 2 0086 
58110167776 071515 17) 0111 27810101791 171901১1182 1629519 51701110 1095 
51090 ৮7107 £811-)100290 79901107.”কিস্তু ট্রাজেডির তখনো ঢের বাকি, সবে 
বীজসন্ধি হল ! 

মাদ্রাজ সরকাব পদত্যাগ করল ২৭ অক্ট্রোবর, ইউ. পি. ৩০শে, বোম্বাই ও বিহার 
৩১শে। তবু গান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদ (ও জিন্না) ১ নভেম্বর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলে 
বড়লাট আবার জানালেন প্রদেশের ক্ষেত্রে একটা সমঝোতার চেষ্টা হোক ও কেন্দ্রীয় 
একসিকিউটিভ কাউন্সিলে আসন বণ্টনের প্রস্তাব দেওয়া হোক । সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের 
জন্য তাঁর কাউন্সিলে কয়েকটি আসন ও পরামর্শদাতা কমিটির বেশি কিছু দেওয়া সম্ভব হবে 
না। যা কিছু দেওয়া হবে তাও অস্থায়ী (8 1১০০) ভিত্তিতে । 

গান্ধীর মধ্যে যে যুদ্ধাশ্ব সুপ্ত ছিল তা আবার গা ঝাড়া দিল । ৪ নভেম্বর তিনি বললেন, 
“ওয়ার্কিং কমিটিয় ক্ষমতা রয়েছে আইন অমান্য ঘোষণা ও নিয়ন্ত্রণের ৷ তবে আমি ওয়ার্কিং 
কমিটিকে পথ দেখাবার ভার নিয়েছি ।” এই সুর বিপজ্জনক । ক্রুদ্ধ নেহরু এডওয়ার্ড 
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টমসনকে লিখলেন, “(15 51511] 17955 10001170500 0০0 410 10 555 16 006 
%/11016 ড10870৮5 ০001001] 15 0169760 10 105, %110) 005 ড10970581 
08709477171. [1015 ও 00710101909 01719175917) 008 01110109010 015 55509], 1106 
5001010015১ 0178 ০০1০০056071 15 71 95567709] 191911517)91-২৬ কৃ 
স্েনন যখন জানালেন, ব্রিটিশ জনগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপর জোর দিচ্ছে, নেহরু উত্তর 
দিলেন, লীগই একমাত্র মুসলিম ভাবতের প্রতিনিধি নয় । কংগ্রেসী মুসলিম ছাড়াও রয়েছে 
অন্থর, জামিয়াত-উল-উলেমা, মোমিন । আব বাংলা, পঞ্জাব ও সিম্ধু কি জিন্নার 
অনুগত ?২৬৬ 

বডলাট অহেতুক সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় গান্ধী বললেন, ওটা 
কনস্টিট্যুযেন্ট আসেম্বলির জন্য তুলে বাখা হোক | ভারতের স্বাধীনতা লক্ষ্য রূপে ঘোষিত 
হলেই কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সবকারে যোগ দেবে ।২৬* নেহরু তার পূর্বেই সংখ্যালঘু স্বার্থ 
সংবক্ষণের নীতি মানতে রাজি ছিলেন, ব্রিটেনেব সঙ্গে সন্ধিতে তা অন্তর্ভূক্ত করতে, এমন 
কি, প্রযোজনে, আন্তজাতিক আদালতে সালিশীতে দিতে । শুধু প্রতি প্রদেশের 
কোয়ালিশনের নীতি মানতে তিনি রাজি ছিলেন না।২১” জিন্না আদৌ গণপরিষদ চাননি, 
প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় ঢোকাটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য | কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে 
নিরদেশ দিলে সেটা ব্যর্থ হয় । কিন্তু শেষপর্যস্ত কংগ্রেসের অপসারণে তাঁর সুবিধাই বাড়ল । 
মন্ত্রিসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি | এতে সিন্ধু, বাংলা ও পঞ্জাবে জিন্নার হাতই শক্ত 
হল। ২২ ডিসেম্বব তিনি "মুক্তি দিবস' ঘোষণা করে ফেললেন । 

ইতিমধ্যে ২৫ অক্টোবর, প্রধানত চাঠিলেব প্ররোচনায়, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট স্থির 
কবে--€১) বডলাটেব চবম ক্ষমতা অবিকৃত থাকবে, (২) ব্রিটেনের সৈন্য সংগ্রহ, সংস্থান ও 
পরিচালনাব ক্ষমতা অটুট থাকবে, (৩) যুদ্ধের মধ্যে কোন শাসন সংস্কার পাস হবে না এবং 
(৪) যুদ্ধের পর কি হবে সে প্রতিশ্রুতিও দেওযা হবে না । ৬ নভেম্বর, আবার চালের 
চাপে, যুদ্োত্তব স্বাধীনতা ও গণপবিষদের দাবি নাকচ হল । এর পর বড়লাটের করার কিছু 
ছিল না। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে ৯৩ ধারানুযায়ী ছোটলাটের শাসন প্রবর্তিত হয় । 
জেটল্যাণ্ড নেভিল চেম্বাবলেনকে গণপরিষদের প্রতিশ্রুতি দিতে বলেছিলেন” কিন্তু 
লিনলিথগো বললেন, এতে ব্রিটেনের আসল উদ্দোশ্য-_«1০ 11010 [71019 10 115 
চ1019175.”_ ব্যাহত হবে 1২৭০ বাধ্য হয়ে ২২ ডিসেম্বর আইন অমান্যের প্রস্তুতিপর্ব রূপে 
অহিংসা ও গঠনমূলক কর্মসূচি নিল ওয়ার্কিং কমিটি । ক্রিপ্সকে লেখা এক চিঠিতে জিন্না ও 
লীগের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন নেহরু ।২১ বড়লাটের সঙ্গে ৫ ফেব্রুয়ারি এক 
সাক্ষাৎকাবের পর গান্ধী আবার ব্রিটেনের বিবেকের কাছে আবেদন রাখলেন-_ কিঞ্চিৎ 
উচ্চতর গ্রামে | ৫ মার্চ তিনি হুমকি দিলেন- আইন অমান্যের জন্য অস্তরের আদেশ যে 
কোনো দিন আসতে পারে । 

গোয়েন্দা দফতরের মতে রামগড় কংগ্রেসের আগে নিয়ন্ত্রণ গান্ধীর হাতেই ছিল। 
বামপন্থীবা মনে করছিল আন্দোলন আসন্ন, আর দক্ষিণপন্থীরা চাইছিল কথাবাতাঁ চলুক ।২২ 
অনেকেই গান্ধীর দীর্ঘসৃত্রিতা, বড়লাের সঙ্গে বারংবার সাক্ষাৎকার, নরম ও গরম সুরে 
বিবৃতি প্রদান পছন্দ করেনি । সুভাষ বসুর ধারণা ছিল, “ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতার 
চেষ্টা চলছে রঙ্গমঞ্চের অস্তরালে ।” নেহরুও গান্ধীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন-_তাঁর 
কাজের অপব্যাখ্যা হচ্ছে ।২+৩ 

তবু কেন মহাত্মা এভাবে চলছিলেন ? প্রথমত, প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন সহজসাধ্য 
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নয় বলে সত্যাগ্রহীর কর্তব্য তাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া । ব্রিটেনের বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে তা 
আরও কঠিন হয়েছিল বলে তিনি সময়সীমা বাড়াচ্ছিলেন । দ্বিতীয়ত, ব্রিটেন যতই শত্রু 
হোক, নাৎসী কার্যকলাপে গান্ধীর বিতৃষ্ণা জাগা অস্বাভাবিক নয় | একটা ব্যাপক আন্দোলন 
শুরু করে অপ্রস্তত ব্রিটেনকে বিব্রত করতে চাননি তিনি । 

নেহরুর মত না হোক, তিনিও বুঝতে পারছিলেন এই যুদ্ধের প্রকৃতি ঠিক প্রথম 
মহাযুদ্ধের মত নয় | ফাসিজমেব অভ্যুত্থান ও প্রসারে গণতান্ত্রিক দেশগুলির যথেষ্ট হাত 
থাকলেও শেষপর্যস্ত যখন তারা ফিরে দাঁড়িয়েছে তখন তাদের দুর্বল হাত আরো দুর্বল করার 
ইচ্ছা তাঁব ছিল না । এখানেই সুভাষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ-_তিনি কৌটিল্যনীতির নিরক্কুশ 
প্রবক্তা ছিলেন না। তৃতীয়ত, আন্দোলনের জন্য দেশ বা কংগ্রেস তৈরি হয়নি একথা 
অনেকদিন আগে থেকেই তিনি বলে আসছিলেন এবং এজন্য সুভাষের সঙ্গে মতভেদও 
হয়েছিল | মূলত, বামপন্থীদেব তিনি দৃরদৃষ্টিহীন ৪০৮৪1001150 মনে কবতেন, লক্ষ্য ও 
উপায় নিয়ে কোন মাথাব্যথা তাদের ছিল না। চতুর্থত, সেই ১৯৩০ থেকে তিনি দুটো 
দুর্বলতার কথা বলে আসছেন- _সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও দুর্নীতিপরায়ণতা | জিন্নার সঙ্গে 
শেষ কথাবাতয়িও প্রথমটার কোন সুরাহা হয়নি আর দ্বিতীযটা কংগ্রেস মন্ত্রীদেব আমলে 
বেড়েছে বই কমেনি | তাঁব আশঙ্কা ছিল সত্যাগ্রহ জোরদার হলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধবে 
ও ইংরাজরা তার সুযোগ নেবে । জেটল্যাণ্ডের ১৮ অক্টোবরের ভাষণ, লিনলিথগোব নানা 
বক্তৃতা থেকে এ সতা সূর্যের মত ভাম্বব ৷ পঞ্চমত, ইংবেজবা কংগ্রেসের দাবি মেনে নিলে 
কংশ্েস কিভাবে তাদের সাহায্য দেবে তা নিয়ে তাঁব ও তাঁর সহকর্মীদের মতদ্বৈধ দেখা 
দিয়েছিল । গান্ধীব মতে সামবিক তেরাঁৎ সহিংস) সাহায্য দেবা কথা ওঠেই না কিন্তু 
অন্যরা তাতে রাজি ছিলেন । 

গান্ধীর মনোভাব বুঝে মুন্সী ও ভুলাভাই বড়লাটকে বলেছিলেন, জিন্নাকে প্রশ্রয় দিযে 
গান্ধী ও দক্ষিণপন্থীদের দূবে সবিযে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।২৭* কিন্তু বড়লাট এখনও 
অন্তর্বতীকালে কাউন্সিল সম্প্রসারণ ও যুদ্ধান্তে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসেব আশ্বাসকে যথেষ্ট 
মনে করছিলেন । তাঁর ভারতসচিবকে লেখা ফেব্রুয়ারি ও মার্চের চিঠি বিশ্লেষণ করে দেখেছি 
তাতে নিম্নলিখিত ক্রিযাপদগুলি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত : 1019 ০0৮1, 96917. 00), 116 
09010, 2010 1010101706 2097 (06 001757655).২+৫ 

মুলীর ভয় অমূলক ছিল না। বামপন্থীদের চাপে নেহরু বিব্রত বোধ করছিলেন । 
কংগ্রেসীদের মনোবল ভেঙে পড়ছিল এবং সংগ্রামে দেরি হলে অনুকূল বাতাবরণ থাকবে না 
একথা গান্ধীকে জানান তিনি ।২+৬ আজাদকেও |২৭ গান্ধী যে ক্রমশ ইংরেজদের 
সহানুভূতিহীন ব্যবহারে বিরক্ত হচ্ছিলেন তার প্রমাণও পাওয়া যাবে কৃষ্ণ মেননকে লেখা 
নেহরুর চিঠিতে ।২+৮ তিনি বুঝেছেন ডোমিনিয়ান ও স্বরাজ সমার্থক নয়। তাঁর 
কনস্টিট্যুয়েন্ট আযাসেম্বলি বিষয়ে ধারণা আরও প্রগতিশীল হয়েছে । রাজন্যবর্গ ও সংখ্যালঘু 
সমস্যাকে তিনি সান্রাজ্যবাদের অঙ্গ বলে বুঝতে পারছেন । 
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1১১ ॥ 


এসবেব ফলশ্ুতি রামগড কংগ্রেসেব প্রস্তাব (২০ মার্চ ১৯৪০)। স্থির হল ৫১) 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ নেওয়া হবে না। (২) ডোমিনিয়ানের মযাদা যথেষ্ট নয় । (৩) 
গণপরিষদ চাই এবং বোঝাপড়া দ্বারা বা সালিশী দ্বারা সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষিত হবে | (8) 
কংগ্রেস সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হবে । কোন সংকট দেখা দিলে আইন অমান্য শুরু হবে । 
(৫) গান্ধী তাব নেতৃত্ব দেবেন কিন্তু শৃঙ্খলা-সাপেক্ষে ও গঠনমূলক কর্মসূচি পালিত হলে । 
এই পিছুটানের বিরোধিতা করে কম্যনিস্টবা ও বামপন্থীরা কিন্তু পায় মাত্র ষোল ভোট । 
ইতিমধ্যে ওয়ার্কিং কমিটি বি পি সি সি-কে মুলতুবি ঘোষণা কবায সুভাষ বসু নিকটবর্তী 
কিষাণনগবে ঠ010-0071)1077155 00176919009 নামে সমান্তবাল অধিবেশন 
চালান ।২*”* ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনা (১৬-১৯ মার্ট)-য় পড়ি গান্ধী বলেন, সত্যাগ্রহ 
শুরু হলে সরকাব কিছু কববে না কিন্তু লীগ ও অন্যান্য কংশ্রেস-বিরোধীদের লেলিয়ে 
দেবে । প্যাটেল এটা মেনে নিয়েও বলেছিলেন- অন্তত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আবম্ভ না 
করলে কংগ্রেস হতোদ্যম হযে পড়বে | ৪ জানুয়ারি থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যস্ত সুতিকল 
শ্রমিকদেব ধর্মঘট, খাদ্য ভাতা নিষে কানপুরে শ্রমিক অসন্তোষ, ইম্পিরিযাল টোব্যাকোর 
ধর্মঘট, চিনিকলে অসন্তোষ বুঝিয়ে দিল বাতাস কোন দিকে বইছে । গান্ধী এ প্রস্তাব নিয়ে 
চিন্তা কবতে বাজি হন ।২৯ বোঝা যায শুধু বামপন্থীদেব নয তথাকথিত দক্ষিণপন্থীদের 
চাপও পড়ছে গান্ধীব ওপব | 

লীগেব লাহোর প্রস্তাব (পাকিস্তান' প্রস্তাব বলে খ্যাত) পডে বডলাট কিছুটা আশ্বস্ত 
হলেন । পাকিস্তানের পূর্ব ইতিহাস আগেই কিছু বলা হযেছে । জিন্না তখন কান দেননি । 
কিন্তু কৌমকে খুশি বাখতে কংগ্রেসী শাসনেব বিকদ্ধে নানা মিছে অপবাদ দিতে দিতে তিনি 
নিজের কথাব জালে জডিযে পড়লেন । ১৯৩৯-এব মার্চে লীগ একটা বিশেষ কমিটি গঠন 
করল পৃথকজাতিতত্তবেব ভিত্তিতে মুসলিমদেব জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রবিষষক নানা প্রস্তাব বিচার 
কবতে | একটা হল সিকান্দাবের প্রস্তাব । তাতে কেন্দ্র হবে দুর্বল, পঞ্জাব কর্তৃত্ব কববে সিন্ধু, 
সীমান্ত ও বালুচিস্তানের ওপব | দ্বিতীয়টা__বহমত খানেব । আটটি মুসলিম বাষ্ট্র আলাদা 
করে নিযে গঠিত হবে 75157 00101001076910) 01 ৪0105. তাব সঙ্গে মধ্য 
এশিয়া ও তুবস্কেব সংহতি স্থাপিত হবে । ২৮* তৃতীয়টি হল আলিগড প্রস্তাব । ভাবতকে 
তিনটি আলাদা রাষ্ট্রে ভাগ কবা হবে-_একটি হিন্দুস্তান, অন্য দুটি মুসলিম শাসিত বাষ্ট্র। 
হিন্দুস্তান থেকে আবাব দিল্লী ও মালাবার নিযে নেওযা হবে | তিনটি প্রস্তাবেব মধ্যে 
এঁক্যসূত্র ছিল-_মুসলিমদেব পৃথক জাতিত্ব । তদনুসাবে কংগ্রেস প্রস্তাবিত বযস্ক 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণপবিষদেব ধাবণা পবিত্যজ্য ।২৮১ আয়েষা জালালেব 
মতে, সবচেয়ে গুকত্বপূর্ণ ছিল জাফরুল্লা খাঁর চতুর্থ প্রস্তাব ।২৮২ এবও বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্বল 
ফেডারেল কেন্দ্র । তবে এতে মুসলিম ফেডারেশনগুলি সাম্প্রদাযিক ভিত্তিতে গঠিত হবে 
না। জিন্না কোনটাই চাননি । কেন্দ্রে লীগ দল শক্তিশালী না হলে মুসলিম সংখ্যালঘু 
প্রদেশগুলি বিপন্ন হবে । তা ছাড়া যিনি কেন্দ্রে মুসলিম কৌমের অনন্য মুখপাত্র হবেন, তিনি 
তাকে দুর্বল করতে চাইবেন কেন ? ইউ.পি.ছিল তাঁর পীঠস্থান । পূর্বে ও পশ্চিমে দুটো 
আলাদা রাষ্ট্র তৈরি হলে ইউ.পি-র মুসলিমদের ফাযদা কি? এসব গোলমাল এড়াতে 
মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সীমানা নির্দেশ করা হল না। জনৈক সদস্য যখন বললেন, এতে 
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অবিভক্ত পপ্জাবেব কথা স্পষ্টভাবে বলা হোক, লিয়াকত আলি খাঁ উত্তর দিলেন, “ণু£ %1€ 


52৬ 2১8100210 1018210 55001017092) 0020 006 0০0০1108801 001 51905 ৬5০00] 
108 071592010, ৮/1)81905 ৮/6 %/02110 100 11701770617) 0111 0101009580 00128117107 
[0611)1 2170 4১115211) 9510101) 818 08101795 0:1 0102 0011019-..2951 295111750 
0791 ৮/6 911]] 00017985200 5155 9৮/81/7981 01 0016 7১01019৮.১২৮১ অথার্থ 
ব্যাপারটা পুরো অস্পষ্ট বাখলে ব্রিটেন ও কংগ্রেসের সঙ্গে দব কষাকষির সুবিধা হবে একথা 
ধুরন্ধর বাজনীতিজ্ঞ জিন্না বুঝতেন । তবে এটা তাঁর দুর্বলতারও পরিচায়ক | বাংলা ও 
পঞ্জাবেব মত সংখ্যগুরু মুসলিম প্রদেশকে তিনি চটাতে চাননি । জালাল তাই তাঁকে আখ্যা 
দিয়েছেন__“8 ৪০০০ [91961 %1110]) [0001 1887705.5, 

এই প্রসঙ্গে তিনটে কথা মনে রাখতে হবে । (১) লাহোর প্রস্তাবে “পাকিস্তান শব্দটা 
নেই, (২) দেশভাগের আভাসও নেই, আর (৩) এ প্রস্তাব শুধু অস্পষ্ট নয়, স্ববিরোধী । এর 
তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযাষী পূর্বে ও উত্তর পশ্চিমে দুটি স্বাধীন মুসলিম বাষ্ট্র হবে যাব অংশ 
(0010) গুলি হবে ৪1000700005 ৪10 50%8117)7১ স্বাধীন বান্ট্রের সার্বভৌম অংশ 
বলতে কি বোঝায £ দ্বিতীয়ত, মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি নিজেরা সার্বভৌম হবে শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নেব পব | তবে কি মাঝখানে আর একটা স্তর আছে, অথাঁৎ জিন্নার পক্ষে দর 
কষাকষির অবসব % তৃতীযত, হিন্দুশাসিত অঞ্চলে সংখ্যালঘুর ওপর সুবিচাব ও মুসলিম 
শাসিত অঞ্চলে হিন্দুদের প্রতি সুবিচাবেব উল্লেখ কি এক ধবনেব কেন্দ্রের ইঙ্গিত বহন করছে 
না ? কেন্দ্র থাকবে, দুটো খাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হবে, তাব আবার সার্বভৌম যুনিট থাকবে, এ 
কি অদ্ভুত ব্যবস্থা ? সব ভাল কবে বিশ্লেষণ কবে আমাব সিদ্ধাত্ত-_এটা জিন্নাব একটা চাল 
(9195 বা 28010) 1 ১৯৪৬ পর্যন্ত জিন্না তথা লীগ এই অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী প্রস্তাবেব 
কোন সুস্পষ্ট ব্যাখা দেযান । জিন্না শুধু বলেছেন, হিন্দু ও মুসলিম দুটো আলাদা জাতি, 
এদের নিয়ে এক বাষ্ট্র গডা যায না । বডলাটেবও মনে হযেছিল এটা দব কষাকষিব হাতিযার, 
কংশ্রেসেব পর্ণ বাজ ও গণপবিষদেব “অসম্ভব দাবি'ব “অসম্ভব' পাল্টা জবাব ।+৮* বেশ 
পছন্দই করেছিলেন তিনি | মনে হয় আপন কাউন্সিলেব জাফরুল্লা খাকে একটা প্রস্তাব 
আনতে উসকেও দেন । তীব হোম মেম্বার, ম্যাক্সওযেল, কংগ্রেসকে ৮ কবতে প্রস্তত 
হচ্ছিলেন । 

১০ মে উইনস্টন চাচিলেব নেতৃত্বে ব্রিটেনে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হল । নতুন 
ভারতসচিব এমেবি যখন বডলাটকে ১৯৩৫-এব সংস্কারেব বিকল্প অনুসন্ধান করতে বলেন, 
তখন তিনি জানান, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাব মাধামে লীগ যুদ্ধে প্রভূত সাহায্য দিচ্ছে । তাদের 
মৌচাকে ঢিল মেবে লাভ নেই । সৈন্যবাহিনীর শতকবা ষাট ভাগ মুসলমান__এ বাস্তব সত্য 
ভুললে চলবে না ।১৮* উৎসাহ পেষে জিন্না দব বাড়িযে চললেন | ২৮ জুনের সাক্ষাৎকারে 
তিনি ধললেন, (১) গণপবিষদ ডাকা চলবে না, (২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে 
মুসলিমদেব জন্য অর্ধেক আসন সংরক্ষণ কবতে হবে ও (৩) তাদেব মনোনয়ন করবে লীগ 
(অথাৎ তিনি নিজে)। কাছাকাছি সমযে নেহক, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আসফ আলিকে 
লিখেছিলেন, জিন্নার সঙ্গে বিবোধ সাম্প্রদািক নয, বাজনৈতিক । চিরদিনের মডাবেট জিন্না 
কংগ্রেসেব পেছনে বামপন্থীদের দীর্ঘ ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছিলেন । 

ওযার্কিং কমিটির শুধু সে ভয়ই ছিল না, জিন্নাব ক্রমবর্ধমান দাবি ও বডলাটের তাতে 
প্রশ্রয় দেওযায় তাঁরাও আপোসেব জন্য উদগ্রীব হযেছিলেন । ১৭-২১ জুনেব ওয়ার্কিং 
কমিটি জানাল তীদেব শর্ত মেনে নিলে গান্ধী সকল দাযিত্ব ছেডে দেবেন, অর্থাৎ সামরিক 
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সাহায্যদানের কোন বাধা থাকবে না । ৩-৭ জুলাই-এর বিতর্কে রাজাজি বললেন, “আমাদের 
প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক, অহিংসা প্রচারের যন্ত্র নয়” পূর্ণ স্বরাজের দাবি কমিয়ে অস্থায়ী, 
কিন্ত সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে, জাতীয় সরকারের দাবি ওঠান হল । রাজাজিকে প্যাটেল ও 
আজাদ সমর্থন করলেন । প্রস্তাবটা অপছন্দ হলেও ফ্রান্সের পতনে বিষগ্ন নেহরু প্রতিরক্ষার 
জন্য সামরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত হলেন ।২৮৬ মোটের ওপর গান্ধী ছাডা সকলেই তাতে 
রাজি হওয়ায়, এ আই সি সি-র সম্মতি পাওয়া শক্ত হল না । পরে আমরা জানতে পারি, 
বড়লাট ও এমেরি মিলে একটা নরম ঘোষণার খসডা করেছিলেন কিন্তু চাটিলের ২৫ 
জুলাই-এর কড়া টেলিগ্রামে তা অর্থহীন হযে যায় । এমেবি দুঃখ করে বড়লাটকে লেখেন, 
€]1)5 10700101615 01721 1005 (00170010111) 15750105 1151011000756]15 270 
79955101779091% 95921)51 006 17012 1098. 01 211 50611117070 01 117012 
00791 0781) 01015511101) 16 101৬7 1010 59575 880 ৮৯৮৭ 
পর্বত মুষিক প্রসব করল- _বডলাটের ৮ আগস্টের ঘোষণায় । প্রথমত, যুদ্ধের পর 
ভারতীয়রাই আপন শাসনতন্ত্র রচনা করবে । দ্বিতীযত, তারাই নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ 
আলোচনা দ্বাবা কি ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে, কি ভাবেই বা তা কাজ 
করবে, এসব স্থির করবে । তৃতীয়ত, এখন বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসাবণ কবা হবে । 
চতুর্থত, আরো একটা পরামর্শদাতা পবিষদ গঠিত হবে যা কেন্দ্রীহ সরকার কর্তৃক যুদ্ধ 
পবিচালনার ব্যাপারে জনমতকে জডিত করবে । তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্কারের মাধ্যমে 
পরবর্তীকালে ভাবত ব্রিটিশ কমনওযেলথের স্বাধীন ও সমান শরিক হবে ৷ এর মধ্যে 
সবচেয়ে আপত্তিজনক কথা ছিল মুসলিম, বাজন্যবর্গ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদেব প্রতি 
প্রতিশ্রুতি (01586)-_তাদেব সম্মতি ছাডা সরকার কোন সংস্কাব গ্রহণ করবে না। 
এমেবি ঠাট্টা কবে বলেছিলেন, এ হল £[11011101750%/ 01791151107 11115117775 2170 
[1710110163৯ 1২৮৮ এই প্রতিআুতি ও চাচিলেব কাগুকারখানা লীগের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও 
মদত দিল । ১৯৪১-এব আগস্টে যুক্তবান্ট্রের প্রেসিডেন্টেব সঙ্গে তিনি যে আটলান্টিক 
চাটরি সম্পাদন করেন তাব তৃতীয ধাবা ভারতের প্রতি প্রয়োগ কবা হবে না বলে তিনি 
পালমেন্টে ঘোষণা কবেন ৯ সেপ্টেম্বর । গান্ধী নিন্দা করলেন নেহরু খুশি 
হলেন-_সংঘর্ষের সময় সমাগত | এ আই সি সি-ব বন্ধে (১৫-১৬ সেপ্টেম্বরের) 
অধিবেশনে বডলাটেব ঘোষণা অগ্রাহ্য হল ।২৮৯ ততদিনে জানা গেছে বডলাট প্রাদেশিক 
সরকাবদের কঠোর দমননীতি প্রযোগ কবার অনুমতি দিয়েছেন । আশ্চর্যের বাাপাব শ্রমিক 
দলও তাতে সায় দিষেছিল |২৯ 
জিন্না সুবিধে বুঝে দব বাডালেন ৷ বড়লাটেব সঙ্গে পত্রালাপে তাঁব দস্ত প্রকট । তান 
দাবি কবলেন কংগ্রেস যদি পবে কাউন্সিলে যোগ দিতে চায়, তবে লীগেব শর্তে যোগ দিতে 
হবে । বডলাট মনে করলেন এটা আসলে প্রধানমন্ত্রিত্বেব দাবি । ২৪ সেপ্টেম্বরের 
সাক্ষাৎকাবের পব জিন্না আর এক কড়া চিঠি লিখলেন | পড়ে এমেবির মনে হল, জিন্না 
সিংহাসনেব পেছনেব ছায়া হতে চাইছেন, “81770 ও 815 091077706 2010. %151019 
51800%/ ৪ 1]191.১২৯১ ২৯ সেপ্টেম্বর লীগ ৮ আগস্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল । 
লিনলিথগো আপাতত তা ঠাণ্ডাঘবে রেখে দিলেন | সাম্প্রদায়িক কাবণ দেখিয়ে জিন্না 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই হক ও সিকান্দারেব ইচ্ছা থাকলেও আযাডভাইসারী কাউন্সিলে 
যোগ দেবার উপায় ছিল না । জিন্না তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে মুসলিম ভোটদাতাদের কাছে 
আবেদন করলে কি হবে ? লীগকে ভাগ করতেও তাঁবা চান না । এখন থেকে জিন্না তাঁদেব 
২৮৩ 


কোণঠাসা করে রাখবেন । 

শুধু গান্ধীর পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব ছিল না। ১৫ অক্টোবর যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের 
স্বাধীনতার জন্য তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করলেন বিনোবা ভাবেকে দিয়ে । বিনোবা 
গ্রেফতার হলেন ২১শ্রে। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী রূপে এগিয়ে এলেন নেহরু । বাক্‌-স্বাধীনতার 
সুযোগ নিয়ে তিনি ইউ. পি. কিষাণদের আবার খেপাতে পারেন সে ভয় ছিল কর্তৃপক্ষের | 
তাই তাঁকে ৩০ অক্টোবর গ্রেফতাব করা হল এবং চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল । 
চাচিলের মত লোকও এই কঠিন দণ্ডে বিব্রত বোধ করলেন এবং জেলে সদ্ব্যবহারের 
সুপারিশ করলেন ।২৯২ কংগ্রেস সভাপতি কারারুদ্ধ হলেন ১৯৪১-এর জানুয়ারিতে | মে 
মাসের মধ্যে ১৪,০০০ সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেছিল । 

ততদিনে বড়লাট মনস্থির কবে ফেলেছেন । কোন দলকে আলোচনার জন্য না ডেকে 
তিনি একসিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারণ কবলেন । সবসুদ্ধ তের জনেব কাউন্সিলে ৮ জন 
বেসরকারী ভারতীয় ও ৫ জন সবকাবী সদস্য থাকবেন । এর সঙ্গে তিনি গঠন করলেন 
৩১সদস্যের এক জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ (থ91001791 109:19708 0010011) | এর ২২ 
জন সদস্য আসবে ব্রিটিশ ভাবত থেকে, ৯ জন দেশীয় রাজ্য থেকে |২৯*৩ যে ৮ জন 
ভারতীয একসিকিউটিভ কাউন্সিলে এলেন তাঁবা হলেন-_নলিনী সরকার, রামস্বামী 
মুদালিযাব, ফিবোজ খান নুন, সুলতান আহমেদ, এম এস আ্যানি, আকবর হায়দাবি, 
রাঘবেন্দ্র রাও ও মোদী । হায়দাবিব মৃত্যু হলে তাঁর স্থান নেন স্যার মহম্মদ উসমান । পবে 
অনুন্নতশ্রেণী থেকে আন্বেদকরকে ও একজন শিখ নেতাকে নেওয়া হয় | তাঁব অনুমতি 
ছাডা বাংলা, আসাম ও পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীবা প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য হওযায় জিন্না 
“রেগে পাগল” | এব অন্যতম কাবণ বড়লাট ও এমেবি তাঁর পাকিস্তানের প্রস্তার সুনজরে 
দেখেননি | 

জিন্না সেপ্টেম্বরের মধ্যে এদেব প্রতিবক্ষা পরিষদ ত্যাগ কবতে হুমকি দিলেন | হক তখন 
লীগ ছাড়লেন, শ্যামাপ্রসাদের সহায়তায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন ও পুনবায পরিষদে 
এলেন । সিঙ্ধুর প্রধানমন্ত্রী আগেই জিন্নাব সঙ্গে কলহ করেছেন । শুধু এতটুকু পরিবর্তন 
করেই বড়লাট দেখিয়ে দিলেন- জিন্নার দন্ত কত অসাব । তবু তিনি তাঁকে ছাড়তে পাবলেন 
না। যুদ্ধের অবস্থা খুবই শোচনীয হয়েছিল । 

দশ মে, ১৯৪০ হিটলাবের ৮৯ ডিভিজন সৈন্য হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সেব-ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ল । এক হাজার ভারী ট্যাক্সহ তিন হাজার সাঁজোয়া গাড়ি ও দশ ডিভিজন 
সৈন্য ছিল ঝটিকা আক্রমণের প্রধান অস্ত্র । 

সবচেয়ে বিস্মঘকর ছিল আর্ডেনেব মধ্য দিযে রুন্ডস্টেটের দ্রুত অগ্রগতি |ক্লিস্টমিউজ 
নদী অতিক্রম করলেন মাত্র তিনদিনে | হালডার বলছেন, হিটলার আপনাব অবিশ্বাস্য 
সাফল্যে থমকে না গেলে ২৭ মে ও ৪ জুনের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীকে ডানকার্ক থেকে 
অপসারণ করা যেত না। হিটলারের বিখ্যাত জীবনীকার আযালান বুলক লেখেন, 
নাসী-সোভিয়েত চুক্তি দ্বাবা হিটলার নিজেকে বিসমার্কের সমকক্ষ করেছিলেন, এখন এই 
সামরিক জয়ের দ্বারা মোলট্কি ও লুডেনডভর্ষের জয়কে ছাপিয়ে গেলেন, এমনকি ফ্রেডেরিক 
দ্য গ্রেট ও নেপোলিয়ানকে চ্যালেঞ্জ জানালেন |২৯৪ 

কিন্ত জয় কি কাজে লাগল ? হিটলার কোনওদিন পশ্চিম ইউরোপে সম্প্রসারণ চাননি ৷ 
জার্মেনীর 'লেবেনস্রম' পূর্ব ইউরোপে বিধিনিদিষ্ট | ইংল্যান্ড ও ফ্রা্স তাঁকে মধ্য ও পূর্ব 
ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারে বাধা দিয়েছিল বলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ | তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে 


২৮৪ 


মৈত্রী করতে প্রস্তুত ছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি ছিল না। 
রুন্ডস্টেটকে তিনি নাকি বলেছিলেন- ক্যাথলিক চার ও ব্রিটিশসাম্রাজ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার 
দুই স্তস্ত | ইংল্যান্ড যদি জামনি উপনিবেশ ফিবিয়ে দেয় ও জার্মেনীকে ইউরোপে কর্তৃত্ব 
করতে দেয় তিনি কেন পশ্চিম ফ্রুন্টে যুদ্ধ চালাবেন ? বিশের দশকে তিনি কি লেখেননি, 
1101) ৬10 50951 01 1765 1817100105 11 91009 00095 %/ 10005107170] 
[7117011082115 01 [05512 2170 1727 001081 995591 5109085. [09501151152] 
58911)5 10 51151) 00 70017700110 0125 ৮52 00 125 1)16...1012 0010552] 91171)116 
11) 0105 825 15 7108 107 01550111001) 210. 1175 9170 01 1178 09515] 
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তবু কেন তিনি সোভ্িয়েতের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন (২৪ আগস্ট ১৯৩৯) তার বিস্তৃত 
বর্ণনা প্রাসঙ্গিক নয় | শুধু মনে রাখতে হবে এর সঙ্গে এক গোপন ধাবা (910109001) ছিল । 
আর ২৪ অক্টোবর ১৯৩৯ ও ১১ ফেবুয়ারি ১৯৪০ বাশিয়াব সঙ্গে আবও দুটি অর্থনৈতিক 
চুক্তি সম্পাদিত হয় । হিটলার চেয়েছিলেন, ১৯৩৫-এব ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি, ব্রিটেন ও 
ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার দীঘাঁয়িত আলোচনা এবং পোল্যান্ডকে দেওয়া ব্রিটিশ ও ফরাসী 
গ্যারান্টি এক আঘাতে চূর্ণ করে দিতে । ব্রিটিশ দলিলপত্র থেকে দেখা যাষ ইংরেজরা 
জার্মেনী ও পোল্যান্ডের মধ্যে আলোচনা চেয়েছিল কিন্তু পোল্যান্ডকে চাপ দিতে নয় । 
ইতিমধ্যে পশ্চিমী গণতন্ত্রের গডিমশিতে বিবক্ত হয়ে স্তালিন মলোটভেব মাধ্যমে 
সুলেনবার্গের সঙ্গে যোগযোগ কবেন (১৯৩৯, ২০ মে)। আইজ্যাক ডযসাব সুন্দৰ 
বলেছেন, “স্তালিন ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিদেব জন্য খোলা বেখেছেন তাঁব সদব দবজা, 
আর জামনিদের সঙ্গে আলোচনা চলছে পেছনেব সিডি দিয়ে ।” আজ সন্দেহ নেই যে 
গণতান্ত্রিক দেশগুলির ভুল চাল স্তালিনকে নাৎসীদের সঙ্গে চুক্তি কবতে বাধ্য কবে ।২৯৩ 
একমাত্র নাৎসীদেব সঙ্গে বোঝাপড়া হলেই তিনি মহাযুদ্ধে নিবপেক্ষ দর্শকে ভূমিকা নিতে 
পাবেন ; গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি কবলে প্রথমদিন থেকে, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়, 
তাঁকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হত । স্তালিনেব সন্দেহ হয়েছিল ব্রিটেন ও ফান্স পোল্যান্ডকে 
দেওযা প্রতিশুতি বাখবে না ।১৯+ আব পুরো পোল্যান্ড যদি জার্মেনীব হাতে চলে যায রুশ 
প্রতিরক্ষাশক্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে | জার্মেনী পোল্যান্ড ও বণ্টিকে রুশ স্বার্থ রক্ষা করবে 
ইঙ্গিত পেয়ে স্তালিন অধীর আগ্রহে হিটলারের দিকে ঝুঁকলেন | ২৩ আগস্ট বিবেনট্রপ মস্কো 
এলেন । গোপন প্রোটোকলে পোলান্ড ভাগ স্থির হল ; ফিনল্যান্ড, এস্টোনিয়া ও ল্যাটভিযা 
কশ প্রভাব মগ্ডুলে এল (যাতে লেনিনশ্রাদ রক্ষা সম্ভব হয) । যুদ্ধ তাঁকে একদিন লড়তেই 
হবে, জানতেন তিনি । তবু জার আযালেকজান্ডার যেমন সময় পাবার জন্য নেপোলিয়ানের 
পালের সন্ধি কবেছিলেন, তেমনি সময় হাতে পেতে হিটলাবের সঙ্গে চুক্তি করলেন 
| 

হিটলারের দ্রুত অগ্রগতি ও অভাবনীয় সাফল্যে ভীত হলেন তিনি । তাঁর সন্দেহ হল 
পশ্চিমী শক্তিগুলিব ক্রেব্য রশ-জামনি যুদ্ধ বাধানোর জন্য চাল নয়ত ? [ঘ৪21-9০9%190 
[২৪191101)5 শীর্ষক দলিলসংশ্রহ অনুসরণ করলে দেখা যাবে পোল্যান্ডে কিভাবে নাৎসীদের 
মতই আগ্রাসী ভূমিকা নিচ্ছেন তিনি, হিটলারের সঙ্গে মিলে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে দায়ী 
করছেন যুদ্ধ চালানোব জন্য ! ডয়সার লিখছেন,” হা 1910011751015 50010002100 0185 
06808-01661751595 ০? [710192:5, 908110 501095580 17110581617 
11500115%.৮ যত হিটলারকে তিনি অবিশ্বাস করছেন, তত সজোরে বন্ধুত্ব ঘোষণা 
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করছেন ; এমনকি ১৯৩৯-এর অক্টোবরে ও ১৯৪০-এব ফেব্রুয়ারিতে খাদ্যশস্য, কীচামাল 
সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন । বস্টিকে সৈন্য সমাবেশ ও ফিনল্যান্ড আক্রমণ (৩০ 
নভেম্বর ১৯৩৯) তাঁর জামনি ভীতিরই প্রমাণ । ফ্রান্সে পতনের পব ভয় আরো বাডল । 
ফলে বস্টিক দেশগুলিতে বিপ্লবের নামে রুশ শাসন স্থাপিত হল । রুমানিয়া থেকে 
বেসাবাবিয়া ও বুকোভিনা তিনি নিয়েনিলেন । বাক্ধান নিষে শুক হল রুশ-জামন 
রেষারেষি | তবু ব্রিটিশ দূত স্যাব স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌্সের সঙ্গে কথাবাতযি (জুলাই, ১৯৪০) 
এমন কোন ইঙ্গিত তিনি দিলেন না যা জার্মেনীব বিরুদ্ধে ব্যবহাব কবা যায । 

ইংবেজদেব কাবু কবতে না পেরে হিটলার হাঙ্গেবী, কমানিয়া, বিশেষত বান্কানের দিকে 
নজর দিলেন । জাপান ও ইতালীর সঙ্গে মিলে চতুঃশক্তি চুক্তির প্রস্তাব দিলেন তিনি । 
রাশিয়াকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ দেবাব প্রতিশ্ুতি দেওযা হল । বলা বাহুল্য, ভারত ছেডে 
দেবার লোভ দেখান হচ্ছিল । স্তালিন পাল্টা প্রস্তাব দিলেন_ জামন সৈন্য ফিনল্যান্ড ত্যাগ 
করুক, বালগেরিযাকে রুশ প্রভাবাধীন বলে স্বীকাব করা হোক, প্রণালী অঞ্চলে বাশিযাকে 
ঘাঁটি করতে দেওযা হোক । এই জবাব পাবাব তিন সপ্তাহের মধ্যে হিটলাব তাঁব 
সেনাপতিদের রুশ আক্রমণের পবিকল্পনা (১1917 73810579539) তৈরি করতে বললেন । 
পাপ্টা জবাব দিলেন স্তালিন জাপানী বিদেশমন্ত্রী মাৎসুওকাব সঙ্গে নিবপেক্ষতাব চুক্তি 
সম্পাদন করে (১৩ এপ্রিল ১৯৪১)-_-বললেন, “আমবা উভযেই তো এশিষাবাসী |” 
এভাবে তিনি পৃষ্ঠ রক্ষা করলেন । 

যদিও এ সময তিনি ব্রিটেনের কাছ থেকে (এবং এবও আগে আমেবিকাব কাছ থেকে) 
সতর্কবাণী শুনতে পান যে হিটলার বাশিয়া অভিযানের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ কবে ফেলেছেন 
তবু স্তালিন তাতে কান দেননি | স্মুলেনবার্গ মিটমাট কবে দেবেন এ ভবসা বোধ হয 
যায়নি । ১৪ জুনও তিনি ব্রিটিশ দূতের বিকদ্ধে অভিযোগ কবেন-_তিনি কশ-জামান যুদ্ধ 
আসন্ন এবন্বিধ গুজব ছডাচ্ছেন বলে ।২৯৮ এসব গুজব-_“£9158, 1।017758775109], 9010 
[0:০%০9০812% এব ঠিক সাত দিন পব, ২২ জুন প্রত্যষে মেক্প্রান্ত থেকে কষ্ণসাগব 
পর্যস্ত হিটলারের ১৫০ ডিভিজন সৈনা রাশিযাব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল | ফন ব্রিস্ট (016151) 
পরে বলেছিলেন, দুই কি তিন মাসে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে ভবসা ছিল হিটলারেব | জোড়লেব 
(0০91) ডায়েবিতে পড়ি--তিনি বলছেন, “৮16 1১32 0771 109 1101 110 10118 000 
8100 076 ৮/11019 10006]) 5100001012 11]] 0012) 01701511175 00৮11. বাশিযাব 
বিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে তিনি ঘাবডাননি, বাশিযাব রাজনৈতিক দুর্বলতা তাঁকে এ ঝুঁকি 
নিতে প্রণোদিত করে । কিন্তু ব্রিটেন নীবব বইল না । এঁ দিনই প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বেতাবে 
ঘোষণা কবলেন, “ঠ&0$ 0027) 01512151100 118175 010 85811051 তি 22100) ড/1]1 
10285 001 0210. 4105 [0210 07 50206 110 1278101755 101) 2701197 19 0101 
199... রুশ বিপদ আমাদের বিপদ, যেমন আমেবিকাব বিপদ আপন ' পরিবার ও গৃহেব 
জন্য যে রুশ যুদ্ধ করছে তাব লক্ষ্য বিশ্বের সব দেশের স্বাধীন ব্যক্তি ও জাতেব লক্ষ্য 1”২৯৯ 

বিশের দশক থেকে স্তালিনের ভুলত্রান্তি কমিন্টার্নের নীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল। 
ডয়সারের ভাষায়, “80 2০0০0177800 02105115510) 06 28৮৪] [00৮21712101 
8110. 79019% [00 005 13055121) 00 911 0101761 1091069 00105010060 0176 
10811) 2100 016 17005 10128178 211071191% 27) [109 1168 0£ 006 00001701061), 210 
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স্তালিন স্থির করলেন চীনা কম্ঢুনিস্টদের চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে ভাব রেখে চলা উচিত, 
অমনি তাঁর তেখনকার) সহযোগী বুখারিন-পবিচালিত কমিন্টার্ন বুজোয়া দলগুলিব সঙ্গে 
সহযোগিতার নীতি নিল । পোল্যান্ডের কম্যনিস্টবা সাহাযা করল মাশলি পিলসুদৃষ্ষিকে | 
একই সময় স্তালিন কশ ট্রেড ইউনিষনদেব ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিযানদেব সঙ্গে মিলে মিশে 
কাজ কবতে বললেন ৷ উভয নীতিব প্রতিবাদ কবলেন ট্রটস্কি, জিনোভিভ, ও কামেনেভ | 
১৯২৭-এ পার্টি থেকে তীদের বহিষ্কাব কবা হল । স্তালিন ১৯২৭-এব শেষেই বুঝতে 
পাবলেন তাঁব নীতি ব্যর্থ হয়েছে । অমনি তাঁবই ইঙ্গিতে ১৯২৮ সাল থেকে কমিন্টার্ন 
বামপন্থী নীতি নিল-_অর্থাঁৎ স্বাতন্ধ্যের পথ । আবাব এব বাডাবাডি করতে গিষে জামনি 
কম্ুনিস্টবা হিটলাবেব অভ্যুদযে সাহায্য করল ও শেষে নিজেবাই নির্মূল হল । কান্টনেব 
অভ্যুত্থানের বক্তাক্ত অবসান ঘটল । নীবাট মামলার প্রা সব ভাবতীয কম্যুনিস্ট নেতা 
গ্রেফতাব হলেন এবং ১৯৩৪-এ পাটি বেআইনী ঘোষিত হল | সন্দেহ নেই, এব সঙ্গে 
জড়িয়ে গিয়েছিল বহু অভ্যন্তরীণ বিতর্ক-_নেপ, শিল্পায়ন, কৃষি সমগ্রীকবণ-__আব 
ব্যক্তিগত ক্ষমতাব লডাই, প্রথমে ট্রটৃক্কিদের সঙ্গে, পবে বুখাবিনদের সঙ্গে । ১৯৩৫-এ সপ্তম 
কমিন্টার্ন কংগ্রেস আব একবার নীতি বদলাল | এবাব যুক্ত ফ্রন্টেব নীতি । 

কিন্ত অনেক কাবণে ফ্রান্সে পপ্যুলার ফ্রন্ট সফল হল না | স্পেনে গৃহযুদ্ধে স্তালিনের 
কর্মকাণ্ড গণতন্ত্রীদেব মনে সন্দেহ জাগাল, গণতন্ত্রীদেব ক্রেব্য-স্তালিনেব ভয | ১৯৩৮-এব 
'পার্জ' প্রথম পক্ষকে আবও সতর্ক কবল । ম্মুনিখ থেকে বাশিযাকে সম্পূর্ণ দূবে বাখা হল । 
কমানিয়া রুশ বাহিনীকে চেক সাহায্র্থ যাবাব অনুমতি দিল না । অষ্টাদশ পাটি কংগ্রেসে 
স্তালিনেব বক্তৃতা ইঙ্গিত দিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সেব সঙ্গে চুক্তিব জন্য দবজা খোলা, কিন্তু 
জার্মেনীর দিকেব দবজা খোলা হতে পারে । এবই পবিণতি আগস্টেব নাৎসী-সোভিযেত 
চুক্তি | যুদ্ধ আবস্ত হলে ফাসিস্ত-বিবোধী সব যুক্তি, কৌশল, 'নাবা' পবিতাক্ত হল । 
যুরোপের পার্টিগুলি নিরপেক্ষতাব এক দ্বর্থক অবস্থান নিল । শ্রমিকদেব বলা হল যুদ্ধ 
বিরোধিতা করতে, শান্তিব জন্য লডাই কবতে । এব ফল মাবাত্মক হল ফবাসী কম্যুনিস্ট ও 
জামনি নাৎসী-বিরোধী দলের ওপব | ভাবতেব কম্মনিস্ট দলও সাম্রাজা বাদী যুদ্ধ থেকে দুবে 
সরে দীডাল । 

কিন্ত দলেব একটা অপরাধ বোধ থেকে গেল, একটা গভীর অপমানেব লজ্জা | ২২ জুন 
বাশিয়া আক্রমণ কবে হিটলাব স্তালিনকে তাব থেকে মুক্তি দিলেন । স্তালিনেব ইঙ্গিতে, 
সম্পূর্ণ অর্ধবৃন্ত ঘুরে গিযে কমিন্টার্ন ঘোষণা করল- হুদ্ধ আব সান্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নেই, তা 
“জনযুদ্ধ”-এ পবিণত হয়েছে । 

এর কি প্রতিক্রযা হল সি পি আই-এব ওপব ? আমবা দেখেছি প্রকাশ্যে একদল 
কম্মনিস্ট কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, এমনকি জাতীয কংগ্রেসেব, মাধামে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধ চালাচ্ছে, আর ভেতবেব নেতৃত্ব গোপনে চলে যাচ্ছে । ১৯৪০-৪১ সালে বাংলার 
পার্টি কমিটি তাই করেছিল | এ বিষয়ে বঙ্গীয প্রাদেশিক কমিটির ৭ এপ্রিল ১৯৪১-এর 
রিপোর্ট প্রামাণ্য | ২২ জুন রাশিয়া আক্রান্ত হলে পার্টিতে যুদ্ধেব চরিত্র, পার্টিব কর্তব্য এসব 
বিষয়ে জোর আলোচনা শুক হল । প্রত্যেক সদস্য আপন মতামত লিখে কেন্দ্রীয় কমিটিকে 
পাঠালেন । দেউলির বন্দীদেব হয়ে রণদিভে এক থিসিস প্রস্তুত কবলেন । কিন্তু কি ভিত্তিতে 
শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল £ সরোজবাবু লিখছেন, “ইতিমধ্যে অবশ্য লন্ডন থেকে ব্রিটিশ 
কম্মুনিস্ট পার্টির মতামতও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব হাতে এসে যায় |” সবকারী (গেষেন্দা 
দফৃতরই প্রধান) দলিলপত্রে দেখছি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সি পি জি বি-র সচিব হ্যারি পলিটের 


২৮৭ 


লেখা (৮ জুলাই ১৯৪১) এক আবেদন (পার্টি লেটার ৫৪), হিটলাবী আক্রমণেব এক 
মাসের মধ্যে লেখা ব্রিটিশ পাটি প্রকাশিত দুটি দলিলের ওপর সি পি আই-এর প্রতিক্রিয়া 
(পার্টি লেটার ৫৫) ও জেলে বন্দী সদস্যদের এক প্রতিবেদন (জেল ডক্যমেন্ট' বলে 
পরিচিত)-এর ভিত্তিতে | সেই সিদ্ধান্ত পার্টি লেটার ৫৬ (১৫ ডিসেম্বর ১৯৮১) বূপে 
সদস্যদের মধ্যে ৰিতরিত হয়েছিল |৩০১ 

হ্যারি পলিটের আবেদনে বলা হয় সোভিয়েত যুনিযানে যা ঘটছে তাব দ্বাবা অনুপ্রাণিত 
হয়ে এখনই তাব সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে *%/9 5179] 0৪ 0071]1110017)5 21 
1/11607815916 01170. ব্রিটিশ পাটি প্রকাশিত দলিলদ্ধযের ওপর প্রতিক্রিয়া এই 
স্বীকৃতি ছিল যে ভারতীয় পার্টির ভুল ভেঙেছে, চোখ খুলেছে । তাবা এতদিন বুজেয়া 
জাতীয়তাবাদী মত আঁকডে ছিল, মার্স ও লেনিনেব প্রলেতাবীয আন্তজাতিকতা নয | এখন 
তারা বুঝেছে--“$87 101: 008 06658101102] 15 1054 [176 510107:61)8 155708 
10916015 11)8 ৮+1)018 0977)0079110 2170 10105795578 10917101770.” আর বিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলে চলবে না । ব্রিটিশ ও মার্কিন সবকাবেব সাহায্য 
প্রতিশুতি যুদ্ধের চরিত্র বদলে দিয়েছে । এ আর দুই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর যুদ্ধ নয় । চাচিল 
ও রুজভেল্টেব আসল উদ্দেশ্য কি এ নিষে ঘোঁট পাকানো মুঢতা-_ফাসিজমেব বিনাশই এই 
মুহুর্তেব চরম লক্ষ্য, চাচিল সরকাবেব পতন ঘটানো নয় ৷ তাকে চাপ দিযে হিটলারের 
বিরুদ্ধে আরো জোবদার লডাই চালাতে, রাশিযাকে আবো বেশি সাহায্য দিতে, উৎসাহিত 
কবাই সত্যিকার কম্যুনিস্টের কর্তব্য | কিন্তু বাশিযাব সঙ্গে যোগ দিযে যথেষ্ট প্রগতিশীল 
অবস্থান নিলেও ব্রিটেন পুবো প্রগতিশীল হযনি । ব্রিটেন বোঝেনি যে ভাবত স্বাধীন হলে 
এই জনযুদ্ধে সব শক্তি নিয়ে শামিল হবে | তাই বলে কি ভাবতকে স্বাধীনতা না দেওয়া 
পর্যস্ত আমরা নীবব দর্শক বইব ? না। বাশিযা ও আমেবিকা-ব্রিটেনেব মিলিত শক্তি 
হিটলারের ফাসিজমকে ধ্বংস কবলে ভারতেব স্বাধীনতা প্রাপ্তি অনিবার্য | সেই উদ্দেশ্যে 
ভাবতীয় জনগণকে লড়াইযে যোগ দিতে হবে | বর্তমান সবকাবেব যুদ্ধ প্রস্তৃতিব সঙ্গে 
অসহযোগ করলে চলবে না। কম্মুনিস্ট পাটি সব প্রগতিশীল শক্তি সমবেত করে সেই সব 
ন্নতম দাবি তুলবে 495 516. 17909557510 [08158 0116 %01017219 
01891019901010 0 101)8 7850100109৭ 2770. 17191)-090%/8] 01 [1)019. 101 [1010৬111015 
[7109+5 101] 5৮518170101 2০00৮ 01 078 911-90721:5 %/21-৮ সেই ন্যুনতম 
দাবি হল-_ (১) ভাবতের স্বাধীনতার অধিকাব স্বীকাব, (২) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও 
রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, (৩) গণ প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তব যার দ্বারা শ্রমিক 
কৃষকদের জরুরী দাবি মেটে, যুদ্ধেব ব্য বড়লোকদের ওপব চাপানো হয়, দেশে শিল্পায়ন 
ঘটে। জেল ডকুমেন্ট বারবার বোঝানো হয়_ স্তালিন এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা 
দিয়েছেন__রুশ সরকারের স্বার্থে নয়, বিশ্বে সব জনগণের স্বার্থে । বুজেয়া সরকারেব 
যুদ্ধোদ্যোগে সাহায্য করে সর্বহাবারা বুজেয়াদের সহযোগিতা কবছে না, কবছে বাশিয়াব 
সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর সব শত্রুর বিরুদ্ধে | ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয়তাবাদী ধোঁকায 
তুললে চলবে না| “45 ৪ 0201 01 009 1770510910707791]) 10 1090159 01101) [76 
0550২ ৪$ 075 0115 1911)67197)0...৮ নাৎসীবাদের ধ্বংস বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হবে, 
ব্রিটেনও তার সঙ্গে। এই জেল কমেন্টের লেখক রেণদিভে ?) জুডে 
দিলেন-___্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, ভারতীয় দ্বারা প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ, 
সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়করণ, কেন্দ্রে জাতীয় সরকার-_এসব দাবিও | সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ 


৮৮ 


সি 







৫ 
&667188159 57 ৯৩ 


১ ০০০০১০০০ 


22891% 
) 5 ০০৮? 
এ . 
£ রম পা হা ং 
5১ )1 %. ০১৮. ৯ 


751861। 


44142891417 


চি 


রি 
5 £4| 9২) | 


"7 ৮7777 লাকী 
0 59 190 290 300 400 500 (185 





|৭11/, - 1947 


87115711808, 
1585£0 চিদিনি1 08065 £ শী1780611 91815 
॥0 17188188685 


১ তশা 89817081755 06৮16810101 8110 28105181 





রি শা | ৪8 ঢা 
£ 
€ বউ 
চ) পা04118085 £ (০১ )০/89৮- ভি 
, এ 
পুদিনা টা 
৫. 81558 
৮০৬ এ 
€ ২২ £ 
১ 
রে ৪00 দি টি ॥ 
৯ 


৪4701582164 / 


তে 


সব পূর্ব শর্ত নয় । “41551761981 91089) 01 00170011072] 00006181017 17 017 
$/৪1 15 ৪. 79001155015 5108917.” (এটি অবশ্যই কংশগ্রেসী নীতির প্রতি ঠোকা)। 
শর্তসাপেক্ষ সহযোগিতা নাকি সুবিধাবাদী ও সমাজতন্ত্রবিরোধী, আস্তজাঁতিকতার ওপর 
সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা! পূর্ণ স্বাধীনতাব আওয়াজ তুললে ব্রিটেনের 
সোভিয়েত-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্ত হবে । হয়তো তারা হিটলারের সঙ্গে মিলে 
যাবে । লেখক যে সব দাবির কথা বলছেন সে শুধু সরকারী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত 
করার জন্য | তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদনেব সমাপ্তিপর্বে কংগ্রেসকেই তার যুদ্ধেব লক্ষ্য ঘোষণা 
করতে বলা হয়েছিল, প্রাদেশিক মন্ত্িত্বভার|পুনগ্রহণ কবতে বলা হয়েছিল,কংগ্রেস ও লীগের 
পূর্ণ মতৈক্য চাওয়া হয়েছিল । 


১২ ॥& 


পার্টির সিদ্ধান্ত রয়েছে ৫৬নং পার্টি লেটারে (তারিখ ১৫ ডিসেম্বব, ১৯৪১) । গত পাঁচ 
ছয় মাসের ভুল স্বীকার করা হয়েছে । ভারতের স্বাধীনতা আগে চাই__এ দাবি তোলা 
নেহরুর অনুসবণ মাত্র । বস্তৃত তা গান্ধীর নৈহ্র্মের সমর্থন, রাজাজির মত সান্রাজাবাদের 
কাছে নতি স্বীকার । যুদ্ধের সান্রাজ্যবাদী পর্বে কংগ্রেস প্রকাশ্যে তা সাম্রাজ্যবাদী বলেনি, 
সর্বতোভাবে বিরোধিতাও কবেনি । 

আবাব তাব জনযুদ্ধ পর্বে-_11)95 (007757955) 859177 17860156 00 207158 [179 
[790018 [0 0078 0071501001911855 [1791 10765 179৬8 10 %/1]) 1 11 00110177007 
%/111) 006 001061 19601016১ €১ 0188 ৮/০0110 11 01067 10 9750178 111611 
17590077. 

দুজন শীর্ষস্থানীয নেতা কি বলেছিলেন তা উদ্ধৃত কবে প্রসঙ্গ শেষ কবছি। সরোজ 
মুখাজির ভাষায়, “সাবা দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের কাজ হল সমাজতন্ত্রের দুর্গ সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে বাঁচাও, হিটলাব দস্যু বাহিনীকে পবাজিত কর, ফ্যাসিজমকে রোখো, মানব 
সভ্যতাকে রক্ষা কব । এ যুদ্ধ জনগণের বাঁচাব লডাই । এ যুদ্ধ মানবতার শত্রু ফ্যাসিজমের 
বিরুদ্ধে জনগণের নিজেদের যুদ্ধ । এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ 1৬০২ এই উক্তির মধ্যে পার্টির 
অভ্যন্তরীণ বিতর্কের প্রমাণ পাই না। নান্ধু্রিপাদ ভারতীয কম্মুনিস্টদের দ্বিধা আরও 
চমণ্কার করে ফুটিয়েছেন : 
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01 0098190107১ 1180 01706150176 ৪. 109] 017915.৩০৩ : নান্ুত্রিপাদ যুদ্ধের এলাকা 
বিস্তৃতি দ্বারা নিশ্চয়ই পার্ল হাববারের ওপর জাপানের ৭ ডিসেম্বরের আক্রমণের কথা 


বলছেন । 
' ২৮৭) 


ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের [7707817 00201770015 2100 0175 ৬৪: শীর্ষক 
এক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যসচিবদের কাছে লেখা অতিরিক্ত সেক্রেটারী রিচার্ড 
টটেনহ্যামের এক সার্কুলার চিঠি (১০ জানুয়ারি ১৯৪২) কিছুটা আলোকপাত করে এ 
বিষয়ে ।৩০* যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্বেও, এমনকি ব্যক্তিগত 
সত্যাগ্রহ আরম্ভ হলেও, ব্রিটেন উদ্ধিগ্ন হয়নি | কিন্তু সুভাষচন্দ্র, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কম্ূনিস্ট 
দলের ওপর কড়া নজর ছিল তাদের | গোষেন্দা পুলিশের দৃষ্টি এডিযে সরকারকে সম্পূর্ণ 
ভাঁওতা দিয়ে, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৪১ সুভাষ যে ভাবে ভাবত ত্যাগ করেছিলেন তাব বিস্তৃত 
ও রোমাঞ্চকর বিবরণ পাওয়া যাবে ডাঃ শিশিরকুমার বসুর “মহানিক্রমণ' গ্রন্থে ।০০৫ 
ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করে তুলেছিল । কোথায় গেলেন তিনি অনেক দিন তাঁরা 
জানতে পারেননি | তাঁর পরিবারের লোকজনও জানতে পাবেন ৩১ মার্চ__ভগতরামের 
কাছে । সেই দিনই সুভাষ অরল্যান্ডো মাৎসোটা ছদ্মনামে মস্কো পৌছেছিলেন ও ১ এপ্রিল 
রাত্রে বার্লিন রওনা হয়ে গিয়েছিলেন । 

১৯৬৮ সালে ভিয়েনায় প্রকাশিত রিমুন্ড ন্গ্যাবেল (চ107070 5017719061)-এর 
11597 270 0801091 09170898-111012 7১0110705 1941-1943 4৯ 00001709101 
[91901 ইংরেজী অনুবাদ আমার কাছে আছে) গ্রন্থে পাই সুভাষচন্দ্র ৯ এপ্রিল জামনি 
সরকারকে বার্লিন, আফগানিস্তান ও উপজাতি অধ্যধিত এলাকায় ব্রিটিশ-বিবোধী কাজের 
এক বিস্তৃত স্মাবকলিপি দেন ও ৩ মে আর এক পবিপুবক স্মারকলিপি । তাঁব নির্দেশ ট্রট 
(০9) সংকেতলিপিতে ভগৎবাম তলোয়ার (ওবফে রহমত খান)-এব কাছে পাঠাতেন | 
টাকাকড়িও তাঁর কাছে পাঠানো হত | ৩০ আগস্ট সুপ্রিম কমান্ড অফিস থেকে ফরেন 
অফিসকে জানানো হয় যে মাৎসোটাব সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেব “অপারেশান 
টাইগার নিয়ে কথা হযেছে । ৫ সেপ্টেম্ববেব এক তাববাতাঁ থেকে জানা যায ভগতবামকে 
শক্তিশালী বেতার যন্ত্র দেওয়া হবে। ১০ই ব্যাংকক থেকে উপদেশ আসে ভাবতে 
বসু-গোষ্ঠীকে সমর্থন করা হোক, সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট লাগানো হোক, সৈন্যদের কাছেও 
আবেদন রাখা হোক । কাবুলেব মাধ্যমে সংবাদ লেনদেনের অসুবিধা হচ্ছিল মনে হয । 
ব্যাংককের জনৈক ইউ এন নন্দীব সঙ্গে কলকাতা থেকে পাঠানো বসুব লোকদের 
দেখাসাক্ষাৎ কবতে বলা হয়। তিনি আবার জনৈক সত্যানন্দ পুরীব কাছে তাদেব 
পাঠাবেন | কাবুলের ২২ সেপ্টেম্ববের তাবে জানা যায সত্য বক্সীর দল (ফবওযার্ড ব্লক)-কে 
নাশকতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে । বেলুচিস্তানেব কাছে জামনি সৈন্য এলে নাশকতা বাড়ানো 
হবে । ২৫শে স্বয়ং সুভাষ আব কে রেহমত খান ?)-কে বকসী বা শরৎ বসুর সঙ্গে দেখা 
করে ব্যাংককের জামনি দূতাবাসের ফন্‌ প্লেসেনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবতে বলছেন । 
এই দুজনকে ব্রহ্ম, ব্যাংকক, মাদ্রাজ, কলম্বো, পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগবে এখনি চব 
পাঠাতে বলা হয় । এ সব ব্যবস্থার জন্য আর কে-কে দশ হাজার মার্ক দেওযা হবে | পবেব 
তারে ফন প্লেসেনের বদলে ইউ এন নন্দীব সঙ্গে যোগাযোগ কবতে বলা হয় । ২০ অক্টোবব 
ব্যাংকক থেকে মেয়ার (5557) জানাচ্ছেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে ভাটা পড়েছে, তবু গান্ধী 
আইন অমান্যের নির্দেশ দিচ্ছেন না । ২৪ অক্টোবরের তারে জানি ইংবেজদের সৈন্য সংগ্রহে 
কোন অসুবিধা হচ্ছে না-_মাসে প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য যোগ দিচ্ছে । নভেম্ববের শেষে 
ইতালীর বিদেশমন্ত্রক বার্লিনকে জানায়, বহমৎ খাঁ ফিরে আসেননি, সম্ভবত তিনি বন্দী 
হয়েছেন । ইতালীর দূতাবাসের সঙ্গে ভাবতের ভেতরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । মাংসোটার 
এখুনি বেতার ভাষণ শুরু করা উচিত | ২৯ নভেম্বর বার্লিনে বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে 


৭২৯০ 


বসুর সাক্ষাৎ হয় (ডক্যুমেন্ট ৩৯) | তিনি বলেন চাচিলের বিকল্প নেই । তিনি শ্রমিক ও 
রক্ষণশীল দলের মধ্যপন্থী বলে সরকার চালাচ্ছেন । কিন্তু কায়রোর দিকে জামনি অগ্রগতি 
সফল হবে ও খুব বেশি হলে পরের বছরের মধ্যে রাশিয়াও হারবে । ভারতের ব্যাপারে তিনি 
কোনও ঘোষণা করতে রাজি হননি, কারণ সেখানে জার্মেনীর কোন শক্তি নেই । ইবাকের 
বেলায় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ফল হয়নি । [7 0817021)$ 0179 55151760109 ৪৮০1৫ 
0811775 2 51510, ৮/10101) 25217 00010 23:0106 091181]) ০11:0165 [9 
07100175109150 ৪00010.৮ প্রকাশ্যে কিছুই করতে দেওয়া হবে না। জামনি সৈন্য 
ককেশাস পেরোলে কিছু করা যেতে পারে । বসুর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান__এটা 
হিটলারেবও মত | তিনি বলেন ফ্যুয়েরারের সঙ্গে দেখা কবাব সময হয়নি | বসু তখন 
ভারতে বেতার মারফত প্রচার করার সুযোগ চান । 

১৫ জানুয়ারি রোম থেকে খবর আসে যে জাপানী দূতাবাসের কাউন্সেল জানাচ্ছেন 
অবস্থা আরও অনুকূল না হলে জামনি-ইতালীয়ান-জাপানী যুক্ত ঘোষণা করা ঠিক হবে না । 
জাপানী প্রসারকে ভারতীয়রা সন্দেহের চোখে দেখছে । অন্যদিকে দেখি--শেদাই 
(901/59912) এরকম ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছেন । ইংবেজবা প্রচার কবছে-_জাপানীরা 
ভারত দখল করতে চায় । এর উলটো প্রচার জরুবী হয়ে উঠেছে 4 এ ধবনেব ঘোষণার 
ফলে ভারতীয় সকল জাতীয়তাবাদী অক্ষশক্তির সঙ্গে পুবোপুবি সহযোগিতা কববে 
(ডকুমেন্ট ৫০) । ব্যাংককের খবর-_ভারতীয়রা নিজেরাই স্বদেশকে মুক্ত করতে চায় কিন্তু 
জাপানীরা চায় জাপানী সৈন্যবাহিনী সে কাজ করুক | মালয়ে ভারতীয বন্দী সৈন্য বা 
পলাতক সৈন্যদের জাপানীরা একত্র করছে। গুরুত্বপূর্ণ আর এক দলিল (ডক্মমেন্ট ৫৪) 
বার্লিন থেকে (২৮ জানুয়াবি ১৯৪২) জানাচ্ছে__সুভাষ বসু, ফন্‌ জিজউইজ, ও ট্রটের 
সঙ্গে কর্নেল ইয়ামামোটো ও মেজব মারওয়েড়্‌-এব সাক্ষাৎ হযেছে । বসু বলছেন (১) 
কলকাতায় বোমাবর্ধণের আগে প্রচাবপত্র বিলি কবে ভারতবাসীদের মন তৈবি করতে হবে । 
(২) অক্ষশক্তির ঘোষণা করতে হবে যে তাদের লক্ষ্য ভারতের মুক্তি । (৩) ব্রন্মেব পতনের 
পর যে সংকট শুক হবে তার সুযোগ নিতে হবে । (৪) দক্ষিণপূর্র এশিয়ার ভারতীয় 
সৈন্যদের বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করতে হবে | 

ইংরেজরা এসব খবর না জানলেও অনেক কিছু আশঙ্কা কবছিল । অতএব, প্রথম দিকে 
কম্নিস্টদের সত্যই মত পরিবর্তন হয়েছে, তাবা যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলছে, ইংরেজদের 
সামরিক সাহায্য দিতে চাইছে__এ সব কথা গোয়েন্দা দফতরের বিশ্বাস হয়নি | টটেনহ্যাম 
যে প্রতিবেদন প্রাদেশিক মুখ্যসচিবদের কাছে পাঠাচ্ছেন তাতে আছে : “16 1501 0181 
[05519 15 082] 2119 1195 1010011050 770 01610191১ ০1101766 17) 1012 20101 09 
01075 0... 10৮/87:05 01706 5121) ০017851901801775 [0 11120 0 006 
(০077177011951, 1১911 06 15175197170...112 21109 0.0 919910 2170 0118 211191705 
৮1111) (0111779) 5150 58912 00 17959111906 710 01610191 01662191709 [0 101) 
7১81095., কংগ্রেস ও লীগ এ সুযোগে দর বাড়াচ্ছে । মানবেন্দ্রনাথ রায বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে হিটলারের পরাজয়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | বোম্বাই প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
কমিটির “কম্মুনিস্ট গোষ্ঠী” বলছে তারা &োন্‌য০*্র জেনারেল কাউল্সিলকে “বিনা শর্ত 
সমর্থনের নীতি নেওয়াবার চেষ্টা করবে । অনেক রাজবন্দীদের কাছ থেকেও সহাযতাব 
প্রতিখুতি আসছে । এর সবগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয় | কিন্তু ভিক্টর গোলান্জের ৭২95519 
৪180 00:158165,-এর একটা কথা অনেক কম্মুনিস্টের মনে লেগেছে-__«০০ 0৮ 006 

২৪১১ 


[75905 01 1116 707558711091001:5 0112 11611075 01 0179 10251...৮ এ ভাবে দেখলে 
কারো প্রাক্তন কাজকর্ম বা ভবিষ্যতের লক্ষ্য বিচার না করে দেখতে হবে ঠিক এখুনি তারা 
কি করবে । এ অবস্থায় কিছু ঝুকি নিতে হবে | “৪ 0 ০06 06 08106511500 
01105 0108 51)22910 (11 20৮) [1017 1152509905১ 8700 0109] 00 2779108 058 01 
0186 0010709] 11) 50018 2. 9/2% 25 1001 0701 10 9১079101006 11551199003 
0977087)0195 11721 18965 217690% 2101059750১ 011 2150 10 1712109 0005100%69 
098 01 0617 567%1065.৯ প্রত্যেকের ব্যাপার আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে | তখন 
দেখতে হবে তার সত্যিকার সাহায্য দানের গুরুত্ব কতটা বা তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে 
কিনা । 

প্রশ্ন উঠেছিল ১৫ জন বাজবন্দী কম্মুনিস্টদেব মুক্তিদান নিষে___ঘাটে, অভয়ংকর, 
পাঠক, ডাঙ্গে, মিরাজকর, বাটলিওয়ালা. রণদিভে, মালব্য, অজয ঘোষ, এইচ. কে. 
মজুমদার, আর. সি. সিংহ, আর. ভি. ভরদ্বাজ, এস. কে. মুখাজীঁ, সাজ্জাদ জাহীর ও 
রাহুল সাংকৃত্যায়ন । পার্টির ৫৪, ৫৫, ৫৬নং চিঠির ভিত্তিতে (ডিসেম্বব ১৯৪১) ডেইন 
কমিটি এদের মুক্তি দান করতে বলেন । টটেনহ্যামের সংশয় জাগে | এদের মুক্তি দিলে সি 
পি আই-কে বেআইনী সংস্থা হিসাবে চিহিতত করে রাখার অর্থ কী ? আব এরা মুক্তি পেলে 
গোপন কর্মপন্থা নেবে না তার স্থিবতাই বা কোথায় ? একমাত্র যদি এবা যুদ্ধেব ব্যাপারে 
প্রকাশ্যে সহায়তা করে তবেই এদের মুক্তি দেওয়া সার্থক হবে 1০৬ 

টটেনহ্যামের প্রশ্নের উত্তবে গোয়েন্দা দফতরের পিলডিচ্‌ জানান-__তাঁদের ২১ মার্চের 
রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে জনযুদ্ধের নারা (5108817) সরকাব-বিবোধী কাজকর্ম প্রচারের একটা 
আবরণ ছাড়া কিছু নয়।'তাদেব বৈপ্লবিক লক্ষ্য-_গণ সবকাব প্রতিষ্টা-_-পরিবর্তিত হযনি | 
ইংরেজদের যুদ্ধে সাহায্য দানের ব্যাপারটা-_ “& ৮৪7 59001070819 ৪110 % 770 
1)99115 01115975911% 900919790. ০01)91097911017.৮ এদেব মুক্তি দিলে এবা দুমুখো 
কর্মসূচি নেবে-_ বাইরে অক্ষশক্তির মৌখিক প্রতিরোধ, ভেতরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শাসনের বাস্তব বিরোধিতা | এতে সুবিধা না হয়ে সরকারেব অসুবিধাই হবে । তাছাড়া যে 
সব জাত থেকে সৈন্য সংগৃহীত হয় তাদেব ওপর কম্মুনিস্টদের প্রভাব কতটুকু ? এমুনকি 
শ্রমিকদের মধ্যেও তা সীমিত । কংগ্রেস ও অন্যান্য যুদ্ধবিরোধী সংস্থার কাজকর্মের 
প্রগতিশীল প্রতিবাদের কেন্দ্র কি তারা হতে সক্ষম ? কংগ্রেসের সঙ্গে বিবাদ করলে তারা 
বছুদিনের নীতি থেকে বিচ্যুত হবে, জনমতের থেকে আলাদা হয়ে পড়বে । মুক্তি পেলেই 
তারা পার্টি সংগঠন শক্ত করবে ; কংগ্রেস, কিষাণ, শ্রমিক, সৈন্য- সকল স্তরে পার্টিব কাজ 
বিস্তার করবে ; যুদ্ধের মধ্যে বা পরে বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবে | রিভ্যু কমিটিব কথায 
যদি এদের ছেড়ে দিতে হয়, তবে সি পি আই-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা রাখাই বা হবে কেন? 
“ছু 0 1101 702115৮8021 0176 [10169111077 0011010101115 15 27 110 
0117)170151)60 85 012 76500] 01 70551879610 11700 009 $+৪1.% তা ছাড়া 
প্রাদেশিক সরকারগুলির মতামত না জেনে তা করাও ঠিক হবে না । কীর্তি কিষাণ দলের 
কথা স্মরণ করে পঞ্জাব সরকার তো রাজি হবেই না, বাংলা-_নৈব নৈব চ। অতএব 
পিলডিচ চাইলেন, পনেরো জনের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক কি পদ্ধতিতে তারা 
যুদ্ধের সম্বন্ধে তাদের পরিবর্তিত মত কার্যকর করবে ।২০* হোম মেম্বাব ম্যাক্সওয়েল 
পিলডিচের সঙ্গে একমত হন ও বিশেষ করে পি সি যোশীব সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ 
দেন। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ব্যাপারে একই পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল জানতে 
২৯২ 


পারি। পি সি যোশীর সঙ্গে জি. আহ্মেদ-এর সাক্ষাৎকার হয় ১২ মে ১৯৪২; 
ম্যাওয়েলের সঙ্গে ১৫ মে ১৯৪২। এর ভিত্তি ছিল (১) 71917072700] 01. 
001707012770561১0110% 810 [১121 01 ০71: (২৩ এপ্রিল ১৯৪২)- যা পার্টির বক্তব্য 
উপস্থাপিত করেছে ও (২) 98127779701 00171811715 £৯00%2 হা? 0019 
713101)-013] 1942 যা গোয়েন্দা দফতর তৈরি করেছে (৪ মে ১৯৪২) । এগুলি বিচার 
করার আগে আমাদের পূর্ববর্তী কয়েক মাসের ঘটনাবলী বিশ্লেষণে ফিবে যেতে হবে । 
এই ঘটনাবলীর সূত্রপাত হল জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণে (৭ ডিসেম্বর ১৯৪১) ও 
সমাপ্তি হল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারত মিশনে । প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টার যোগসূত্র 
পরিষ্কাব । পার্ল হারবারের পৰপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট, শ্রমিক দলেব মন্ত্রীবা 
(যেমন আর্নেস্ট বেভিন), ইন্ডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপেব নেত্রী আযগাথা হ্যাবিসন, 
সাপ্রু-_সবাই চাচিল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন । বেভিন তো পার্ল 
হারবারের অনেক আগে এমেরিকে লেখেন, “এখনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রতিষ্ঠার কাল 
আগত আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখনই কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলে ভারতীয় জনমত আমাদের 
পক্ষে আসবে 1”৩০৮ প্রায় একই সময় ওয়াশিংটনে কজভেস্ট ভাব্তীয়দের দাবি প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করলে চাচিল অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন । 
দীর্ঘ দিন পবে ৩০ ডিসেম্বর যে ওয়ার্কিং কমিটি বসে তাতে কংগ্রেস নেতাবা স্পষ্টই 
বলেন, যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ায় তাঁরা জানিযে দিতে চান জাতী প্রতিরক্ষাব ক্ষেত্রে অহিংসা 
আদর্শ বলে পরিগণিত হবে না । গান্ধী পদত্যাগ কবেন । এর পরও লর্ড প্রিভিসিলকে চািল 
লেখেন, “81101080775 005016 10011002] 91217)61015 170 0006 0912170 
1019017175 %411] 798791558 9001017.+৩০৯ বডলাটও কংপ্রেসেব সহযোগিতা নিষে মাথা 
ঘামাচ্ছিলেন না । বরং তিনি জাপানের মহড়া একা নেবেন তবু কংশ্রেসেব দাবি মানবেন না 
এই ছিল তাঁর কৌরবসুলভ মনোভাব ।-১০ তিনি অবশ্য ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীদেব মুক্তি 
দেবাব নির্দেশ দিযেছিলেন । আযটলি তবু ওয়ার ক্যাবিনেটে এই মনোভাবের প্রতিবাদ 
কবলেন । এ ধরনের “কিছুই করব না” নীতি অনুসরণ করলে হযতো বর্তমান ঝড় কাটিযে 
ওঠা যায় কিন্তু পববর্তী ঝড়? “৪801. ৪ 1)9110-00-770110]) 00110 15 1001 
9809977)91051))]9...70 [210 [1106 15 [0 1058 [1019...৮ ডাবহ্যামকে যেমন 
ক্যানাডা পাঠানো হয়েছিল উনিশ শতকে, তেমনি বিচক্ষণ কাউকে পাঠানো হোক | “16 
0680 ৪ 12891) 00 00 17) 177019. %$1)01 [)0])ঘা। 010. 17) 0:911203...১৩১৯ 
বক্ষণশীল দল ১৯৪০-এর প্রতিশ্রুতির বাইরে যেতে চাইছিলেন না । চাচিল 79661,08 ০1 
[7019 00811011-এর এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন । তাৰ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কজভেস্ট 
ও চিয়াং কাইশেককে ভাঁওতা দেওয়া । কিন্তু লিনলিথগোর আপত্তিতে তা ভেস্তে যায । 
সিঙ্গাপুরের পতন €১৫ ফেব্রুয়ারি, ৪২)-এর পব ক্যাবিনেট পুনগর্ঠিত হল । আযাটলি 
৷ হলেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও ডোমিনিয়ান ব্যাপারের রাষ্ট্রসচিব | ক্রিপস এলেন লর্ড 
প্রিভিসিল ও কমন্স সভার নেতা রূপে । আবার চাপ এল চিয়াং ও আমেবিকা থেকে | ২৬ 
ফেব্রুয়ারি আযাটলির সভাপতিত্বে ওয়ার ক্যাবিনেটের ইন্ডিযা কমিটির প্রথম অধিবেশন 
বসল । ইতিমধ্যে এমেরি কিছু সংস্কারের কথা তুললেন । তার মধ্যে সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও 
বিপজ্জনক ছিল কিছু কিছু প্রদেশের নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরে যাবার অধিকার । 
ফেব্রুয়ারির শেষে এমেরি বড়লাটকে আসন্ন প্রস্তাবের কিছু পৃবাভাস দেন | তাঁর মতে 
আসল সমস্যা হল একদিকে কংগ্রেস বলছে সংখ্যালঘুদের ভিটো দিয়ে ব্রিটেন সংস্কার 
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পিছিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে সংখ্যালঘুরা বলছে তাদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে । 
এমেরি মনে করছেন এর সমাধান নিম্নরপে হতে পারে-__-“]£ 07675 218 50661016101 
ঢ705111595 91110 54810 00 55 105901)61 2110. 10 2৪. [00101111077 006 
015951021॥ 070ড171065 51)01010 09 159 100 52170 001 2100 51072] 00110 17) 
8606] ও 7061100 01 01000180106 581 0112 ৪1 08 8100. 01 11 25 01817010175 01 
07611 0৮%0.৮৩১৯ক এই 979৮1770191 0190071,এর ধারা শেষ পর্যস্ত ঘোষণা প্রস্তাবের 
সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় | ফিবোজ খান নূন যখন একসিকিউটিভ কাউন্সিলের ভারতীয়কবণে 
আপত্তি জানান,০১৯ তখন এমেরি বলেন এটাকে "৪7151 00010” মনে করলে নুনেব 
আপত্তি করার কারণ থাকে না ।১১১গ এ বিষয়ে লিনলিথগো নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন । চািল 
৪ মার্চ রূজভেস্টকে যে ব্যাখ্যা দেন তাতে বলা হয় জিন্না, নুন ইত্যাদির আপত্তি স্মরণ কবে 
এই ব্যবস্থা করা হল ৷ এর অর্থ__ *ু6 0159000 0£ 3609819805 11051657) 51295 
117 016 1710516]0 179.00106 21595 1105199119061)0 01 1176 7251 01 11019, 
9%08101 50 [জা 25 095 80021110110 001)1101 115011810178 95 380919106 
00110105] 91)0095.৩১১৭ ২৯ মার্চ যে ঘোষণা ক্রিপস প্রকাশ করেন তার বয়ানে ছিল 
যদি কিছু প্রদেশ নতুন শাসনতন্ত্র না মেনে নেয় তবে তারা বর্তমান অবস্থায় থাকবে | পবে 
ইচ্ছা করলে ভারতীয় যুনিয়ানে যোগ দিতে পারে, না হলে তাদেব ভাবতীয খুনিয়ানেব 
সমমযা্দাসম্পন্ন শাসনতন্ত্র দেওয়া হবে । 

ঘোষণার অন্যান্য অংশ হল-_ (১) যুদ্ধেব পবই ভাবতকে স্বশাসনাধিকার দেওয়া হবে | 
(২) নব নিবাঁচিত প্রাদেশিক আইনপবিষদ গণপরিষদ নিবচিন কববে শাসনতন্ত্র বচনাব 
জন্য । (৩) রাজারা এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে পাবেন । (8) ভারত কমনওযেলথে 
থাকতেও পাবে, নাও পারে কিন্তু (৫) ব্রিটেনেব স্বার্থ দায়িখ, ইত্যাদির জন্য তাকে এক সন্ধি 
করতে হবে | (৬) অন্তর্বতীকালে ব্রিটিশ সবকাবের যুদ্ধচালনাব দাযিত্বসাপেক্ষে ভাবতীয 
দলগুলি যাতে একসিকিউটিভ কাউন্সিলে আসতে পারে তার জন্য আলোচনা হবে । 

বড়লাট সমানে 71051770198] 07301017/-এব বিরোধিতা কবছিলেন, এমনকি ৯ মা 
পদত্যাগের হুমকিও দেন । পঞ্জাবের লাট গ্ল্যান্সি জানান__শিখবা তা কখনই মানবে না । 
প্রধান সেনাপতি যুদ্ধের সময় সাম্প্রদায়িক গোলমাল বাধিয়ে সৈন্য সংগ্রহে অসুবিধা ঘটাতে 
চাননি । তখন ঘোষণা বন্ধ রেখে ক্রিপসকে আলোচনা করাব জন্য ভাবতে পাঠানো স্থিব 
হয় ১১৬ ৯ মার্চ ক্যাবিনেট কমিটি একটা খসডা অনুমোদন কবে | তার (৪) অনুচ্ছেদে 
ভিত্তিতে আলোচনা করা হবে । চার্চিল ব্যাপারটা পছন্দ করেননি | তিনি ক্রিপসেব হাত 
ধেধে দিলেন । তাঁকে বলা হয় ভাবতীয়দের একসিকিউটিভ কাউন্সিলে স্থান দেওয়া হবে-- 
“১1010600015 00995 170 92710211955 016 096217106 210 9000 
50৮81771079101 01 016 0011101077% 00111178 102 107:659701 0111102] (1189. (মনে 
রাখতে হবে ৮ মা রেঙ্গুনের পতন হয়েছিল) । আরও বলা হল সর্বদা বড়লাট ও প্রধান 
সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে চলতে হবে ।২১২ চাচিল বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন খসডা 
হবে “০. 10007050 117711৩১৩ বড়লাট ও ক্যাবিনেট, ক্যাবেনিট ও ক্রিপস, বড়লাট ও 
ক্রিপসের মধ্যে বোঝাপড়া সম্পূর্ণ হবার আগেই ক্রিপস রওনা হুলেন। 

আর জে মুর-এর 01190111]) 0:2093 ৪170 [17919) 1939-45 (1979), এইচ, 
ভি. হডসনের 1[1)6 05281 01109: 110510-77019-3115 (1969), 
কৃপল্যান্ডের ডায়েরি ও ম্যানসারগ ও অন্যান্য (সং) 1176 19050 01 05 
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1942-47 ক্রিপস মিশন নিয়ে সব চেয়ে প্রামাণ্য আকর । মুরের মতে ঘোষণার চৌহদ্দির 
মধ্যে ক্রিপসের কতটা স্বাধীনতা ছিল তা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এবং তার বেশ কিছুটা 
ইচ্ছাকৃত । (১) ক্রিপসকে বিভিন্ন ভারতীয় দলের প্রতিনিধিদের একসিকিউটিভ কাউন্সিলে 
আসন দেবার প্রস্তাব করতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল । (২) তিনি বড়লাট ও প্রধান 
সেনাপতির সঙ্গে পবামর্শ করবেন কিস্তু তাঁদেব মতামত মেনে নিতে সর্বদাই বাধ্য ছিলেন 
না | ৩) তাঁর আলোচনার আসল সীমা ছিল-_তিনি কোনওভাবে ভারতের সামরিক শক্তি 
ক্ষুণ্ন করতে পারবেন না বা বিশেষ দাযিত্ব পালনেব জন্য বড়লাটকে যে সব বিধিবদ্ধ ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছে তাও বিলিয়ে দিতে পারবেন না । সম্ভবত বড়লাটকে তুষ্ট রাখার জন্য এমেরি 
তাঁব সঙ্গে পরামর্শ করে চলার ওপন জোব দিয়েছিলেন ।৩১* একসিকিউটিভ কাউন্সিল 
গঠনের ব্যাপারে ক্রিপস্‌ ও বড়লাট একমত হবেন এমন আশা পোষণ করতেন চাটিল, 
এমলৈবি, সাইমন প্রভৃতিবা ৷ অন্যদিকে ক্রিপস ভেবেছিলেন-__এ ব্যাপারে লিনলিথখগোর 
মনোমত না হলেও সীমার মধ্যে আলোচনা ও আপোস কবার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া 
হযেছিল 1১১৭ বডলাট বলেছেন, ক্যাবিনেট ক্রিপ্‌সকে কি নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়ে তিনি 
অজ্ঞ ছিলেন। অথচ সে নির্দেশ তাঁর মাধ্যমেই পাঠানো হয়েছিল ২৮ মার্চ । মুরের 
সিদ্ধান্ত _উভযেই মনে কবতেন তাঁবা জরুবী মিশন নিয়ে এসেছেন | এ ছন্দ__ অহং-এব 
দ্ন্ব__একটা ০901156-007911:611901770 18121001151)1]9.৮৯৬ 

ক্রিপূসেব মিশন কি আমবা জানি | যদি তাঁব প্রস্তাব ভারতীয়েবা গ্রহণ কবেন, “পরেব 
বিশ বছব তিনি ভাবতেব নীতি নিধবিণ কববেন ।”১* সেই সাফল্য তাঁকে ব্রিটেনের 
প্রধানমন্ত্রিত্বও দিতে পাবে । অন্যদিকে লিনলিথগো ভারতকে স্বশাসনেব যোগ্য মনে 
করতেন না. তিনি নিজেই ঠিক কবে দেবেন কি ভাবে সে স্বশীসন লাভ কববে । ব্ুপল্যান্ড 
তাঁৰ ডায়েবিতে লিখছেন, 4150 2 108.011 0£ 00120111077 5616-501661019770% 
[1109851) 17101 9110581709. 22 5291775 [0 188] [006 ৮/11019. 01:0.91) 19505 010 
10117 510118.৩১৮ 

ক্রিপ্স ভাবতে পদার্পণ করলেন ২৩ মাচ ১৯৪২ | আব সেই দিনই বড়লাটের সঙ্গে 
বিতর্কেব সুত্রপাত হল । ক্রিপস একসিকিউটিভ কাউন্সিল পুনর্গঠনেব প্রসঙ্গে বডলাটের 
হাতে এক তালিকা তুলে দিলেন, আর তিনি ফিবিযে দিযে বললেন, “এটা তো আমার 
ব্যাপাব |”:৯৯ 

২৫ মার্চ তিনি আজাদের সঙ্গে দেখা করলেন (আজাদ কংগ্রেস সভাপতি তখন) । নতুন 
কাউন্সিলের বাপারে তিনি বললেন.-_ প্রধান সেনাপতি ব্যতীত সব সদস্যই হবেন ভারতীয় 
কিন্ত যে পদ্ধতিতে সবকাব চলছে তা অব্যাহত থাকবে | বডলাট “ইংল্যান্ডের বাজাব মত 
শাসনতান্ত্রিক প্রধান” থাকবেন এবং সদসাদেব পরামর্শ সাধারণত মেনে নেবেন | অরা্ 
কাউন্সিল হবে অনেকটা ক্যাবিনেটেব তুলা । আজাদ ভুল কবে ভাবলেন বড়লাটের বিশেষ 
দায়িত্ব ও ভিটোক্ষমতা লুপ্ত হবে । আজাদ জানালেন-_কংগ্রেসের দাবি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 
করতে হবে জনৈক ভারতীয়কে_ অন্তত বাহ্যত (177 910568181506) | সৈন্য চলাচল, 
রণকৌশল অবশ্যই থাকবে প্রধান সেনাপতিব হাতে 1১২০ হড়ুসন*২১ ও শিবরাও২২২ 
উভয়েই বলেছেন, কংগ্রেসকে আধা ক্যাবিনেট সরকারেব প্রতিশুতি দেওয়া হয়েছিল । 

পঞ্জাব ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য 
করে জিন্না তখন লীগের প্রায় অবিসংবাদিত কর্তা । তাঁকেও একই দিনে ডাকলেন ক্রিপস । 
প্রস্তাবে যে 19০৪] 020107,-এর কথা ছিল তাতে জিন্না পাকিস্তানের " প্রতি্ুতি দেখে 
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অবাক (এবং খুশি) হয়েছিলেন | তিনিও চাইলেন কাউন্সিলকে ক্যাবিনেটের মযাদা দেওয়া 
হোক । 

২৫শে লিনলিথুগো ক্রিপসকে বললেন, ভারতীয় দলগুলি ঘোষণার সবটা মেনে নিলে 
তিনি তাদের নিয়ে কাউন্সিল গঠন করতে রাজি | কিন্তু তার বেশি নয় । খানিকটা সতর্ক 
করে দিয়ে বললেন, “15 77508]1161005...10010 05159 1717 9117091 
21851081175 85%:09191 909211775 1705 [:5008119170০5%+5 01)9858. 10 0811 1)15 0৮10 
0:8.৮৩২৩ তবু ২৯ মার্চ এক প্রেস কনফারেক্সে ঘোষণা সর্বসমক্ষে প্রচার করা হল। 
ক্রিপস তার প্রথম ধারার (6) অনুচ্ছেদেব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাউন্সিল ভাবতীয়করণ ও 
ক্যাবিনেট ধাঁচের সরকারের উল্লেখ করলেন ।০২* বড়লাটের পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন ওঠানো 
হল না। পরে কিন্তু এ নিয়ে গোলমাল দেখা দেবে । 

২৭ মা প্রথম "চ্যালেঞ্জ জানালেন গান্ধী । তিনি তিনটে আপত্তি তুললেন : (১) 
ঘোষণায় পাকিস্তান গঠনে মুসলিমদের প্রায় নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । (২) দেশীয় 
রাজাদের “প্যারামাউন্ট পাওয়ার হিসেবে ব্রিটিশরা রক্ষা কববে, বা তারা গণপরিষদে তাদের 
প্রতিনিধিদের মনোনয়ন করবে-_ এ কিরকম কথা ! (৩) প্রতিরক্ষার নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশরা 
রাখবে এও গ্রহণীয় নয় ।০২০ক ক্রিপস বললেন, ঘোষণা সংহতি ও এঁক্যের ওপরই জোর 
দিয়েছে; গণপরিষদে অনৈক্য দেখা দিলেই কোন কোন অংশের যোগ না দেবার প্রশ্ন দেখা 
দেবে । তিনি আশা করেন ব্রিটিশরা চলে গেলে গণপরিষদ এঁক্যমূলক শাসনতন্ত্র রচনা 
করতে সক্ষম হবে । আর জোর করে দেশীয় রাজাদের শামিল কবা ঠিক হবে না । ২৮ মার্চ 
রাজাজি ইঙ্গিত দিলেন, ক্রিপস যদি কংগ্রেসের সম্মতি চান তবে ভাবতীয়কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী 
করতেই হবে | সাপ্রু ও জযাকর একই কথা বললেন 1০২৫ জিন্না জানালেন, লীগ নীতিগত 
ভাবে ঘোষণা মেনে নিচ্ছে 

২৮শে লিনলিথগো ও ক্রিপস (৪) অনুচ্ছেদ নতুন করে লিখলেন ও চার্চিলেব অনুমতি 
নিলেন । তাতে বলা হল ব্রিটিশ সরকার ভাবতেব প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিজের 
হাতে রাখলেও ভারত সবকারেব হাতে ভাবতের সামরিক, নৈতিক ও সরবরাহ সংক্রান্ত 
সম্পদের সংগঠনের ভার ছেড়ে দেবে | ২৯ মার্চ নেহরুর সঙ্গে কথা বলে ক্রিখ্বীসের মনে হল 
প্রতিরক্ষামন্ত্রক নিয়ে গোলমাল হবে । নেহরু তাঁকে কংগ্রেস অফিসে নিয়ে গেলেন আর 
আজাদ তাঁদের গান্ধীর কাছে । ক্রিপসকে বলা হল-_"[0019:5 25500181001) %111 
06651009 [901000110 485 089 [595 6০ 00715555 200619021706.+, সে দিন 
বিকেলে নেহরুকে (9) অনুচ্ছেদের পরিবর্তিত বয়ান দেখান হল | আজাদের মতে নেহরু 
তা ভেবে দেখতে রাজি হলেন । সন্ধ্যায় ঘোষণা সংবাদমাধ্যমের হাতে দেওয়া হল । ক্রিপস 
বললেন, “কোনো ভারতীয় প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবেন বললে মিথ্যাচার হবে__ভারত 
সরকার শুধু ভারতীয় সম্পদ সংগঠন করবেন ।”৩২৬ 

কুপল্যান্ডের ডায়েরিতে পড়ি সে-রাত্রে এ ধরনের কাউল্িল গঠন নিয়ে ব্ুলাট বাজি 
হন কিন্তু ৩০ মার্চ ক্রিপস যখন বললেন, আজাদকে জানিয়ে দেওয়া হোক, তখন বড়লাট 
বললেন, ভারতীয়কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হবে কিন্তু দখ20)00 17) 215 548৬ 
11001711151775 00011 0106 [70170100185 2180 ৫0111019501 0106 00. 278 0. 25 57110197176 
0012017021702]...07 25 (1)8661706) 17891771097 01 [10০ 1%800016 
001013011.৮৩২৭ 


এই মুহুর্তকে আমরা ক্রিপস মিশনের 7175 7017. বলতে পারি । শোনা গেল গান্ধী 
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নাকি বলেছেন-_ঘোষণাটা “19110 01900 077 ৪ 0951117)5 08171.৮০২৮ কুপল্যান্ড 
৩১ মারি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, গান্ধী বলেছেন__-“৪ 7056-08690. 01799006 01 ৪ 
09010 %$1)10] 15 01051000515 5018 070:৪৯৮৩২৯ | নেহরু ক্রিপসের সঙ্গে ৩০-এ 
ডিনার খেতে এলেন- মুখ অতি গম্ভীব | ক্রিপসেব মনে হল তিনি এবং বাজাজি আপোস 
চাইলেও গান্ধী ও তাঁর শাস্তিবাদী অনুচররা বাগডা দিচ্ছেন । আর তাঁরাই ওযার্কিং কমিটিতে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ 15০০ ক্যুপল্যান্ড ৩১-এ ডাষেরিতে লিখছেন, ক্রিপস কল্পনা কবছেন গান্ধী 
নৈরাজ্য চান । কুপল্যান্ডের মতে গান্ধীর আপত্তি শাস্তিবাদী বলে নয়, ০) 09890811581 
৮৮090010099 09010812010) ৮৮101) 00813710510) 55100 21] 155 15510017510717, 21 
৪ 00776 11751) 510101% 15 01106118111.” নেহরুব মনে হয়েছিল প্যাটেল, রাজেন্দ্র 
প্রসাদ ও কৃপালনিব ধারণা জাপানীদেব রোখা যাবে না এবং এ অবস্থায় কাউন্সিলে ঢোকা 
নিরর্থক । কোনো ভারতীয সৈন্য আই এন এ-ব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইবে না । প্রতিরক্ষার 
পূর্ণ দায়িত্ব না পেলে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীই বা আলাদা শাস্তিস্থাপন করবেন কিরূপে ?০৩৯ 
আমার ধারণা “আলাদা শাস্তি' কথাটা গোয়েন্দা দফতবেব সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ । 
গান্ধীবাদীরা মারে শেষে এতটা পবাজিত মনোভাব নিয়েছিলেন বিশ্বাস হয না । সম্ভবত 
তিনি বিরোধিতা দ্বারা চাপ সৃষ্টি করতে চাইছিলেন । মুরের মতে নেহরুব হতাশাব্যাঞ্জক 
ব্যবহারের উদ্দেশ্য ভাবতীয় প্রতিবক্ষামন্ত্রীর জন্য আরও বেশি ক্ষমতা আদায় । 

মোটের ওপর ক্রিপস আবাব নেহরু ও আজাদেব সঙ্গে আলোচনায বসলেন ২ এপ্রিল । 
তাঁবা এসেই জানালেন ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে, তবে আপাতত ঘোষণা 
মুলতুবি বেখেছে। আরও আপত্তি উঠেছে 10909] 00077, দেশীয বাজ্য, সবকারের 
পূর্ণদায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ।০৩২* ক্রিপস এ দিনই এ খবর জানালেন চাচিলকে । চাল 
জানালেন মূল প্রস্তাবের খসড়া থেকে সরে যাওয়া সম্ভব নয, তবে পূর্ণ ক্যাবিনেটের 
সম্মতিসাপেক্ষে প্রতিবক্ষা ব্যাপাবে ক্রিপস, প্রধান সেনাপতি ও কংগ্রেসেব মধ্যে আলোচনা 
চলতে পারে । আরও অন্যায় কবলেন তিনি, বড়লাটকে পরিস্থিতি বিষযে এক রিপোর্ট দিতে 
বলে । এই সুযোগ নিলেন বড়লাট | তিনি ওয়াভেলের আপত্তি নিষে সাতকাহন গাইলেন । 
একে মা মনসা, তাবপর ধুনোর গন্ধ । ওযাভেল জানালেন, প্রতিবক্ষা ও অন্যান্য মন্ত্রকের 
মধ্যে মধ্যস্থতা কবার জন্য 111171505 01709197106 00901177810107এর বেশি কিছুতেই 
তিনি রাজি হবেন না ।২০৩ ক্রিপস সব শুনে মন্তব্য করলেন_ কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের 
সম্ভাবনা দশ শতকের বেশি নয় । 

৪ এপ্রিল গান্ধী ওয়াধাঁ রওনা হলেন । ওয়ার্কিং কমিটিকে বলে গেলেন, আজাদের 
পরামশানুসারে চলতে | নেহরু এতদিনে প্রস্তাবের বিরোধী ছ'জন গান্ধীবাদী সদস্যদের দলে 
যোগ দিয়েছেন । অন্যদিকে আজাদ, রাজাজি, দেশাই, পম্থ ও আসফ আলি প্রতিরক্ষা 
ব্যাপারে কিছু সুবিধা পেলেই ঘোষণা মেনে নিতে রাজি | ৪ এপ্রিল সন্ধ্যায ক্রিপস নেহরু ও 
আজাদকে নিয়ে গেলেন ওয়াভেলের বাড়ি । কোন লাভ হল না । নেহরু চাইলেন প্রধান 
সেনাপতি পরামর্শদাতারূপে থাকুন, পুরো প্রতিরক্ষার ভার ভারতীয সদস্যের হাতে থাক । 
উপস্থিত জেনারেল মোলস্ওয়ার্থ ভাবলেন, এবার আসল দর কষাকষি হবে | তা হল না। 
ওয়াভেল বললেন,“এই যদি আপনার বক্তব্য হয় তাহলে কিছু বলার নেই ।” বলেই তিনি 
উঠে পড়লেন। ক্রিপস চার্টিলকে জানালেন মিটমাট না হলে এক প্রচণ্ড বিরুদ্ধ পরিবেশে 
যুদ্ধ চালাতে হবে । তাঁর সূত্র হল- প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বিভাজন, প্রধান সেনাপতি হবেন 
ওয়ার মেম্বার আর জনৈক ভারতীয় হবেন প্রতিরক্ষা সমন্বয় বিভাগের কাঁ- তাঁকে কিছু 
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নগণ্য দাযিত্ব দেওয়া হবে । 

এই মুহূর্তে ত্রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ হলেন ব্রিটেনের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র রজভেপ্টের 
ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্নেল এল এ জনসন | ক্রিপস তাঁর সাহায্য চান ৪ এপ্রিল । তিনি 
নেহরুর সঙ্গে দেখা করেন ৫ এপ্রিল 1৩৬ তাঁর সঙ্গে কথাবাতরি পর প্রতিরক্ষামন্ত্রক ভাগ 
নিয়ে জনসন, ক্রিপস, নেহরু প্রভৃতিব কয়েকবাব আলোচনা হয় । ৭ এপ্রিল ক্রিপস 
আজাদকে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হাতে কি কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তার একটা আভাস 
দেন__যেমন জনসংযোগ, পেট্রোলিয়াম সববরাহ, সৈন্য ও তাদেব পরিবাবের কল্যাণ, 
ক্যানটিন, স্টেশনারি ও মুদ্রণ। “তনি প্রতিরক্ষা সমন্বয় বিভাগেব ভারও পাবেন--যথা 
ডিনাযাল পলিসি, অর্থনৈতিক যুদ্ধ ইত্যাদি | নেহরু জানিয়ে দেন, তাঁবা সন্তুষ্ট হননি | তখন 
ফর্মুলা পরিবর্তন কবে নেহরুকে দেওয়া হয় ৮ এপ্রিল । স্থির হয প্রধান সেনাপতি এবং 
ওযার মেম্বাবের হাতে যুদ্ধমন্ত্রক থাকবে ও তাব দাযিত্ব কি তালিকা-নিদিষ্ট কবে দেওযা 
হবে । বাকী সব বতাঁবে ভাবতীয প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হাতে | যদি নতুন কোন দাযিত্ব সংযোজিত 
হয় বা দুই মন্ত্রকে মতপার্থক্য দেখা দেয তবে সিদ্ধান্ত নেবে ব্রিটিশ সরকাব-_বডলাট 
নন [ির্ 

বলা বাহুল্য, লিনলিথগো ও ওয়াভেল আপত্তি জানান । তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদের দায়িত্ব 
নিয়ে কথাবার্তা চলছে এটা তাঁবা পছন্দ কবতে পাবেন না । চাচিল জানতে চান নতুন 
ফর্মলাটা কি? তিনি আবও জানান কজভেপ্টের ব্রিটেনস্থিত প্রতিনিধি হ্যারি হপকিনস 
বলছেন-_জনসনকে এ ব্যাপাবে নাক গলাবাব ক্ষমতা দেওযা হযনি (পরে বোঝা যায এটা 
হ্যাবির ভুল-_ দুদিন পব কজভেল্টেব সর্নিবন্ধ অনুবোধ আসে ক্রিপস মিশন যেন সফল 
করার সব চেষ্টা কবা হয়) । ক্যাবিনেট ক্রিপসকে জানায নতুন ফর্মুলা বডলাটদের অজ্ঞাতে 
করা ঠিক হ্যনি, ঘোষণার বযানমত চলতেই হবে । আর ক্রিপস যে বাববাব 'জাতীয 
সরকার' কথা ব্যবহাব কবছেন (যেমন আজাদকে লেখা ৭ এপ্রিলেৰ চিঠিতে), এব অর্থ 
কি? কোন ভারতীষকে স্ববাষ্ট্র দপ্তবেব ভাব দেওযাব কথা তো ছিল না। ক্যাবিনেট 
বডলাটকে এবং চা্িল ক্রিপসকে জানিয়ে দেন কান কনভেনশান দ্বাবা বডলাটের বিশেষ 
দায়িত্ব বা ভিটোক্ষমতা ক্ষুণ্ন করা চলবে না ।**” এখন থেকে ক্রিপসের কথাবাতরি সুব 
বদলে গেল । 

এদিকে নেহরু জনসনকে জানালেন (৯ এপ্রিল) নতুন ফম্ুলা তাঁদেব পছন্দ হয়নি । 
তিনি দাবি কবলেন উভয় মন্ত্রকেব অধীনস্থ দাধিত্বেব তালিকা । তিনি প্রশ্ন তুললেন 
জেনাবেল, নেভাল ও এয়াব হেডকোয়াটার্সেব সঙ্গে প্রতিবক্ষামন্ত্রক যোগ বাখবে না কেন? 
আজাদ “জাতীয় সরকার কথাটা নিযে ক্রিপসকে চেপে ধবলেন । তিনি বললেন, “ক্যাবিনেট 
ধাঁচের সরকার. “জাতীয় সরকাব'__এসব কথা প্রথম থেকেই ক্রিপস ব্যবহাব কবছেন 
কংগ্রেস তাই প্রশ্ন করেছে__জাতীয সরকাবই যদি হয়, তবে প্রতিরক্ষার দাযিত্ব থেকে তা 
কেন বঞ্চিত হবে ? দশুখ।৪01715£ [070010175 ০ 2 তব 000779] 00817077917 
[0051 77909558711 08 10 01218128 09151706) 00110 17110210515 21৬ 2170 010 
019 10951 100100121 09515, 2180 10 01:9905 18855 [99 ০1/0108% 00 লা? 
11)5902]7. 0015 ও ঘি 01101181 (09177717670 00110 00 [1001১ 200 01715 ৪ 
(02100177877 00 91110] [015 19510010511011115 15 1900, কেবল আপোসরফার 
জন্য কংগ্রেস প্রতিরক্ষা দাযিত্ের ওপব সীমা মেনে নিয়েছে, প্রধান সেনাপতি ও যুদ্ধ 


সদস্যের হাতে যুদ্ধ পরিচালনার ভার ছেড়ে দিয়েছে । কিন্তু ৯ এপ্রিল যে অ'লোচনা হয 
২৯৮ 


তাতে দেখা যাচ্ছে পুরনো ও নতুন তালিকায় বিশেষ ফারাক নেই । তাছাডা এতদিন 'জাতীয় 
সরকার ক্যাবিনেট ধাঁচের সরকার _এ সব কথা ব্যবহার করে ৯ এপ্রিল ক্রিপস যা 
বলছেন, তাতে “0৮010 08105 079 ড106105 2100 1815 1506078016 001811011 
11101 0106 ড102105% 1,175 21] 1715 010 000%/615.% 

তবু সত্যকার জাতীয় সবকার গঠিত হলে দায়িত নিতে কংগ্রেস রাজি ৷ ভবিষ্যতের 
ব্যাপার না হয় আপাতত মুলতুবি রইল । 

“13111 1] 078 10155610009 ঘি 2100105] (09100177610 17011511795 2 09017761 
00৮21110610 %/107 [01] 1১0%/51, 2110 70701510 001 70615151706 ৪. 00120210012 - 
(107) 0% 0116 ড1067055 [0%901101%9 0001)011.৮ আজাদ জানালেন, “আমরা দাযিত্ব 
নিতে পারি না যদি না আমাদের তা পালন কবাব দাযিত্ব ও ক্ষমতা না দেওয়া হয় 1৮০৩৯ 

১০ এপ্রিলের ওয়ার ক্যাবিনেট ও চাটচিলের তাব পড়ে কুপল্যান্ড ডাষেরিতে মস্তব্য 
করেন__-দা0£597,2:095.৮ বস্তুত চার্চিল যখন লেখেন-_ক্রিপসকে ভারতীয় দলগুলিব 
সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঠানো হযনি, কেবল প্রস্তাবেব সামান্য পরিবর্তন বা পবিবর্ধন করার 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল-_তখন তিনি হয় মিথ্যা বলছেন না হয় ব্যাপারটাব ভুল ব্যাখ্যা 
করছেন । ক্রিপস সত্যি কোনদিন বড়লাটেব বিশেষ দায়িত্ব বা ভিটোক্ষমতার হানি চাননি | 
তিনি চেয়েইছিলেন অবস্থাব গুরুত্ব বুঝে বডলাট কাউন্সিলেব পরামর্শ সাধ্যমত শুনবেন । 
কৃপল্যান্ড প্রশ্ন রাখছেন, ১৯৩৭ সালে বডলাট যদি গভর্নরদেব প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সঙ্গে 
বনিয়ে চলাব পরামর্শ দিতে পারেন, তবে ১৯৪২ সালে নিজে কেন সে কাজ করলেন না ? 
তিনি তো কঃগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ব্যাপাবটা খোলসা কবে নিতে পাবতেন । তানাকরে 
সাপ্ুর ভাষায়, নিজেকে 'পদরি আডালে' রাখলেন । নেহকর সঙ্গে কথা বলে সংবাদমন্ত্কেব 
এডওয়ার্ড ভিলিযার্সেব একই কথা মনে হয়েছিল । অন্যদিকে প্রশ্ন কবা যায, ওযাব 
কাবিনেট ও চাচ্চিলই বা তাঁকে এই পরামর্শ না দিয়ে তাঁব একগুযেমি ও ওঁদ্ধিতো প্রশ্রয 
দিলেন কেন ? সব চেযে বিস্মযকর আলি প্রতিক্রিয়া । 


১৩ ॥ 


কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১১ এপ্রিল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল । এটা পাস হয়েছিল ২ 
এপ্রিল, মুলতুবি ছিল এতদিন । ক্রিপস আপন মুখবক্ষার জন্য ১১ এপ্রিলেব বেতাব ভাষণে 
কংগ্রেসকে দোষ দিয়ে গেলেন । ভারতেব স্বাধীনতা ও গণপরিষদ তো তিনি দিতেই 
চেয়েছিলেন । আর প্রতিরক্ষার ব্যাপারটায় কংগ্রেসকে তুষ্ট কবতে গেলে “বহু বছব আগে 
যে ডিম ভাঙা হয়েছে তা আবাব জোড়া দিতে হয |” শত্র যখন দোবগোড়ায তখন তা কি 
সম্ভব। তদুপরি শেষ মুহূর্তে কেস কিনা দাবি করল শাসনতন্ত্রে বৈপ্লাবিক 
পরিবর্তন_ জাতীয় সরকার ! “সহজেই বোঝা যায ভারতেব মহান সংখ্যালঘু দলগুলি এ 
ব্যবস্থা কোনদিন মেনে নেবে না-"এতদিন ধরে আমরা যে সব প্রতিশ্ুতি দিয়েছি তা খেলাপ 
হবে এতে ।” বস্তৃত নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণ ন৷ নিলা আত্মপ্রতারণা-_কি বলা যায় একে ? 

ক্যুপল্যাণ্ডের ডায়েরিতে ক্রিপসের মনোভাব ধরা পড়েছে, «15৬ (001/8955) 
186 ৫0178 00 075৪ ৬875 8056 01 076 ৮/2091, 2110 51111000505 000 1195118109 
0 17918 0116 01001159 0908059 018 8157 1005 50 0010.” সত্যই কি 
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তাই? 

গান্ধীকে তিনি সব চেয়ে বেশি দায়ী করেছেন । তিনি নাকি ৯ এপ্রিল ওয়ার্ধা থেকে 
টেলিফোন করে প্রায় সম্পাদিত চুক্তি বানচাল করে দেন । অথচ গান্ধী এবং মহাদেব 
বলছেন, ৪ এপ্রিলের পর গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেসী নেতাদের কোন কথা হয়নি । তাঁদের 
অবিশ্বাস করার কারণ নেই । 

ক্রিপসের একটা অভিযোগ বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছিল আজাদ ও নেহরুকে | নিজে 
জাতীয় সরকার শব্দ ব্যবহার করে শেষে তিনিই বলছেন-_কনভেনশনের পরিণতি 
“80901009 01019015191] 01 11) 17791017105” 2 কংগ্রেসের লক্ষ্য যখন ভাবতের 
নিরাপত্তা, তখন কিনা বলা হচ্ছে কংগ্রেস হিন্দুরাজত্ব কায়েম করতে চায় ?*. নেহরু 
বিস্মিত হয়েছিলেন ক্রিপসের পরিবর্তন দেখে । ইভলিন উডকে তিনি লেখেন, “ক্রিপসকে 
পছন্দ করতাম, যদিও তিনি কিছুটা বিশৃঙ্খলমস্তিক” কিন্তু “070. 0015 000951017 ] 25 
57071911590 26 1115 ৮/000.61715995 9100. 11) 50105 06 1715 17909110 5121195.৩5৩ 

মুসলমানরা রাগ করবে এমন কথা আগে থেকেই বলা হচ্ছিল । এমেরি লিনলিথগোকে 
লেখেন, “ক্রিপস এমন দিকে এগুচ্ছিলেন আমবা সবাই যার বিরোধী-.ক্রিপস এতদূর 
এগুলেন অথচ জিন্না বারবার বলেছেন মুসলমানরা বিদ্বোহ করবে.-”০০৪ ক্রিপসের ব্যর্থতার 
জন্য আযটলিও কংগ্রেসের জেদ ও সাম্প্রদায়িক মতভেদকে দায়ী করেন । ক্যুপল্যাণ্ড প্রায় 
এক কথাই বলেছেন "59 0105 7/155107 পুস্তিকা । অথচ কু্যুপল্যাণ্ডের ১০ এপ্রিলের 
রোজনামচায় দেখছি-_ “উইনস্টন ও এমেরি ক্যাবিনেটের ব্যাপারটায অনর্থক উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, 
মুসলিম সংখ্যালঘুবা কোন দুর্ঘটনা ঘটতে দেবে না ।” মুসলিম-বিবোধিতা একটা পশ্চাৎচিস্তা 
মাত্র । আসল কারণ, মুরের মতে, ভারতীয়দের হাতে যুদ্ধের পরও ক্ষমতা হস্তাস্তর কবার 
ইচ্ছা ছিল না রক্ষণশীল দলের । গান্ধী ও নেহক সম্বন্ধে তাঁদের বিরাগ অবশ্যই একটা বড 
ভূমিকা নিয়েছে। এমেরি তাঁদের আখ্যা দেন, “71851)75  11191500081 
০:88101725.৯৩১€ লিনলিথগো এমেরির এক চিঠির প্রান্তে স্বহস্তে মন্তব্য লেখেন, “65 
0900] 1766] 100]. 501815110.৮ । জনসন ও কজভেল্টের বুঝতে অসুবিধা হযনি । 
জনসন স্পষ্টতই চাচিলকে দাযী করেছেন ।5** রুজভেন্ট হপকিনস্কে লিখছেন. 
9১178271071 01010170 0108101017 08101701 0117091518180 5105, 1 0106 1711151) 
(05617207617 15 %/1111775 00 08]0810 1165 00101901191 109115 01 117019 10 
58090.8 £0যা) 002 13711151) 917010116 21697 05 520) 20 15 1101. ৮1111771500 
[02172100088 10 91110 9216-50 91101779700 0111206 1109 %21:.৮০৪৭ তিনি 
চেয়েছিলেন ক্রিপসকে করাচিতে থামিয়ে ফের আলোচনায় বসাতে । চাল তাঁর অনুরোধ 
ক্যাবিনেটকে জানাননি । লুই ফিশার ঠিকই বলেছেন, ক্রিপসকে পেছন থেকে ছুরি মারা 
হয়েছিল । 

গান্ধী ১৯ এপ্রিলের “হরিজন'-এ লিখলেন, ০21, [11-6550 ১8010095981, প্রবন্ধ | 
বললেন- এমন হাস্যকর এই প্রস্তাব যে কোথাও তা গৃহীত হল না । আর প্রস্তাবক কিনা 
ক্রিপস-_“৪.০০]1917760 ৪5 ৪. 1780199] 21)075 056 19010815 2150 ৪. 11970 ০01 
71918?» তিনি কি জানতেন না যে সাম্রাজ্যের বাইরে যাবার ক্ষমতা দেওয়ী হলে 
ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের দিকে কেউ নজর দেবে না ? তা ছাড়া ভাবতকে তিন ভাগে ভাগ 
করার পরিকল্পনা ? সব শেষে, দায়িত্ববান মন্ত্রীদের হাতে প্রতিরক্ষার সত্যকার নিয়ন্ত্রণও 
দেওয়া হল না। যথারীতি গান্ধী ভারতীয়দের নিজেদের দুর্বলতার কথা মনে করিয়ে 
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দিলেন । সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলে স্বাধীনতা কোনও দিন আসবে না । যদি 
মুসলমানদের অধিকাংশ নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি বলে মনে করে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের 
অন্য রকম ভাবতে বাধ্য করতে পারবে না । যদি তাবা সেই ভিত্তিতে দেশ ভাগ চায়, তারা 
পাবে-_যদি না হিন্দুরা তার বিরুদ্ধে লড়াই কবে । তাঁর মনে হচ্ছিল উভয পক্ষে সেরকম 
গৃহযুদ্ধের আয়োজন চলছে । কিন্তু তা হবে আত্মহত্যা । প্রত্যেক দল হয় ইংবেজ না হয 
কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য চাইবে । “আব তাহলে, হে স্বাধীনতা, বিদায় ।” 
নেহরু আরও কড়া সুরে উদ্ধৃত করলেন লঙ (].05) পালামেণ্টেব সামনে অলিভার 
ক্রমওয়েলের বিখ্যাত সেই বক্তৃতা, «০৮ 0958 581 60০ 10176 17675 £01 ৪1) ৪০০৫ 
00117991091) 001175. 10519510 ] 58%, 8710 19105195000 %/10) 00. 
[7 0106 1)917)6 01 000, £০0,৮ গান্ধী “ভারত ছাডো"ব সঙ্গে এব সুবের, এমন কি ভাষাব, 
পার্থক্য কোথায £ অথচ এব সম্পূর্ণ উল্টো কথা ধলতেও তাঁব বাধল না। ১১এপ্রিল 
জনসনকে বললেন, ব্রিটেনেব বিপর্যযেব তিনি তাকে বিব্রত কববেন না-_ববং সমবসম্তার 
উত্পাদন যাতে আবও ত্ববান্িত হয, ধর্মঘট ইত্যাদি দ্বারা ব্যাহত না হয়, দেখবেন । আব 
জাপানীবা যদি ভাবত আক্রমণ কবে তিনি শুধু অহিংস অসহযোগে দিযে তাব প্রতিবোধ 
কববেন না, প্রয়োজন গেরিলা যুদ্ধের আযোজনে কববেন, পোডামাটিব নীতি সমর্থন 
করবেন।১২ এপ্রিলের দিল্লী সাংবাদিক সম্মেলনের এতদূব বললেন যে, সুভাষ বসু এলেও 
তিনি তাঁব বিবোধিতা কববেন-_কাবণ তাঁব বাহিনী “৪ নস1]7৮ 10708 010091: 
191991)959 ০011001 ছাড়া আর কিছু নয | গান্ধী এতটা সহ্য কবতে বাজি ছিলেন না। 
তিনি সাবধান কবে দিলেন, “ তোমাব নীতি যদি গৃহীত হয তবে ওযার্কিং কমিটি এখন যা তা 
থাকা উচিত নয় ।”*৮ গেবিলা যুদ্ধেব আহান প্রত্যাহাৰ কবতে নেহককে তিনি বাধা 
কবলেন | 
বস্তৃত, জাপানী আক্রমণেব সম্ভাবনা অনেক বেডেছিল । ৬ ফেব্রুযাবি বার্লিনে এক 
আলোচনা হয, তাতে উপস্থিত ছিলেন মাতসোটা (সুভাষ), ডঃ ট্রট, ডঃ জিজউইজ্‌ 
(7115%5112), কর্নেল ইযামামোটো, মেজব মাবওষেড ও দোভাষী ডঃ ভাগনাব | সুভাষ 
বলেন. সিঙ্গাপুব ও বেঙ্গুনেব পতনেব পব মিত্রপক্ষেব মনে যে মানসিক আঘাত লাগবে তার 
সুযোগ নিয়ে জাপানীদেব ভাবত আক্রমণ কবা উচিত । ইযামামোটো বলেন-_ বাশিযান 
ফ্রণ্টে আক্রমণেব কথা চলছে । আপাতিত বাংলাসহ ভাবতেব পূর্ব ফন্টে সুভাষেব বিশ্বস্ত 
অনুচবদেব সঙ্গে জাপানীদেব যোগাযোগ হওয়া বাঞ্জনীয । আক্রমণেব সঙ্গে ততাত্তবীণ 
উত্থান বা নাশকতামূলক কাজকে সমন্বয় কবতে হবে । ৩ মার্চ ব্যাঙ্ক থেকে খবব আসে 
কিছু জাপানী সেনাপতিব সঙ্গে ভাবতীয সেনাপতি ব্যাংকক এসেছিল, সিঙ্গাপুব গিষেছিল, 
আবাব ফিবে টোকিও রওনা হযেছে । ভাবতীয সেনাপতিদেব মধ্যে বযেছেন মুক্ত ভাবতীয 
বাহিনীব অধিনাযক মোহন সিং, জাপানীদেব মধ্যে ফুজিযাবা ও ইযামাগুচি থাকতে পাবেন । 
আলোচনাব বিষয- সুদূর প্রাচ্যে ভাবতীয সেনাদেব কাজকর্মে সংহতি আনযন, ভাবতেব 
মুক্তি সংগ্রামে তাদেব যোগদান । এতদিন পর্যস্ত অধিকাংশ ভাবতীয সেনাপতি ব্রিটেনে 
বিকদ্ধে যুদ্ধ কবতে বাজি হয়নি, এখন ব্রিটিশ সৈন্যেব ক্রমাগত পশ্চাদপসবণে হতাশ হযে 
তারা স্বেচ্ছায় জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তৃত হচ্ছে । তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা 
গল তারা বসুধ রাজনীতি পূর্ণ সমর্থন করে ও *৮/0010 77099%0901, [0 018177 
33810811959. 0018981)0, [০0 [19082171176 11001211100 61708] 17011100105 
100191) 0:00793 ০£ 71919 1)067 79091161081] 19909151910 0 03. (003৪).৮ ১১ 
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মার্চ আই এন সি-র সচিব দাস বসুর কাছে পাঠানোর জন্য এক বাতা দেন, তাতে দেখি আই 
এন সি-র ৫৩০০ সদস্য ও ১০০০ স্বেচ্ছাসেবী বসুর নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ৷ *%/5 
15011651005 0 12165 0110 5017075185 001771772180 0৮61 91] 1110197) 50101615 
12) 0006 7951025 0001]9150 109 .]971702) 1 01061 10 2৮010. 01026 11101711 
1530515 01 37101017190 17701)01109)06 215 0111220 0 076.) 81091795101 
11767 ০৮ ৪1705: ভারতীয়রা বসুকেই একমাত্র বিশ্বাস করে কারণ “ণ%)0৮. ৪1701 
00101)85281015 লা 01908 1110191) 171021251 81)69.0 0£ 59] 10)1775 91569.” 
এই চিঠিতে স্পষ্ট ভারতীয়বা জাপানীদেব অধীনে কাজ করতে চায় না, জাপানের উদ্দেশ্য 
সম্বদ্ধেও তারা সন্দিহান । 

এ দিকে, নান্বিয়ারের মতে, ৪২-এর জানুয়ারি থেকে বসুও পূর্ব এশিয়া যাবাব জন্য ব্যস্ত 
হয়ে উঠলেন । বার্লিনে, ওশিমা, ইয়ামামোটো ও সুভাষচন্দ্রেব ঘনঘন কথা চলছে কিন্তু 
জাপানে অনেকেই মনে করছে বার্লিন থেকে তিনি নেতৃত্ব দেবেন কি ভাবে £ তাবা চাইছে 
বাসবিহারী বসুকে 1 এর কারণ জামনিদেব প্রতি ঈষাঁ হতে পারে, জাপানীবা বাজনৈতিক 
প্রশ্নের চেয়ে সামবিক প্রশ্নকে বেশি গুরুত্ব দিতে পাবে, আবাব তাবা সম্পর্ণ নিজেব তাঁবেব 
ভারতীযকে চাইতেও পাবে । ব্যাংককেব ইগ্ডিযান ইশ্ডেপেন্ডেন্স লীগ বাসবিহাবীকে প্রস্তাব 
দেয যে, সুভাষকেই ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব নেতা কবা উচিত, বাসবিহাবী তাঁব 
প্রতিনিধিবপে কাজ ককন।। 

১৯৪২-এব এপ্রিল নাগাদ টোকিও সিদ্ধান্ত নিল সুভাষকে পূর্ব এশিযায নিযে আসা 
হোক । তখন (২২ এপ্রিল) তিনি কাবুলকে নানা নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন-_যেমন সুভাষেব 
সকাল সন্ধ্যায় নিষমিত বেতাব ভাষণেব খবব প্রচাব, বিটিশের ক্রমাগত পরাজয হচ্ছে বটনা, 
যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্পে “ধীরে চলো' নীতি অনুসবণ, টট্টগ্রাম থেকে কন্যাকুমাবী জাপানী ও জামনি 
অভিযানকাবীদেব জন্য স্বাগত জ্ঞাপনেব বাবস্থা, তাবা কোন মঞ্চল দখল কবলে পার্শ্ববর্তী 
ব্রিটিশ অঞ্চলের লোকদেব অস্ত্রশস্ত্র নিতি আসাব বাবস্থা, বার্লিনে খ্বেচ্ছাসেবা বাহিনী গঠানেব 

€বাদ প্রচাব, ব্রন্গোব জাপানী সেন্যবাহিনীন সঙ্গে যোগাযোগ, বিরোধা লোকদেব তালিকা 
প্রস্তুত কবা, সৈন্যবাহিনীব মধ্যে ব্যাপক হংবেজনিবোধা প্রচার, আদিবাসী অধ্যুষিত (পশ্চিম 
সীমান্তে) প্যাবাশুট সৈন্য অবতবণেব ব্যবস্থা, 'পোডামাটি' নীতিতে বাধা দান । 
টোকিওতে ২৮ থেকে ৩০মে যে ভাবতঠীাষ প্রতিনিধি সম্মেলন বসল তাব প্রোটোকল 
পাচ্ছি ব্যাংককে ৮ মেব তাববাতযি । এখানেই স্থিব হল "মটো'--এক্য, বিশ্বাস, 
আত্মনিবেদন (1801-6970-580116105), আব লক্ষ্য-_ভাবতেব পূণ স্বাধীনতা অর্জন | 
একসিকিউটিভ কমিটিব অস্থাযী সভাপতি হলেন বাসবিহাবা বসু । স্থিব হল ভাবতেব 
বিকদ্ধে অভিযান ভাবতীয় সেনাপতির অধীনে চালাবে শাবতীয় জাতীয বাহিনী ([.ঘ.4১.) 
একসিকিউটিভ কমিটি চাইলে জাপানীবা সামবিক সাহায্য দেবে | জাপানীদেব কথা দিতে 
হবে তাবা ভারতেব স্বাধীনতা স্বাীকাব করবে ও ভাবতীযাদেব ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র বচনা কবতে 
দেবে । অবশ্যই স্বাধীন ভাবত জাপান-ঘোধষিত ০০-7:0957211 51017916-এব সমান 
অধিকারসম্পন্ন সদস্য হবে ৷ 

৫ জুন ন্যানকিং থেকে খবব এল ব্যাংককে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে সাংহাই থেকে 
তিন জন ভারতীয প্রতিনিধি গেছে। মার্কিন সৈন্য বাংলায় মোতাযেন হচ্ছে । উপকূলবর্তী 
অঞ্চল থেকে লোকজনদের সরিষে দেওযা হচ্ছে । সবাই ওয়ার্ধায মহাত্মা কি করেন সেদিকে 
তাকিয়ে আছে । 
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১৫ জুন ব্যাংককের খবর- রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বলা হয়েছে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের মাটিতে যুদ্ধ 
আসন্ন__ভারতীয়রা যেন এখনই ব্রিটেনের সম্পর্ক ত্যাগ করে | ১৫ জুলাই-এর তারে জানি 
জাপানীরা রাসবিহারীকে পূর্ব এশিয়ার সবেচ্চি নেতা বলে স্বীকার কবে এবং ট্রোকিওর 
ভারতীয়দের নেতা-_সহায় এবং ব্যাংককেব ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের নেতা-_দাস 
তা মেনে লেন। মালয় ও ব্রন্মের ভারতীয়েরা বাসবিহাবীকে পছন্দ করেনি । 
£চ905%15101791 5101911)6 169.0515171]) 01 (590701)] 17) [17019 15 50171907190 
0% 10810710501 177901911 1590875 11) 7:85 4১518...” যদিও তারা জানে গান্ধী 
তাদের কাজকর্ম পছন্দ করবেন না | একমাত্র দাসই সুভাষ বসুকে সবেচ্চি নেতাব পদ দেবার 
কথা তোলেন । রাহবিহারী চান সুভাষ তা পশ্চিম থেকেই দিন । অধিকাংশ ভারতীয মনে 
কবে সুভাষ বসু জাপানীদের পছন্দের লোক নন, আব তিনি প্রাচ্যে উপাস্থতও নন | তখন 
স্থির হয় সুভাষকে প্রাচ্যে আনার বাবস্থা কবা হোক | ২৩ জুলাই সুভাষ বিবেনট্রপকে 
অনুরোধ জানান-_যেহেতু দু দুবার ইতালীব প্লেন সুদৃব প্রাচ্য নিরাপদে ঘববে এসেছে, 
তাঁকেও এইভাবে সেখানে যেতে দেওযা হোক | জামনি সবকাব অনুরোধ জানালে ইতালী 
নিশ্যই এ ব্যবস্থা কববে । এ অনুরোধ যেন হিটলাবকে জানানো হয | সুভাষ চান আগস্টেব 
প্রথম সপ্তাহে পৌছতে । 

আমবা জানি তা হযনি | সুভাষ বওনা হলেন ৮ ফেব্রুযাবি, ১৯৪৩ । পূর্ব এশিযায 
'গাঁছলেন__-১৯৪৩ সালেব মে মাসে | তখন যুদ্ধেব গতিপ্রকৃতি অনেকখানি বদলে গেছে । 
তোজোব সঙ্গে দেখা হতে আবও সময গেল--অতি মুল্যবান সময । 

কিন্তু ১৯৪১-এব সেই আগস্টেই নেওয়া হয়েছিল 'ভাবত ছাডো' প্রস্তাব আব ভাবতবর্ষে 
শেষ ব্যাপক গণ বিদ্বোহ আওযাজ তুলেছিল--_'কবেঙ্গে ইযা মবেঙ্গে ৷ সুভাষ কি বহুদূর 
একে গান্ধীব মনে যাদু বিস্তাব কবেছিলেন ? 

সুভাষ যখন কাছে ছিলেন গান্ধী তাকে দূবে ঠেলে দিয়েছিলেন | তিনি যখন নিকদ্দে শে 
পাডি জমালেন, তাঁর মনে একটা ধাক্কা লাগল | একে ঠিক অপবাধ বোধ বলা চলে না, 
যদিও তাব সামান্য ছোঁওযা থাকতে পাবে ' ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি ও সুভাষ দুই মেকতে 
অবস্থান কবতেন । প্রথমত, গান্ধী ছিলেন প্রকৃত সতাগ্রহী, সাবা জীবন ইংবেজদেব সঙ্গে 
লড়ে তিনি তাদেব বিপদেব সুযোগ নিতে চাননি | তাঁব বাজনীতি কৌটিলা বা 
মাকিয়াভেল্লিকে সযত্বে পবিহাব কবেছিল । দ্বিতীয়ত, সুতাষেব মত জার্মেনী ও ইতালীব 
সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পবিচয় ছিল না বটে এবং নেহকব মত তাদেব বিকগে সোচ্চাব না হলেও 
তিনি তাদেব কাণগ্ডকাবখানা পছন্দ কবেননি | হেগেলেব [065 যা ক্ষমা কববে গান্ধীব ঈশ্বব 
তা কববেন না। ১৯৪১-এব শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতে শুনি হিটলাঁবতন্জ ও সাআ্রাজাবাদে 
বিশি তফাত নেই | “ানু)116715হা) 05 2 91119101716 0010% 01 17019211711517.” পবে, 
00 15 107616 911 01112121706 061%/591) 1101)11911517) 2100 1৭92750) 2 এ 
১৪০ 110109. 1115 190191 15 [106 10510] 011000117 01 11)6 11151. ততীযত, তাঁব 
মনে হযেছিল ১৯৩৯-৪০ সালে দেশ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেসের 
দুর্ণীতি তো ছিলই, মুসলিমদেব মতিগতিও তাঁর ভাল লাগেনি | জিন্নাব দ্বিজাতি তত্ব প্রচার 
€ লাহোর প্রস্তাব, তাঁব সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবাতাঁ ও চিগ্িপত্র সবই এর প্রমাণ | খুব খেদেব 
সঙ্গে তিনি স্মরণ কবছিলেন খিলাফতি যুগেব সৌহার্দেব কাহিনী । কেন কংগ্রেসী ও 
| হিুদেব ওপর এই অন্যায় আক্রমণ-_ প্রশ্ন করেছিলেন জিন্নাকে | জিন্না উত্তর দিয়েছিলেন 
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অতি অশোভন ও অসংযত ভাষায় । চতুর্থত, আন্দোলন হিংসার পথ নেবে এমন সন্দেহ 
তাঁর ছিল, আর সুভাষ যে অহিংসায় বিশ্বাসী নন তিনি জানতেন । পঞ্চমত, কংশ্রেসের ওপব 
তাঁর দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হয়ে যাচ্ছিল । কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা বলছিলেন- দাবি পূরণ হলে 
তাঁরা ইংরেজদের সক্রিয়ভাবে (অর্থাৎ সহিংস ভাবে) সাহায্য কববেন | তিনি তাতে অংশ 
নেবেন কোন নীতিতে ? 

ব্যক্তিগত অসহযোগ ব্যাপাবটা ধামাচাপা দিয়েছিল । তিনি ভেবেছিলেন বোম্বাই এ 
আই সি সি ১৯৪০-এব ১৬ সেপ্টেম্বর যে প্রস্তাব নিয়েছিল তদনুসাবে কাজ করছিলেন 
তিনি । কিন্তু ১৯৪১-এর শেষে জেল থেকে বেরিয়ে অনেকে তাঁব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ 
প্রকাশ করতে লাগলেন ! অনেকে পুণায় গৃহীত ১৯৪০-এব ২৮ জুলাই-এব প্রস্তাব (মন্ত্র 
গ্রহণ)-এ ফিবে যেতে চাইলেন । ১৯৪১-এর ২৮ অক্টোবর গান্ধী বিবৃতি দিলেন__তেব 
দফা গঠনমূলক কর্মসূচি ও কিছু মনোনীত লোকের সত্যাগ্রহ এখনও অনুসবণ কবা 
উচিত 15৫০ ডিসেম্ববের শেষে বাবদোলিতে ওযার্কিং কমিটি বসলে গান্ধী অনুবোধ কবলেন 
তাঁকে নেতৃত্বে দাযিত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। তাঁকে অব্যাহতি দেওযা হল। 
দায়সারা ভাবে বলা হল স্ববাজ লাভেব জন্য অহিংসার পথ পবিহার কবা হবে না। 
বোম্বাইতে গৃহীত প্রস্তাব পুনরনুমোদন কবা হল | ওযাধাযি এ আই সি সি-ব অধিবেশন বসল 
১৯৪২-এব জানুয়ারিতে | গান্ধী বললেন, বারদোলি প্রস্তাব বিনা ভোটে মেনে নেওযা 
হোক । তিনি একে ভ্রান্ত মনে করেছিলেন এবং এব পেছনে বাজাজিব হাত লক্ষ 
করেছিলেন | কিন্তু নিজেব নেতৃত্র বাচাতে কাকব (যেমন বাজাজি বা নেহকব) বিশ্বাসে 
আঘাত করতে চাননি ৷ “1 9০9 001. %/01) 11 01702 3910. [00111701061 16) 161511) 
হাঠগ 19905151211) 5010 10905 £090৫-059 [0 9০901 5210565 708081196 0] 17৭0 
0 00111795610 5156 1788 10. 1 009 17701 00৮91 16900151710 17 
107)0:27711111175 2175 01055 17797111000.” 

প্যাটেল ও বাজেন্দ্র প্রসাদকে পদত্যাগ কবতে বাবণ কবেছিলেন তিনি | আর নেহনণ 
সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান পার্থক্য সম্বন্ধে করেছিলেন বিখ্যাত উক্তি-__-“ 79 810797]9] 1795 
0981) 17951511175 22 ০৬০] 51102 176 [211 11100 11) 1761. ৬011 02101700110 
৮/2197105 1219580201 51711011751 %/1101) ৪ 51101. 1115 1051 95 0111100]1 [0 
07106 075. [179৮5 21৬/255 5910 11091 1101 1272811, 1707 ৩৪1027 
/21171)111711219 10111 7987121791171 7/111 102 1720 51700955017. [006 585 
11910229115 0110108771770951 1] 1015 [01100 10110 1)8 91%495 00994 51701] 
৮48110.5৫১ | বাজাজি সবকাবেব সহযোগিতা কবে চান, আশা কবছেন নেহক তাঁর সঙ্গে 
যাবেন, কিন্তু তা হবে না। 

এমন সময সুদুব প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতি সকলকে স্তস্তিত করে দিল, সুভাষেব বেতাব 
ভাষণ অনেকেব মনে অসম্ভবেব আশা জাগাল, ক্রিপস মিশন রাজাজি, আজাদ ও নেহকর 
মনে সহযোগিতার আহানেব মত শোনাল । গান্ধী প্রমাদ গুনলেন । যদি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য 
হয, নেতৃত্বে তিনি ফিবতে পাববেন না । তাঁরই চোখের সামনে তাঁরই হাতে গড়া কংগ্রেস 
তাঁরই অহিংসা নীতি উপেক্ষা করে ইংবেজের যুদ্ধে জড়িযে পড়বে | কিন্তু যদি না হয ' 

ক্রিপসেব ঘোষণা সম্বন্ধে তাঁব প্রতিক্রিয়া প্রথম, থেকেই বিরূপ হল । আজাদ ও 
নেহরুকে আলোচনা চালাতে বলে ৪ এপ্রিল তিনি ওয়ারধা চলে গেলেন । কিন্তু তাব আগে ২ 
এপ্রিল ঘোষণা অগ্রাহ্য করে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব নিল তাতে গান্ধীর হাত স্পষ্ট! 
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চাচিল, লিনলিথগোরা বাগডা না দিলে ব্যাপারটা কোনদিকে গড়াত বলা যায না, কিন্তু 
মীমাংসা হল না । এখন গান্ধী কোন পথ নেবেন £ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছে, ক্রিপস্‌ 
দৌত্যও ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধী সংকটে পড়লেন । এলাহাবাদে এ আই সি সি অধিবেশন 
বসবে, মৌলানা তাঁকে যাবাব জন্য সনির্বন্ধ অনুবোধ কবছেন । কিন্তু গিয়ে কি বলবেন 
তিনি £ জাপানীদেব বিকদ্ধে গেবিলা যুদ্ধ ? ভাবতেব সকল লোককে সামবিক শিক্ষাদান ? 
হোবেস আলেকজাগ্াবকে মনের দুঃখ জানালেন তিনি &100-ব সাত দিন আগে । 
“70৮ 00010 0176 731101511 00 61771152111) 2. 0715 01110109] 17100071779 
09179550 985 11795 010 2115 9/1)015 071775 1195 1616 ও 170290. [35109 11 [19 
[708101.” ইংবেজদেব কি করণীয় ? «৬ 11 010110101) 15 1101 [178 13171111517 
৪1801101929 111019 170%/ 1) 21) 0102719 10910191210 1701 101) 002 1151 
1785 010 17) 91775819075 21001191559 2110 101)3.” ব্রিটেন ভাবতকে বাঁচাতে 
পারবে না, নিজেকেও নয | *[1)9 70651 07175 5156 0) 90 15 0 1996 171018 10 
[167 [919,5৫২ 

কংগ্রেসেব কি কবণীয় তা জানা যায প্যাটেলকে লেখা চিঠিতে ৷ এলাহাবাদ এ আই সি 
সি-তে তিনি তাঁকে যেতে বাবণ করছেন, যদি তিনি যান তবে অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে 
পরিষ্কাব কোন প্রস্তাব গ্রহণ না করলে পদত্যাগ কবতেও বলছেন । প্যাটেলেব উচিত 
পোডামাটি নীতি বা বিদেশী শত্রুকে আহান করাব প্রস্তাবে আপত্তি জানানো ।+৭* বোঝা যায 
ইংরেজ, জাপানী কাকব সঙ্গেই তিনি সহযোগিতা কবতে চাইছেন না । 

এলাহাবাদে তিনি গেলেন না কিন্তু মীবাবেনেব হাতে এক প্রস্তাব পাঠিযে দিলেন | ২৭ 
এপ্রিল থেকে ১ মে এ আই সি সি এ প্রস্তাব, বাজেন্দ্রবাবুব সংশোধনী ইত্যাদি আলোচনা 
কবে, প্রথমে বাজেন্দ্রবাবুব প্রস্তাব ও আজাদেব কথায, শেষে, নেহক উত্থাপিত এক বিকল্প 
প্রস্তাব গ্রহণ করল । তাতে ক্রিপস্-প্রস্তাবকে নিন্দা কবে বলা হল-_-“[€ 75 51517102171 
870 23010901017777% 11201 1100795 177651)9155111016 17097110055] 51)0010 
1917191]। 11170901050 ৮%1)112  170019 09ড510105 17100 ও 10290015570181)0 
06145160781) 9/110195 11510011755 01) 112] 501] 01 011 121 [:017101915, 270 
1161 09121006 15 1701 91170052010 198 ৪ 50101660111 [07 [901911]91 00111101. 
[1079 19567005 01715 06810170...%+ সংকট থেকে প্রমাণ হচ্ছে ভাবতে ব্রিটিশ 
অধিকাব ও নিয়ন্ত্রণ থাকুক এমন কোনো পবিকল্পনা কংগ্রেস মেনে নিতে পাবে না, “ত্ব০ 
01819 11165 11110515519 01 [17012810001 9150 13171191115 5869, 2110 %/0110 
[06908 9170 £:5200]া) 09779100112 31711517) 1770151 2192170017 1061 11010 01) 
17015.” কংগ্রেস মনে কবে যে কোনে বিদেশী শক্তিব আক্রমণ দ্বাবা ভারতেব স্বাধীনতা 
আসবে না। যদি আক্রমণ আসে তবে তা প্রতিহত কবতে হবে । তা নেবে অহিংস 
অসহযোগেব রূপ | যদি আক্রমণকাবী আমাদেব ঘববাডি ক্ষেতখামার নিতে চায আমরা 
মৃত্যুপণ বাধা দেব । যে সব অঞ্চলে ইংরেজদেব সঙ্গে তাদেব লডাই হচ্ছে সেখানে 
আমাদেব অসহযোগ অর্থহীন । সেখানে ইংবেজ বাহিনীকে বাধা না দেওয়াই আক্রমণকারীর 
সঙ্গে অসহযোগ । দেশের সর্বত্র আত্মনির্ভরতা ও আত্মরক্ষাব সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। 

যদি আমরা গান্ধীর খসড়ার সঙ্গে এর তুলনা করি তবে পার্থক্যটা হৃদয়ঙ্গম হবে । গান্ধী 
লিখছেন, “জাপানের কলহ ভারতের সঙ্গে নয়। সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই 
করছে। ভারত যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে তাতে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মতি 


৩০৫ 


নেওয়া হয়নি । সেটা একমাত্র ব্রিটিশ নীতি | ভারত যদি স্বাধীন হয় তার প্রথম পদক্ষেপ 
হবে সম্ভবত জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়া । কংগ্রেসের ধারণা ইংরেজরা ভারত ত্যাগ কবলে, 
জাপানী বা অন্য কোন আশ্রাসী শক্তিকে ভারত আরও ভালো ঠেকাতে পারবে | *]ুণ৪ 
4৯100 295 0087581075১ 01 010518101) 07810 076 3110517 5100910 %+11017075%% 
£0ছাহ [019.৯ কমিটি জাপানী সরকাবকে জানাতে চায় যে ভারতীয় জনগণের জাপান বা 
অন্য কোন দেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব নেই । ভাবত চায পবাধীনতাব শৃঙ্খল থেকে 
মুক্তি । সে বিদেশীদের সহানুভূতি চায়, সামরিক সাহায্য নয় । অহিংস শক্তি দ্বাবাই ভারত 
তা অঞ্জন করবে । কমিটি আশা করে জাপান যেন ভারত সম্বন্ধে কোন অভিসন্ধি না পোষণ 
করে । যদি জাপান ভারত আক্রমণ করে তবে ভারত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা কববে | 

ইংরেজদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা আমবা করতে পাবি না কিন্তু যেখানে লড়াই চলছে 
তাদেব বাধা দেওযাও ঠিক হবে না । সেখানে অসহযোগিতা কবলে তা জাপানীদেব হাতে 
দেশকে তুলে দেওয়ার শামিল হবে । তবে কমিটি পোঁডামাটি নীতিব বিরোধী আর 
ইংরেজদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন বিদেশ অথাৎ যুক্তবান্ট্র থেকে সৈন্য আমদানি না 
রূরে | যারা আছে তাবাও যেন বিদায় নে । এটাও বিটিশ সাভ্রাজ্যবাদেব নীতিহীনতাব 
প্রমাণ ।5৫5 

ফরাসী স্ট্াকচারালিস্টবা এই “ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি স্তব পাবেন | এই 
খসডা ও অন্যান্য চিঠিপত্র, ভাষণ ইত্যাদি পড়লে মনে হয গান্ধীর দুঢ ধাবণা ছিল ইংবেজবা 
ভারত ছেডে গেলে জাপানীবা আক্রমণ করবে না | «16 [97555170501 016 7311051) 
11) [1019 15 217 11051190101 [0 0 810990...৮ অথচ এও নয তিনি জাপানের স্ববপ 
জানেন না | [00599 ]91991) 19 00০ 70000) 01 ৪] 98795501001 708...১ কিন্তু 
ইংরেজ ও জাপানীদের মধ্যে তফাত আছে । একজন প্রতাক্ষ আগ্রাসী-_কষেক শ' বছব 
বুকে চেপে বসে আছে : অন্যজন আক্রমণ কবতে পারে, নাও পাবে । তারা ইংবেজদেব 
সঙ্গে লড়তে চায় । ভারতের সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ নেই । ইংরেজবা চলে গেলে “৫ 
5118]] ০৪ 8019 0 00779 [0 65]775 %%1001) 0 870817.” বাজাজিব কথা তুলে তিনি 
বলছেন, তিনি মনে করেন ইংরেজ রাজত্ব শ্রেষঃ, কিন্তু গান্ধী তা মনে করেন না । তাদেব 
মনের পরিবর্তন হবে না । অর্থাৎ গান্ধীর মত হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী সত্যাগ্রহীও আশা 
হারিয়েছেন । কেন? ব্রিটেন কি রাজাজির বাড়ানো হাত ধরেছে ? ক্রিপসের পব আব 
কোনো দূত পাঠিয়েছে ? তারা যদি ভারত ছেড়ে যায় হয়তো অবাজকতা দেখা দেবে, কিন্তু 
ভারতে যা চলেছে তা কি 0:01. ৪1910) নয় ? “হয়তো কিছুদিন গৃহযুদ্ধ হবে । 
কিন্তু তার থেকে উঠবে সত্যকার ভাবত |” বোঝা গেল ১৯৩৯ সালে যে ইংবেজ তাঁর 
নৈতিক সমর্থন পেয়েছিল তা হারিয়েছে । তা না হলে তিনি বলতে পারতেন না, “তারা 
ভগবানের হাতে ভাবতকে ছেড়ে যাক.” ; লিখতে পাবতেন না “হরিজন' (১৫ মে 
১৯৪২)-এ--]/৪৪৮৪ [5019 00 000. হা 00515 000 72001) (10610) 169৮6 156] 
60 21897018.” 

আরও চোখ খুলে দেয় ওয়ার্কিং কমিটির জোর বিতর্ক । নেহরু বললেন গান্ধীর খসডা 
গ্রহণ করলে ইংরাজরা ভারতকে শত্রু দেশ ভাববে, রেঙ্গুনের মত গুড়িয়ে দিয়ে যাবে । 
তাছাড়া সারা বিশ্ব মনে করবে আমরা অক্ষশক্তির পক্ষ নিয়েছি । আর অহিংসা দিয়ে 
জাপানীদের, কোনওদিন ঠেকানো যাবে না। «৪৮0 075 ৮1)019 [0101051) 2100 


50108700270 01 076 (02100171) 07911 15 0116 01 69০01117750 80217... [015 
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(98110111115 16911750180] 01 9170 06711779179 5511] চ10.% অথাঁৎ জাপান ও 
জার্মেনী জিতছে ভেবে গান্ধী তীঁদেব দিকে দান ফেলছেন | পটবর্ধনের জবাব-_“নেহরুর 
কথা শুনলে তো ইংরেজদেব সঙ্গে বিনা শর্তে সহযোগিতা করতে হয় |” পন্থ, আসফ আলি, 
ভুলাভাই, সরোজিনী নাইডু নেহরুকে সমর্থন কবলেন । বাজাজির মতে গান্ধীব বয়ানে 
জাপানীবা খুব খুশি হবে | “18817 ৮711] 011] 016 ৮৪০৮...” গান্ধীব পক্ষে গেলেন 
বল্পভভাই, বাজেন্দ্র প্রসাদ, সীতাবামাধা, বিশ্বনাথ দাশ, পটবর্ধন, জযবামদাস | বল্লভভাই 
বললেন, “া 6561 101)81 176 (091701)1) 15 11750171011515 71517.” বাবদোলিতে 
যে-দরজা খোলা হয়েছিল তা চিবতবে বন্ধ কবে দেওয়া উচিত । নরেন্দ্র দেব বললেন, 
“ক্রিপস্‌ অভ্যন্তবীণ বিবোধকে দায়ী কবেছেন, বাজাজি ক্রিপসেব হাতই শক্ত করছেন 
(পাকিস্তান সমর্থন করে) । কিন্তু কেন আমবা জাপানী আক্রমণেব আশঙ্কা এত ঘাবডে 
যাচ্ছি? যা হয় হোক, ইংবেজ ভাবত ছাডক 1” সব শেষে আজাদ মস্তবা 
কবলেন-__“গান্ধীজি হয়তো ঠিক কথা বলছেন কিন্তু তাঁব নীতি জাপানীদের বিকদ্ধে কার্যকব 
হবে কি ?5৫€ 

১ মে সকালবেলার অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি বাজেন্জ প্রসাদেব খসডা পাস কবলেন । 
কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপাব । বিকেলে মৌলানা আজাদেব অনুরোধে বাজেন্দ্ প্রসাদেব সমর্থকরা 
নেহকর খসডা গ্রহণ কবলেন । বেশ বোঝা গেল__-ওযার্কিং কমিটিব দোলাচলচিত্তবৃত্তি | 
ইংবেজদেব ভারতত্যাগও তারা চায, আবাব জাপানীদের আক্রমণেও ভয় পায় । গান্ধী ও 
নেহরু কোন পক্ষেই এঁকমত্য হল না। 

অন্য এক বিষয নিযে মতদ্বৈধ ছিল কিন্তু এতটা প্রকট নয | বাজাজি জিন্নাব পাকিস্তান 
প্রস্তাব মেনে নিতে বাজি, মাদ্রাজ সংসদীয় দলকে দিযে তা পাস করানোব চেষ্টাও 
কবেছিলেন । কিন্তু গান্ধী প্রশ্ন করলেন, জিন্না কি তাঁব সঙ্গে এ ব্যাপাবে কথা বলতে 
এগিয়েছেন ? রাজাজি বলছেন-_“যৌথ পবিবারেব সম্পত্তি ভাগেব মত ভারত ভাগও 
মেনে নেওয়া যায় ।” কিন্তু গান্ধী বললেন, “781 ] 0917101 26156. 1 ০8.171)01 
81811070159 50011001776 01 [10019.” নেহরু তীব্র প্রতিবাদ জানালেন । তিনি 
চেয়েছিলেন শক্তিশালী কেন্দ্র ও স্বযংশাসিত সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে বচিত প্রদেশ । 
সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৈজ্ঞানিক পবিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয । বাজেন্দ্র প্রসাদ 
বললেন, “07917910619, 16 00176155159.” লিনলিথগো এমেবিকে জানান বাজাজি 
নিজের প্রদেশে প্রতি দুজনের মধ্যে একজন সমর্থক হারিয়েছেন । বাজাজি ৩০ এপ্রিল 
ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন । 

মে-ব মাঝামাঝি সরকার বুঝতে পারছিলেন কংগ্রেসের বিবোধিতা দ্রুতগতিতে বাড়ছে । 
বাজাজিকে দিয়ে কিছু হবে না । মুসলিমদেব পক্ষে রাখতেই হবে-_সেদিক দিযে ক্রিপসের 
প্রস্তাব কাজ দিয়েছে, রাজাজির মতামতও । রাজাদের সম্পর্কে চি্তা নেই। একসিকিউটিভ 
কাউন্সিল সম্প্রসারিত করা হল | ১৪ জন সদস্যের মধ্যে (প্রধান সেনাপতি বাদে) ১১ জনই 
ভারতীয় । তাদের মধ্যে একজন শিখ, একজন অনুন্নত শ্রেণীব | রামস্বামী মুদালিয়ার ও 
জামসাহেবকে ওয়ার ক্যাবিনেট ও প্যাসিফিক ওয়াব কাউন্সিলে নেওয়া হল | বাকি থাকে 
কম্মনিস্টরা | রেশ কিছুদিন আগে থেকে তারা নেতাদের মুক্তি চাইছিল | টোয়াইন্যাম ও 
ম্যাজওয়েল তা নিয়ে টালবাহানা করছিলেন- কম্যুনিস্টদের মতিগতি বোঝা ভার । ক্রিপ্স 
যাবার আগে বলে গেলেন ফাসিবিরোধী সংগ্রাম জোরদার করতে কম্যুনিস্ট নেতাদের মুক্তি 
দেওয়া উচিত 1৩৬ স্বরাষ্ট্রবিভাগ চিরদিনই সাবধানী | তারা ছোটলাটদের ওপর ব্যাপারটা 


৩০৭ 


ছেড়ে দিল। বড়লাট অবশ্য তাঁদের বললেন, উদারনীতি নেওয়া হোক ।০*বাংলার 
ছোটলাট হারবার্ট তখুনি পদক্ষেপ নিলেন | জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বলা হল, হয় অস্তরীণ বা 
অন্য দমনমূলক আদেশ প্রত্যাহার করা হবে, না হয় আপত্তির কারণ জানানো হোক ।”” 
00021077150 70110% 2110 19101) 0£ ৮/01. (২৩ এপ্রিল ১৯৪২) দাবি করল সবাইকে 
ছেড়ে দিলে ও বাধা-নিষেধ তুলে নিলে, “ন্যাশনাল ফ্রন্ট' ও “দ্য নিউ এজ" পত্রিকার ওপর 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে, দেশের সর্বত্র ফাসিবিরোধী মোচা জমায়েত, মেল৷ 
প্রচারব্যবস্থা করা হবে ; ফরওয়ার্ড ব্রকের প্রাচারের নিন্দা করা হবে ; ফাসিবিরোধী গান, 
নাচ, নাটক, কার্টুন, পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে । জাপানীদের রুখবার জন্য 
কম্ুনিস্টদের যুদ্ধের শিক্ষা দেবে সেনাবাহিনী | “[)। 391759] 919 81810178 17050 
17111019170121 00011101091 0708 26067 0186 £01৮1270 13109016 21709100777 
1798 2 0017011)3011)65 1111181577109 0৮91 0172 50006170 2170 115217 
10611191105 %+10116 016 701৮/210 31001075 11001000170 15 0010111/60 00 01) 
[710016 01585565 0201%.*অন্কধে অধিকাংশ সক্রিয় কংগ্রেসী কম্যুনিস্ট সমর্থক | মালাবারে 
দল থেকে বের করে দেওয়ার আগে তারাই ছিল কংগ্রেসে সংখ্যাগবিষ্ঠ | মালাবারেই একশ' 
সারাক্ষণের কম্যুনিস্ট কর্মী গোপনে আছে । কিছু সামরিক শিক্ষা পেলে জাপানী বাহিনীব 
পেছনে তারা প্রচণ্ড নাশকতামূলক কাজ কবতে পারবে । কম্যুনিস্টরা 4.২.৮-কে জনপ্রিয 
করবে | জনযুদ্ধের নীতি নেওয়াব পর তারা একটিও ধর্মঘট বাধায়নি__যা লেগেছে তাও 
আপোসে মিটিয়ে দিয়েছে । কম্যুনিস্ট নেতাদের ছেডে দিলে তাবা শ্রমিকদেব শহব ছেডে 
পালাতে দেবে না, উৎপাদনে উৎসাহ তো দেবেই । জাপানীরা এসে পড়লে যে ভীতি দেখা 
দেবে- একমাত্রা কম্যুনিস্টরা তা রুখতে পারে । দরকার হলে সামরিক স্বার্থে শিল্প সরিয়ে 
নিয়ে যাবে দেশের অভ্যন্তরে | পাঁটনায় 4.[.5.চ জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করেছে । মুক্তি 
পেলে নেতারা সব ছাত্র ও যুবককে যুদ্ধের পক্ষে আনবে । 

সর্বশেষে অনুরোধ জানানো হল- অন্তত পি সি যোশী, জি অধিকারী, পি সুন্দরায়া, 
সোমনাথ লাহিড়ী, ই এম এস নান্ুদ্ধিপাদ ও ভি এস বৈদ্য-ব ওপব থেকে সব নিষেধ 
প্রত্যাহার করা হোক | আর পি সি যোশীর সঙ্গে সরকারই কথা বলুন 15৫৯ যোশীর সঙ্গে জি 
আহমেদ কথা বললেন-_-১২মে, ম্যাক্সওয়েল স্বয়ং কথা বললেন--১৫ মে। যোশী কিন্ত 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বলেননি '। ম্যাক্সওয়েল মন্তব্য কবছেন - *ণুখু।৪ 00717955৪16 
21011-731710191) 11751 2)0 21700-0910917955 01115 2 10186 427 80067 8105 
/1)119 0106. (00170110117)1505 916. 2001-0910917256 10751 2100 210101-131110151) 
8£091%8105.* জি আহমেদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যোশীব প্রধান উদ্দেশ্য দুটি__€১) 
যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য দানের সূত্রে শ্রমিকদের ওপর নিযন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, (২) অন্তত পঞ্চাশজন 
নেতার মুক্তি । ম্যাক্সওয়েল বলছেন কম্যুনিস্ট মতবাদ নিয়ে সরকার কোনদিন মাথা 
ঘামায়নি, তাদের পন্থা নিয়েই আপত্তি । যোশীর কথা শুনে মনে হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক 
কর্মসূচিতে বিপ্লব অগ্রাধিকার পাবে না । কিন্তু জনগণের ওপর অন্যান্য উপায়ে তারা প্রভাব 
বিস্তার করতে চেষ্টা পাবে ।০১” যাই হোক, বাজাজিও ম্যাক্সওয়েলকে বোঝাতে চাইলেন, 
কমুমুনিস্টদের মুক্তি দিলে তারা ৮ আগস্টে এ আই সি সি-তে “ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করবে । ম্যাক্সওয়েল ছিলেন বাস্তববাদী । ২৩ জুলাই কম্যুনিস্ট পাটি, তার 


অধীনস্থ সংস্থা ও সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। 
৩০৮ 


১৪ ॥ 


ক্যা ভগৎ সিং, ভাইয়োঁ, ধুহি ভুলায়া জায়েগা £ বেশ কিমৎ লাল ক্যা যু হি লুটায়া 
জায়েগা ? কাট কর শর জর্জে কা, আউর ফুঁ ক কব ইংল্যান্ড কো নোক পর ভালে কে 
চার্চিল ঘুমায়া জাযেগা । ব্যাঙ্ক ইম্পিবিযাল, খাজানে, ডাকখানে লুটলা ; কোতোযালি গুঁব 
কাছেবি ভি জালায়া জাযেগা | (ভগত সিংকে এত সহজে ভুলে যাবে সাথীরা ” আমাদেব 
আদবেব লালকে বৃথাই বলি দেওয়া হয়েছে £? আমবা বাজা জর্জেব মাথা কাটবো, ইংলন্ডকে 
আগুনে জ্বালাবো, চার্চিলকে চডাবো বশবি ফলকে! ! সবকাবি বান্ক তহশীল ডাকঘব পোডাও, 
থানা কাছারি গুঁড়িয়ে দাও মাটিতে) । 


১৪ জুলাই ওযাধি ওযার্কিং কমিটি বসল ভাবত ছাডো প্রস্তাবেব অন্তিম কপ দিতে | 
তাব প্রায় এক মাস আগে আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশাব গান্ধীর সঙ্গে এক সপ্তাহ 
ছিলেন এবং ৪ থেকে ৯ জুন কয়েকবার এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা কবেছিলেন । 
ফিশারের বিবরণ থেকে আমবা গাঙ্ধীব এই সময়কাব মতিগতি জানতে পাবি । 

তিনি বলেন, “ভারত ছাডো' ব্যাপাবটা তাঁব মনে হঠাৎ উদিত হয ক্রিপস চলে যাবাব অল্প 
পবে-_হোবেস আলেকজান্ডারকে চিঠি লেখার সময (অর্থাৎ ২২ এপ্রিল ১৯৪২), *ণুখ/5 
1099 91059 17017) 0176 077751)90 1)0108 11791 1790 10981071160 10101) 11] 0৮1 
0111805., কিন্তু ইংবেজরা ভাবতবর্ধকে এভাবে জাপানের হাতে তুলে দিতে পাবে না. 
আমেরিকানরা তা সমর্থন কববে না--ফিশারেব এ উত্তব শুনে গান্ধী বললেন, “আমি তো 
জাপান বা অক্ষশক্তি যুদ্ধে জিতুক তা চাই না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ভারতের জনগণ 
স্বাধীন না হলে ব্রিটেন যুদ্ধে জিততে পাববে না ।” তাছাডা “ব্রিটিশ শাসনে ফাসিজমেব 
অনেক উপাদান রয়েছে, আমবা তা প্রতিদিন দেখছি ও অনুভব কবছি- তোমার বান্ট্রপতি 
(রুজভেস্ট) চার স্বাধীনতার কথা বলছেন, তাব মধ্যে কি স্বাধীন হবাব স্বাধীনতা রয়েছে ? 
আমাদের বলা হচ্ছে জার্মেনী, ইতালি ও জাপানেব সঙ্গে গণতস্ত্রেব জন্য লডাই কবতে | কি 
কবে করব যখন নিজেরাই গণতন্ত্র পাইনি ?" লুই ফিশার সুভাষ বসুব কথা তুলে প্রশ্ন 
কবলেন, সুভাষেব মৃত্যুসংবাদ (ভুল) রটলে গান্ধী তাঁব মাতাব কাছে শোকবাতা পাঠান__ 
কি করে সম্ভব হল অক্ষশক্তিব সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম বসুব প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ? গান্ধী 
জোবেব সঙ্গে বললেন, “৭ 010 1 0807058 ] [88810 73958 29 ৪ 73800101 0 
08101101715. 172 17195 198 10155011090. [1195 0109] 01009560 13958. 15/106 ] 
16191 1117) ি0ছা)। 05001111716 70795109171 01 (001751655...001 50109190956 176 
1070 £016 [0 7২09519. 01: 00 41786710710 251. 07 810 101 10019. /০8]এ 
0081 1789 10805 1 [7000]) 0900612 কোনো বাইরের শক্তি, মিত্র বা অক্ষ যাই 
হোক, সাহায্য নিয়ে ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে চায় না। তাব আত্মশক্তিই যথেষ্ট । 

এর পর প্রশ্ন উঠল কি কপ নেবে আন্দোলন £ গান্ধীর উত্তর, “গ্রামে গ্রামে কৃষকরা 
করদান বন্ধ করবে, লবণ আইন অমান্য করবে, পরে জমি কেডে নেবে ।” এব ফলে হিংসা 
দেখা দিতে পারে, আবার মালিকরা “পালিয়ে গিযে সহযোগিতা করতেও পাবে ।” বড়জোব 

পনের অরাজকতা চলবে, তার বেশি নয় । শহরের শ্রমিকরা কারখানা ছাডবে, বেলপথ 
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বন্ধ হয়ে যাবে, সরকারী কর্মচারী এমনকি দেশীয় রাজন্যবর্গও যোগ দিতে পারে । আন্দোলন 
খানিকটা সাফল্য লাভ করলে মুসলমানরা অংশ নেবে এমন আশা গান্ধীর ছিল । ৯ জুন 
ফিশার প্রশ্ন রাখলেন, “আসন্ন আইন অমান্য হিংসার পথ নিলে. আপনি কি তা প্রত্যাহাব 
করবেন- আগে যেমন করেছেন £” গান্ধীব উত্তব প্রণিধানযোগ্য__ “ "আগে আমি বেশি 
সাবধানী ছিলাম সেটা আমাদের অভিজ্ঞতা লাভেব জন্য প্রয়োজন ছিল । কিন্তু আগেব মত 
আমি আর চলব না ।” 

মনে রাখা প্রযোজন-_ গান্ধী এবার যে সবাস্মক আন্দোলনের ডাক দিতে চলেছেন তাতে 
হিংসার স্থান রয়েছে, তাতে কৃষকদের বিনা ক্ষতিপূরণে জমি পাবার আশাও দেখানো হয়েছে, 
শ্রমিক, মুসলমান, বাজা-_যারা ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্যে যোগ দেযনি তাদেবও 
শামিল করার কথা আছে । স্বল্পকালীন অবাজকতার সম্ভাবনা তিনি উডিযে দেননি | 

কিন্ত এর সঙ্গে মনে বাখতে হবে ফিশাবেব সঙ্গে তাঁর শেষ কথাগুলি । তিনি ইংরেজদেব 
“0০080101816 910. 17760027916 5/10)0595/317 চান বটে কিন্তু “60701515 
011551021 ৮/101)018421”-এব ওপর জোব দিচ্ছেন না। তাবা সবে যেতে বাজি হযে, 
স্বাধীনতা দিযে, চুক্তি সম্পাদন কবলে ভাবতে সসৈন্যে থাকতে পাবে । দ্বিতীযত, ফিশাবকে 
বড়লাটের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে অনুমতি দেন তিনি “[,6111) 911 (0 705; 
[59 109 00915910050. ] আযা। 0:16950712016 109], ...]6]1] 9০0. [51551921071 ] 
$151) (0 708 015509090.+, কী তাৎপর্য এ কথাব ? সম্মানজনক শর্তে অর্থাৎ 
রাজনৈতিক ক্ষমতা (সামবিক নয) হস্তান্তরেব শর্তে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ভাবতত্যাগ তিনি 
দাবি করছেন না । 

৯ জুলাই ওযাধযি গান্ধীর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুক হল | জওহবলাল নেহব, 
মেমোরিযাল ম্যুজিয়াম ও লাইব্রেবিতে প্রস্তাবের চাবটি বয়ান পাওযা যায় ।০১ প্রথমটি 
গান্ধীব | শেষ তিনটি আলোচনার ফলে পবিবর্তনেব সাক্ষ্য বহন করছে । ১৪ জুলাই যে 
প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে বলা হল, «6 [01909591 01 %/1117077%/] 01 10106 131110151) 
70081 [1021 117019. 525 11561 11002170020 16) [7621) [1)9 101)55108] 
৮1101101921] 01 81] 71101511915 0070 177019+...১ দ্বিতীযত, জাতীয লক্ষ্য লাভে 
অধীব হলেও কংগ্রেস “57151555100 18165 170 1795৬ 51210 2170 40010 1116 [0 
9০010, 10 50 [আআ 85 1095581019১ ৪015 000198 06 80010) 10781 [0151)1 
91181091955 11) [0111160 [ঘ2110115.+ 

শুধু ভারতের স্বার্থে নয়, জাতিসঙ্ঘেব বিঘোষিত মানব স্বাধীনতা স্বার্থে, আবাব আবেদন 
করা হচ্ছে ব্রিটেনের কাছে । কিন্তু আবেদন বার্থ হলে (সময়সীমা দেওয়া হযনি) গান্ধীজিব 
নেতৃত্বে কংগ্রেস তার সকল অহিংস শক্তি দিযে সংশ্রাম শুক কববে | শেষ সিদ্ধান্ত নেবে এ 
আই সি সি বোম্বোইতে ৭ আগস্ট । স্মরণ নাখা উচিত গান্ীব প্রস্তাব ছিল ঢেব বেশি কডা। 
তাতে নৈবাজ্যেব ঝুঁকি নেওয়াব কথা ছিল , ব্যাপক গণসংগ্রাম, স্বতঃস্বুর্ত ধর্মঘট, খাজনা ও 
করবদ্ধ, সরকারী কর্মচারীদের অসহযোগ ইত্যাদি কর্মসূচিব কথা ছিল ; সব চেয়ে বড়ো কথা 
ছিল রাজা, জাগীবদাব, জমিদার, মালিক ও ধনিক শ্রেণীর প্রতি উ্শিয়ারি যে তাব 
09511610791] %5521101) 27701010102] 77017) 006 %/0710675 11) [176 119105 01 
18000176510 ৮1110] 210179 ৪]] 0058] & 2010:071৮ [005 199101775.৮ 
আশ্চর্যের ব্যাপার গান্ধীর এ ধরনের বৈপ্লবিক (এবং মার্জবাদী) বাক্য নেহরুর মত 
সমাজতন্ত্রীর আপত্তিতে পরিত্যক্ত হয়। চীন ও আমেরিকা গ্যারান্টি দিলে নেহক 
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ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস রাজি হন। আজাদ রুজভেস্টকে সালিসী করতে অনুরোধ 
জানাতে চান । এতে খুব রেগে যান। প্রয়োজনে গান্ধী মৌলানা আজাদকে ও 
নেহরুকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন ।০»* এমন কি অহিংসাকেও | মীরাবেন 
বড়লাটের সচিব লেথওয়েটের সঙ্গে ১৭ জুলাই দেখা কবেন । তিনি জানান-_ গান্ধী অহিংস 
উপায়ে আন্দোলন পরিচালনা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন কিন্তু যতক্ষণ তিনি স্বাধীন 
থাকবেন | “11106 ৮৮851101161 00 80106 1105 4010 07 /71076 011615 189 
70018176196 101 1017) 9০1 0680.” হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেই তিনি আন্দোলন 
প্রত্যাহার করবেন না ।৩১* তাঁর আশা ছিল ইংরেজরা ভারত ছাড়লে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা 
মিটে যাবে | “শুখ)6 01010010775 000] 911]] 2010 098 21 00051060176, 001 
$15001).০১৫ কিন্তু জাপানী বা কোন বিদেশী শক্তিব সাহায্য তিনি চাননি বা তাদের 
অভিযানে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না । একথা সুভাষ বসুর রেডিও ভাষণের উত্তরে 
স্পষ্টভাবে জানিষে দিয়েছিলেন । দেশে ব্রিটিশদেব বিকদ্ধে প্রভূত বাষ্প জমা হযেছে-_কিস্তু 
এটা তাব বেরুবার পথ নয় | “]ু 00 701 196] 11781005760 %/1)610 5000195 39010 
595 ] 2100 7151). ] আহা! [00715010110 1006 5877551)517152115- 1701 [10676 105 15 
8001)0810778 7910-] 8798176559 1961106 10 17).১৩৬১ 

গাহ্ধীব মনোভাব, বিশেষ কবে তার সূক্ষ্ম দ্যোতনা বোঝবাব ক্ষমতা ছিল না শ্রমিক 
দলেবও | তাই তাবা আইন অমান্যেব চিন্তাকেই “বাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতাব প্রমাণ” 
বলে ঘোষণা করল । এমেরি স্বীকার কবেছেন-_“লবিংই কবাব মধ্যে তাঁর বেশ হাত 
ছিল 1০৮" এমেবি ৩খুনি আক্রমণে কথা বলেছিলেন কিন্তু ধূর্ত লিনলিথগো বোম্বাই এ আই 
সিসি-ব জন্য অপেক্ষা কবলেন-__-আগে থেকে বাকদ শুকনো বেখে । ৮ আগস্টে গভীর 
বাত্রে তাঁৰ কাযবিলী তার প্রকুষ্ট প্রমাণ | 

গান্ধীজি বুঝতে পেবেছিলেন এবার তাঁব ব্রিটিশ বন্ধুদেব বিশ্বাস তিনি হারিয়েছেন । 
হোবেস আযালেকজান্ডারের মত লোক জানাচ্ছেন ইংবাজ বন্ধুদেব কাছে “এটা পেছনে ছুরি 
মাবা 1” কিন্তু 1301 07515 215 00761015779] 11105001755 106065581 10 
7151 (7001 10 1700001) 1119 10১5 01 01601 007 10106 59156 01 0118 07601101 
))/015911,, গান্ধী আবও বুঝেছিলেন সবকাবেব প্রচণ্ড দমননীতি বজ্েব মত নেমে আসবে 
জনসাধাবণেব ওপব | কিন্তু তাৰ ফলে ইংরেজদেব নৈতিক হানি কম হবে না । আন্দোলন 
কবে তিনি ইংরাজদেব নৈতিক উৎকর্ষ পুনকদ্ধাবেব আহানই জানাচ্ছেন | এব উদ্দেশ্য__ 
400 16]]) 13101211) 17) 50116 01 1)815816.১৬ 

৪ আগস্ট হিন্দীতে তিনি ওয়ার্কিং কমিটিব সদস্যদেব জন নিদেশেব এক খসডা তৈবি 
ক্বলেন । হরতাল দিযে আন্দোলন শুক হবে কিন্তু জোব কবে দোকানপাট বন্ধ করা হবে 
না। গ্রামে অবশ্য সভা. মিছিল হতে পাবে, কংগ্রেস কর্মীবা সত্যাগ্রহেব উদ্দেশ্য বুঝিয়ে 
বলতে পাবে । তারা যেন বলে স্বাধীনতাব পব ভাবতেব ত্রিশ “কাটি জনগণই সরকাব 
চালাবে-_- হিন্দুবা নয । আন্দোলন ইংরেজদেব বিকদ্ধে নয, ব্রিটিশ শাসনেব বিকদ্ধে । 
স্থানীয় কংগ্রেস প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিব কাছে সব প্রতিবেদন পাঠাবে । তাবা কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে । কোন নেতা গ্রেফতাব হলে আবেকজনকে নিবচিন কবতে হবে । প্রত্যেক 
প্রদেশ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা নেবে | "ছা! 016 1950 759011, 8৮৪1 00171955082) 15 
1015 0৮৮7 199091 210 ও 58121000178 ৮7101 009010.৮ কংগ্রেসের খাতায় নাম 
শা থাকলেও প্রত্যেক ভারতীয়, যদি সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাস করে, তাহলে নিজেকে 
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কংগ্রেস কর্মী মনে করতে পারে । কোন সাম্প্রদায়িক বা ইংরেজ বিদ্বেষ থাকা চলবে না। 
তাকে শপথ নিতে হবে যে সে স্বাধীন হবে, না হয় মরবে । সরকারী আপিস, কারখানা, 
রেল, পোস্ট অফিসের লোকেরা হরতালে যোগ দেবে না, তবে পরে প্রয়োজনে তাদেরও 
ডাকা হবে যোগ দিতে | সবেচ্চি আইনসভা থেকে ম্নুনিসিপ্যালিটি পর্যস্ত কংগ্রেস সদস্যরা 
পদত্যাগ করবে । সরকারী কর্মচারীকে কোনো অন্যায় করতে বললে তার কর্তব্য পদত্যাগ 
করা । সরকারী স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা বেরিয়ে আসবে | তাদের মধ্যে ষোল বছরের উর্ধব 
বয়স্করা যোগ দেবে সত্যাগ্রহে । তবে এ বিষয়ে কারুব ওপর জোব করা চলবে না । যদি 
সরকার কোথাও দমননীতির বাড়াবাড়ি করে জনসাধারণ প্রতিরোধ করবে ও শাস্তি স্বীকাব 
করবে । কোনো সামরিক কাজকর্মে বাধাদান আমাদের লক্ষ্য নয় । রাজস্ব দেওয়া বন্ধ 
করতে হবে-_কংগ্রেসের মতে জমিতে যে কাজ কবে সেই জমিব মালিক । জমিদার যদি 
রায়তদের সঙ্গে চলে তবেই খাজনা পাবে কিন্তু সরকাব পক্ষে যোগ দিলে পাবে না । যারা 
সর্বনাশ পণ করতে বাজি তারাই খাজনা বন্ধ করবে ।০১» 

তবু তীর প্রশ্নোত্তর থেকে জানা যায় প্রস্তাব পাস হওয়া মাত্রই এসব নির্দেশ কার্যকরী হত 
না। তিনি সরকারকে এক সপ্তাহ বা পক্ষকাল সময় দিতে রাজি ছিলেন | তিনি বড়লাটকে 
আর একবাব সংঘর্ষ এডানোর অনুরোধ জানাতেন এবং প্রতিক্রিয়া ভাল হলে আলোচনা 
চালাতেন |; 

৭ আগস্ট এ আই সি সি-র সামনে প্রস্তাব পেশ কবার পূর্বে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাতে 
এও পবিষ্কার যে তিনি অহিংসা নীতি আঁকড়ে বয়েছেন এবং ব্রিটেনেব জনগণের প্রতি তাঁর 
কোন বিদ্বেষ নেই । তিনি লড়াইটা নিজেদের লডাই কবাব জন্যই আন্দোলনে নামছেন, আর 
ইংরেজদের বন্ধু মনে করেন বলেই তাদের ভুল দেখিয়ে দিচ্ছেন । হয়তো ইংরেজরা 
ক্রোধবশে, প্রতিশোধ স্পৃহায়, অনেক অন্যায কববে | “বি 55910061955 5০9৬ 51,010 
1)01 75507 10 ড10167708 2120 [007 17018-10191708 [0 5109716. এরকম 
করলে-__?5 01900. %%1]] 0৪ 0) 90৮] 1)880.১ যদি তারা অহিংসা নীতি গ্রহণে 
অস্বীকাব করে তবে প্রস্তাব নেওযাব দবকাব নেই । ধর্ম রূপে না নিলেও অন্তত কৌশল 
রূপে অহিংসা নিতে হবে । 

তার পবদিন এঁতিহাসিক ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হল ।১* সেখানে বলা হয়নি 
আন্দোলনেব উদ্দেশ্য শুধু ভারতেব মুক্তি-_বলা হযেছিল-_স্বাধীন দেশসমূহেব যুক্তরাষ্ট্রই 
উদ্দেশ্য আর তার ফলে হবে বিশ্ব নিবস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি । ব্রিটেনের কাছে বারংবাব 
আবেদনে ফল হ্যনি বলেই এই সংগ্রাম, আর এ চলবে 927 1010-101670 117185 07) 
[015 %/190951 19955110]6 5091.” আবাব-_ [1085 70050 15100970010 92 0081 
[)010-51016108 15 01) 09515 01 01115 77)067027)1. যদি কোন কারণে কংগ্রেস 
কমিটিগুলি নির্দেশ পাঠাতে না পারে তবে প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে আপন পথ স্থিব 
করতে হবে 51001001610] 00117975 01 0178 591)9191 11)511510110115 
1590. অর্থাৎ অহিংসা নীতি পবিত্যাগ করা চলবে না। 

৮ আগস্টেব প্রস্তাব নেহরুর রচনা । তাঁর কাগজপত্রে এর চারটি খসড়া পাওয়া যায় । 
আলোচনার ফলে প্রথম তিনটি (সবগুলির তারিখ ৫ আগস্ট) পরিবর্তিত হয়ে চতুর্থটি 
সাব্যস্ত হয় ৷ নেহরুর রচনা বলেই আস্তজাতিক পরিস্থিতির ওপর এত জোর পড়েছে । ৭ 
আগস্টের বক্তৃতায় তিনি জাপানী আক্রমণ ঠেকাবার জন্য মিত্রশক্তির সৈন্যদের ভারতে 
থাকার অনুমতি দেওয়া হবে উল্লেখ করেছেন । ল্যাস্কির মত শ্রমিক দলের সেবা বুদ্ধিজীবী, 
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দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ ও দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-এর মত অগ্রণী পত্রিকা গান্ধীর সমালোচনায় 
মুখর হওয়ায নেহরু আহত হয়েছিলেন । ৮ আগস্টের বক্তৃতায় (প্রস্তাব পাস হবার পর) 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “এব দ্বারা আমরা ভয় দেখাচ্ছি না । [015 ৪.0 17151090101. 
[15 217 25001911911010- 1015 21) 0121 01 00901991861018.+ তবে পয 15 22 01651 
06 009013817801018 0700 01 2 1729 117019 /100) 011)67 156 799019185. ইংবেজরা 
প্রস্তাব মত কাজ কবলে ভাবতীয়দের সহযোগিতা কি ইন্দ্রজাল ঘটাতে পারে সে বিষয়ে 
আশ্বাস তিনি দিযেছিলেন ।:২ 

সবকাব আগে থেকেই তৈবি হচ্ছিলেন । কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটির ১৪ জুলাই-এর 
প্রস্তাব নেবার পব ভারত সরকারের সংবাদ অধিকতাঁ ফ্রেডেরিক পাকল সব প্রাদেশিক 
মুখ্যসচিবদের কাছে সার্কুলাব পাঠান এব বিরুদ্ধে জনমত তৈরি কবতে | এমেবিব কথা 
বলেছি। তিনি কংগ্রেসী নেতাদেব গ্রেফতাব কবার নির্দেশ দেন ১৩ জুলাই । তবু 
লিনলিথগো ধৈর্য ধবেছিলেন । ৮ই আগস্ট এ আই সি সি প্রস্তাব গ্রহণ করাব সঙ্গে সঙ্গে 
ভাবত সবকাব পালটা প্রস্তাব নিল । আব ৯ আগস্টের ভোবে গান্ধীসহ সব ওয়ার্কিং কমিটির 
সদস্যদের গ্রেফতার কবা হল । গান্ধী জাতিব উদ্দেশে শেষ বাণী দিয়ে গেলেন-__“করেঙ্গে 
ইযে মরেঙ্গে 1৮55 

সঙ্গে সঙ্গে “ভাবত ছাডো' আন্দোলন শুক হযে গেল । গান্ধী চেযেছিলেন আন্দোলন হবে 
মূলত ত অহিংস এবং প্রকাশ্য | এ. আই. সি. সি.-ব সামনে তাঁৰ শেষ বক্তৃতায় বলেছিলেন, 
ঘু5 15 2] 01367) 18109]]1019. ]। 10715 510715516 9601205 15 2. 3110.১৯$৯5 
আন্দোলন সবত্র প্রকাশ্য হল না, অহিংস তো নযই এবং ব্যাপকতা সবকাবকে বিশ্মিত 
কবেছিল । ১৯৪৩-এব ১৩ জানুযাবি লিনলিথগো গান্ধীকে হিংসাত্মক ঘটনাবত॥এ জন্য দাযী 
করলেন |” গান্ধী উত্তব দিলেন- লিনলিথগো সাক্ষাৎকারের আবেদন অগ্রাহ্য করে 
নেতাদেব পাইকাবী হারে গ্রেফতাব কবাব জন্যই হিংসাব আবিভবি | */ন5 1001 1115 
0-85110 2)0 111)5/91790101060 20110100111) 50610117611 1551)01)571015 101 
1115 1910010650. ড101217022...00911117121015099050 01) 10901015 [0 1102 
0011). 01 179.017655. 71755 50917050 190771176 ড1017709...+৮৩ "৬ 

কাবণ যাই হোক, লিনলিথগো স্বীকাব করেছেন এমন ব্যাপক সরকাব-বিরোধী আন্দোলন 
সিপাহী বিদ্বোহেব পৰ আব দেখা যায নি | এ বিষে যে কটি বিববণ গুকত্বৃপূর্ণ তা হল চু. 
(৩. 170001105-এর 91077191150815 7২9৬0101000 (19117121971), 10810 4. 
10৮/ব [1077 ২21]701]1 (],0770017 ১1973), পি. এন. চোপবা সম্পাদিত (0811 
10019 14108177617: 7311051) 9501911[২90১০077, ম্যানসারগ ইত্যাদি সম্পাদিত ১ 
11817569701 7১0%/21 1942-47-এব তৃতীয. খণ্ড, আব. এইচ. নিবলেটের 776 
(0০01187:955 [36109111077 17) 4১81105217 ইত্যাদি (81191751090, 1957), স্টিফেন 
হেনিংহ্যাম, ম্যাক্স হারকোর্ট প্রভৃতিব কিছু প্রবন্ধ এবং অতি সম্প্রতি প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে 
সম্পাদিত 11) [770181) 90107) 7) 1942 (08108018,1988) প্রবন্ধাবলী | সরকারী 

মধ্যে আর টটেনহ্যামের 00778555 95001751011 107 019 

10150810217095 1942-435 (05108, 1944) ও উইকেনডেনেব "চ২20071 077 0)6 
[01908119817095 ০£ 1942-43+ যেমন একপেশে তেমনি একপেশে তাশ্রলিপ্ত জাতীয় 
সরকারের মুখপত্র “বিপ্লবী” বা গুজরাট আন্দোলনের মুখপত্র "আজাদ পত্রিকা ৷ তাঅলিপ্ত 
জাতীয় সরকারের অধীন বিদ্যুৎবাহিনীর সবাঁধিনায়ক সুশীল ধাড়ার আত্মজীবনীমূলক “প্রবাহ! 
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বহুস্থলে ঘটনা বিকৃত করেছে । সে তুলনায় রাহুল সাংকৃত্যায়নের “মেরী জীবনযাত্রা 
(এ্রলাহাবাদ, ১৯৫০) অনেক বেশি সত্যদর্শী | জয়প্রকাশের পাওসহান5 50708816: 
98160650. 1791716850095, 999801595 2100. ৮1110085 (730171989১1 946) অবশ্যই 
আকর গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি বহুদিন ধরে আগস্ট বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন । 
পল গ্রিনাও (0796179551,) গোপনে প্রকাশিত বিপ্লবী সাহিত্যের বিবরণ দেন,*"" যেমন 
গেইল ওমভেদ (0981] 0775501) মারাঠী সাহিত্যের ।০*৮ কিন্তু সব ছাপিয়ে গেছে 
সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস “জাগরী'_ বিপ্লবের কোন প্রত্যক্ষদর্শী বা অংশগ্রহণকারীর সাক্ষা 
এই অস্তর্দশী ও সুক্ম সংবেদনশীল ও্পন্যাসিকের সংযত, গভীর, মর্মস্পর্শী কাহিনীকে 
অতিক্রম করতে পারবে না । তাঁরই “ঢোঁড়াই চরিতমানস” দ্বিতীয় চরণ) ব্যর্থতার কারণ 
ফুটিয়ে তুলেছে । 

এই আন্দোলনের প্রকৃতি, ব্যাপকতা, দুর্বলতা প্রভৃতি নিয়ে দু চার কথা আগেই বলা 
ভাল | প্রথমত একে গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন বলা ঠিক হবে না। সরকারেব 
11801711779 %1017)08+-কে প্ররোচনামূলক বলে দায়ী করলেও গান্ধী আগস্ট ও 
সেপ্টেম্ববেব (১৯৪২) ঘর্টনাবলীকে ০৭1আাঃ1 বলে বর্ণনা করেছেন । 
জনগণ--_ “ক্রোধে উন্মত্ত হযে আত্মনিযন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল 1৮০7৯ ১৯৪৫-এর শেষে 
সুতাহাটা কংগ্রেস কর্মীসম্মেলনে একথা স্বীকাব করতে হয়েছে তাঁকে*** এবং বর্তমান 
লেখকের কাছে সোদপুবে থাকাব সমযও তিনি এব পুনকক্তি করেছেন । উইকেনডেন যাই 
বলুন ও হিতেশরঞ্জন সান্যাল “হবিজন'-এব বিক্ষিপ্ত কয়েক সংখ্যা থেকে যাই সিদ্ধান্ত 
নিন-_ গান্ধী এটা চাননি । নেহক 'ডিস্কভারি অব ইন্ডিযা'য এর বর্ণনা দিয়েছেন, 
€11701)701701000 [6172% 01 0102. 7001১+--আন্দোলনকালে 50186 0601216 101501 
11) 19550719 01 11017-%1019009 %/11161) 17701706611 011717160 17100 [01761192175 
10] 17107911091) (5/91)1 0915.১৩৮০ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ পুণায় যে ওয়ার্কিং 
কমিটিব অধিবেশন বসে তাতে গত কয়েক বছরের গণবিদ্রোহেব প্রকৃতি নিযে আলোচনা 
হয । তাতে বিদেশী সবকারেব প্ররোচনামূলক কাজকে দাযী কবা হলেও স্বীকাব কব৷ 
হয়া 50205 1019065 0170 0801018 01501 210 1911 42৮ 17027 0179 
0০070515955 [501,090 01 059.0610] 2100 1701)-10161] 900101)...৮১ আত্মপক্ষ 
সমর্থনে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, “আমবা স্বাধীনতা ঘোষণা কবেছি, ব্রিটিশদের আগ্রাসী 
শক্তি বলে চিহিত কবেছি, আমরা তাই বোম্বাই প্রস্তাব অনুসারে ব্রিটিশদের সঙ্গে সশস্ত্র 
সংগ্রাম চালিয়ে ন্যায্য কাজই করেছি । যদি তা গান্ধীর নীতিব সঙ্গে না মেলে আমাব অপরাধ 
নয় ।”০৮২ তাঁব মতে, গান্ধী ও কংগ্রেস কার্যসূচি স্থির না করলেও এটা নিশ্চয়ই কংশ্রেসী 
বিদ্বোহ । বস্তৃত সবাই গান্ধীর নাম নিলেও কেউ জয়প্রকাশ-অরুণা আসফ আলি প্রভৃতিব, 
অর্থাৎ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিব, নির্দেশে চলে কেউ বা! ফরোয়ার্ড ব্লকের নির্দেশে । 
অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত মেদিনীপুর, পূর্ব ইউ.পি.ও বিহার এবং গুজরাটে, স্থানীয় নেতাবা 
স্বেচ্ছামত আন্দোলন চালিযেছিলেন । তাঁদেব মধ্যেও কম বিরোধ ছিল না । কাঁথি মহকুমা 
কংগ্রেস কমিটির নেতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর মাল, নিকুঞ্জ মাইতিরা কৃষক 
আন্দোলনকে কংগ্রেস কর্মসূচিব অস্ততভুক্ত করেন; তমলুকেব সতীশ সামস্ত, অজয 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এসব ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকেন কিন্তু কৃষকদের হিংসার প্রশ্রয় দিতে 
বারণ করেন । ভূপাল পাণগ্ডার মত কেউ কেউ কৃষকসভার সঙ্গে যোগ দেন- অর্থাৎ 
কম্মনিস্ট দলে । ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত দাস, বলাইদাস 
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মহাপাত্র, বরদাকাস্ত কুইতিরা তাতে যোগ দিয়েছিলেন । ৪২-এর আন্দোলন আরম্ভ হলে 
কট্টর গাঙ্ধীবাদী দল নিজেদের সরিয়ে নেন । বাদবাকিরা অক্সবিস্তর জড়িত হন-__তাঁদের 
অনেকখানি জড়িয়ে ফেলেন পুলিন সেনের বা সুশীল ধাড়ার মত নেতারা | তমলুকের 
পুরোনো মহকুমা কমিটি ভেঙে যে কমিটি হয় সুশীল ধাড়া হন তার সচিব । কৃষকসভা 
প্রথমে আপত্তি করলেও পরে শামিল হয় । জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে গাজীপুরে বিদ্রোহীরা 
গান্ধীর নাম নেয় মুখে কিন্তু পবিচালিত হয় ভগৎ সিং-এর প্রেবণায় । গান্ধী যখন (১ আগস্ট 
১৯৪৪) গোপন বিদ্বোহীদের আত্মসমর্পণ করতে ডাক দেন সাতারায় তার সাডা জাগেনি । 
প্রতি সরকার এর কুস্তলগোষ্ঠী আত্মসমর্পণ কবেনি | বালিয়ায় আক্ষরিক অর্থে আগুন 
জ্বালায় পরেশনাথ মিশ্র নামধেয় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্র । 

দ্বিতীয় প্রশ্ন, আজাদের মতে আন্দোলনের রূপরেখা সম্বন্ধে গান্ধীর কোন স্পষ্ট ধারণা 
ছিল না। আমরা দেখেছি লুই ফিশারের সঙ্গে কথায় তিনি কিছুটা ধারণা দিযেছিলেন । কিন্ত 
ইংবেজরা আলোচনায় বসবে, তখুনি সবাইকে গ্রেফতার করবে না-_ এই ভ্রাস্ত বিশ্বাসের বশে 
তিনি কোনো নির্দেশাবলী রচনা করেননি । প্যাটেলরা গান্ধীব ওপর নির্ভর করেই তুষ্ট 
ছিলেন । আজাদ বুঝেছিলেন যুদ্ধাবস্থায় গান্ধী বর্ণিত কোনো অহিংস বিদ্রোহ চলতে পারে 
না। তিনি নাকি নির্দেশ দেন, নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হলে জনগণ “অহিংস অথবা সহিংস' যে 
কোনো উপায়ে প্রতিবোধ গডবে | *** উইকেনডেন বলছেন, প্যাটেল আমেদাবাদে খবর 
সাঠিযেছিলেন যি বেলপথ তুলে ফেলা হয় বা ইংরেজ হত্যা কবা হয় কোনো আপত্তি 
নেই । নাশকতামূলক কর্মসূচি বোম্বাই ও আমেদাবাদে “আজাদ" পত্রিকা মাবফত ছড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছিল 1:৮৭ প্যাটেল তার রচয়িতা কিনা সন্দেহ হয । নেহরু কেন্দ্রীয় কংগ্রেসেব 
দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকাব কবেছেন । তাবা যদি সামান্যতম হিংসাব ইঙ্গিত দিত তবে আগস্ট 
বপ্লব হত শতগুণ ভযাবহ । টটেনহ্যাম অন্ধ্প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে সার্কুলাব (২৯ 
জুলাই ১৯৪২) এক প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেছেন তাতে যে ছয় ধবনেব কাজেব নিদেশ 
বয়েছে তা মূলত গান্ধীপন্থী । ট্রেন পোড়ানো, বেলপথ ধ্বংস করাব কথা তাতে নেই । 
টেলিশ্রাফেব তাব কাটা নিষিদ্ধ না হলেও সমর্থিতও ছিল না । একথা নিঃসংশযে বলা যায় 
গান্ধী এবং নেহরু হিংসার ইঙ্গিতও দেননি ; আজাদ ও প্যাটেল কি ও কতটা দিয়েছিলেন 
বলা মুশকিল । 

তবে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতারা ইন্ডিয়া সিক্রেট কমিটির নামে নানা গোপন 
ইস্তাহার মারফত এক কর্মসূচি প্রচার করেছিলেন তার বহু প্রমাণ বয়েছে। এ ধরনের 
কর্মসূচি তমলুক ও কাঁথির নেতাদের দেন অন্নদাপ্রসাদ চৌধুবী । তার মধ্যে প্রশাসনিক কেন্দ্র 
দখল বা বিনষ্ট করা, রাস্তা কাটা, সরকারী কর্মচারীদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ কবা, টেলিগ্রাফ ও 
ডাক যোগাযোগ ছিন্ন করা থেকে সমান্তরাল সবকার গঠনেব ডাকও ছিল । 

কিন্ত অনেক জায়গায় আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল-_জনতাই নেতা । ১১3 ১২ আগস্ট 
পাটনার যে ঘটনার বিবরণ রাহুল সাংকৃত্যায়ন দিয়েছেন ত। অনুধাবনযোগ্য ৷ মজঃফরপুরের 
রামকল ধনুক বা তমলুকের গুণধর মগ্ডল নিজেরাই নেতা বনে যায | “জাগরী'তে পড়ি 
কবৈয়াব “যে গরিব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই” 
তারাই বীরগাঁও থানা দখল করে ধামদাহা-পূর্ণিযা রোডে, বহুয়ায, "টর্মি আগমনের পথ রুদ্ধ 
জিন্দাবাদ |” 

'জাগরী'র কম্যুনিস্ট নীলুর ভাষায়__ 
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“এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশশুদ্ধ লোককে উদ্ভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে । 
যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । বিক্ষুব্ধ 
অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না । "রেলস্টেশন, খাসমহল, 
কাছারি, সবরেজেস্ত্ি অফিস ও থানার পর্ব শেষ হই্যাঁ গিয়াছে । যেখানেই তাহারা দল 
বাধিয়া যাইতেছে সেখানেই তাহাদের সম্মুখে শক্তির স্তস্তগুলি ভূমিসাৎ হইযা যাইতেছে ও 
অত্যাচাবের প্রতীক গুলি মাথা নত করিয়া লইতেছে ।-"খাসমহল কাছারির ম্যানেজাব 
তাহাদের ভোজের আযোজন করিয়া দেন, দারোগা সাহেব গান্ধী টুপি মাথায় দিয়া, ত্রিবর্ণ 
পতাকা হাতে লইয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন, চৌকিদাব তাহার উদদি জ্বালাইয়া 
কাজে ইস্তফা দেয় । গরীব কিষাণের আনন্দ, আর তাহাকে জমিদারের খাজনা দিতে হইবে 
না, চৌকিদাবেব টাক্স দিতে হইবে না ।” তাবপর একদিকে স্টেশন জ্বালানো, “মহাত্মাজী কা 
ইজলাস', অন্যদিকে বীবর্গাঁও স্টেশনেব হাটে টমিগানের শব্দ | “আব সেখানকার 'ত্রাস্তি'ব 
নায়ক কে ? না, বিনাক মিসিব ।” 

ঢোঁড়াই চবিতমানসে অনুবপ বিবরণ অনেক | বিসকান্ধাব অঙ্গীকার-_“মহাৎমাজি 
গ্রেপ্তার ! হো যাও তৈযার ।” থানা জ্বালানো তিতলি কুঠি দহনেব পর সাঁওতাল নেতা 
বড়কা মাঝি সুরাসিক্ত কঠে গাইছে : 


তো পা ভেঙে গেল সবকারেব | 
তার কেটে দিলে 

তো কান কেটে দিলে সবকাবেব । 
থানা জ্বালিয়ে দিলে 

তো চোখ গেলে দিলে সরকারের 1” 


আগস্ট বিপ্লবে প্রথম ধাক্কা লাগে বোম্বাই, আমেদাবাদ, প্ুণা , কলকাতা, পাটনা ও 
ঢাকার মত শহবে__পরে তা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে | বোম্বাই থেকে ইউ. পি, বিহার 
দিযে বাংলা ও উডিষ্যায তা প্রবাহিত হল । সাতারা, বারাণসী, গোবক্ষপুব, বিহাবের কিছু 
অংশ, মেদিনীপুর ছিল ঝটিকা কেন্দ্র। মাদ্রাজের বাজাগোপালাচাবি ছিলেন 
আন্দোলনবিরোধী | কম্যনিস্ট পার্টি আপত্তিতে কেবলে আন্দোলন হয়নি । মুসলিমরা প্রা 
কোথাও অংশ নেষনি (১৯৩০-৩৪-এব মত) এবং এটা আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা । 
উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেসী হলেও প্রায় এর বাইরে ছিল । শ্রমিকবা জামসেদপুব, 
কানপুব, নাগপুব, বোম্বাই, আমেদাবাদ ও দিল্লীতে ধর্মঘট চালালেও কম্মুনিস্ট শৃঙ্খলা তাদের 
যুদ্ধবিরোধিতা কবতে দেয়নি ।:৮৫* এবার কৃষকরা দলে দলে যোগ দেয় কিন্তু গোবিন্দ 
সহায় 42 710611101) (19111, 1947) এ যেসব প্রমাণ দিয়েছেন তাতে দেখি খুব অল্প 
স্থানেই (যেমন সাতাবা, মেদিনীপুর, উত্তরপ্রদেশঃবিহারের কোন কোন জাযগা) তা জমিদাব 
জোতদারের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামেব রূপ নেয় । যেখানে নেয়, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে বা তারা সবকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল বলে বা 
অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে । হার্ড়িম্যানের মতে খেড়ার বরাইয়া ও পটনবাদিয়ারা (অধীনস্থ 
কৃষক) আন্দোলন পবিহাব করেছিল । 

শহরাঞ্চলে হরতাল, স্কুল-কলেজ বর্জন থেকে ধর্মঘট, ট্রামবাস পোড়ানো ও পুলিশ বা 
সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল বিদ্রোহ প্রকাশের অঙ্গ । ৯ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট বোম্বাইতে, 
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১০ থেকে ১৭ আগস্ট কলকাতায় । ১১-১২ আগস্ট পাটনায় অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ 
করায় পুলিশ ও সৈন্য গুলি চালায় । গ্রামাঞ্চলে সরকারী সম্পত্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার 
ওপর আক্রমণ হয় বেশি । প্রথমটির মধ্যে মুখ্য ছিল থানা, ডাকঘর, রেজেস্ট্রি অফিস, রেল 

স্টেশন দখল বা অগ্নিসংযোগ | 
মেদিনীপুরেব কথা ধরা যাক ।২৮৫খ ২৪ সেপ্টেম্বর স্থির হয থানা ও সরকারী ভবনগুলির 
ওপর যুগপৎ আক্রমণ করা হবে । এ কাজের জন্য মহিষাদল, তমলুক, সুতাহাটা ও 
নন্দীগ্রামে 'বিদ্ুতবাহিনী' নামে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠিত হয় । ২৮-এ সেপ্টেম্বর যোগাযোগ 
বিপর্যস্ত করা হয ও খেজুরি থানা দখল হয় । ২৯-এ পাঁচটি থানা দখল করা ও পোড়ানোর 
চেষ্টা চলে ৷ সুতাহাটা, পটাশপুব দখল হল কিন্তু মহিষাদল, ভগবানপুব ও তমলুক থানায 
বিদ্রোহীরা হার মানে । তমলুক থানা আক্রমণে অসীম বীবত্ব দেখান মাতঙ্গিনী হাজবা, 
ওখানে সৈন্য না থাকলে কি হত বলা যায় না । মহিষাদল থানা বাঁচল বাজাব দেহরক্ষীবৃন্দেব 
সাহাযো | ভগবানপুব থানায নেতৃত্ব দেন হৃধীকেশ গাযষেন । এখানে শহীদেব সংখ্যা ১৭ 
জন |-ডাকবাংলো, স্কুল, ডাকঘব, বেজেস্ট্রি অফিস, খাসমহল অফিস পোড়ানো হয বেশ 
কিছু । ৩০ সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রাম থানা দখল করতে গিয়ে পঁচজন নিহত হয়েছিল | মোটের 
ওপব ১৯৪২-এব অক্টোববেব মধ্যে পটাশপুর, খেজুবি ও সুতাহাটা বিদ্রোহীদেব হাতে চলে 
যায । ১ অক্টোবর ছোটলাট হাববার্ট মস্তব্য কবছেন, €1)15 15 ৪ 12158 50916 
10051110]। 2100 377191019  089.91169 218 1190599591.+৮৬ বিভিন্ন স্থানে 
সামবিক বাহিনী পাঠানো শুরু হয় ৷ ১৬ অক্টোবর প্রচণ্ড ঝড ও বন্যা এই পর্বে ছেদ টানে | 
তবু ২৫শে অজয় মুখার্জি বলেন- সংগ্রাম স্তিমিত হতে দেওযা হবে না। ১৭ ডিসেম্বব 
চাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকাৰব ঘোষিত হয়। তার সবাধিনাফক হন সতীশ সামন্ত, 
মর্থসচিব-_অজয়বাবু, সমব ও স্ববাষ্ট্রসচিব-_সুশীল ধাডা । এব অধীনে ছিল থানা জাতীয 
নবকাব | পটাশপুবেব মঙ্গলা মাড়ো, হলুদ বাড়ি প্রভৃতি স্থানে বিদ্োহীবা নিজস্ব জেলা থানা 
হঘাপন কবে । জমিদাবদেব ধান লুট (োঁথিব অচিস্ত্য শাসমল, মহিষাদলরাজ) কবে 
মর্থসংগ্রহ চলে | ঝড বন্যার ফলে দাকণ ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধাবণ ত্রাণব্যবস্থা চাইছিল | তাই 
₹ংগ্রেসের থেকে তাবা সবে যায | সামরিক বাহিনীব আগমনে সম্পত্তিবান লোকেরাও 
দাহস পায । আই জি-র মতে ফেব্রুযাবিতে (১৯৪৩) অবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে । তবু বিত্তবান 
"জাতদাবদের কাছ থেকে জরিমানা আদায, ডাকাতি, জবিমানা' আদায না হলে অপহরণ 
টলছিল । ১৯৪৩ সালে তা অনেক বাডে । কোন কোন স্থানে দফাদাব চৌকিদাব নিযতিন 
এবং গোয়েন্দাদের হত্যা কবা হয় |-৮* গোযেন্দা বিপোর্টে বলা হচ্ছে ১৯৪৩-এব মাে 
গান্দোলনেব সমাপ্তি ঘটে | [116 [01110 10105651750 70960 51101019৮77) 
10) [118 00101212798. 0% [11917910019 06 1721011121% 210. 10 ৬/25 
00057106150. 70095510016 10 %11070794 11711110915 101085 9150 [0] 0109 
ঢঝযা।]0] ৪৪৪.৯৩৮৮ সামবিক বাহিনীর মর্মস্তদ অত্যাচাবের বিবরণ অবশ্যই এতে পাওযা 
যাবে না । তবে সবকারকে কম্যুনিস্টবা যে ভালোভাবে সাহায্য করেছিল তাব বিববণ পাওয়া 
গেছে । অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরাও | ৩৮৯ মে মাসে সতীশ সামস্ত বন্দী হলে অজয়বাবু হন 
দ্বিতীয সবাঁধনায়ক | তিনি বন্দী হন সেপ্টেম্বরে | এরপর আবেক পর্ব শুরু হয সুশীল 
ধাড়ার অধীনে | এই বছর (১৯৪৩)-এর প্রথম তিনি বিদ্যুৎবাহিনীর সবাঁধিনায়ক মনোনীত 
ইয়েছিলেন । জুলাই মাসে জামিন পেয়ে তিনি পলাতক হলেন ও নভেম্বরের মধ্যে অবস্থা 
বদলে ফেললেন । বর্তমান লেখককে তিন সপ্তাহ বন্দী করে রেখে তার পিতার প্রা সমস্ত 
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নগর অর্থ জরিমানা বলে আদায় করে অনেকখানি অথভাব তিনি দূর করেন । 'প্রবাহ'-এ 
এই ঘটনার যা বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা, অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলতে পারি, বহুলাংশে 
স্বকপোলকল্লিত ।৩৯০ ১৯৪৪-এর আগস্টে ছোটলাট কেসি (0858) ওয়াভেলকে 
জানাচ্ছেন, তমলুকের অবস্থা “তখনও বিপজ্জনক”, এমনকি “০1681]5 
11)0019191)19.-৯১ এ বছর ১লা সেপ্টেম্বর গান্ধীর আহ্বানে তান্রলিপ্ত জাতীয় সরকার 
অবসান ঘোষণা করে | কাঁথির “স্বরাজ পঞ্চায়েত তার অনুসরণ করে । গোয়েন্দা দপ্তরের 
মতে গান্ধীর সমর্থন ছিল না বলে সুশীল ধাড়ারা সরকার গুটিয়ে ফেলেন৭*২ তাই একমাত্র 
কারণ নয় । তাঁদের অনেক কাজই জনসাধারণের অধিকাংশ পছন্দ করেনি, শুধু ভয়ে মেনে 
নিয়েছে । ধাড়া খ্বীকার করেছেন মুক্তিপণের টাকার অনেকটা জমা হয়েছিল অজয়বাবুর 
বউদি মারফত তমলুক লোন অফিসে-_যার সেক্রেটারি ছিলেন অজয়বাবুর পিতা ।*৯৩ 
দরিদ্র চাষীদের দুর্দশাকে জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে তাদের নিজের শ্রেণীব 
দিকে যেতে দেননি তাঁরা বহু ক্ষেত্রে । সতীশ সামস্তরা জাতীয় সরকারের যে বদান্যতাব 
কাহিনী বলেছেন তা সুমিত সবকার পুরো বিশ্বাস করে ঠিক করেননি । 
ম্যাক্স হাবকোর্ট ডেভিড লো সম্পাদিত 00775955 8770 075 7২৭1 পুস্তকের 597 
[১0101511577 2110 [2৬০11701010 11 019] 11701911752 1942 01510000211095 11) 
810191 87107891 [00160 চ:058110৪9, প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন এটা জাতীয় বিদ্বোহ নয়, 
মূলত কৃষকবিদ্রোহ | তাঁর মতে, ১৯৪১-এব জুলাই পর্যস্ত কিষাণ সংগঠনগুলি নিয়ে 
ংগ্েস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা শিথিল সমঝোতা ছিল | পরে 
সহজানন্দ সরস্বতী৷ পুবো মার্সবাদী হয়ে যান । মাঝ্সবাদীরা ছিল কৃষকদের বিপ্লবী চেতনা 
সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ | কিষাণ বলতে তাবা সংকীর্ণ অর্থে বুঝত দবিদ্র ও ভূমিহীন চাষী | উচ্টু ও 
নীচু উভয জাতেব মাঝারি চাষীদের বাদ দেওযায তাবা কংগ্রেসের পতাকাতলে আশ্রয 
নেয় । ক্ষেতমজুরদেবকে তারা সমকক্ষ মনে কবত না। কংশ্রেসী ভূমিসংস্কারে অসন্তুষ্ট 
হয়েছিল তাবা । সোশ্যালিস্ট পার্টিব “লাল কিষাণ' সভায় পুবোনো কিষাণ সভার বহু কর্মী 
যোগ দেয় । হারকোর্ট এব পেছনে আসন্ন ব্রিটিশ শাসন অবসানের আশা লক্ষা করেছিলেন 
(অনেকটা ১৮৫৭ সালেব মনস্তত্ব কাজ কবছিল) । জাপানীদেব দ্রুত অগ্রগতি, ব্রন্দজয়েব 
পর দুগ্গমি পথে প্রত্যাবর্তনকালে ভারতীয়দেব দুর্দশা, তাদের মুখে ব্রিটিশ অসহায়তার নানা 
কাহিনী প্রচার, রেলপথে আহত ব্রিটিশ সৈন্যর যাতায়াত, নানা উডো খবরের জন্ম দিচ্ছিল । 
“1715 925 0০110 00 08 11560011779, 101 (116 71521) 10110 25500181050 
51501 01191095850 18811756 9/10) ৪. ঢেআা51010108] 80776 0£ 00016 
11101) ৮105 112071010179115 012 01000100108 000285101% 60] 0106 1059.52101% 
(0 7156 11) 2177790 72৬016, 10001) 11) 01061 00 16078555118 01055 252811151 
0005108 90101)01105, 2170 00 9101101) 00617591555 [1710911561) [01119851775 
00৮/1750018 2100 0011815 01705108 1178 101019] 00101170181, 11106 
[0116-19170215, 09.0615, ৪০০. আমলারা আহীর, ভূমিহার ও রাজপুতদের (অর্থাৎ 
কৃষক শ্রেণীকে) অপরাধপ্রবণ জাতের অস্তুক্ত করেছেন, তাদের মধ্যে 50019] 
08170107%-র নিদর্শন দেখতে পাননি । ত্রিশের দশকের মন্দা থেকেই এদের টমসনকথিত 
[11012] 9৫010010% বিপর্যস্ত হয়েছিল । চল্লিশের প্রথমে যুদ্ধের জন্য শস্যের মূল্য বাড়ে 
এবং খাজনার চাপ কমে সন্দেহ নেই কিন্তু ১৯৪২ সালে দেখা দিল খাদ্যাভাবের আশঙ্কা 
এবং তার ফলে নিরাপত্তার অভাব । ১৯৪০-১৯৪৩-এর মধ্যে ঠিক দুর্ভিক্ষ দেখা না 
৩১৮ 


দিলেও বেশ ফলন কমে গিয়েছিল । ১৯৪২-এ রেঙ্গুন পতনের পর ব্রহ্মদেশ থেকে চাল 
আমদানি বন্ধ হয়েছিল ! এসবের ফলে মজজুতদারী বাড়ে । এপ্রিল-আগস্টের মধ্যে খাদ্যের 
দাম ৬০ পয়েন্ট বেড়েছিল । ব্যবসায়ীরা আগে দাম বাড়িযে চাষীদের শস্য বেচতে প্রলুৰ 
করল, পরে আবার তাদেরই বাধ্য কবল সেই শস্য চডা দামে কিনতে । সুতরাং মনস্তাত্বিক 
দিক থেকে কৃষক শ্রণী লুটপাট রাহাজানির মাধ্যমে শাসকদেব বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে 
প্রস্তুত হল । গান্ধীজি অহিংসা চাইলেও বিহার ও উত্তব ইউ.পি-ব বহু অঞ্চলে ভারত ছাড়ো 
আন্দোলন হিংসার কপ নিল ।5৯* মাহমুদাবাদে গান্ধীবাদী শিবপূজন রায় মবলেন আর 
অন্যরা 'কবেঙ্গে ইযে মবেঙ্গে' বাণীকে রূপাস্তরিত কবল “করো ইয়া মারো”-তে । 
রণজিৎ গুহ সম্পাদিত 58199] 6]77 ০170125, দ্বিতীয খণ্ডে স্টিফেন হেনিংহ্যাম এই 
অঞ্চলের ওপর এক প্রবন্ধ লিখেছেন__ 0810 [77019 17 11751 2110. 079 চ98562177 
[0171090 75:0৮777065:1076 1008] [৪৮০]0 নামে | তিনি মনে করেন হারকোর্টেব এই 
ব্যাখায (এরিক উলফেব প্রভাবে) মাঝারি কৃষকদেব অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । তাঁর 
মতে চল্লিশের দশকে অর্থনৈতিক কাবণ কাজ করেনি । কৃষকরা যোগ দেয় পুলিশী 
অত্যাচাবের প্রতিক্রিয়াঘ, উচ্চবর্ণেব লোকদেব প্রবোচনায় ও জাতীযতার আবেগে । 
হেনিংহ্ামের মতে এহ বিদ্রোহে দ্বিস্তব প্রকৃতি বুঝতে হবে : 40105 20501561705 ৮43 
৪1) €1116 17191101191151 10175117601 1106 17151) 09519 1101) 10929581015 2100 
91511 1910010705 ৬170 00170)172160 [116 (:011576555. 1175 01161 
11150150170 5/25 2 98110211911) 75106111077 171 ৮7111017076 11011087055 
09101771560 10 0189 196১0], 10%/ 02506 19201191601 (1) 795101.” ১৯৪১-এ শস্যের 
দাম ১৯৪০-এব গুলনা ১৩ ৫% বেডেছিল । কেবোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসেব দামও বাডে । ফাটকা, মজুতদাবী, কালোবাজারীব কথাও অস্বীকাব কবা যায় 
না।** কিন্তু হেনিংহ্যামেব মতে এর জনা মাঝাবি চাষীদের খুব অসুবিধে হযনি । অথচ 
ক্ষেতমজ্ববদেব প্রকৃত মজুবি 00981 58585 )কমেছিল । শুধু তাই নয, তাদের 
খ্যাধিক্যেব ফলে বেকাবি বেডে যাষ | তাই চুবি, ডাকাতি, হাট লুটপাটে কাবণ ৷ অভাব 
মভিযোগেব সঙ্গে যোগ দে ধর্মা প্রত্যাগত লোকদেখ ব্রিটিশ ব্যবহাবেব তিক্ত সমালোচনা, 
জাপানী অভিযানেব আশঙ্কা ও ব্রিটিশ পরাজধযের সম্ভাবনা | পুলিশের সংখা ছিল অপ্রতুল, 
সাহস ক্ষীয়মাণ । বিহারের মুখ্যসচিব নানা বটনার উল্লেখ কবেছেন । আর কে না জানে 
সিপাই। বিদ্বোহেব সময যা হযেছিল, রটনার ফল হবে শাসকশ্রেণীর ওপর আক্রমণ ?৯৬ 
হেনিংহ্যামও বলেছেন, কম্দুনিস্টরা যোগ দেষনি ৷ সহজ্জানন্দ সবন্বতী “জনযুদ্দে'র 
মতবাদ মেনে নেন।২** রাহুল সাংকৃত্যায়নেব আত্মজীবনীতে পড়ি-"কম্যনিস্টরা 
আন্দোলনেও যোগ দেযনি, সবকাবকেও মদত দেয়নি । 
জয়প্রকাশ, বামনন্দন মিশ্র প্রভৃতি সোশ্যালিস্ট নেতাবা যোগাযোগ নষ্ট করতে নির্দেশ 
দিযেছিলেন | তাঁবা জেলে গেলে মধ্যস্তবের নেতাবা সামনে আসেন | উইকেনডেনের 
রিপোর্টেও তাই বলা হযেছে। প্রথমে উচুজাতেব ছাত্ররা হাঙ্গামা শুরু করে । তাবপর 
স্বশ্রেণীব কংগ্রেস কর্মী । তারপব»মধুবনি ও মুঙ্গেরের এস ডি ও-ব মতে»যোগ দিল 
ছোটজাতেব লোকেবা-_যাবা হাটপাট লুটে প্রতিদিন ব্যস্ত ছিল । বেলওযে স্টেশনে জমা 
খাদ্যশস্য লুটে এই শেষ জাতের হাত ছিল বেশি । সারণ থানা আক্রমণের নেতা ছিল জেলে 
জুববা মাল্লা | কংগ্রেসীরা পছন্দ না কবলেও মেনে নেয় । এখানেও 5০০19] 08/70105-ব 
কথা উঠেছে । জিনিসপরের যা ন্যায্য দাম হওযা উচিত তাব থেকে যদি ব্যবসায়ীরা অনেক 
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বেশি চায় তবে তাদেরও অধিকার আছে লুটপাট করার । 

জাপানের মহড়া নিতে পুবর্ধলে যে ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল তারাই 
অবস্থা আয়ত্তে আনে । আজমগড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নিবলেট, হার্ডি ও জনস্টন প্রভৃতির 
অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছেন । তবে ছোট জমিদার, জোতদার, ধনী কৃষকেরা প্রথম 
থেকে নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখায় দ্বারভাঙার মহারাজার মত বড়ো জমিদার ছাড়া মালিকশ্রেণীর 
ওপর আক্রমণ হয়নি বললেও চলে । ১৯৪২-এর নভেম্বরে জয়প্রকাশ ও পাঁচজন 
সোশ্যালিস্ট নেতা হাজারীবাগ জেল থেকে পালিয়ে গেরিলা যুদ্ধের সুত্রপাত করেন । পবে 
নেপাল থেকে জয়প্রকাশ অভিযানগুলির মধ্যে সংহতি আনার চেষ্টা করেছিলেন ।২৯৮ 
১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর পর্যস্ত তিনি আত্মগোপন করেছিলেন । এ বছরের শেষে আন্দোলনের 
ওপর যবনিকা নেমে আসে ।১৯৯ 

আজমগডেব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিববণ £€ডাযেরি) রেখে গেছেন আর. এইচ 
নিবলেট । তিনি মধুবন থানা আক্রমণেব সময উপস্থিত ছিলেন । বাবাণসী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আজমগড়ে প্রথম গণ্ডগোল শুরু করে রেলওয়ে স্টেশনের ওপব 
হামলা করে । আজমগড়ের সংবাদ আবার প্রভাবিত করে পার্শ্ববর্তী বালিয়াকে |৪০০ 
বন্দগাঁও-এর চাষী রামফল ধনুক বলতে থাকে সাহেবদের যদি বোমা ও বন্দুক থাকে 
তাদেরও রযেছে ইট, লাঠি, তলোযার, ভল্প । এস ডি ও ও তাঁব সঙ্গীদের হত্যা করা হয 
সীতামারিতে ।**৯ সাসারামে অনুবপ আক্রমণেব বিবরণ দিষেছেন এস ডি ও এইচ বি 
মার্টিন । বিপুল সংখ্যক গোবা সৈন্য এনে সামাল দিতে হয় । সৈন্যদের ওপরও আক্রমণ 
চলে নারাঘণপুব (মুঙ্গেব) ও ফতোযাঘ । চন্দন মিপ্রেব মতে, বালিয়ায় সত্যকার অভাবেব 
চেয়েও অভাবেব আশঙ্কা ও ব্রিটিশ বাজত্ব অবসানের সম্ভাবনা নৈরাজ্যেব পটভূমিকা সৃষ্টি 
কবে ছিল । তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টিব কৌমী সেনাদলেব নেতৃত্বের ওপব জোর দিষেছেন । 
বিলযারা রোড রেল স্টেশনের ওপব আক্রমণ, সৈন্য রসদবাহী ট্রেনে ওপর হামলা 
ইত্যাদিব পবিচালনা কবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্র পরশনাথ মিশ্র ৷ কিন্তু জনৈক 
প্রতাক্ষদর্শীব মতে জনতাই আগে কাজ শুক করে । 

বালিয়াব মাজিস্ট্রেট নানা বটনায বিমূঢ হযে জেলা কংগ্রেস সভাপতি চিত রামেধ শরণ 
নেন। শেষে জেল থেকে সব বন্দীদের মুক্তিও দেন তিনি | পাণ্ডেকে 'স্ববাজ জিলাধীশ' 
খেতাব দেওযা হয । কয়েকদিন পর সৈন্য আসছে শুনে নেতাবা পালায | চন্দন মিত্র 
দেখাচ্ছেন পাণ্ডের মত পুবোনো নেতা ও সোশ্যালিস্ট তরুণদেব মধ্যে বাদবিতণ্া হয় | 
তরুণরা দু-একটা লুটপাটের বেশি কাজ দেখাতে পাবেনি | অর্থাৎ সোশ্যালিস্টদেরও কোন 
ব্যাপক কর্মসূচি ছিল না।১০২ গুজরাট ও সাতারায় কি ঘটেছিল তা পবের অধ্যাযে বলব । 


১৫ ॥ 

বোম্বাই-এর ছোটলাট স্যার রোজার লামলি একবার লিখেছিলেন, “গুজরাট হল 
₹গ্রেসেব আধ্যাত্মিক নিবাস”, এখানে জনসাধাবণ সবকারের চেয়ে কংগ্রেসকে ঢের বেশি 
সমর্থন করে ।১০০ ডেভিড হার্ডিম্যান দেখাচ্ছেন এ অঞ্চলে আগস্ট বিদ্রোহ কম নাটকীয় 
হলেও বেশি স্থায়ী হয়েছিল, বেশি সুসংগঠিত ছিল 1০০৪ আহ্মেদাবাদের সুতাকল ধর্মঘট 
০৮০4 
অগ্র ৪ 
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প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বার বার কৃতিত্ব 
দেখিয়েছে বিশেষত বারদোলি সত্যাগ্রহ ১৯২৮) তো তুলনাহীন | ১৯২১ থেকে ১৯৪৬ 
প্যাটেল ছিলেন সভাপতি | তিনি শহরাঞ্চলের পেটিবুজেয়া ও গ্রামাঞ্চলে পটিদার 
কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতেন ।আহমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট শহর এবং খেড়া 
ও সুবাট জেলার গ্রামাঞ্জল ছিল তাঁর শক্তিকেন্দ্র । মোরারজি দেশাই তখনো সুবিধা করতে 
পারেননি, তবে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল বর্ধমান আর ব্রোচের ছোটুভাই 
পুবানি গুজরাট ব্যায়াম প্রচারক মণ্ডলের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী এঁতিহ্য জিইয়ে রেখেছিলেন । 
পশ্চিমের রণাঙ্গনে ইংরেজদেব ক্রমাগত পরাজয় গুজবাটের বানিয়া মহলে এক ধরনের 
উল্লাস জাগাত । জাপান যুদ্ধে যোগ দিলে আনল «৪ 951) ৪৮৪ 06 7953517)197 
৪110 09£8911577).৮০৭ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থ তোলাব ও সোনারপো জমানোর হিড়িক 
পড়ে যায | জাপানী বোমার আতঙ্ক গুজরাটীদেব বাঙালীদের মতই কাঁপিয়েছিল | রেঙ্গুন 
প্রত্যাগত গুজরাটা ব্যবসায়ীদেব দুর্দশা তাবা নিত্য দেখছিল । ফলে, শুধু সোনারুপো নয়, 
খাদ্যশস্য মজুত কবাও আবম্ত হল | এর অবশ্যস্তাবী ফল খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি । আতঙ্ক ও 
অতারের তৈরি মাটিতে পড়ল “ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের বীজ । 

নবহবি পারিখ তাঁব “প্যাটেল জীবনী'তে লিখেছেন, জাপানীবা আসবার আগে স্বাধীনতা 
পাবার জনা প্যাটেল অধীব হয়েছিলেন 1০৮ গণ সত্যাগ্রহ, সবকাবী কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
শিল্প ও যোগাযোগে ধর্মঘট সফল হলে ব্রিটিশ শাসন বেশিদিন টিকতে পারে না। তিনি 
নাকি বলেছিলেন, “অহিংসার গম্ভীর মধ্যে থেকে সরকাবেব ক্ষমতা ভাঙো,” “কর্মসূচির জন্য 
বসে থেকো না, নিজেরা তৈবি কবে নাও |” মোবারজি কিন্তু ভয় করেছিলেন, এ ধরনের 
কাজ শুরু হলে সোস্যালিস্টদের প্রভাবই বাডবে ।*০* প্যাটেল জুলাই মাসে ওযার্ধা থেকে 
ফিবে সব গুজরাটী নেতার্দেব সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন-_তিনি নাকি বলেন, “০ 
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আহ্মেদাবাদ বক্ততাব ষে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা আবও ভযাবহ | তিনি নাকি রলেন, ক্রোধে 
উন্মত্ত জনতা যদি কোন বিপজ্জনক সংগ্রামও চালায় কংগ্রেস বাধা দেবে না, গান্ধীও আপত্তি 
জানাবেন না ।*১১ রেল লাইন তুলে ফেলা, ইংবেজ হত্যা, এমন কি চৌরিচৌরার অনুরূপ 
হিংসাতেও নাকি আন্দোলন বন্ধ কবা হবে না।*১২ গ্রেফতার হবার পূর্বে তিনি 
নাকি নাশকতামূলক কাজের খসডা দিয়ে যান । এ ধবনের পাঁচটি গুজরাটী পত্রিকা 
(বুলেটিন) হার্ডিম্যানের প্রবন্ধের শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর কতটা উগ্র তরুণদের 
স্বকপোলকল্সিত ও প্যাটেলের মুখে আরোপিত তা বলা কঠিন । হার্ডিম্যান উইকেনডেনের 
রিপোর্টকে বেদবাক্য বলে মেনেছেন কিন্তু প্যাটেলের চবিত্র অনুধাবন করেননি । 

আহমেদাবাদে ছাত্রদেব প্রাথমিক নেতৃত্ব, হবতাল, থানা পোড়ানো, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ 
অন্যান্য অঞ্চলের অনুরূপ | খেডায় ১১ থেকে ১৯ আগস্টের মধ্যে পুলিশের গুলিতে 
অন্তত দশ জন প্রাণ হারায় । লামলি এই অঞ্চলে সেনা নামান |*১5 সুরাট শহর শাস্ত 
থাকলেও জালালপুর ও বারদোলি তালুকাব রেলস্টেশন ও লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোন কোন 
স্থানে পুলিশেব ওপর আক্রমণ চলে । বরোদা শহরে নরমপন্থী প্রজামগুল “ভারত ছাড়ো, 
আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হয় এবং সংঘর্ষের ফলে দু'জনের মৃত্যু ঘটে | নতুন নেতাদের 
অভ্যুদয় লক্ষণীয়- হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও লগুন স্কুল অব ইকনমিকসের ছাত্র বি. কে 
মজুমদার ও ছোটুভাই পুরানি ৷ মজুমদার ছিলেন অচ্যুত পটবর্ধনের বন্ধু_সোস্যালিস্ট । 
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তিনি বোম্বাই ও পুণায় অল ইগ্ডিয়া সিক্রেট কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন । পুরানি 
ছিলেন পুরনো সন্ত্রাসবাদী-_নাশকতামূলক কাজে তাঁর জুড়ি ছিল না । তৃতীয় নেতা জয়েস্তি 
ঠাকুরও সোস্যালিস্ট ছিলেন । ইনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতেন কর বসিয়ে, ডাকাতি 
করে, স্বেচ্ছাদান পেতেন না তাও নয় । সে টাকা দিয়ে প্রচার-পত্রিকা (বুলেটিন) প্রকাশ করা 
হত, বোমা বানানো হত, বা অস্ত্র কেনা হত । হাড়িম্যান বলছেন সত্য ঘটনার সঙ্গে বু 
অসত্য রটনাও প্রচারিত হত | তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেস ও জাপানীদের মধ্যে 
গোপন আলোচনার খবর দিতে অস্বীকার করায় মহাদেব দেশাইকে জেলের মধ্যে মেরে 
ফেলা হয়েছে ! 

জয়েস্তী ঠাকুরকে আহ্মেদাবাদের “সহের সুবা' বলা হত (মেদিনীপুরের সবাধিনায়কের 
মত), তাঁর অধীনে ছিল উনিশ জন “ওয়ার্ড নায়ক' আবার তাদের অধীনে “পোল নায়ক' । 
শিশুদেরও একটা দল ছিল-_ নাম “বানর সেনা' | সংবাদ আদানপ্রদানে তাদের জুড়ি ছিল 
না। 

আহমেদাবাদ ও বরোদায় সমর্থন আসত উচু জাতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে । ফলে, 
পাইকারি ও খুচরো বাজাব বা শেয়ার বাজার বন্ধ করা কঠিন হয়নি । এক এক জাত ছোট 
ছোট ঘেরা অঞ্চলে থাকত-_তার নাম “পোল" । সেখানে আশ্রয় নিলে পুলিশের সাধ্যও 
ছিল না ধরে । আহমেদাবাদের নায়করা এসেছিল খড়িয়া অঞ্চলের নাগর ও ব্রাহ্ম ক্ষত্রিয় 
জাত থেকে । খড়িয়ার কে জি প্রভু ছিলেন সব নাশকতামূলক কাজের হোতা | বরোদায় 
পঞ্চপোল' থেকেই বড বড় মিছিল বেরত। 

হিন্দু-মুসলিম বিবাদ আহমেদাবাদ আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা । ১৯৪১-এর 
এপ্রিলে এখানে যে ভযাবহ দাঙ্গা হয়, তার স্থৃতি দুই সম্প্রদায়কে বিভক্ত করে রেখেছিল । 
ছোটলাট লামলি লিখছেন, %....] 00 1501 00801 0701 1016 199510 0115117) 01 11)559 
[1015 15 19081100091 ও)0 15 001 10 06 1072201)1805 01 7১210051217 2110 0106 
০০0 081157-70720181176 01 0196 13117001191) 59101)2 2170 10 5017) 25010610100 
00 01৮71 01501050197805 11106511761) ৮5171010106 1৬105101005 71958170925 272 
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মুসলমানরা ২৬ আগস্ট শপথ নেয় তারা “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনে যোগ দেবে না। 

তবে আহমেদাবাদের শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করত গান্ধীপস্থী “মজুর মহাজন? | তারা সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক কাবণে ধর্মঘট শুরু করে । শ্রমিকদেব দুই-তৃতীয়াংশ শহর ছেড়ে চলে যায়, 
থেকে যায় শুধু মুসলিম তাঁতিরা | গোয়েন্দা দফতরের মতে প্যাটেল শিল্পপতিদের বলেন, 
দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে । তাঁরা ধর্মঘটে আপত্তি তো করেনই নি, চাঁদাও দেন 
প্রচুর ।* কন্তুরতভাই লালভাই-এর সঙ্গে বি. কে. মজুমদারের যোগাযোগ ছিল 1 মিল 
মালিকদের ভয় ছিল জাপানীরা প্রবেশ করলে ইংরেজবা মিলগুলো গুড়িয়ে দিয়ে যাবে । 
ভবিষ্যতে কংগ্রেস একদিন সরকার গড়বে এ আশাও ছিল না তা নয় । কম্যুনিস্ট ও মুসলিম 
তাঁতিরা কিন্তু মিল খুলবার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল । বেশিদিন মিল বন্ধ রাখা সম্ভব 
হয়নি । মালিকদের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছিল । আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কাপড়ের দাম 
তিন গুণ বাড়ে । ইংরেজরাও ভয় দেখাচ্ছিল কয়লা সরবরাহ বন্ধ করে দেবে । নভেম্বরে 
বোঝা গিয়েছিল যুদ্ধ ইংরেজদের পক্ষে যাচ্ছে । “মজুর মহাজন" শ্রমিকদের চাপে পড়ে মিল 
খোলায় সম্মতি দেয় | ধীরে ধীরে শাস্তি ফিরে আসে । আন্দোলনকারীরা ভয় দেখিয়ে কিছু 
করতে পারেনি । ১৯৪৩ মাঠের মধ্যেই আন্দোলন শেষ হয়ে আসে । 
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২২ সেপ্টেম্বর ব্রোচ জেলার জান্বুসর তালুকার ভেদাচ থানা আক্রমণ দিয়ে ছোটভাই 
পুরানির কাজ শুরু ৷ এর পর ব্রোচ জেলা, সুরাট জেলা ও বরোদায় নানা নাশকতামূলক 
ঘটনা ঘটে । লুট, ডাকাতি চলে অবাধে | সুরাটে যেসব প্যাটেল পদত্যাগ করেনি তাদের 
ওপর জুলুম চলে, এমন কি বোমাবাজিও | এখানে মোরারজি দেশাই-এর অনুচররা রেকর্ড 
অফিস, ডাকঘর, সরকারী সম্পত্তির ওপর আক্রমণ চালায় । দক্ষিণ গুজরাটে আদিবাসীরা 
সরকারের অনুগত প্যাটেল, বানিযা মহাজন ও পার্সী মদ/তাড়ি বিক্রেতাদের ওপর নির্বিচারে 
আঘাত হানে । 

সবচেয়ে লক্ষণীয ব্যাপার ১৯৪২-এ গুজরাট রাজস্ব বা খাজনা দিতে অস্বীকার করেনি । 
খেড়া, সুরাট ও ব্রোচের প্রজাদের মনে ছিল যে ১৯৩২-৩৪ সালে খাজনা না দেওয়ার জন্য 
তাদেব জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এবং ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সরকাব তা ফিরিয়ে দিলেও তাদের 
অবর্ণনীয দুঃখ ভোগ কবতে হয় । আরেকটা কারণ_ ধনী কৃষকরা উঠতি দামের সুযোগ 
নিতে চেয়েছিল । পূর্ব আফ্রিকাব সচ্ছল গুজরার্টীবা টাকা পাঠাত | তামাক চাষেব প্রসৃত 
উন্নতি হয় । আরেকটা তথ্য ভুললে চলবে না । আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল পটিদাব সম্প্রদায় 
ও অনাবিল ব্রা্ষণেব মধ্যে । আদিবাসীবাও যোগ দেয | কিন্তু বরাইয়া ও পতনবাদিয়ারা 
পটিদারদেব নেতৃত্ব মানেনি । তারা প্রধানত কিষাণ সভায় যোগ দিয়েছিল । শেষে, 
১৯৪২-৪৩-এ কংগ্রেস নেতৃত্বকে কেউ বিশ্বাসঘাতকতার দোষ দিতে পাবেনি। প্রচণ্ড 
ব্রিটিশ দমননীতি এব বার্থতার জন্য দাযী ছিল । 

পশ্চিম মহাবান্ট্রে ১৯৪২-৪৩-এ ব্যাপক গেরিলা কাজকর্ম চলেছিল কিন্তু সব চেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ছিল সাতাবা | সেখানে গেরিলারা যে “প্রতি সরকার, স্থাপন কবে তা গান্ধীর 
নির্দেশে আত্মসমর্পণ কবেনি এবং ১৯৪৬ পর্যন্ত ব্রিটিশ দমননীতি সহ্য কবে বিদ্রোহেব ঝাণ্ডা 
উচ্চ রেখেছিল । এখানে সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে ন্যায়দানমগ্ডল প্রতিষ্ঠা ও গঠনমূলক 
কাজও চলছিল । ওম ভেদ্‌ বলছেন, “এখানে কংগ্রেসকল্পিত স্বাধীনতাই লক্ষ্য ছিল 
না_ লক্ষ্য ছিল শ্রমিক-কৃষকেব বাষ্ট্র ।”৪১৬ বর্তমান সাতারা চিনির কল্যাণে অতি বধিধু, 
কিন্তু ১৯৪২-এ ছিল কৃষকদেব জেলা, মুখ্যত কুনবি জাতের জেলা, ইংরেজদেব দলিলে 
4৮110 2110 10172090019 17৬97190785 দেব জেলা । নীচু জাতেব মধ্যে ছিল মহব, মং ও 
বামোশি | মহারান্ট্রেব অনেক জাযগার মত তা ব্রাহ্মণ-বানিযাব প্রভাবাধীন ছিল । তাই 
এখানে ব্রান্ষণ-বিরোধী জটিবাম ফুলে তাঁব সত্যশোধক সমাজের কাজে সুফল পান । 
১৯১৯-২১-এ এখানে ফসলের ২ বা 3 অংশ খাজনার বদলে ই অংশ দেবার জোর 
আন্দোলন হয়। ওম ভেদের মতে, সাতারাব প্রতি সবকারেব' ভিত্তি ছিল এই 
্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন । একই সঙ্গে তা সামস্তপ্রথা-বিবোধী ও উচ্চজাতের 
শাসন-বিরোধী । শেষে সত্যশোধক আন্দোলন এদের ব্রিটিশ-বিরোধীও কবে তোলে । 
গান্ধীব সমাজসংস্কারমূলক কর্মধাবা তাদের সহানুভূতি পেয়েছিল । ১৯৩২ সালের জঙ্গল 
সত্াগ্রহে এরা জড়িয়ে পড়ে । ভান্বা তালুকার নানা পারটিল ছিলেন ১৯৪২-এর নেতৃত্বে । 
কিন্তু কংগ্রেসের পতাকাতলে নয় । ওম ভেদের ভাষায়, “765 57879 1820778 019 
18106 01 091101)1 25 ৪. 551800] 001 %510001 02001711776 081701519105 177 
9 10501081091] 96156.” এখানে কম্যুনিস্ট কিষাণ সভার কোন চিহ দেখা যায়নি । 
আগস্টে তারা গান্ধীর দুটো কথা মনে রেখেছিল-_“করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে”, আর “প্রত্যেকে 
নিজের নেতা হোক ।” সুতবাং তার কেটে, ট্রেন লুট করে, লড়াই চালিয়ে, জনগণের 
আদালতে দোষীদেব শাস্তি দিয়ে তারা মনে করছিল গান্ধীর পথই অনুসরণ করছে । 
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প্রথম শ্রেণীর নেতারা গ্রেফতার হলে ওয়াই. বি. চবন, রামানন্দ স্বামী, বিঠলরাও পাজে 
ও বসম্তদাদা পাতিল গোপনে মিলিত হন ও সাতারায় ফিরে দুদিন নানা পরামর্শ চালান । 
ঠিক হয় একটা প্রকাশ্য দল করবে সত্যাগ্রহ, আরেকটা দল থাকবে গোপনে । বড় বড় 
মিছিল বেরোয় সরকারী সম্পত্তি দখল করতে এবং পুলিশ গুলি চালায় । অতএব শুরু হয় 
গোপন নাশকতা-_তার কাটা, সরকারী বাড়ি পোড়ানো, রেল লুঠ ইত্যাদি । সরকার উত্তর 
দেয় গ্রামের ওপর বিরাট অঙ্কের জরিমানা বসিয়ে ও ব্যাপক গ্রেফতারে । ১৯৪৩-এর 
প্রথমে মনে হয় সরকার জিতছে ৷ এর বদলা নিল গোপন দল পুলিশ চরদের ওপর হামলা 
চালিয়ে । শিবালা দল আর একটু এগিয়ে গ্রামবাসীদেরই পুলিশ, রাজস্ব ইত্যাদি নানা 
ব্যাপারে দায়িত্ব দিল । স্থাপিত হল গণ-আদালত | চরদের পায়ে আঘাত করে খোঁড়া করে 
দেওয়া হত। এজন্য “প্রতি সরকার'-কে অনেকে নাম দিয়েছিল “পত্রি সরকার' | শেষে গড়ে 
উঠল “ন্যায়দানমণ্ডল' । ১৯৪৩ ফেবুয়াবি ও জুনে দুটি গোপন সভায় “প্রতি সরকার 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়৷ হল | জুনেব সভায় চবন এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানান | এমন কি 
অচ্যুত পটবর্ধনও প্রথমে বলেন, আত্মসমর্পণ করতে । কিন্তু "ন্যায়দানমণ্ডল' এত জনপ্রিয় 
হয়েছিল যে, তাঁদের উপদেশ অগ্রাহ্য হয় । 'বহুজন সমাজ' কেন শুনবে কংগ্রেসের কথা ? 
পটবর্ধন শেষে সম্মতি দেন। ১৯৪৩ জুন থেকে ১৯৪৪ মার্চ পর্যস্ত “প্রতি সরকারের' 
চরমপন্থীদের এইভাবে ভাগ করা যায় ।৪১* 

সারণি ১ ও ২ দ্রষ্টব্য | 
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তিনটি বড় দলে বিভক্ত ছিল প্রতি সরকার'_--€১) শিরলাপেঠ দল । প্রথম দিকে এর 
নেতা গ্ান্ধীবাদী হলেও পরে বাবুজি পতঙ্কর নামে দরিদ্র মারাঠী চাষী এটি পরিচালনা 
করেন । (২) কুস্তল দল | শিরলাপেঠ দল কৃষ্ণা উপত্যকায় সামান্য কাজ করলেও প্রধানত 
পাহাড়ী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল আর কুস্তল দলের কাজকর্ম চলত কৃষ্ণাতীর ধরে, অল্প করদ 
তালুকে ! নেতা ছিলেন_ তিনজন লাঢুভ্রাতা । তাঁরা সামনে রেখেছিলেন নানা পাটিলকে । 
(৩) করদ দল । প্রথম দিকে এর নেতা ছিলেন চবন । পরে নেতৃত্ব দেন মাধব রাও যাদব ও 
ধন্বস্তরি-_এও কৃষ্ণা উপত্যকায় | ছ' মাস পর পর দলগুলি মিলিত হত এবং “প্রতি 
সরকারে'র কর্মসূচি নিধারণ করত । নানা পাটিল কুস্তল দলের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত 
থাকলেও “প্রতি সরকারে" অধিকাংশ কাজ চলত তাঁর নামে | কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির 
সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল একটু অদ্ভুত | ১৯৪৩-এর অক্টোবরে এদের সন্ত্রাসবাদী হিংসাত্মক 
কাগুকারখানার খবর পেয়ে সোস্যালিস্টরা এক প্রতিনিধি পাঠায় । তার প্রশংসা উভয়ের 
মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তর করে এবং ধন্বস্তরী, নাথজী লাঢুরা বোম্বাইতে কাযলিয় স্থাপন 
কবেন । ম্যাক্স হারকোর্টের মত এঁতিহাঁসিকরা, যাঁরা এদেব 50018] ০৪:7৭$-এব প্যঁয়ে 
ফেলতে চান, তাঁরা অবাক হবেন শুনে যে এরা বহুক্ষেত্রে ডাকাতদের সঙ্গে লড়েছে ৷ তবে 
এবা মালিক ও মহাজনদের স্বতন্ত্র অন্যায়ের মোকাবিলা করলেও সম্পত্তিগত সম্পর্কের 
পরিবর্তনে নামেনি ৷ অনুপস্থিত মালিকদের জমি কয়েক ক্ষেত্রে গরীব চাষীদের মধ্যে 
বিতরিত হয়েছিল | অসহায়া রমণী (বিশেষত বিধবা)-র প্রতি অত্যাচার বেশ কমে ছিল । 
গুগ্ডাদেবও দমন কবা হয় । 
১৯৪৪-এর মাঠে অচ্যুতরাও পটবর্ধন কোলহাপুর অঞ্চল থেকে এদের এক “ডিস্টেটর' 
স্থির করলে সাতাবাব দল প্রতিবাদ করে ৷ বিভিন্ন দল আপন এলাকায় স্বাতন্ত্য বজায় রেখে 
চলে । সাতারা দল শেষপর্যস্ত নিজেদের লোক কিষণ বীবকে ডিক্টেটর স্থির করে | তাকে 
সাহায্য করার জন্য এক কর্মসূচি কার্যকরী মণল গঠিত হয় | এবা লাইব্রেরি, ন্যায়দানমগুল, 
সেবাদল গঠন করে প্রত্যেক গ্রামে । গান্ধীর কিছু গঠনমূলক কাজও (যেমন বর্ণহিন্দু ও 
অচ্ছুতদের একত্র ভোজন) প্রকাশ্যে চলে । খান্দেশ খাজাঞ্চিখানা থেকে পাঁচ লাখ টাকা লুঠ 
একটা বড় ঘটনা । টাকাটা কিন্তু ঠিকমত বিতরিত হয়নি । কুস্তল দল অন্য দু দল থেকে 
এবং সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে আলাদা হয়ে “তুফান সেনা' সংগঠিত করে । নাগনাথ 
নাইকৌডি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চান । গান্ধীবাদী ও 
সোস্যালিস্টদের বিরোধের ফলে ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্ববেই বোশ্বাই-এর কেন্দ্রীয় 
আধিকারিকরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল । 
১৯৪৪-এর ১ আগস্ট গান্ধীর কাছ থেকে এল আত্মসমর্পণের আহান । এ সি ভূইঞ্যা 
21706 0016 1710198 11091719116: 7115 55000 10110 ৬/27 21710 [00101 
91007,51150) (0911), 1987) এই পর্বটা ভালভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি 
সব জায়গা থেকে আত্মগোপনকারী নেতারা সাডা দিলেও সাতারা সাডা 
দেয়নি । কুস্তল দল ছিল সবচেয়ে বিরোধী । ধন্বস্তরী নাকি বলেন, “গান্ধী যা বলছেন ঠিক । 
যতক্ষণ আমাদের প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্র আছে আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারব 
শা।” যারা চায় তাদের অবশ্য স্বাধীনতা দেওয়া হল । কিন্তু তারা শিরালা দলের মুষ্টিমেয় । 
বব্দে গুরুজি, মাধবরাও যাদব ও ধর্বস্তরি শেষপর্যন্ত গ্রেফতার হন । কিন্তু প্রতি সরকারে'র 
শতুন নেতার অভাব হয়নি । ওম ভেদের মতে ১৯৪৬-এর সাধারণ নিবচিনই প্রতি 
সবকারের কাজের ওপর যবনিকা টেনে দিল-_ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নয় | এ সিদ্ধান্ত আমি 


৩২৫ 


মানতে রাজি নই ।১ সুমিত সরকারের মতে এই নিবচিন কংগ্রেস কর্মসূচিকে গণ-সংঘর্ষের 
পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য ব্রিটিশ চাল-_এই সিদ্ধান্তও স্বীকার করা কঠিন ।০১৮ দক্ষিণ 
মহারাষ্ট্রের কৃষককুলের দীর্ঘ দিনের সামস্ত বিরোধী, জাতপাত বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী সংগ্রামের এতিহ্য এর পেছনে ছিল । কিন্তু সামনের লক্ষ্য কি ছিল ? 
১৯৪২-এর শেষ দিন এমেরি বড়লাটকে অভিনন্দন পাঠালেন__”"চ৮৪7 095511016 


5000 %/251) [01 1943 270 10] ও 10110187101701)0701017]0 1/0121) 0৬87 10105 1851 





1919.৮২০ লিনলিথগোর অভিনন্দনের যোগ্য ছিল । ১৯৪৩-এর ১ ফেব্রুয়ারি 

সরকারী হিসাব মতে জেলে ছিল :৪২১ 

আইন খ্যা 

প্রচলিত আইন বা প্রতিবক্ষা বিধি অনুযাষী ২২,৭২৫ 

প্রতিরক্ষা বিধি ২৬ অনুযায়ী ৮,১৩০ 

প্রতিরক্ষা বিধি ১২৯ অনুযায়ী ৪,১৮৪ 
৩৫,০৩৯ 


এই সময়ের মধ্যে পুলিশ ৬০১ বাব গুলি চালায় (বেশির ভাগ বোম্বাইতে), ৭৬৩ জন 
নিহত হয় (ইউ-পি-তে ২০৭ ও বিহাবে ১১৬), আহত হয় ১৯৪১ (ইউ.পি-তে ৪৫৮, 
বিহারে ৫০৮, বোম্বাইতে ৪০৬) | ২০১২ জন পুলিশ আহত হযেছিল | থানা পোডে 
২০৮টি | ১৮ মার্চ (১৯৪৩)বডলাট লিখছেন, নানা আইনেব প্রয়োগে টেলিগ্রাফেব তাব 
কাটা, হরতাল, কর্মচাবী বয়কট, বোমাবাজি বন্ধ কবাব চেষ্টা সফল । শুধু বেলগাঁও, 
মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েক জাযগায বিচ্ছিন্নভাবে গোলমাল চলছে ।১২২ ১৯৪৩-এর ৩১ 
ডিসেম্বর পর্যস্ত সরকাবী হিসাব শেষ সারণীতে সংযোজিত হল 1৪২৩ 

প্রকৃতিও যেন সবকাবেব মত কষ্ট হয়েছিল । ১৯৪২-এব অক্টোবরে মেদিনীপুবেব 
উপকূল অঞ্চলে যে প্রচণ্ড ঝড ও বন্যা বযে যায এবং ১৯৪৩-এ সমগ্র বঙ্গে যে দুর্ভিক্ষ তার 
করাল পক্ষ বিস্তাব কবে তাও মান্দোলনকে অনেকাংশে দুর্বল কবেছিল | শুধু তমলুক 
মহকুমায় শস্াযহানশি ঘটেছিল ৫০%, প্রাণহানি ৪০০০ এবং পশুহানি--৭০,০০০-এর মত । 

১৯৪৩-এর মন্বস্তবেব ভূমিকা গুকত্বপূর্ণ । দুরভিক্ষ কমিশনেব প্রতিবেদন 
বলছে--১৯৪০-৪১ সালে ফসল ভাল হযনি বলে সঞ্চিত শস্যেব পবিমাণ হাস পায় । তাব 
ওপর ১৯৪২-৪৩-এব আমন ফসলও মার খায । ১৯৪৩-এ ৪৯ সপ্তাহের বেশি খাদ্যেব 
যোগান ছিল না ।”১* মফকরুল ইসলাম তাব 791158] /১61105107 গ্রন্থে দেখাচ্ছেন 
১৯৪০-৪৪-এব পাঁচ বছবে ১৯৩৫-৩৯-এব পাঁচ বছরেব চেষে সব বকমেব শসা উৎপাদন 
কমে যায ।”১« ব্লিনেব হিসাব অনুসাবে খাদ্যশস্যেব উৎপাদনে নিযুক্ত জমির পবিমাণ 
যে-হারে বাড়ছিল, তাব চেয়ে বেশি বাডছিল গড় জনসংখ্যা 1১২৬ 

সাবণী ৩ দ্রষ্টব্য ৷ 

পেগ্ডেরেল মুনের মতে ব্রন্মদেশ ও জাপানী অধিকৃত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে চাল 
আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়াই "০৪510 08058 01 0১2 167789] 191177955২৬ সুমিত 
সরকার তাই মনে করেন ।*২৭ কিন্তু মফকরুল ইসলাম দেখাচ্ছেন ১৯৩১-৩২ থেকে 
১৯৪১-৪২ বছর পিছু ১১ লক্ষ টনের বেশি চাল আমদানি হত না। তা অভ্যন্তরীণ 
যোগানের ১৪ থেকে ১-১%-এর বেশি নয-_অথাণ্ি নগণ্য | দেশময় শস্য চলাচলের 
৩২৬ 


সারণী-৩ 


বার্ধিক কৃষিজমি বৃদ্ধির জনসংখ্যা 

পরিমাণ (সংশোধিত) বৃদ্ধি 
বঙ্গদেশ ০২ ০.৪ 
প্রেসিডেন্সি বিভাগ ০৯ ১.২ 
বর্ধমান বিভাগ ০-৭ ০-৮ 
রাজশাহী বিভাগ ০১ ০.৩ 
ঢাকা বিভাগ ০ ৯ ০.৯ 
চট্টগ্রাম বিভাগ ০.৫ ১.৩ 


অসুবিধা দেখা না দিলে হযতো এমন অভাব দেখা দিত ন| ৷ কিন্তু যুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থার জন্য মেদিনীপুব, ববিশাল, খুলনাব উদ্বৃত্ত শস্য সরকার কিনে নেন, উপকূলবর্তী 
জেলা থেকে সব নৌকা সবিষে বা নষ্ট কবে দেন ।*২৮ এর ফলে স্থানীয় জনসাধাবণেব মনে 
আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং চালেব চাহিদা-যোগানেব ওপর দেখা দেয় তার প্রতিক্রিয়া । উদ্ৃত্ত 
উৎপাদকবা খাদ্য মজুত করতে থাকে ভযে আর বড়ো উৎপাদকরা, ফডে ও ব্যবসায়ীরা 
কবতে থাকে চডা দামেব লোভে । শুধু যুদ্ধসংক্রান্ত কনট্রান্টেব দৌলতে বডলোকদেব দাবিই 
বাডে না, যুদ্ধজনিত নানা কাজে নিযুক্ত মজুবের সংখা বেড়ে যায় ও তাদেব চাহিদাও 
বাডে। বিবাট সৈন্যবাহিনীব দাবি তো ছিলই । স্যাব টি রাদাবফোর্ড লিনলিথগোকে 
জানান--ভয় ও অনিশ্চযতাব কাবণে ও মুনাফাব লোভে সামানা উৎপাদন হাসের অনুপাত 

ই্ভৃত প্রতিক্রিযা হয় 1২৯ ওযাভেল চারচিলকে যে চিঠি লেখেন তাতে ঘাটতি ছাড়াও দারী 
কবা হযেছে "0০79 09091105501 1621, 5816151177955, 87850, 2270 
010৮1170181757)১-কে 1৩০ এ দুর্ভিক্ষ শুধু প্রকৃতিব নয, মানুষেরও সষ্টি। 

কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্টরি অব ইগ্ডিয়াব ২য খণ্ডে ম্যাক আযালপিন তাঁব অধ্যায়েব শেষে 
যে ভাবতীয মুল্যে ইনডেক্স নাম্বাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ১৯৪১ থেকে ১৯৪২ 
উল্লেখযোগাভাবে কষিজাত পণ্যে মূল্যবৃদ্ধি শুক হযে তা ১৯৪৩ সালে শিখরে পৌঁছে । 
অকৃষিজাত পণ্যেব মূল্য ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ এতটা বাডেনি । 





সাবণী ৪ দ্রষ্টব্য । 
সারণী-৪ 
হি রত রানির টির রাত্রির রিতা 
বছর কৃষিজাত পণ্য মূল্যের ওয়েটেড অকৃষিজাত পণ্য মূল্যের ওয়েটেড 
ইনডেক্স (১৮৭৩ _ ১০০) ইনডেক্স (১৮৭৩ _ ১০০) 
১৯৩৯ ১৫৩ ১১২ 
১৯৪০ ১৪৭ ১১৯১ 
১৯৪১ ৬৬৬ ১৩২ 
১৯৪২ ১৯৪ ১৮৯১ 
১৯৪৩) ৪২৬ ২৮৬ 


১৯৪৪ ৩৪০ ২৩৩ 


 ্ 


৩২৭ 


খুচরো চালের দাম আরো বেশি চোখ খুলে দেয় । কলকাতায় চালের দাম ১৯৪৩-এর ৩ 
মার্চ ছিল মণ প্রতি ১৫ টাকা | এঁ বছর ১৭ মে তা বেড়ে হয় মণ প্রতি ৩০ টাকা । কলকাতা 
ও হাওড়া বাদ দিয়ে (1) মফন্বলে মজুতদারীদের বিরুদ্ধে অভিযান এঁ দুই অঞ্চলেব 
মজুতদারদের কাছে মুনাফার সুবর্ণ সুযোগ এনেছিল । মফস্বলের অনেকেই প্রান্তিক চাষী, 
অধিকাংশ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর- আজকালকার ভাষায় দারিদ্রযসীমার ঢের নিচে । প্রায় ৩০ 
লক্ষ মানুষ বগদার ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর পযাঁয়ে পড়ে | তারা দলে দলে কলকাতায় চলে 
আসে দুটি অন্নের আশায । ১৯৪৩-এর অক্টোবরে এমন নিরন্ন এবং নিরাশ্রয়ের সংখা এক 
লক্ষে দাঁড়ায় । তারপর সবকার যখন বাঁধা দামে চাল বেচার আযোজন করে তখন বাজার 
থেকে চাল উধাও হয়ে যায়| শ্যামাপ্রসাদ, বিধানচন্দ্র, বদরিদাস গোয়েক্কার মত সহৃদয 
ভদ্রলোক বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করেন (২৭ নভেম্বব ১৯৪২) ও পরে রিলিফ 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে ত্রাণব্যবস্থা করে অবস্থা সামান্য সামাল দেন । এর পব 
এগিয়ে আসে হিন্দু মহাসভা ও সি পি আই । কম্যুনিস্টবা তাদের সব ত্রাণব্যবস্থা সংহত কবে 
পিপলস রিলিফ কমিটিতে |+5১ তবু কলকাতাব মৃত্যুহাব সাত মাসে স্বাভাবিকেব চেযে ত্রিশ 
শতাংশ বেড়েছিল | সমগ্র বাংলায মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়ায় সপ্তাহে দশ হাজাব | সরকাব কিছু 
ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয । এইচ এস সুরাবদি শ্যামাপ্রসাদকে সবকারী চালেব আশ্বাস 
দেন ।:5২ বারিবিন্দুর মত সাহায্যেব আশ্বাসে উত্তেজিত শ্যামাপ্রসাদ লীগ সরকারকে তীব্র 
ভাষায় তিরস্কাব করেন । ফাসি-বিবোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ একেব পর এক মর্মম্পর্শী 
নাটকের মাধ্যমে (মৈ ভুখা হই", জবানবন্দী, পরে “নবান') এই শতাব্দীব নিষ্টবতম 
ট্রাজেডিকে জনসমক্ষে তুলে ধবে | ছোটলাট হাববার্ট অবশ্য এই সংকটের পেছনে বাজনীতি 
ছাডা কিছু দেখতে পাননি |* তাঁরই প্রিয় সবকারেব খাদ্যনীতি (না, নীতিব অভাব £). 
বিশেষত লীগের অন্যতম অবাঙালী চাঁই ইসপাহানিব পবিবার পবিচালিত এম এম 
ইসপাহানি আযাণ্ড কোং-কে বাংলাব সব চাল কেনবার একচেটিযা অধিকাব দান, যে এই 
ভয়াবহ মন্বস্তরেব জন্য দায়ী এই সত্য তিনি গোপন বেখেছিলেন কিন্তু বাংলা বিধানসভায 
শ্যামাপ্রসাদ তা ফীস করে দেন। লিনলিথগো বাংলার মন্ত্রিসভা ও কলকাতা 
করপোরেশনকে অযোগ্যতাব অপরাধে বাতিল কবতে চেয়েছিলেন 1১০" 

ভাবত সরকারের খাদ্য বিভাগেব এক মেমোরেগ্ডাম (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩) সরকাবী 
অব্যবস্থার কয়েকটি দিকে নির্দেশ করেছেন-_(১) কলকাতায মজুতদারবিবোধী অভিযানে 
ব্যর্থতা ; (২) রেশন ব্যবস্থা চালু কবতে অযথা বিলম্ব ; (৩) ইসপাহানিকে একচেটিযা খাদ্য 
ব্যবসাযেব অধিকাব দান |৯5৫ পেগডেরেল মুন স্পষ্টতই “ঝা 17791610121 170 
[71002015০01 1051800 1589506 001101505--কে দায়ী,কবেছেন । ওযাভেল 
বডলাটের কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তৎপবতা দেখা দিল । তাঁব ২৯ অক্টোবব 
১৯৪৩-এব রোজনামচায পড়ি তিনি চাইছেন__-কলকাতা থেকে দুর্গতদেব অপসাবণ, 
সৈন্যবাহিনী ছ্বাবা খাদ্যশস্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ, কলকাতাব জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির 
ব্যবস্থা ।*+ তাঁর আশঙ্কা ছিল এমন 55785. 109010152] 011515” যুদ্বী ব্যবহথা দুর্বল 
করবে ।**" তবু আঞ্চলিক খাদ্য কমিশনাব বাংলা সরকাবের অনাগ্রহ, অপদার্থতা ও 
জনন্বার্থ বিষযে অনীহার উল্লেখ করছেন এবং ওয়াভেল ডিসেম্বরের শেষেও না দেখছেন 
কাজ করার ইচ্ছা না ক্ষমতা |১৩* ছোটলাট বাদাবফোর্ডকে তাঁব সরাবার ইচ্ছা ছিল, এমনকি 
বাংলায় ৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তন কবতে চেয়েছিলেন তিনি । ক্যাবিনেটের আপতন্তিতে তা 
পারেননি [৪ 


৩২৮ 


পববর্তী ছোটলাট কেসি (0859%)-র ডায়েরি আমার বহু সন্ধানেব ফলে ইগ্ডিয়া অফিস 
লাইব্রেরিতে পাওয়া গেছে)-তে বাংলার খাদ্য সমস্যার বিস্তৃত বিবরণ পড়ি । সুবাবদি তাঁকে 
বলেন ঢাকাব অবস্থা খুব খারাপ আর বাইরে থেকে যথেষ্ট চাল আসছে না । ১৫ জানুয়ারি 
১৯৪৪ থেকে চালেব সবেচ্চি দাম ২০ টাকা মণ থেকে কমিয়ে ঘাটতি এলাকায় ১৭ টাকা ও 
উদ্বৃত্ত এলাকায় ১৬ টাকা কবা হয়েছিল । তা কার্যকর করা যায়নি । খাদ্য কমিশনাব স্টিভেন্স 
বলেন সংগ্রহে চেয়ে বিতরণের সমস্যাই বেশি । ত্রাণ কমিশনাব মার্টিন বলেন লীগ 
সরকারের কর্মচাবী নিযোগনীতি বড বেশি সাম্প্রদায়িক বলে কিছু করা মুশকিল ৷ ভারত 
সবকাবেব রেশনিং বিষয়ে পরামর্শদাতা কিরবি কলকাতায় রেশনপ্রথা চালুর ব্যাপারে 
সুবাবদির গড়িমসি ও কর্মচারী নিয়োগনীতিব নিন্দা করেছেন । ১৯৪৪-এর মার্ঠেও বাংলায় 
চালেব দর মণপিছু ১৪৪ টাকা, খাদ্যশসা নিষন্ত্রণাদেশ সাধারণ চাবীর ওপব বলবৎ নয় । 
১৯৪৪ সালে ধান ভাল হলেও দাম পড়বে এই আশায় তারা মজুত কবছে । শ্যামাপ্রসাদ 
সর্বদলীয সরকাব গঠন কবে সমস্যাব মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু জিন্না তা 
দেননি |: ভাবতের বাইবে থেকে খাদ্য আমদানির প্রস্তাব বাব বাব দেন ওয়াভেল । 
ক্যাধিনেট তা নাকচ করলে এক তাবে তিনি কন্ডা ভাষায় প্রতিবাদ জানিযেছিলেন | সেটা 
তুলে দিচ্ছি : 

“[3871591 191111106 595 0179 01 [178 57691951 015250915 [01781 1195 
10651911617 90519601219 011061 8110151) 10012 2110 09171955810 011 
121077191101॥ 11015 1)0101) 91710176 1171012175 210 10101611079 11) 117019 15 
10051071191)16." 

ভাবত সরকাব কলকাতায় খাদ্য সবববাহেব ভাব নিলেও মফস্বলের অবস্থা ভয়াবহ 
থেকে গেল । ১৯৪৩ সালে বাংলায সমূহ মৃত্যুসংখা ছিল ১৯,০৮,৬৬২। এর মধ্যে 
গ্রামাঞ্চলেব মৃত্যু সংখ্যাই-_১৭,৮০,৩১৫ |*৪২ সবচেষে বেশি মৃত্যু হয মেদিনীপুব, ২৪ 
পবগণা. ঢাকা, ত্রিপুবা, চট্টগ্রাম. ফরিদপুর ও মৈমনসিংহে ।*১* অমত্যকুমাব সেন 
দেখিয়েছেন, এদেব অধিকাংশই ভূমিহীন মজুব ।*** খাদ্য সংগ্রহের জন্য অর্থ যোগাড় 
কবতে ৬৫ লক্ষ পবিবাবেব ২৬ লক্ষ জমি হাবায় । যুদ্ধে কলাণে কলকাতা ও অনেক 
শহবে টাকার বন্যা বযে যাচ্ছিল । গ্রাম তাব আওতার বাইবে বলে তাব গায়েই বেশি ঝাপটা 
লাগে । এখানে জাতপাতেব ভেদ ও সামাজিক মযাঁদার তাগিদে বু লোক না খেয়ে মরেছে 
তবু ভিম্ষা করেনি বা লঙ্গব খানায লাইন দেয়নি | অমর্তাঞর্চমার সেনের মতে সাবা দেশে যা 
খাদ্যশসা ছিল তাতে সুদক্ষ পরিবহণ ও সুষম বন্টনের বাবস্থা হলে দুর্ভিক্ষ বোধ করা যেত । 
কিন্ত মুক্ত বাজারে খাদ্যশস্য ছাড়লে যে দাম উঠত সেটা গ্রামবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা র্‌ বাইবে । 
(এই ক্রয়ক্ষমতার নাম তিনি দিয়েছেন 27700677767), ত্রয়ক্ষমতার উৎস জমা টাকা বা 
নতুন আয়, বিক্রযযোগা সম্পদ ও সরকারী সাহায্য । প্রায় সবকটাব যুগপৎ অভাব দেখা 
দিয। নারী ও শিশু পবিবাবেব দুর্বলতম সদস্য বলে তাদেব ভাগ্যে অনেক কম খাদ্য 
জুটত ৷ এরাই মবেছে সবাঁধিক 15৪৫ 

আজও কানে বাজে অমিয় চক্রবর্তীব “অন্নদাও”-_- 

“রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘরে ওঠে 
অন্ন দাও । 
মূ চোখের অন্ন দাও 


বোবা বুক বলে, অন্ন দাও । রহ 


কোথাও পাথর ভাঙে না, ঝরে না অন্ন জল, 
কঠিন শহরে অন্ন নেই।” 


অথচ অন্ন আছে। 
“লোভের মরাইয়ে ধ্বংস গোলায় অন্ন আছে, 
পণ্য রাষ্ট্র জানে ভুবনের অন্নের পথ |” 
পল গ্ত্রীনাও (026977095811)-এর মতে শহরের মধ্যবিত্ত বেসরকারী ত্রাণসাহাযা 
পেয়েছিল বলে এমন দুর্দশায পড়েনি 1৯৪৬ গ্রীনাও জানেন না মধ্যবিত্তের অনেকে আত্মরক্ষা 
করেছিল শত শতাব্দীব নীতিবোধ বিসর্জন দিযে । আর ডাকাতি নামে নথিবদ্ধ হয়েছে 
অনেক ধান লুঠের ঘটনা-_বিশেষত মেদিনীপুরে | এ সময়ের সামগ্রিক অবক্ষয়ের অপূর্ব 
কিছু ছবি রেখে গেছেন বাংলার শিল্পী (জয়নাল আবেদিন) আর লেখক, যাঁদের মধ্যে 
প্রথমেই মনে পড়বে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায (অশনি সংকেত), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায 
(মন্বস্তর), সরোজ রাযচৌধুরী (কালো ঘোড়া), প্রবোধ সান্যাল জেঙ্গাব), মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় (বহু গল্প) । বিষণণ দে-র “জন্মাষ্টমী ও “পদর্ধবনি', জীবনানন্দের “বিভিন্ন 
কোরাস' ও “তিমিব হননেব গান”, অমিয় চক্রবর্তীর অন্নদাও' ও “সন্দীপ', সমর সেনেব 
“পোড়োমাটি' ও 'ক্রান্তি', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের “স্বাগত', আই পি টি এ-র “নবান্ন নাটক 
অনেক এঁতিহাসিক দলিলকে হাব মানাবে । 
প্রাকৃতিক দুযেগি ও মনুষ্যৃষ্ট দুভেগি ছাড়াও ভাবতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বিবোধিতা 
“ভাবত ছাডো' আন্দোলনকে কিছুটা দুর্বল করেছিল ।রজনী পাম দত্ত সি পি আই-কে এক 
চিঠি লিখেছিলেন (২ আগস্ট ১৯৪২) যা পদ্য পিপল্স ওয়াব'-এ ছাপা হয় । তাতে আছে-_ 


[1709 521160771 1006 19 01621) 079%1]াঠ]]]। 1712955 17)00111521001) 25211)51 
195015177) 1111] 00601081:91101) 011 70790101028] 8011011 ৮৮101 211 ৮/1)0 01000956 
19501517) 17951706006 01 19091110091 01162191065) 770 2001018 01 086 
[01558101 101615 50 10776 25 [176 51210 0 1178 211191109 10 795$151 
[9501577.) 5150010 0611501 05 11071) 01015 11786১ ৬%1)101) 25 | 076 11709159515, 
[701 12121619 ০01 10116 40110 [70111 01 [106 1068010195১ 000 01 0) 1770191) 
[0601016 %৮1)055 107071716 02111710109 56109791080 7070 009 50110] 17010 01 
016 70501091685.” 


বোম্বাইতে ১৯৪৩-এর ২৩ মে সি পি আই-এর প্রথম কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া 
হয__“পঞ্চমবাহিনীতে যাবা বয়েছে তাবা হল-_ফবওয়ার্ড ব্লক, বিশ্বাসঘাতক বোসের দল, 
সি এস পি যা যুদ্ধেব প্রথমেই সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সুবিধাবাদ ও 
বিভেদমূলক নীতি অনুসবণ করে ও শেষে ট্রটস্কিপন্থী ৫) বিশ্বাসহস্তাদের শিবিরে যোগ 
দেয , এবং পরিশেষে ট্রটক্কিপন্থী গোষ্ঠী যাবা 'ফাসিবাদীবা টাকা খাওয়া অপরাধীর দল । 
কম্যুনিস্ট পাটি ঘোষণা করছে যে এই তিন গোষ্ঠীকে প্রত্যেক সত্যকার ভারতীয় যেন 
জাতিব হীনতম শত্রুরপে গণ্য কৰে এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে বিতাড়িত করে এবং 

(117)2 00101700211150 79115 065012185 1021 21] 11085811379 5101105 17715 


05105550195 8৮917 1)017951 11)0191) 85 016 ৮/01751 9]78177% 01 0106 1)911010 
21)0 41181) 000 01 70011100102] 11166 2100 8%06177)1731050.) 


ম্যাক্সওয়েল আশা কবেছিলেন যোশী স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলবেন এবং 


৩০ 


তাঁরা কি করছেন খবর দেবেন । যোশী ১৫ মার্চ ১৯৪৩ তাঁর কাছে এক ব্যক্তিগত চিঠি ও 
এক ১২০ পাতার রিপোর্ট পাঠান । চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন কম্যুনিস্ট পত্র-পত্রিকা যেভাবে 
নাশকতামূলক কাজের বিরোধিতা করছে তা স্টেটসম্যান ও টাইমস অব ইগ্ডয়াও করছে 
না। সবচেয়ে বড়ো কাজ তাঁরা যুদ্ধের জন্য উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন, কোথাও ধর্মঘট 
হুতে দেননি । “আমরা ভাবতীয দেশপ্রেমকে বাঁচিয়ে রেখেছি .আমরা না থাকলে সত্যকার 
দেশপ্রেমী গোঁড়া পঞ্চমনাহিনীতে পবিণত হত- আমরা দেশকে খাদ্যদাবিতে দাঙ্গার হাত 
(থকে রক্ষা কবেছি " -বোম্বাই-এর পুলিশ কমিশনাব সাক্ষ্য দেবেন আমাদেব খাদ্যবাবদ কাজ 
কত কার্ষকর হয়েছে |” চা০০, 0116 1811150£ 00৪ 0901916 %5৪ 816 0179. 0101 
0০01111091 10811501781 7105175 (09105 11 0115)0179)1) 01721006101) 00101)10, 
০0%610809100 75075555017 15805 1185 11101) 00171711718) 0111 10101)9521109. 
210 %4011015015105 0109 11601000111] ওযা) 0106 10017251 9801065.,.৮ 
রিপোর্টটিতে বলা হযেছে প্রা সব প্রদেশে সবকারী (ব্রিটিশ) কর্মচাবীদেব সঙ্গে তাঁরা 
যোগাযোগ স্থাপন করেছেন । মধ্যপ্রদেশে ফরওষার্ড ব্লক শ্রমিক নেতা রুইকর ১১ আগস্ট 
(১৯৪২) ধর্মঘটের ডাক দেন-_তাঁরা তা ব্যাহত কবেছেন । কিছু পবে অর্থনৈতিক দাবিতে 
আবাব ধর্মঘট ডাকবাৰ চেষ্টা করেন রুইকব | কিপ্ত “শ)9581) 9৮ 5৮010 515 0197 
৮9 0179 01210 ০০.” তাঁরা না থাকলে “8077029 ৬/০00]0 1799 901)5 009 10 
91)01৪”, খাদ্য বিতবণের ব্যাপারে রেড গার্ডরা প্রশংসনীয় কাজ কবছে-_তা না হলে 
ভযাবহ দাঙ্গা হযে যেত । মাতুঙ্গা ও প্যারেলের রেলওষযে কর্মশালায় কমবেডরা না থামালে 
সর্বনাশ ঘটতো | “00055090100 8% 20.) না)5150100 00 585 11080 হা15101 
[7756 17919199176 [0 173018028% 001 101 10109 (০017101077151 791%..... ছাপ্রবা 
তো সবাই প্রায কংগ্রেসে খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু সববকম অপমান অপবাদ তুচ্ছ কবে 
কম্যুনিস্ট ছাত্র নেতাবা তাদেব নাশকতামুলক কাজ ও ধর্মঘট থেকে রক্ষা কবে । অন্ধের 
কৃষ্তা, পশ্চিম গোদাববী ও গুণ্টুব জেলা তো বিহাব ও পূর্ব ইউ.পি-র মত বিদ্বোহ ঘোষণা 
কবত | আমবা ছিলাম বলে তা সম্ভব হযনি | জামসেদপুবে প্রথম দিকে সুবিধে হযনি কাবণ 
৩৫ জন কম্যুনিস্ট নেতা বহিষ্কৃত হযেছিল, পাটির ওপর নিষেধ তুলে নেওযাব পবও তাদের 
ওপব বহিষ্কারেব আদেশ বলবৎ ছিল | “71179 01)919196050 ৪৫] 0175115019701 86151 
08850 92% সেখানে, একটা মূল যুদ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রে, দু মাসেব ওপব ধর্মঘট চলেছিল । 
অথচ কম্যুনিস্টদেব সক্রিয়তাব ফলে এমন ঘটনা জামালপুর, গিরিডি বা খবিয়ায় হয়নি | 
আমবা কানপুরে লাগাতার ধর্মঘট হতে দিইনি । দু তিন দিনের মধ্যে কর্মীদের কাবখানায় 
ফিরিষে এনেছি | “159 ৪5877919 0£ 08%400015 15 001006 17) 17079. 17276 
495 1178 11706151117] 061105 5810812 005 ৮+0101776 01955 585 1110951 
11810501791151 2170 001757:655-00177060. 901 006 99105 185 81016 (0 1011175 
1010-0119 01 197001000101) 10 1) 5750. 51000] 00656 035...” 
কেরলে আন্দোলন হতে দিইনি । পঞ্জাবে বিরাট কিষাণ মোচ্চ করে আমরা জনগণকে 
ফাসি-বিরোধী আন্দোলনের শামিল বেখেছি, এমনকি অনেক বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন 
সৈন্যদেরও ঠিক পথে রেখেছি । অমৃতসরে সুতাকলে ধর্মঘট হতে দিইনি, লাহোরের মুকুন্দ 
আয়রন আ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কসে ও সর্বত্র ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ বাধিয়ে আমরা নাশকতার 
পরিমাণ কমিয়েছি। যোশীর চিঠিতে একটা অভিযোগ বারংবার ধ্বনিত হয়েছে । এত করার 
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পরও সরকার কিনা কম্যুনিস্টদেরই জেলে পুরছে ! 

এর ওপর রিচার্ড টটেনহ্যামের মন্তব্য খুবই মজার | ৮1175 17201 ১1710799115 0021 
079 00121170171915 212 0118 5017 01 70801016 ৮180 [151 21585 105 “21801 
50179011175 790091 0090 1010? 275 01)1175 (5505190১ 0611/8195১ 01170561595 
8710 2. 511700%/ 21101 081120 10116 19201915). 1 ৮40110 1১8 50127500808 
5217150 7 49 00010 21 19285 011৮5 01007) 11710 008 1009521107) 01 
[01001911111)5 [01617521595 0081)15 95 £81701-057 2120 7075/220 
চ10০1-৮---07 27 00061550105) 81701-1911 ৬1115 (5078577595১ অর্থাৎ সবকার ও 
পার্টি পরস্পবকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিল : পার্টি-_আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে, 
সরকার-_ তাদের দিযে প্রতিবাদী শক্তিব বিরুদ্ধে৷ প্রচার চালাতে ৷ সরকাবই বেশি সফল 
হয়েছিল বোঝা যায মে মাসের প্রথম পার্টি কংগ্েসে যে পার্টি শাসনতন্ত্র রচিত হয তার 
থেকে ১৯৩৪ সালের 156 10786 1186001 0£ 4800017। বিসর্জনে । তা ছাডা 
অধিকাবী স্বীকাব কবেন ১৯৪২-এর আগস্টের পর তাঁদের রচনায় একটা “বাম 
জাতীযতাবাদী বিকৃতি” ধরা পডেছে। প্রথমত, দেশপ্রেমিক দলগুলি, বিশেষত, জাতীয় 
কংগ্রেসের নঙর্থক ও পরাজযকামী নীতির সমালোচনা জোরদার কবা হয়নি । দ্বিতীযত, 
উত্পাদন চালু রাখা হলেও 4... 179৬6 51160 59 হি 17) 00151175089 
9/0100700 01955 [0 10817101010 77755 871101117517570] 10119151115 10700100107) 
2100 11011970%1110 10911519011 ০ 15219 019 17069252110 17070 17217705৮৫৬ 
9০119581800 17071590 006 10521) [0 0108 0090101010০ 255 917007005195া) [0 
0৬ 07015 ০9০0.” এইসব পড়ে টটেনহ্যামের মন্তব্য--*৪ 77917060 
177707956119170.”১১৭ পঞ্চমবাহিনীর বিকদ্ধে ক্রোধ প্রধানত পড়েছিল সুভাষ ও 
জয়প্রকাশের ওপব | এই প্রসঙ্গে দ্য পিপলস ওয়ার-এব ১০ জানুযারি, ২১ মার্চ ও ২৫ 
জুলাই সংখ্যা দ্রষ্টব্য | গান্ধীজীও বাদ যাননি । ১৯৪২-এর আগস্টেব আগে তাঁকে “নু6 
8500106 169067 01 0)9 011165601536” বলা হযেছে, তাঁর “1)07)-677099779535117 
000-:09019679811077% নীতিকে দেউলিয়া ও ৭017-51012126 90110$09' বলা হয়েছে । দ্য 
পিপলস ওয়ার-এর ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এব সুর কিন্তু সম্পূর্ণ বদলে গেল | “ভারত 
ছাড়ো আন্দোলন 10995 016 09001758] [00৬ 977727]1 0106 1915 ০01 
91528007900 07050080107) 12) 0176 17981707901 9010155)16.৮ এর ফলে আসবে 
বিশৃঙ্খলা, অবাজকতা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ । ১১ অক্টোবব ১৯৪২-এর সংখ্যায় বলা হল 
নাশক ও সত্যাগ্রহীর মধ্যে কোন বস্তগত পার্থক্য নেই ; করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে_দেউলিযা 
নীতি, ফাসিবাদীর কাছে বস্তুগত আত্মসমর্পণ । 

আরেকটা আক্রমণ এল অধিকারী থিসিসের মাধ্যমে অথাৎ পাকিস্তান দাবি সমর্থনের 
মাধ্যমে । এটি বোম্বাই কংগ্রেসে গৃহীত হয় 1০৮ যেহেতু জাতীয় প্রতিরক্ষা বর্তমান সংকটে 
সব্বগ্াধিকার পাবে এবং জাতীয় সরকার ছাড়া তা সম্ভব নয়, সেহেতু কংগ্রেস ও লীগের 
সমঝোতা প্রয়োজন । এজন্য লীগকে পাকিস্তান দাবির সার (85567709) দিতে হবে । ঠিক 
এই সময় পাকিস্তান দাবি সমর্থন করে কম্যুনিস্ট পার্টি সরকারের হাতই শক্ত করে। 
ভারতের এক জাতিত্ের কথা বলে এসে হঠাৎ তা রাশিয়ার মডেলে বহুজাতিত্বের কথা 
পাড়ল । আরও বলা হল লীগ নেতৃত্ব আর “সামস্ত-তীস্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল" নেই, এটা 
পরিণত হয়েছে শিল্পভিত্তিক বুজেয়া নেতৃত্বে এবং আপাতত তা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা 
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করছে । অতএব তাদের দিতে হবে-_-“]খৃ7€ 71510 00 56] 05105172017721102, 
1176 1761) 01 90001007505 50506 06 6515081108... 2000271199810190 ৮ 076 
00100017011101171 1151) 10 10011010981 5906551011.» কোথায় ১৯২৫ সালে লেখা 
স্টালিনের জাতি-সমস্যা-বিষযক নিবন্ধ এবং আবও পূর্বে ১৯১২ সালে লেখা জাতির সংজ্ঞা 
আর কোথায় মুসলিম দ্বিজাতিত্বেব দাবি । অধিকাবী ভুলে গিয়েছিলেন স্টালিন তাঁব 
1901013181-র সংজ্ঞায় যে ০0101911170 01 19175019652 2170 50010011010 1165-এব 
ওপর জোর দিয়েছিলেন জিন্নার পাকিস্তানে তার অস্তিত্বও ছিল না । তাছাড়া স্টালিন কি 
কোথাও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার কথা বলেছিলেন ? ১৯১৭-১৮ সালে স্টালিন 
বলেছিলেন-_বিচ্ছিন্নতাব দাবি সমাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে অচল । জজ্জিয়াব 
জাতীযতাবাদী বিচ্ছিন্নতার দাবি তিনি টিপে মেবেছিলেন । ১৯৩৬-এর সোভিয়েত শাসন 
সংস্কারে স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকাব স্বীকার করার পব কত সংখ্যালঘু জাতিকে কাজাকিস্তান, 
সাইবেবিযা পাঠানো হয় তার ইয়ত্তা নেই । আজ আর্মেনিযা ও আজাব বাইজানেব জাতিগত 
সংঘর্ষ তাবই ফলখ্ুতি । 

আরও সাংঘাতিক কথা-_অধিকাবী অন্ধ, কণটিক, তামিল, বাংলা. মাবাঠা প্রভৃতি 
জাতিকেও এই নীতিব অন্তর্ভুক্ত কবতে চেয়েছিলেন | এতখানি “বন্কানাইজেশনে'র কথা 
ক্রিপসও ভাবতে পারেননি । অথচ এতে নাকি “মাতৃভূমিব বিভাগ” কখনই আসবে 
না-_-“উচ্চতর এক স্তবে উচ্চতব এক এঁক্য” আসবে | আশ্চর্য নয, ১৯৪৩-এর ডিসেম্ববে 
কবাচী লীগ সম্মেলনে জিন্না পার্টির এবংবিধ কার্যকলাপকে উপহাস করেছিলেন । 
টটেনহ্যামের মন্তবা--“]ট ৮7111 02 1710515501705 00 589 110৮ 1১8010185 ঘ/যা 
7658005 00 ,0110179175 289110-016, 20111500005 0001200101515....৮ 

তবু সন্দেহ নেই, জনযুদ্ধের জিগিব তুলে, "ভাবত ছাডো” সমর্থকদেব পঞ্জমবাহিনী 
ঘোষণা কবে, শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে দূরে রেখে, দেশ ভাগের প্রস্তাব এনে-_তাঁরা যে 
ভূমিকা পালন কবেছিলেন, তাতে ম্যাক্সওযেল-টটেনহ্যামরা মজা পেলেও বুদ্ধিজীবীবা 
বিভ্রান্ত হয়েছিলেন । হযতো সমব সেন এ দলে পড়েন না। তাঁব '২২শে জুন" কবিতা 
পঠিতব্য | সতীনাথ ভাদুড়ী ও সুবোধ ঘোষ তো প্রতিবাদই কবেছিলেন | সতীনাথের বিলু 
ও নীলু এখনও উভয পক্ষেব প্রতীক হযে আছে । 


॥ ১৬ ॥ 


প্রশ্ন উঠবে “ভাবত ছাড়ো" আন্দোলনে বিবোধিতা করে কম্ুনিস্টবা, কি দেশদ্রোহেব 
অপরাধ করেছিল ?” ১৯৪২-এর ৮ আগস্ট বোম্বাই এ আই সি সি-তে যখন তেব জন 
কম্যুনিস্ট সদস্য বিরুদ্ধ-ভোট দিলেন, তখন গান্ধী বলেছিলেন, “যে তেব জন বন্ধু প্রস্তাবেব 
বিরুদ্ধতা করেছেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই । এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই | গত 
বিশ বছর আমরা শিখতে চেষ্টা করছি অত্যন্ত আশাহীন সংখ্যালঘুতে পরিণত ও উপহসিত 
হলেও সাহস না হারাতে । আমরা নিজেদের বিশ্বাস আঁকডে ধবতে শিখেছি, আমবা ঠিক 
পথে চলেছি এই অবস্থায় । ]£ 0910595 05 00 01085 11715 ০0001889 ০1 
০911৬100010, £07 16 81111010195 া)01) 2110. 18195651115 00178] 50917016. [ ৮৪45, 
11078607, £]120 00 569 075১3 07161705177 11771010650 (1) [01117011919 
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কিন্ত জেল থেকে বেরিয়ে বহু সুত্রে কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা, এমনকি আত্মগোপনকারী 
কংখ্রেস কর্মীদের খবর গোয়েন্দা দফতরের হাতে তুলে দেবার অভিযোগ পেয়ে তিনি 
মমহিত হন। পি সি যোশীর সঙ্গে তাঁর যে পত্রালাপ হয় তাতে ক্রোধের চেয়েও 
কম্যুনিস্টদের বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা প্রকট |” ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ ও ১ ফেব্রুয়ারি 
১৯৪৫-এর চিঠিতে যোশী অভিযোগ এনেছিলেন যে, কংগ্রেসীরা তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা 
অপবাদ প্রচার করছে, তাঁদের দেশপ্রেম নির্ভেজাল প্রমাণ করার দায়িত্ব যেন 
কংগ্রেসের |*৭১ গান্ধী সব কাগজপত্র ভুলভাই দেশাইকে পরীক্ষা করে দেখতে বলেন । 
১৯৪৫-এর ২০ আগস্ট তিনি মত দেন যে, যোশী নিজেই স্বীকাৰ কবেছেন কংখ্রেসেব 
বিরুদ্ধে প্রচারের কথা । গান্ধী তারপরও ওয়ার্কিং কমিটির এক সাব কমিটি (নেহরু, প্যাটেল 
ও পন্থ)-কে দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টিব অভিযোগ খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন । 

কিন্তু কম্যুনিস্টদের মধ্যেই অনেকের বিবেক পীড়া দিচ্ছিল । প্রথম কংগ্রেসে (১৯৪৩) 
যোশী যতই প্রলেতাবীয় আন্তজাতিকতার বন্দনা গান, জাপানী চবদের বিরুদ্ধে লড়াই ও 
উৎপাদন বৃদ্ধির সাফাই গান, নান্ধুত্িপাদেব ভাষায়, *[€ ৪0070017050 10 2 30616101775 
0008 79115 90100-11711061191157 11) [0011005 2170 11811102110 11) 
60018011710 57585195.৯৮২ ঘটনার চার দশক পবে নিমেহি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি 
তুল স্বীকার করেছেন । তখন মনে হযেছিল সমাজতম্ত্বের পিতৃভূমি রাশিয়ার পক্ষ নিতে 
গিয়ে আস্তজাঁতিকের শরিক সি পি আই-কে যদি সাম্রাজ্যবাদবিবোধী ভাবতীয জনগণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হতে হয় তবু সে মুল্য দিতে হবে । এখন মনে হচ্ছে প্রলেতাবীয আস্তজাঁতিকতাব 
বিচারেই এবংবিধ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত | দ্বিতীয ভুল হয়েছিল সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাব 
পদ্ধতি ত্যাগ করে যোশী-নেতৃত্বেব নিবিচাব অনুসবণ । অনেকের মনে দ্বিধা ছিল, শুধু 
রাশিয়ার কথা ভেবে তারা দেশবাসীব সন্দেহ ও ঘৃণা সহ্য কবেছে। এর অনিবার্য 
প্রতিক্রিযা--১৯৪৬-এর রণদিভে প্রবর্তিত অতিবামনীতি ।+৫* 

পাকিস্তান ব্যাপাবে অধিকাবা থিসিপও ভ্রান্ত ছিল | এতে লীগের দেশভাগেব প্রস্তাব ও 

শ্রেসের দেশভাগ বিবোধিতাকে সমমূলা দে'ওযা হয়েছিল | অথচ সামান্য কথাটা পার্টি 
ভুলেছিল- লীগ ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদের মদত পাচ্ছে আব কংগ্রেস তাকে প্রতিবোধ কবছে 
(যদিও শেষ পর্যন্ত পাবেনি)। 

”1)5 25587706801 (1)6 17015191562 00171718110050 105 11) 19115 ৮5251011205 25 
010100580 10 10106 11915051-1.670117151 51981701102. 1118 009511010 01 
1890101123110155 51701110105 05911. %/111) 1001 21051190115 1001 25 19981101116 
01955 [001101021 0751807) (17101225 17500110 51771519 হা (1115 0955), 1006 
0৮7 191150 00 [9158 009 2.0001॥ ০ 1178 769] 01955 2180 71910101021 
51102101010 118) [18 0০011111017. 10002800175 [0106 145955 0277)2150 07 [006 
01%15101) ০01 171019. ৮/111) 0116 (001257555 0191095111017 (0 11, 19971 101111175 
00 [92 210 250%/5015 [070-117110611251151 5800107) 01 010510010155601516 ৮111) 
15 010100951001591, 01000211 00701070108153176, 272] 1] 0116 5212)6 01995 4 
5190 ৮41)101) 15 01657]9 17119577771951016 101 191%01515-],2101101505.৮565 

সরোজ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় ই এম এস-এর আত্মসমীক্ষা নেই ৷ মনে হয় অধিকারীব 
“পাকিস্তান ও স্বাধীন ভাবত' থিসিস এবং রণদিভের “এক্যের পথে মুসলিম লীগ থিসিস 
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তিমি সমর্থন করেন আজও, বিশ্বাস করেন “সম্মিলিত জাতির জনগণের সাথে কাঁধে 
কাঁধ দিয়ে দেশরক্ষাস্ই স্বাধীনতার একমাত্র পথ ছিল 1৪৭৬ পিপলস রিলিফ কমিটির মাধ্যমে 
দুর্ভিক্ষ ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পডে, চোরাবাজারী মজুতদারীর বিরুদ্ধে প্রচাব চালিয়ে, কংগ্রেস 
নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি চেয়ে, জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার দাবি করে, 
সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ গঠন করে পি সি যোশী 
সমালোচনার মোড় বেশ কিছুটা ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিলেন । তাঁদেব দাবি ছিল পার্টিই 
দেশকে বাঁচাবে, এমনকি ধবংসমূলক কাজ থেকে কংগ্রেস “দেশভক্ত'দের সরিয়ে নেবে । 
অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এব মানবিক দিকটাও প্রশংসার । জনরক্ষা সমিতি 
ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'ব মাধ্যমে গণসংযোগ আরো ভাল হয়েছিল ঠিকই কিন্তু রিলিফ 
কমিটিগুলির একযোগে ত্রাণকার্ধে তাবা বড় অংশ নেয | ফাসিবিবোধী লেখক সঙ্ঘের 
প্রাণপুকষ বিষণ, দে, তারাশক্করের মত লেখক ও যামিনী রাষের মত শিল্পীকে টানতে 
পেরেছিলেন ৷ এদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪২-এর ১৯ ও ২০ 
ডিসেম্বব-_তারাশঙ্করের সভাপতিত্বে । সোভিয়েত সুহাদ সমিতি চালাতেন প্রবীণ ভূপেন 
দত্ত, জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, গোপাল হালদার প্রমুখ । এ ছাডা ছিল কিশোর বাহিনী, যার 
অন্যতম ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 15৫৭ 

আমরা আগে দেখিষেছি ম্যাক্সওয়েল কংখ্েস নেতাদেব মুক্তিব দাবি ও জাতীয 
সবকারের দাবি পছন্দ করেননি, এবং যোশী এ-বিষয়ে সুব নামিয়ে আনেন | জ্যোতি বসু 
তাঁর আত্মকথা-_“জনগণের সঙ্গে'তে- পাটি অফিসেব ওপব হামলা, কমরেডদের ওপব 
দৈহিক আক্রমণ, বিশেষ কবে ঢাকার সোমেন চন্দেব নৃশংস হত্যাকাণ্ডেব ওপব জোর 
দিযেছেন ।*৭” কিন্তু কংগ্রেসেব অনুপস্থিতিতে বঙ্গমঞ্চ পেষে তাঁবা কম লাভবান হননি | 
নিচে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব দেওয়া হল ৯৭৯ 


স্পশিীসস রপ পসপ। ( এ এস  স৯ সা 





পি ক পাপ পাস 


বছর কম্যুনিস্ট পাটির 
সভ্যসংখ্যা 
১৯৪৩৩ ১৩৩ 
১৯৪২ (জুলাই) 8৪,8০০ 
১৯৪৩ (১ মে) ১৫,৫৬৩ 
১৯৪৪ (১ মে) ৫১,১২৫ 


পর 





শত শপ ০ পাক্কা সাপ পাস 


ব্রিটিশ দমননীতি ও কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধিতাই ভারত ছাডো আন্দোলনেব ব্যর্থতার প্রধান 
কাবণ নয় । প্রধান কারণ আন্দোলনের কালানৌচিত্য (৮770775 071175) | মনে থাকতে 
পাবে সুভাষ বসু ১৯৩৯ এই ব্রিটিশদের বিকদ্ধে গণ-আন্দোলন শুক কবতে বলেছিলেন এবং 
গান্ধী সাম্প্রদায়িকতা ও প্রস্তুতিব অভাবের অজুহাতে তাতে বাধা দিযেছিলেন | ১৯৩৯-এর 
ভাবতে ব্রিটিশ সামবিক শক্তির দুর্বলতার পবিপ্রেক্ষিতে সুভাষবাবুর কথা ফেলবাব মত নয় । 
১৯৪০ সালে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে শোচনীয পবাজয়ের পব তাদেব মনোবলও শূন্যে 
ঠেকেছিল । অথচ কালহবণের ফলে ১৯৪২-এর আগস্টেব পূর্বেই ব্রিটিশ সমরসজ্জা অনেক 
বেশি প্রসারিত ও সুসংহত হয়েছিল, মার্কিন সৈন্য দলে দলে তার বলবৃদ্ধি করছিল । 
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দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের অজ্ঞাতে বিশ্বেব বিভিন্ন বণাঙ্গনে মিত্রশক্তি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে 
দিয়েছিল । ১৯৪২-এর ২৭ মে ত্যাফ্রিকায় এল এলামিনের যুদ্ধে অক্ষশক্তির অগ্রগতি রুদ্ধ 
হয়েছিল । নভেম্বরে মণ্টাগোমারি রোমেলের বাহিনীকে মিশর থেকে বিতাড়িত কবেছিলেন 
ও আইজেনহাওয়ার ফরাসী উত্তর আ্যাফ্রিকায় অভিযান শুক করেছিলেন । ১৯৪২-এব 
আগস্টে জার্মেনী স্তালিনগ্রাদে যে আক্রমণ চালায বাশিয়া তার উত্তব দেয় সেপ্টেম্বর থেকে 
নভেম্বরের মধ্যে | ১৯৪৩-এব প্রথমেই লেনিনগ্রাদেব সতের মাসের অববোধের অবসান 
ঘটে । জামনিরা বসস্তকালে পুনবাক্রমণ করলেও শীম্মকালে রুশ প্রতিবোধ তুঙ্গে ওঠে এবং 
অক্টোবরে রুশ বাহিনী নিপার নদী পর্যস্ত দখল কবে নেয় । ১৯৪১-এর ৭ ডিসেম্বর 
পার্লহাববারে আকস্মিক আক্রমণের পব 'এশিযায় জাপানেব অগ্রগতি ছিল বিস্ময়কর । 
১৯৬ ২-এর ফেব্রুযাবিতে সিঙ্গাপ্ব, মাঠে ব্যাটাভিযা, মে-তে মান্দালয এর পতন ঘটে । কিন্ত 
৭ মে কোবাল সি-র এবং ৪-৭ জুনেব মিডওয়ে আইল্যাণ্ডেব নৌ ও আকাশযুদ্ধ জাপানী 
নৌবহবের ওপর প্রচণ্ড আখাত হানে । ১২ নভেম্বর সলোমন আইল্যাগুসের নোখুদ্ 
জাপানকে আবও দুর্বল করে তোলে । ভারতবর্ধ আক্রমণের শক্তি আব তাদেব ছিল 
না ।ইতস্তত বোমাবর্ষণ করে তাবা অহেতুক একটা ভয় জাগিয়ে রেখেছিল | অতএব যি 
জাপানী অভিযানের আশাধ কংগ্রেস নেতাবা “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন শুক করে থাকেন 
তবে তাঁবা নিদারুণ কৌশলগত ভুল কবেছেন । বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রেবও একই ভুল 
হযেছিল | জার্মেনীর সাহাষ্য পাবেন ধলে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ নিরর্৫থক তিনি বার্পিনে বসে 
খাকেন | রাশিযা মআক্রমণেব সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝেছিলেন জার্মেনীর কাছে সাহাযোব আশ 
তিবোহিত । কিন্তু জাপান যাত্রা কণতে অসম্ভব দেবি হল (অবশ্য তাঁব দোষ নেই) এবং 
যখন তিনি জাপান গৌছলেন তপন জাপানের নৌ ও বিমানধহব বিপর্যপ্ত । যুদ্ধে মিত্রশঙ্ি 
হাবতেই থাকবে এই আশায খধি কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্র জয়ো খেলে থাকেন তবে ভাগা 
তাঁদের বিরুদ্ধে যেতেই পারে । অজ? “বাঝা যাষ না কন গাঞ্ধ। একটা 51)010077 
9118170 5088519-এব আশা কবেছিলেন 

কালানৌচিতা ছাড়া আবও এটি ছিল--পবিকল্পনাব অভাব | এটা অবশা ১৯২০, 
১৯৩০-এও লক্ষ্য কাব | গান্ধী 'অন্তবেধ আলো' বা বোধিব ওপখ অতাধিক নিব 
কবতেন । কিগ্তড সতাগ্রহও একবকমেব যুদ্ধ_তারও স্ত্টাটেজি ও ট্যাকটিকস মাছে । সে 
সম্বন্ধে চিরদিনই তিনি ছিলেন নেহকর ভাষায়, “06118171115 ৮90৪৮ | অন্যদিকে 
প্রতিপক্ষ যুদ্ধাবস্ত থেকেই প্রস্তুত হতে শুব. কবে__বডলাট ও ভাবত সচিবেব চঠিপখে 
কংগ্রেস আন্দোলনেব বিকদ্ধে সব সঞ্তাব্য কৌশল আলোচিত হয়েছিল । রাজন্যবর্গ, লীগ 
কম্যুনিস্ট পার্টি-_অস্তত এই তিনটি প্রাকার তাঁবা খাড়া কবেছিলেন-_পুলিশ ও সৈন্যবাহিন' 
ছাড়া । দ্বিতীযত, গান্ধী কেন তৃতীয় সারিব নেতা স্থিব করে গেলেন না ? কেন ভাবলেন, 
লিনলিথগো আরুইনের মতই তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবেন, তিনিও ধীবে সুস্থ 
আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি নেতৃত্ব নিধবিণ করবেন £ উইলিংডনকে দেখেও কি তাঁর শিক্ষা 
হয়নি ? যদি সব নেতা গ্রেফতার হন তবে প্রত্যেক ভারতীয় হবে নিজে নেতা-_-এ তো 
দায়িত্হীন উক্তি | নৈরাজ্যবাদী তিনি, হয়তো বিশ্বাস করতেন__নৈবাজ্যের মধ্য দিয়ে গে 
উঠবে একটা শৃঙ্খলা, দেখা দেবে কোনো অজ্ঞাত অখ্যাত নেতাব দল | জাপানী অভিযানেব 
আসন্ন সম্ভাবনার মুখে ব্রিটেন ঝুঁকি নেবে না, নেতাদের মুক্তি দেবে, আলোচনায বসবে । 
ঠিক তার উল্টোটা হল--কংগ্রেসী হিংসার জবাবে সরর্কার জানাল “সিংহসুলভ হিংসা” । 

হয়তো এই আন্দোলন সুভাষের কাছে গান্ধীর অতিবিলঘ্বিত তুটি স্বীকার | আজাদ 
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লিখেছেন, সুভাষ জার্মেনী পালাবার পর গাস্ধীজির তাঁর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন হয়। 
০0715 01 1915 19101071105 00711185050 178 0020 176 20121720 [176 ০0101956 
2110 19507910960111855 970101795 7055 190. 0151919550. 17) 179101116 1115 
65088 [1010 1100009. 1715 90111190101) [01 50101795 73058 011)001500012519 
00100160115 ড16%% 2১010 0116 %510012 ৬৪ 8100901025০ 
ফলাফলের দিকে দিয়ে বিচার করলে ১৯৪ ২-এর বিদ্রোহ তুল্যমূল্য ৷ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা 
(কম নয়. সাত সাতটি প্রদেশে) পদত্যাগ করায় উন্নয়নমূলক কর্মধারা তো ব্যাহত হলই, 
আবার ফিরে এল আমলাতস্ত্র তার পুরোনো মহিমায় । দ্বিতীযত, লীগের হাত আবও শক্ত 
হল । এখন থেকে লিনলিথগো কংগ্রেস ও লীগকে সমান মযাদা দিতে আর্ত কবেন। 
ওযাভেল এই নীতিকে আবও সম্প্রসারিত কবে গান্ধী ও জিন্নাকে সমান মযদা দেন । বস্তুত 
উভয বড়লাট গান্ধীব কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে কবতেন এবং কোনদিনই তাঁকে বা 
কংগ্রেসকে ক্ষমা করতে পাবেননি | চাচিল ও এমেবিব বীতরাগ তো আগে থেকেই ছিল, 
তাব সঙ্গে যুক্ত হল আযাটলির বীতরাগ । 
১৯৪২-এর শেষে গান্ধী বডলাটকে জানান, যদি না বড়লাট তাঁর ভুল দেখিযে দেন তিনি 
“অনশন দ্বারা দেহকে ক্রুশবিদ্ধ” কববেন । ১৯৪৩-এব ১৩ জানুযাবি বড়লাট উত্তব দেন, 
“যা ঘটেছে তাব পবিপ্রেক্ষিতে যদি আপনি প্রত্যাবর্তন করতে চান ও গত শ্রীম্মেব নীতি 
থেকে নিজেকে সবিয়ে নেন, আমাকে জানাবেন । তাহলে আমি তা বিবেচনা কবব ।” 
তদুত্তবে গান্ধী ৯ আগস্টে পরবর্তী সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব ভাবত সরকারের ওপর 
চাপালেন | “(1) 11 5010 আঠা 209 10 201 51715] 00101710617 01020] 5489 
10115 2170 1 ৮/11] 7179159 2781105 ; (2) 11 900 ৮৮271 [209 [0 1179159 ও 
[01017955101 10991091601 [16 001751595 500. 51)001]0 00101017716 217070776 1079 
ড/01101178 00710711656 হা100275-” বড়লাট অবশ্যই এ প্রস্তাব নিলেন নাববং দোষ 
স্বীকার ও ভবিষ্যতের জন্য আশ্বাস দাবি কবলেন । গান্ধী বললেন, সবকাবই 55099060 
016 [9200216 [0 0] 190810 01 77907)655.৮ তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে একুশ দিন 
অনশনেব হুমকিও দিলেন এবং ৯ ফেব্রুয়ারি অনশন আবম্ভও কবলেন । চাচিলেব কাছে 
ভাবতীয় নেতাদেব আবেদন ব্যর্থ হলে তিনজন কাউন্সিল সদস্য পদত্যাগ কবলেন এবং 
(কংগ্রেস ও লীগ ব্যতীত) এক সর্বদলীয সভা সাপ্রুব সভাপতিত্বে বসল | সভা গান্ধীর 
তাৎক্ষণিক বিনাশর্ত মুক্তি দাবি কবল | লিনলিথগো অনড বইলেন । তিনি এটাকে অভিনয় 
মনে করছিলেন । গান্ধীজিব অবস্থা মাঝখানে খুব খারাপ হয কিন্তু শেষপর্যন্ত দেহের ওপর 
জয়ী হন তিনি । সর্বদলীয় সভা প্রতিনিধি পাঠাতে চাইলে বড়লাট প্রত্যাখ্যান কৃবেন ও 
জানান-_যতদন গান্ধী বা কংগ্রেস মনোভাব না বদলান, তাঁদের সঙ্গে কাউকে দেখা কবতে 
দেওয়া হবে না। বড়লাটের অনমনীয় অবস্থান লীগের অভিনন্দন পায | 
১৯৪৩-এর প্রথমে ভারত সচিব লিখছেন, তিনি কোন রাজনৈতিক নেতার পেছনে 
ছুটতে রাজি নন। তাতে একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মনোবল ক্ষুণ্ন হবে । তা 
ছাড়া দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন করলে রাজন্যবর্গ ও মুসলমানরা ভয় পেতে পাবে ।৪৬১ 
রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি, উইলিয়াম ফিলিপস, এই সময অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের 
জন্য চাপ দিচ্ছিলেন |*৬২ এমেরি মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি ।০৬০ গান্ধী 
যখন জেলে অনশন শুরু করলেন তখন চাচিল মন্তব্য করেন অত্যন্ত অশোভন 
ভাষায়_-“]1110%/ 58025 217705 08719817 00591052010 18508] ৮11] 911791568 
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৪]] 019 080061. £0]7 1015 50-0981190 155.+৬* বড়লাট সব ব্যাপারটাকে 
মুক্তিলাভের জন্য অভিনয় মনে করতেন এবং তা বানচাল করে আত্মতৃপ্তি অনুভব 
করেছিলেন: *চ/৫ 17955 85005590 10175118170 07 4518--$/910175 
৮9179801007 008 072150 11 0120018015019 15 : 0101 21955 ৮111) 2 12110 
0817015 06117) 1৮ 115৬৫ ১৯৪৩--এর সেপ্টেম্বরে বড়লাট মনোনীত হয়ে ওয়াভেল 
ক্রিপসের অস্তবর্তী প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতে বলেন । চািল তখন আযাফ্রিকায় । ক্রিশ্স, 
হ্যালিফ্যাক্স ও এমেবি তাঁর পক্ষ নিলেও সহকারী প্রধানমন্ত্রী আটলি শ্রমিক দলেব নেতা 
হলেও) রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে (বিশেষত কংগ্রেসের সঙ্গে) আলোচনায় বসতে বাজি 
হননি ৪৬৬ অর্থাৎ দলনির্বিশেষে ব্রিটেনের কেউই "ভারত ছাডো” আন্দোলনকে সুচক্ষে 
দেখেনি | এমেরি মে মাসেও মনে কবছেন, ভাবত হারালে মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারত মহাসাগবেব 
উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্রিটিশদের পরিস্থিতি দুর্বলতর হবে | “4519 111 8715170% 06 
076 09756120186 01 0106 1010176, 2170 1 027) [1711715 01 1700171176 11016 
1185]5 00 01175 20001 2 00110 50110 5121 017917 লা) হ1001011 [011019179 11) 
01590101101.৮8৬৭ 
৪২,-এব আন্দোলন সবকারেব বিশেষ ক্ষতি কবঙতে পারেনি বরং লীগেব প্রভাব 
বাড়িয়েছিল । প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগেব সিদ্ধান্ত কংগ্রেসে পক্ষে একটা ভগ 
পদক্ষেপ । মন্ত্রিসভায় থেকেও যুদ্ধে সাহায্য না করা চলত এনং তখন যদি গতর্ণণব! 
মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করতেন (নিশ্চয়ই করতেন), তখন কংশ্রেসের পাজনৈতিক লাভ হত । 
আসামে মহম্মদ শাদুল্লাব নেতৃত্বে এক যৌথ মন্ত্রিসভা গঠিত হয | ১৯৪১-এব ডিসেম্বব 
রোহিণীকুমার চৌধুবী শিক্ষামন্ত্রিতে ইস্তফা দিযে নতুন এক দল গডেন । ফলে শাদুলান প ৩৭ 
ঘটে ও ৯৩ ধারার শ।সন চালু হয় | কংগ্রেস্ব সাহাযা পেলেই রোহিণী (চাধুবী মদ্ত্রিসত 
গঠন করতে পারতেন। কিন্তু গভর্নর স্যাব ববার্ট বীড ও স্যার মানড্ু ক্লো কিছুতেই 
যুদ্ধবিরোধী কংগ্রেসকে কোয়ালিশানে ঢুকতে দিতে বাজি হননি ! শেষ পর্যন্ত ইউবোপী, 
সদস্য (সবাই চা বাগানের মালিক)-দের সহায়তায ১৯৪২-এন আগস্টে শাদল্ল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন | [02 1১181702 [২5] [0 51815] গ্রন্থে এব বশদ বিবরণ 
মিলবে । সিন্ধুতে আল্লা বক্স “খান বাহাদুব' ও "ও. বি ই” উপাধি ত্যাগ কবলে ত্রু্গ বডলা" 
তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সন্ত্বেও সার হিউ ডাওকে দিষে তাঁকে ববখাস্ত করান | ৩খুণি 
লীগের সহায়তায় গুলাম হুসেন হিদাযেতুল্লাকে মন্ত্রিসভা গগন কবতে দেওয়া হয় | এে 
জিন্না বলতে পারেন সিন্ধৃতে পাকিস্তান-নীতি জয়ী হয়েছে । সিন্ধু রাজনীতি অসংখ্য উপদ” 
ও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির নিবস্তব কলহে এমন খুণবির্ত সৃষ্টি কবেছিল যে বিধান সভাং 
খ্যাগরিষ্ঠতা পেতে নিলজ্জ উৎকোই যথেষ্ট ছিল | একথা বডলাটকে লেখা ডাও-এখ 
বিভিন্ন পত্রে স্পষ্ট | ১৯৪৩-এব মে-তে আল্লা বক্স রহস্যজনকভাবে নিহত হন | গুলামবে 
টিকিয়ে রাখতে জিন্না খুড়ো ও সাঘেদকে লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে নেন । 
বাংলার রাজনীতি জটিল মোড় নিল ১৯৪১-এর শেষে | ডিফেন্স কাউন্সিলেব সদস্যপদ 
গ্রহণ নিয়ে হকের সঙ্গে জিন্নার মতান্তব ঘটলে হক লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করেন । এ 
প্রসঙ্গে লীগের সচিবকে লেখা চিঠিতে তিনি জিন্নার অনুসৃত নীতি বাঙালী মুসলিমদেং 
স্বার্থবিরোধী বলেছিলেন ।*১* সুরাবর্দী প্রকাশ্য সভায় এই প্রসঙ্গে তুললে হকেব দল তাঁ, 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলে । মনান্তর তীব্রতর হলে হৃকেব দল কোয়ালিশন ত্যাগ করে 
প্রগ্রেসিভ আযাসেম্বলি পার্টি তৈরি করেন । লীগ মন্ত্রীরা অনাস্থা প্রস্তাব এড়াবার জন্য : 
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ডিসেম্বর পদত্যাগ করলে শরৎ বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় হক নূতন দল 
গডেন। তিনি যেদিন মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ পান (১১ ডিসেম্বর ১৯৪১), সেদিন 
প্রত্যষেই শরৎ বসুকে ভাবত প্রতিরক্ষাবিধিতে প্রেফতাব করা হয় । এই সময়কার ঘটনা 
জিন্নাকে লেখা নাজিমুদ্দিনের ১৪ ডিসেম্বব ১৯৪১-এব পত্রে বিধৃত আছে ।”৬৭খ তিনি খুবই 
আশা করেছিলেন তাঁকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকা হবে । তিনি ছোটলাট ও ইউরোগীয 
সদস্যদের দোষ দিচ্ছেন-__তাঁবা প্রথমে তাঁকে সমর্থন করবেন বলেও পিছিয়ে যান | *ণ) 
10911) 001751061771101% 17101) 160 [নু 1. (776710911) 10 01715 06015101) 423 
016 90110178111 176 251590 70 (92117000011) [0 6011) [116 1711)15107 1705 
00510101) ৮101) 005 7017005 5৮010 0৪ 090.” 

মুসলিম লীগ মন্ত্রীবা হকেব বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাব অভিযোগ আনলেন এবং জিন্না 
বাধা হলেন তাঁকে লীগ থেকে বহিষ্কৃত কবতে । নাগপুবে ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত 
অনুমোদন করল । জিন্নাব পক্ষে সমস্যা হল কি করে বাংলায তিনি লীগেব জত গৌরব 
গুন/স্থাপন করবেন । হকেব প্রপ্রেসিভ কোযালিশনেব সংগঠন ছিল এরাপ 
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সারণী-১ 
প্রোশ্রেসিভ আসেম্বলি পারি ৪২ 
কংগ্রেস (বসু দল) ২৮ 
কৃষক প্রজা ১৯ 
হিন্দু মহাসভা ১৪ 
নির্দল তপসিলী ১২ 
আংগ্লো ইণ্ডিযান ৩ 
শ্রম ১ 


মার “++ এর তা প্র (০৮ পপ. 
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সবকারী কংগ্রেস (কিরণশঙ্কব বায চালিত)-এব ২৫ জন সদস্য বাইবে থেকে সাহায]) 
কববেন বলেছিলেন । 

এখানে জিন্নাব সম্ভাব্য সমর্থনের উৎস ছিল দুটি-_(১) নাজিমুদ্দিব-ঢাকা নবাব অক্ষ, 
(২) সুবাব্দির কলকাতা-ভিত্তিক উপদল । দুঃখেব বিষয নানা কাবণে হক ও হাবাটেখ 
মনোমালিন্য বেড়ে যায় । সিভিলিয়ানদের সঙ্গেও তব সম্পর্ক ভাল ছিল না । “ভারও 
ছাড়ো আন্দোলন কালে কাঁথি ও তমলুকে দমননীতির অপপ্রয়োগ নিযে হক বিচাব 
বিভাগীয় তদস্তেব নির্দেশ দিলে হাবটি ক্ষুব্ধ হন । ১৫ ফেব্রুয়াবি (১৯৪৩)-এব এক চিঠিতে 
তিনি জানান এসব বিষয তাঁব বিশেষ দায়িত্বের আওতায় । ১৬ই এব এক কড়া জবাব দিয়ে 
হক ছোটলাটকে রাগিয়ে দেন । পদত্যাগের পব শ্যামাপ্রসাদ যে বিবৃতি দেন তাতে মন্ত্রীদের 
পবামর্শ অগ্রাহ্য করে সিভিলিয়ানদেব কথা শোনা হচ্ছে এমন অভিযোগ ছিল | হকও তার 
ব্যতিক্রম নয় ।৯৬"গ যেমন উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত ধান চাল সরাবাব আদেশ তাঁর 
মাথাৰ ওপর দিয়ে জানানো হয়েছিল এবং চট্টগ্রামে লীগে অপকর্ম জানা সত্বেও মুখ্যসচিব 
যাণ্ডি তার সম্বন্ধে কমিশনারকে নীরব থাকতে বলেন । দ্বিতীয়ত, তমলুক ও কাঁথিতে 
দমননীতির অপপ্রয়োগে ক্ষুব্ধ শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করলে হক দুর্বল হয়ে পড়েন । তদুপরি 
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ফরোয়ার্ড ব্লকেব সঙ্গে তাঁর সমঝোতা গভীর ছিল না।১১৮ তৃতীয়ত, লীগ তাঁর ওপব 
খাদ্যাভাবের দায়িত্ব, কিশোরগঞ্জ মসজিদে মুসলিমদের ওপর গুলিচালনার দায়িত্ব চাপাতে 
থাকে । চতুর্থত, টাকার খেলাও হকের বিরুদ্ধে যায় । ইসপাহানি লিখছেন, “ভোটের দাম 
এখন হাজার টাকা চলছে । . আমরা (লীগ) আইন সভায় দিন দিন প্রবলতর হচ্ছি ।”১৯ 
২৩শে তমিজুদ্দিন খাঁ অনাস্থা প্রস্তাব আনেন । ২৪ মার্চ হকের দলে ছিল ১১৬ জন সদস্য । 
দুদিনেব মধ্যে হকের সমর্থন কমে দাঁড়ায় ১০৯ | বড়লাট এবং জিন্নাঃ”* লীগকে তখুনি 
ক্ষমতায় আনতে চাননি । কিন্তু মুখ্যত ইউবোপীয সদস্যদের কথায় ও নিজের ঝাল ঝাড়তে 
এ ভার নিলেন হাবটি । ২৮ মার্চ জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে ভাঁওতা দিযে তিনি হককে 
পদত্যাগ কবতে বাধ্য করেন । একথা ২৯ মার্চ আইন সভায হক নিজেই বলেছেন । লীগেব 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেন স্পীকার আইনসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দিযে । ২৪ 
এপ্রিল পর্যস্ত লাট শাসন চলে | ২ এপ্রল ইসপাহানি জানাচ্ছেন, নানা রকম লোভ দেখিয়ে 
পনের জন “0০0159৫1%111511]) 1950915+ (ঠিক কথাই বলেন তিনি)-কে পক্ষে আনা 
গেছে। শেষে এবকম সব লোক, ইউরোপীয় সদস্য ও (যোগেন্দ্রনাথ মণগ্ডলেব) তফসিলী 
সদস্যদেব নিষে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা খাড়াও করেন নাজিমুদ্দিন । মন্ত্রিসভা এগাব জনেব 
স্থানে তের জন নিয়ে ও ষোলটি (1) নতুন পালামেপ্টাবী সচিবের পদ সৃষ্টি কবে এ মহৎকার্য 
তিনি সম্পন্ন করেন । নিম্নে সরকাব ও বিপক্ষেব সদস্য তালিকা দেওযা হল। 


স্পা পলা পশশা পি 
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যদিও সুরাবদ্দিকে ক্যাবিনেটে রাখা হযেছিল তখনও নবাববা দলে ভারী । ফলে 
সুরাবদ্দি-সাহাবুদ্দিনের দল ফুঁসছিল | ইস্পাহানি. জিন্নাকে কলকাতা এসে মদত দিতে 
বলেন- না হলে নতুন মন্ত্রিসভা “তাসের ঘবের মত ভেঙে পড়বে ।”৪৭৯ অতখানি 
ইউরোপীয় সমর্থনের ওপর নির্ভর করা জিন্নার মনোমত হযনি | তা ছাড়া এমন এক সময 
নাজিমুদ্দিন মুখ্যমন্ত্রী হন যখন দুর্ভিক্ষে সব দায় তাঁর ঘাড়েই পড়ে । আর মুখ্যমন্ত্রী হতে না 
পেরে সুরাবর্দির উপদল বিধানসভার বাইরে শক্তি সংগ্রহে মন দেয় | ১৯৪৩-এর নভেম্ববে 
প্রাদেশিক লীগের বার্ষিক সভায় নাজিমুদ্দিন-সুরাব্দির প্রতিছন্দিতা জোরদার হয়। 
নাজিমুদ্দিনের অবাঙালী রসদদার আদমজি হাজি দাউদ ও ইসপাহানি সহ-সভাপতির পদ 
হারান । প্রত্যেকটি সহকারী সচিব হয় সুরাবদ্দির লোক । আর নিখিল ভারত লীগ 
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কাউজিলের একশত বাংলার প্রতিনিধির প্রত্যেকেই কোন না কোনরূপে সুরাবদির 
অনুগৃহীত |? ২ লাভ হয় আবুল হাশিমেরও | দুই যুযুধান পক্ষের বাইরে থেকে তিনি 
সচিবের পদ পান । 

পঞ্জাবের রাজনীতি লাহোর প্রস্তাবের পর এক অভাবনীয মোড নিল । সেখানে 
দিধান্দারের যুনিয়নিস্ট দলকে সাহায্য করত খালসা ন্যাশানালিস্টরা (আসলে ব্রিটিশ 
সমর্থক) । তারা আকালি দলের কিছু সদস্য এর সঙ্গে মিলে তৈবি কবে খালসা ডিফেন্স অব 
ইগ্ডিয়া লীগ এবং সিকান্দারকে বলে “পাকিস্তান, প্রস্তাব বর্জন না কবলে তাবা বিপক্ষে চলে 
যাবে ।*৩ সিকান্দার তো পঞ্জাব বিধানসভায় প্রকাশ্যে পাকিস্তান প্রস্তাবকে আক্রমণ কবেন, 
এমনকি (জিন্নার উদ্দেশে), বলেন, পঞ্জাবেব ঘরোয়া ব্যাপাবে কাউকে নাক গলাতে দেওয়া 
হবে না 155 ১৯৪১-এর জুলাই মাসে লিনলিথগো ন্যাশানাল ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন 
করেন ও হক, সিকান্দার এবং শাদুল্লাকে তাব সদস্য মনোনীত কবেন । জিন্নাব মত না নিষে 
যোগ দেওয়ার অর্থ তাঁর অসপত্ব আধিপত্য প্রশ্ন করা । হক “কোন ব্যক্তিবিশেষের খেযাল 
খুশিমত' চলতে রাজি হননি |**« লীগ মন্ত্রীরা জিন্নার আদেশে পদত্যাগ কবতে বাধ্য হলেও 
হক এক প্রশ্রেসিভ আযসেম্বলি পাটি তৈবি কবেন ও শ্যামাপ্রসাদ, প্রমথ ব্যানাজীদেব দিযে 
মন্ত্রিসভা গঠন করেন । সিকান্দার বুঝতে পারেন জিন্নার সঙ্গে মিটমাট করে নেওযাই শ্রেষ । 
তিনি ডিফেন্গ কাউন্সিলের সভ্যপদ ত্যাগ করেন। 

ক্রিপসের ভাবত আগমনকালে কি বাংলায় কি পঞ্জাবে লীগ সুবিধে কবতে পাবেনি । 
বাংলায নাজিমুদ্দিন, পঞ্জাবে মামদোত-দৌলতানা, সিন্ধতে খুডো ও সীমান্তে আওবঙজেব 
খান গদি পাবাব চেষ্টা করছেন। বডলাট জানতেন, পাকিস্তানেব দাবির ব্যাখ্যা 
চাইলে- 221] %/6 51001110561 15 50710101177 001) 2100. 816191+. জিন্নাব 
আসল উদ্দেশ্য ভারতেব এক্য নষ্ট করা নয়, হিন্দু সংখ্যাগবিষ্ঠতাব ফল এডানো । শুধু 
হডসনই এমন কথা বলেননি, জিন্নার চিঠি থেকেও তা প্রমাণ করা যায ।**৯ ক্রিপস্‌ 10০৪] 
0161077,এর প্রস্তাব তুলে পাকিস্তানেব স্ববিবোধিতা প্রকট কবে তুলতে চেযেছিলেন । 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি স্বতন্ত্র হলে জিন্না কোথায যাবেন ? দ্বিতীয়ত, মুসলিম 
সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশ সমূহেব কি লাভ হবে? তৃতীযত, পঞ্জাবে এতদিনেব সাম্প্রদাযিক 
সম্প্রীতি ভেঙে গিয়ে গৃহযুদ্ধ শুক হবে | 

জিন্নাকে প্রথমে সাহায্য কবল “ভারত ছাড়ো" আন্দোলন । জিন্না বললেন, এটা “ছা)91:5 
0810107111758...%/17801) 15 18211 211120 21 115 50110791076 00171010101 076 
80%]117)67)6 01 0108 00181071705 1106 (001757655.৮ দ্বিতীযত, সিকান্দারেব 
আকম্মিক মৃত্যু তাঁর এক যোগ্য প্রতিদ্ন্দীকে সরিয়ে দিল । সিকান্দারের পর মুখামন্ত্রী হলেন 
খিজর হায়াৎ তিওয়ানা । কিন্তু যুনিযনিস্টদের পুরাতন এঁক্য আব বইল না | তিন পবিবাব এ 
পদের প্রার্থী ছিল-_€১) সারগোধার নুন__তিওযানারা, (২) ওয়া-ব হায়াৎবা, ও (৩) 
দৌলতানারা । হায়াৎদের হাতে রাখার জন্য খিজর সিকান্দাবের বড ছেলে শৌকত হাযাৎকে 
মন্ত্রিসভায় নিলেন । হরিয়ানার হিন্দু জাঠদের নেতা, ছটুবাম, কোয়ালিশানের প্রবীণতম 
ম্্রী। তিনি মুসলমানদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি । কিন্ত জিন্নার অনুগতরা তাঁকে 

করতে লাগলেন । অর্তদ্বন্ের ফলে যুনিষনিস্ট দুর্গের পতন হল | ১৯৪৩-এব মে 

মাসে শৌকত হায়াৎ জিন্নার দলে যোগ দিলেন | মামদোত-দৌলতানাবা মদত দিলেন । 
পঞ্জাবের ছোটলাট গ্ল্যা্সি খিজরকে না বাঁচালে তখনই তাঁর ক্ষমতা যেত। গ্ল্যাঙ্সি আদৌ 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুপ্রবেশ চাননি । যুনিয়নিস্টরা এতদিন গ্রামাঞ্চল থেকে সৈন্য 
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সরবরাহ করেছে, জাঠ ও শিখদের সঙ্গে সম্ম্ীতি রেখেছে । লীগ কর্তৃত্ব পেলে কি হবে বলা 
যায় না । কিন্তু লীগ ছাড়ল না । খিজরের ওপর তারা রেশানিং, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দায় 
চাপাল। তাঁকে বোঝাপড়া করতেই হল, কাগজে কলমে নিজের পার্টিকে লীগ অআ্যাসেম্বলি 
পার্টি বলতেই হল । তবে সিকান্দার-জিন্না চুক্তিও বজায় থাকল । 

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ১৯৪৩-এর মে পর্যস্ত লীগ মন্ত্রিসভা স্থাপন করা যায় নি । তাও 
সম্ভব হয় ৫০ জনের বিধানসভায় ৭টি আসন খালি থাকায় ও ২২ জন কংগ্রেসী বিধায়কের 
১০ জনকে জেলে পুরে ও মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করে । যাই হোক, কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে 
লীগের সুর ক্রমাগতই চড়া হচ্ছিল । দিল্লী অধিবেশনে (২৪-২৬ এপ্রিল ১৯৪৩) জিন্নাব 
ভাষণ বিশ্লেষণ করে সরকার মন্তব্য করছে__-“চু7 1795 7020079 18076 91576951%9, 
[87019 01)91191751775 2170 07015 200)017080%5...৮ তিনি বলেছিলেন “আমরা চাই 
পাকিস্তান কিন্তু ওই বস্তু কংগ্রেসের বাজারে মিলরে না, মিলবে ব্রিটিশ বাজারে । আপাতত 
কংগ্রেস থেকে বিপদ আসবে না, আসছে আমাদের দ্বিতীয় শত্রু--ইংরেজদের কাছ 
থেকে । আমরা কংগ্রেসকে মেরে ফেলেছি । এবার ব্রিটিশের পালা । যুদ্ধ আরো বছৰ 
তিনেক চলবে | তার মধ্যে আমদের নিজেদের দলে শৃঙ্খলা ফিবিয়ে আনতে হবে” সেই 
মনস্তাত্বিক মুহুর্ত পর্যস্ত ব্রিটিশদের সঙ্গে সংঘর্ষ করা চলবে না ।”*** এই ভুষ্কাবে বডলাট 
বিচলিত হননি । তিনি লিখছেন ভারতসচিবকে, “আপনাকে ও জেটল্যাগুকে বারবার 
বলেছি-_শহিদ হিসাবে জিন্না গান্ধীব মতই মন্দ কিন্ত তিনি তো গান্ধী ও কংগ্রেসের মত 
শক্তিমান নন...1)5 19107959175 ৪. 1011)07109 2110 ৪. 120111011 11)81. 001৭ 
56650015819 19010 105 0৮1 20) 001 9551509008৮.” তিনি জানতেন কংগ্রেসেব 
মত লীগের সংগঠনেব মূল গভীব ছিল না। জিন্নার চাল চিবদিনেব মণ 
0950-801155-_-আপন সম্প্রদায়ের জন্য সব চেয়ে বেশি সুবিধে আদায তাঁর লক্ষ্য | তবে 
তাঁকে হাতে রাখা দরকার । 

১৯৪৩-এর জুলাই মাসে বডলাট ভারতসচিবকে জানাচ্ছেন-_বাজনৈতিক দিক থেকে 
অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে । কোন দলই কি কববে ভেবে পাচ্ছে না । [15 10151] 
[45950091799 190 %/151) [0 ৫9 21890101176, 0176 0017701955 216 00170191216] 
2 ও 1955 3101) 1১717095, 0210755590 0195555 2170. 1116 17111)01-10155 1176 
[0901175 €0 5911)10% 201171গ ) 2170 ৮/10118 10175 1৬101959101095 816 ৪1 
21836807115 [0 19105 0959] 016 001757555 01)9817 [0176 276 101 19911 
%/81]-0159711560 07 90170110806 51500081) (0 06 2916 00 9০ 5০.৮৯৯ 

অক্টোবরেব প্রথমেও পড়ি সংবাদ মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটির কথা কেউ উল্লেখ করে না। 
রাজাগোপালাচারি বর্তমানে তাঁদেব মুখপাত্র হলেও তাঁর কোন প্রস্তাব নেই । «পৃ 
11019111775 5/1)0 17286 1117177979815 5117217501)91790 [10201 700586107 00111] 
006 18513 01 4 %68755 275 50110 3 77012 01101067115 001171010179] 0109.) 8৬1১ 
কিন্ত মুখে লীগ যতই জাতীয়তাবাদী হুঙ্কার দিক, ব্রিটিশ সম্পর্ক বিনষ্ট বা দুর্বল হলে তাদেব 
কোন লাভ হবে না তাবা জানে । তপসিলী জাতদেরও প্রতিক্রিয়া একই ।১৮০ চা্চিলকে 
লেখা কেসির চিঠিতে ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলিম বিভেদের উল্লেখ পাচ্ছি যা প্রায় 
0199-£94 এর পযাঁয়ে চলে গেছে । 

কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে সরকারের অবিশ্বাস আদৌ “যাষান । হোম ডিপার্টমেপ্টের ২ 
সেপ্টেম্বরের এক রিপোর্টে পড়ছি, ওপরের নেতারা যতই আস্তজাতিকতার বুলি আওড়াক 


৩৪২ 


নিচের লোকেরা অধিকাংশই প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী । তারা" পার্টির যুদ্ধ-সমর্থক নীতি 
উল ৷ বিহারের ছোটলাট মুডি তাদের শত্রু মনে করতেন । পার্টির সভ্যসংখ্যা 

ফলে এমন লোক ঢুকে পড়েছে যারা শুধু মুখেই কম্যুনিস্ট । তবু সরকার 
আপাতত নিরপেক্ষতার নীতি নিয়েছেন |৪৮১ রি 
বঙ্জায় রেখেছিলেন, যদিও পাটির ওপর %0017010550 ৪10 17075991778 
18119170৪% রাখা হয়েছিল ।”৮২ আমরা আগেই পার্টির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির হিসেব 
দিয়েছি । এর সুদূরপ্রসারী ফল আমরা দেখতে পাব বিধানচন্দ্রেব মৃত্যুর পর । 

তাঁ হলে “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের কি সুফল পেল কংগ্রেস ? সরকার তাদের 
আলোচনার জন্য ডাকলেন না, গান্ধীর মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও মুক্তি দিলেন না। লীগের 
শক্তি বাড়ল __জিন্না বাংলা ও পঞ্জাবে আপন প্রতিপত্তি বাডিয়ে সবকারের কাছে গান্ধীর 
সমান মযদা দাবি করলেন । কম্যুনিস্টরা আন্দোলনে বাধা দিযেও সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করল, 
তার চেয়েও বড়ো-_গণ-সংযোগ । এমনকি হিন্দু মহাঁসভাও প্রভাব বাড়াল । সব 
সত্য-_-তবু দুটো কথা মানতেই হবে । ১৯৪২-এ ক্রিপসদৌত্যের ব্যর্থতার পব সারা দেশে 
যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব প্রা বিস্ফোরণের পযাঁষে এসেছিল, ভারত ছাড়ো 
আন্দোলন তাকে একটা নিষ্কাশনের পথ করে দেয । এখানে গান্ধী যতটা নেতা, ততটাই 
জনগণের ইচ্ছার দাস | পরে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মুসলিম ও কম্যুনিস্ট স্বাতন্ত্য-_নানা কাবণে 
তাতে ভাঁটা পড়েছিল বলে ১৯৪ ২-এব মাঝামাঝি তা প্রচণ্ড সত্যতা অস্বীকাব কবা যায় 
না। এমেরির ইডেনকে লেখা চিঠি আগেই উল্লেখ করেছি । এখন চাচিলকে লেখা আবেক 
চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি__ব্রিটেনেব মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ : 

*শু0 15819 1170198। ৮5110707078 0010017)0775/2810]) 00777760009 10601 1917 
96815 13 101701) (16 1155651 118178 05107 515. 16 77208171599 1721 101 
1517 75215 1] 2177 00775170050 778 0877 18917 11671078000, 661) ৮4101707006 
[00110117107 171910101891)1]9...৭2%10 00 ৬5210170106 006 চাও 0066021176 110019 হয 
1116 977717)175 5110010 ০৪ 10106 58019121086 £081 01 1170051) [০0110-৮*”৮ এই 
উদ্ধত, সাম্ত্রাজ্যগর্বী মনোভাবের একটা জবাব দেওযা অনুচিত হযনি । 

দ্বিতায়ত, ইংরেজদেব দমননীতি আপাতদৃষ্টিতে সফল হলেও. দুবদৃষ্টিতে তা 
০0871151-090900059 হয়েছিল | পরবর্তী প্রত্যেক নিবাচিনে কংগ্রেস সাধারণ আসনে 
যে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ কবে তার ভিত্তি বচনা কবেছিল শত শত অখ্যাত, অজ্ঞাত 
দধীচিব অস্থি, শত শত লাঞ্ছিত রমণীব অশ্রজল, সর্বস্ধ নাশেব শুক্কে ক্রীত শত শত দরিদ্র 
কমকের অনমনীয সঙ্কল্প । তাদের সবাই মারেনি, অনেকেই কবেছে ও মরেছে । ভারত 
ছাডো' আন্দোলনের নেতা তারাই | হয়তো তাবা গান্ধীজীর কথা ঠিক বোঝেনি, হয়তো 
তারা সোশ্যালিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দ্বাবা বিপথে পরিচালিত হয়েছে, তবু 
ইযেটস যেমন ইস্টারবিপ্রবীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আমবাও তুলতে পাবি-__ 
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টীকা 


১। এস আসটন, ব্রিটিশ পলিসি টুওয়ার্ডস দ্য ইণ্ডিয়ান স্টেটুস, ১৯০৫-১৯৩৯ (লগুন, ১৯৮২) 

২। রিডিংকে হারকোর্ট বাটলার, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩০, রিডিং কল, পৃঃ উঃ 

৩। জয়াকরের ডায়েরি, ৪-১৯ অক্ট্রোবব, ১৯৩০$ডেভিড লো, 'তেজবাহাদুব সাপ আযগু দা ফার্স্ট রাউগ্ডুটৈবল 
কনফারেন্স', লো (সং), সাউগ্ডিংস ইন মডার্ন সাউথ এশিয়ান হিস্টরি, পৃঃ উঃ পৃঃ ২৯৯. ৩১৪ 

৪ | আরুইনকে ওয়েজউড বেন, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩০, হ্যালিফ্যা্স পেপার্স, ৪৩. 1455 0125/6, পৃঃ ২৮৯ 

৫ । এ, ১২ জানুয়াবি, ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ৩১৫-১৬ 

৬ । আরূইনকে হেইলি, ১৪ নভেম্বব ১৯৩০, তদেব, 0125/19 

৭। মিচেল আ্যাণড ডিন, আবস্াক্ট অব ব্রিটিশ হিস্টরিক্যাল স্ট্যাটিসটিস, পৃঃ ২৮৪, ৩০৪, ৩২৬ 

৮। বাসুদেব চ্যাটার্জী, ল্যাঙ্কাশিয়র, কটন ট্রেড আ্যাণ্ড ব্রিটিশ পলিসি ইন ইগ্ডিয়া ১৯১৯-৩৯ (কেমব্রিজ গবেষণাপত্র) 

৯। বি আর টমলিনসন তীব “ফরেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইগ্ডিযা ১৯২০-১৯৫০, প্রবন্ধে (মডার্ন এশিয়ান 
স্টাডিজ, ১৪, ৪ (১৯৭৮), পৃঃ ৬৫৫-৬০) এ সব তথ্য পুবো ঠিক স্বীকাব না কবলেও মোটামুটি তা ভুল নয়। 

১০। সিক্রেট সাইফাব টেলিগ্রাম, টেম্পউলড পেপার্স, 135 7৪: 1 240/13 

১১। $৪-৮৬ থেকে $& ৩৮০ ও পবে $৩ ২৩-এ। 

১২। টমলিনসন, দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব দ্য বাজ (লগুন, ১৯৭৮), পৃঃ ৮৭ 

১৩ । ম্যান্ট ও স্ট্্যাকোস্কেব মস্তব্য, উইলিংডনকে হোর, ২৬ ফেব্রুয়াবি ১৯৩২-এব অন্তর্ভুক্ত । 

১৪ । এ বিষয়ে টমলিনসন ও কার্ল ব্রিজেব বিতর্ক পাওযা যাবে ইকনমিক হিস্টবি বিভ্যু, ২য় সিরিজ, সেতো, 1 
(1979) ও সসেসোযা, 2 (1981) সংখ্যায় । 

১৫। লোথিয়ানকে ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ৪ আগস্ট, ১৯৩২ 

১৬ । উইলিংডনকে হোর, ৬ নভেম্বর ১৯৩১, চুঞা 1755 17240/1, পৃঃ ৬৫ 

১৭ | জযাকবকে বিড়লা, ২ ডিসেম্বব, ১৯৩১, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ইন দ্য স্যাডো অব দা মহাত্মা, পৃঃ ৪৬-৭ 

১৭ক | সেকেণ্ড বিপোর্ট অব দ্য মাইনবিটিজ কমিটি, আপেনডিক্স []া, "০ (সেকেণ্ড সেসন), পালামেন্টাবি 
পেপাবস, কমন্স, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৬৮৮৭২ 

১৮ । গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৪৮ খণ্ড, পৃঃ ১১৫-১৯ 

১৯ । ম্যাকডোনান্ডকে গান্ধী, ১৪ নভেম্বর ১৯৩১, তদেব পৃঃ ৩০১-২মুঞ্জে ডাযেরি ৪-১৪ নভেম্বব ১৯৩১ ভ্রষ্টব। 

২০। গ্ল্যান্সিব মস্তব্য, ২৯ অক্টোবব ১৯৩১, টেম্পলউড কল, চু 1155. 8 240/538, পঃ ১-৪ 

২১ । উইলিংডনকে হোব, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ৬৪ 

২১ক। গান্ধী সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৪৮খগু, পৃঃ ৩০০-১, ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে বক্তৃতা, ২৫ নভেম্বব, ১৯৩১ 
তদেব, পৃঃ ৩৩৬-৪২ 

২২। উইলিংডনকে হোব, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ৮৬ 

২৩ এ, ১০ ডিসেম্বব ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ৯৩ 

২৪ । হোরকে উইলিংডন, ২৮ আগস্ট ১৯৩১, তদেব ৫ খপ, পৃঃ ১ 

২৫। টেগার্টেব মেময়ার, হুম 2155 0235/1, পৃঃ উঃ 

২৬ | উইলিংডনকে হোব, ৯ নভেম্বর, ১৯৩১, টেম্পলউড কল, ৫ খণ্ড, পৃঃ ২৫) 0.9. ০০2£ 18150 345 (1-17 
0£1931-এ-_-ঢাকাব কমিশনারকে বাখবগঞ্জেবম্যাজিস্্রেট ২৩ জুন ১৯৩১, চীফ সেক্রেটারিফে লেখা চট্টগ্রামেব কমিশনার 
১৬ জুন ১৯৩১, মেদিনীপুবের ম্যাজিস্ট্রেটেব ১৬ জুন, বাখরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের ১৮ জুনঃমৈমনসিংহেব ম্যাজিস্ট্রেটের ১১ 
জুন-এর চিঠি দ্রষ্টব্য | 

২৭ । এ, ৩১ ভিসেম্বব, ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ১১৫-১৯ 

২৭ক। ১৯৩২-এর ২৪ মার্চ কমব্স সভায় হোব স্বীকার করেন অধ্যাদেশগুলি ৮৮67 0195010৪170 56816 
8৬ 0০৮০1 1071031৬০7৩ 80111 06 11701077 116 ” 

২৮ । হোরকে বিড়লা, ১৪ মার্চ ১৯৩২,7০৪- 1035 77:240/1, পৃঃ ২৫৪ 

২৯ । এ, ২৮ মার্চ ১৯৩২, তদেব, পৃঃ ২৫৫ 

৩০ । উইলিংডনকে হোর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২, তদেব, পৃঃ ১৯৫-৯৬ 

৩১ । বি আর টমলিনসন, “কলোনিয়াল ফার্ম । আশু ডিক্রাইন অব কলোনিয়াজিজম্‌ ইন ইস্টার্ন ইপ্ডিয়া', মডা? 
এশিয়ান স্টাডিজ, ১৫, ৩ (১৯৮১)পৃ ৪৫৫-৮৬ 

৩২ । ১৯৩১-৩২-এ ল্যাঙ্কাশিয়রের আবদারে ভারত সরকাব বিলাতী কাপডকে বেশি সুবিধা দে । যেখানে তা, 
ওপর ২৫% হারে শুক্ধ ধার্ব হয়েছিল, সেখানে অন্যান্য দেশের কাপড়ের ওপব ৩০%, পরে ৭৫% পর্যস্ত শুন্ধ বসে । ত, 
বিলাতী কাপড়ের আমদানি ১৯৩৩-৩৪ সালে কমে দাঁডায় ৪১ কোটি ৫০ লক্ষ গঞ্জে । 


৩৪৪ 


৩৩ । দ্বিজেন ব্রিপাঠী, ডায়নামিক্স অব আ ট্রাডিশন : কম্তরভাই লালভাই আ্যাণ্ড হিজ আব্রেপ্রেনরসিপ (নিউ দি্লী, 
১৯৮১) পৃঃ ১৭৯-৮৩, 
৩৪ । ক্লুদ মার্কোভিৎুস, পৃঃ উঃ 
৩৫। সাপ্রুকে বিড়লা, ৩১ অক্টোবর ১৯৩১, জি ডি বিড়লা, ইন দ্য স্যাডোজ তাব দ্য মহাত্মা, পৃঃ উঃ,পৃঃ ৪২-৪৫ 
৩৬ | জ্ঞান পাণ্ডে, দ্য আসেশ্ডেনসি অব দ্য কংগ্রেস ইন উত্তবপ্রদেশ ১৯২৬-৩৪ (নিউ দিল্লী, ১১৭৮), পৃঃ ৫৭-৫৮ 
৩৭ | বিপনচন্দ্র, 'এলিমেন্টস অব কণ্টিনিয্যুটি আযা্ড চেজ ইন আর্লি ন্যাশানালিস্ট আযকটিভিটি । 
৩৮। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের শৈলীতে লেনিনের সঙ্গে পাবভুসেব ও জামনি বিদেশ দফতবেন সম্পর্কের অপূর্ব 
আলোচনা করেছেন সলঝেনিস্তিন, লেনিন ইন জ্বি (পেঙ্গুইন, ১৯৭৫)এ । 
৩৯ | এ আই সি সি পেপার্স, ১৯৩২, ফাইল নং ১৫ (মিসেলেনিয়াস) ০-22 এবং নং ১২ (মিসেলেনিয়াস) 
৪০ । হোরকে ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ১৪ মার্চ ১৯৩২ 
৪০ক | ডেভিড হার্ডিম্যান, লো (সং) কংশ্রেস আআগু দি রাজ, পৃঃ উঃ, পঃ ৬৯ 
৪১ । বিহার আ্যান্ড ওড়িশা আযডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট ১৯৩১-৩২. পৃঃ ৯-১৬, ২০-২২, ৮৯-৯৭ 
৪২ । বেঙ্গল আডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, পৃঃ সা, 2-যেছো, হোম পল ১৯৩২, ফাইল নং ৫/৪৬ 
৪৩ | এ আই সি সিঃফাইল নং ৪8/৪০৬ অব ১৯৩২ 
৪৩ক | 26011 01) 09 7৯০01110091 98089000 হা?) 06 01507701016 501751917 1932-34, ০ ৮৪ ৮১০॥ 
00116 [819 20 277 01 1934 
8৪৪ | সিক্রেট বিপোর্ট অন কংগ্রেস আযটিভিটিজ ১৭ জুলাই ১৯৩২, হোম পল ১৯৩২, ফাইল নং ৫/৬৭ 
৪৪ক । মাড্রাস আডমিনিস্ট্রেশন বিপোর্ট ১৯৩১-৩২ পৃঃ সা, ভারতেব হোম সেক্রেটারিকে মাপ্রাজেব আই্িং 
চীফ সেব্রেটাবি, ১২ মে ১৯৩২, হোম পল ফাইল নং ১৪/২৮ অব ১৯৩২ 
৪৫ | জওহবলাল নেহরু, অটোবায়োগ্রাফি, পঃ ২৯৯ 
৪৩ । আযগ্েবিযান ডিসপ্ঢটিস ইন দ্যা ঘুনাইটেড প্রভিজ্প (লখনউ, ১৯৩১), পৃঃ ৪৬ 
৪৭ |এমার্সন-গান্ধী সাক্ষাকাব, ৬ এপ্রিল ১৯৩১, হোম পল, ফাইল নং ৩৩/খমে অব ১৯৩১ 
৪৭ক । এ সাক্ষাৎকার ১২ ১৫ মে, হোম ফাইল নং ১১/১/৩১-- 5 পৃঃ ৬৫-৬৭ 
৪৮ | এমার্সন-নেহরু সাক্ষাৎকাব ১৯/২০ জুলাই ১৯৩১, হোম পল,ফাইল নং ৩৩/২৩ অব ১৯৩১ 
৪৯ । এস গোপাল, জওহবলাল নেহরু আ বায়োগ্রাফি, ১ম খণ্ড, সাবণী পূঃ ১৬৩ 
৫০ | ক্রেবাবকে হেইলি, ৯ নতেম্বব ১৯৩১, হোম পল ফাইল নং ৩৩/৩৬ 
+১ । হোবকে উইলিংডন, ২৬ ডিসেম্বব ১৯৩১, টেলমপলউড পেপার্স, ৫ম খণ্ড 
৫২ 1 জ্ঞান পাণ্ডে, দ্যা আসেনডেন্গি অব দা কংগ্নেস ইন উত্তবপ্রদেশ ১৯২৬-৩৪ ইতাদি (অক্সফোর্ড, ১৯৭৮), ষষ্ঠ অ 
৫৩ | তদেব, পৃঃ ১৮৮ | অন্যত্র পাণ্ডে বলছেন, 4786 0০০11071015 09171 01 1920 1180 10600116 ও 2701) 
[598581715+ 28170 ৮ 1940” লো সেং), কংশ্বেস আগু দা বাজ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১৮ 
৫৪ | তিতেশবঞ্জন সান্যাল, অন্য অর্থ, সেপ্টেম্বব-অক্টোবর ১৯৭৪ নভেম্বব-ফেব্রুয়াবি ১৯৭৫, জান্যাবি-ফ্রেরুযাবি 
১৯৭৭ 
৫৪ক | দমননীতির জন্য, ডেভিড লো (সং), কংগ্রেস আ্যান্ড দ্য বাজ, পৃঃ উঃ পৃঃ ১৬৫-৯৮ 
৫৫ | হোরকে উইলিংডন, ৪ এপ্রিল ১৯৩২, ৮7 1155 8 240, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১০৬ 
৫৫ক । গান্ধীকে আনসাবি, ১৩ ফেব্রুয়াবি ১৯৩০। মতিলাল প্রতিবাদ কবেন ৷ আনসাবিকে মতিলাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি 
১৯৩০, আনসারি পেপার্স 
৫৫খ | মহম্মদ আলিকে সাফত আহমদ খাঁ, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩০, মহম্মদ আলি পেপার্স (জামিয়া মিলিয়া) 
৫৫গ। এস এস পিবজাদা (সং), ফাউণ্ডেশন অব পাকিস্তান অল ইন্ডিযা মুসলিম লীগ ডক্যমেন্টস, হয় খণ্ড, 
১৯২৪-৪৭, (করাচি, ১৯৭০), পৃঃ ১৫৯ 
৫৫ঘ | হোবকে আগা খাঁ, ৯ মার্চ ১৯৩২, 1/৮0/49 
৫৫৬ । বাংলাব অনুন্নত হিন্দু (পবে তপসিলী) বাজনীতিব বিস্তৃতি আলোচনাব জন্য শেখব বন্দ্যোপাধ্যায়ঃসোশ্যাল 
মবিলিটি ইন বেঙ্গল ইন দ্য লেট নাইন্টিস্থ আ্যান্ড দ্য আর্লি টোয়েন্টিযেথ সেঞ্চুবিজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয, অপ্রকাশিত 
গবেষণা) । বাজা-মুঞ্জে প্যাক্টেব জন্য বিফর্মস অফিস, ভাবত সরকাব, ফাইল নং ১১১/৩২-, 
&৬ | হোরকে আতভ্ডারসন, সিক্রেট, ৭ জুন ১৯৩২ 
৫৭ । উইলিংডনের তার ৪৯৩ এস, ৯ জুলাই ১৯৩২ 
৫৮ | আ্যান্ডারসনকে উইলিংডন, ১০ জুলাই ১৯৩২ 
৫৯ । মহাদেব দেশাই-এর ডায়োর, ১ খণ্ড পৃঃ ২৯৬-৩০৪, গান্ধীর প্রতিবেদন, সম্পূর্ণ রচনাবলী ৫১ খণ্ড 
৬০ | পুনা আলোচনার বিশদ বিবরণ, সাপ পেপার্স সিরিজ [া ও মুঞ্জের ডায়েরি । গান্ধী ও আম্বেদকরের আলোচনা ও 
ঘোষণা । সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৫১ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮-৬১ 
৬১। তপসিলী হিন্দুর জন্য সংরক্ষিত আসন 
৩৪ ৫ 





প্রদেশ ম্যাকডোনালডের পুনা প্যান্ট অনুযায়ী 


বীটোয়ারা অনুযায়ী 
মহ্রাজ ১৮ ৩০ 
বোম্বাই ১০ ১৫ 
পঞ্জাব 9 ৮ 
বিহার ওড়িশা ৭ ১৮ 
বাংলা ১০ ৩০ 
সি' পি. ১০ ২০ 
আসাম ৪ ৭ 
ইউ. পি. ১২ ২০ 


ভারত সরকারকে বোম্বাই সরকারের তাব, হোম পল ফাইল নং ৩১/১১৩ অব ১৯৩২-এর অন্তর্ভুক্ত মালব্যের 
তালিকানুযায়ী । 

৬২। হোরকে উইলিংডন, ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৩, চ১87.455. € 240, ষষ্ঠ খশ্ু। স্যাব নৃপেন সরকারের প্রতিবাদে 
জনা- সাপগ্রুকে সরকার, ১৭ যেবুয়াবি ১৯৩৩। সাঞ্জু পেপার্স সিবিজ [, অন্যানা বাণ্ডালীব প্রতিবাদ জয়াকরের কাগজপত্র 
(ফাইল নং ৪২১)-এ পাওয়া যাবে । 

৬৩ | শার্দুল সিংকে লেখা সুভাষচন্দ্রেব প্রতিবাদ গোয়েন্দা দফতব গায়েব করে । তা পাওয়া যাবে হোম পল ফাইল নং 
৩/৩৩ অব ১৯৪০-এ | গান্ধীব চেলা জে এল ব্যানার্জি স্বয়ং এক প্রতিবাদী প্রস্তাব কাউন্সিলে পাস করান । 

৬৪ | রাজেন্দ্র প্রসাদ, অটোবাযোশ্রাফি, পৃঃ ৩৭৮-৭৯, ওয়ার্কিং কমিটিব প্রস্তাব ১২-১৩ জুন ১৯৩৪ 

৬৫। মাধব শ্রীহরি আনিকে গান্ধী, ১২ জুলাই ১৯৩৪ 

৬৬ । বি সি বায়কে গান্ধী, ২৫/৩০ আগস্ট ১৯৩৪, বল্লভভাই প্যাটেল পেপার্স। 

৬৭ | ক্রিয়া স্টার্ট স্্ীকচাব অব কংগ্রেস পলিটিকস ইন কোস্টাল অস্ত্র, ১৯২৫-৩৭' ডেভিড লো (সং), কংগ্রেস 
আশু দ্য রাজ, পৃঃ উঃ, পঃ ১২৪ 

৬৮ । ন্যাশনাল লিবাবেশন ফেডার্রেশনেব চতুর্দশ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব (এপ্রিল ১৯৩৩) , সাপ্র-জয়াকব 
মেমোরেন্ডাম, ১৬ মে ১৯৩৩ ' জয়াকব পেপার্স : গ্র্যাহম পোলকে সাগ্ু, ২ এপ্রিল ১৯৩৩, সাগ্রু পেপার্স, সিরিজ-[1 

৬৯ । উইলিংডনকে হোব, ৩ মার্চ ১৯৩৩, 

৭০। হোবকে উইলিংডন, ৩ অক্টোবর ১৯৩২ , 1: 5১ চু 240 ষষ্ট খণ্ড, পুঃ ১৯৩ 

৭১ । এ, ৯ অক্টোবব ১৯৩২, তদেব, পৃঃ ১৯৬-৯৭ 

৭২। স্ববাস্ট্রী সদস্য হেইগ মনে কবতেন বল্লভভাই, নেহরু ও সীমান্ত গান্ধী রাজি হতেন না । এইচ হেইগের নোট, ৩ 
অক্টোবর ১৯৩২, হোম পল, ১৯৩২, ফাইল নং ৩১/৯৫ 

৭৩ | হরিজন, ৬ মে ১৯৩৩ 

৭৪ | ভওহবলালেব ভায়েবি, সিলেক্টড ওয়ার্কস, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৪-৫ 

৭৫ | ভাবতসচিবকে বড়লাট তাৰ ৯ মে ১৯৩৩ -এ সবকারী বিবৃতি পাওয়া যাবে 

৭৬ । ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফ্রম বেঙ্গল, মার্চ ১৯৩৩, হোম পল ফাইল নং ১৮/৪ অব ১৯৩৩ 

৭৭ | ভারতসচিবকে বড়লাট তার ১, ৮, ১৩ জুলাই, ১৯৩৩ 2 12150 7155. [ 240, দ্বাদশ খণ্ডভারতসচিব তখন 
উদাবপন্থী ও শ্রমিক নেতাদের চাপে আলোচনা শুরু করতে চাইছিলেন । ভাবতসচিবের উত্তর ৬, ১১, ১২ জুলাই ১৯৩৩, 
তদেব 

৭৮ । নেহরু, সিলেক্উড ওয়ার্কস, পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ৪৭৮, ৪৮৫ 

৭৯ | সি এফ আনন্ত্ুজকে গান্ধী, ১৫ জুন ১৯৩৩, আসফ আলিকে গান্ধী, ২৬ জুন ১৯৩৩, গান্ধী স্মাবকনিধি, নং 
১৯০৯৮, ১৯১০৮ । 

৮০ । জয়াকরকে সাপ্রু, ১৩ আগস্ট ১৯৩৩, সাপ্রু পেপার্স, সিবিজ হু] 

৮১ । মিসেস দাসকে শাস্ত্রী, ২৬ জুলাই ১৯৩৩, শাস্ত্রী পেপার্স, (জে এন এম এম এল) 

৮২। গান্ধীকে নেহরু১১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, সিলেক্ট ওয়ার্কস, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫২৮-২৯ 

৮৩ | জয়াকরকে সাগ্ু, ১৩ আগস্ট ১৯৩৩, সাপ্রু পেপার্স, সিরিজ 1 

৮৪ । আসফ আলিকে নেহরু, ১২ অক্টোবর ১৯৩৩, নেহরু) সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪২-৪৪ 

৮৫ লেহরু, হুইদার ইন্ডিয়া ? তদেব, পৃঃ ১-১৬ 

৯৮৬। মুকী ও মুঞ্জের কথোপকথন, মুঞ্জের ডায়েরি, ১২ মার্চ ১৯৩৪ 

৮৭ | আনসারিকে গান্ধী, ১৮ মার্চ ১৯৩৪, হোম পল ফাইল নং ৩/৬ অব ১৯৩৪ 

৮৮ । এ, ৫ ঘ্রপ্রিল ১৯৩৪৫, দ্য স্টেটসম্যান, ৬ এপ্রিল ১৯৩৪ 
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৮৯ । বল্পডভাই প্যাটেলকে গান্ধী, ১৮ এপ্রিল ১৯৩৪, ল্েটার্স টু সদরি বল্লভভাই প্যাটেল, পৃঃ ৫৬ 

৯০। শান্ত্রীকে জয়াকর, ১৬ আগস্ট ১৯৩৪, জয়াকব পোপার্স, করেসপন্ডেল্স ফাইল নং ৪০৮ । সম্প্রতি প্রকাশিত 
21978061206 70০৬৬-এর 0151090 5105 ইত্যাদি (দিল্লী, ১৯৮৭) পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় ঘ্রষ্টব্য । 
মালব্য, বিড়লা, রাজী, মুন্সী সকলেই চেয়েছিলেন পরিষদীয কর্মকাণ্ডের ওপর কংগ্রেসের কর্তৃত্ব । গান্ধীকে লেখা 
রাজাজীর চিঠি তুলে দিয়েছে গোয়েন্দা দফতর 0. ] [7076 ৮৯০]. £119 700. 4/4/34 এ | রাঁচী সম্মেলনে মাসানী 
বোম্বাই. সমাজতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে আপত্তি জানান । বোম্বাই সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন ইউ পি সমাজতন্ত্রীবা। গান্ধী 
বলেন কাউ্সিলে ঢুকলেও গঠনমূলক কর্মই হবে প্রধান । তারপব পাটনায় এ আই সি সি-তে বাজাজীব দল জযী হন। 
১৯৩৪-এর ১৫ মে স্বয়ং গান্ধী পালামেন্টারী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব তোলেন । তরে গঠনমূলক কর্মেব উপধ জোবও দেন । 
না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি নিলেও মালবাকে তিনি দলে রাখতে পাবেননি । 

৯১ । টেন্ডুলকর, মহাত্মা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭-১৯ 

৯২ | &-1 0005, 205 263, 1934, 019 ০-43 (1%৮) (11), 1935, 1716 ৮-13, 1934-36 
৯১ক | হেক্টুব বলিখো, জিন্না, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১০৪৯-০৫ 
৯২ | গান্ধীকে কে এম মুন্সী, ২৭ জানুয়াবি ১৯৩৪, মুক্সী, ইগ্ডয়ান কনস্টিট্যুশনাল ডকুমেন্টস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০-৬১ 
৯৩ | বাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স, 50/135/1/2 ৪10 6. 
৯৪ | বাজেন্দ্র প্রসাদকে মৌলানা আজাদ, ১৮ ফেব্রুয়াবি ১৯৩৫ | তদেব । 
৯৫ | তদেব, 7 
৯৬ | তদেব, 17 
৯৭ । বল্লভভাই প্যাটেলকে রাজেন্দ্র প্রসাদ, ১৪ ফেব্ুযাবি, ১৯৩৫ 
৯৮ | গ্যালাহাব, “কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন বেঙ্গল. ১৯৩০-১৯৩৯, গ্যালাহাব, জনসন ও শীল (সং), লোকালিটি প্রভিন্স 
আযাগ্ড নেশন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩০৯-১৩ ; আঘেষা জালাল, দ্য সোল স্পোকসম্যান জিন্না, দ্য মুসলিম লীগ ত্যাণ্ড দা ডিমাণ্ড 
ফব পাকিস্তান লেংম্যান, ১৯৮৫) পৃঃ ১৪ 
৯৯ | বেঙ্গল লেজিসালেটিভ কাউন্সিল প্রোসিডিংস, ৪১ খণ্ড, নং ১, ২০ ফেব্রুযাবি ১৯৩৩ , এ নং ২, ১৪, ২৫ ও ২৭ 
মার্চ ১৯৩৩ | ১৪ মার্চেব কার্যবিববণীতে জে এল ব্যানার্জীব প্রস্তাব নিযে আলোচনা বয়েছে। 
১০০ | শ্রেখব বন্দ্যোপাধায, অপ্রকাশিত গবেষণা, পূঃ উঃ 
১০০ক | বিপোর্ট অন দা পলিটিক্যাল সিচ্যুযেশন ইন বেঙ্গল ফর দ্য (সকেণ্ড হাফ অব জানুয়ারি ১৯৩৭, হোম 
(কনফিডেনশিয়াল), জি বি ফাইল নং ১০/৩৭ শীলা সেন ও জালালে ভিন্ন সংখা] পাই । 
১০১ | উই্লিংডনকে হোব, ২০ অক্টোবর ১৯৩৩, [7৮7 7155 চ, 240, ৩য় খণ্ড, পঃ ৮৪৭-৪৮, ৮৫৭ , এ, ১৫ ডিসেম্বব 
১৯৩৩, তদেব, পৃঃ ১২৬২৭ , হোরকে উইলিংডন, ২৩ এরপ্রল ও ৭ মে, তদেব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫০৫-০৯ 
১০২ | কিস (555) কে আকবব হাযদাবি, ১১ মে ১৯৩১ 
১০৩ । ব্রজনারায়ণকে সাপ, ২ জুন ১৯৩৩, সাপ্রু পেপার্স 
১০৪ | উইলিংডনকে হোব, ২৬ মার্চ ১৯৩৩, পৃঃ উঃ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫৬ 
১০৫ | পালামেন্টারী ডিবেটস, কমল, ১৯৩৪-৩৫, ২৯৮ তম খণ্ু, পঃ ৯৭১-৯ 
১০৫ক । জওহরলাল নেহক, অটোবিয়োগ্রাফি (১ম সং ১৯৩৬) , ৬১ ও ৬২ অধ্যায 
১০৬। লর্ড লোখিয়ানকে নেহক, ১৭ জানুযাবি ১৯৩৬, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওন্ত লোটার্স (২য় সং). পৃঃ ২৯৮, 
অটোলিযোগ্রাফি, পৃঃ ৫৩০-৩৪ 
১০৬ক । বল্লভভাই প্যাটেল ববোদাব এক স্ায় (৬ জ্ানুযাবি ১৯৩৫) এই নীতিব উল্লেখ কবেন । বার্ক সম্বঙ্ধে পেইনের 
মন্তব্য উদ্ধত করে নেহরু লিখেছিলেন, “03917018501 021-হ2]চ 06৬7 05905 1076 358186 7, 0141) 3০ 
01001) 17151500106 017 076 12111177386?” তদেব, পঃ ৫৩৪ 
১০৭ | জওহরলালকে গান্ধী, ৩ অক্টোবব ১৯৩৫ 
১০৮ | এস গোপাল)পুঃ উঃ, পঃ ২০২ 
১০৯ । সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৮ ও পববর্তী 
১১০ । গান্ধীকে নেহক, ১৩ আগস্ট ১৯৩৪ 
১১১ । আচার্য নরেন্দ্র দেবের প্রথম কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পাটি সম্মেলনে সভাপতিৰ ভাষণ 
১১১ক । ই এম এস নাম্ুদ্রিপাদ, বেমিনিসেব্সেস অব আযান ইপ্ডিযান কম্যুনিস্ট (নিউ দিল্লী, ১৯৮৭), দশম অধ্যায় 
১১২ । বোম্বে ভ্রনিকল, ২৬ মার্চ ও ৮ এপ্রিল, ১৯৩৬ | নাু্রিপাদ উল্লেখ কবছেন, «75 ত51770-09 ০০10619 01 
006 001088555 091176 06 2170-117/05791151 9171060 (80121 হা) 10101 005 001হ21000152115800285 ০0 
005 10706 060916 51575 10 19189 ৪ ০0০19] 7016 » পৃঃ উঃ, পৃঃ ৬৬ 
১১৩ । সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৫ 
১১৪ । মদনমোহন মালব্যকে নেহরু, ২০ এপ্রিল ১৯৩৬ | বোম্বাইতে তিনি বলেন, কংগ্রেস হল “৪7 $11-781563 
(01165167006 17) 06177917610 $95$8800 ” 

৩৪৭ 


১১৪ক | 100 1116 0731, 1936. 
১১৫ । পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে বিড়লা, ২০ এপ্রিল, ১৯৩৬, ঠাকুরদাস পেপার্স, ফাইল নং ১৭৭ 
১১৬। আযগাথা হ্যারিসনকে গান্ধী, ৩০ এপ্রিল ১৯৩৬ 
১১৭ । হোম গল ফাইল নং ১৮/৪ অব ১৯৩৬ । গোযেন্দা দফতরেব একথা মানা কঠিন । 
১১৮ । ওয়ালচাঁদ হীরাচীঁদকে বিড়লা, ২৬ মে ১৯৩৬, ঠাকুরদাস পেপার্স 
১১৯ । জওহরলাল লেহরুকে গান্ধী, ৮, ১৫ ও ৩০ জুলাই ১৯৩৬ 
১২০। এ আই নি সি ফাইল 0৭১ অব ১৯৩৬ 
১২১ | তদেব, ফাইল ০ ৮৫ 0১) অব ১৯৩৬ 
১২১ক । হোম পল ফাইল নং ৪/১৩/৭৫ 
১২১খ। 57100 1512 42, 1936 
১২২। এস গোপাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১৮-১৯ 
১২৩ । জেটল্যাণুকে লিনলিখগো১১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, চ0৫. 1055. চা 12514 
১২৪ | লিনলিথগোকে এমার্সন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, জেটল্যাগুদুক লিনলিথগো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭-এব চিঠির 
অন্তর্ভূক্ত, তদেব। জেটল্যাণ্ড ভাবলেন গান্ধী ছোটলাটদের প্রতিশ্ুতি আদায় কবে কংগ্রেসের সম্ভাব্য বিভাজন এড়াতে 
চাইছেন । লিনলিথগোকে জেটল্যাণ্ড, ১৩ জুন ১৯৩৭, [0৮ 17155 ঘ 125/3, ২য় খণ্ড 
১২৪ক । জেটল্যাগুকে লিনলিথগো ১৯ মার্চ ১৯৩৭-এর অন্তভূক্ত 
১২৪খ । রাজেন্দ্র প্রসাদকে পন্থ, ২ এপ্রিল ১৯৩৭, রাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স £216 [/37, 4100 
১২৪গ । জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, তাব, ২২ মার্চ ১৯৩৭ 
১২৪ঘ | লিনলিথগোকে জেটল্যাগ্ু, ২২ এপ্রিল ১৯৩৭ 
১২৪৩ । জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, তার, ১১ জুন ১৯৩৭ 
১২৫ । ভারতসচিবেব মেমো, ১২ জ্জুলাই ১৯৩৭ 049৪ 24/270 
১২৬ | জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, ৩ সেপ্টেম্বর ও ১১ অক্টোবব ১৯৩৬, [28 7855. ৮ 125/3, ১ম খণ্ড , ২৮ জানুযারি, 
১৯৩৭, 507 153 চ 125/4. 
১২৭ । জন আর উড, “ইপ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম ইন দ্য প্রিজ্সলি কন্টে্সট দ্য রাজকোট সত্যাগ্রহ অব ১৯৩৮-৩৯ /আর 
জেফি (সং), পিপল, প্রিন্সেস আশু প্যারামাউন্ট পাওয়ার (নিউ দিল্লি, ১৯৭৮) 
১২৮। জেটল্যাগুকে লিনলিখগো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, 73 135. ছা 125/3 

১২৯ । ওয়ার্কিং কমিটিব মিনিটস্‌ £100 £€51৩ 2 1936 , জেটল্যাগুকে লিনলিথগগো, ৮ জুলাই ১৯৩৭ [01 7153. 
মূ. 125/4 এব কৃতিত্ব দাবি করেছেন আজাদ | ইগ্ডিয়া উইনস ফিডম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৪-১৫ 

১২৯ক | জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, ৩০ সেপ্টেম্বব ১৯৩৭, তদেব 

১২৯খ | লিনলিথগোকে লুমলি, ৯ নভেম্বব ১৯৩৭, এ ১১ নভেম্বব ১৯৩৭-ব অন্তর্ভুক্ত, তদেব 

১২৯গ । ইউযার্টেব নোট, ২০ নভেম্বর ১৯৩৭ 

১২৯ঘ। মুঙ্গীব সঙ্গে বডলাটেব আলাপ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৩৭, ভেেটল্যাগুকে লিনলিথগো, ১৬ ডিসেম্বব ১৯৩৭-ব 
জেটল্যাগুকে লিনলিথগো ১৬ ডিসেম্বব ১৯৩৭-র অন্তর্ভূক্ত | 0007 455, 125/4 

১৩০ | বেঙ্গল আই বি, সিক্রেট বিিভ্যু অব রেভল্যুশনাবী ম্যাটারাস্‌ ফব উইক এপ্ডিং ১৯ আগস্ট ১৯৩৭, এ, ৩০ 
আগস্ট ১৯৩৭-ব অন্তর্ভুক্ত | তদেব 

১৩১ । জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, ২ জুন ১৯৩৮ 8০০,855, 125/5 

১৩২। এস গোপাল, পুঃ উঃ, পৃঃ ২৩০ 

১৩৩ । জেটল্যাডকে লর্ড ব্রেবোর্ন,২১ জুলাই ১৯৩৮, 161-0155-চ' 125/5 

১৩৭ । ৮05০ 1100) 40080001115 26515৬/% 071601) 01 8217691 (০071017810056 0£ 0 2৮... ৬০ [7]. 
000)97, 1935, হোম পল, ১৯৩৬, ফাইল নং ৭/১০ 

১৩৫ । 1২9৮)6%7 01 012 1350576 00/71017150 200৮1255 0 1170790৬710 1 8, হোম পল, ১৯৩৭, 
ফাইল নং ৭, (২৭ অক্টোবব, ১৯৩৭) 

১৩৬ । এ এম জৈদি ও এস জি জৈদি (সং), দ্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইণিয়া ন্যাশানাল কংগ্রেস, ১২ খণ্ড, পৃঃ 
২৮১-৮৪ 

১৩৭ | রেজিনান্ড কুপল্যাণ্ড, ইণ্ডিয়ান পলিটিকস ১৯৩৬-১৯৪২ লেগুন, ১৯৪৩), তৃতীয় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ স্যার 
হ্যারি হেইগ, “দ্য যুনাইটেড প্রতিন্গেস জ্যাণ্ড দ্য নিউ কনস্টিট্যুশন' এশিয়াটিক রিত্যু, ৩৬শ খণ্ড (জুলাই ১৯৪০), পৃঃ 
৪২৩-৩৪ , লর্ড এরসকাইন, 'ম্যাদ্রাস আ্যাগড দ্য নিউ কনস্টট্যুশন, তদেব, ৩৭শ খণ্ড (জানুয়ারি ১৯৪১), পৃঃ ১২-২২ 


৩৪৮ 








বাৎসরিক অর্থসূল্য 
টির রনির রান রিনি... রিটা 
মাদ্রান্দ মাদক শুপ্ধ লোপ ২৬০ 
রাজস্ব হাস ৭১৪ 
খণ মুকুবেব জন্য কিষাণদের 
আনুমানিক লাত ০০০ 
বকেয়া খণ মাফ ৩০০ 
হরিজন উন্নয়ন ২৭ ৮০ 
বোম্বাই মাদক শুষ্ক লোপ ৫০০ 
সুতীবস্ত্র অনুদান ৯৫ 
বাজন্য ধাবদ ৩০ 
_খণ মকুব খাতে ্ি 2০০০ থেকে ৪০০০ 
ইউ পি বাজস্ব বাবদ জমিদারদেব লাভ ৩৫৭ 
প্রজাদের লাভ ১০৭১ 
বকেয়া খাজন! মকুব ৯০০ 
মাদক শুল্ক লোপ ১০০ 
আখ চাষ নিযন্ত্রণ ৮০০ 
উডিষ্যা উডিযা প্রজ্জা আইন বাবদ 8 
মাদ্রাজ এস্টেটস ল্যাণ্ড আক্ট ১০ 
সংশোধন বাবদ 
(উত্তব উডিষ্যাঘ জলকখ বাবদ, 
পশুচাবণ কব বাবদ, মহাজনী 
আইন সংশোধন বাবদঃ কোর্ট ফি 
হাস বাবদ ও আফিম নিষিদ্ধকবণ 
বাধদ উপকাবেব অর্থমূলা ধবা 
হযনি !) রিটন রিনি 
বিহাৰ প্রজা আইন বাবদ ২৫০ 
আখমাডাই কল নিয়ন্ত্রণ আইন ৮ 
বাবদ 
মাদক শুক্ক বাবদ ৬০ 
2 22222528242 
সিপি রাজস্ব/খাজনা বাবদ ১১৮৭ 
সৃতীকল শ্রমিক ৫ 
মাদক শুষ্ক বাবদ ২৭ 
পণ্ুচাবণ কর হ্রাস ১১৮ 
সেচকর হাস ২ 
খণ মকুব বাবদ ৫৮৩ 








১৩৮ । সমস্ত ঘটনা ও বিবৃতির জন্য টেগুলকার, মহাত্মা, ৪র্থ খণ্ড, পঃ ২৬৪-৬৬ 

১৩৮ক । জেটল্যাগুকে উইলিংডন, ৩০ মার্চ ১৯৩৬, জোটল্যাণ্ড পেপার্স 

১৩৯ । পালামেন্টারী পেপার্স ১৯৩৭-৩৮, ২১তম খণ্ড, 070 5589, স্টিফেন ওবেন, 'দ্য শিখস্‌. কংগ্রেস আগ দা 
যুনিয়নিস্টস্‌ ইন ব্রিটিশ পাঞ্জাব, ১৯৩৭-১৯৪৫,, মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ ৮, ৩ (১৯৭৪), পৃঃ ৩৯৮ 

১৪০ । লিনলিথগোকে স্যার জন আযাণ্ডারসন, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, চ/3/2/2, ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী 

১৪১ । শীলা সেন, মুসলিম পলিটিকৃস ইন বেঙ্গল, ১৯৩৭-১৯৪৭ (১৯৭৬), তৃতীয় অধ্ায়, 

১৪২ । হুমায়ুন কবির, মুসলিম পলিটিকস্‌ ইন বেঙ্গল ১৯০৬-৪২ (কলকাতা, ১৯৪৩), পৃঃ ১৩-১৭ 

১৪৩ । মৌলানা! আবুল কালাম আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস্‌ ফ্রিডম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬১ 

১৪৩ক । চৌধুরী খলিকৃজ্জমান, দ্য পাথপয়ে টু পাকিস্তান (লাহোর, ১৯৬১) 

১৪৩খ | পেয়ারেলাল, মহাত্মা গান্ধী, দ্য লাস্ট ফেজ, প্রথম খণ্ড আহ্‌মদাবাদ, ১৯৫৮), পৃঃ ৭৬ 


৩৪৯ 


১৪৪ | এন ম্যানসার্গ, প্রানসফার অব পাওয়ার ইন প্লুরাল সোসাইটিজ', ফিলিশপস্‌ আযাগু ওয়েনরাইট (সং), দা পার্টিশান 

অব ইগ্ডয়া, পৃঃ ৪৭-৪৮ 

১৪৫ | লিনলিখগোকে হেইগঠ ২৯ অক্টোবর ১৯৩৬ 

১৪৬ | পিডি নীভস্‌, মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ৫, ২ (১৯৭১), পৃঃ ১২৭ ; এ, ল্যাগুলস আযগু পার্টি পলিটিক্স ইন দ্য 

যুনাইটেড শ্রতিন্সেস, ১৯৩৪-৩৭, ডেভিড লো (সং), সাউগ্ডিংস ইন মডার্ন সাউথ এশিয়ান হিস্টরি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৬১-৮২ 

১৪৬ক । (ীধুবী খলিকুজ্জমান, পৃঃ উঃ পৃঃ ১৬৭) গাস্ীকে জিন্লা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, 

পীবজাদা, [.6890617500195001706700,[পৃ£ ৩৭-৪ ২ 

১৪৭ | ব্রিগসকে নেহক ২২ ফেধুযাবি ১৯৩৭ 

১৪৭ক । ওধার্কিং কমিটি মিনিটস, 4100 0115 170. 42, 1936 

১৪৮ | নেহককে গোবিন্দবল্লাভ পন্থ, ২ এপ্রিল ১৯৩৭ 

১৪৯ । গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নেহরু, ৩০ মার্চ ১৯৩৭, 4100 [19 12-1, 1936 

১৫০ । বাজেন্দ্র প্রসাদকে নেহরু, ২১ জুলাই ১৯৩৭ 

১৫১ । চৌধুবী খলিকুজ্জমান, পৃঃ উঃ, পঃ ১৬০ 

১৫২ । আয়েষা জালাল, দা সোল স্পোকস্ম্যান, জিল্লা, দা মুসলিম লীগ জ্যাণ্ড দা ডিমাণ্ড ফব পাকিস্তান 

(কেমত্রিজ/লংম্যান ১৯৮৫), প্রঃ ৩৩ 

১৫৩ 1 এ আই সি সি ফাইল নং 24/1936 ৪৫ 41/1937 

১৫৭ | জিন্নাকে ইকবাল, ২১ জুন ১৯৩৭৪ লেটার্স মধ ইকবাল টু ভিলা (৪থ সং. লাহোব, ১৯৬৩) 

১%৫ | পিরজাদা (সং), ফাউণ্ডেশনস্‌ অব পাকিস্তান, ১১ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-৯৫ 

১৫৬ | জেটলাগুকে ব্রেবোর্ন, ৫ আগস্ট ১৯৩৮, ছা 155 চা 12515 

১৫৭ | পিবজ্ঞাদা (সং), লিভার্স কবেসপণ্ডেজস, পৃঃ ৩৮-৫০ , জিন্নাব কাছে সুভাষচন্দ্র বসুব মন্তব) ১৪ মে ১৯৩৮, & [174 

[. ফাইল নং ১২২ 

১৫৮ । আলেন হেস মেবিযাম, গান্ধী ভার্সসি জিন্না (কলকাতা, ১৯৮০), পৃঃ ৬১ 

১৫৯ । হেক্টব বলিখো, জিন্না পঃ ১১৬-১৭ 

১৬০ । জেটল্যাগুকে ব্রেবোর্ন, ১৯ আগস্ট ১৯৩৮, 7155 চি 125/5 

১৬০ক । সুভাষ বসুকে শবৎ বসু, ১৫ জুলাই ১৯২৫, বসু, কবেসপগ্েন্স 

১৬১ । শ্রমফিজ্5, পৃঃ উঃ, পঃ ৩০১-০২ 

১৬২ । ৯ ম ১৯৩৩, আই এ আবু, ১৯৩৩, ১ খশু, পঃ ২২ 

১৬৩ । গান্ধীকে নেহক, ৩০ মার্চ ১৯৩৭, নেহক, আ বাঞ্চ অব ওল্০ লেটার্স (২ সং) পুঃ ১১৭ 

১১৪ | পাটেলকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ভাব, ১৭ সেপ্টেম্বল ১৯৩১, এ আই সিসি ফাইল ন”১611927 0211 
(১৯১৭ ফাইলেব তাবিখ £তৈ পাবে না) . এঁ, হেমন্তকুমাব বসুব তাব, ১৫ সেস্টেম্বব ১৯৩১, তাদের 

১৬৫ । হোম পল, ফাইল লং ১৩৬ অব ১৯৩১ 

১৬৬ । সুভাষচন্দ্র বসু, ইন্ডিযান স্ত্রাগল, পু ২৪৪ 

১৬৭ | কে কুর্তি, সুভাষ বোস শ্যাজ আই নিন্ট হিম (কলকাতা, ১৯৬৫), পঃ ৩০ 

১৬৮ | হোম পল ফাইল নং 18311], 18/1৬, 18/1 শব ১৯৩৪ 1 সাবা মুখাঙি এই সময গাক্কী বধকট কমিটিব 
সম্পাদক | 

১৬৯ । সুভাষচন্্র বসু, ইন্ডিযান স্ট্াগল, পৃঃ ৩০৫ 

১৬৯ক । জওহবলাল নেহক, সিলেক্টেড ওযার্কস, ২ফ খপ, পৃঃ ২৭৮-৯৬ 

১৭০ । মেবী হ্রেলকে বিবেকানন্দ, 5০ আক্ট্োবব ১৮৯৯, বিবেকানন্দ, কমপ্লিট ওযার্কস, অষ্টম খণ্ড, ৮: ৪৭৫-৭৮ 

১৭১ | নিবেদিতা, নোটস অন সাম গযানডাবিংস উইথ স্বামী বিবেকানন্দ 

১৭২ । বিবেকানন্দ, কমপ্লিট ওযার্কস, এর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯-৬৯ , ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২ 

১৭৩ । সিলেক্টেড ম্পিচেস অব সুভাষচন্দ্র বোস (ভাবত সবকাব, ১৯৬২), পৃঃ ৫৩ 

১৭৪ | তাদের, পৃঃ ৫৮ 

৯৭৫ । তদেব, প2 ৪৩ 

১৭৬। সর্বভাবতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্লেসেব সঙাপতিব ভাষণ (৪ জুলাই ১৯৩১), তদেব, পূঃ ৬০ 

১৭৭ । এই প্রসঙ্গে সেনাটাব, ত্ুগাব, ওযাইডেম্যান প্রকৃতি পূর্ব জামনি গবেষকদেব মতামত, কৃষ্ণা বসু, ইতিহাসের 
সন্ধানে (কলকাতা, ১৯৭২) 

১৭৮ । কে আব পপাব, দা ওপন সোসাইটি আশু ইটস এনিমিজ, ২য় খণ্ড, হেগেল আ্যান্ড মার্ক 

১৭৯ । সুভামচন্দ্র বসু, ইন্ডিযান স্ত্াগল, পৃঃ ৩১৩-১৪, ৩৮১-৮৬ 

১৭৯ক | ডেইলি ওয়াকাবি (লন্ডন), ২৪ জানুযারি ১৯৩৮ 

১৮০ । বসু বোল সাক্ষাৎকার, মডার্ন বিভব, দেপ্টেম্বব ১৯৩৫ 

১৮১ | ১৭ জানুয়াবি ১৯৩৮-এ জেটল্যান্ড ও বসুব সাক্ষাৎকাবেব ওপব নোট, লিনলিথগোকে জেটল্যা, ২৪ 


৩৫০ 


জানুয়ারি ১৯৩৮-এর অন্তভুক্ত | চ৬ঃ 8455 1£125/5 

১৮২। কৃষ্ণ মেননকে বামমনোহর লোহিয়া, ২২ জুলাই ১৯৩৭, কৃষ্ণ মেননকে নেহরু, ৭ অগাস্ট ১৯৩৭, 
জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ৬ এপ্রিল ১৯৩৮-এব অন্তর্ভুক্ত । তদেব 

১৮৩ 1 জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ১৫ মার্চ ১৯৩৮, তদের 

৯৮৪ | জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ৬ এপ্রিল ১৯৩৮, তাদে 

১৮৫ । গোয়েন্দা দফতবেব সংবাদ, এ 

১৮৬ । তুরিপূবা ভাষণ, সিলেক্টেড ম্পিচেস অব সুভাষচন্দ্র বোস, প্রঃ উং, প£ ৬৭-৮৭ 

১৮৭ | এ-আই-সি-সি ফাইল নং 0 39/1938 

১৮৮ । মহাদেব দেশাহকে ঘনশ্যামদাস বিডলা, ৪ সেপ্টিম্বব ১৯৩৭, ধিডলা ইন দ| স্যাডো অন দ) মহাত্মা, পঃ ১২৭ 

১৮৯ । হবিজন, ২৩ অক্টোবব, ১৯৩৭৪ গান্ধী আহমদাবাদ বস্ত্র শ্রমিক সংগঠনের নেতা ব্যাঙ্ষাব ও শন্দাকে বলেন, 
তীদেব অন্যান্য যুনিয়নেব সঙ্গে একোব প্রয়োজন নেই । 

১৯০ । সুবেস্দ্রনাথ ছ্রিবেদী মো জীবন সন্গ্রাম (ওডিযা শাষায, কটক, ১৯৮৪) পঃ ১০৮-৯ 

১৯১ | জেটল্যাশুকে লিনলিথগো, ২০ এপ্রিল ১৯৩৮, চলন [155 71125/7] 

১৯২ । এ, ১২ মে, ১৯৩৮-এব অন্তর্ভুক্ত, তদ্বে 

১৯৩ | জেটল্যান্ডকে ব্রেবোর্ন, ৯ সেশ্টেম্বব, ১৯৩৮, তদের (লিনলিথগো দ্টি নিলে ২৫ গুন ধ্রেবোর্ন অস্থ্ামী। বডলাট 
হুন 1) 

১৯৪ | জেটল্যাগুকে ব্রেবোর্ন, ৫ অগাস্ট ১৯৩৮, তদের 

১৯৫ । পষ্টরভি সীতাবামাযা, হিস্টবি অব দ্য কণগ্রেস, ২য খণ্ড, পু ১০৪ 

১৯৬ | *জটল্যাশুকে ধোবার্ন, ৭ অক্্রোবব ১৯৩৮-এব অস্ততুপঞ্ত জে এ থর্দেব নোট, ৬ অক্টোবব ১৯৩৮ 1207 755 
চ125/]]] 

১৯৭ | ডি মাই বি বিপোর্ট নং ৪১, ২২ অক্টোবৰ ১৯৩৮ | ব্রেবোর্ণ তবু আশা করেছিলেন যে গান্ধী 'শিক্কিয 
সহাযতা' করবেন | জেটল্যাশুকে ব্রেবোরশ, ২২ অক্টোবব ১৯৩৮, তদেব 

১৯৮ । জেটল্যাশুকে লিশলিথগো, ২ নভেম্বব ১৯৩৮, তদেব . গান্ধী, হবিজ, ২৯ অক্টোবব ১৯৩৮ 

১৯৯ | জেটলাগুকে পিনলিথগো, ২ জুন ১৯৩৮ ০আর 557 125/1]] 

২০০ । গ্লান্সিকে জ্রাইন, ১৮ নভেম্বব ১৯৩৮১জেটল্যাগুকে লিনালথগো, ৩" নতেম্বব ১৯৩৮-এব অন্তর্ুন্ত 1 তদেব 

২০১ । এ, ৩দেব 

»০২ | বিভলাব সঙ্গে সাক্ষাৎকাথেব বিববণঃজেটলাশুকে লিনলিথগো ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৮-এব চিঠিব অস্তড়ক্ত | 
তদেব 

২০৩ । এ, তাদব 

১০৪ | নীবপ পি চৌধুরী, দাই হ্যাণ্ড, গ্রেট আনার্ক ইত্িযা ১৯২১-১৯৫২ (শুন, ১৯৮৭), পৃঃ ৪৭৯ ও পণব শী 
লেনাড এ গর্ভন, বেঙ্গল দ্যা শাশানালিস্ট মুভমেন্ট ১৮৭৬-১৯৪ (কলঘিযা, ১৯৭৪), প£ ২৮৩ ৮৫ | শীবদবাবু 
লিখছেন, গর্ডন তীঁব কাছে বক্ষিত কাগজপত্র দেখেছিলেন । শচাধুনা পুঃ উঃ, পাদটাকা, পঃ ৪৭৯ 

১০৫ 1 জটলাঞ্ুকে লি্দলিথগো, ৩ জানুযাবি ১৯৩৯%৪,৮০৭£125/1৬ 

২০৬ । নৈহককে পাটেল, ৮ ফেব্রুযাবি ১৯৩৯ নেহক, আ ব্রাঞ্চ মব ওলড লেটার্স, পুঃ উঃ, পৃঃ ৩২৭ 

২০? | নেহককে গান্ধী, ৮, ১৫, ৩০ জুলাই ১৯৩৬, এম গোপাল, পঃ উঃ, পঃ ২১১ ১৩। 

২০৮ । মহাত্মা গান্ধী, 11)57731 [0508$, হবিজন, ২৮ জানুযা'র ১৯৩৯ 

২০৯ । মহাত্মা গান্ধীব বিবৃতি, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৩৯ 

২১০ | জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৯, 1501715৬ 12511% 

২১১ । সুভাষচন্দ্র বসু, দ্য ইগিয়ান স্ট্রাগল, পঃ ৩৩৬ 

২১২ | দিলীপকুমার বায়, নেতাজি--_দ) ম্যান, পৃঃ ৮২ 

২১৩ । সুভাষ বসুকে নেহক, ২০ এ্রাপ্রল ১৯৩৯, নেহক, আ. ব্রাঞ্চ মব ও্০ লেটার্স, পৃঃ ৩৫৪ 

২১৪ । জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১৯, 1৬, 1১৬ নি 125/1৬ 

২১৫ । এ, ১৪ মার্চ ১৯৩৯, তদেব 

২১৬ । এর, ৭ মার্চ ১৯৩৯, তদেব 

২১৭ । এ, ২৮ ফেব্রুযাবি ১৯৩৯, তদেব 

২১৮ । এ, ২১ মার্চ ১৯৩৯, তদেব 

২১৯ | বড়লাট ও জিন্না কি করতে চান খুঝতে পাবছিলেন না কাবণ তিনি "৮50১ 10721185090 71101) 1) 1115 
০৬ 17105 2১10 15 100 172580]) 00110177550] 10 1781) 2. [70119 [১615081 100170$ 01 ও 108515 ০01 
[85091 * এই বহস্যেব সন্ধান কেউ করতে পাবেনি । জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, ১৭ এপ্রিল, ১৯৩৯, তদেৰ 

২২০ । বিশপদেব পোপ, না সম্রাট কে নিযুক্ত করবেন এ নিয়ে মধ্যযুগে যে তুমুল বিতর্ক ওঠে (377$2500045 
0026951) তাতে পোপ সপ্তম গ্রেগবী জেতেন এবং সম্রাট চতুর্থ হেনবীকে অনুতপ্ত হযে তাঁর দববার ক্যানোসায 


৩৫১ 


(0809358) আসতে বাধ্য করেন । সেই থেকে ]1081775৩ 00 0817955৪”র অর্থ অপমানজনক শতর্ভ বশ্যতা স্বীকাব । 

২২১। গাঙ্গীকে সুভাষ বসুর তাব, ১৫ মার্চ, ১৯৩৯, নীরদ সি চৌধুরী, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৫১৬ 

২২২ ! তদেব, পঃ ৫১৭ 

২২৩ । শরৎ বসুকে গান্ধী, ২৩ মার্চ ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ৫১৮-১১ 

২২৪ | শবৎ বসুকে নেহক, ২৪ মার্চ, ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ৫২২ , নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ 
৩২৪ -২ট৮ 

২২৫ । সুভাষ বসুকে গান্ধী, ১০ এ্রাপ্রল ১৯৩৯, মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৬৯ খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৮ 

২২৬ । নেহরুকে সুভাষ বসু, ২৮ মার্চ ১৯৩৯, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩২৯-৪১, নেহরুব 
উত্তর, ৩ এপ্রিল ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ৩৫০-৬৩ 

২২৬ক । অমিয়নাথ বসুকে সুভাষ বসু, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৯, এন জি যোগ, ইন ফ্রাডমস্‌ কোয়েস্ট (কলকাতা, 
১৯৬৯), পঃ ১৫৮ 

২২৭। এস গোপাল, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৪৩ 

২২৮ । হবেন মুখার্জি, দ্য জেন্টল কলোসাস (কলকাতা, ১৯৬৪), পূঃ ৮০ 

২২৮ক । সুভাষ বসুকে নেহক, ৪ ফেব্রুযাবি ১৯৩৯, একটি অতি গুরুত্বপৃণ চিঠি | নেহরু, স্লেক্টরেড ওষযার্কস, নবম 
খণ্ড, পঃ ৪৮০-৮৫ 

২২৮ । কৃষ। মেননকে নেহক, ১৬ মাচ ১৯৩৯, তদেব, পঃ ৫২৪ 

২২৯। গান্ধীকে নেহরু, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৯, নেহক, আ বাঞ্চ অব ওণ্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৭৯-৮০ , ন্যাশানাল 
হেরজ্ভ পত্রিকাষ প্রকাশিত (২৮ ফেব্রুযাবি, ১-৬ মাচ) (11615 875 %+৪ » প্রবন্ধাবলীতে 1)070065671971%-কে তিনি 
সংকীর্ণ আখ্যা দেন। 

২৩০ । কৃষ্ণ মেননকে নেহক, ৪ এপ্রিল ১৯৩৯, নেহক, সিলেক্টেড ওযার্কস, নবম খশ্ু, পুঃ ৫৫০ 

২৩১ । জেটল্যাগুকে লিনলিথগো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, দন 1155 ঢু 1251৬ 

২৩২ । লিনলিথগোকে জেটল্যাণ্ড. ১২ ফেব্রুযাবি ১৯৩৯ 

২৩৩ । মাইকেল ব্রেচাব, নেহক আ পলিটিক্যাল বাযোগ্রাফি, পৃঃ ২৪৫ 

২৩৪ । পষ্টরভি লীতাবামাঘা, দ্য হিস্টবি অব দা ইগ্ডিযান ন্যাশানাল কংগ্রেস, ২ খণ্ড, পৃঃ ৬৭৯ 

২৩৫। এ কে মজ্ভুমদাব, আযাডভেন্ট অব ফ্রীডম, পৃঃ ১৫৫ 1 এ বিষযে কৃষ্ণা বসু জানাচ্ছেন, এন জি গলপুলে 
সুভাষেব সঙ্গে জামান অফিসাবদেব সাক্ষাতেব ব্যবস্থা কবেন । “কোনো গোপনতাব প্রশ্ন ছিল না এই সাক্ষাত্কানেব একটি 
রিপোর্ট এই দুই অফিসাব নার্লিনে পাঠান । আলেকজাণ্ডাব ওয়ার্থেব বই 1961 78০£ 17104715-এ মূল বিপোর্টটি মুদ্রিত 
আছে। এব ইংবেজী অনুবাদ নেভাজী বিসা্চ বাবোতে বক্ষিত আছে ।” কুষ্জাব মতে 'এতে সুভাষ জামনিদ্বেই কঠোর 
সমালোচনা কবেছেন | অথা, ষডযন্ত্রেব প্রশ্নই ওঠে না । দেশ, ৫ নভেম্বব ১৯৮৮, পৃঃ ৭-৮ 

২৩৬ । ঞেটল্যাগুকে লি্নলিথগো, ৫ সেপ্টে্বব ১৯৩৯, চএহ [455 ছা 125/৬ 

২৩৭ | 4] 00 7155, 111 159 0/20/1939/981 11] গোয়েন্দাকতাঁ ইউযার্টেব উইকলি বিপোর্ট নং ১৭, ৬ 
মে, ১৯৩৯ ধলছে, +11576 1১100 00165101010 [1081 1116 17৮1817121]79 3110 0715 11761705196 0011010 ৪. 
060155%6 010%/ [0 9101)1525 1059 ” 

রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখছেন, প্রথম দিনেব অধিবেশনে পন্থ, দেশাই ও কুপালনি নিগৃহীত হন | পবেধ দিন গোলমালেব 
আশঙ্কা দেখা দেয ও আলোচনা শুক হয কে সভাপতি হবেন । জওহসলাল অস্বীকাণ কবেন । মৌলানাব পায়ে চোট 
লাগায তিনিও বিবেচিত হননি বাজেন্দ্ প্রসাদ আপত্তি জানান কিন্তু 40810018117 01501501716 10 19166 (010 01) 
£25001252011119 ” পবেব দিন সুভাষ পদত্যাগ পেশ কবলে এ আই সি সি তা গ্রহণ কবে, ও বাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি 
হন । কিছু গোলমাল হয । পথে বাজেন্দ্র প্রসাদেখ কুতাঁ টানাটানিব বেশি কিছু নয় | “[ 001% 105 ৪. 19৬/ 00003 
2170 15901)0 11019 58661 »” পবে তিনি বিধান বাষেব বাডিব সামনে ও ভেতবে ভাঙচুবেব কথা শুনেছেন । 
অটোবায়োথ্াফি (বোম, ১৯৫৭) পৃঃ ৪৮৫-৮৬ 

২৩৭ক | লবোজ মুখার্জি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫২-৫৩ 

২৩৮ । বাজেন্দ্র প্রসাদ অনা কাবণ দিয়েছেন । তাঁব মতে কংশ্রেসীবা অনেকে বিনা কাবণে মন্ত্রীদের পেছনে লাগত | 
তিনি সি পি-ব বহিষ্কৃত মুখ্যমন্ত্রী খাবে, পন্থ-বিবোধী সুতভাষেব দল ও উডিষ্যাব নীলকণ্ঠ দাসের উল্লেখ কবেছেন । তাদের 
জন্যই এই প্রস্তাব | তদেব, পৃঃ ৪৮৮-৮৯ 

২৩৯ | তদেব, ৪৮৯-৯০, এ আই আব ১৯৩৯, ২য খণ্ড, পৃঃ ৩ 

২৪০ । এঁ, পৃঃ ১৫ 

২৪১ । বেঙ্গল গভর্নর, সিচ্যুয়েশন বিপোর্ট, ডিসেম্বব ১৯৩৯, ফাইল নং 7৯/0/310/1940 ([. ০.) 

২৪২.। মহাত্মা গান্ধী, হরিজন, ২৬ আগস্ট ১৯৩৯ 

২৪৩ । ফরোয়ার্ড ব্রক, ৩০ ডিসেম্বব ১৯৩৯ 

২৪৪ । 1৮01105 210 /১00550065 06 10158 [161701190 081055 22 8508-্র] হি০ 1937 60288531939, 
0012/1150 1002] 9. ৪100. ] 1), 1361188], জে এম ইউয়ার্ট, 002707811757) 10 11112, [0016 00] 170 


৩৫২ 


716 01 1939 
২৪৫। মাসানি স্বীকার কবেছেন-_-জধপ্রকাশ ছিলেন তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালভুক্ত মার্কসিস্ট ও তিনি নিজে ব্রিটিশ 
লেবার পার্টির অথারি দ্বিতীয় ইন্টাবন্যাশনালেব সভ্য | এম আর মাসানি, দ্য কমুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (লন্ডন, ১৯৫৪), 
পৃঃ ৫৩ 
২৪৬ । রাজেন্দ্র প্রসাদকে নেহরু১১১ জুলাই ১৯৩৯, নেহরু. সিলেক্টেড ওয়ার্কস, নবম খণ্ড, পঃ ৩৫২ 
২৪৭ | সবোজ মুখাজী, কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫৮-৫৯ 
২৪৮ । জয়প্রকাশ নাবাযণ, সোস্যালিস্ট যুনিটি আ্যান্ড দা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (১৯৪১), পৃঃ ২৪ , মাসানি 
সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, “75 ৬35 1116 1751 00 589 011008]) 00611 82778 01 41511000901 2170 09076, 
[018560 7017106017 0116 0০0৮6] 01 0710 ” 
২৪৯ | 00107000190] 20 [17089 পৃঃ উঃ 
২৫০ | হোম পল্‌ এফ ৩৭/৪৩ অব ৯৯৩৯ 
২৫১ । স্ববাষ্ট্র দফতবেব এফ এচ পাকল-এব প্রতিবেদন, হোম পল প্রতিবেদন, হোম পল, এফ ৪৫/৪ 
২৫২ | পাকলেব প্রতিবাদে ব্র্যানডেন, £70957507 00 7১000] 9170 02৮ 9 79 1939 ১ 7৯01709 ৪8৫ 
4,000570095, ৪1০ পৃঃ উঃ, পাদটীকা ২৪৪,বিপ্লবী জীবনেব স্মৃতিতে যাদু গোপাল লিখেছেন, সুভাষবাবুকে তিনি শতধীন 
সমর্থন জানান । কিন্তু ১৯৩৯ সালে সভাপতি পদে দাঁড়াতে সাহায্য কবলেও পদত্যাগেব পববর্তী কাজ সমর্থন কবেননি । 
২য সংক্কবণ, পুঃ ৪৫৬-৫৮।(সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুব কমিন্টার্নেব বাইবে গড়েন কম্যুনিষ্ট লীগ | সৌমেন্দ্রনাথেব 'যাত্রী'তে এব 
উল্লেখ আছে । 
২৫৩ | গোযেন্দা দফতব 170 29/00128 /40 £ 8 (770779), 20 188101) 1940 
২৫৩ক | জন গ্লেন্োভেন, দ্য ভাইসবয আযাট বে (১৯৭১), পৃঃ ১৩৬ ও পববর্তী 
২৫৪ | নেহ্‌ক সিলেক্টড ওযার্কস, দশম খণ্ড, পঃ ১২২-৩৮ 
২৫৫ । আগাথা হ্যাবিসনকে নেহক, ২০ সেপ্টেম্বব ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ১৪৩ 
২৫৬ | তদেব, পঃ ১৫৫ 
২৫৭ | জেটলাওকে লিনলিথগো, ৫ সেপ্টেম্বব ১৯৩৯, ঢা 2055 চা 125/৬ 
২৫৮ | এ, ১৯ জুলাই ১৯৩৯-এব অস্তরুক্ত 
২৫৯ । জিল্নাব সঙ্গে ৪ সেপ্টেম্ববেব সাক্ষাৎকাব, জেটলান্ড পেপার্স, ১৮ খণ্ড , গ্রেন্ডোভেন, দা ভাইসবয আযাট বে, পঃ 
১৩৮ 
২৬০ | লিশলিথগোকে শহক, ৬ অক্টোবব ১৯৩৯ * হেইগ পেপার্স, ৭ম খণ্ড 
২৬১ | মণিস গইযাব ও আপ্লাডোবাই, স্পিচেস আন্ড ডকুমেন্টস অন দ্য ইন্ডিযান কনস্টিট্যুশন, ১৯২১-১৯৪৭ ,২য় 
খণ্ড (অঝ্সফোড, ১৯৫৭), পূ: ৯৯০ 
২৬২ । ন্যাশনাল (হবাল্০ সম্পাদকীয ১৮ আক্টোবব ১৯৩৯ 
২৬৩ | নে২₹, সিলেক্ট্রেড ওযার্কস, ১০ম খণ্ড, পাদটীকা ৩. পৃঃ ২০৩ কৃষ্॥ মেননকে তাব, ২৫ আক্টোবব, তদেব, পূঃ 
২০৭ 
২৬৪ | জেটলাস্কে লিনলিথগো ২৫ আক্টোবব ১৯৩৯, ছা125/18/409, এ, ১৮ ডিসেম্বব ১৯৩৯ তাববারতা । 
২৬৫ 1 এ৬ওযাড টমসনকে নেহক, ১১ নভেম্বব ১৯৩৯, নেহক, সিলেক্টেড ওযার্কস, ১০ম খণ্ড. পঃ ২৩৬ 
২৬৬ | বৃষ মেননকে নেহক, ৮ নভেম্বব ১৯৩৯, তদেব পৃঃ ২৩১ 
২৬৭ গান্ধী, হাবজন, ১১ নভেম্বব ১৯৩৯ 
২৬৮ | নেহক, & 0071150917112] 01০ ০017 007157955 90170, 20119, 20 22 1940 610 
2810875,.] 71]. 
২৬৯ | চেশ্বাবলেনকে জেটলান্ড, ১ ডিসেম্বব ১৯৩৯ 
২৭০ । জেটল্যান্তকে লিনলিথগো, ২১ ডিসেম্বব ১৯৩৯ 
২৭১ । স্টাফোর্ড ক্রিপস্কে নেহক, ১৭ জানুযাবি ১৯৪০, সিলেক্টেড ওযার্কস, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১ 
১৭২ | হোম পল. ফাইল ৪/১৭ অব ১৯৪০, সিক্রেট, 710 29/008/40, 1 চট (0759) ২০ মার্চ, ১৯৪০, 
সার্কুলাব মেমোবেন্ডাম 
২৭৩ । গান্ধীকে নেহক, ২৪ জানুযাবি ১৯৪ 'আ বা"ঞ্ অব ওল্দ লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪২৪-২৫ 
২৭৪ | কে এম মুন্সি, ইন্ডিযান কনস্টিট্যুশনাল একুমেন্টস্‌, ১ম খণ্ড (বোম্বাই ১৯৬৭), আপেনডিকস, ১৪৪ 
২৭৫। জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ১৩, ২১, ২৭ ফেব্রুযাবি ১৯৪০ ও তাববাতাঁ ৮ মার্চ ১৯৪০ 
২৭৬ | গান্ধীকে নেহক, ৪ ফেব্রুযাবি ১৯৪০ 
২৭৭ | আজাদকে নেহক, ২২ ফেবরুযাবি ১৯৪০, সিলেক্টে৬ ওযার্কস, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০-৩৪ 
২৭৮ | কৃষ্ণ মেননকে নেহক, ২ মার্চ ১৯৪০, তদেব, প্রঃ ৩৮৩ 
২৭৮ক । ত্ুদ্ধ নেহরু কৃষ্ণ মেননকে লিখেছেন, “5101295 7036 15 8011)8 £0 1757509৪170 1785 ৫9677)1651% 
[8178801)11755]6 88817750 11)6 007785953 » মেননকে নেহরু, ২ মার্চ ১৯৪৬, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১০ম খু, পৃঃ 


৩৫৩ 


৩৪৫ 

২৭৯ 1 এ আই সি সি ফাইল 3 32 ০ 1940 

২৮০ 1 15817502173 086 19086119170 01 086 7১8 ২9000 (095. €02.১ 19101, 1978) পৃঃ ২২৮-২৯। 
জাফরুল্লার মন্তব) --800105 12700080161 - 

৮১ | 70101006301 2 1.1, 14. 1 018005 €0501771711006565, 3-6 26010871940, 08850 8281 
78101550160 137. 

২৮২ । জাফরুল্লার মস্তব্য, হয 195, চ 125/135, 51 700. 20, ০] , 74 119-50 (1. 0.) লিনলিথগো 
জাককল্া প্রস্তাবের কথা জানতেন। 

২৮৩ । নইম (সং) ইকবাল, জিল্না আযান্ড পাকিস্তান (সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৭৯), প3 ১৮৬ 

২৮৪ । জেটল্যান্ডকে লিনলিনগো, ২৫ মার্চ ১৯৪০ ; এমেরিকে লিনলিখগো, ৩০ জুন ১৯৪০ তারবাতাঁ 

২৮৫ । গ্রেনডোভেন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৭৪ 

২৮৬ । গ্লেনভোভেন, পুঃ উঃ, পৃঃ ১৮২ 

২৮৮ | লিনলিথগোকে এমেবি, ৫ জানুয়ারি ১৯৪২, চি 755 চ125/11 

২৮৯ | মরিস গইয়ার ও আগ্লাডোরাই, পৃঃ উঃ, ২য় খণ্ড, পঃ ৫০৫-৬ 

২৯০ । বড়লাটের তার ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, ভাবতসচিবেব তাব, ১৩ ও ১৭ সেপ্টেম্বব ১৯৪০, হোম ডিপার্টমেন্ট, 
ফাইল নং ৩/১৩/৪০ পল (1) 

২৯১ । গ্রেনডোভেন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৮৫ 

২৯২ । লিনলিথগোকে এমেবি, ১৪ নভেম্বব ১৯৪০, লিনলিথগো পেপার্স, নবম খণ্ড । 

২৯৩ । ম্যানসারগ্‌ ও লাম্ষির সম্পাদনায় যে 2736 18175021০0৫ ৮১০৭৩: 1942-47 শীর্ষক দলিল সংগ্রহ বেধিযেছিল 
তাতে একসিকিউটিভ কাউক্সিলের সদস্যসংখ্যা দেওযা আছে-_১২ (৮+৪), ও জাতীয় প্রতিবক্ষা কাউন্সিলের 
সদস্যসংখ্যা--২৯, প্রথম খণ্ড 70651176170 43. 70. 84 

২৯৪ । আ্যালান বুলক, হিটলার, এ স্টাডি ইন টিবানি (পেলিক্যান, ১৯৬২), পৃঃ ৫৮৭-৮৮ 

২৯৫ । মাইন কাশ্ফ, ২য় খণ্ড 0. 14. 

২৯৬ | অমলেশ ব্রিপাঠী, গণতান্ত্রিক পবরাষ্ট্রনীতি. ইতিহাস ও এঁতিহাসিক (কলকাতা, ১৯৮৭) 

২৯৭ । উইনস্টন চাটিল, দ্য সেকেন্ড ওয়ার, ১ম খণ্ড, পঃ ৩০৫ 

২৯৮ । নাৎসী-সোভিয়েত রিলেশনস, পৃঃ ৩২৪ ও পববর্তী 

২৯৯ । উইনস্টন চার্চিল, পৃঃ উঃ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩২ 

৩০০ । আইজ্যাক ডযসাব, স্তালিন আ পলিটিক্যাল বাযোগ্রাফি (পন্ডন, পেপাব ব্যাক ১৯৬১), পৃঃ ৪০৩ 

৩০১ । হোম পল, ফাইল নং 8৪/৩২ অব ১৯৪২ 

৩০২ | সবোজ মুখার্জী, কম্মুনিস্ট পার্টি ও আমবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২০৯ 

৩০৩ | ই. এম. এস. নান্ধুত্রিপাদ, [২2001050617095 01 010 [170)91) (১017717100151 (মি 01985) পু উঠ. পুঃ 
৮৭ 

৩০৪ | সিক্রেট, 150 7/2/42, ৮১915108] (1) তে], [015 , 0. 10 1 1942 

৩০৫ | শিশির কুমার বসু, মহানিঙ্জমণ (কলকাতা, যষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮৭) 

৩০৫ক | রিমুর্ড স্্যাবেল, 17561 ৪720 08055]. 0৩112170078 10110051941 1943 & 0908005171 
চ670৮: (85029). 1968-তে মুল জামনি রচনা-_আমলে দলিল সংকলন-- প্রকাশিত হায়েছিল । ইংবেজী অনুবাদ 
করেছেন ডঃ সত্যানন্দ গুহ | এটি একেবাবে আক্ষবিক অনুবাদ এবং অত্যন্ত মূলাবান । আমাব ইচ্ছা এটিকে শীঘ্র প্রকাশ 
করা। 

৩০৬ | টটেনহ্যাম-এব পত্র, ১৫ এপ্রিল ১৯৪২, হোম পল ফাইল নং ৪৪/৩২ অব ১৯৪২ 

৩০৭ | পিলডিচেব মন্তব্য, ২৭ এপ্রিল ১৯৪২, তদেব 

৩০৮ | এমেরিকে বেভিন, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, বেভিন কলেকশন ৩/১ 

৩০৯ । লর্ড প্রিভিসীলকে চাটিল, ৭ জানুয়ারি ১৯৪২, চাচিল, গা সেকেন্ড ওযাম্চ ওয়াব, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৬১৪ 

৩১০ । এমেরিকে লিনলিথগো, ২১ জানুয়াবি ১৯৪২ | ম্যানসাবগ, লাখ্ি, মুন (সং), দ্য ট্র্যানসফাব অব পাওযাব, ১ 
খণ্ড, সি এম ২৩ ( এমেরির মেমো, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪২ তাঁকে সমর্থন কবে | তদেষ, ডক্যুমেন্ট ৪৩, পৃঃ ৮১ 

৩১১ | আযাটলির মেমো, ২ ফেব্রুয়ারি তদেব;সি এম ৬০, পৃঃ ১১০-১২ 

৩১১ক । লিনলিথগোকে এমেরি, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২, তদেব, ডকুমেন্ট ১৬৩, পৃ ২১৭-১৮ 

৩১১খ ৷ এ্রমেরিকে নুন, ২৮ ফেব্জুয়ারি ১৯৪২, ডব্যুমেন্ট ১৯৮, তদেব, পৃঃ ২৭০-৭১ 

৩১১গ | লিনলিখগোকে এমেরি ১ মার্চ ১৯৪২, ডকুমেন্ট ২০৩, তদেব , চাচিলকে এমেরি, ২ মাচ ৪ ডব্মুমেন্ট ২০৬, 
তদের । 

৩১১ঘ | রুজভেস্টকে চাচিলের তাঁব, ডকুমেন্ট ২২৮, তদেব, পৃঃ ৩১১ 

৩১১৩ | এমেরি ১০ মার্চ বড়লাটকে লেখেন, একটা মুখ্যত রক্ষণশীল দল ভারতীযদের দিয়ে মানিয়ে নেবার জন্য এ 


৩৫৪ 


চাল চালেন | ৮“100685 15 হা001) 00106 5810 [03 581001116, 0000 5017116 0172 ড/170 1195 815/5895 05217 210 
80517721960 11785 70. 17) 01956 0০010]) 910) [51/09 21)0 016 00187 955 ” ডকুমেন্ট ৩০৪, মানসাবগ 
ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফাব অব পাওয়ার, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪০২ । ১৯ মার্টেব চিঠিতে এমেবি বলেন, এব উদ্দেশা নয 
চাচিলের কোন প্রতিত্বন্ীকে বিপদে ফেলা । ডকুমেন্ট ৩৪৯. ওদেব 

৩১২ । আ্যানেক্স টু ডকুমেন্ট ২৬%, তদেব পৃঃ ৩৫৭-৫৮, আযনেন্স টু 'ওকামেন্ট ২৮৩, ঠদেব পৃঃ ৮০ 

৩১৩ 1 লিনলিথগোকে চাচিল, ১০ মার্চ ১৯৪২ 

৩১৪ | লিনলিথগোকে এমেবিব তার, ১০ মাচ ১৯৪২, সি এম ৩০৪ 

৩১৫ | ক্রিপস তাঁর এ ব্যাখা চাচিলকে তাব মাধফত জানান ৪ এপ্রিল ১৯৪২, সি এম ৫১৯, প্রিপসে প্রেস 
কনফারেন্স বক্তৃতা ২২ এপ্রিল ১৯৪২, সি এম ৬৬৫ 

৩১৬ | আর জে মুব, চাচিল, ক্রিপস আ্যান্ড ইন্ডিযা ১৯৩৯-৪? (১৯৭৯), প৫ ৮১ 

৩১৭ | কুপল্যান্ডেব ডাষেবি, ২৬ মার্চ ১৯৪২ 

৩১৮ | তদেব, ৯ মা ১৯৪২ 

৩১৯ । ক্রিপসেব নেট, ২৩ মার্চ ১৯৪২, সি এম ৩৬৮ , হডঙসন, দা গ্রেট ডিভাই৬, পঃ উঃ, পু? ৯৮ 

৩২০ | মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম, পৃ, উঃ. প5 ৫৭ , ধ্রিপসেব নোট, ২৫ মাসি ১৯৪২, সি 
এম ৩৭৯ 

৩২১ । হডসন, পুঃ উঃ, পৃঃ ১০৩ 

৩২২ । বি শিববাও, “ইন্ডিযা__-১৯৩৫-৪৭', ফিলিপস ও ওধযেনবাইট (সং), দা পাটিসন অব ইমা পলিসি ম্যাণ্ড 
পাবসপেক্টিভস্‌, ১৯৩৫-৪৭ (১৯৭০), পঃ ৪২৮ 

৩২৩ । সি এম ৩৮৪ 

৩২৪ | সি এম ৪৪০ 

৩২৪ক । গান্ধী এইসব কথা লুই ফিসাবকে আবও পবিষ্কাব ভাবে বলেন ১৯৪২ এন * জুন | লুই ফিসাব, এ উইক 
উইথ গান্ধী, পঃ ১৪-২০ 

৩২৫ | সি এম ৪১২ ও ৪১১ 

৩২৬ । সি এম ৪৪০ 

৩২৭ | পিনেলেব ভাযেবি ৩০ মা ১৯৪২, সি এম ৪৫৪ 

৩২৮ | তদেব 

৩২৯ | আব জি ক্যপল্যান্ড, ইন্ডিযান ডাষেবি, ১৯৪১ ম২ (অক্সণফাড), ৩১ মাচ ১৯২ 

৩৩০ | সি এম ৪৪৯, ক্যপল্যান্ডেব ডাষেবি. ৩১ মার্চ ১৯৪২ , ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দা ট্রানসফান অব পাওযাব, 
১ম খণ্ড, পূ ৫৫৭-৫৮ 

৩৩১ | হোম পল ২২১/৪২ 

৩৩২ । সি এম ৫০৭ 

৩৩২ক | জওহবলাল নেহক, সিলেক্টেড ওযার্কস, ১২ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮-৮৯ , ম্যানসাবগ ইতাদি (সং), দা ট্রানসফাব 
অব পাওয়াব, ১ খণ্ড, প্‌ ৬০৯ 

৩৩৩ | কুপল্যান্ডেব ডাযেবি, ৩ এপ্রল ১৯৪২ 

৩৩৪ | এমেরি ও চাচিলকে লিনলিথগো, ৬ এপ্রিল ১৯৪২, সি এম ৫৩০ 

৩৩৫ | ভি পি মেনন, দ্য ট্রানসফাব অব পাওযাব ইন ইন্ডিযা (ওবিষেন্ট লংম্যান, ১৯৫৭), পৃঃ ১৯৭-২৮ 

৩৩৬ | জনসন-নেহক সাক্ষাৎকাব, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং, প] ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১ম খণ্ড, পঃ ৬৬৫-৬৬ 

৩৩৭ । বিভিন্ন ফর্মূলাব জন্য তদেব, পৃ ৬৯৯-৭০০ | নেহক জনসনকে কগ্রেসেব দাবি স্পষ্ট ববে নান ৮ এপ্রিলের 
চিঠিতে । নেহরু, সিলেক্ট্রেড ওযার্কস, ১২ খণ্ড, পূঃ ১৯৭-৯৯ 

৩৩৮ | ভাইসবযকে ওযাব ক্যাবিনেট ১০ এপ্রিল ১৯৪২. ক্রিপসকে চাচি, ১০ এপ্রিল ১৯৪২ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি 
(সং), দ্য ট্রাঙ্সফার অব পাওযাব, পৃঃ ৭২০ ২৬ 

৩৩৯ | ক্রিপসকে আজাদ, ১০ এপ্রিল ১৯৪২ (নেহরুব খসড়া), “দেব, পৃঃ ৭২৬-৩০ 

৩৪০ । কুাপল্যাণ্ডেব ডাষেবি, ১০ এপ্রিল ১৯৪২ 

৩৪১। ক্রিপসকে আযাগাথা হ্যাবিসন, ১৫ জানুযাবি ১৯৪৩ 

৩৪২ । ক্রিপসকে আজাদ, ১১ এপ্রিল ১৯৪২ (নেহকব খসডা), ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্যা ট্রানসফাব অব পাওযাব, 
পৃঃ ৭৪৩-৪৫ ; কৃষ্ণ মেননকে নেহক, ১৩ এপ্রিল, ১১৪২, হোম পল ২২৫/৪২ 

৩৪৩ | ইভলিন উডকে নেহক, ৫ জুন ১৯৪২, নেহক, 'সিলেক্টেড ওযার্কস, ১২ খণ্ড পঃ ২৪১-৪২ 

৩৪৪ | লিনলিথগোকে এমেবি, ১১ এপ্রিল, ১৯৪২ 

৩৪৫ । লিনলিথগোকে এমেবি, ২ ফেব্রুয়াবি ১৯৪২, সি এম ৫৮ 

৩৪৬ । রুজভেস্টকে জনসন, ১১ এপ্রিঙলস ১৯৪২, ফবেন বিলেশন্স অব দ্য যু এস ১৯৪২, ১ খণ্ড, পৃঃ ৬৩১-৩২ 

৩৪৭ । হপকিনসকে রুজভেস্ট (চাচিলেব জন্য) ১১ এপ্রিল ১৯৪২, তদেব, পৃঃ ৬৩৩-৩৪ 


৩৫৫ 


৩৪৮ । নেহরুকে গান্ধী, ১৫ এপ্রিল ১৯৪২, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওজ্ড লেটার্স, পৃঃ ৪৭০-৭১ 

৩৪৯ । গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৭, ৭২ 

৩৫০ । প্রেস বিবৃতি, ২৮ অক্টোবর ১৯৪১, তদেব, পৃঃ ৬১ 

৩৫১ | এ আই সি সি-তে বক্তৃতা, তদেব, পৃঃ ২২৪ 

৩৫২ । হোরেস আলেকজাগ্াবকে গান্ধী, ২২ এপ্রিল, ১৯৪২, গান্ধী স্মাবকনিধি, ১৪৩৪ 

৩৫৩ | বল্লভভাইকে গান্ধী, ২২ এপ্রিল ১৯৪২, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭৬ গু, পূঃ ৬১-৬২ 

৩৫৪ । ওয়ার্কিং কমিটিতে যে খসডাগুলি নিযে আলোচনা হয 'তা পাশাপাশি তুলে ধবা হয়েছে নেহক, সিলেরেড 
ওয়ার্কস, ১২ খণ্ড, পৃঃ ২৭৬-৮৫ 

৩৫৫ । ওয়ার্কিং কমিটিব আলোচনাব জন্য, তদেব, পৃঃ ২৮৬-৯৩ 

৩৫৬ । লিনলিথগোকে ক্রিপস, ১১ এপ্রিল ১৯৪২, ম্যানসাধগ ইত্যাদি (সং) দ্য ট্রানসফাব অব পাওযার, ২য় খণ্ড, পঃ 
৭৫২ । 

৩৫৭ | গভর্নবদেব লিনলিথগো, ১৬ এপ্রিল ১৯৪২, তদেব, পঃ ৭৯১-৯২ 

৩৫৮ । লিনলিথগোকে স্যাব জন হাববার্ট, ১৯ এপ্রিল ১:৪২, ওদেব, পৃঃ ৮০৩ 

৩৫৯ । সুবোধ বায (সং), কম্যুনিজম ইন ইণ্ডিযা আনপাবলিশড ডকুমেন্টস ১৯৩৫-৪৫ (কলকাতা ১৯৭৬) পঃ 
৩৬৩-৭৫ | এটি এন এম যোশীব মাধামে বোম্বাই-এর লাট লামলি ও হোম মেম্বাব ম্যাক্সও যেলেব দৃষ্টিগোচব কবা হয় 

৩৬০ | তদেব, পূঃ ৩৭৯-৮২, বিশেষত, পঃ ৩৮২ 

৩৬১ | লুই ফিশাবেব সঙ্গে গান্ধীৰ কথোপকথনে জন্য, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭৬ খণ্ড, আপেনডিজ ৬. পঃ 
৪২৭-৫১ টোযাইন্যামেব মতে এই শর্তে নেহরু গান্ধীকে সমর্থন কবেন । লিনলিখগোকে টোয়াইন্যাম ১ ২৭ জুন ১৯৪২, 
ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দা ট্রালসফাব অব পাওযাব, ২ খণ্ড পৃঃ ২৬৪ 

৩৬২ । নেহক, সিলেরেড ওযার্কস, ১২ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬-৪০০ 

৩৬৩ | নেহরুকে গান্ধী, ১৩ জুলাই ১৯৪২, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৭৬ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪ 

৩৬৪ | এমেবিকে লিনলিথগো, ১৭ জুলাই, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওযাব, ব্য খণ্ড, পৃঃ ৪০৭-৮ 

৩৬৫ | হবিজ, ২৫ জুলাই ১৯৪২ 

৩৬৬ | তদেব, ২ আগস্ট ১৯৪২ 

৩৬৭ | লিনলিথগোকে এমেবি, ২৪ জুলাই ১৯৪২, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), পু উঃ. পঃ ৪৫৪-৫৫ 

৩৬৮ । নোট অন লেটাব ফ্রম হোবেস আলেকজান্ডার, ৩ আাগস্ট, গান্ধী স্মাবকনিধি, ১৪৩৮ 

৩৬৯ । নেহরু পেপার্স, ফাইল নং ৩১৮, ১৩০ খণ্ড, পঃ ৪১৯ ২৩ 

৩৭০ । আসোসিয়েটেড প্রেসেব সঙ্গে সাক্ষাৎ্কাব, ৬ আগস্ট, ১৯৪২, শান্ধীজিজ করেসপণ্েল উইথ দ্য গভমেশ্টি, 
১৯৪২-৪৪, পূঃ ৫৪-৫৫ 

৩৭১ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দা ট্রাঙ্সফাব অব পাওযাব, ১ খশ্ড, পৃঃ ৬১১-২৪, এর ৪টি খসড়া নেহকর 
কাগজপত্রে পাওয়া যাবে 

৩৭২ । ফাইল নং ৩৫৯০/ 17/%1-6 পুলিশ কমিশনাবেব অফিস, মহাবাষ্ট্ট সবকাবী অভিলেখাগাব 

৩৭৩ । জাতিব প্রতি বাণী, ৯ আগস্ট. ভোব পাঁচটা--ডি আই জি, আই বি, পশ্চিমবঙ্গ সবকারেব অতিলেখাগাব 

৩৭৪ | গান্ধী, সম্পূর্ণ বচশাবলী, 4৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬-৪০১ 

৩৭৫ । গান্ধীকে লিনলিথগো, ১৩ জানুযাবি ১৯৪৩ 

৩৭৬ | লিনলিথখগোকে গান্ধী, ১৯ জানুযাবি ১৯৪৩ 

৩৭৭ 1 ৮৪) 01661700152), 2১9110021 10101152900] 8180. [0176 171106187058100 11021916075 01 076 
08301177089. 17706226780, 1942-44”) 11006177 4১51217 9000555, 17, 3 (7015 1983). 
৩৭৮৫ ৪৪] 02075501, [7০ ৯9019 1200 92182 হতে ত.811059 (20. )1106 11701917 নি 0077 117) 1942, 
60 3, 00 259-60 
৩৭৯ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দা ট্রালফাব অব পাওযাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০২ 
৩৭১ক। বাজাব পত্রিকা, ৬১ ডিসেম্বব ১৯৪৫, সাক্ষাৎ বিবরণ বর্তমান লেখককে দেন অহিংস গান্ধীবাদী কুমারচন্দর 
জানা 

৩৮০ নেহক, ডিসকভাবি অব ইন্ডিযা, পূঃ ৪৮৭ 

৩৮১ ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রাব্ঘফাব অব পাওয়াব ইত্যাদি, ৬ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪-৭৫ 

৩৮২ জয়প্রকাশ নাবায়ণ, টুওযার্ডস স্ট্রাগল, ইত্যাদি 

৩৮৩ গেইল ওমভেদ, “দ্য সাতাবা প্রতি সবকার', প্রানেন্্র পাণ্ডে (সং), দ্য ইপ্ডিয়ান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ উঃ, পৃঃ 
২৫১ ও পরবতী 

৩৮৪ | মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফিডম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ,৭৪-৮৪ 

৩৮৫ | ভ্রান পাণ্ডে (সং), দ্য ইগ্ডিযান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ ১০৯-২০ 

৩৮৫ক । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) দ্যা ট্রা্সফাব অব পাওয়ার, ২ খণ্ড, পৃঃ ৬৬৯, '৬৮২-৮৩ , এমেরিকে লিনলিখগো, 
৩৫৬ 


১২, ২১ আগস্ট ১৯৪২ 

৩৮৫ক । সতীশ সামস্ত ইত্যাদি, আগস্ট রেভল্মশান আল্ড টু ইয়ার্স ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ইন মিডনাপুব (কলকাতা, 
১৯৪৬) 

৩৮৬ | 0086111075 96061021181 290615১ 0/3/2136/ 7 0 1], 

৩৮৭ | সুশীলকুমাব ধাড়া, প্রবাহ, পূঃ উঃ,পূঃ ১৬৬-৬৮ 

৩৮৮ । (8 12107716601. 550161 10) 

৩৮৯ । ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, ২ সেপ্টেম্বব ১৯৪২, ১ নভেম্বব ১৯৪৩ 

৩৯০ । সুশীলকুমাব ধাড়া, প্রবাহ (১৩৯০), পৃঃ ১৪৫-৪৬ 

৩৯১ । ওয়াভেলকে কেসি, ১৪ আগস্ট ১৯৪৪, [./৮ 8710 0/5/151) 01. 

৩৯২ | ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, ১ অক্টোবব, ১৯৪৪ 

৩৯৩ | সুশীলকুমাব ধাড়া, প্রবাহ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬০ 

৩৯৪ । ম্যাক্স, হাবকোর্ট, 'কিষাণ পপ্যলিজম ইত্যাদি', ডেভিড লো (সং), কংগ্রেস আযান্ড দ্য বাজ, পৃঃ উঃ, পূঃ 
৩১৫-৩৪৮ 

৩৯৫ । অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ফটনাইটলি বিপোর্টস, ল্যান্ড বেভিণিউ আযাডমিনস্ট্রেশন বিপোর্টস ফালোবাজাবী 
ইত্যাদিব জন্য, 1050100 016809175 00116000177, ঢুএা 1155 6/80/15, 1. 24 ও 07955 10 180/21, 06 
43-48 

৩৯৬ । ফ্রাব্সিস হাচিনস, স্পন্টেনিযাস বেতল্শন দ্য কুইট ইন্ডিযা মুভমেন্ট (দিল্লী, ১৯৫১), পৃঃ ২৩৩-৩৪, ২৫৪, এ 
সব রটনাব বিববণ দিয়েছেন 


৩৯৭ | লিনলিথগোকে (বিহাবেব ছোটলাট) স্টুষার্ট, ২৪ মার্চ ১৯৪২, চু.045৭ 7 125/49 

৩৯৮ । কে কে দত্ত, হিস্টবি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বিহাব, ৩য় খণ্ড (পাটনা, ১৯৫৭), পঃ ২৬৮-৭৪ 

৩৯১ | বিহাব ফর্টনাইটলি রিপোর্ট, সেকেন্ড হাফ অব ডিসেম্বব, ১৯৪৩ 

৪০০ । আব নিধলেট, দ্য কংশ্রেস বেবেলিযান ইন আজমগড় আগস্ট-সেপ্টেম্বব ১৯৪২ ইত্যাদি, চন্দন মিত্র, 
'পপ্যুলাব আপবাইজিং ইন ১৯৪২ দা কেস অব বালিযা? জ্ঞানেপ্ পাণ্ডে, দ্য ইন্ডিযান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ উঃ. পৃঃ 


১৭৫ 


৪০১ । জ্রানেন্্র পাণ্ডে, “দ্য বিভোস্ট অব আগস্ট ১৯৪২ ইন ইস্টার্ন যু পি আন্ড বিহাব", তেব, পৃঃ ১৪৪-৪৫ 

৪০২ । চন্দন মিত্র, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৮১ 

৪০৩ | লিনলিথগোকে লামলি, ১ জানুয়ারি ও ৯ জুলাই, ১৯৪০, 1/ & 0/5/160 (] 0.1.) 

৪০৪ | ডেভিড হা়িম্যান, “দা কুইট ইগ্ডিযা মুভমেন্ট ইন গুজবাট", জ্ঞানেন্্র পাণ্ডে (সং), দা ই্ইণ্ডিযান নেশন ইন ১৯৪২, 
পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৭ 

৪০৫ | ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওযার, ২ খণ্ড, পূঃ ৯০৫ , গোবিন্দ সহায় আহমেদাবাদকে 
“ভাবতের স্টালিনগ্রাড' আখ্যা দেন । ফরটি টু রেবেলিযান (দিল্লী, ১৯৪৭), পৃঃ ১২৪ 

৪০৬ | ফ্রান্সিস হাচিন্স, স্পশ্টেনিঘাস বেভল্যুশন দ্য কুইট ইগ্ডিযা মুভমেন্ট (নিউ দিল্লী, ১৯৭১), পৃঃ ৩৩৮ 

৪০৭ | লিনলিথগোকে লামলি, ৩ অক্টোবব ১৯৪১, [/ &]/5/162/1 0.1. 

৪০৮ । নরহবি পাবিখ, সবদার বল্লভভাই প্যাটেল, ২ খণ্ড (আহ্মেদাবাদ, ১৯৫৬), পৃঃ ৪৭৪-৭৫ 

৪০৯ । মোরাবজি দেশাই, দ্য স্টোবি অব মাই লাইফ, ১ খণ্ড (মাদ্রাজ, ১৯৭৪), পঃ ১৭৭-৮০ 

৪১০ । লিনলিথগোকে লামলি ২৭ আগস্ট ১৯৪২, 7/৮ &]/5/163, [.0 [. 

৪১১। পি এন চোপরা, কুইট ইত্ডযা মুভমেন্ট (উইকেনডেন রিপোর্ট), পঃ ৫৬ 

৪১২ | তদেব, প্রঃ ১৯৭-৯৮ 

৪১৩ । ৪১০ পাদ্‌চীকার মত 

৪১৪ | বিনলিথগোকে লামলি, ১ মে ১৯৪১ [,/৮ &]/5/162 

৪১৫ । ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, আগস্ট ১৯৪২, [/৮ &7/5/163 

৪১৬ । ওম ভেদ (07 ৬৪৭) “দা সাতাব প্রতি সরকাব' & জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে (সং), দ্য ইগ্ডিযান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ 
উঃ, পঃ ২২৫ 

৪১৭ | তদেব, পৃঃ ২৪২ 

৪১৮ । তদেব, পঃ ২৫৪ 

৪১৯ । সুমিত সরকাব, “পপুুলাব মুভমেন্টস আ্যাণ্ড ন্যাশানাল লিডাবশিপ, ১৯৪৫-৪৭,, ইকনমিক আ্যাণ্ড পলিটিক্যাল 
উইকলি, ১৭, (আ্যানুযাল নাম্বার, ১৯৮২) 

৪২০ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং) দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ও খণ্ড, পৃঃ ৩০৪ 

৪২১ | তদেব, ডকুমেন্ট নং ৩৫৭, এন ৩ টু নং ৫৯৭ 

৪২২ । এমেরিকে লিনলিথগো, ১৮ মার্চ ১৯৪৩, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়াব, ৩ খণ্ড, ডকুযুমেষ্ট 


নং ৫৯৭ 
৩৫৭ 


৪২৩ । সারণী পাওয়া যাবে হোম্‌ পল ফাইল নং ৩/৫২/৪৩ (1)-এ ও হাচিনসের ইত্ডিয়াজ রেভল্যশন, পৃঃ ২৩০-৩১-এ। 
৪২৪ । ফেমিন কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ ১৫ 

৪২৫ । এম ইসলাম, বেঙ্গল আ্যাশ্ত্িকালচার, ১৯২০-৪৬, (কেম্ত্রিজ, ১৯৭৮), সারণী ২ ১৯, পৃঃ ৭৫? আ্যাপেনডিজ্স, পৃঃ 
২০৫-১৬ 

৪২৬। পেগ্ডেরেল মুন (সং), দ্য ভাইসরয়জ জানলি, পৃঃ ৩১ 

৪২৭। সুমিত সরকার, মডার্ন ইত্ডিয়া ১৮৮৫-১৯৪৭ (দিদ্লী, ১৯৮৩), পৃঃ ৪০৬ 

৪২৮ | 01087 170 42611/50/0.5. (0) 81090 1270191 12/13 708701) 1942 ০02) 861789] 1১01)0%, (০৬. 01 
86088] 706657105 0001. [115 00 268 06 1942. ফজলল হক মন্ত্রিসভাকে না জানিয়ে এসব কাজের নিন্দা 
করেছিলেন । সার জন হারবার্টকে হক, ২ আগস্ট ১৯৪২, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ আযাসেম্বলি প্রোঃ ৫ জুলাই ১৯৪৩, 
1, পৃঃ ৪৬-৫৪ 

৪২৯ । ম্যানসারগ ইত্যাদি সেং), দ্য ট্রানসফাব অব পাওয়া, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১-৬৫ 

৪৩০ । চার্টিলকে ওযাভেল, ২৪ অক্ট্টোবব ১৯৪৪, মুন (সং), দ্য ভাইসরয়জ জানলি, পূঃ ৯৬ 

৪৩১ | জি বি রেকর্ডস, ফাইল নং ৭২২/৪৪ 

৪৩২ । বি সিবায় পেপার্স, এন এম এম এল, ফাইল নং ১৪৬ 

৪৩৩ | লিনলিথগোকে হাববার্ট, ২৮ আগস্ট ১৯৪৩, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, পৃঃ 
১৮৮ 

৪৩৪ | এমেবিকে লিনলিখগো, ১০ আগস্ট ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ২০৮-০৯ 

৪৩৫ । তদেব, পৃঃ ১৯৬-২০০ 

৪৩৬ | পেগ্েরেল মুন (সং), ভাইসবয়জ জনলি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৫ 

৪৩৭ | ওয়েভেলেব মেমো, ১ নভেম্বব ১৯৪৩, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দা ট্রানসফাব অব পাওয়াব, ৪ গু, পৃঃ 
৪১৭-২৩ 

৪৩৮ । পেশ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসবয়জ জনলি, পৃঃ উঃ, ২২ ডিসেম্বব ১৯৪৩, পৃঃ ৪২ 

৪৩৯ | তদেব, ৯ জানুযাবি ১৯৪৪, পৃঃ ৪৭ 

8৪০ | কেসি ডায়েবি, £07 1155 48/1, হিতোছ। 20৮ 10 1015, 1944 

৪৪১ । ভাবতবাতাঁ, ৯ ফেব্ুয়াবি ১৯৪৪, পেগেবেল মুন (সং), ভাইসবয়জ জানলি, পৃঃ ৫৪ 

৪৪২ । (৮.8 992591 177011011792101) [২9190171001 1943 (091 1947), 00 48-49 

৪৪৩ | এমেবিকে ওযাভেল, ১ নভেম্বব ১৯৪৩, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওযাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯ 
88৪৪ | এ কে সেন, 'ফেমিন মবটালিটি এ স্টাডি অব দ্য বেঙ্গল ফেমিন অব ১৯৪৩", ই হবস্বম সেং), পেজেপ্টস ইন 
হিস্টবি । 

৪৪৫ | এ, পভার্টি আযগু ফেমিনস আ্যন এসে অন এনটাইটলমেণ্ট আ্যাশু ডিপ্রাইভেশন (অক্সফোর্ড, ১৯৮১), পৃ ৭৭ 
৪৪৬ । পি আব খ্রীনাও, প্রসপ্যাবিটি আগু মিজাবি ইন মডার্ন বেঙ্গল দ্য ফেমিন অব ১৯৪৩-৪৪ (অক্সফোড ১৯৮২), 
পঃ ১৩৩-৩৬ 

৪৪৭ | সব প্রাদেশিক সবকাবেব কাছে টটেনহ্যাম, ২০ সেপ্টেম্বব ১৯৪৩, হোম পল, ফাইল নং ৭/%/৪৮--পল () অব 
১৯৪৪ 

৪৪৮1 জি অধিকাবী (সং), পাকিস্তান আগু ন্যাশানাল যুনিটি | (৩য সংস্কবণ, বোম্বাই ১৯৪৪) । 

৪৪৯ । গান্ধী, সম্পূর্ণ বনাবলী, ৭৬ খণ্ড, পঃ ৩৮৪ 

৪৫০ | কবেসপগ্ডেস বিটুইন মহাত্মা গান্ধী আশু পি সি যোশী * মোহন কুমাবমঙ্গলমকে গান্ধী, ২৪ [খ, ১৯৭৪৫ | 
সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮০ খণ্ড, পৃঃ ১৪৪-৪৫ 

৪৫১ । গান্ধীকে যোশী, ১ ফেবুযাবি ১৯৪৫ , গান্গী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৭৯ খশ্ু, আপেনডিজ্স 1] পৃঃ ৪৩৯-৪০ 
8৫২ । ই এম এস নাশ্ু্রিপাদ, বোমিনিসেল্সেস অব ম্যান ইশ্িযান কম্যুনিস্ট, পুঃ উঠ, পঃ ৯৮ 

৪৫৩ | তদেব, পৃঃ ৯৯-১০০ 

৪8৫৪ | তদেব, পঃ ১০৪ 

8৫৫ | সবোজ মুখোপাধ্যায়, ভাবতেব কম্যুনিস্ট পাটি ও আমবা, ২ খণ্ড (১৯৪১-১৯৪৭), (কলকাতা ১৯৮৬), পঃ 


৪৫৬ | তদেব, পঃ ১১৬ 

৪৫৭ | এ যুগের নানা সাংস্কৃতিক কাজেব বর্ণনা দিয়েছেন হীবেন মুখোপাধায 'তবী হতে তীব'-এ । সুধী প্রধানেব 
মার্জিস্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইপ্ডিযা গ্রন্থ এবং বিষণ দে'ব কিছু প্রবন্ধ দ্রব্যে । সবোজ মুখার্জি ফেলো ট্রাভলাবদেব 
তালিকা দিয়েছেন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫০, তাদেব মধ্যে পার্টিব লোকেব, পৃঃ ১৫১-তে। 

৪৫৮ । জ্যোতি বসু, জনগণেব সঙ্গে কলকাতা, ১৯৮৬), পৃঃ ২৩-২৪ 

৪৫৯ | সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ উঠ, পৃঃ ১৪৯ 

৪৬০ । মৌলানা আজাদ, ইপ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪১ 


৩৫৮ 


৪৬১ | লিনলিখগোকে এমেরি, ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৩, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং) দ্য ট্রালফার অব পাওয়ার, ৩ খু, পৃঃ 
৫৬০-৬৭ 

৪৬২। এমেরিকে লিনলিথগো, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৩, তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ৩৬৬ 

৪৬৩ | লিনলিখগোকে এমেরি, ১৩ নতেম্বর ১৯৪২, তদেব, ডক্যমেন্ট নং ১৭৮, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, তদেব, 
ডকুমেন্ট নং ৩৭৪ 

৪৬৪ | লিনলিথগোকে চাচিল, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৭৪৪ 
- ৪৬৫ | এমেরিকে লিনলিথগো, ২ মার্চ ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৭৪৫-৪৬ 

৪৬৬ | ইত্ডিয়া কমিটি মিনিটস, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, তদেব। ৪ খণ্ড, পৃঃ ১২০ 

৪৬৭ । ই্ডেনকে এমেরি, ৯ মে ১৯৪৩, তদেব ৩ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৬৯৫ 

৪৬৭ক | ছোম পল ফাইল নং ১৭/৪/৪১ পল (1 শীলা সেন, পুঃ উঃ, 8০০ 1৮ 

৪৬৭খ | জিন্নাকে নাজিমুদ্দিন, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪১, শীলা সেন, 0 ৬ 

৪৬৭গ। স্যাব জন হাবটিকে হক, ২ আগস্ট ১৯৪২, এ, 599 ঘা 

৪৬৮ | ২০ নভেম্বর ১৯৪২ শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ কবেন । তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক প্রশাসনিক 
ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ । বুমফিল্, পৃঃ উঃ, পঃ ২৮২,শীলা সেন, পৃঃ ১৪১-৪২ 

৪৬৯ । জিল্লাকে ইসপাহানি, ১৩ মার্চ ১৯৪৩, জায়দি (সং), এম এ জিম্না__ইসপাহানি করেসপগ্েজস (কেবাচী, 
১৯৭৭), পৃঃ ৩২৫-২৬ 

৪৭০ | ইসপাহানিকে জিন্না, ৩ এপ্রিল ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৩৪০ 

৪৭১ । জিল্লাকে ইসপাহানি, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৩, তদেব, পঃ ৩৫৪-৫৫ 

৪৭২। লীলা সেন, পৃঃ উঃপৃঃ ১৮২ 

৪৭৩ | স্টিফেন ওবেন, “দ্য শিখস, কংগ্রেস আযাণ্ড দ্য যুনিমানিস্টস ইন ব্রিটিশ পাঞ্জাব, ১৯৩৭-_১৯৪৫,, মডার্ন 
এশিয়ান স্টাডিজ, ৮, ৩ (১৯৭৪), পঃ ৪০৯ 

৪৭৪ | চৌধুবী খলিকুজ্জমান, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫৪ 

৪৭৫ | লিয়াকত আলি খাঁকে হক, ৮ সেপ্টেম্বৰ ১৯৪১, জামিল-উদ-দিন আহমদ (সং), হিস্টবিক ডক্যুমেন্টস অব দ্য 
মুসলিম ফ্রিডম মুভমেন্ট (লাহোর, ১৯৭০), পৃঃ ৪১৮-১৯ 

৪৭৬ । এস এম ইসমাইলকে জিন্না, ২৫ নভেম্বব ১৯৪১ 

৪৭৭ | ম্বানসাবগ ইত্যাদি (সং), দা ট্রাক্কাফাব অব পাওযাব, ৩ খণ্ড, পুঃ ৯১৮-২১ 

৪৭৮ | এমেরিকে লিনলিথগো, ১০ জুন ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ১০৫২-৫৩ 

৪৭৯ | এ, ১৯ জুলাই ১৯৪৩, তদেব, ৪ খণ্ড, ডকামেন্ট নং ৫৩ 

৪৮০ | এ, ১ অক্টোবব ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৩৪৯-৫০ 

৪৮১ | তাদের, ডকামেষ্ট শং ১২৭ , ওয়াভেলকে মুডি (বিঠাবেব লা্ট), ২৭ অক্টোবব ১৯৪৩, তদের, ডকুমেন্ট নং 
১৯০ 

৪৮২৬ | ভাবত সবকার (হোম)- সব প্রাদেশিক সবকাবকে, ২১ আগস্ট ১৯৪ম তদ্বে, ডকুমেন্ট নং ৬৬৯, পৃঃ 
১২৭১২ ১৩ 

৪৮৩ | চাটিল/ক এমেবি, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৩, ৩দেব, ৩ খণ্ড, ডক্ামেপ্ট নং ৬৫৭, পৃঃ ৮৯৫-৯৭ 
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চতুর্থ পর্ব 


॥১॥ 
চলো দিল্লি পুকারকে 
কৌমী নিশান সাম্হাল কে 
লাল কিল্লে গাঢকে 
লঢ়য়ায়ে যা লঢুয়ায়ে যা 


প্রসঙ্গাত্তরে যাবার পূর্বে ভারত ছাড়ো” আন্দোলন সম্পর্কে নেহরুব মন্তবা স্মরণীয় । 
“ডিসকভারি অব ইত্ডিয়া' গ্রন্থে তিনি বলছেন, “[ ৮125 69981711911 ৪ 5[0011081860015 
955 2৫7915521....% কিন্ত জনগণেব কাজে একটা দ্বিধা ও আত্মদ্ন্দ প্রকট | “অহিংসাব 
যে বাণী কুড়ি বছরের অধিক কাল তাদের কর্ণকুহরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে জনগণ তা ভূলে 
গিয়েছিল, তবু তারা, মনের দিক থেকে ও অন্যদিক থেকে, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল হিংসাকে 
সফল করতে । অহিংসাব শিক্ষাই তাদের মধ্যে দ্বিধা সঞ্চাব করেছিল | ফলে ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ হযেছিল 'মূঢ় ও অকালোচিত ।”১ মহাত্মা গান্ধীব মধ্যেও নেহরু 
দেখেছিলেন অস্তদিন্ব__একদিকে প্রথিবীব জন্য শাস্তি, সত্য ও অহিংসাব বাণীবাহী 
“প্রোফেট”, অন্যদিকে জাতীয় নেতা-_যিনি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা চাইছেন । 
রাজনৈতিক নেতারা, বিশেষভাবে সুবিধাবাদী বলে নয়, সর্বদা ব্যক্তিগত স্তবে কাজ কবতে 
পারে না । তাদের অন্যদের কাজ করাতে হয়, তাই অনাদেব ভুল, ভ্রান্তি, ত্রুটি, বিচ্যুতি, সত্য 
উপলব্ধি করার সীমিত ক্ষমতা সবই মনে বাখতে হয | এভাবে নীতিব সঙ্গে আপোস কবতে 
করতে অনেক সময় নীতি বিসর্জন দিতে হয | গান্ধী যুদ্ধের প্রথমদিকে যে নীতি সঙ্গত মনে 
করেছিলেন তা ইংরেজদের বাধা না দেওযাব নীতি (০110৮ ০9 
1)017-9721021795519110) | আস্তজাতিক পবিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না । কিন্তু 
তার সঙ্গে ক্রমশ বাডছিল ব্রিটিশ একগুয়েমি ও দমননীতির বিকদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদের 
স্পৃহা । আন্তজাতিকতার দোহাই দিযে ব্রিটিশ ক্বৈবতন্ত্র মেনে নিতে নিতে ভারতে আত্মিক 
অবনয়ন অনিবার্য । তখন ভাবতেব কি আব জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত প্রতিজ্ঞা 
বা শক্তি অবশিষ্ট থাকবে ? তা ছাডা ভাবত কি সব নিযাঁতিত শোষিত ওপনিবেশিক 
জনগোষ্ঠীর প্রতীক নয় ? ভাবতই হচ্ছে সেই নিকষ যাতে ব্রিটেন ও আমেবিকাব গালভবা 
নীতির কতটুকু খাঁটি তা যাচাই হবে | তীর মনে হচ্ছিল- এই পরস্পববিরোধী নীতি মিলিয়ে, 
এখুনি একটা কিছু না করলে তাঁর জীবনের সব কাজ ব্যর্থ হবে । খুব মরিয়া না হলে তিনি 
অহিংসানীতি ত্যাগ করে মিত্রশক্তির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজি হতেন না । «....1/৪ 
9%481105/0 0179 01197 10111) 50 0৬91-00%+611175 ৮525 125 085116 1179 
50179 56000617067) 51710101005 8171560 2110 61781611702 0 255151 0106 
88875550185 ও 6158 25902077%, তা যখন হল না তখন জনগণের উত্তেজিত কুদ্ধ 
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মেজাজের প্রতিনিধিত্ব করলেন তিনি । মনস্তত্বের দিক থেকে যুক্তির স্থান নিল আবেগ | 
বর্তমান ক্লেব্যের অসহনীয় যন্ত্রণার পরিবর্তে অজানিতের পথে ঝাঁপিয়ে পড়া শ্রেয় মনে 
হল | “[10%/25 091091 00 10110 11700 0106 01701151050 52983 01 9001027 810 00 
$022)90171708) 19052 0020 ০৪ 076 20090016015 01 ৪. 177911877 [966.২ 
আগেই আমরা দেখিয়েছি এ রকম একটা মনোভাব নেহরুর হলেও গান্ধীর ওপর তা 
আরোপ করা ঠিক হবে না। জেল থেকে গান্ধী বডলাটের সঙ্গে যে চিঠিপত্র চালিয়েছিলেন 
তাতে একথা স্পষ্ট । অসহিষ্ুণ যে তিনি আদৌ হননি তা নয। লুই ফিশারের সঙ্গে 
কথোপকথনে একটা তিক্ততার ও উগ্রতার সুর ধরা পুড়ে । তবু তিনি সত্যি কি চাইছিলেন 
তা এ. আই. সি. সি. প্রস্তাব পাস হবার পব (৮ আগস্ট) শনিবাব বাত্রে যে বস্তা দেন তা 
থেকে বোঝা যায়। অথচ সরকারের হঠকারিতা সংঘর্ষকে ত্বনান্িত কবল | “75 
[01501101005 2০010101701 1178 (0৬917711010 15905 0176 10 01111110071 0075 
৮15. 211910 01718100106 95009176 ০21010101) 2170 67800811555 110) 17101) 
[118 05017751955 /25 17001176 (08105 011501 90101017) 11715]. 1179106 40110 
0102171017 921 7011100 [0 0105 00015571555 25 11 179.0 91162.0 708501) 00110, 
2170 9%010058 [0116 18011017955 01 510111105 607 002 00911111101 
1819011010 01 0176 0:01751633 0.6779110.” এই প্রসঙ্গে নেহরুর সঙ্গে তাঁব বিতর্কে 
উল্লেখ কবেছেন তিনি | চীন ও বাশিযার বিপদে মুহ্যমান নেহক সাম্রাজাবাদেব সঙ্গে পুরনো 
কলহ ভুলতে চেয়েছিলেন । গান্ধীব চেয়েও তিনি নাৎসীবাদ ও ফাসীবাদকে বেশি ঘুণা 
করেন | “1 212090. %/101) 10177) 107 0955 10989006172 (21770) 1017507 
28591185110)9 10095110017 ৬111) 21102551010 01191 [17950 170 %/0705 10 0250111)2. 
000 0159 10510 01 68005 0৬511821170750 1) হয [12 5191050 5/1767 172 524 
০16821% 01001 ৮5110180000 0106 1[1590017) 0£ 17101901191 01 11)6 00112] (৮৮০ 
(7২05512. 2170 (051017719) 1985 11) £1590160199.80$." গাঙ্ধীব সিদ্ধান্ত-ভাবত সাম্রাজা 
আঁকড়ে ধবে থাকাব অব্যক্ত সংকল্পই সরকাবকে এমন অনমনীয কবেছে । কোনও একটা 
সময় এমেরি ও লিনলিথগো সব দোষ গান্ধীর ওপব ফেলাব নীতি নিয়েছেন । যেন কংগ্রেস 
নয়, শুধু গান্ধীই, সব অঘটনেব মূল (60785 1 07750) | তাঁকে হিংসামূলক ঘটনাব নিন্দা 
করতে বলা হচ্ছে, অথচ তার উৎস কিছু সেল্সগব করা খববের কাগজ ! দু 07050 0৮1) 
01180 ] 00010051715 015170151 611056. [2700115.৮ তাঁর অনশন কবা ছাড়া পথ 
নেই--তবে যদি বডলাট দেখিযে দিতে পাবেন তিনি কি কি ভুল কবেছেন, তিনি তা 
সংশোধন কবতে প্রস্তুত | “২০ ০৪17 5170 10] 1118 01 581]0 901716১0178 ৮410 
1000%49 ৮001 [71710 8170. 0810 ০2 ০0101001011. এই চিঠিতে আলাপ আলোচনা 
শুর করতে আবেদন জানানই হয়েছে ।* বডলাট উত্তরে লিখলেন, খববেব কাগজে প্রকাশিত 
বিবরণ সবই সত্য__-ণ্ণ 02015 57151 [1199 5/816 1,00১ 101 0176 5101 15 ৪ 080 
01). গান্ধী যদি পুনরায় আপন পথে প্রত্যাব্ন কবতে চান ও যা ঘটেছে তার সঙ্গে 
সংশ্রব ত্যাগ করেন তবে বড়লাট সব বাযাপাবটা পুনর্বিবেচনা করতে বাজি ।€ গান্ধী বললেম, 
এ তাঁর হুমকির উত্তরে পালটা হুমকি । “15 19009] 01 3150 10808170109] 5185 
570৮] 25217750 500. 08215 15 2 001101061 570৬41.” কিন্তু দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের 
পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের ওতোর-চাপান অশোভন 1১ উত্তরে বড়লাট স্বীকাব 
করলেন- _অহিংসায় গান্ধীর বিশ্বাস অটল হতে পারে, কিন্তু এ কথা তাঁর অনুচরদের সম্বন্ধে 
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সত্য নয় । তা ছাড়া তাদের আদর্শ থেকে পতন শত শত লোকের জীবনহানির জন্য দায়ী, 
আরো বেশি লোকের সম্পত্তিহানির জন্য । ভারত সরকারের ওপর দোষারোপ তো 
তথ্যবিরোধী । গান্ধীর বিশেষ কোন প্রস্তাব থাকলে তিনি বিবেচনা করতে রাজি, কিন্ত 
কংগ্নেসকে নিজের কাজ যথার্থ প্রতিপন্ন কবতে হবে ।" উত্তরে গান্ধী আবাব সরকারকে 
হিংসার বিস্ফোরণের জনা দায়ী করলেন, জানতে চাইলেন আগস্ট প্রস্তাবের কোন অংশটা 
আপত্তিকর | সেখানে অহিংসাব বিরুদ্ধে কিছুই বলা হয়নি. বব ফাসীবাদেব বিকদ্ধেই বলা 
হয়েছিল, যুদ্ধে সাহায্য দেবাব কথাই বলা হয়েছিল । এ অবস্থায অনশন ব্যতীত উপায নেই 
এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে একুশ দিন তিনি অনশন করবেন | *]105 85. 0217 06 
110৩৭. 500179] 0৮1185 (030%6177076170 01517750051 17059050. 191191,৮৮ 
এখানেও আলোচনা শুরু কবাব আবেদনের সুব শুনতে পাওয়া যাষ । উত্তবে বডলাটের সুর 
অভ্যস্ত কড়া । প্রথমে তিনি বললেন, তানশন দায়িত্ব এডাবাব সহজ পথ («ঞা॥ 8259 ৪ 
০০৯) । দ্বিতীযত, এ তো এক ধবনেব ব্র্যাকমেইল | “[ 19158010152 098 01 ৪ 1৪1 
101 70০01111021 10071009555 285 2 1017) 01 70001111021 018.01-1791] (111059) [01 
$/171011 [17916 0207 06110 08079] 10501610811017.»” গান্গীব আব কোন উপায় বইল 
না । তবু তিনি একে ব্লাকমেইল বলতে বাজি হলেন না-_তাঁব মতে এটা “8070981 10 
08517151)551771001091 [07 10510106 %51)101) [11955191160 00 59002 [10] 
01]. 11 [ 00 71015017152 [119 01059] 1 5119]1 50 00 10116 11105217727] 5691 
$51017 1119 [01195169111 0 2) 1187)0061109. [091971৮৮511] 10056...১১৭ 
আমরা জানি যুদ্ধেব সেই সংকটময় মুহুর্তে, ভাগ্য যখন যে কোনো দিকে ঝুঁকতে পাবে, এ 
রা আধ্যাত্মিক কথাব কোনো মূল্য ছিল না লিনলিথগো, এমেবি, চাচিলের কাছে । গান্ধীর 

নিঃশর্ত মুক্তিব জন্য বাজাগোপালাচারির আবেদন অগ্রাহ্য করলেন বড়লাট ৷ চািল 
বললেন, “বুডো বদমাস (85০৪1) এই তথাকথিত অনশন থেকে আরো ভালোভাবেই 
বেরিয়ে আসবে ।” কয়েকজন কাউন্সিলবের পদত্যাগ আমল দিলেন না তাঁবা | লিনলিথগো 
একে গান্ধীর একটা বড় রকমেব পবাজয় বলে মনে করেছিলেন । ১৯৪৩-এর ১ অক্টোবব 
দর্পিত লিনলিথগো জানাচ্ছেন, “হতে পাবে আপাতত একটা বাজনৈতিক অচলাবস্থা চলছে 
কিন্তু কোনও মানবিক চাতুর্য দ্বারা আমি তা দূর করতে পারব না ।” «শু. %/01151778 
(০017177711692 715 |] 171] 9770 [01501016017. 0176 17971901526] 5885 & 
16621791005 10 00810) হা) 0109 01555. (5071011] 15 071911% 01001 01 0179 ৮/৪% 01 
001775 1771501)191,.... [90950091901)0171 15 [018 [07111008100] 10)0111010191206 21 
009 [8010776101,....3010 1) 1795 710 99010160 00110 210 11010111790 01691 
1179 11015117775 ৮1179 17858 17711761751 509175101791760 [11917 17005111011 
071711)5 101)5 12951 3 01 4 82975, 812 50110, 77016. 01109105 00770010170] 01821) 
১১১১ 

১৯৪৩-এব সেপ্টেম্বরে ওয়াভেল পরবর্তী বড়লাটেব পদে মনোনীত হলেন । নতুন 
বড়লাটের জন্য নির্দেশনামা তৈরি করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী । তাতে ছিল : “175 
06019190075 ০01 না. 1. তত. 107 [2500 06 0115 92508101191)061)0 01 2 
9617-£061771175 117017. 25 21) 11102579] 11709110061 01 016 911051 121770)175 
8170 0০017717801)5528160) 01 900105 12121) 0110 21001550019 001105. ০ 


91111 1708155, 25 000851011 18170121055 ৪)% [910005915 %410101) ৮০00 001151067 
৩৬৪ 


11175 201)1875 01720 2110. ৬০০ %/11] 7)00109 09051190 11012) 019101175 91101) 
2190095813 05 00619010021 10106 ৮2115 5001] 70100656417755 0111 081 /1]] 
05815 500%5 211 (017785 1951 0116. 01165517010 01 ৮10001% 21700 016 
1700118 01 17815917155 ০0 7: 5110010 ০৪ 178001060 170 011006 
0020817178101017 01) 190116108] 15595 ৮7101] 076 21181) 5 ৪1 1110 €816.৮১২ 
ওয়ার ক্যাবিনেটেব ৭ অক্টোববেব সিদ্ধান্তে গুরুত্ব দেওয়া হযেছিল জাপানীদেব বিকদ্ধে 
অভিযান, দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের জনা খাদ্য সরববাহ ব্যবস্থা এবং সমাজসংক্কাববিষয়ক আইন 
প্রণয়নেব (1) ওপর | “ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে সম্পূর্ণ পবাভৃত কবে নিজযী চাচিল 
১৯১৯-এর শাসন সংস্কাবে ফিরে যেতে চাইছিলেন । যেন আর তা যাওযা যায ৷ ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে চাচিলের রাজনৈতিক দৃষ্টি এতই অন্ধ ছিল | 
সরজমিনে উপস্থিত ভাবী বডলাট এতটা অন্ধ ছিলেন না। ওযাভেল সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ 
আকরগ্রন্থ হল পেণ্ডেবেল মুন সম্পাদিত 1175 ড৬102109%*১.]017781 (লণ্ডন, ১৯৭৩) | 
সমসাময়িক ঘটনার এমন সংক্ষিপ্ত কিন্ত সারবান বর্ণনা, ভারতীয় ও ব্রিটিশ নেতাদেব ক্রিযা 
প্রতিক্রিয়া ও উভযের মনস্তত্বেধ এমন সুনিপণ বিশ্লেষণ একজন কাঠখোট্টা প্রধান 
সেনাপতির কাছে আশা কবা যায় না । ১৯৪৩-এর ২৪ জুনেব ডাযেবিতে চাচিলের ওপব 
তাঁর মন্তব্য থেকে বোঝা যাবে উভয়েব দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্য । ভাবতীয বঙরুটদেব হাতে 
'অত্যাধুনিক অস্ত্র দেওযা হযেছে শুনে চাচিল চটে লাল হযেছিলেন ০17৪ (0171021]1) 
1195 2. 06117101015 001701018য% 2100111 11190129170 15 21%/3%5 10911) (01706272000 
01 1 21710 2101 00 19211950176 90851. 138 1785 51111 21 176291101015 09511 
51210216777775 1065 01 117005.; 1015695101৭ [71111279 [901105 917 01১01171001 10 
081 £0]া 0176 1১061 ৬71.” এমেবিব মতও বিশেষ আলাদা ছিল না । ওযাভেলেব 
২৭ জুলাই-এর ডাধেবিতে পড়ি, চাচিলের কথাবাতাঁ শুনে এমেবি ওযাভেলকে এক চিলতে 
কাগজে লিখে দেন_-(0012001017111) 70515 85 1700001) 01 01:6 1001811 [0101019]7 
৪5 0550186 [যা 010 ০06 016 /১1191109]. 001071165.৮ ওযাভেল একটা রাজনৈতিক 
সমাধান চাইছিলেন | অবশাই ভাবতীয নেতাদেব সঙ্গে আলোচনা হবে তাব প্রাথমিক পর্ব 
৭ অক্টোবরের ক্যাবিনেটে চাচিল এই মনোভাবেব বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগাব কবেন। 
ওয়াভেলের ভাষায়, তিনি “/৪%50 019 0056% 91 0381001)1 2: ৪৮617 016. 
ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মেরুদণ্ডহীনতা দেখে ওযাভেলেব ঘেন্না ধরে যায | ৮ অক্ট্রোবব চার্চিল 
বলেন-_-*0171% 091 1775 0980 10005 01110 2) 210010901) 10 05811011 
9818 101908.» ওয়াভেল বুঝতে পারেন, তিনি ভাবত বওনা হলে চাচিল তাঁকে অপদস্থ 
করার সব চেষ্টাই করবেন । তাঁর সন্দেহ অমুলক ছিল না । চািলেব গান্ধীবিদ্ধেষ যেমন 
১৯৩০-৩১ সালে সক্রিয় ছিল, তেমনি সক্রিয ছিল ১৯৪২-৪৩ সালে । ববং আরও 
বেড়েছিল । 
ওয়াভেলের সম্বন্ধে চাচিলেব কোনদিনই উচ্চ ধাবণা ছিল না। যেটুকু বা ছিল তা 
১৯৪২-এর শেষে আরাকান অভিযানের বার্থতা ধুলিসাৎ কবে দিষেছিল। বন্তৃত 
১৯৪২-এর শেষে ব্রিটিশ বাহিনীর মনোবল শুন্যে ঠেকেছিল । আবাকান অভিযানেব 
সেনাপতি জেনারেল আরুইন মাউণ্টব্যাটেনকে বলছেন, “5 010 1101 389 19৬1 ৪17% 
821 80101555711 17006 00181011776 00110 ০98 00101720 017 10 18010 117 [11 
৪৮৪7) 01 0) 08199717656 11017007-1121:91020. 1777101) 01 1)611)1+, 70010101953 
৩৬৫ 


50888 8) ৪0৬2170৪.*১? ভারতের প্রধান সেনাপতি অকিনলেকের নতুন অভিযান 
চালানোর সাহস ছিল না । ওয়াভেল ব্রদ্মের চীনা বাহিনীর মার্কিন সেনাপতি স্টিলওয়েলের 
সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারছিলেন না । আরাকানে আরুইন ল্লিমের সৎ পরামর্শ শোনেননি । 
ব্রিটিশ-ভারতীয় চতুর্দশ ডিভিজন অনভিজ্ঞ রংরুট নিয়ে গঠিত | অন্যদিকে মিয়াওয়াকির 
অধীনস্থ জাপ সৈন্য জঙ্গল ও নদীযুদ্ধে অভ্যন্ত, তদুপরি ব্রহ্ম বিজয়ের গর্বে বলীয়ান । 
বুথিয়াডং থেকে মংড সমগ্র টানেল অঞ্চলেব' পতন হলে মে (১৯৪৩) মাসে ব্রিটিশ সৈন্য 
পিছু হটল, পেছনে ফেলে এল ৫০০০ হতাহত । ক্রুদ্ধ চাটিল খুঁজছিলেন নবীন, দক্ষ, 
যুদ্ধাভিজ্ঞ কাউকে নবগঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড (9:40)-এর কর্তৃত্ব দিতে | এমেরি 
প্রথমে মাউণ্টব্যাটেনের নাম তুললেন 1১৫ অনেক বাদানুবাদের পব, প্রধানত মার্কিন চাপে, 
মাউণ্টব্যাটেন মনোনীত হন ।১৬ মেয়ে প্যামেলাকে তিনি লিখছেন, “5 0951. 15 
[07101081015 00210155551 2110 1770951 011610010 541)101) 21) 11051151107) 210] 185 
9992 5101) 11) %/21. 110 19001501021 01702১ 1৬191999, 0179 1010001) 72851 
[70195 2070 211 1176 [)19065 0 19101) 0106 13110051) 12101080675 101550101 
01525 19062)%50 8) 017710219115150 591165 01 09169205 07) 19710) 2 582) 
2100 10. 010 211. 

১৯৪৪-এব প্রথমে একদিকে গান্ধীমুক্তিব দাবি অন্যদিকে পাকিস্তানের দাবি ছাড়া কিছুই 
শোনা যাচ্ছিল না ।১ ওযাভেল প্রথম মুখ খোলেন কেন্দ্রী আইন পরিষদের বাজেট 
অধিবেশন (১৭ ফেব্রুযাবি ১৯৪৪)-এ | কংগ্রেসেব অসহযোগ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ কবে তিনি 
জানান ব্রান্ত ও লাণহীন' এই আন্দোলন প্রত্যাহার না কবলে বন্দীমুক্তি সম্ভব নয | ঠিক এই 
কথাই টটেনহ্যামের 001787955 [99901051111 101 10150978180 মাবফত স্ববাষ্্ 
বিভাগ জানিয়েছিল ভাবত সচিবকে 1১৮ 

১৭ ফেবুযাবিব বক্তৃতাষ ওযাভেল ক্রিপস প্রস্তাবই পুনক্থাপন কবেছিলেন কিন্তু তাতে 
ভাবতভাগেব বিবোধিতা কবা হয়েছিল | ওযাভেল মনে কবতেন হিন্দু ও মুসলমানদের এক 
রাষ্ট্রে থাকাই সমীচীন | অবশা বডলাটেব কোন বিশেষ ক্ষমতায হস্তক্ষেপ চলবে না । তাঁব 
ডায়েরি পঙলে মনে হয বছবেন মাঝামাঝি পর্যন্ত সমাধানেব কোনো পথ তিনি খুজে 
পাচ্ছিলেন না । কংগ্রেসকে তুষ্ট কবার বাসনা তাঁব ছিল না, আবাব পাকিস্তানে দাবি 
মানতেও তিনি অবাজি | সি পি-ব ছোটলাট টোযাইন্যাম তাঁকে লীগ ও রাজাজিকে সমর্থন 
করতে উপদেশ দিলে ওযাঙেল ৩বা মার্চে ডাযেবিতে মস্তবা কবেছিলেন-_- “৪:91 
10178001098) 1001110105১ ] 100117. 

১৯৪৪-এ তিনটে ঘটনা ঘটল । মার্ঠে গান্ধী তাঁর সঙ্গে পুনরায পত্রালাপ শুরু কবলেন। 
বাংলা ও পঞ্জাবের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটল । সবেপিবি, কোহিমা-ইন্ষল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড 
যুদ্ধের পর, সম্মিলিত জাপ ও আই. এন. এ. অভিযান পর্যুদত্ত হল | শেষের ঘটনাটাই 
আগে আলোচনা করা দবকার, কাবণ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ ভাবতের জনমানসে জাপ 
অভিযানের পুরোভাগে নেতাজীর আবিভবি, আসন্ন ব্রিটিশ পরাজয় ও সম্ভাব্য স্বাধীনতার যে 
আশাদীপ শত ঝগ্ধায়ও অনিবণি ছিল, তা চিরতরে নিবে গেল । ৪7:/,0 গঠন, সেনাপতি 
রদবদল, গা সৈন্যের অধিকতর ব্যবহার, রাজকীয় বিমানবাহিনীর সাহায্য, বিশেষত 
বাযুপথে রসদ সরবরাহ, অবস্থাটার আমূল পরিবর্তন সাধন করল | 

১৯৪৪-এর জানুয়ারি মাসে ম্লিমের অধীনস্থ ক্রিস্টিসন জাপানীদের মংড-বুথিয়াডং 
রেখার উপর আক্রমণার্থ প্রস্তুত হলেন । জাপানীরা ঠিক করল আত্মরক্ষার চেয়ে পাল্টা 
৩৬৬ 


আক্রমণই হবে সফলতর কৌশল । তাদের পরিকল্পনা হল চিন্দুইন পর্বতমালা থেকে 
পশ্চিমের দিকে অভিযান, ইন্ষলে কেন্দ্রীভূত ব্রিটিশ-ভারতীঘ় চতুর্থ কোরের যোগাযোগ 
ব্যবস্থা বিনাশ ও আরাকানস্থিত সৈন্যবাহিনী ধবংস | এই পবিকল্পনার সাংকেতিক নাম 
[3/-০0. প্রধানত জেনারেল দ্লিমের বুদ্ধিমত্তার ফলে তা ১৯৪৪-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি 
প্রতিহত হয় । ব্রিটিশ ভারতীয় পঞ্চদশ কোরের হতাহতেব সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০০-র ওপর । 
জাপানীদের মনোবল থাকে অক্ষুণ্ন । শুধু “হা-গো'র সেনাপতি হানাযাকে সরিয়ে আনা হল 
কর্নেল কোবাকে । তিনি ব্রিটিশদের কালাদান উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করেন । অনাদিকে 
আরম্ভ হয় জাপানীদের ইম্ষল অভিযান । 

টিড্ডিম-ইন্ষল-কোহিমা রণাঙ্গনে তখন প্রতিরক্ষার দাযিহ্র ছিল ব্রিটিশ চতুর্থ কোবের 
ওপর । সিঙ্গাপুব বিজয়ী লেঃ জেঃ মুতাগুচি স্থির কবলেন লেঃ জেঃ ইযানাগিদার তেত্রিশতম 
ডিভিজন এই কোরকে আক্রমণ করবে । এব সাংকেতিক নাম ছিল 70-00 | এব প্রধান 
লক্ষ্য ছিল ইম্ষলের ব্রিটিশ ঘাঁটি ধবংস কবে বন্ষবক্ষা, আব আনুষঙ্গিক লক্ষ্য ছিল 
সুভাবচন্দ্রের অধীনস্থ ভারতের জাতীয় বাহিনীব সাহাযো ভাবতেব মাটিতে বাজনৈতিক 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা । মুতাগুচি আবও তিন ডিভিজন কাজে লাগাতে চেযেছিলেন_-€১) 
ইয়ামাউচির পঞ্চদশ ডিভিজন, যা শ্যাম থেকে ব্রন্মে পৌঁছতে অনেক সময নিল, (২) 
তেত্রিশতম ডিভিজন, যার সঙ্গে ছিল সব সাঁজোযা গাড়ি ও ভাবী কামান এবং (৩) 
একত্রিশতম ডিভিজন (লেঃ জেনাবেল সাতোব অধীনে) যাকে বড় পর্বতমালাব উপর দিযে 
কোহিমা পর্যস্ত যেতে হবে । চিন্দুইনের সমাস্তবাল ব্রহ্মপত্র উপত্যকা ববাবব দুশো মাইল 
ধবে এই তিন ডিভিজন আক্রমণ চালাবে । প্রশান্ত মভাসাগবে একেব পব এক পবাজযেব 
লজ্জা দূর কবতে প্রধানমন্ত্রী তোজো ও কাউন্ট তেবাউটি মুতাগুচিব এই ঝুঁকি নেওযা 
সমর্থন করলেন । তাঁদেব আশা ছিল, সুভাষ বসুব অধীনস্থ আই. এন এ. (যাবা আবাকানে 
এরই মধ্যে সপ্তম ব্রিটিশ আর্মিব সঙ্গে ভাল লডেছে)-কে দেখে পূব ভাবতে প্বতঃস্ফর্ত 
অভ্যুত্থান ঘটবে | জাপানী সেনাপতি কাওযাবে জেদ ধবলেন জাপ ডিভিজনেব মস্তভুক্ত 
কবতে হবে আই. এন. এ.-কে | শেষে বসুব সঙ্গে সমঝোতা হল ভাবতীযবা জাপানীদেব 
নেতৃত্বে যুদ্ধ কবলেও তাদের আলাদা সেকটব বরাদ্দ কবা হবে ও মুক্তাঞ্চল তাদের হাতে 
অর্পণ করা হবে । সুভাষ ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটেলিযান লঙবে কালাদান উপত্যকায, অন্য দুই 
ব্যাটেলিয়ান চীন পর্বতমালা জাপানী সৈনাদের সাহায্য কববে । তাদেৰ অবশ্য নিজঙ্গ 
কোনো বিমান বা কামান থাকবে না । 

জাপানী তেত্রশতম ডিভিজনকে নির্দেশ দেওযা হল টিড্িম ও টংভ্যাং-এ সপ্তদশ 
ভারতী ডিভিজন ঘিরে ফেলতে ও তাবপব উত্তরে ইম্কল সমতলের দিকে দ্রুত এগিয়ে 
যেতে । এর ফলে শিলচরগামী রাস্তা দু টুকবো হযে যাবে । পঞ্চদশ ডিভিজন চিন্দুইন 
অতিক্রম কবে উখরুল ধরে ইম্ফলের উত্তরে ডিমাপুব বাস্তা কেটে দেবে ও ব্রিটিশ 
বিংশতিতম ডিভিজনকে ঠেকিয়ে বাখবে । ইয়ামামোতো কালেমিও থেকে কাব উপত্যকা 
ধরে এগোবেন এবং পঞ্চদশ ডিভিজনকে সাহায্য করবেন । একত্রিশতম ডিভিজন নাগা 
পর্বতমালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে কোহিমা দখল করবে এবং ডিমাপুর-ইম্ষল রাস্তার ওপর 
গিরিবর্ধা দখল করে বসবে । সুবিধে পেলে ডিমাপুরও দখল করবে তারা । মুতাগুচি এর 
জন্যে তিন সপ্তাহের বেশি সময় লাগা উচিত মনে করেননি । 

এই জাপানী অভিযান মূলত প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ম্লিমের চতুর্দশ আর্মি । 
সর্বপ্রধান সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন আদেশ দিতেন একাদশ আর্মি খুপের নাযক গিফার্ডকে 


৩৬৭ 


এই আর্মির অধীনে ছিল আরাকানে পঞ্চদশ কোর (ক্রিস্টিসন), ইম্ফলে চতুর্থ কোর 
ক্কুনস্), নদর্নি কম্ব্যাট এরিয়া কমাণ্ড (স্টিলওয়েল) ও স্পেশ্যাল ফোর্স উেইঙ্গেট)। পরে 
্রক্মগূত্র উপত্যকার জন্য তেত্রিশতম কোর (স্টপফোর্ড) গঠিত হয় ও পঞ্চদশ কোরকে 
গিফার্ডের অধীনে আনা হয় | তেত্রিশতম কোরে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭৫,০০০ । 

ল্লিম ও স্কুনের কৌশল হল, ইমফল আক্রান্ত হলে, দুই অগ্রগামী ডিভিজনকে (সপ্তদশ ও 
বিংশ) বিস্তৃত ইমফল সমতলে ফিরিয়ে আনা | সেখানে ট্যান্ক, ভারী কামান, বৈমানিক 
সাহায্য ছারা জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ হবে । দরকার হলে আর এক ডিভিজন 
পঞ্চম ভারতীয়) সৈন্য বাযুপথে আনা হবে, এক প্যারাশুট ব্রিগেড ইম্ফল ও উখরুলে 
নামবে | পবে এর সঙ্গে এক ট্যান্ক ব্রিগেডও যুক্ত হয় | সবসুদ্ধ প্রাফ এক লক্ষ কুড়ি হাজার 
সৈন্য ইম্ফলে সমবেত হয়েছিল | রাজকীয় বিমানবাহিনী অধিকন্ত | 

যে জাপানী পঞ্চদশ আর্মি চিন্দুইন অতিক্রম করল তাতে ছিল ৮৪,২৮০ জাপানী ও 
৭০০০ ভাবতীয় সৈন্য । পবে আরও ৪০০ সৈন্য যোগ দেয। ভারী কামানওয়ালা 
রেজিমেন্ট ছিল দুটি ও ট্যাঙ্ক বেজিমেন্ট একটি । ইয়ানাগিদা আক্রমণ শুরু করেন ৭-৮ মার্চ 
১৯৪৪-_সুখোমুখি হন সপ্তদশ ডিভিজনের । পূর্বেকাব পরিকল্পনা মত তাদের প্রত্যাহারেব 
আদেশ দেওয়া হল । ফেরবার পথে গুখবা এত জাপ সৈন্য ধবংস করল যে ইয়ানাগিদা 
মুতাগুচিকে জানালেন অবস্থা সঙ্গীন | শারম্যান ও গ্র্যাণ্ট ট্যাঙ্কের ধবংস শক্তি দেখে বিহ্ল 
হয়েছিলেন তিনি | ইযানাগিদাকে সরিয়ে নিলেন মুতাগুচি এবং অপূরণীয় ক্ষতি করলেন 
জাপবাহিনীর মনোবলেব । ইতিমধ্যে ইয়ামামোতোব সৈন্য ম" (৪%)-তে গ্রেসির অধীনস্থ 
বিংশতিতম ডিভিজনের সম্মুখান হল | আবার পূর্ব পরিকল্পনামত বিংশতিতম ডিভিজনকে 
ইম্ফলে পিছু হঠবার নিদেশ দেওযা হল । ইয়ামাউচিব পঞ্চদশ ডিভিজন চিন্দুইন অতিক্রম 
কবে উখরুলের দিকে এগোচ্ছিল | তাদেব বলা হল ইমফলেব উন্তবে পাহাডেব দিকে 
এগুতে | ইতিমধ্যে সাতোব একত্রিশতম ডিভিজন চিন্দুইন অতিক্রম কবে উখকল পৌঁছেছে 
(১৫-১৬ মার্চ ১৯৪৪) | তাদেবই একদল ভাবতীয প্যাবাসুট ব্রিগেডকে হটিযে দিযে 
কোহিমার দক্ষিণে মারামে পৌঁছল ২৭ মার্চ | অন্য দু'দল আসাম রেজিমেন্টের হাত থেকে 
জেসামি নিয়ে নিল ১ এপ্রিল ৷ জেসামি কোহিমাব কিছু পূর্বে । ঠিক এই সমম কোহিমা 
থেকে ব্রিটিশ এক বাহিনী ডিমাপুব বক্ষা কবতে যাওযায় কোহিমাব অবস্থা খুবই ককণ 
হযেছিল | ১৫ এপ্রল কোহিমা অবরুদ্ধ হল | জাপানী পঞ্চদশ ও একত্রিশতম ডিভিজনের 
সঙ্গে যুক্ত আই. এন. এ. ভাবতেব মাটিতে প্রথম পদার্পণ কবে ১৮ মার্চ । 

ইন্লের অবস্থা কিন্ত আবও জোরদাব কবা হয়েছিল আবাকান থেকে সৈন্য এনে । 
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায সুসঙ্জিত হযেছিল তেত্রিশতম কোব । স্টপফোর্ড কোহিমা রক্ষার জন্য 
পাঠিয়ে দিলেন এক ব্রিগেড । ইতিমধ্যে সাতোব সরবরাহ কমে আসছে । চিন্দিতবা 
রেলপথের বাস্তা কেটে দিয়েছে, বহু সেতু উডিয়ে দিয়েছে । তিনি মুতাগুচিকে জানালেন 
খচ্চরের মাংস খেতে হচ্ছে সৈন্যদেব । প্রতিদানে পেলেন অপমানকর সিগন্যাল | চিন্দিতবা 
পূর্বে এগিয়ে গেল জাপানী বাহিনীর পেছনে । বিপর্যস্ত সাতো জানালেন পশ্চাদপসরণ ছাডা 
গতি নেই । আরও বিপর্যয় হল- পঞ্চদশ ডিভিজনের অধিনায়ক ইয়ামাউচি ম্যালেবিয়ায 
মারা গেলেন । ১ জুন সাতোব সিগন্যাল এল-__“চ7070096 19105211778 001 
চ0011778, 5410) 1598150870৮ মুতাগুচির উত্তব এল__“1২906৪6 ৪710] 111] 
৫02010071815178] ড0.৮ সাতোর পাল্টা সিগন্যাল--*চ)০ &$ 900. 01958. ] ৮111 
01075 500 00৬1 ৬411] 716.৮ এই উত্তর প্রত্যুত্তরে স্পষ্ট কী মনোবল নিয়ে একত্রিশতম 
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ডিভিজনের জাপানীরা লড়ছিল । কোহিমা বিপন্যুক্ত হল | তবে ইন্ষলে দারুণ যুদ্ধ দিল 
জাপানী পঞ্চদশ ও তেত্রিশতম ডিভিঞ্জন যোর সঙ্গে আই. এন. এ. যুক্ত)। কিন্ত 
ব্রিটিশদের উচ্চ মনোবল, উন্নত যুদ্ধ কৌশল, ট্যাঙ্ক,বিমান ও মাঝারি কামানের প্রাচুর্য 
জাপানীদের উন্মত্ত আক্রমণ পর্যুদস্ত, করল । সুভাষ ব্রিগেড যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্য 
করেছিল, গান্ধী ব্রিগেড পালেল এরোড্রমে অসম সাহসে নৈশ আক্রমণ চালায় । আজাদ 
ব্রিগেড বিশেষ কিছু করতে পারেনি । জাপানীদেব নিজেদেরই গোলাবারুদ, খাবার, 
যানবাহন, ওষুধের তীব্র অভাব__তারা আই. এন. এ.-কে কি সাহায্য করবে ? জুনেব 
প্রবল বৃষ্টি, সরবরাহের অভাব, রোগের প্রাদুভবি, সাতোর অকর্মণ্যতা (তাঁর ডিমাপুব দখল 
করা উচিত ছিল) জাপানের বৃহত্তম পবাজয় ডেকে আনল | যে ৮৮,০০০ জাপ সৈন্য 
ইরাবতী অতিক্রম করেছিল তার হতাহতের সংখ্যা ৫৩, ৫০৫ । আব এর মধ্যে ৩০,৫০২ 
শুধু রোগেই মারা যায় ! তুলনায় ব্রিটিশ ভাবতীয় হতাহতের সংখ্যা মাত্র ১৬,৭০০ | ২২ 
জুন ইম্ফল সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হল ।২ জনৈক জাপানী লেখক-_তোজিকাজু কাসে-_এই 
যুদ্ধের নিখুত বর্ণনা দিয়েছেন : “6 0159569]7 ০1 ]17)1)179] ৮125 19971791095 01) 
$/0150 01 105 1100 9910 011701710190 17) 016 21119190119. ২১ 

অদৃষ্টের পরিহাস--৪ থেকে ১১ জুলাই সুভাষ যেসব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাতে 
পরাজয়ের হতাশার সুরেব চেয়েও ফুটে উঠেছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সুর | এব একটি 
মহাত্মা গান্ধীব উদ্দেশে বেতাবভাষণ | ২৬-এ জুলাই-এব সবকারী ঘোষণায় ইন্ষল অভিযান 
মুলতুবি রাখা ও তোজোব পদত্যাগের কথা শুনে তিনি যেন সর্বনাশের প্রথম সংকেত 
পেলেন । অনমনীয মনোবলে তিনি আহত ভাবতীয সৈন্যদেব চিকিৎসা. খাদ্যসবববাহ 
ইত্যাদিতে মেতে উঠলেন । ১৯৪৪-এব ১৪ আগস্ট তাঁব বিশেষ দিনেব আদেশে 
(97960191 01097 ০0 079 085) সব দুর্ঘটনার দায চাপান হল প্রবল বর্ষণের ওপর । 
আই. এন. এ.-র পশ্চাদপসবণ যেন পুনবভিযানের প্রস্ততিপর্ব | ভেতবে ভেতবে তিনি 
জানতেন তাঁব এক চতুথাংশ সৈন্য ইন্ষল থেকে হয় পলাযন করেছে না হয় ধবা পড়েছে। 
বেঙ্গুনে আই. এন. এ. সেনাপতিদের যে তীব্র ভৎসনা তিনি করেছিলেন, তার থেকে 
নিজেকেও বাদ দেননি তিনি | কেন তিনি সৈন্যদের পুরোভাগে ফ্রন্টে যাননি, তাই নিয়ে 
আফসোস কবেন তিনি । তাঁর দুটি কাজ লক্ষণীয | প্রথমত, আমেরিকাব উদ্দোশে 
বেতারভাষণে তিনি জানালেন, “6 15 000 )810917 945 816 17611106 05 85175 
$৮21 022 5010 2110 010 00171101021 91721005--17176191)0. ড/০ 91:60 11511017175 
001581৬5515 216 1791101176 4519. দ্বিতীযত, তোজোব স্থলাভিষিক্ত নতুন 
প্রধানমন্ত্রী কইসোকে তিনি অনুরোধ জানালেন রাশিয়াব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তাঁকে 
সাহায্য করতে । বার্লিন যাবার পথে কশ সাহায্য চেয়ে তিনি পাননি | জাপানের পরাজয় 
সম্ভাবনা লক্ষ্য করে আবার তিনি সে চেষ্টা করলেন । দিল্লী হনুজ দূব অস্ত । তবু দিল্লী 
যেতেই হবে । 

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ব্রহ্ম অভিযান শুরু হয়ে গেছে। ১ জানুয়ারি ১৯৪৫ আকিয়াবের পতন 
হয়েছে । আই. এন. এ.-র দ্বিতীয় ডিভিজন ইরাবতীর উভয় তীরে ঘাঁটি গড়ল ব্রিটিশদের 
যুদ্ধ দিতে | পি. কে. সাগলের অধীনস্থ দ্বিতীয় পদাতিকবাহিনী জাপানীদের পাশে দাঁড়াল 
মিটকিলা রক্ষার জন্য । 

শেক্সপীয়রের ভাষায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যখন এসব *৪12৮হ)5 270 ৪3081510109 
চলছিল, গান্ধী বড়লাটকে চিঠি লিখতে শুরু করলেন । তিনি জানালেন, “ভারত ছাড়োপ্রস্তাব 
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তখনও তিনি সমর্থন করেন | ওয়াভেল উত্তর দিলেন, কংগ্রেসকে তিনি জাপান সমর্থনের 
অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত কিন্তু কংগ্রেস কি জানত না এ ধরনের আন্দোলন 
যুদ্ধোদ্যোগের ক্ষতি করবে ? অতএব অসহযোগিতার পথ ত্যাগ করেই কংগ্রেস জনগণের 
সবচেয়ে বেশি মঙ্গল সাধন করতে পারে । পরে তিনি জানান, গান্ধীর যদি কোন গঠনমূলক 
প্রস্তাব থাকে, তিনি তা বিবেচনা করবেন । এপ্রিলে গান্ধী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পডলেন | ডাঃ 
বিধান রায়ও মনে করেছিলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন | সব প্রাদেশিক লাট ও স্বরাষ্ট্র দফতর 
মুক্তির সওয়াল করায়, অনিচ্ছা সত্বেও, বড়লাট গান্ধীব মুক্তির আদেশ দিলেন এবং ৬ মে 
তিনি জনজীবনে ফিরে এলেন | তিনি ১৭ জুন লিখলেন'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব 
না জেনে কোনো পদক্ষেপ তিনি নিতে পারেন না । “] 0158990 95 ৪ 08350177০01 
[99178155108 00 5569 [19]. ] 10192. 7507 25 2 109922210 1017 50101) 
0617771551011১২২ ওয়াভেল বাজি হলেন না । ২৭ জুলাই গান্ধী লিখলেন, অবস্থা পরিবর্তিত 
হওয়ায় ১৯৪২-এর আগস্ট প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব নয় । এখুনি ভারতের স্বাধীনতা 
ঘোষণা ও জাতীয় সরকার গঠনের শর্তে সমরায়োজনে পূর্ণ সহযোগিতার সুপারিশ তিনি 
ওয়ার্কিং কমিটিকে করতে রাজি আছেন ।২* স্ট্যার্ট গেলডার নামধেয় নিউজ ব্রনিকলেব 
সাংবাদিককে ৪ জুলাই তিনি বলেছিলেন, অসহযোগিতার পথে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা তাঁর 
নেই । “যু ০817170128155 005 00105 98015 10 1942. 71151010817 11961 06 
£51968190.” কিন্তু খাদ্যপরিস্থিতিব মোকাবিলা করতে ভাবতীয়দেব শক্তি ও দায়িত্ব চাই । 
তবে ১৯৪২-এর সঙ্গে তফাত আছে । এখন তিনি অসামরিক সবকারের বেশি কিছু চান 
না। শুধু বডলাটকে ইংল্যাণ্ডের রাজার মত মন্ত্রীদের উপদেশ শুনতে হবে, সব প্রদেশে 
দায়িত্ববান সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে | সামরিক ব্যাপারে বড়লাট ও প্রধান সেনাপতিব 
পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে, তবে জাতীয় সরকাবের সমালোচনা করার ও উপদেশ দেবাব অধিকারও 
থাকবে । তিনি নিজে কি করবেন ? গান্ধীর উত্তর-_ "স্বাধীনতার প্রতিশ্ুতি পেলে 
যুদ্ধবিরোধীরূপে আমি সরে দীড়াব, কিন্তু জাতীয় সরকার বাকংগ্রেসেরএই কাজে (যুদ্ধে 
সহযোগিতা করলে) বাধা দেব না ।” আর সাম্প্রদায়িক সমস্যা ? তাঁব সমাধান তো চাচিলেব 
মনঃপূত নয় । ওয়াভেল আর কি করবেন £ হাউস অব লর্ডসে গেল্ডার-গান্ধী সংবাদের 
ওপর মন্তব্য করেন লর্ড মানস্টাব “গান্ধী ক্রিপ্‌স প্রস্তাব যেভাবে বানচাল কবেছিলেন 
এখনও তাই চান, অর্থাৎ বডলাটের বিশেষ ক্ষমতা মানতে তিনি বাজি নন । তা ছাড়া 
সংখ্যালঘুদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কি ব্রিটেন ভুলে যাবে ?” 

এই প্রসঙ্গে রাজাজি এক ফমুলা চালু করলেন এবং বললেন তাতে গান্ধীব সায় আছে । 
এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে যেসব সংলগ্ন এলাকায় মুসলিমবা 
নিরষ্কুশভাবে সংখ্যাগুরু সেগুলি আলাদা করে চিহিম্ত হবে ও তাদেব নিয়ে পাকিস্তান গঠিত 
হবে। 

পাকিস্তান ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে প্রতিবক্ষা, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য জকবী 
বিষয় নিয়ে চুক্তি হবে | জিন্না উত্তর দিলেন, নিজের দায়িত্বে তিনি এ ফমুলা নিতে পারেন না 
এবং লীগকেও জানাবেন যদি গান্ধী তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করেন । 

বড়লাটের উত্তর গান্ধী-প্রস্তাবে ঠাণ্ডা জল ঢালল । ভারত সচিব এমেরি ২৮ জুলাই 
পালামেণ্টে বলেন-__-এ তো ক্রিপস মিশন কালীন আজাদের প্রত্তাব | বড়লাটের উত্তব 
এমেরির প্রতিধ্বনি করল | তিনি মনে করিয়ে দিলেন যুদ্ধকালীন সরকার গঠনের বিভিন্ন পূর্ব 


শর্তের কথা যার মধ্যে অন্যতম হল সর্বদলীয় সম্মতিক্রমে শাসনসংস্কার প্রণয়ন । তা 
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ছাড়া 00109070919 10 ০1691 090 0001] 005 12015 0517 1851001251011ে 
007 06662)06 2170 179110097 0196701010215 08077)01 02 01%1060 1707 003 
001367 155001/510111055 0: 050৮9110617) 2710 01120 01111] 17051111069 
08859 2870 06 175/ 20150100001 15 20 01819101017, [. 1৬. 09. 2170 [115 0. 
0. 00511915810) 0017 19500105111) 0৮6] 0116 81/019 £1910.”২5 চাচিল 
জানতে চাইলেন, “ডাক্তারী মতে গান্ধীর মরার কথা না ৮” কোহিমা-ইম্ফল বিজয়ীব যোগ্য 
প্রশ্ন | বিষণ্ন গান্ধী সংবাদপত্রে জানালেন : “ঘা 15 ৪5 00991 23 ০1৮9152] 00791 006 
8700051) (05810017051) 00 17010 19101700958 00 51৮6 19 1016 [90৮৮8] 01169 
[09559350597 016 400 [05111017755 011719595 [155 19009102910 50917501) 
91701181700 ৮1551 10012) 0109178. 1 510911 71656211059 11010501750 170072 ৮511] 

00 90 0 7৮79] 10013] হ)681)5.৮২৫ বলটা আবার গান্ধীব কোর্টেই ফিরে এল । 
৯ অক্টোবর রাজাজি-প্রস্তাব নিয়ে জিন্নার সঙ্গে গান্ধীব কথাবার্তা শুরু হল । জিন্না 
বললেন, গান্ধীকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কথা বলতে হবে ও স্বাধীনতার চেয়েও 
হিন্দু-মুসলিম সমঝোতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । গান্ধী দ্বিজাতিতত্ব পুনবাষ প্রত্যাখ্যান 
কবলেন । তিনি বললেন, লাহোবেব লীগ প্রস্তাবেও দুই জাতির কথা নেই । আগে দেশ 
স্বাধীন হোক পবে দেশভাগেব কথা ভাবা যাবে । ২১ জুন জিন্না বললেন, হিন্দু ও মুসলিম 
আলাদা জাতি | ২২শে গান্ধীর উত্তর-_-[,56 10 06 ৪. 09100107) 080492] 4০ 
010111915১1 ও 01151012 0১619 17019511798. ২৫শে জিন্না রাজাজি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করলেন, গান্ধী প্রত্যাখ্যান কবলেন লাহোর-প্রস্তাব । এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায 
জিন্না চাইছেন-_€১) পুরো ৬টা প্রদেশে ওপব কর্তৃত্ব, (২) বাংলা ও পঞ্জাব ভাগে তাঁব 
আপত্তি, (৩) জনমত গ্রহণ (19190150169) অর্থে বুঝছেন শুধু মুসলিম মত গ্রহণ, (8) 
বৈদেশিক ও প্রতিবক্ষা ব্যাপারে কোনও যৌথ ব্যবস্থা চাইছেন না এবং (৫) কোন সংবিধান 
বচনা করার পূর্বেই পাকিস্তানকে সার্বভৌম ঘোষণা করতে হবে | পববর্তী কালে সাপ্রুব এক 
প্রশ্নের জবাবে গান্ধী বলেন, জিন্না যৌথ বিষয নিযে বোঝাপড়া হবাব আগেই দেশভাগ চান, 
আব ভাগের পর দুই সার্বভৌম বাষ্ট্রেব মধ্যে এক সন্ধি । গান্ধী বোঝেন, সন্ধি ভঙ্গের ফল 
সর্বত্র যা হয় তাই হবে-_অর্থাঁৎ দুই সার্বভৌম বাষ্ট্রেব মধ্যে যুদ্ধ । জিন্না পঞ্জাব ও বাংলা 
গণভোট চাননি, কারণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে গণভোটেব ব্যাপারে অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের কোন বক্তব্য থাকতে পারে না । তেজবাহাদুর প্রশ্ন করেন, দ্বিজাতিবে বিশ্বাস না 
করেও গান্ধী দেশভাগ মেনে নেন কী করে ? গান্ধী উত্তর দেন-_“] ৪1960 0. 016 
08315 01 21911097501 2. 69115 055111775 58$8191)06 01 0119 [90119 119 
11) 11791006150 0018110 0110 1701 17) 211 10981020550 95 00 102007079 
91187170195 0186 01 0019 011) 25 11 [11676 $/25 17010171115 001177701) 0801661 
016 (০ 8:01: 121 .৮২৬ আমরা পরে দেখব- গান্ধীর এই অতি সু ব্যাখ্যাকে 
কেন্দ্র করে অনেক জল ঘোলা হবে । কংশ্েসেরই একদল পারিবারিক দায়ভাগের ভিত্তিতে 
দেশভাগ সমর্থন করবেন । অধিকারী থিসিসেব উল্লেখ পূর্বেই করেছি । গান্ধীর এসব শিথিল 
কথায় তা জোর পায়। বড়লাট গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যর্থতায় খুশি হয়ে মস্তব্য 
করেছেন-__“দুটো বড় পর্বতের দেখা হল, আর একটা ছোট্ট মৃষিকও জন্মাল না ?” তাঁর 
পরের মন্তব্য লক্ষণীয়, *]1715 58515 [01030 01951. 09811017175 18081590017 25 2 
18206], 0$701791) 1190 217 895 09910 11 71918] 1890 00 1810 010 08111118 
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08180171179 ৮485 (21101716 10010561)59১ %/1)101) 525 0016, 2100 16 (01111918) 

010 50 7301101 27171051%, ড1000010 179%1775 00 01501052 91 01 1076 

%/5210785589 01 1715 0৮৮) 0005101018১) 01 08117) 1715 17910150917 171 21) 
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যাঁরা মনে করেন ১৯৪৪-এ জিন্না লীগের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে গান্ধীর সঙ্গে কথা 
বলেছিলেন তাঁরা ভূল করবেন । সদ্য প্রকাশিত আজাদেব পূর্ণ আত্মজীবনী 177919 %/115 
57550078-এ পড়ি গান্ধীজি তাঁকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিযে মুসলিম জনমানসে প্রতিষ্ঠিত 
করেন | “বা নিত 115 90০900] 1 11001) 00010 9৮61 17955 90101860 
50916177905 0111 101" 021701711175 910010009. 1,9159 58001010501 08 1710801) 
14105117775 5218 00911010601 27001101৬17. .011077171) 2170 1015 [00110 001 41721) 
0825 10110 0191 0811011101 ৮795 00710170911 11110171775 216] 11170 2100 
911075910175 17112১17780 01 [106] 088101090 8 2)6%/ 75519901 10] 
[107917.” ১৯৪৪-এর জুলাইতে জেলে বসে আজাদ শুনলেন গান্ধী-জিন্নার পত্রালাপ 
হচ্ছে এবং পরে সাক্ষাৎকাবও | তখন সহযোগীদের তিনি বলেন, “গান্ধীর ভীষণ ভুল হচ্ছে, 
এতে তো সমস্যার সমাধান হবেই না, উল্টে রাজনৈতিক অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে । পরবর্তী 
ঘটনায় আমার আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হল । জিন্না পবিস্থিতির পূর্ণ ফায়দা তুললেন, নিজের 
শক্তি সুগঠিত করলেন, কিন্তু এমন কিছু বললেন বা করলেন না যাতে ভারতেব স্বাধীনতাব 
কোন উপায়ে সাহায্য হয় ।”২৮ আমরা আগেই দেখিয়েছি লিনলিথগো ও ওয়াভেল 
প্রয়োজনবোধে জিন্নাকে তুলছেন । তবু বাংলা ও পঞ্জাবের রাজনীতিতে তখনও তিনি পুবো 
কর্তৃত্ব লাভ করেননি । 

নাজিমুদ্দিন সরকারেব খাদ্যনীতিতে (বা তার অভাবে) বিরক্ত হয়ে ৬ জানুয়ারি (১৯৪৪) 
ওয়াভেল বাংলায় ৯৩ ধারায় শাসন প্রবর্তনের সুপাবিশ করেছিলেন । তাঁর ১০ জানুযাবির 
রোজনামচায় পড়ি, স্বয়ং নাজিমুদ্দিনকে তিনি আপন বিরক্তিব কথা জানাচ্ছেন, আর 
নাজিমুদ্দিন রাজনৈতিক শত্রুতার দোহাই পাড়ছেন । বড়লাট সব থেকে অসন্তুষ্ট ছিলেন 
সুরাবর্দির ওপর । ক্যাবিনেট তাঁর প্রস্তাবে সায় দেয়নি ।২৮* ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি এক কড়া 
তার পাঠালেন-_-“যদি ব্রিটেন দাবি মত খাদ্য সরবরাহ না করে তবে ১৯৪৩-এর মন্বস্তরের 
চেয়েও ঢের বড় সর্বনাশ আসন্ন ।” এমন কি পদত্যাগের হুমকিও তিনি দেন | ২৯ জুনেব 
রোজনামচায় পড়ি- বাংলার নব-নিযুক্ত লাট কেসি (0859) ছ' মাস পরই ৯৩ ধারা 
প্রবর্তন করতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কারণ, “1)5 15 85179502009 17700197708 210 
00770100001 01 091758]1 70011005 2700 1176 177916101687107 01 076 
2071771911210010-,.৮ 

এ সময় বাংলার রাজনীতি নাজিমুদ্দিন ও সুরাব্দির কলহে বিদীর্ণ হচ্ছিল । তাঁদের নতুন 
এক প্রতিদ্বন্্ী' আসরে নেমেছিলেন- আবুল হাশেম । লীগের সেক্রেটারি হাশেমের আবেদন 
ছিল মফস্বলের লীগপন্থীদের কাছে ।২৯ অনেক কৃষক-প্রজা নেতা লীগে যোগ দেয় এ 
সময় 1” মধ্যবিত্ত ও ছাত্রদের হৃদয় জয় করলেও হাশেম বাধা পান গ্রামাঞ্চলের 
ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকে । তাঁর জমিদারি উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রের ডাক জিন্না ও 


৩৭২ 


নাজিমুদ্দিনের কানেও ভাল শোনায়নি 

১৯৪৪ থেকে পাকিস্তান ভাবনা মুসলিমদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল | শীলা সেন 
লিখছেন, অধিকাংশ মুসলিম বুদ্ধিজীবী “পূর্ব পাকিস্তান'কে স্বতন্ত্র ভাবেই দেখতেন । ১৯৪৩ 
সালে “আজাদ' পত্রিকা-সম্পাদক আবুল কালাম সামসুদ্দিনের প্রেরণায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেশাঁস সোসাইটি, আর ঢাকায় “পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য 
সংসদ' ০১ আবুল মনসুর আহমেদ “মোহম্মদীতে লেখেন, “তমুদ্দুন' বা সংস্কৃতিব দিক 
থেকে পূর্ব পাকিস্তান ধর্মভাই (পশ্চিম) পাকিস্তান থেকে আলাদা জাত ।২২ নাজিমুদ্দিন 
কেসিকে বলেন, তিনি “উত্তর-পূর্ব পাকিস্তান” চান | তাতে থাকবে বর্ধমান বিভাগ বাদ দিযে 
সমগ্র বাংলা, সমগ্র আসাম ও বিহারের পূর্ণিযা জেলার একাংশ | বাংলা ও আসাম একত্র 
হলে মুসলিমরা সমগ্র জনসংখ্যার ৫১% হবে । কিন্তু নাজিমুদ্দিন প্রস্তাবিত উত্তর-পূর্ব 
পাকিস্তান'-এ তারা হবে ৫৮% | কিছুদিন পরে বর্ধমান বিভাগ স্বেচ্ছায় চলে আসবে ।১৩ 

বুদ্ধিজীবীরা যাই ভাবুন, লীগের পক্ষে গণসমর্থন সংগ্রহ করতে গিষে পাকিস্তানের দাবি 
সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হল । বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগেব যে খসডা মেনিফেস্টো হাশেম 
রচনা করেন তাতে ইসলামের মূল্যবোধ ও শরিয়তের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে । এর সঙ্গে 
কিছু বামপন্থী দাবি মিলিয়ে দেওয়ায় তরুণ মুসলমানরা আকৃষ্ট হয | নবাবী ও আক্রমখানী 
রাজনীতি এবং কলকাতা-ভিত্তিক ইস্পাহানি মাকাঁ অবাঙালী ব্যবসাদারেব কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ 
করা অন্যায় হয়নি । কিন্তু তাঁকে সুবাবদ্দির ওপর খানিকটা নির্ভর করতে হযেছিল । 
সুরাবদদির শক্তির ভিত্তি ছিল কলকাতা ও শহবতলির দরিদ্র মুসলমান | পাকিস্তান তাদের 
কাছে এক আশ্চর্য চিচিংফাক বলে পবিগণিত হয়েছিল । ছাত্রেব দল দু ভাগে বিভক্ত 
হয়েছিল । জিন্না অবশ্য নাজিমুদ্দিনেব দিকেই ঢলে ছিলেন কারণ বাংলায় তাঁব সবাপেক্ষা 
বিশ্বস্ত অনুচর_ ইসৃপাহানি_ নাজিমুদ্দিনেব সমর্থক | কিন্তু হাশেম তাঁর কান ভাঙাতে কসুর 
করেননি । তিনি জানাচ্ছিলেন, 155 0 15 01217 00916 15 ৪ [91] 11) 016 
[1111815151791151 01901 ৫006 [0 015110165701101) %/111)]]) 0101 010 1210155. 
[0175 0000710160 62৬০0110151) 2110 716190019]) ]]]  %1)101) 009 
(৭8217000017) 1৬111915015 1795 08912 17001177510] 5010)6 [1086 7951. 
75711081271 171) 0109 17191009201 [0810017958১ 21)00]10107)91105 2170. 
001008019 11675 1780 5811005 1721961005510175 17751060017 0%11. 1210155.৩5 
বাঙালী রাজনীতির (নাকি সব রাজনীতির?) সেই পুরোনো গলদ-_চাকরি, কনট্র্যাক্ট নিয়ে 
খেয়োখেয়ি__লীগের সংহতি বিপন্ন করেছিল । আগস্টেব শেষে কেসি ওয়াভেলকে 
জানাচ্ছেন, “বি 82170050011) 150 8010 08010 55191 10110/515 0৮ 19108] 
6778৪] হ07005.% উভয় পক্ষের গোলমাল 'চবমে উঠল বাংলার লীগ কাউন্সিলের 
নভেম্বর (১৯৪৪) অধিবেশনে । সুরাবদি দেখলেন, হাশেম এত জনপ্রিয় হয়েছেন যে তাঁর 
দল সম্পূর্ণ জিতলে তাঁর নিজেরই বিপদ ঘনাবে | ন'জিমুদ্দিনের সঙ্গে একটা সমঝোতায 
এলেন তিনি | হাশেমকে পুনরায় সেক্রেটারি হিসেবে মেনে নেওয়া হল আব নাজিমুপ্দিনকে 
বলতে হল- খধান্দাবাজদের তিনি আর প্রশ্রষ দেবেন না । অনেক লীগ এম এল এ ধীরে 
ধীরে নাজিমুদ্দিন থেকে সুরাবদির দিকে সরে যেতে লাগলেন । অয়েষা জালালের ভাষায়__ 
“92107001855 51001 1080 91161)) 501018%5810575 125 115175, 2170 
বঘম081)5১ 25৬ 8508], ৪৩ 035000090.+5৫ ১৯৪৫-এর ২৮ মার্চ নাজিমুদ্দিনের 
দলের ২১ জন এম এল এ তাঁকে ত্যাগ করলেন ৷ বাজেট ১০৬-৯৭ ভোটে প্রত্যাখ্যাত 
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হল । কেসি বুঝলেন এ ধরনের দলাদলি এড়িয়ে ৯৩ ধারা প্রবর্তন করাই শ্রেয় ।** বাংলায় 
জিন্নার প্রধান স্ততস্ত-_নাজিমুদ্দিন- ভেঙে পড়লেন । 

পঞ্জাবের কথা আগেই কিছু বলেছি । সিকান্দারের মৃত্যুর পর খিজির হায়াৎ তিওয়ানা 
প্রধানমন্ত্রী হলেন | এতে হায়াৎ ও দৌলতানা পরিবার ক্ষুব্ধ হয়েছিল | খিজির সিকান্দারের 
পূত্র সৌকত হায়াৎকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে গোলমাল এড়ান । জিন্নার অনুচর বরকত আলি 
(যেমন বাংলায় ছিলেন ইস্পাহানি) তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলতে চাইলে জিন্না পাশ 
কাটান | বরকতরা চান সব এম এল এ যুনিয়ানিস্ট দল ত্যাগ করে লীগ দলের সদস্য হন। 
খিজির বলেন, সে তো ১৯৩৭ সাল থেকে (সিকান্দার-জিন্না চুক্তির সময় থেকে) হয়েই 
আছে । বুদ্ধিমান জিন্না খিজিরের কথাই মেনে নেন । পঞ্জাবের ছোটলাট শ্ল্যান্সি চেয়েছিলেন, 
ব্রিটিশ স্বার্থে, যুদ্ধের স্বার্থে, মুসলিম-শিখ-জাঠ যুনিয়ানিস্টরা গদীতে থাকুক | তাঁর ভয় হল 
যদি লীগের প্ররোচনায় তা ভেঙে যায় ! “পাকিস্তান' নারা তুলে লীগপন্থী ও সুবিধাবাদীরা তা 
করতে পারে | হলও তাই । সৌকত হায়াৎ/মামদোত ও দৌলতানাদেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
খিজিরকে তাডাতে চাইলেন । মামদোত জিম্নাব সাহায্যও চাইলেন | জিন্না বুঝলেন, আবও 
একটু ধৈর্য ধরলে লীগের তৌঁর) প্রতিপত্তি বাড়বে । হলও তাই । ১৯৪৩-এর নভেম্ববে 
খিজির ঘোষণা কবলেন, তাঁর মুসলিম অনুচববা লীগ দলের বলে পবিগণিত হবে । কিন্তু 
সিকান্দার -জিন্না চুক্তি পরিষদীয় দল দ্বারা অনুমোদন করিষে নিয়ে আপন স্বাধীনতা 
অনেকখানি বজায় বাখলেন তিনি | অন্যদিকে কমিটি অব আকশন ও সেন্ট্রাল পালামেন্টারি 
বোর্ড গঠন করে জিন্না সর্বভারতীয় লীগের তাঁবে আনতে চাইলেন সব প্রাদেশিক 
লীগকে ।5" তাতে সুবিধা হল না। জিন্না নিজে পঞ্জাবে এলেন ১৯৪৪-এর মাঠে এবং 
সিকান্দার-জিন্না চুক্তি প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করলেন । ছোটুবাম হিন্দু ও জাঠদের পক্ষ থেকে 
তীব্র প্রতিবাদ জানালেন | 

জিন্না পাকিস্তানের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা না কবেই তাকে সব মুশকিলের আসান বলে চালাতে 
চাইলেন ; অহ্্র, খাকসার সবাইকে লীগে যোগ দিতে বললেন । ভীত খিজির গ্ল্যা্সিকে 
বলেন, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন | যে ভাবে মুল্লা ও মৌলভীদের দিয়ে উত্তেজনা 
ছড়ানো হচ্ছে তাতে প্রত্যক্ষ আক্রমণ অসম্ভব নয । যুনিয়ানিস্ট মুসলিমরা কোনদিনই খুব 
সংহত ছিল না। চাপে পড়ে বা লোভে পড়ে তাঁরই অনুগত ৩২ জন লীগে ভিড়লে তিনি 
আশ্চর্য হবেন না । *৪1415217 5105910 15 00010 00 £911) [00810 000 2100...10 
15 1110619 10 198001779 ৪ 08015155 [90107 17) 01) 19300 9150101017.৮১৮ আপাতত 
সরকারী সমর্থনে খিজির টিকে গেলেন । যুদ্ধকালে ওয়াভেলের কাছে পঞ্জাবী সৈন্যের মূল্য 
সবধিক । তিনি বললেন, পঞ্জাবী জমিদাবদের শহুরে রাজনীতিক (অথাৎ লীগ)-দের 
বিরুদ্ধে রখে দাঁড়াতে হবে-_“তাঁদেব জানানো হোক কটিব কোন দিকে ঘি মাখানো ?* 
গ্ল্যাক্সির চাপে সৌকতকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল | অবস্থা বুঝে জিন্না নীরব 
রইলেন । 

সিন্ধুতে রাজনীতির কলকাঠি নাড়তেন ছোটলাট ডাও । সেখানে আল্লাব্কস নিহত হবার 
পর যে নিবচিন হয় তাতে লীগ দুই অক্ষের মধ্যে বিভক্ত হল | এক পক্ষে সঈদ ও গজদার, 
অন্যপক্ষে খুড়ো ও হারুন | সঈদকে সমর্থন করেছিলেন জিন্না। সীমান্তে আওরঙ্গজেব খান, 
আবদুর রব নিস্তারের মত কিছু উগ্রপন্থী লীগ যোগাড় করলেও হিন্দু এবং শিখ সমর্থক 
পাবার আশায় পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দিতে পারেননি | ছোটলাট কানিংহাম বলতেন, 
সীমান্তে ইসলামকে ধরে রেখেছেন তিনি, লীগ নয় । 
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মোটের ওপর ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি ওয়াভেল যুদ্ধে জিতেছেন, গান্ধী একা, জিন্নাও 
মুসলিমদের একমাত্র মুখপাত্র হতে পারেন নি । ওয়াভেলের মনে হল- শাসন সংস্কারের 
কথা তোলার এমন সুযোগ আর আসবে না । ২১ সেপ্টেম্বর ভারত সচিবকে তিনি প্রস্তাব 
পাঠালেন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রে এক অস্থায়ী সরকার 
গঠনের জন্য সম্মেলন ডাকা হোক | ২৪ অক্টোবর চাচিলকে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে 
বলা হয়েছে-_-১৯৪৩-এর ৮ অক্টোবর ভারতের বডলাট হিসাবে নিযুক্ত করার সময 
প্রধানমন্ত্রী যে সব নির্দেশ দেন তার মধ্যে দুটি ছিল-_ (১) সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান ও 
(২) প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মনে রেখে, প্রয়োজনবোধে, শাসন সংস্কাব-বিষযক প্রস্তাব দান । 
কার্যকালের বৎসবাধিক পরে তাঁব মনে হচ্ছে এ বিষযে প্রস্তাব দেবাব সময এসেছে । 
ভারতবর্ষকে বাহুবলে ধরে রাখা সম্ভব নয় । প্রথমত তাতে ভযাবহ দমননীতি প্রয়োগ করতে 
হবে । কিন্তু যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সৈন্য বেশিদিন থাকতে রাজি হবে না, বিশ্বের জনমতও তা 
সমর্থন করবে না । শু) 07552170 005]079170 01 11019. 00101701 00101017715 
11091177169], 017 2৮817 [01 10178.1170115]) 01110017106 19510015110111 5101]] 
19515 ৬/1101) [719 7519.19515+5 (0৬9]7717721001 [7119 10919515”5 00591111761) 
1195 00 10175911006 19061 [0 08156 9£65017%8 2৫1101) *» এমন অর্থনৈতিক ও 
অবস্থার সৃষ্টি হবে যাব জন্য ভাবত দাধী অথচ বদনাম হবে ব্রিটেনেব । যারা 
সত্যি দেশ শাসন কবত সেই ব্রিটিশ আমলাবা শ্রাস্ত, হতাশ, আব যুদ্ধশৈষে শাসন কবাব 
জনা কেউ এদেশে আসবেও না ৷ যদি ভারতকে কমনওযেলথেব সদস্য হিসেবে বাখতে হয় 
কিছু সংস্কাব আশু প্রবর্তন কবতে হবে | */6 10855 5৮51 1985010 [0 171517091 
210. 01511155 0917011 2110 11011517210 01017 (0110%/615. 8৮1 078 
(:01051555 9700 10116 1,295006 215 (116 00177]10111 109810155 11) 1711700 2110 
11151100 1170195 আআ 5911] 16100911750 তাবাই সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ কবে, 
নিবচিনযন্ত্র চালায, ধনীদেব প্রভাবিত করে । তা ছাডা গান্ধী (যাঁব আযুব ঝুঁকি কোন বীমা 
[কাম্পানি নিভে চাইবে না) এবং জিন্না কাল অন্তহিত হলেও তাঁদেব চেয়ে বেশি বিচক্ষণ 
[লাক পাবার আশা নেই | এরকম বিদ্রোহী জে. পাশা ও ডি,ভ্যালেবা সঙ্গে আগেও 
ামাদের বোঝাপড়া কবতে হযেছে | জাপানী যুদ্ধ শেষ হবাব আগেই আলোচনা শুক কবা 
বিধেষ | 
তবে প্রস্তাবটা সৎ ও বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া চাই । “11780 11796 0 10100 15 ও 
71051510119] 1১011070981] 00৮61770107], 01 0112 [৮198 51155551601 0] 1176 
01117105 06010190101)১ %/101117 01501555170 001051100101017...” আব তার সঙ্গে 
চূড়ান্ত শাসনতাস্ত্রিক সমঝোতা নিয়ে আলোচনা । এ জন্য সবচেয়ে বেশি 
প্রযোজন- আত্মিক পরিবর্তন | সমযটা গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে অনুকূল 
হয়েছে । এ সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না ।%” 
ভারত সচিব এক পাললটা প্রস্তাব পাঠালেন । ন্যাশানাল ডিফেন্স কাউন্সিলেই সংস্কাব 
নিয়ে আলোচনা চলুক | ওয়াভেলের জবাবে তিনি ছোটলাটদেব সঙ্গে পবামর্শ কবতে 
বলেন । বিরক্ত হয়েই স্বয়ং চাচিলকে উপবের চিঠি লেখেন ওযাভেল । ১৬ নভেম্বর 
ভুলাভাই দেশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেন, বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে জাতীয সরকাব 
গঠন করলেই হবে-_অবশ্য তার পূর্বে ওযার্কিং কমিটিব সদস্যদেব মুক্তি দিতে হবে ও 
কংগ্রেসী প্রদেশ থেকে ৯৩ ধাবার শাসনেব অবসান চাই । ২০ নভেম্বর তেজ বাহাদুর সাপ্রু 
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নির্দলীয় কমিটি গঠন করেন | ঘনশ্যাম দাস বিড়লা জেনকিনসের মন জানবার চেষ্টা 
করেন । অর্থাৎ সকলে ব্রিটেন কি চাল চালে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন । ১৯৪৫-এর ১৩ 
জানুয়ারি ভুলা'াই বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে বলেন যে যুদ্ধকালে কেন্দ্রে ও প্রদেশে 
(?) কোয়ালিশন সরকার গঠনে তিনি গান্ধী ও জিন্না উভয়ের সম্মতি পেয়েছেন । কিন্তু ২০ 
জানুয়ারি তাঁর সঙ্গে কথা বলে বড়লাটের সন্দেহ হয় কতখানি সমর্থন সত্যি তিনি 
পেয়েছেন। তবু ৩০ জানুয়ারি দেশাই-প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার জন্য তিনি ভারত 
সচিবকে অনুরোধ জানান । ফেব্রুয়ারি মাস ধরে ক্যাবিনেটের নানা সংশয় ও আপত্তির খবর 
আসতে থাকে | শেষে ক্যাবিনেট বড়লাটকে দেশাই ও জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলে । 
জিন্না বোম্বাই-এর লাট কলভিলকে জানান-_তাঁর সঙ্গে দেশাইয়ের কোনও কথা হয়নি । 
আর লিয়াকতের সঙ্গে দেশাই-এর কি কথা হয়েছে তিনি জানেনও না। (বড়লাটের 
মন্তব্য-_“৪17 010৮1075 8152170090%) | জিন্না এই সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় । সিন্ধু লীগের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সীমান্ত সরকারের পতন আসন্ন এবং পঞ্জাবে খিজিরের যুনিয়ানিস্ট 
মন্ত্রিসভা বহাল তবিয়তে সমাসীন । সবচেয়ে মজার কথা, আইন পরিষদে লিয়াকতও 
অস্বীকার করেন এ ধরনের কথা হযেছে এবং পরে দেশাইকে গোপনে বলেন, জিন্না এসব 
কথা চালাচালিতে অত্যন্ত বিরক্ত হওয়ায় তিনি অস্বীকার করতে বাধ্য হযেছেন । 

কথা হয়েছিল সত্য কিন্তু বেশি এগোয়নি । প্যারেলালের লেখায় পড়ি-_গান্ধী ভুলাভাই 
প্রস্তাবের কিছু সংশোধন চেয়েছিলেন । 

১। সমহারে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ থেকে কংগ্রেস ও লীগ প্রতিনিধি, সংখ্যালঘু 
প্রতিনিধি এবং প্রধান সেনাপতিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে । 

২। বড়লাটকে কার্যত ভেটো প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে । 

৩। ইউরোপীয় সদস্য না রাখাই বাঞ্চনীয | যদি রাখতে হয, কংগ্রেস ও লীগ তাদেব 
মনোনীত করবে । 

৪ | যদি এরকম সরকার স্থাপিত হয়, তাব প্রথম কাজ হবে ওয়ার্কিং কমিটিব সদস্যদের 
মুক্তিদান । এ বিষয়ে লীগকে দৃঢ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে । 

৫ | কোন কিছু সমাধানে রাজি হবার আগে ভুলাভাইকে জানতে হবে জিন্নার সম্মতি 
আছে কিনা এবং পরিষ্কারভাবে সব শর্ত লিখিত হবে । 

৬। কেন্দ্রে সবকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রদেশ থেকে গভর্নবের শাসন তুলে নিতে হবে ও 
কোয়ালিশন সরকার স্থাপন করতে হবে ।১১ বলা বাহুল্য, পঞ্চম শর্ত, অর্থাৎ জিন্নাব সম্মতি 
পাওয়া যায়নি । 

ব্রিটেনের টালবাহানায বিরক্ত ওয়াভেল বিলেত গেলেন কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে নিজস্ব প্রস্তাব 
নিয়ে আলোচনা করতে | ২৬ মার্চ ক্যাবিনেট সাব কমিটিতে দীর্ঘ আলোচনা শুক হয় | এর 
সদস্য ছিলেন আযাটলি, এমেরি, ক্রিপস, আ্যাগ্ডাবসন, সাইমন, গ্রিগ, র্যাব বাটলার । অনেকে 
ঝুঁকির কথা তোলেন, সাইমন নানা আইনের কূটকচালি | ২৯ মার্চ চার্চিলের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
সাক্ষাৎকার কালে সম্ভাব্য সাধারণ নিবাচিনের সুবাদে তিনি নতুন প্রস্তাব স্থগিত রাখতে 
বলেছিলেন । তিনি নিজে ভারতকে টুকরো করে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, প্রিল্সেসস্থান ইত্যাদি 
করার কথাও বলেছিলেন । অন্যদিকে ক্যাবিনেট কমিটিতে আযাটলি শাসন পরিষদের 
ভিত্তিরপে কোনো-না-কোনো গণতান্ত্রিক নিবচিন চাইছিলেন । ১৪ ও ১৬ এপ্রিলের 
কমিটিতে জোর দেওয়া হয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভ্যদের নিবাচিত এক 
প্যানেল থেকে একসিকিউটিভ কাউন্সিল মনোনীত হোক, আর কোনো কোন ক্ষেত্রে বড়লাট 
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তার মতের ওপর ভেটো প্রয়োগ করতে পারবেন তাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হোক । 
ওয়াভেল বললেন, প্রথমটা করতে গেলেই রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠবে (আইন পরিষদের বু 
সদস্যই ভারতরক্ষা ও অন্যান্য আইনে বন্দী)। তা ছাড়া রাজাজির মত যে সব লোককে 
কংগ্রেস বর্তমান অপছন্দ করে তাঁরা মনোনীত হবেন না । দ্বিতীয়টা অতি জর্টিল ও বিতর্কিত 
প্রশ্ন | কংগ্রেস চাইবে ভেটোর সর্বৈ প্রত্যাহার, আর লীগ বলবে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষায় 
অত্যাবশ্যক ও অবর্জনীয় । শেষে এমন হল যে ক্যাবিনেট কমিটিতে ওয়াভেলকে ডাকা হত 
না। ২৬ এপ্রিলের রোজনামচায় ওয়াভেল লিখছেন-__-“[ এ, 59000175 11190 ০1 
061775 107158050 85 2. 111)001101191016 11] 016 [01952110801 731917701115-7 
ওদিকে খবর আসছে, জামনি ফ্রন্ট ভেঙে পড়ছে, ব্রন্মের পুনকদ্ধার হল বলে । আবও দেরি 
করলে কংগ্রেসের দাবি তো বাড়বেই। 

দেরি হবার একটা কারণ ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকদের নানা দাবি । যুদ্ধের চাহিদা 
মেটাবার জন্য ওয়ার বিসোর্সেস কমিটিব অধীনে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট শিল্পোদ্যোগ নিযন্ত্রণ 
করছিল । তখন থেকেই কনট্রাক্টটারদের স্বর্ণযুগ শুরু | সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট ক্রীত পণ্যের 
সারণী দেওয়া হল |৪২ 





সারণী-১ 
ক্রীত পণ্য ১৯৩৯ 
(সেগ্টেম্বর)--১৯৪১ 
(৩১ ডিসেম্বর) মূল্য দেশ 
7 লক্ষপাউণু হিঃ) 
এঞ্জিনিয়ারিং, হার্ডওয়্যাব, ইত্যাদি ৭৩ 
সৃতীবস্ত্র, পশম বস্ত্র ইত্যাদি ৭২.৮ 
খাদ্য ১২.১ 
চামড়া ও তজ্জাত দ্রব্য ৭.৬ 
কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য ৬.৮ 
১৭২ ৩ 
১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পূর্ণ নিরিখ পাওয়া যায়নি । 


যুদ্ধের প্রথমে দেশে ৬০০'ব মত এঞ্জিনিযারিং পণ্য প্রস্তুতের কাবখানা ছিল, যুদ্ধের 
শেষে কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০০ | আগে যা তৈরি হত না তা হতে থাকে। 
অনুরূপভারে রেড়ে যায় রাসায়নিক শিল্প | কাপড়, (সিমেন্ট, স্টিল, কাগজ, চিনি উৎপাদন 
উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল ৷ কয়লা ও পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৯৪১-এর পর কমে 
যায়। তবে ওঠা পড়াও লক্ষণীয় | ১৯৪৩-এর মার্চ নাগাদ কাপড়ের দাম মহাযুদ্ধের 
আগের দামের পাঁচ গুণ হয়েছিল । উৎপাদন সাডা দেবে__আশ্চর্য কি? 
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সারণী-২ 





পণ্য ১৯৩৮ ১৯৩৯ ১৯৪০ ১৯৪১ ১৯৪২ ১৯৪৩ ১৯৪৪ 
কাগজ ১১৮৪ ১৪১৬ ১৭৫৩ ১৮৭১ ১৮২১ ১৭৫২ ২০০১ 
(হাজার হন্দর হিঃ) 

কাপড় ৪২৬৯ ৪০৬২ ৪২৬৯ ৪৪৯৩ ৪১০৯ ৪৮৭০ ৪৬৯৫ 
(দশ লক্ষ গজ হিঃ) 

সুতো ১৩০৩ ১২৪৩ ১৩৪৯ ১৫৭৭ ১৫৩৩ ১৬৮০ ১৬২৩ 
(দশ লক্ষ পাউগ্ড হিঃ) 

সিমেন্ট হাজার টন হিঃ) ১৫১২ -- ১৭২৭ -- ২১৮৩ ২১১২ ২০৪৪ 
চিনি (হাজার টন হিঃ) ৬৫০ ১২৪১ ১০৯৫ ৭৭৮ ১০৭০ ১২১৬ ৯৮৫ 
স্টিল ইনগট ৯৭৭ -__ ১২৮৫ ১৩৬৩ ১২৯৯ ১৩৬৬ ১২৬৪ 
(হাজার টন হিঃ) 


এর মধ্যে সরকারী কাবখানায় তৈবি অন্্শস্ত্র ধরা হ্যনি, অনেক ক্ষুদ্রশিল্পেব হিসেবও 
নয | বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভি কে আর ভি বাও ১৯৪৪-এর প্রথম সংগঠিত সব শিল্পের 
উৎপাদন মিলিয়ে বাস্তববিক হার ৬০% নির্দেশ করেছিলেন |** 


কিন্তু শিল্পতিবা এতে সন্তুষ্ট হননি | ঘনশ্যাম দাস বিডলা চাইছিলেন ভারতের ক্রমবর্ধমান 
স্টাবলিং পাওনা থেকে নতুন যন্ত্রপাতি কিনে কাবখানাগুলিকে আধুনিক কবা হোক 
যুদ্ধকালেও কোন পবিকল্পনা ছিল না বলে তিনি দুঃখ কবেছেন 

[11875 15 170 18701110% 101 1118 01510095981] 01 [116 85100119101 51111001115. 
1176 1011095, [1161-91015, 171956 17) [011 05595 1711504 00 12519010000 0116 
17615 0528160 06]110110...001 80107259195 216 010061608৬6 ৬1711 
06 ০০10 178%6 10961] 0580 107 100%2106 01101 [0] /৯1097109 %717101) 
01010 11852 0560. 10 72178191705 2101859.৮? 

বস্তৃত নাৎসী জার্মেনী ও পরে গণতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলিব প্রাপ্তিসাধায সঙ্গতিব 
পরিকল্পিত ব্যবহাব দেখে তাঁরা চাইছিলেন বৈজ্ঞানিক প্ল্যানিং | অস্ট্রেলিয়াব উন্নতি তাঁদের 
ঈষরি কারণ হয়েছিল ৷ কয়লার উৎপাদন কি বাড়ানো যেত না? পণা চলাচল বাবস্থার 
উন্নতি করা যেত না ? গ্র্যাভি কমিশনেব সুপারিশ মেনে আমেবিকা থেকে নতুন যন্ত্র কেনা 
যেত না ? বিড়লা ও ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদেব মত উদ্যমী শিল্পপতি জাহাজ, প্লেন, নানা ধরনেব 
মোটর গাডি তৈবি কবতে চাইছিলেন । আরও দুঃখের কারণ যুদ্ধের আগে তাঁবা যে সব 
বয়নযন্ত্র বা সেলাই-এব যন্ত্র তৈবির কাবখানা বসিয়ে ছিলেন, সরকার তা অধিগ্রহণ 
করেছিল | ওয়ালচাঁদ অনেক কষ্টে হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট কোম্পানীর কারখানা কবলেন 
ব্যাঙ্গালোরে-_ ১৯৪২ সালে সরকাব তা নিয়ে নিল । আসলে ব্রিটেন চেয়েছিল ভারতের 
অবদান গোলাবারুদ, পাট, সুতো বা তজ্জাত বস্ত্র, চা, মাইকা, ম্যাঙ্গানিজ, রাবার ইত্যাদি 
খনিজ্ত বা বনজে সীমাবদ্ধ থাকুক আর ভাবতীয় শিল্পপতিরা চেয়েছিলেন যুদ্ধেব সুযোগ নিয়ে 
ভারী শিল্প উৎপাদনের অংশ নিতে । এই বিরোধ নতুন নয়, কিন্তু তা স্বাধীনতা দাবিকে 
অনেক বেশি জোরদার করে | ৃ 

বস্তত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ভারতে ভারী শিল্পের অগ্রগতি প্রায় আড়াই গুণ 


৩৭৮ 


বেড়েছিল এবং ডেভিড মীকের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ফোক হিলগার্ড দেখিয়েছেন, 
রাশিয়া ও জাপান ছাড়া তা অন্যান্য পশ্চিমী দেশেব তুলনায বেশি বই কম ছিল না । নীচের 
সারণী দেখলে তুলনা করা সহজ হবে 1৯৬ 


১০৯১ 


সারণী-৩ 
বছর যুক্তরাষ্ট্র জার্মেনী ব্রিটেন রাশিয়া জাপান ভারত 
৬১৯১৩ ৬০০ ৬০০ ৬০০ ৬০০ ৬০০ ৬০০ 


১৯২১-৫ ১২৪৯,৩ হন ৭৬.৪ ৪১-১ ২০৩,৩ ১২২.,১ 
১৯২৬-২৯ ১৬৩.৬ ১১২২ ৯২,৬ ১৩৪.৯ ২৮০.৮ ১৪৬.৬ 
১৯৩০ ১৪৮ ১০১.,৬ ৯১৩ ২৩৫.৫ ২৯৪.৮ ১৪৪.৭ 
১৯৩১-৩৫ ১১৭.৮ ৯০.৬ ৯.৩  ৩৯৩.২ ৩৬৫.৮ ১৭৪.৮ 
১৯৩৬-৩৮ ১৬৬.৬ ১৩৮৩ ১২১.৫ ৭৭৪.৩ ৫২৮. ৯ ২৩০.৪ 





পশ্চিমী দেশে মান্দ্য যে প্রভাব ফেলেছিল ভারতেব শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ততটা 
ফেলেনি । ১৯৩৩-৩৪-এব উৎপাদন আদৌ কমেনি | শিবসুব্রক্ষনিয়মের হিসেবে জাতীয় 
আয়ের হারেব অংশ হিসাবে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটেছিল ৩.৭৫% থেকে ৭.৫%। 
সৃতীবস্ত্র ও পাট শিল্পে উন্নিতির হার কম হলেও (উৎপাদন অবশ্যই বেড়েছিল) কিছু কিছু 
নৃতন শিল্প দেখা দেয় । পাট শিল্প ভারতীয়দেব হাতে চলে যাচ্ছিল । বস্ত্রশিল্পেব সমস্যা 
বোম্বাই ও আমেদাবাদে আলাদা ছিল | আমেদাবাদ আগে থেকেই মিহি সুতো ও কাপডে 
চলে গিয়েছিল | বোম্বাই তা পারেনি ৷ তাই ব্রিটিশ ও জাপানী আমদানি ঠেকাবার জন্য 
বোম্বাই মালিকদের এত মাথাব্যথা । ১৯২১ সালে সবকাব আমদানি কাপড়েব ওপব ১১% 
শুল্ক ধার্য করে, সুতোর ওপর নতুন কবে ৫% | পরে সংবক্ষণ নীতি আরও জোরদার করা 
হয়। কিন্তু আসল সমস্যাটা অভ্যন্তরীণ বাজার অর্থাৎ ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে 
নিহিত ছিল । ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪-এব মধ্যে বোম্বাই-এব মিল সংখ্যা ৭৭ থেকে ৫৫-তে 
নেমে যায় । যাবা ধেচে যায় তারা অনেক বেশি দক্ষ কিন্তু অনেক বেশি শ্রমিক শোষণে 
তৎপরও বটে । ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩৪-এব সাধারণ শ্রমিক ধর্মঘট তার প্রমাণ । কংগ্রেসী 
আমলে ও তাবপর সরকার শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় কিছু তৎপর হয় । 

ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল বৈদেশিক ইম্পাত নিমতাদেব 
কম দামে বিক্রয নীতি (00771)17)) | মরিস ডি মরিসের মতে ১৯২৩ ও ১৯৩২-এর 
মধো ভারতে আমদানি ইস্পাতের দাম প্রায় ৬০% কমে গিয়েছিল । সংরক্ষণনীতি ছিল বঙ্গ 
ফলদায়ী । ১৯২৪-এর জুনে প্রথম আমদানি শুল্ক বসিযেই প্রায় পর মুহূর্তে অস্থায়ী বাডতি 
শুল্ক বসাতে হয় । ১৯২৬-এ সাত বছরের জন্য সংবক্ষণ পেল টিসকো । তা আবাব 
বাডানো হয় । দিলীপ ওয়াগ্লেব কেমূত্রিজ গবেষণাপত্র ইস্পাত শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা 
বিশ্লেষণ করেছে । 


৩৭৯ 


সারণী-৪ 


সময় টিসকোর বাৎসরিক উৎপাদন 
ক্ষমতা (টন) 

প্রথম মহাযুদ্। ১২৫,০০০ 

১৯২৩-২৪ (বৃহত্তর সম্প্রসারণ নীতির ফলে) ৪২০,০০০ 

১৯৯৩৯ ৮০০১০০০ 


মোটামুটি প্রতি বছর উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ৮% | ১৯৩৬ সালে মাইসোর আয়রন 
আযাণ্ড স্টিল ওয়ার্কসে উৎপাদন শুরু হয় আর ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে স্টীল করপোরেশন 
অব বেঙ্গল-এ । চাহিদা আশানুরূপ বাডেনি | ত্যাই ইশ্ডিযান আযবন ত্যাণ্ড স্টিল কোম্পানী 
(ইসকো) ১৯১৮ থেকে পিগ আয়বন উৎপাদন শুরু করলেও ক্ষমতা বাড়াতে সাহস 
করেনি । তবে অটোয়া চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ভারতের লোহা কিনতে থাকে । যুদ্ধের জন্য 
চাহিদা ফেব বাডে | ১৯৩৯-এ হীবাপুরেব ইসকো কুলটির বেঙ্গল আয়রন কোম্পানীব সঙ্গে 
যুক্ত হয় স্কবের অধীনে | মহাযুদ্ধেব সময তার উৎপাদন ক্ষমতা ২০০,০০০ টনে পৌছায় । 

সিমেন্টেব ক্ষেত্রে এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানীজ একচেটিযা ব্যবসার দৃষ্টাস্ত ছিল । 
কিন্তু ১৯৩৭-এ ডালমিয়া-জৈন গোষ্ঠী পাঁচটি নতুন কাবখানা শুরু কবে তাতে আঘাত 
হানে । কাগজের চাহিদা ১৯২৩-২৫-এ ছিল ১০৮,০০০ টন, ১৯৩৬-৩৮-এ তা বেড়ে হয় 
২১৮,০০০-_অথার্ ঠিক দুগুণ | কিন্তু ১৯২৫ থেকে সংরক্ষণ নীতির আওতায় থাকা 
সত্বেও মণ্ডেব অভাবে কাগজশিল্প বাডতে পাবেনি । দুটি যুবোপীয় মিল- টিটাগড ও বেঙ্গল 
পেপার- কাগজ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত কিন্তু এখানেও ভারতীয়রা প্রতিযোগিতা শুরু 
কবে । বিশেব দশকে পবিশুদ্ধ চিনির মাত্র ৩.৭% দেশে তৈবি হত | মাব খেত আখ 
চাষীরা । ত্রিশের দশকে সবকাব আমদানি চিনির ওপব ১৫০% শুক্ক বসায় | ফলে তাব 
পবিমাণ ১৯২৯-৩০-এব ৯৩৩,০০০ টন থেকে ১৯৩৬-৩৭-এ শুন্যে ঠেকে | এই সময 
আধুনিক চিনিব কলের সংখ্যা ২৭ থেকে বেডে হয় ১৫০ । চিনি শিল্পের স্থান হয় বস্ত্র, পাট 
ও লৌহ শিল্পেব পব | 

যুদ্ধেব কল্যাণে ১৯৩৮-৩৯ থেকে ভাবী শিল্প উৎপাদনে মূল্যবৃদ্ধির নিবিখ দেওযা 
হল |5" 


সারণী-৫ 
বছর উৎপাদনের মূল্য ১৯৩৮কে ১০০ ধরে 
দেশ লক্ষ টাকার হিঃ) অগ্রগতির হার 

১৯৩৮ ১,৭০১ ১০০ 
১৯৩৯ ১,৭৫১ ১০২.৯ 
১৯৪০ ১,৭৭৯ ১০৪.৬ 
১৯৪১ ২,১৩৯ ১২৫.৭ 
১৯৯৪৭ ২,৩৩০ ১৩৭ 
১৯৪৩ ২,৫৯৯ ১৫২.৮ 
১৯৪৪ ২,৫৪৮ ১৪৯.৮ 
১৯৪৫ ২,৭৪৯ ১৬১.৬ 


৩৮০ 


কিন্তু যেটা সব ভারতীয় শিল্পপতিদের উম্মার কারণ সেটা হল মূলধনী পণ্য (08793099] 
50০95) উৎপাদন সংগঠনে অপারগতা | এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কলকাতায়-_-থাপাব, 
বাঙ্গুর, সূরযমল-নাগরমল, আগরওয়ালা ও সবোঁপিরি বিড়লা ভ্রাতাগণ ; বোম্বাইতে টাটা ও 
ওয়ালচাঁদ ; উত্তর ভারতে গোবন, ডালমিয়া, নারাং প্রভৃতি । বিডলা ও টাটা কোম্পানী 








সমূহের টাকায় আদায়ীকৃত লগ্নীর পরিমাণ ছিল-_ 
সারণী-৬ 
লগ্মী (2510 0 ০20118) 11) 1117)565) 
বছর বিডলা ব্রাদার্স টাটা সনস্‌ 
১৯৭ ৬,৫ ২৩,০০০ ২৬৬,০১৩,০০০ 
১৯৩৭ ১৯৭১৮৯৭১০০০ ১০৪,৫৯৪,০০০ 
১৯৪৭ ২,১৮,৫০৪,০০০ ১৪০,৭৪৮,০০০ 


কিন্তু টাটা সনসের মূলধনের সঙ্গে টাটা হাইড্রোইলেকট্রিক কোম্পানীর মূলধন যোগ 
করলে অবস্থা স্পষ্ট হবে | 

আমরা দেখেছি-_-টাটাবা ও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত বোম্বাই-এর বড শিল্পপতিগণ জওহবলাল 
নেহেকর সমাজততন্ত্রী ভাষণের তীব্র বিবোধিতা করেছিলেন*+ক । কিন্তু বিডলা মনে কবতেন 
এ ধবনেব প্রতিক্রিযা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ দৃষ্টিব লক্ষণ ।৯৮ কিন্তু অন্যান্য ব্যবসাধীবা মান্দ্যের 
জন্য ঘা খায | জনগণেব ক্রয ক্ষমতাব সঙ্গে তাদের উন্নতি জডিত আবার সেই ক্রয় ক্ষমতাব 
সঙ্গে স্বাধীনতাব প্রশ্ন । আশ্চর্য নয, যেদিন নেহেক বিবোধী বোম্বে মেনিফেস্টো প্রকাশিত 
হয়, সেদিনই বোম্বে বুলিযান এক্সচেঞ্জেব ব্যবসাধীরা নেহেরুকে দেড হাজাব টাকাব থলি 
উপহার দিয়েছিল, আব পবের দিন কাপড, শস্য, তৈলবীজ বণিকরা ও তার পরের দিন চিনি, 
বীজ, শস্যেব পাইকারী বিক্রেতাবা সংবর্ধনা জানিষেছিল | কংগ্রেস যখন সাতটি প্রদেশে 
শাসন ভার পেল, তখন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়নি__ একথা স্বীকার করেছেন 
ইগ্ডয়ান চেম্বার অব কমার্সেব ১৯৪৮-এব অধিবেশনের সভাপতি-_এম এল শা। 
ওযালচাঁদেব প্রেমিযার অটোমোবিল কোং প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময | কিলিক নিক্সন 
পবিচালিত বোম্বে স্টিম নেভিগেশন লিমিটেডেব বিরুদ্ধে ওয়ালচাঁদেব সিন্ধিয়া স্টিম 
নেভিগেশন প্যাটেলের সমর্থন পায । কিন্তু যুদ্ধ (ও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাব ”দতাগ) বড় 
শিল্পপতিদের ফের ভাবিয়ে তুলল | আগস্ট বিপ্লবেব কালে বোম্বাই-এর বাজাব বেশ কয় 
মাস বন্ধ থাকে । 

এতে কোন সুবিধে না হওযায এবং হাতে প্রভৃত সঞ্চিত অর্থ থাকায ভারতীয 
শিল্পপতিবা পরিকল্পিত অর্থনীতির ওপব জোর দিতে থাকেন । এর পরিণতি ১৯৪৪-এ 
প্রকাশিত বোন্ধে প্ল্যান । এর স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন পি ঠাকুরদাস (বোম্বাই-এর 
'কাপসিরাজ'), জে আর ডি টাটা, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, স্যাব আর্ডেশির দালাল (শেয়াব 
বাজারের কতা, স্যার শ্রীরাম (ডি সি এম), কস্তুরভাই লালভাই (আমেদাবাদের 
বস্ত্রাধিপতি), এ ডি শ্রফ (শেয়ার বাজারের কত ও জন মাথাই টোটার ডিরেক্টর) | এই 
প্ল্যানের রাজনৈতিক ভিত্তি নি্নরূপ__ 

“10057158105 00] %717019 501917)68 15 1118 9555110])110]) 11190 00 
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07715007706 075 927 07 91/0705 03515810917 2 718001075] 
৪০৬০08710 %/1]] 00106 7100 55565785062 009 067209 %1111017 11) 06 
53960 ৬101 সি] [85007 17 2001107710 00806575.+ এর লক্ষ্য ছিল পনের 
বছরের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের গড় আয় দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে ১০,০০০ কোটি টাকা 
বিনিয়োগ ।£৯ নিঙ্নলিখিত খাতে বিনিয়োগ হবে-_ 


সারণী-৭ __ 

সেক্টর বিনিয়োগ 
(কোটি টাকায়) 
শিল্প ৪,৪৮০ 
কৃষি ১,২৪০ 
যাতায়াত ব্যবস্থা ৯৪০ 
শিক্ষা ৪৯০ 
স্বাস্থ্য ৪8৫০ 
গৃহনিমণি ২,২০০ 
অন্যান্য ২০০ 
১০,০০০ 


১৯৪৪-এর ২০ এপ্রিল ওয়াভেল স্যার আর্ডেশির দালালকে একসিকিউটিভ কাউন্সিলের 
উন্নয়ন-সদস্য হবার জন্য অনুরোধ জানালেন । ১৯৪৫-এর ১ মা, কাউন্সিলে ব্রিটিশ 
শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন উঠল । পরের দিন আইন সভায় দাবি উঠল এখুনি সব 
রক্ষাকবচ পরিত্যাগ করতে হবে । ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিনিধিরা প্রমাদ গুনলেন । ইন্ডিয়া 
কমিটি দালালকে ১৯৩৫-এর আইনের অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত ধারা আলোচনা করার 
জন্য ডেকে পাঠালেন । বলা বাহুল্য, ভারত সচিব এমেরি দালালের উৎসাহে জল 
ঢাললেন। বক্ষাকবচেব লড়াই, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার লড়াই ও কমনওয়েলথে ভারতের 
যোগদান নিয়ে লড়াই শেষ দিন পর্যস্ত চলবে |” 


॥৩ ০ 


উনিশ শো চুযাল্লিশ সালে স্বরাষ্ট্র বিভাগের গোয়েন্দা দফতরের এক প্রতিবেদন অনুসারে 
বৃহৎ বণিক-শিল্পপতি গোষ্ঠী কংগ্রেসকে আপন স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র রূপে প্রয়োগ করছেন বা 
কংগ্রেস তাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেয়ে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ 
চালাচ্ছে_-একথা ঠিক নয় । বরং রাজাগোপালাচারি তাঁর পুত্তিকা-_ "75 ৬1৪১ 
081-এ লিখেছেন, “[1701917 10005001911505, %৪101]5 515007715 0017010705 15815 
60] 1581010178115য7)) 876 11158001775 01617 0119 05 00151 910. 1111117057501990 
59751095 2 016 08]] ০01 2 001928100012100 60817817761). আত্মগো 


৩৮৭ 


নেতারা তো রীতিমত অসস্তষ্ট ৷ গোয়েন্দা দফৃতরের সিদ্ধাত্ত-_-“প116 500191901 515617 
0গ 316 80511009557 10 005 হা)0%2756100, 21011070518 5001050210012]) 1583 
005101155 1101 019৮৮) 11001) 28016 02) ও 08000]. 06 076 10018] 315 
8058179555 19501070565 ৪110 01 01715 (0119 0:610217790 001157955 5 07101178 
0017777710056 [917110915, 20 1655 001) 1156 0117067570171)0 (001787855 
1690615, 77090 06 %/51] 2৮/218.৮৫৯ 
আগেই আমরা দেখিয়েছি টাটা ও বিড়লার মত শিল্পপতিরা কংগ্রেস থেকে নিজেদের 
একটু পৃথক করে নিচ্ছিলেন এবং বোম প্ল্যানের মাধ্যমে, সরকারের সহযোগিতায়, ভারতের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটা বড় পরিবর্তন আনতে চাইছিলেন । তাতে অবশ্যই তীরা মুখ্য 
ভূমিকা নেবেন, কংশ্রেস বা কোনো রাজনৈতিক দল নয় ৷ ওয়াভেল এটা অনভিপ্রেত মনে 
করেননি বলে দালালকে উন্নয়ন সদস্য মনোনীত করেছিলেন । এমন কি ওয়ার ক্যাবিনেটও 
এই নিয়ে প্রাসঙ্গিক বাণিজ্য বিষযক রক্ষাকবচ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন দালালের সঙ্গে । 
ওয়াভেলের ১৪ মে (১৯৪৫)-র রোজনামচায় পড়ি ইগ্ডিয়া কমিটির সভায় তিনি 
সহানুভৃতিসূচক মনোভাব আশা করছেন । কিন্তু অর্থমন্ত্রী গ্রিগ বিড়লা ও অন্যান্য 
শিল্পপতিদের বিকদ্ধে বিষোদগার কবেছিলেন । জন ত্যাপ্ডারসন গ্রিগেব সমর্থনে বলেন, 
এতে জনসাধারণের কোনো উপকার হবে না এর আসল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বণিক শিল্পপতি 
এবং ব্রিটিশ পরিচালক উৎসাদন ৷ লেদারস (1.9807975) বাণিজ্য বিষষক বক্ষাকবচ 
বাখতে চেয়েছিলেন | ওয়াভেল বলেন, “০ 095 [0818]) ৬1110 [77019 8100. 007)01706 
[0 01821 1791 95 2. 00101) 485 2 19095511019 [00110 11 নু. 1. তে. 425 
[15170919010 [010%106 [176 10105 00 51110100110 10...01011 11) 10116 10178 যা) 1 
৮/09]0 09 075850005.” তিনি জানতে চান, ব্যাপক শিল্পান ছাডা কি ভাবে জনগণের 
অবস্থার উন্নতি সম্ভব 1৭২ কিন্তু ইণ্ডিয়া কমিটি সব বিবেচনা করে বলেন, “ন)615 ৫৪) 02 
70 00195101010) 11) 10195927/£ 01101177,5121)0695, 01 2119 1210621 10 0189 
(01201210121 0150110011190001) 00101510115 01 [076 00671017791) 01 111018 
£১০.৮৫5 অথাঁৎ বোছে প্ল্যান কার্যকব কবাব জন্য ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুগ্র কবতে 
মন্ত্রিসভা বাজি হল না। 
কিন্তু এতে ঘাবডাবাব লোক নন বিডলা-টাটার দল । তীর ব্রিটিশ শিল্পপতি ও বণিকদের 
সঙ্গে সমঝোতার উদ্দেশ্যে ছিপাক্ষিক আলোচনা চালাচ্ছিলেন । এমেরির এক পরে 
পড়ি-_সহযোগিতাব মাধামে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা যে অনেক লাভবান হবেন সে কথা তাঁরা 
বুঝতে পারছিলেন | “[ 08118590081 01616 816 ৪1701007961 01 1)6800121107)5 
80171680177 091৮%/6611 [001160 ছ177500) 9170 1170101) (50])যা1210191 
11916505001 1112 50001151019 01 10111 21091011565. তাঁদের মনে 
হয়েছিল-_ভারতে কাঁচা মালেব অভাব নেই, মজুরীর হাব ঢেব নীচু । অতএব ইংল্যাণ্ডে 
বেশি মূল্যে সেগুলি উৎপাদন না করে ভাবতেই করা উচিত এবং প্রয়োজনে ভারতীয় 
শিল্পপতিদের সাহায্য নেওয়া উচিত । তাদের হাতে অনেক টাকা, ব্যাপক যোগাযোগ ও 
বিপণন ব্যবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণে, তাদের সহযোগিতা রাজনৈতিক অশান্তির হাত থেকে 
বাঁচতে সাহায্য করবে, হয়তো শ্রমিক অশান্তির হাত থেকেও । তাছাড়া ব্রিটেন হাত গুটিয়ে 
বসে থাকলেও মার্কিন মুলুক বা ইউরোপ থেকে সাহায্য পেতে কোনো অসুবিধা হবে না 
টাটা-বিড়লার 1 *ণু19 80৮81105565 01 217 211181709 1101) 11)01917) 080209), 
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17111089706 ৪710 6171:617711585 ৪15 9816-8510570.45 


বিড়ালারা নিজেরাই এসে পড়লেন মে মাসে । ২৪ মে বিড়লার সঙ্গে ওয়াভেলের কথা 
হল । [75 16000780797060 2 00511)655 00617017791) 8170 17807801021) 
181771050 00211765195 16205 00 25515117617] 017171775 0186 01711805560 00 
99 79911 17 016 0০৮61777617. তবে বিড়লা ১৯৪২ সালে গান্ধীর প্রতি অন্যায় 
ব্যবহারের প্রতিবাদও করলেন । উত্তরে ওয়াভেল বলেন, গান্ধীকে ৭5817) ০01 
50810557781* কোনটা মানতেই তিনি বাজি নন | ওয়াভেলের মনে হল নেহরু ও 
বামপন্থীদের বিড়লা বিশ্বাস করেন না এবং তাই নিজেই সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা নিতে 
চান | *..7)6 00510100515 %/0110 1115 [01196 2. 111759] 11) [019 [00180109] 19)6, 
8100 1 %/01110 106 01 08819017070] (9.৮৫৫ 

ইংল্যাণ্ডে অনেক বাধা অতিক্রম করে ৩১ মে চািলের সমর্থন পেলেন ওয়াভেল । 
চার্চিল তখন সাধাবণ নিবাঁচন ডাকতে যাচ্ছেন, তাই ভারতবর্ষকে দলীয় রাজনীতির উর্ধে 
রাখতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয় । কিন্ত নিজের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সাত সদস্য 
ওয়াভেলের প্রস্তাবে বাধা দিলেন । সম্ভবত ভুলাভাই দেশাই-এর চাপে । কিন্তু আম্বেদকর, 
খারে ও শ্রীবাস্তব একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণে আপত্তি জানান__তা হল কাউন্সিলে হিন্দু ও 
মুসলিম সদস্য সংখ্যার সমতা । আম্বেদকর তপসিলীদের অবজ্ঞা কবার কারণে পদত্যাগ 
করতে চান। ১৪ জুন এক বেতার ভাষণে ওয়াভেল তাঁব শাসনতাস্ত্রিক সংস্কাব বিষয়ক 
প্রস্তাব ঘোষণা কবলেন । বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ছাডা কাউন্সিলেব সব সদস্য ভারতীয় 
হবে । বর্ণহিন্দু ও মুসলিম সদসাসংখ্যা সমান হবে | কাউন্সিল ১৯৩৫-এর আইন অনুসাবে 
চলবে । যদিও এব প্রধান কাজ হবে জাপান যুদ্ধ জয় তবু নতুন সংস্কার নিয়ে কোনো 
সমঝোতায আসা যায় কিনা তাও বিবেচনা করবে। বন্দী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 
সদস্যদের ছেড়ে দেওয়া হবে | এই সব প্রস্তাব কার্ধকব করাব জনা.২৫ জুন থেকে ভারতীয় 
বাজনৈতিক নেতাদেব নিয়ে এক সম্মেলন বসবে সিমলায 1৭৫₹ 

গান্ধী “বর্ণহিন্দু' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি জানান | “[/৪৬ [ 01) 58% 11780 01615 916 
[0 09591655 হ711)0819 %/1)0 2115 2 21] 19011110921) 1081020. '[1761-21016 
0065 ৮৮070 111755 0111105 2710 01162175155. ড/1)0 %/1]1 79101556101 1106]1) ৪1 
ঠ০0.]] [21016 2 0 001220555 ৮51)1011] 599155 [0 17110755911 %/10110101 
015011)01107) 21] 11)019175 %/1)0 65118 210 ৮/011 101 10)06109611061)06.” 
এমন কি হিন্দু মহাসভাও বর্ণহিন্দুদেব প্রতিনিধিত্ব করতে চাইবে না । তা ছাড়া স্বাধীনতা 
সম্বন্ধে ঘোষণাব কোন কথা নেই কেন ?*৬ ১৫ জুনেব প্রেস প্রতিবেদনে তিনি বলেন, 
ভুলাভাই-এর প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে 
নয়, ভুলাভাই-লিযাকৎ ভারতেব সমস্যাব একটা সম্প্রদায়-নির্বিশেষ সমাধান চেয়েছিলেন 
বলে ।«' তবে, ব্যাপারটা বিচাব কববে ওয়ার্কিং কমিটি । ১৯৩৪ থেকে তিনি কোনো 
প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধিত্ব করেন না। নিমন্ত্রণ জানালে কংগ্রেস সভাপতিকেই জানানো 
হোক ।”” ১৭ জুন আর এক তারবাতয়ি তিনি বর্ণহিন্দু ও মুসলিম সমতার প্রতিবাদ 
জানান : “50108 %/11] 0101115 আ100715010515 700 2007911 5811:5]% ৫৪1691 
[01110005606 00166181106 16 108115 1021%%929]) 09506 [7111005 ৪110 
11505111775 15 111191102771016. 7291109 7081086%11 40501751555 2170 1,528.5006 
017)0151:81)09019.”৫৯পরের দিন জানান, যদি ওয়াভেল এ বিষয়ে মত না বদলান, 
৩৮৪ 


4] 20106 0 (501751595 ৮/11] 0৪ 70010 [02100099806 11) 10277090071 01 
[600৮6 0০০002011.” 

১৮ জুন ওয়াভেল জানান, তিনি বেতার ঘোষণা বদলাতে পারবেন না আর আলোচ্য 
বিষয়ে খুটিনাটি এখনই বলা সম্ভব নয় । «076 ০1 079 [06150185 07 70911193 
00100617760 15 €%950090 07 19001750 10 9006101 01 ৪)901 019 19701005891 
10৬৮.” 

আর একজন আপত্তি জানান-_তিনি পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিজির | তিনি একজন 
মুনিয়নিস্ট মুসলিমকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন । 

২৪ জুন ওয়াভেলের সঙ্গে আজাদ, গান্ধী ও জিন্নার সাক্ষাৎকার হয় | ওয়ার্কিং কমিটির 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধী বলেন- (১) সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের ছেডে দেওয়া উচিত ছিল, 
(২) কংগ্রেসে কোন জাতপাতের স্থান নেই-__তাই “অ-তপসিলী হিন্দু, কথা ব্যবহার করলে 
ভাল হত (1), (৩) প্রদেশে যদি কোযালিশন গঠিত হয় তবে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সদস্যরা 
সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কবরে, (৪) কংগ্রেসের অনেকে আপত্তি তুললেও তিনি সমতা 
মানতে রাজি আছেন, তরে কংগ্রেস মুসলমান বা তপ্সিলীদের মনোনয়ন দিতে পারে । 
ওয়াভেল জানান-_অ-তপসিলী হিন্দু ও মুসলমানদের সমতা বজায় রাখতেই হবে । 

জিন্না বলেন, যাই ঘটুক মুসলমানরা সংখ্যালঘু থাকবেই । ওয়াভেল তখন বলেন,সব 
সংখ্যালঘু সব সময়ই মুসলমানদের বিকদ্ধে ভোট দেবে কেন £ তা ছাড়া বড়লাটের ভিটো 
তো আছেই । জিন্নাৰ আবদার-_-সব মুসলিম কাউন্সিলর মনোনয়ন করবে লীগ | ওয়াভেল 
তা গ্রহণ করতে বাজি হলেন না। জিন্না গত দু'বছরের উপনিবচিনের নজির দেখিয়ে 
বললেন লীগ সব কটাই জিতেছে__অরার্ তারাই সব মুসলিমদেব মুখপাত্র | ওয়াভেল 
বললেন, তিনি পঞ্জাব যুনিয়ানিস্ট দল মনোনীত একজন মুসলিমকে নিতে চান । উত্তরে 
জিন্না যুনিয়ানিস্টদের নানা গালমন্দ করেন-_তাবা নাকি তাঁরই কৃপায় এত দিন কোযালিশন 
চালাচ্ছে । বড়লাটের মনে হয় জিন্না ঠিক নিজের অবস্থায় খুশি নন 1৬ আপন দলের ওপব 
সত্যি তাঁর অসপত্ব কর্তৃত্ব ছিল না। 

২৫ জুন থেকে যে সিমলা সম্মেলন বসল১১ তার প্রধান প্রশ্ন দুটি-__(১) যে 
সব সাধারণ নীতির ভিত্তিতে কাউন্সিল কাজ করবে (বেতার ভাষণে বড়লাট একটা ছক 
দিয়েছিলেন) তা কি গ্রহণীয ? (২) যদি গ্রহণীয হয তবে কাউন্সিল কি ভাবে গঠিত হবে 
এবং কারা সদস্য হবেন ? দ্বিতীয়টাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত | 

২৭ জুন বলদেব সিং বলেন পঞ্জাব থেকে একজন শিখ ও একজন পঞ্জাবী মুসলমান 
নিতেই হবে । বডলাট জিন্নাকে জানান যুদ্ধকালে পঞ্জাব সৈন্য ও বসদ যুগিয়ে যে সাহায্য 
করেছে তাতে একজন পঞ্জাবী মুসলমান না নিলে চলবে না । তবে তিনি একজন নিরপেক্ষ 
মুসলিম নেবেন । জিন্না জানান পঙ্থের সঙ্গে তাঁব যা কথা হয়েছে তাতে কংগ্রেস চাইছে 
মুসলিম কোটার দু'জনকে মনোনয়ন করতে | জিন্না নিজে চান ১৪ জনের কাউন্সিল-__৫ 
হিন্দু, ৫ মুসলমান, ১ শিখ ও ১ তপসিলী, বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি তো থাকবেনই । 
175 5810 0115 ৮25 0018 01719 00101101] 17) 54101010018 14005177)5 ৮0011 
90910 ৪. 01)81709 01 1101 06175 ০001-%0090 01) ৪৬৪] 15518. ওয়াভেল মনে 
কবেন জিন্না বড় বেশি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কাউন্সিলের কার্যকলাপ দেখছেন । জিন্না 
আবার জেদ ধরেন__সব মুসলমানদের লীগ (অর্থাৎ তিনি) মনোনয়ন দেবেন কিন্তু আবার 
বডলাট প্রত্যাখ্যান করেন । তিনি সৈনিকসুলভ স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, জিন্না কি এই 


৩৮৫ 


প্রশ্নে সম্মেলন বানচাল করতে চান ? শেষে জিন্না বলেন, স্বয়ং বড়লাট যদি দু-একজনকে 
করতে চান তবে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে কথা বলবেন ।৬২ 

উভয় পক্ষে মিটমাট না হওয়ায় ২৯ জুন ওয়াভেল বলেন, দলপতিরা যদি পছন্দসই 
নামের তালিকা তাঁর কাছে পাঠান, তিনি একটা গ্রহণীয় পরিষদ গঠন করার চেষ্টা করবেন । 
১৪ জুলাই পর্যস্ত সম্মেলন মুলতুবি থাকে । 

৮ জুলাই জিন্না আবার দেখা করলেন এবং বললেন, "হু ঘা। 86 019 6170 01 ঢা) 
[601)91.৮ “] 350 5০৮. 17010 00 ৮৮76০161017 [,69816-” অথাৎ তিনি সংকটে 
পড়েছেন । তাঁর দল কিছুতেই লীগের বাইরেব লোক বরদাস্ত কবছে না । যদি তানা কণা 
হয়, তবে তাঁর নেতৃত্বে দুর্বল ভিত আরো দুর্বল হবে । শেষে তিনি নাষেব তালিকা পাঠাতে 
অস্বীকাব কবলেন ।১* অনা দিকে কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান বলেই পাঁচটি নামেব মধ্যে 
মাত্র দুটি হিন্দু ও মুসলিম, পার্শী এবং শ্রীস্টানদের একটি করে নাম দিয়েছিল । ওষাডেল 
অন্যায় করে তাদের 5০০8৪ আখ্যা দেন । কি ভাবে তালিকা তৈবি হয় তা পাওযা যাবে 
আজাদের 17019 9105 75990] গ্রন্থে । আজাদ এব সব কৃতিত্ব নিতে চান কিন্তু 
গান্ধী এ ধবনের কথা অনেক আগে থেকেই বলছিলেন | তাব প্রমাণ ওয়াভেলকে পাঠানো 
১৮ জুনের তার বাতাঁ ও ২৯ জুন গোবিন্দবল্লভ পন্থকে লেখা চিঠি | খিজির দিলেন চাব 
নামের তালিকা, যাব শীর্ষে ছিলেন কোটের নবাব মহম্মদ উসমান খান ।১** তারা সিং-এব 
তালিকায় তিন নামের মধ্যে তিনি ছাড়া বাকি দুজন “ডামি' | সব দেখে ওযাভেল সমর্থনের 
জন্য যে তালিকা বিলেত পাঠালেন তাব মধ্যে চাবজন ছিল মুসলিম লীগেব | 

বিলেতের সম্মতি এল কিন্তু জিন্না আপন দাবিতে অবিচল । উপরস্ত তিনি দাবি করলেন 

যে কাউন্সিলে কোন বিষয়ে মুসলিম আপত্তি উঠলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে কমে তা গ্রহণ 
করা চলবে না । অথাথি তিনি সাল্প্রদায়িক ভিটো চাইলেন | ওয়াভেল উভয় দাবি অগ্রাহ! 
করলে সম্মেলন কার্যত তেঙ্গে গেল । সব শুনে গান্ধী মন্তব্য করলেন, ব্রিটিশ সবকাবকে হিন্দু 
অথবা মুসলিম এক পক্ষের মত মেনে নিতে হবে, কারণ তাবা পবস্পব বিরোধী এবং 
সমঝোতা অসম্ভব 1১ ১৪ জুলাই, সম্মেলনেব শেষ দিন, জিন্না বললেন, মুসলিমদের 
অন্যান্য সব দলেব সঙ্গে সমতা দিতে হবে । রোজনামচায় ওয়াভেল লিখছেন, “]6 176 
15911 11127115 07159 11 5180%/9 0180 170 1180 17257 2 11 01176 217 
11110111101 01 20061010175 1106 01161) 2170 1 15 01110011110 566 %৮11% 16 
08076 00 9177119 ৪0 ৪]].৮ তবু তিনি বলছেন কংগ্রেসেব তালিকা নেওয়া যায় না, তাতে 
কাউন্সিলে কংগ্রেসেব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হত । 

কিন্তু গান্ধীর কথাই ঠিক । পাকিস্তান সম্বন্ধে গান্ধী ও জিন্না সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস 
বুঝতেন | ওয়াডেল তা জানতেন । আগের বছর এমেরিকে তিনি লিখেছেন, “1081 
21115 [80151271 [1751 2170 11102109110217105 20061৮12705, ₹417112 0521701)1 
%/91)05 11070619610 061106 11151 %/101) 50106 10010 01 5816-06106117711121501) 0 
৬11511775 10 1708 £1910060 95 ৪ 01058550179] £0৮611)11)5171 ৮11)101) 50010 
০৪ 70750071159110]% [717,৮১৫ গান্ধীব মনোভাব পবিবর্তিত হয়নি । কংগ্রেস ও 
লীগের এই পার্থক্য ছাড়াও সাংগঠনিক পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নেহরু । 
কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক এবং জাতীয়তাবাদী আর লীগ একটা মধ্যযুগীয় ধারণা, যা 
শ্রেণীর চেয়েও সম্প্রদায়কে বড়ো করে দেখে । 

কিন্তু একটা জিনিস জিন্না পাবলেন-__তিনি যে “শক্ত মানুষ' “লোহার মানুষ", কিছুতেই 
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কংগ্রেসরাজ তথা হিন্দুরাজ মেনে নেবেন না, এমন কি ব্রিটিশরাজকেও তোয়াক্কা করেন 
না-_এমন একটা ভাবমূর্তি তিনি তৈরি করতে পারলেন ! অবশ্য সংহতির বিনিময়ে । অখণ্ড 
ভারতের একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা সিমলায় সমাধিস্থ হল । 

ওয়াভেলের অনেক দোষ ছিল কিন্তু একটা নতুন পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন তিনি, 
চেয়েছিলেন অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে । আর ভারতভাগ তিনি চাননি । শেষে লীগের 
গুরুত্ব মেনে নিলেও জিন্নাকে সব মুসলমানের “একমাত্র মুখপাত্র' বলে কোনও দিন স্বীকার 
করেননি তিনি | জিন্নাব সংকীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ঝাপ ভাল ভাবেই চিনতেন 
তিনি । পাকিস্তান বলতে জিন্না বুঝতেন ভারতেব কয়েকটি মুসলিম অঞ্চলে শুধু মুসলিম 
ভোটের মাধ্যমে স্বতন্ত্র শাসন । এ ব্যাখ্যা ওযাভেল মেনে নেননি । কিন্তু হডসনের প্রশ্ন (যা 
আমাদেরও), জিন্নার গোঁয়াত্ুমিতে তবে কেন পিছিয়ে গেলেন তিনি ? কেন সিমলা বৈঠকে 
ইতি টানলেন ?১* তিনি যদি অন্যান্য দলের নেতাদেব সঙ্গে কথা চালিয়ে ষেতেন, জিন্নাকে 
সুব নামাতেই হত | লীগকে বাদ দিয়ে কাউন্সিল গঠিত হচ্ছে__তা তিনি সহ্য কবতে 
পাবতেন না । আর যদি তৎসত্বেও অসহযোগিতা কবতেন, তবে বহুসংখ্যক মুসলিমদের 
ওপর কর্তৃত্ব হারাতেন | পঞ্জাবেব মুসলমানরাই তো তাঁকে পবিত্যাগ করত । আমরা দেখব 
১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তী সরকাব গঠনের সময জিন্না একগুযেমি কবছেন কিন্তু সেবাব লীগকে 
বাদ দিয়েই সবকাব গঠিত হয | জিন্না অনেক সাধাসাধি কবে, ওযাভেলকে নরম কবে, প্রায় 
পেছনের দবজা দিযে সবকাবে ঢোকেন । আমাব মনে হয়, জাপানেব সঙ্গে যুদ্ধ তখনও শেষ 
হযনি বলে ওয়াভেল শুধু কংগ্রেস প্রভাবিত কাউন্সিল চাননি । সেখানে কাজ করছিল 
কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁৰ বহু তিক্ত স্মতি__ক্রিপস মিশনেব সময তাবা প্রতিরক্ষা দফতব 
চেযেছিল অর্থাৎ বাক্তিগতভাবে তাঁব কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ কবেছিল, আবার “ভাবত ছাড়ো 
আন্দোলনেব সময় সমরোদ্যোগে বাঘাত ঘটিয়েছিল । দাঁড়িপাল্লার একদিকে লীগ না 
থাকলে কংগ্রেসকে সামাল দেবে কে ? উভযে দিনবাত ঝগড়া না করলে তীর হাতে শেষ 
সিদ্ধান্ত থাকবে কি.কবে ? তা ছাড়া লীগকে বাদ দিযে সবকাব গঠনের ব্যাপারে বাংলা ও 
পঞ্জাবের লাটদের আপত্তি ছিল, যদিও সিন্ধু ও সীমান্তে লাটদেব ছিল না । গান্ধী 
আমলাদেবও দোষ দিয়েছেন ।১* সাম্প্রদায়িক পবিস্থিতি এর ফলে আরো খারাপ হবে এমন 
ভয় কাজ করেছিল । সবেপিরি ওযাভেলের ভয় ছিল, কংগ্রেসীদেব প্রাধান্য দিলে চাল তা 
ববদাস্ত করবেন না । এমনি চার্চিল তাঁকে অপছন্দ করতেন, তখন হয়তো ববখাস্ত করে 
দেবেন । এ বিষযে তাঁর ৩১ জুলাই-এর রোজনামচা দ্রষ্টব্য | সব স্বীকাব করি | তবু মনে 
হয়, আরো কয়েকদিন বৈঠক টিকিয়ে রাখতে পাবলে ভালো হত । সাধারণ নিবচিনে শ্রমিক 
দলেব জযলাভেব সঙ্গে রাজনৈতিক পট আমূল পবিবর্তিত হত । আবশ্য ওয়াভেল শ্রমিক 
দলেব বিপুল জয়ের কথা ভাবতেই পারেননি, তাই চার্চিল সবকার “কেয়াবটেকার' হলেও 
তার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করেননি | তাঁব রাজনৈতিক সাহসেব অভাব ছিল, কিন্তু 
সৈনিকসুলভ খোলাখুলি আলোচনায় আপত্তি ছিল না, মিটমাট হোক সে বিষয়ে সত্যকাব 
আগ্রহ ছিল । অন্তত মৌলানা আজাদকে সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ করেছিলেন তিনি । এর পর 
অনেক ব্যাপারে, বিশেষত ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনা চলা কালে ওয়াভেল কংশ্রেস 
সভাপতির অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন । আজাদ প্রশ্ন করেছেন- জিন্নার একগুঁয়েমিতে 
মুসলিম সন্প্রদায়েরই বা কি লাভ হল ? লীগের তালিকার সঙ্গে কংগ্রেসের আজাদ ও 
পঞ্জাবের খিজির (বা আর কেউ) যুক্ত হলে কাউন্সিলের চোদ্দজন সদস্যের মধ্যে সাতজন 
অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি (আসলে ছয়জন, কারণ ওয়াভেল লীগের চারটি নাম পাঠাতেন) 
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হত মুসলমান-_এবং তা কিনা ভারতবর্ষের মত বিপুল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে ! জিন্না যে 
আসলে মুসলিম স্বার্থের চেয়ে আপন অহমিকাকে উচ্চতর স্থান দিতেন এর চেয়ে বড় প্রমাণ 
কিছু নেই। আর তাও কি না যখন পঞ্জাবের যুনিয়ানিস্ট মন্ত্রিসভা, সীমান্তে কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভা, আর সিন্ধু ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীরা কংশ্রেসী সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ? বস্তুত 
সিমলা সম্মেলন বানচাল করার দায়িত্ব জিন্নার এবং তাতে মুসলিম স্বার্থের ক্ষতিই 
করেছিলেন তিনি । 

ইতিমধ্যে জাপান অবশ্যস্ভাবী পতনের দিকে এগিয়ে চলেছিল । ম্লিম যে ব্রন্ম অভিযান 
চালান তার সাংকেতিক নাম [:51277050 0871091. ব্রিটিশ চতুর্দশ আর্মি পশ্চিম থেকে 
পুবে জাপানী পঞ্চদশ আর্মিকে আক্রমণ করবে আর উত্তরে স্টিলওয়েলেব নদর্নি কমব্যাট 
এরিয়া কমাণ্ড সেই আর্মির পার্থ ভেদ করবে-_এই ছিল যুদ্ধ কৌশল । স্টপফোর্ডের অধীন 
তেত্রিশতম কোব নেবে মান্দালয় আব মোরভি-র চতুর্থ কোর মিটকিলা । প্রথমটা হবে 
হাতুড়ি, দ্বিতীয়টা নেহাই । মাঝে পিষ্ট হবে জাপ বাহিনী । যুদ্ধ আরম্ভ হল ফেব্রুয়ারি মাসে । 
আই.এন.এ.ইরাবতীব উভয তীরে ঘাঁটি গডেছিল । কিন্ত প্রস্তুত হবার আগেই ব্রিটিশ বাহিনী 
নদী অতিক্রম কবতে লাগল | মিটকিলা রক্ষায় এগিয়ে এল পি কে শাগলের রেজিমেন্ট । 
স্বয়ং নেতাজী ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৫) এলেন ইনড-তে | শা নওযাজ লিখছেন, চীঁদনী রাতে 
আত্মরক্ষাব দিকে দূকপাত না করে নেতাজী এগিষে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রেবপানে | শা নওয়াজ 
আপত্তি করায় তিনি বললেন, “সুভাষ বোসকে মারতে পাবে ইংরেজরা এমন বোমা 
বানায়নি 14৬৮ 

মিটকিলার পতন হল ১ মার্চ, মান্দালয়েব--২০ মার্চ | বিখ্যাত বার্মা বোডেব 
অনেকখানি এসে গেল মিত্র শক্তিব হাতে | তার আগেই ভাবত মহাসাগব ও বঙ্গোপসাগবে 
ব্রিটিশ নৌশক্তি প্রাধান্য লাভ কবেছিল বলে জলপথে সববরাহ সহজ হল । আকিয়াব হল 
বিমানঘাঁটি | 

পিনমানায সুভাষ শেষযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে চাইলেন কিন্তু খবব এল সর্বত্র আই এন 
এ' সৈন্য আত্মসমর্পণ করছে । শাগল ডায়েরিতে লিখছেন, «1975 15 770 01501111109 
19.” এবং পলাতকবাই শত্রুপক্ষকে অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছে । বসুকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোব 
আদেশ জারি কবতৈ হল । কিন্তু বিচ্ছিন্ন, সববরাহহীন, মনোবলহীন আই. এন. এ. সৈন্য কি 
কববে ? জাপানীরা বসুকে জানাল (২৩ এপ্রিল) তারা রেঙ্গুন ত্যাগ করছে । ২৭ এপ্রিল 
রেঙ্গুন দখলের জন্য যুগপৎ জলে আকাশে আক্রমণ শুরু হল । ২৯এ জাপানীরা রেঙ্গুন 
ছেড়ে গেল । অদম্য বসু জানিয়ে গেলেন, “আমবা অন্ধকারতম মুহূর্ত অতিক্রম করছি কিন্ত 
সুযেদিয়ের দেবি নেই । ভারত স্বাধীন হবেই |” 

জুনের শেষে ব্রহ্মযুদ্ধ শেষ হল । বসু চললেন মালয়ে অবশিষ্ট আই. এন- এ. বাহিনী 
পরিদর্শনে । দেশে তখন সিমলা বৈঠক চলছে । বেতার ভাষণে ওয়াভেলের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ জানালেন তিনি | কংগ্রেস কি হাজাবটা দলের অন্যতম মাত্র ? 
মুসলীম লীগই কি ভারতীয় মুসলিমদের একক মুখপাত্র ? “এতো বড়লাটের জন্য স্বরাজ, 
একসিকিউটিভ কাউন্সিলের জন্য নয় 1” এই ছিল তাঁর ভারতের উদ্দেশে অন্তিম ভাষণ । 

জাপানের ওপর ভারী মার্কিন বোমারু বি-২৯ যে প্রচণ্ড আঘাত হানছিল তাতেই তাকে 
আত্মসমর্পণ করতে হত । ২৩ ও ২৫ মে আক্রমণে টোকিয়োর অর্ধেক গুড়ো হয়ে যায়। 
মড়ার ওপর খাঁড়ার প্রথম ঘা দিল মার্কিন আটম বোমা (লিটলবয়) হিরোশিমায়, ৬ আগস্ট, 
দ্বিতীয় ঘা রুশবাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় ৮ আগস্ট ও চরম ঘা দ্বিতীয় আযটমবোমা (ফ্যাটবয়) 


৩৮৮ 


নাগাসাকিতে,৯ আগস্ট । ১০ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করল । 

সেই দিনই আই. এন. এ--র প্রচারমন্ত্রী এস এ. আয়ারের মুখে খবরটা শুনলেন 
নেতাজী | ক্ষণেকের গভীর চিন্তার পর হাসিমুখে বললেন, “৪০ 0590 15 081. ০৬ 
%11)00 155 2 611, 0011 50 569 ৬/৪ 216 0108 011] 1১601019 ৮10 19৮6 
101 50757106750 2৮৯ এ যেন ভাগ্যহত কর্ণ__রথচক্র মেদিনী গ্রাস করছে ; শুধু 
পরাজয় নয়, বিনাশও আসন্ন, তবু নির্বিকার | ১৫ই জাপান বেতাবে আত্মসমর্পণ সংবাদেব 
সমর্থন শুনে বসু বুঝতে পারলেন সিঙ্গাপুব ছাড়তে হবে । স্থিব হল, সম্ভব হলে, রাশিযা 
যাবেন । সিঙ্গাপুর থেকে সাযগন । সায়গন থেকে ১৭ আগস্ট উড়ল তাঁর বিমান | "5 
[95015 $1191)06.+ কি হল সঠিক আমরা আজও জানি না । যদি দুর্ঘটনাষ মৃত্যু হযে থাকে 
তবে লাতিন-কবি হোরেসের ভাষায়-_1)0]106 €1 09001417) 85[17970 7081718. 71707] 
(015 ॥ 5261 8170. 5567171% 11)1715 00 019 1017 01)975 ০018170%). কিন্তু আবার 
তাঁবই ভাষায়-_ব07) 0071115 [70110] (1 51181] 1101 21005601761 016). 

এই সময় ওয়াভেল বসেছিলেন তাঁর ছোটলাটদের সঙ্গে কর্তব্য নিধবিণ কবতে । আবুল 
কালাম আজাদ তাঁর ১৫ জুলাই-এর চিঠিতে কিছু দাবি তুলেছিলেন 1৯৭ গ্ল্যান্সি ছাডা সবাই 
কংগ্রেস সংস্থার ওপর সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহাব করা উচিত । কিন্তু বসু তাঁদেব জন্য এক 
সমস্যা রেখে গেলেন যা ক্রমশ কালবৈশাখীর মেঘের মত বড়ো হযে উঠল | কি কবা হবে 
আই এন. এ"্ব বন্দী সৈন্যদেব নিয়ে? ওয়াভেলের নীতি হল__-০ 9619)17 [076 
£312015 8170179 [116 40151 01 [179] 0% 001711-70270791১ 10 01501)3159 
016 01555: 210 00 5100 002 55171655700 0591 00105. এর মধ্যে 
'ব্টাক'দের সংখ্যা ৭০০০-এব মত । তারা মনে প্রাণে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ; জাপানীদেব হযে শুধু 
যুদ্ধই করেনি অনেকক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ভাবতীয় সৈন্যদেব ওপর জঘন্য অত্যাচারও করেছে । 
পরে তাদেরই কয়েকজনের বিচার হয় । 

লাটদের অনুমোদিত নীতি গ্রহণ করল নতুন শ্রমিক সবকার । নিবচিনেব কথা ঘোষিত 
হল । পরামর্শ করাব জন্য ওয়াভেলকে ডেকে পাঠান হল | তিনি ২৪ আগস্ট দিল্লী ত্যাগ 
কবলেন। আলোচনা ত্বরান্বিত করতে চাইছিলেন ক্রিপস্‌। কিন্তু সবাই বুঝতে পারছিল 
ক্রিপস্‌ ঘোষণার পুনরাবৃত্তিতে কাজ হবে না । নতুন ভাবত সচিব, পেথিক-লরেন্স, প্রদেশ 
থেকে মনোনয়নের ভিত্তিতে অস্থায়ী কাউন্িলেব কথা পেড়েছিলেন । ক্রিপস্‌ প্রত্তাবে কাজ 
হবে না জানিয়ে ওয়াভেল বললেন, পাকিস্তান ব্যাপারটা নিয়ে আগে খোলাখুলি ও বিস্তৃত 
আলোচনা করা হোক এবং ফল কি দাঁড়াবে পবাই জানুক | তাছাড়া এবাব শুধু বাজনৈতিক 
নয, নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান কবতে হবে | ক্যাবিনেট কমিটিতে তিনি 
বললেন, ক্রিপস্‌ প্রস্তাব নিলে স্থানীয় অপশান্‌ নীতিও নিতে হয় । কিন্তু বাংলা ও পঞ্জাবে 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা এত সামান্য যে তারা ভারত ত্যাগ মেনে নেবে কিনা সন্দেহ ৷ এদের 
বাদ দিয়ে জিন্নাব পাকিস্তান কোথায় যাবে ? শুনে অবশ্যই খুশি হননি ক্রিপস্‌ ।+১ ওয়াভেল 
ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আরও আলোচনা না করে গণপরিষদের কথা তুলতে চাইছিলেন 
শা। অন্যদিকে বিডলা ক্রিপস্‌ ও আযাটলিকে জপাচ্ছিলেন যে একটা গণপবিষদ ডাকা 
দরকার | ওয়াভেলেব মতে কংগ্রেসী চাপ ঠেকাতে পারছিলেন না ক্রিপস্বা । 

যাই হোক, দেশে ফিরে ওযাভেল ব্রিটিশ সবকারের নীতি ঘোষণা করলেন (১৯ 
সেপ্টেম্বর ১৯৪৫) : 

৩৮৯ 


১। সামনের শীতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিবচিন হবে। তারপর 
আশা করা যায় সব প্রদেশেই দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। 

২। ব্রিটেনের ইচ্ছা যত শীঘ্র সম্ভব সংবিধান রচনার জন্য এক গণপরিষদ গঠন | তার 
জন্য বড়লাট আসন্ন নিবচিনের পর প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির সদস্যদের সঙ্গে 
আলোচনায় বসবেন । আলোচ্য বিষয়_-১৯৪২-এর ক্রিপস্‌ প্রস্তাব গ্রহণীয় না 
কোন বিকল্প প্রার্থনীয় । রাজন্যবর্গের সঙ্গেও গণপরিষদে যোগদানের কথা হবে । 

৩। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা হবে । 

৪ | অর্তবর্তী ব্যবস্থা স্বরূপ, নিবচিনের ভিত্তিতে, সব ভারতীয় দলের গ্রহণযোগ্য শাসন 
পরিষদ গঠন করবেন বড়লাট ।*২ 

বন্দীমুক্তির পর কংখ্েসে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছিল । অনেকেই ভারত ছাডো 

আন্দোলন পুনঃ প্রবর্তনের কথা বলছিলেন । ২১-২৩ সেপ্টেম্বর বোম্বাই এ আই: সি সি 
আই. এন. এ বন্দীদেব সমর্থন করে প্রস্তাব নেয় । দেশাই, সাপ্ু কাজু, আসফ আলি 
এমনকি স্বয়ং নেহরু লালকেল্লীয় তাদের হয়ে সওয়াল করেন । নেহরু ও প্যাটেল যে সব 
বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তা গণঅভ্যুতানের প্ররোচনা ছাড়া কিছু নয়__মনে হয়েছিল সরকারের । 
গান্ধী কিন্ত কংগ্রেসের ওপর বীতরাগ হয়েছিলেন । তিনি জোর দিচ্ছিলেন কংগ্রেস-লীগ 
সমতার ওপর. আর ওয়ার্কিং কমিটি হিন্দু-মুসলিম সমতার কথা বলছিল । কম্যুনিস্ট পার্টি 
মোটামুটি গান্ধীকে সমর্থন করছিল | ১৯৪৪-এর গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারে গান্ধী যে সীমাবদ্ধ 
পাকিস্তানের প্রতিশতি দিয়েছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাও মেনে নিতে রাজি ছিল না। 
১৯৪৫-এর ১২ আগস্ট গান্ধী প্যাটেলকে লিখেছিলেন, “11780 [1080 ৮0069 09 
010191) 59116 555 [91১ 2170১ 0109161016১ 7 ০2101701 00 91551091105 
01669715711. 001 50101 2100 001)15 19৮5 ও 17151) 10 01595766 %/1101) ৮৮181] 
৬7015... 080 1501 50092846 01) 27)51900975 17091711, 1018 206151% 9%001755590 
17) 0%00 09117108.” সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক হল স্বাধীন ভারতের বপরেখা নিয়ে 
তাঁর সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর মতাস্তর | তিনি জানালেন ১৯৪৫ সালেও তিনি ১৯০৮-এ 
লিখিত "হিন্দ স্বরাজ" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বদলাননি | তিনি বললেন, সতাকার স্বাধীনতা পেতে 
গেলে সকলকে শ্রামে ফিরে যেতে হবে, থাকতে হবে প্রাসাদে নয়-_কুটীরে | পরিত্যাগ 
করতে হবে হিংসা ও অসত্য, যা গ্রামের সরল পরিবেশেই সম্ভব । পৃথিবী অন্যদিকে যাচ্ছে 
বলে তীর মাথাব্যথা নেই । “০07 059 17791651 0£ 0051, 5191) 0116 21010) 
20070901065 105 0090127 1 ৮171715 10811)0 19509] 2180 18515] [111 19 01111 
৯.৮ হয়তো ভারত “পতঙ্গবৎ বহিমুখং বিবিক্ষু' হবে কিন্তু শেষ নিশ্বাস পর্যস্ত তিনি 
ভারতকে সেই মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন । ব্যক্তি যদি তার 
জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায় তবে বাঁচবে না। 
“10705155002 5401]0 15 175806 010) 01 81701100915. [1 [10619 ৮1518 190 
07010500616 %+00]0 02 1750 00988). তাঁর স্বপ্নের গ্রামের অধিবাসী আজকের 
গ্রামবাসীর মত জড় নয়, সে চৈতন্যময় | সে পশুর মত আবর্জনার স্তূপে বাসকরবে না। 
কেউ রইবে না অলস বা ভোগের স্রোতে ভাসমান । কায়িক শ্রম হবে আবশ্যিক । তারপব 
রেল ও তার থাকুক না থাকুক যায় আসে না | নেহরুকে বললেন, “] ৮৪ 080 দি 
চ70 91)0010 15120915081)0 8201) 01091 10011%-..007 00110 15 701 12167919 
00180109]. 2 15 1710001) 0521067...112111787 01 05 00179206175 11171756816 25 
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০01005879805815 90017511021 29 57105 11125 5810 01181 010 215 109 1)811. 
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সোক্রাতেস জানতে চাইছেন তাঁর সুযোগ্য শিষা আযালকিবাযাডেস কোন 11055 বা 
মূল্যবোধের ওপর স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন ? উত্তরে শিষ্য জানালেন, বেশ 
বঢ় ভাষায়, “6৮617 ৮51)57) ] 152৫ 1 (30170 99121) 14910 07 17075 56815 
90 1 56621179010 1716 ০0777001610515 101591...]1)5 50110 1595 00178101219] 
01)81590 51106 07900... বিশ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যে বৈপ্লবিক উন্নতি 
হয়েছে তাতে মধ্যযুগীয় রামরাজ্যে বিশ্বাস আঁকডে থাকার অর্থ জনগণকে বঞ্চিত করা । 
খাদি ও কুটাব্র শিল্পের সম্প্রসারণে সমাধান হবে না । যে পবিকল্পনাব ভিত্তি বচিত হয়েছে 
তাকেই সুদৃঢ় করতে হবে । তাব ওপব গডে উঠবে বিপুলাকাব ইস্পাত কারখানা, সার 
কারখানা, জলাধার, বিদ্যুৎ প্রকল্প । নতুন যুগেব নতুন মন্দিব এরা । যন্ত্রদেবতার উপাসনায় 
সিদ্ধি নিশ্চিত আর সিদ্ধির ফলে সমৃদ্ধি--যাব সুষম বণ্টনে ঘুচবে হাজার হাজার বছরের 
দারিদ্র | এই পরিকল্পিত অর্থনীতির ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন লাহোরে, করাচীতে, লখনৌতে । 
সুভাষ তাকে কংগ্রেসের নীতিতে পরিণত কবেছেন হরিপুরায | তা মেনে নিয়েছেন দেশের 
বিরাট শিল্পপতিরাও |" এমনকি সরকাব | পরে দেখব বৃহৎ শিল্পাশ্রিত সমাজবাদ ও কুটার 
শিল্পাশ্রিত গান্ধীপন্থা কোনটাকেই তিনি ছাড়েননি | কিন্তু ১৯৪৫-এ গান্ধীর বিরুদ্ধে বহুদিনেব 
জমা বাম্পের একটা পথ চেয়েছিলেন তিনি | তাছাড়া তখনও তাঁর দৃষ্টি সোভিয়েত দেশের 
অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আচ্ছন্ন । তাঁর মনে হযেছিল স্তালিনের শিল্পনীতির ফলে রাশিয়া 
এত বড টাল সামলাতে পেরেছিল | 

ক্রমবর্ধমান একাকিত্তের যন্ত্রণায় গান্ধী বুঝতে পারছিলেন 

7185 010 0106] 01128176911) 
ড12101175 191906 10 706৮. 

দুঃখ করে ভুলাভাইকে তিনি জানাচ্ছেন, তীব সঙ্গে বল্পভভাই এক বাডিতে বাস করছেন 
অথচ আসন্ন নিবাচিন নিয়ে কোনো কথা বলেন না ।"১ নিবাচিন নিয়ে কোনো দিন তাঁর 
কোনো আগ্রহ ছিল না। তবু এই চিঠিতে তাঁব মর্মবেদনা টের পাওয়া যায় । 

কংগ্রেসের কর্মকতাঁদেব তাঁকে তেমন দবকার নেই কিন্তু হযতো বাংলার দু্ভিক্ষপীড়িত 
মানুষের আছে । তিনি বাংলায এলেন-__“তাদের যেটুকু সাস্তবনা দেওয়া যায় দিতে, কষ্ট 
যেটুকু পারা যায় লাঘব কবতে” ।"৭ তাঁব আসাব আগেই নানা কাবণে প্রতিবাদের ঢেউ 
উঠেছিল সেই প্রদেশে । কম্যুনিস্ট পার্টি বুঝতে পেবেছিল “ভারত ছাডো' আন্দোলনের সময় 
তারা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডেছে। তারা জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হল। 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যেমন সহসা এক দিন 'জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হয়েছিল তেমনি একদিন 
ফাসিবাদের পতনের পর আবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় রূপান্তরিত হল । জনগণের মধ্যে 
তো অসন্তোষ ছিলই | চাষীর দাবি পাটচাষ কমাতে হবে, পাটেব ক্রয়মূল্য বেধে দিতে হবে ; 
ভাগচাষী চাইছিল উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ ; মজুরেরা শস্তায় চাল, অধিক 
মহার্ঘভাতা । আই- এন. এ. বন্দীদের মুক্তি নিয়ে কংগ্রেসী, লীগ, কম্যুনিস্ট সব ছাত্র ও 


৩৯১ 


বুদ্ধিজীবীরা ছিল সোচ্চার | গোয়েন্দা দফতর জানাচ্ছে, আই: এন. এ--র প্রতি সহানুভূতিতে 
সব সম্প্রদায় ও শ্রেণী এঁক্যবদ্ধ ।"৮ ৫ নভেম্বর একজন হিন্দু, একজন মুসলিম ও একজন 
শিখ আই. এন" এ. বন্দীদের বিচার শুরু হল লালকেল্লায় । প্রতিবাদে আই এন. এ' সপ্তাহ 
উদযাপিত হল ৫-১১ নভেম্বর । ১২ই আই এন- এ. দিবস পালিত হল । দেশপ্রিয় পার্কে 
শরৎ বসু, নেহরু ও প্যাটেল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন । নানা প্রাত্যহিক দুঃখ ও দৈন্যের 
শুকনো বারুদে পড়ল তার স্ফুলিঙ্গ | ২১ নভেম্বর প্রতিবাদ মিছিল চলল ড্যালহৌসি স্কোয়ার 
অভিমুখে | ধর্মতলায় মিছিলের ওপর গুলি চলল । রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জনৈক 
মুসলিম ছাত্র প্রাণ দিলেন । আহতের সংখ্যা-_৫২ জন । রামেশ্বরকে স্মরণ করে নীরেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী লিখলেন : 


মৃত্যুকে তুমি উপহাস কবে 
কবেছো জয 
রক্তন্নানের মধ্যে হয়েছে অরুণোদয়, 
প্রাণ সমুদ্রে এনেছো বন্যা কি দুর্জয় | 
উর্বব তুমি , ছড়ায়েছো বীজ : চেযে আছি 
মোবা অনিমিখে 
হে অস্বারোহি ৷ রক্তাক্ষরে তোমার শপথ 
নিই লিখে । 
মিছিল ছত্রভঙ্গ হযনি তবু । পরদিন সাধাবণ ধর্মঘটে কলকাতা অচল হল । বাস্তায 
বাস্তায় ব্যারিকেড -_গাডি ও লরি পোডানো স্মরণ করালো '৪২-এব দিনগুলিকে । 
সৈন্যবাহিনীর প্রতিক্রিযার কথা ভেবে উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশেব লাট কানিংহ্যাম থেকে 
বাংলার লাট কেসি প্রমাদ গুনলেন | দিল্লী প্রাসাদকুটে প্রধান স্লেনাপতি ও বড়লাটের 
তন্দ্রাও টুটে গেল । 


8৪ ॥ 


আই. এন. এ. বন্দীমুক্তি নিষে আন্দোলন চালিয়ে কংগ্রেস একটা বাজনৈতিক খেলা 
খেলেছিল এমন ধাবণা বেশ চালু আছে। সেটা সত্য নয | জুলাই মাসেব শেষে 
গান্ধী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে শোনেন আই. এন. এ. বন্দীদেব লালকেল্লায় বাখা 
হয়েছে এবং দলপতিদের কোর্ট মাশলি কবে গুলি করা হযেছে । তিনি তা বিশ্বাস কবেননি 
কিন্তু ওয়াভেলকে সঙ্গে সঙ্গে সব তথ্য প্রকাশ করতে বলেন এবং বিচারকালে বন্দীরা যাতে 
আইনগত সাহায্য পায় তার ব্যবস্থা করতে অনুবোধ জানান ।”* অক্টোববেব শেষে তিনি 
জানান সশস্ত্র প্রতিরোধে বিশ্বাসী তিনি নন, কিন্তু আই.এন. এ. বন্দীদের সাহস ও দেশপ্রেম 
উপেক্ষা করতে পারেন না । “&770. 0৪17 0)2 00617707110 816070 10 1677015 
006 2170051 11 1001৮170119 111911117701015 0011010]1 06117029015 01 811 518095 
06 07087710117 [17019 900799 [11658 0777 ৮170 818 012 0€191.৮৮” আই. এন. এ. 
বন্দী ছাড়াও অস্তি ও চিমুরের বন্দী, হরিদাস মিত্র, জ্যোতিষ বসু সকলের শাস্তি হাস বা 
মকুবের আবেদন তিনি করেন বার বাব | শীলভদ্রযাজী ও বামমনোহর লোহিয়ার ওপব 


৩৯২ 


জেলে অত্যাচার করা হচ্ছে বলে তিনি প্রতিবাদ জানান | ১৬ ডিসেম্বর থেকে কেসির সঙ্গে 
সিকিউরিটি বন্দীদের সম্বন্ধে দীর্ঘ পত্রালাপ চলে । বন্দী মুক্তির জন্য ১৯৪৪ থেকে কম্নুনিস্ট 
পার্টি জোরদার আন্দোলন চালিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু গান্ধীর চেষ্টারও অন্ত ছিল না। 

যাই হোক, ২১ নভেম্বরের কলকাতার আন্দোলনে সব দলই জড়িত ছিল, যদিও 
সাহাবুদ্দিন ও ইস্পাহানি বলেন লীগ জাঁড়িত নয়» আর কিরণশঙ্কব বলেন- কংগ্রেস 
নয়”** | কেসি নিজে পুলিশকে দোষ দেন -_-%059 [001105 50811 ৮৮০11 5425 
0701010151715 1090, ও 50০00 ৫691 01 0185 1171175 01071509552, 2100. 08051 01 
[089 136107591 016101915 115195$+১৮+ 

সীমান্তের লাট কানিংহ্যাম পরামর্শ দিলেন-_প্রধান সেনাপতি এখুনি ঘোষণা করুন 
ভারতের জনমত প্রচণ্ড বিরোধিতা করায় তিনি সব বিচাব বাতিল কবছেন । এতে 
সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গেব ভয নেই | অন্যদিকে-_ “] 00710110191 6৮51 03 01181 
7095595 1809৮ 10141755 0৮6] 17018 21001 11016 $/11-01970520 [7019119 11000 
[0106 21)0-3110511 02120) 2170১ 17906670106 01001001119 06 0)2110718] 1729 
109১ 0715 আ100-0310151 0185 111] 05151501590) 00105 1711710.৮২ 

২৪ নভেম্বরের ওয়াভেলের ডায়েরিতে পড়ি ভারতীষ বাহিনীব আনুগত্যেব ওপব বিবপ 
প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় অকিনলেক নীতি বদলাতে রাজি এবং সেই মর্মে বিলেতেব নিদেশ 
চেযেছেন । এর সমর্থন পাই জেনাবেল টুকাবেব “৬0715 [৬12177015% ১81৮65৮ গ্রচ্ছে | 
শেষ পর্যস্ত ঠিক হয় যে শা. নওয়াজ, শেগাল ও ধীলোঁব বিচাব চলবে কিন্তু বর্বরোচিত 
ব্যবহারেব অভিযোগ ব্যতীত আর কারুর বিচাব হবে না 1৮5 সম্রাটেব বিকদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
ছাডা অন্য সব অভিযোগ থেকে এদেব মুক্তি দেওযা হয | কযেক মাস পব স্বয়ং ওযাভেল 
স্বীকাব করেছিলেন : “[ দঝ5 81100010051 8. 59110015 19181005110 [01905 077 
[08] 11751 77791) 81917756 9/11017% 100 01018111% 00110 09 70:06. আই 
এন. এ-র ব্যাপাবে সি পি আই, লীগ, হিন্দু মহাসভা, আব এস এস,শিখ লীগপ্রত্যেকেই 
জড়িত ছিল, যদিও কংগ্রেস ছিল সবাধিক সোচ্চাব ।”* বহু অনুগত পবিবারও (বিশেষত 
পঞ্জাবে) সবকারের বিকদ্ধে চলে গিয়েছিল 1৮ মৃত €?) সুভাষ জীবিত সুভাষের চেয়ে ঢের 
বেশি শক্তিশালী প্রতিপন্ন হয়েছিলেন .। 

গান্ধীব সঙ্গে কলকাতায় দেখা হল ওযাভেলেব ১৫ই ডিসেম্বন | অকিনলেকের ১লা 
ডিসেম্বরেব বিপোর্টে বডলাট পড়েছিলেন__নেহক ও প্যাটেল সমস্ত জনসভায ৪২-এর 
শহীদদের উচ্চ প্রশংসা করছেন, এমনকি গণ-আন্দোলনেব হুমকিও দিচ্ছেন । বলা বাহুল্য, 
এব অনেকটাই নিবচিনী বাহ্াস্থ্ষোট | তবু উদ্দিগ্র বডলাট গান্ধীব কাছে নালিশ জানালেন এবং 
হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের ওপর জোব দিলেন । গান্ধী বললেন, কংগ্রেসের চড়া সবুর তিনি 
নামাবেন কিন্তু ব্রিটিশ বিভাজন-নীতি বজায় বইলে সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি আসবে কি করে ? 
অত্যন্ত অন্যায় করে ওয়াভেল দাধী কবলেন ১৯৩৭-৩৯-এ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার 
মুসলিম-বিরোধী কাযবিলীকে । এককথায় তিনি পীবপুব বিপোর্ট, জিন্নাব অভিযোগ (যা 
লিনলিথগো মিথ্যা বলে জানতেন) সব মেনে নিলেন কি কবে ? গান্ধী চেপে ধবলে তিনি 
বললেন, সত্য মিথ্যা যাই হোক, মুসলিমদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য । তাঁর 
মন্তব্য “০ (02180111) 1195 1101. 01)911590. 2170 10967 /1]1.”১ কু গান্ধী 
কেসিকে বলেছিলেন, যদি ব্রিটেন খণ্ডিত ভারত মেনে নেয়, কংগ্রেস তা কখনও মানবে না। 
অন্যদিকে ইসপাহানি জানান, হিন্দুদেব আধিপত্য (বিশেষ কবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) অসহ্য | 
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এখন যদি গৃহযুদ্ধ হয়, মুসলিমদের হারানো যাবে না কিন্তু দশ-পনের বছর পরে হিন্দুরা 
অজেয় হবে । তাই লীগ ব্রিটেনের সহযোগিতায় এত আগ্রহী ।৮* কেসি দ্বিজাতিতত্ব মেনে 
নেননি | 1115 1981 01665197709 25 8008/0710) 087/580 170 076 

08010%1581017555 270 0189 19,010 01 50770810101 016 11)6 141 05111785...1810191021) 10 
1175 79910 1779107105 01 1116 71115111775 18997010081 0755 ৮৮০10 0৮/7 01)9 
50763 810 70051759395 ৪10 1901 1311)05.৮৮৮ অতএব তাঁর উপদেশ ছিল 
মুসলমানদের জন্য প্রচুর চাকুরির ব্যবস্থা করে তাদের মন অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে । “৪? 
51001] 076 705 51015. 

সরকারী মহলে যখন আবাব পাকিস্তান নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হচ্ছে গান্ধী তখন 
মহিযাদলে “ভাবত ছাডো” আন্দোলন কালে যত হিংসাত্মক কাণ্ড হয়েছিল তার তীব্র নিন্দা 
করেন । এ ব্যাপাবে আমার বিস্তৃত চিঠি পড়ে তিনি মমহিত হয়েছিলেন ।”* আমি তাঁব 
পুরো মন্তব্য উদ্ধত কবছি, কাৰণ আজও অনেকে সুতাহাটা ও মহিষাদল থানার তৎকালীন 
কাজকর্ম নিযে উচ্ছৃসিত হন । ২৬ ডিসেম্বর কি কিছু পরে মহিষাদলে তিনি বলেন, 

“08107791059 0081 01] 01901 10951096812 00109 17195 1026] %/81] ৫0116 01 
00511 10179৮60681) 00116 077 0176 00111191, 17081010111 01151) 1001 00 
10852109610] 001719.11)01 0106 0501916 01017011671721]) 1716] 85 21177006101 
5811517011017১ 10101 076 17900110531 96191 711 (17656 6913 016% 51801110101 
1739 10170%510 51190 1018 001781955 51000 [01 15 9 1117115] 1017 9010৮. 
৬1781001755 010 95 11707151711655. ডি 195 ৪] 7190015 10 009৮110 1101 006 
58150911780. 

“01 11856 £171017109115 1900 17] ৮0101 18100115 1105 9001 1016%/ 010) 8 
41143511801, 0000 10905 0. 01 0156, 0.0] 2 100001615, 59120 & 
[11201795581 110 এ 10981981169] £0৮% 91701776171 9110 50 011. 11115 15 1101 0176 
[501)10]116 01 17011-51015111 701101....111517011]1 01115 5825 11101110019 5511] 
৪1417) 1161 101091927067105. %/6 ০817000866010 00 "67991 11." বাশিয়াৰ সঙ্গে 
তুলনা দেওয়া যে বাতুলতা তিনি স্পষ্ট কবে দেন । তাছাড়া আটম বোমাব যুগে এ ভাবে কি 
সাম্রাজাবাদী (মিত্র) শত্তিদেব সঙ্গে লডাই কবা যাবে ? জাপানে আত্মসমর্পণ আমাদেব কি 
শিক্ষা দিল ? 

একজন তাঁকে প্রশ্ন কবেন, অহিংস বিপ্লব কি শক্তি ছিনিয়ে নেবাব উপায নয় ? তিনি 
বলেন--ওখানেই তল হচ্ছে । «4১ 11010-571016170 75016011017 15 1701 £ 
[01081717105 0 58120017601 19058177119 2 1070512177106 01 
72090 17)80801/ 01 19191101)511105 81)01175 17) 91989061600] 17217918101 
99/2[. যদি তাঁব ৮ই আগস্ট (১৯৪২)-এর বক্তৃতা উল্লিখিত পঞ্চবিধ উপায় লোকে 
শিত তবে সরকারী দমননীতি আপনা থেকে স্তব্ধ হযে যেত । বারদৌলিব সঙ্গে মেদিনীপুরের 
তুলনা করে তিনি বলেন, কয়েকদিন ব্রিটিশ শক্তির কয়েকটা প্রতীক (যেমন থানা) দখল 
কবে কি স্থায়ীলাভ হল ? তারা তা ধরে রাখতে পারল কি? তাছাড়া যারা এমন বীর তারা 
নারীদের সম্মান রক্ষার্থ প্রাণ দিল না কেন ?*” গান্ধীর তিক্ত কটাক্ষ কলকাতার ওয়ার্কিং 
কমিটি (৭-১১ ডিসেম্বর ১৯৪৫)-এর প্রতিধবনি। তা অহিংসার ওপর জোর দিয়েছিল । 

১৯৪৫-এর শেষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকার কি ধারণা পোষণ কবছিলেন 


৩৪৯৪ 


তার বিশ্লেষণ পাই ভারত সচিবকে লেখা বড়লাটের ২৭ ডিসেম্বরেব দীর্ঘ পত্রে । সঙ্গে সঙ্গে 
পাই তাঁর ব্যক্তিগত বিরাগের নিদর্শন | যেমন-_-কংগ্রেস একটা বর্ণহিন্দু প্রতিষ্ঠান এবং 
এখুনি ক্ষমতা পাবার জন্য হিংসার পথও নিতে পারে | তাদের পেছনে অসীম অর্থশক্তি 
রয়েছে, রয়েছে হিন্দু যুবক-ছাত্র সমর্থন | তবে ভারতীয় শিল্পপতিবা সংঘর্ষ ও বিশ্খখলা 
পরিহার করতে চায় ।২৪ মে বিড়লার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল । “5817015 ৬৪5 
01051010519 919170090 21 1116 09551001110 01 61)1015 0077811191506 17 08 
00757595 7981১ 2770. 5790158 911611117615 0£ 1117).৮ পরবর্তী পাঁচ বছরের 
রাজনীতি বড় কথা নয়ঞ্উন্নযনই বড় কথা ৷ বড়লাটের মনে হয়েছিল “ন৪ (8119) 
%151190 10 1195 ও 1177561 17) 106 [901)010811916.»এ্বং তিনি ভারতীয় শিল্প নিয়ন্ত্রণ 
করতে চান ।৯০* বড জমিদাররা সরকারের পক্ষে, কন্তু তাদেব কাছে সাহায্য আশা করা 
বৃথা--502 1076 ৮1701212106 8 2 19001 101. 
₹খ্বেসের বিকল্প নেই । কম্মুনিস্ট পার্টি বা এম এন বায়ের সোশ্যাল ডেমোত্রযাট দলের 
প্রভাব স্বল্প । তপসিলী শ্রেণী বিভক্ত এবং তাদের বেশ কিছু কংগ্রেসের সমর্থক | মুসলিম 
লীগ থেকেই প্রধান বিরোধিতা কিন্তু তা সবকাব বা ব্রিটিশ সমর্থক নয় । সুরকার ও 
গ্রেসের মধ্যে বিবোধ বাধলে তারা বড় জোব নিবপেক্ষ বইবে । জিন্না যতদিন লীগ নীতি 
নিয়ন্ত্রণ করবেন, পাকিস্তান তাদের লক্ষ্য থাকবে কিন্তু তাঁব সমর্থকদেব মধ্যে যারা নিজেরা 
চিন্তা করতে পারে তাবা পাকিস্তানের নানা অসুবিধা ও সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ॥ 
আপাতত সবকাব আমলা, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর ওপব নির্ভব কবতে পারে কিন্ত 
নীচের দিকে আমলাদের সম্বন্ধে জোর কবে কিছু বলা যায় না। কিছুদিন পব ভারতীয় 
আমলা বা সৈন্যাধ্ক্ষ বা পুলিশের কা কতটা অনুগত থাকবে বলা যায না। 
অধিকাংশ রাজার কংশ্রেসভীতি না থাকলে তারা তখুনি ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করতে চাইত । তাদেব নিজেদের মধ্যে সংহতি নেই। চেম্বাব অব প্রিল্সেসকে 
প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস বিদ্রোহ করলে হয়তো তা দমন 
করা যাবে কিন্তু বু রক্তব্যয়ে-_আর তার বদলে কি প্রতিষ্টা কবা হবে ? বিশুদ্ধ আমলাতন্ত্ 
চালাবার মত আমলাও তো নেই । কংগ্রেস এখন নিবচিন নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু পরে তাদেব দাবি 
না মেটালে গণ-আন্দোলনে লিপ্ত হবে । ইতিমধ্যে সৈন্যবাহিনীকে পক্ষে আনার চেষ্টা 
চলেছে । কংশ্রেস নিবচিন জিতলে এবন্বিধ দাবি তুলবে-__ 
(১) কেন্দ্রে নতুন একসিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন এবং সাফলা অনুযামী কংগ্রেস 
মনোনীত সদস্য গ্রহণ । 
(২) বড়লাটের ভিটো লোপ বা অনুরূপ চুক্তি । 
(৩) গণপরিষদ গঠন- যাতে সাফল্যানুযায়ী কংগ্রেস সদস্য নিতে হবে । আর আলোচনা 
বা সংশোধনব্যতীত গণপরিষদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত । 
(৪) সম্ভবত ইন্দোনেশিয়া থেকে ভাবতীয় সৈন্য ফিরিয়ে না আনলে বা সব আই.এন,এ 
বন্দীদের মুক্তি না দিলে তারা সহযোগিতা করবে না। 
সরকারকে ঠিক করতে হবে কেন্দ্রীয় শীসক পরিষদে কংগ্রেসের সহযোগিতা পেতে তারা 
কতদূর যেতে পারে_ অর্থাৎ (১) কতটা জিন্না ও লীগকে পাশ্‌ কাটাবে বা তাদের মাথার 
ওপর দিয়ে যাবে, (২) গভর্নর জেনারেলের ভেটো ক্ষমতা সংকুচিত বা বিলুপ্ত করতে রাজি 
হবে কিনা । (১) ও (২) পরস্পর নির্ভর | (৩) গণপরিষদ গঠনার্থ সম্মেলন কি ভাবে তৈরি 
হবে। 
৩৯৫ 


তিনি নিজে চেয়েছিলেন ফেব্রুয়ারির শেষে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ গঠন করতে । 
ততদিনে পঞ্জানে লীগ কতটা সাফল্য অর্জন করল বোঝা যাবে | সিমলা বৈঠকের মত কিছু 
তিনি চাননি । কংগ্রেস ও লীগের সভাপতিদের ডেকে তাদের কাছ থেকে নামের তালিকা 
চাইছেন__-আর নিজে ঠিক করবেন কাকে কাকে নেওয়া হবে | যদি কোন দল রাজি না হয়, 
তাকে বাদ দিয়েই পরষিদ গঠিত হবে । যদি পঞ্জাবে লীগ ভাল ফল দেখায় তবে তিনি 
জিম্নাকে বলবেন €১) মুসলিম ও বর্ণহিন্দুর সমতা দেওয়া হবে, (২) মুসলিম লীগ থেকেই 
মুসলিম সদস্য নেওয়া হবে, €৩) যুদ্ধ, বিদেশ, স্বরাষ্ট্র ও অর্থ এই গুরুত্বপূর্ণ চার দফতরের 
দুটো পাবে লীগ | অর্থ ওয়াভেল চেয়েছিলেন ৫ বর্ণহিন্দু, ৫ মুসলিম, ২ তপসিলী, ১ শিখ 
ও ১ শ্বীশ্চান--১৪ জনের শাসন পবিষদ | 

এটা গঠিত হলে তিনি গণপরিষদ গঠনার্থ সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব দেবেন | এ সন্বন্ধে 
কাগজপত্র তৈরি কবছিলেন ভি পি মেনন ও বি এন রাউ। 

২৭ ডিসেম্বব আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মাবকলিপি ওয়াভেল পাঠান | তাতে আছে__যদি 
মুসলমানবা পাকিস্তান দাবিতে অটল থাকে, 176 ৮100]0 [6]] ]1771151) 0081 16 0795 
10651515690 117) 01715 2000109) 17. 1৬]. 0 5/00110 1798 100 (8106 2 09019101 
8170 00917 0650151077) 0010 06 09590 017 [0112 19111701101 071 19165 
11017-%6151117) 100100018110175 00010 1701 198 1110101060 11) 17910151201 28781751 
11611 5111. 11015 70010 10691) [1721 5/851217) 3871059] 11)017101175 091001012 
810 ও 1225 (5/০0-010075 01 075 ৮011120 ৮0111017855 10 1709 9%010054 
[070 1১891015171) 2100 .)1701791) ৮0010 02 1511) 117 1015 0৬410 ৮/01:05১ ৮110) 
001 ০85 177057.৮. ওয়াভেলের ধাবণা ছিল এতে ভয পেয়ে জিন্না অবিভক্ত ভাবতই 
চাইবেন | এই স্মাবকলিপি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এভাবেই ভারতভাগ হযেছিল । জিন্নাকে 
ওয়াভেল ও মাউন্টব্যাটেন কেউই ভয দেখাতে পাবেননি ।৯১ 

শ্রমিক সবকাব এবিষষে কোন উত্তব দেননি কারণ ১৯৪৬-এব জানুয়ারি মাসেই তাঁরা 
ভাবতে এক শক্তিশালী ক্যাবিনেট মিশন পাঠানোব সিদ্ধান্ত নিযেছিলেন 1৯৯ 

ইতিমধ্যে আই. এন.এ-র তিন বিচাবার্থীর (শা নওয়াজ,.শেগাল ও ধীলৌ) যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রধান সেনাপতি তা কম্মুট কবাব সিদ্ধান্ত নেন । 
সৈন্যবাহিনীব অধিকাংশই ক্ষমাব পক্ষপাতী ছিল, তাদেব চোখে এদেব বিপথে নিয়ে যাওয়া 
হলেও আসলে এবা দেশপ্রেমিক । অকিনলেক খুঁচিযে ঘা কবতে চাননি 1৯২ ওয়াভেল 
বলেছিলেন, «৪950৪০ )0501089 050 [0 50176 50611 51৬০ ৮৮2৮ 10 
50099016110. অথাঁৎ মানে মানে তাঁবা পশ্চাদপসবণ কবেছিলেন । 

ভালই কবেছিলেন, কারণ ফেব্রুয়ারিতে ঘটেছিল রয়্যাল ইন্ডিযান নেভি (ঘা)-র 
বিদ্রোহ । নৌবিদ্বোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ তার আগে বসিদ আলিব কারাদণ্ডেব প্রতিবাদে 
কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠেছিল । ১০ই ফেব্ুয়ারি কলকাতায গোলমালের সূত্রপাত হয় । 
১১ই ফেব্রুয়ারি লাট কেসি মিছিলকে (পুলিশ সহ) ড্যালহৌসি যেতে অনুমতি দেন । কিন্ত 
ওয়েলিংটন স্কোয়ার ফেরার পথে পুলিশের সঙ্গে মিছিলের সংঘর্ষ ঘটে । ব্যাপক লুটপাট, 
অগ্নিসংযোগ, মিলিটারী গাড়ি পোড়ানর ঘটনা সরকারকে বিচলিত করে | ১২ই কম্মুনিস্ট 
পার্টি সাধারণ ধর্মঘটেব ডাক দেয় । বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন শরৎ বসু, সুরাবদি, সতীশ 
দাশগুপ্ত ও সোমনাথ লাহিড়ী । পুলিশ কমিশনার এক গোঁপন রিপোর্ট লেখেন, “এ 
বিক্ষোভে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভূমিকা নিয়েছে ভারতের কম্মুনিস্ট পার্টি |” কেসির ধারণা 


৩৯৩ 


এতে সুরাবদির হাতও ছিল, যদিও গোলমাল থামাচ্ছেন এমন অভিনয় তিনি করেন । 
সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয় । রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি হচ্ছে বলে ১৩ই আরও 
সৈন্য নামানো হয় । অনেক প্রাণের বিনিময়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারি অবস্থা আযত্তে আসে ।৯* 

চ.]. খে. বিদ্রোহ শুরু হয় ১৮ই ফেব্ুয়াবি | 'এইচ এম আই এন তলোযার"-এব 
সিগন্যাল কর্মশিক্ষাধীন ক্যাডেটরা জাতিবৈবম্য, দুরববিহার, জখন্য খাদ্য ইত্যাদিব প্রতিবাদে 
অনশন আরম্ভ কবে এবং পবেব দিন তা ব্যাপ্ত হয ২২টি জাহাজে ও তীববর্তী নৌ-সংস্থায । 
“তলোয়াব-এ গুলি চলেছে মিথ্যা গুজবে উত্তেজিত হযে নাবিকবা জাহাজ ছেডে তীবে 
অবতরণ কবে ও কংগ্রেসী পতাকা উডিযে লরি চেপে বোম্বাইযেব পথে পথে ঘুরে বেডায । 
২১-এ কাসল ব্যারাকে অবরুদ্ধ নৌ-সৈনা মুক্তি পাবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ বাধে | কবাচীতে 
হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে ও “হিন্দুস্তান থেকে ব্রিটিশ সৈন্যেব ওপব কামান দাগা হয | ইউনিযন 
জ্যাকেব জাযগায কংগ্রেস ও লীগ পতাকা উত্তোলিত হয । 

বোম্বাই ও কলকাতা, পবে অন্যান্য শহব, প্রতিবাদমুখব হয় । আবাব আক্রান্ত হয 
সাহেবরা | থানা, ডাকঘব, ট্রাম ডিপো, খাদ্যশস্যেব দোকান পোড়ান হয | %. 8. 0. 
&.র  কেন্দ্রও বাদ যাযনি | বোম্বাইতে সি পি আই ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলেব অক্ণা 
আসফ আলি (৪২-এব আন্দোলন বিখ্যাত) ও পটবর্ধন সাধাবণ ধর্মঘটের ডাক দেন। 
২২শে ফেব্রুযাবিব সেই ধর্মঘটে প্রা তিন লক্ষ শ্রমিক তংশ নেয | বেল ও বাস্তা বোকো 
ছিল এব অঙ্গ ৷ অন্যান্য জাযগায় হবতাল, মিছিল ইতাদিব মাধ্যমে সহানুভূতি দেখান্‌ হয । 
সবসুদ্ধ ৭৮টি জাহাজ, ২০টি তীবস্থ ঘাঁটি ও ২০,০০০-এর মত নাবিক সামিল হযেছিল 
বিদ্বোহে । উপবন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণা, কলকাতা, যশোব ও আম্বালান ভাবতীয বিমান 
বাহিনীর ভাবতীয সৈনাবাও ধর্মঘট কবেছিল ।”* ২৩শে ফেবুয়ারি প্যাটেল ও জিন্নাব 
অনুবোধে নাবিকবা আত্মসমর্পণ কবে | লক্ষণীয় যে ১১ (থকে ১৩ই ফেব্রুয়াবি কলকাতায় যে 
গোলমাল হযেছিল তাব সঙ্গে £₹.[. |. বিদ্রোহের প্রকৃতি পৃথক । সাধাবণ ধর্মঘট চলেছিল 
মাত্র একদিন এবং তাতে শ্রমিক ছাড়া অন্য শ্রেণী যোগ দেযনি । গ্রামাঞ্চলে গণ্ডগোল ছড়িযে 
পড়েনি । সি পি আই পবে বলাব চেষ্টা কবেছে. বিদ্বোহীবা জনগণেব কাছে আত্মসমর্পণ 
কবে। তাঠিক নয । কংগ্রেস ও লীগ নেতাবা নাবিকদেব আত্মসমর্পণে প্রণোদিত করেন । 
বিশেষ কবে বল্লভভাই প্যাটেল । তাঁব মতে সৈন্যবাহিনীব শঙ্থলাভঙ্গ কবা উচিত নয় । 
গান্ধীর মতেও এটা ভাবতেব পক্ষে “0৪ ৪70 (110106001711175 85:901016.১ কিন্তু এই 
একমাত্র কাবণ নয | বোম্বাইতে প্যাটেল লক্ষ্য কবেছিলেন বিদ্রোহ দমনেব কি বিপুল 
আযোজন কবেছে সবকাব । ২২শে ফেব্রুযারি তিনি নেহককে লিখছেন “1179 
02109051176 10108 01 00101) 107178591 2170 11111215 1902150171151] 52.0175150 
7615 15 50 57017 01020 00155 020 06 ৪১081011099] 810956101)61 270 
1079 11859 0992 ৪150 108989790 ০10]. 90101) এ. ০0190116910. অকণা 
আসফ আলি মনে কবতেন জনসাধাবণ “৪19 1701 17019155150 177 0176 507105 ০04 
৮1019110610 11017-510161106.৮” এইভাবে ব্যারিকেডেই আসবে হিন্দু-মুসলিম 
সম্প্রীতি । এর যোগ্য উত্তর দেন গান্ধী ।৯৫₹ | এমন দায়িত্বহীন অতিরোমান্টিক উক্তি কি 
করে সুমিত সরকার “৪ 0:88108]]% 9০০০৪19 [9101)1180” মনে কবেন বুঝি না।৯১ 
প্যাটেল জানতেন আ্যাডমিরাল গডূফ্রের হুমকি ফাঁকা আওয়াজ নয | কাউকে শাস্তি দেওয়া 
হবে না এবং অভিযোগ শোনা হবে এই শর্তে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে তিনি সমঝোতা 
করেন । 
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যাঁরা মনে করেন ব্রিটিশ মনোবল ভেঙে পড়েছিল তীরা স্বপ্ের স্বর্গে বাস করছেন । সব 
দুঃসংবাদ শোনার পর বড়লা্ট ১৯-এর ডায়েরিতে লিখছেন : “ড/1781 ৪. ০1755169] 
09৬--1970510901 01 7158] 06 07066 22510177165 2100 ৮0 $018551 
চর076৮2], ] 8011) 18 1)0155 01 2016...” ২০শেই স্থির হয় কঠোর হস্তে ঘ. ]. খ. 
বিদ্বোহ দমন করা হবে | ২১-এর ডায়েরিতে পড়ি-_-0)6:5 ০9010 09 170 0065001 
01 109718$ 9770 101)91 18001017715 9155 01) 1177001001080772] 98817211091 
$100]0 198 8819650 .»”*" এক মারাঠী ব্যাটেলিয়ান নাবিকদের ব্যারাকে ঢুকতে বাধ্য 
করে, গডফ্রের জাহাজ বিদ্রোহী জাহাজ বেষ্টন করে দাঁড়ায় আর বোমাবর্ধণের ভয় দেখান 
হয় । ২৭-এ বড়লাট ভারত সচিবকে জানান__01) 076 ৮015019১019 [যা01ঝ 27) 
1/95 10897) [75051 00223175670] 5980.৮৯৮ শুধু বোম্বাইতে অসামরিক নিহতের 
সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৮, আহতের সংখ্যা--১০৪৬। 

অতএব রজনী পাম দত্তের সরলীকরণ-_ভয় পেয়ে সবকার কাবিনেট মিশন 
পাঠায়__মানতে পাবলাম না । তথ্যের দিক থেকেও আমাদের জানা উচিত মিশন পাঠানর 
কথা ১৭ ফেব্রুয়ারি ঘোযিত হলেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেয় ২২ জানুয়ারি ও বড়লাট 
জানতে পারেন দুদিন পর । দ্বিতীযত সরকার যদি সত্যি ভয পেত, তবে আলাপ 
আলোচনা তাব কোন ছাপ পড়ল না কেন ? কংগ্রেসও এই আকস্মিক উগ্রপস্থায ভয় 
পানি । সম্ভব হলে কংগ্রেস আলোচনার পথে চলেছে, অসম্ভব হলে আন্দোলনে নেমেছে । 
আসন্ন আলোচনার পবিপ্রেক্ষিতে এবম্বিধ অতিবাম প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকাবক হবে বলে ভাবা 
ভীতিব লক্ষণ নয়, বিবেচনাব লক্ষণ | গান্ধী অরুণার যে জবাব ২৬ ফেুয়ারি দেন তা 
সকলেব অবশ্য পাঠা । এখন আমবা বুঝি বামপন্থী উগ্রতার পেছনে দুটো মনস্তত্ব কাজ 
কবছিল-_ (১) ১৯৪২-এ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাব অস্বস্তিকব ম্মৃতি অপনোদন, (২) 
ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হওযাব ফলে স্তালিনের নীতি পরিবর্তন | অরুণার কথা 
আলাদা । ৪২-এব স্মতি তিনি ভুলতে পারছিলেন না । 

ক্যাবিনেট মিশনের পটভূমিকায় ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধাবণ নিবাচিনের ফলাফল অনেক 
বেশি কাজ করেছিল । কেন্দ্রে ও কোন কোন প্রদেশে লীগ অসাধাবণ সাফল্য দেখাল । 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে লীগ সবগুলি (৩০) মুসলিম আসন দখল করে এবং মুসলিম 
ভোর্টদাতার ৮৯% এর মত ভোট পায় । কংগ্রেস জেতে ৫৭টি আসন- অমুসলিম ভোটের 
৯১%-এর বেশি পেয়ে । আসাম, ইউ. পি., বোম্বাই, সি পি, মাদ্রাজ, ওড়িশা, বিহার ও 
সীমান্তে কংগ্রেস জিতল | নিবচিনের সময় বাংলায় ৯৩ ধারায় শাসন চলছিল । 
নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভা না থাকা লীগের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল । লীগের পরিষদীয় 
দলের সঙ্গে পাটি সংগঠনের বনিবনা ছিল না। ১৯৪৫-এ বাংলার ২৭টি জেলার মাত্র 
১৮টিতে লীগ সংগঠন ছিল-_তাও নমো নমো করে । আবুল হাশেমের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না 
কিন্তু তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্র বর্ধমান থেকে ঢাকার স্থানীয় রাজনীতি কি করে নিয়ন্ত্রণে আনা 
সম্ভব ? নিখিল ভারত কেন্দ্রীয় কমিটি অব আকশনের পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায় সংগঠন 
বলতে অধিকাংশ জায়গায় কিছু ছিল না । হাশেমের নিজ জেলার সহকারী সচিব হাশেমকে 
যাতে নিবাচনী টিকেট না দেওয়া হয় তার জন্য পালামেন্টারী বোর্ডকে অনুরোধ জানান । 
জনৈক আসাদুল্লা লিয়াকৎকে লেখেন, সুরাবদি ও নাজিমুদ্দিন, “60:89 076 38016705 
11901071709 01 817105 910 501708115 21 0015 [00706000১65 215 0110৮ 
111611 0৮/1) $11])1617130%.” আক্রাম খাঁ তাঁর সাবাজীবনের চেষ্টায় গড়া লীগেব অবস্থা 


৩৪৯৮ 


দেখে সভাপতির পদ ত্যাগ করেন । লীগ পালারমেন্টারী বোর্ড গঠনে দু দলের মারামারিও 
হয়েছিল তার খবর পাই জিন্নাকে লেখা ইসৃপাহানির ১ অক্টোবর (১৯৪৫)-এর চিঠিতে 1৯৯ 
বোর্ডের ৯ জনের ৪ জন নাজিমুদ্দিনের, বাকী ৫ সুরাবদি-হাশেম অক্ষের | ইস্পাহানি ঠিকই 
লিখেছিলেন-_এ লড়াই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য লড়াই ৷ জিন্না সব শোনেন এবং 
যুদ্ধের উর্ধেব থেকে ঘোষণা করেন-_-একমাত্র জিগির হোক “7৪%1501) 88411)51 
£১1078100 [1700150.৮১০০ বাংলার অস্থায়ী লাট টোয়াইনামের কাছে নাজিমুদ্দিন 
সখেদে বলেছিলেন তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন । শেষে তিনি কলকাতা ছেড়ে লীগের 
ওয়ার্কিং কমিটিতে আশ্রয় নেন । অন্যদিকে বিরক্ত জিন্না সুরাবদিকে নিবাঁচনের ব্যয়বাবদ 
একটি পয়সাও দেননি । ফজলল হক জাতীয় মুসলিম ও কৃষক প্রজা পার্টির অবশিষ্ট নিয়ে 
আলাদা দল গড়েন । কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন জানায় | দলাদলির পবিণাম- হিংসা | তখন 
থেকেই কলকাতায় ০7:০%এ বা 7790 রাজনীতিতে একটা বড অংশ নিতে থাকে । হকের 
দলকে বিশ্বাসঘাতক অপবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হযনি লীগ । প্রা কোন সভা করতেও দেয়নি । 
আবুল মনসুর আহমদের মত লোকও লীগকে বিপ্লবী দল, পুরোনো কৃষক প্রজা পার্টির 
অগ্রগামী ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত কবতে থাকেন । যাই হোক, এত বিবাদের পরও কেন্দ্রীয় 
আইন পরিষদে লীগ বাংলা থেকে ছ'টি মুসলিম আসনই জিতে নেয় | কংগ্রেস জেতে-_৭, 
ইউরোপীয়ানরা-_-৩ * নিদিল (কংগ্রেস পক্ষে)_১। বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের 
আসন জেতেন সুরাবদি প্রায় ৯২% ভোট পেয়ে । কেসি ভয পেয়ে যান বাংলা রাজনীতির 





সারণী-১ 
বাংলা আইন পরিষদ 
(সদস্য সংখ্যা-২৫০) 
লীগ ১১৫ 
শিদল 
মুসলিম রর ২ 
মুসলিম শরম ৪ ১ 
কুধর্ক-প্রজা রি ৫ 
তপসিলী সেংবক্ষিত) ্ ২৪ 
নিদল তপসিলী -- ৫ 
ইউবো'পীযান লি ২৫ 
১৭৭ 
শংগ্রেস নি ৬২ 
শির্দল হিন্দু - ১ 
হিন্দু মহাসভা - ১ 
্ীশ্চান রি ২ 
আযাংগ্লো ইন্ডিয়ান - ৪ 
কষ্যনিস্ট রি ৩ 


সী সী সপ রর রর সপ এ রর রঃ রম সপ পা 








এই সাম্প্রদায়িক পোলারাইজেশন দেখে । বাংলার আইন পরিষদে ভোটের ফল দাঁড়াল 
এইরূপ--১? রি 

যে সুরারদ্দির অধীনে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তাঁর সম্বন্ধে ওয়াভেলের মন্তব্য--*0176 ০1 016 
11051 1716161019750, 001506190. ৪170 07:001590] [90110101815 0 [11018.৮১০২ 
বারোজ চেষ্টা করেন লীগ ও কংগ্রেস যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করুক- অর্থাৎ পোলারাইজেশন 
যাতে না হয়। কিরণশঙ্কর রায় কোন মুসলিম নাম দেবেন না জানান কিন্তু মন্ত্রীসভায় 
কংগ্রেস কটা আসন পাবে তা নিয়ে গোলমাল বাধে আর হাই কমাণ্ড আবার বাগডা 
দেয় এ 


সারণী-২ 
পঞ্জাব আইন পরিষদে 
দলীয় অবস্থা ১০৪ 
লীগ -- ৭৫ 
কংগ্রেস ৫১ 
যুনিয়ানিস্ট -- ২১ 
শিখ _ ২১ 
নিল -- ৭ 





১৭৫ 

পঞ্জাবেব যুনিয়ানিস্ট দলও বেশ মাব খেল | ৮৬টি মুসলিম আসনেব মধ্যে লীগ পেল 
৭৫ (মুরেব মতে ৭৯, কেন বুঝলাম না)ঃতবুও ১৭৫ জনেব পবিষদে তা সংখ্যাগবিষ্ঠতা 
অর্জন কবতে পারল না। 

লীগ আকালিদেব দিকে হাত বাডায । আকালিবা বলে- লীগ মন্ত্রীসভা গঠন 
করুক ।আগে-ভাগে যোগ দিলে তাদের বদনাম হবে । দৌলতানা, ইফথিকাবউদ্দিন, বশিব 
ও মামদোত্‌ খিজিরকে বিনাশর্তে মন্ত্রীসভা গঠন করতে বলেন । খিজিব তা গ্রহণ করেন । 
এতসব আলোচনা জিন্নাকে বাদ দিষেই হয় । জিন্না শোনামাত্রই দৌলতানার প্রস্তাব নাকচ 
করে দেন । তখন তাঁরা খিজিবকে লীগেব সদস্য হবার জন্য পীডাপীডি করেন | খিজিব 
অবাজি হলে পঞ্জাবে স্থাধী সবকার গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয | দৌলতানা কিন্ত 
বলেছেন_ জিন্নাই তাঁকে আকালিদেব বোঝাতে 'বলেছিলেন যে মুসলিম ভোটদাতারেব 
পাকিস্তানের প্রতিশতি দেওয়া হলেও তা কাজে পবিণত করা হবে না । বলা মুশকিল-_কে 
সত্য কথা বলছেন, কে মিথ্যা | শেষে গভর্নর খিজিবকেই ডাকেন এবং শিখ ও কংগ্রেসেব 
সহাযতায় খিজির এক যুক্ত সবকাব গডেন (৫১+২১+২১+-৯৩) | আজাদ বলেছিলেন, 
গভর্নবের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁর চাপেই খিজিরকে ডাকতে হয় ।১০৭* সিম্ধুর রাজনীতি 
বাংলার মতই দুই নেতার লড়াইতে ঘুলিয়ে উঠেছিল । একদিকে প্রধানমন্ত্রী গুলাম হুসেন 
অন্যদিকে প্রাদেশিক লীগ সভাপতি জি এম সায়েদ | সায়েদ শেষ পর্যস্ত আলাদা লীগ 
সংগঠন তৈরি করেন ও কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । ভয় পেয়ে জিন্নী স্বয়ং আসেন 
গোলমাল মেটাতে | কিছুই ফল হয় না । খুড়ো প্রশ্ন করেন, গুলাম হোসেনের মত লোককে 
কি ভাবে লীগ প্রধানমন্ত্রী বলা যায় ? কি উত্তর দেবেন জিন্না ? তিনি গ্রামাঞ্চলের নড 


৪০০ 





জমিদার, পীর ও মুল্লাদের ওপর সিন্ধুকে ছেড়ে দেন । তারপর চলল অবাধ টাকার খেলা । 
জিন্না একবার বলেছিলেন, সিন্ধুর সব নেতাকে পাঁচ লাখ টাকায় কিনতে পারেন । গভর্নর 
ডাও (79০%) উত্তর দেন, তিনি পারেন আরো কম টাকায় । মুখ্যসচিব জানাচ্ছেন-_“এক 
ভোট এক নোট” এই চলছে ভোটের বাজার দব। সায়েদ ছিলেন সিম্ধু জাতীয়তাবাদের 
প্রতীক | লীগের সর্বভারতীয় কৌশলের শিকাব হতে চাননি তিনি । কংগ্রেসেব নেতা 
নিচলদাস তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছিলেন । আরেক নেতা, সিদ্ধ, প্যাটেলকে জানাচ্ছেন, 
মুসলিমদের মধ্যে এত দলাদলি যে হযতো কংশ্রেসই জিতে যাবে এবং তা হলে মুসলিমদের 
সহায়তায় “পাকিস্তানকে সিন্ধুর মাটিতে কবর দেওয় হবে 1”১৫ 

তা অবশ্য হয়নি ৷ তবে লীগও নিবংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি ! কংগ্রেস পেল দ্বিতীয় 
স্থান | প্যাটেল, আজাদ, জিন্না কাকবই হাত ছিল না মন্ত্রীসভা গঠনে | তা করলেন ছোটলাট 
মুডি__গুলাম হুসেনকে ডেকে । মন্ত্রীরা সবাই লীগেব, পেছনে জমিদার ও মীর__তবু 
প্যাটেল ভেবেছিলেন মন্ত্রীসভা ফেলে দেওয়া কঠিন হবে না । তা হযতো যেত, কিন্তু সদরি 
দেখেননি যে শহবাঞ্চলে মুসলিম ভোটে ৭৯.৩% পেয়েছে লীগ | এটা শুভ লক্ষণ নয় । 

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গঠিত হল জিন্নার প্রতিদ্বন্্বী__কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা । এখানে 
আওবঙ্গজেব খাঁ ও শাদুল্লা খাব দ্বন্দ লীগকে দুর্বল করে রেখেছিল । আবদুল কৈয়ুম খাঁ ও 
আবদুর রব নিস্তাব লীগেব শক্তি কিছু বাডালেও পাকিস্তান-এব নামে বিচ্ছিন্নতাবাদ আদৌ 
জোবদার হয়নি 1১ জিন্না আওবঙ্গজেব খাঁর বিরোধিতা কবে কিছু আসন হাবান 1১০৭ 
কংগ্রেস কেন্দ্রীয পবিষদেব জন্য নিদিষ্ট ১টি মুসলিম আসন, প্রাদেশিক আইন পরিষদের 
১৯টি মুসলিম ও ১৪টি অমুসলিম আসন জেতে | মুসলিমদেব জন্য সংবক্ষিত ৩৬টি 
আসনের মাত্র ১৭টি জেতে লীগ । তবে একটা অমঙ্গলেব লক্ষণ দেখা দেষ । শহবাঞ্চলে 
মুসলিম আসনে লীগ ভোটের ৪৫.৬% পায, কংগ্রেস__২২.২২%, শ্রামাঞ্চলে লীগ 
পায-_৪০.৭%, কংশ্রেস-_৪১.৪% | অথার্থ এখানে লীগের প্রভাব বাডছিল সন্দেহ নেই । 

মোটের ওপর জিম্না ভারতীয় রাজনীতিকে দুই মেকতে বিভক্ত করতে না পারলেও 
শহবাঞ্চলের মুসলিম ও কোনো কোনো স্থানে গ্রামাঞ্চলের মুসলিমকে 'পাকিস্তান' নামক 
অব্যাখ্যাত বস্তুটিব প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন । জানুয়াবি (১৯৪৬)-তে যে 
পালামেন্টারী প্রতিনিধি দল ভারত ঘুরে যায় তাদের কাছে জিন্না বলেন, মুসলমানদের 
পাকিস্তান দাবি, লীগের 70৪14-ব দাবি ও দুটো সংবিধানিক সভার দাবি মেনে না নিলে 
রিরিিিরিজ রত দেবেন না। নিবচিনেব ফল দেখে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হলেন 
তনি | 

ক্যাবিনেট মিশন সম্বন্ধে সবাঁধিক প্রামাণিক গ্রন্থ-_আব জে মুবেব চ.5০৪06 0) 
1100116:11705 21065 0০9৮6006101 0170 0102 11001911 1১01912]) 
(018117001, 1983). তাতে পটভূমিকা স্বরূপ তিনি যুদ্ধ শেষে ব্রিটেনের নানা অসুবিধার 
কথা উল্লেখ কবেছেন। প্রথমত যুদ্ধেব সময় সিভিল সাভিসে নিযোগ বন্ধ থাকায় উর্ধবতন 
কর্মচারীর সংখ্যা হাস পেয়েছিল । ১৯৪০-এ তা ছিল ১২০১, ১৯৪৬-এ দাঁড়া__-৯৩৯ | 


সারণী-৩ 


আই সি এস-এর সংখ্যা 
বছর ব্রিটিশ ভারতীয় 
১৯৪০ ৫৮৭ ৬১৪ 
১৯৪৬ ৪২৯ ৫১০ 


এদের মধ্যে ভারতীয়েব প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অবসর গ্রহণের 
মুখে ।১৮ কেসি বারবার বলছেন যে খাদ্য সংকটের পৰিপ্রেক্ষিতে বাংলাব শাসন অসম্ভব 
হয়ে উঠছে | ৬৫টি উর্ধবতন পদেব মধ্যে মাত্র ১৯টি পদে থাকবে ব্রিটিশ কর্মচারী 1১০৯ 

যে ভারতীয় সৈনাবাহিনীকে প্রধানমন্ত্রী সলস্বেরি একদা “চ71811517 9৪050চ 07) 
0706 01161ভ্রে] 5985” আখ্যা দিয়েছিলেন, এবং সম্প্রতি যা মধ্য প্রাচা থেকে ব্রন্মরণাঙ্গণে 
অসীম বীরত্ব দেখিয়েছে তাব ব্রিটিশ অংশ প্রথম মহাযুদ্ধের পর বেশ কমে গিয়েছিল । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে বু ভাবতীয়কে কমিশন দেওযাব ফলে ভাবতীয অফিসারেব সংখা ১৯৩৯-এ 
মাত্র ১০০০ থেকে ১৯৪৫-এ বেডে হযেছিল ১৫.৭৪০ | আই. এন, এর ব্যাপাবে পর 
তাদের আনুগত্যে চিড় ধবেছিল, সন্দেহ নেই ।১১ 

এ সময় ব্যবসাবাণিজোব দিক থেকে ব্রিটেনের কাছে ভাবতেব পূর্বতন গুরুত্ব প্রা 
তিরোহিত | ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বস্ত্র চাহিদার মাত্র 8% জোগাচ্ছিল লাঙ্কাশিয়র | 
অথ ভাবত এই শিল্পে স্বয়স্তবতা অর্জন করেছিল । ট্যারিফ বোর্ডেব বদান্যতায় শুধু 
বস্ত্রশিল্পে নয়, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ ও চিনি শিল্পে অনেক উন্নতি হযেছিল । অবশ্য 
বাজেট ঘটিতি মেটানও আমদানী শুন্ক বৃদ্ধির একটা উদ্দেশা ছিল ৷ ভারতীয় শিল্পপতি ও 
বণিকরা ১৯৩৫-এব সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হওযার সময় বডো ভূমিকা নিযেছিলেন এবং 
তাঁদেবই সুবিধার্থে ১৯৩৪-এ বিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন পাশ হয | শুধু ভাবতীয় নয, ইংল্াগ্ডের 
অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিও টাকার অবমূল্যায়ন (১ শিলিং ৪ পেক্স) চেয়েছিলেন । কিন্তু 
ম্যাকডোনাম্ড, ল্লোডেন ও চেম্বাবলেন ব্রিটিশ করদাতাব স্বার্থবক্ষার্থ ভারতকে অর্থ বিষষে 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেননি । বড়লাটেব হাতে বক্ষাকবচের প্রচব ক্ষমতা ছিল । ১৯৩৯-এর 
£018)10-7012া। 506 4875510977 ব্রিটিশ রপ্তানীর ওপব কিছু সুবিধাও আদায 

রছিল। 

তবু ব্রিটিশ উদ্যোগের পক্ষে ভারতের গুকত্ব কমে যাযনি | কয়লা, পাট ও চা শিল্প মার 
খেলেও রাবাব, পেট্রোলিয়াম, বাসায়নিক দ্রবা, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি ডানলপ, ইউনিলেভার, 
ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থাকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট কবে । প্রথমগ্ডলো 
চলে যায় ভারতীয় শিল্পপতির হাতে | অনেক ক্ষেত্রে তারাই হয় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের 
সম্পূরক । অতএব পবিচালনাব ক্ষেত্রে ভাবতীয় ও ব্রিটিশ ডিরেক্টারদের সহযোগিতা লক্ষণীয় 
হয়ে ওঠে 1৯১১ যুদ্ধেব অধিকাংশ লাভ ভারতীযদেব হাতেই যায় । যুদ্ধশেষে টাটা, বিড়লা, 
ডালমিয়ার শ্রীবৃদ্ধি আমরা আগেই আলোচনা করেছি । অতএব স্বার্থক্ষার জন্য ব্রিটেনের 
দিকে না তাকিয়ে ব্রিটিশ শিল্পপতিবা ভারত সবকাবের দিকে তাকাতে বাধ্য হন । অর্থ 
দফতবের সদস্য জেমস খ্রিগ এটা পছন্দ করেননি | তিনি কেইনসের মতামতকে *6111791 
511] 01 %101005” মনে করতেন । কিন্তু ওয়াভেল শিল্পায়নের বিস্তৃত পরিকল্পনা 
দিয়েছিলেন | চাচিলের কেয়ারটেকার সরকার পুরোনো বিবাগের বশে তা বাতিল করে 


৪০২ 


দেয় । তবু ক্যাবিনেট মিশনের আলোচনাকালে ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিদের চাপ অনেক 
কমে গিয়েছিল | তারা জানত মালয়, ব্রহ্ম, সিংহল ও পূর্বআফ্রিকায় ব্যবসা চালাতে ভারতেব 
ঘাঁটি দরকার । তাছাড়া প্রথম দিকে স্বাধীন ভারতের ভোগ্যপণ্য জোগাবে ব্রিটেন ছাড়া আর 
কে £, 

তবে দুটো প্রশ্ন খুব জরুরী হয়ে উঠেছিল । (১) বৃহত্তর সাম্রাজিক স্বার্থে, অর্থ 
মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রভুত্ব রক্ষায়, ভাবতের ক্রমবর্ধমান সামবিক ও উৎপাদন শক্তির 
সাহায্য প্রয়োজন | তা পাওয়া যাবে কি ভাবে ? €২) যুদ্ধকালে নানা উপকরণ জুগিয়ে 
ভারত যে ১৩০০ মিলিয়ান পাইগু স্টারলিং ব্যালান্স জমিয়েছে তা শোধ হবে কি করে ? 


সারণী-৪ 
কোটি টাকার হিসাবে 

ব্রিটেনের দেয় প্রতিরক্ষা ব্যয় 
৬9৯৪০ ৫৩ 
১৯৪১ ১৯৪ 
১৯৪২ ৩২৫.৪৮ 
১৯৪৩ ৩৭৭.৮৭ 
১৯৪৪ ৮&১০.৮৪ 


১৯৪৫ ৩৭৪.৫৪ 

____্বভহনও 
(সিংহ ও খেবা) ইন্ডিযান ইকনমি (১৯৬২), আলিনডিক। সঞঠে]ো 
কেইনসের হিসাব মতে ব্রিটেনের বাৎসবিক বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াবে ১৪০০ মিলিয়ান 
পাউণ্ড । কোথা থেকে আসবে ভারতকে দেয় এত অর্থ £ প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের দিক থেকে না 
হোক, সাম্াজাক ও আর্থিক দিক থেকে ভারতকে হাতে রাখতে হবে অপচচ তার প্রত্যাশা 

পুবণ কবতে হবে এই দোটানায পড়েছিল ক্যাবিনেট মিশন ।১১৩ 
মিশনের সদস্য ছিলেন তিনজন (যাঁদেব ওয়াভেল ঠাট্টা কবে 107755 198)” আখ্যা 
দিযেছেন)__ভাবতসচিব পেথিক -লরেন্স স্বয়ং, বোর্ড অব ট্রেডেব প্রেসিডেন্ট-__স্যাব 
স্টগফোর্ড ক্রিপস্‌ ও আযডমিবালটিব প্রথম লর্ড-_এ ভি. আলেকজাণ্ডাব । বোঝা যাচ্ছিল 
ওয়াভেলের ২৭ ডিসেম্বরের %37981590%7 71917, গ্রহণযোগ্য হযনি । এতে ওয়াভেল 
জানান, যদি পাকিস্তানের জন্য লীগ বেশি জেদ কবে তবে পঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করতে 
হবে । এর বিরোধী ছিলেন পঞ্জাবের লাট গ্ল্যান্সিইউ পি--র লাট ওয়াইলি ও বাংলার লাট 
কেসি। গ্ল্যাব্সির মতে পঞ্জাব ভাগ হবে সর্বনাশা৯১৪ ও জিন্নাকে তার 'প্রকৃত ওজন" সমঝে 
দেওয়া উচিত । কেসি “পাকিস্তান'__ধারণাকে টিপে মাববাব পরামর্শ দিয়েছিলেন 1৯১৫ 
কিন্তু ২৫ মার্চ (ক্যাবিনেট মিশন পৌঁছবার পরের দিন) যে কাউন্সিল বসে তাতে বেন্থল ও 
রোলাগুস্‌ উভয়েই পাকিস্তানের পক্ষে মত দেন । সমর্থন করেন আশ্বেদকব, শ্রীবাস্তব, 
আজিজুল হক । একমাত্র আকবর হায়দারি প্রশ্ন তোলেন- পাকিস্তান বলতে জিন্না বোঝেন 

কি? অসাধারণ বুদ্ধিমান হায়দারি জিন্নার জারিজুবি ভাঙতে চেয়েছিলেন । 

কংগ্রেসের ক্যবিনেট মিশন সম্বন্ধে বেশি উৎসাহ ছিল না । ক্রিপস্‌ দৌত্যের তিক্ত স্মৃতি 
নেহরু ভুলতে পারেননি | যে আ্যাটলি চাচিলেব হাত ধরে এমন চণ্ড দমননীতি প্রয়োগ 
করেন, কি আশা তাঁর কাছে ? আজাদ অবশ্য পূর্বের মত উৎসাহ দেখিয়েছিলেন । 


৪8০৩ 


গণপরিষদ ও যুনিয়ান পেলে প্রাদেশিক অপশন মেনে নিতেও তিনি রাজি ছিলেন ।৯৯৬ 
বিড়লা প্যাটেলকে একই পরামর্শ দেন ।১১৭ প্যাটেল তা নেননি__নিবচিন নিয়েই তিনি 
বেশি ব্যস্ত ছিলেন । 

সি পি আই/সি এস পি-র উগ্রতা, হিন্দু মৃহাসভার সাম্প্রদায়িকতা, লীগের চ্যালেঞ্জ এসব 
সমস্যা বড় হয়ে উঠেছিল | এক হাতে কোরান অন্য হাতে হিন্দুশাস্ত্র নিয়ে লীগ পঞ্জাবের 
গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিবচিনী প্রচার চালাচ্ছিল-_-মনে রাখতে হবে |১*৮ 

মিশন ভারতে পদার্পণ করল ২৪ মার্চ। পেথিক-্লরেন্স প্রেস প্রতিবেদনে 
জানালেন-_স্বাধীনতা ও স্বশাসন নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে । এখন সমস্যা-_ভারতীয়রা 
কিভাবে সেই পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা পাবে তার পদ্ধতি নিধরিণ | যদিও ৪৭২ জন ব্যক্তির সঙ্গে 
মিশন সাক্ষাৎ করেন, তবু আসল কথাবাতায় অনেক সময় বেসরকারী মাধ্যম ব্যবহৃত হয় । 
হোরেস আ্যলেকজাণ্ডাব ও আযগাথা হ্যারিসন ছিলেন গান্ধী ও ক্রিপস/ পেথিক-লরেলের 
মধ্যস্থ । রাজকুমারী অমৃত কাউর মিস হ্যারিসনকে গান্ধীর মনোভাব জানাতেন । ১৯৪২-এ 
গান্ধীকে তাচ্ছিল্য করে ক্রিপসূ যে ভুল করেছিলেন তার পুনবাবৃত্তি করতে চাননি । ফলে 
ওয়াভেল ও আলেকজাণগ্ডারেব (এবং অবশ্যই জিন্নার) মনে সন্দেহ জাগে যে তাঁদের না 
জানিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতসচিব ও ক্রিপস্‌ একটা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন । আমরা দেখব 
মিশনের মধ্যে অন্তর্ধন্দের অন্যতম কারণ এই সন্দেহ । একদিকে চলেন ভারতসচিব ও 
ক্রিপস্‌ ; অন্যদিকে, ওয়াভেল ও আালেকজাণ্ডার | বলা বাহুল্য, প্রথম দল সাধারণত নেন 
কংগ্রেস পক্ষ, দ্বিতীয় দল-_লীগের | ওযাভেল এমন কংগ্রেসবিরোধী ছিলেন যে ২৯ মার্চ 
মিশনকে লেখেন, কংগ্রেস আন্দোলনের ভয় দেখিযে তাদের অযৌক্তিক দাবি আদাযের চেষ্টা 
কববে । তখন, “5/2 17856 0179 17181) [10]72]7 1) 00] 10801700109 315 51100 
ড/5 021) 171 006 19510795010 1098152 (111785 [91900109115 11700005511)19 101 
[70109 9৬ ৪105 (1005 01 59110110185, 01 ৮+17701) 006 01017017091 %0010 
709 ৪. 010015896.” তিনি পেট্রোল, কেরোসিনেব সরবরাহ বন্ধ করে দেবেন । কোনো 
ব্রিটিশ সম্পদ বা প্রাণ বিনষ্ট হলে স্টারলিং ব্যালান্স কেটে নেবেন । ১৯৪৬-এর মার্চের শেষে 
এই ছিল ওয়াভেলের প্রস্তাব ।*১* 


॥৫ 0 


ক্যাবিনেট মিশন ভারত বওনা হবার আগে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা দফতর থেকে যত পরামরশশ 
এসেছিল, সবই ভাবত ভাগেব (অর্থাৎ স্বতন্ত্র পাকিস্তান-এর) বিকদ্ধে ৷ অন্য দিকে মিসেস 
উইন্ট (ফ্রেডা মার্টিন) ও পেণ্ডেরেল মুন ভাবতীয পবিস্থিতি সরজমিনে বিচাব করে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন, ভারতকে এঁকাবদ্ধ বাখতে হলে মুসলিমদের একটা স্বতন্ত্র সবাভৌম বাষ্ট্র দিতে 
হবে, যা অবশিষ্ট ভাবতেব সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা কববে, কিন্তু পঞ্জাব ও বাংলা থেকে 
হিন্দু জেলাগুলিকেও আলাদা কবে দিতে হবে | মুন স্পষ্টই. বলেন এঁক্যেব স্বপক্ষে 
বিপক্ষে তর্ক চালিয়ে লাভ হবে না__%1 15 770 959 01/1176 101 008 21001. 
পাকিস্তান দাবি না মানলে জিন্না কোন সংস্কাব বিষষক সমঝোতায় আসবেন না, মানলে 
হয়তো বা হিন্দুস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা কববেন | “5 00110633101) 01 79101950917 17) 
[098]78 %/011]0 106 [1)6 1169105 01 210101051171901715 77050176911 [0 2. 1117164 
8০08 


1719198 17] [9০.% ওয়াভেলের ২৭ ডিসেম্বরের %:98%90৮70 ৮]817এর কথা আগেই 
বলা হয়েছে । সেখানেও মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছিল, যদি অমুসলিম জেলাগুলির 
স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় । এই খণ্ডিত পাকিস্তানকে পবে 'পোকায কাটা পাকিস্তান বলা হয়েছে । 
১৯৪৪-এর খ্রীষ্মকালে এ ধরনেব পাকিস্তানে রাজাজি ও গান্ধী সম্মত হযেছিলেন । 

কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দফতর প্রশ্ন তুললেন-_ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে এই 
বিভক্ত, দবিদ্র ও দুর্বল পাকিস্তান হলে ব্রিটেনেব কি সুবিধা হবে ? শ্রেষ্ঠ সমাধান হল 
এরক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা | তা সম্ভব না হলে খণ্ডিত পাকিস্তানই ন্যাযসঙ্গত | কিন্তু 
পাকিস্তান খণ্ডিত হলে এ অঞ্চলেব স্থায়িত্ব বক্ষার্থ ব্রিটেনের সামবিক দায়িত্ব থেকেই গেল । 
সাম্রাজ্য ছেডে দেব বললেই বর্তমান বিশ্ব-পবিস্থিতিতে তা পাবা যায় না এ কথা হাডে হাড়ে 
বুঝেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিবক্ষামন্ত্রী ক্রেমেন্ট আযাটলি । ক্যাবিনেট মিশনকে ব্রিটেনের 
সেনাপতিবর্গ জানালেন, ভাবত ভাগ হোক না হোক, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান কমনওয়েলথে 
আসুক না আসুক, আসল সমস্যা__ 

০017815  5170110 ০0-010171971050 1719.01)17161 101 09681102 ০0: 
5505719101)107] 17701919 2100 [1791 1011616 51)01]0 1706 ৭. 5111516 00110171017 
09197708 2010110110 110] ৮5170 0.0. 0080. 0691.১২০ 

ক্যাবিনেট মিশনকে তাই দুই পবস্পববিবোধী সমাধানের সমন্বয় খুজতে হল-_(১) 
সাম্প্রদাযিক সমস্যাব সমাধান, (২) সাম্রাজ্যের (তথা প্রতিবক্ষাব) সমস্যাব সমাধান । তা 
আবার উভয পক্ষই যেন অবাধ আলোচনাব ফলে মেনে নেয । প্রথমটা না হলে সুয়েজ 
থেকে সিঙ্গাপুর পর্যস্ত বিস্তৃত ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় বেখে অপসবণ সম্ভব নয় 1১২১ তা ছাডা 
আটলি সবকার এই নিষে পালামেন্টে বিবোধী পক্ষের সমালোচনা চাইছিলেন না । তাঁরা 
চাটিল, লিনলিথগোদের মনোভাব ভালই জানতেন | নিবচিনে হাবলেও চাচিল কি অসীম 
জনপ্রিয কারুব অজানা ছিল না ৷ 

উল্লিখিত কারণে ক্যাবিনেট মিশন প্রথমেই পাকিস্তান প্রস্তাবের ওপর জোর না দিযে 
এক্যেব ওপব জোব দিযেছিল। একে বলা হয চা [0710হ0. অনেক লাই 
পাকিস্তান-বিবোধী ছিলেন । গ্ল্যান্সি, ওযাইলি ও কেসিব কথা আগেই বলেছি । কেসির 
স্থলাভিষিক্ত বারোজ প্রস্তাব দেন__হিন্দু, মুসলিম ও বাজনাবর্গেব জন্য তিনটি পৃথক 
যুক্তরাষ্ট্র, প্রত্যেকটির জন্য আলাদা সংবিধান এবং শেষে সকলেব ওপব এক 5991 
007750110009770 48558101015 যা প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও অন্য ব্যাপারে দেখাশোনা 
করবে । আসামেব লাট আগিবোল্ড ক্লৌ (010%) বলেন, ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ অবদান _ভাবতেব 
সংহতি এবং “%/6 10051 000৮7 2]] ০01৮1575110 00 1078 5105 0£ 0111.” ইউ. 
পি-ব ওয়াইলি বলেন- _দেশভাগেব প্রস্তাব মেনে নিলে বাজনৈতিক সততাব অপলাপ 
হবে।  দশু0615 ৮25 150 5001) [11715 925 21 15008111160 215100 01 
$811-0219170117801011.৯২২ 

মিশনের সঙ্গে কি ভাবে আলোচনা চালাতে হবে সে বিষয়ে নেহক একটা খসড়া আগেই 
তৈরি করেছিলেন । প্যাটেল সে খসড়া আজাদকে পাঠিয়ে দেন ১২৩ তদনুসারে (১) 
অস্তর্বত্তী কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্যাবিনেটের মযাা দিতে হবে । (২) সঙ্গে সঙ্গে বসবে 
গণপরিষদ যা হবে সার্বভৌম | (৩) সেই পবিষদ তৈরি হবে প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য 
থেকে । তা আপন কার্যপদ্ধতি স্থির করবে ও ভাবতের জন্য সংবিধান রচনা করবে । (৪) 
সংবিধানে থাকবে কেন্দ্রীয় বিষয়ের দুটি তালিকা__যাব একটি আবশ্যিক, অন্যটি এচ্ছিক | 


8০৫ 


€৫) তারপর পাকিস্তান প্রশ্ন নিয়ে বিচার হবে । হয় সর্বদলের সম্মতিতে না হয় বিভিন্ন 
এলাকার সব সম্প্রদায়ের মত নিয়ে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। €৬) রাজন্যবর্গ এ গণপরিষদে 
যোগ দিতে পারেন কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রাধান্যসৃচক অধিকার (081810077800) 
কেন্দ্রীয় সরকারে বতার্বে | লেহেরুর ধারণা ছিল- -সীমাস্ত, সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব 
বাংলায় কর্তৃত্ব পেলে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হবে, দেশভাগ চাইবে না। 

আজাদ দাবি করেছেন-___এই দ্বিতীয় বা এঁচ্ছিক তালিকা তাঁরই মস্তিহ্ষ-প্রসূত | তিনি 
চেয়েছিলেন কোনো কোনো প্রদেশ এই 0010718] 115-এর সব বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ 
কেন্দ্রকে ছেড়ে দিতে পারে, কোনো কোনো প্রদেশ রেখে দিতেও পারে । আবশ্যিক 
তালিকায় তিনি রেখেছিলেন-_ প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও যোগাযোগ দফৃতর | প্যাটেল নাকি এর 
সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছিলেন- মুদ্রা ও অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য । আজাদের আশা 
ছিল- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি যুক্তরাষ্ত্রীয় কাঠামোয় সব এচ্ছিক বিষয়গুলি রাখতে 
পারলেই সন্তুষ্ট হবে । কেন্দ্রীয় এঁক্য ও প্রাদেশিক স্বনিয়ন্ত্রণের এমন সমস্বয় আর হয় না । ৩ 
এপ্রিল ক্যাবিনেট মিশনের সামনে এই প্রস্তাব তিনি দাখিল করেন । সঙ্গে সঙ্গে দাবি করেন 
প্রাদেশিক মনোয়নের ভিত্তিতে স্বাধীন অন্তর্বন্তী : সরকাব যা হবে সার্বভৌম গণপরিষদেরই 
প্রতিফলন | সব প্রদেশ ও রাজ্য শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একত্র হবে | যদি কোনো সুনিদদিষ্ট 
অঞ্চল শাসনতন্ত্র তৈরি হবার পর তার আওতায় আসতে না চায় তার ওপর জোর করা হবে 
না। অর্থাত পঞ্জাব ও বাংলার অমুসলিম অঞ্চলগুলিকে স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে । 
বলা বাহুল্য, এটা প্রাদেশিক ভিত্তিতে দেশভাগের প্রস্তাব নয় ।১৪ 

সরকারী সাক্ষাৎকারেব আগে ১ এপ্রিল গান্ধী জানিয়েছিলেন-_ সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ 
(১) সব বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, (২) লবণ কর প্রত্যাহার করে নিতে হবে, €৩) 
আঘ্বেদকরকে পদত্যাগ করতে হবে | তাঁর নিজস্ব মত বাজাজী-ফর্মুলায় সীমাবদ্ধ ছিল । 
তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন অন্তর্বততী সবকার চেয়েছিলেন-_তা জিন্না গঠন করলেও আপত্তি 
নেই।১৯২* ভারত সচিবের আলাদা করে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করায় বেশ চটেছিলেন 
ওয়াভেল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বন্দীমুক্তির ব্যাপারে গান্ধী জয়প্রকাশের মুক্তির প্রতি 
ইঙ্গিত করেছেন | অন্যান্য দাবি তাঁর মনে হয়েছে “17732710910, ৩ এপ্রিল যখন এই 
4177916৬019720 010 79011010181) (গান্ধী) সরকারী ভাবে আলোচনা করতে এলেন 
তখন আবার উঠল লবণ করের কথা, জিন্নার সঙ্গে রাজাজী-ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা ভেঙে 
যাওয়ার কথা | জিন্নার সঙ্গে চিঠিপত্রে এই ফর্মুলা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি আবাব 
বললেন, জিন্নাই অন্তর্বতী সরকার গঠন করুন 1৯২৫ ওয়াভেলের মতে গান্ধী অতি ঝানু 
রাজনীতিক, আদৌ সাধুসস্ত নন। তিনি এ প্রস্তাব দেন, কারণ জানতেন কেন্দ্রীয় আইন 
সভায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত | 

গান্ধীর মতই জিন্নার মনোভাব আগেভাগে জানার চেষ্টা হয়েছিল । ক্রিপসু নিজে জিন্নার 
সঙ্গে দেখা করেন ৩০ মার । জিন্না পাকিস্তান দাবিতে অনড় ছিলেন, তবে তার সীমা কি হবে 
তা নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে বা সালিশী মানতে রাজি । ২ এপ্রিল জিন্নার 
“আপনজন' ইস্পাহানি ও মাহ্মুদাবাদের রাজাকে নানা প্রশ্ন করেন ক্রিপস্‌- বিশেষ করে 
কেন্দ্রীয় বিষয় তালিকাভুক্ত প্রতিরক্ষা নিয়ে । ৪ এপ্রিল সরকারী সাক্ষাৎকারে জিন্না বলেন : 
(১) পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুগ্ন হবে এমন কোন ব্যবস্থা তিনি মেনে নেবেন না, আর (২) 
পাকিস্তান বলতে তিনি বোঝেন-__-“৪& 11001683 01 1405110) 15173001 
5720701018050 1705 50161016170 20901001791 16111060175 00 28105 11 
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8০0120171103]]% ৮18012.৮১-১ প্রতিরক্ষা,বৈদেশিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিয়ে সার্বভৌম 
হিন্দুস্তান ও সার্বভৌম পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি হতে পারে৷ তবে পাকিস্তানের সীমানা 
নিধরিণে কোন অঞ্চলের লোক গণনা চলবে না । একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন তিনি, যা 
আমাদের মনে রাখা উচিত | বলেছিলেন, পূর্বে পাকিস্তানের মধ্যে কলকাতা থাকতেই হবে 
কারণ কলকাতা বাদ দিতে বলা হল 41052 9580535 হজ 10 11৮6 55110170100 1715 
17691.” পরবর্তীকালে এই কলকাতা নিয়ে তিনি এবং (তাঁবই বকলমায় ?) সুরাবদদি 
মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে কি ঝোলাঝুলি করবেন ! 

শিখদের পক্ষ থেকে তারা সিং বলেনঃ তাঁরা অখণ্ড ভারত চান, আব যদি ভাবতভাগই 
হয় তবে তাঁরা নিজেদেব জন্য চাইবেন স্বতন্ত্র বাট । শিখ রাষ্ট্রের অধিকাব থাকবে হিন্দৃস্তান 
বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করবাব | জ্ঞানী কর্তরি সিং বলেন ॥ শিখপ্রধান অঞ্চল 
বলতে তিনি বোঝেন-__জলন্বর ও লাহোর বিভাগ, আম্বালা বিভাগেব হিসাব, কর্ণাল, 
আম্বালা ও সিমলা জেলা এবং মণ্টগোমারি ও লিয়ালপুব জেলা । ক্রিপস বলদেব সিংকে 
প্রশ্ন করেন, “খালিস্তান' বলতে তিনি কি বোঝেন ? উত্তব এল-_“মুলতান ও রাওলপিণ্ডি 
বিভাগ ছাডা বাকি পঞ্জাব, যার সীমা হবে চন্দ্রভাগা |” কিন্তু বলদেব অখণ্ড ভাবতই চান, 
কারণ ভারত ভাগ হলে সীমান্ত বিপন্ন হবে | 

আশ্চর্য ব্যাপার-_আম্বেদকের গণপরিষদ চাননি কারণ তাতে বর্ণাহন্দুব আধিপত্য 
সুনিশ্চিত হবে । জগজীবন রাম, বাধানাথ দাশ ও পূরর্থীসিং আজাদ (পুবোনো বিপ্লবী ও 
/&]] [0918 10610755550 0155599 [.68805-এব প্রতিনিধি) অখণ্ড ভাবত এবং 
একটি গণপরিষদ চান । 

হিন্দু মহাসভা তো অখণ্ড ভারত চাইবেই-_তাবা তদুপরি কবে হিন্দু-মুসলিম সমতা 
(981115)-র বিরোধিতা | উদারপন্থী সাপ্রু ও জয়াকর বলেন, মুসলিম প্রদেশগুলিকে পূর্ণ 
ষবায়ত্ুশাসন দিলেও শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজন ভুললে চলবে না । বর্তমান নিবচিনে 
পাকিস্তানের দাবিও প্রমাণিত হয়নি ৷ শুধু প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দু ও মুসলমান ভারতের 
দুই প্রধান সম্প্রদায় । প্রাদেশিক সীমানাব পুনর্বিন্যাসে সাপ্রুব আপত্তি ছিল না । কম্যুনিস্টরা 
অধিকারী থিসিস অনুযায়ী পাকিস্তান মেনে নিতে রাজি ছিলেন ।১১* 

আপন হাত শক্ত করতে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভার লীগ সদসাদের সভা ডাকলেন 
জিন্না-_-১০ এপ্রিল | সুরাবদি প্রস্তাব আনলেন, সার্বভৌম পাকিস্তান চাই । তাতে থাকবে 
বাংলা, আসাম, পঞ্জাব, সীমান্ত, সিন্ধু ও বালুচিস্থান । দুটি গণপরিষদ গঠন করতে হবে ; দু'টি 
আলাদা সংবিধান রচিত হবে ; সংখ্যালঘুদের স্থার্থরক্ষা করতে হবে | তবেই মুসলিমরা 
অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবার কথা ভাববে 1১২৮ বেশ বোঝা যায়- লীগ চাইছে যে 
কেন্দ্রীয় সরকার হবে দুটি সার্বভৌম সরকারেব 98977 বা নায়েব মাত্র । সুরাবি জিন্নার 
প্রিয়পাত্র হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন । ৮ এপ্রিল তাঁর সঙ্গে মিশনের যে আলাপ হয় 
ওয়াভেল তাকে “৪ 1)গা) 01 11816 8591119. 006 17171015”আখ্যা দিয়েছেন । এ 
হেন ব্যক্তির সঙ্গে স্বাধীন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন শরৎ বসু! 

১০ এপ্রিলের মধ্যে যত আলোচনা হল তাতে দেখা গেল+-কংগ্রেস চাইছে কেন্দ্র 
নিয়ে. সংবিধান রচনা শুরু হোক এবং তার আয়্তাধীন বিষয় থেকে কিছু এচ্ছিক বিষয় বাদ 
দেওয়া যেতে পারে । প্রধান সেনাবাহিনী থাকবে কেন্দ্রের হাতে । অর্থাৎ শক্তিশালী 
যুনিয়ন । শরৎ বসুও তা সমর্থন করেন । অন্য দিকে লীগ চাইছে__ প্রথমে কেন্দ্রকে ভেঙে 
দুই স্বতন্ত্র ভাগ করে পরে আবার জোড়া দিতে । আর সৈন্যবাহিনীও হবে দু'ভাগ । অবস্থা 
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বুঝে ক্রিপস্‌ মিশন ও ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনার জন্য দুটো বিকল্প প্রস্তাব তৈরি 
করলেন । (ক) প্রথম প্রস্তাব তৈরি' হয়েছিল আজাদের পরিকল্পনার সঙ্গে বারোজের পবামর্শ 
মিলিয়ে । সর্বভারতীয় যুনিয়নের তিনটি অংশ থাকবে . (১) হিন্দু সংখ্যাগবিষ্ঠ প্রদেশসমূহ, 
(২) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ ও (৩) দেশীয় বাষ্ট্রসমূহ | এরা প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি 
ও যোগাযোগে ব্যাপাবে একত্র হবে । এই তিনটি অংশেব প্রত্যংশ (প্রদেশ)-গুলি কিছু 
এচ্ছিক বিষয়ের এক্তিযার যুনিয়ানকে দিতে পাবে, কিছু, এচ্ছিক বিষষ অংশগুলি (যাকে 
£:০৪1১-ও বলা যায)-কে দিতে পারে আবার সব এচ্ছিক বিষয নিজেবা রাখতে পারে । 
সংবিধান রচিত হবে দফায দফায । প্রথমে তারা তিনটি জোটে আলাদা আলাদা হযে 
প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনা কববে এবং তাতেই এচ্ছিক বিষষের ভাগাভাগি ঠিক হবে। 
তারপৰ তিন জোট সমমযদায একত্র হয়ে, একটা £810 00775010000779] 
5581001% তৈরি কবে, যুনিযান সরকাবেব শাসনতন্ত্র বচনা করবে | ক্রিপসের মতে এতে 
ুনিয়ানে হিন্দু গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হবে না কারণ তিন অংশের প্রতিনিধি সংখ্যা হবে সমান । 
(খ) এব বিকল্প হবে পাকিস্তান ও দেশভাগ । পাকিস্তান গঠিত হবে সিন্ধু, বালুচিস্তান, সীমান্ত 
প্রদেশ এবং পঞ্জাব, বাংলা ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ এলাকা নিয়ে । এই প্রস্তাবের 
ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ব (0 7780101) 07601) বলে পুরো পঞ্জাব, বাংলা ও আসাম 
পাকিস্তানকে দেওয়া সম্ভব নয়, কলকাতা তো নয়ই । জিন্না দাবি করছেন পাকিস্তানকে 
4৪00170101098]1$ %191019+ হতেই হবে । কিন্তু কি দ্বিজাতিতত্ব, কি আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির 
সঙ্গে এ দাবি মেলে না ।পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান আলাদা হলে দেশীয বাজ্যগুলি যে কোন 
একটিতে যোগ দিতে পারবে বা স্বাধীন থাকবে | দুই বিভক্ত দেশেব মধ্যে প্রতিরক্ষা, 
বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগ নিষে সন্ধি হবে বিভাগের পূর্ব শর্ত । কুড়ি বছরেব জন্য 
তাদের এক প্রতিরক্ষা মৈত্রী স্থাপন করতে হবে 1১২৯ 

ইতিমধ্যে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল, যেমন যুনিযান গঠিত হলেও পনেব বছব পব তিন অংশ 
আলাদা হতে পাবে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত , আসামেব সিলেট ছাডা অন্য কোন জেলা 
পাকিস্তানে পডবে না : জিন্না যদি পুবো পাকিস্তানও পান তবু তা বহিবাগত আক্রমণ 
প্রতিনোধে সক্ষম হবে না, হিন্দস্থান ও পাকিস্তান আলাদা বৈদেশিক নীতি নিলেও গোলমাল 
দেখা দেবে । বিলেত থেকে যে নির্দেশ নিয়ে মিশন এসেছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবত ও 
মহাসাগরীয় অঞ্চলেব নিবাপত্তা | কোন প্রস্তাবেই তাকে বিদ্মিত হতে দেওযা যায় না । তাই 
১১ এপ্রিল ক্রিপসেব দুই বিকল্প প্রস্তাব ক্যাবিনেটেৰ বিবেচনার জন্য বিলেত পাঠিষে দেওয়া 
হল | ঠিক হল জিন্নাকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট কবে নেবাব জন্য আবাব চাপ দেওযা হবে, 
ংগ্রেসকে বলা হবে দেশীয বাজ্যের দাযিত্ব তারা পাবে না এবং অন্তর্বর্তী সবকাব তৈরি হবে 
বর্তমান সংবিধান অনুযাধী। তবে গান্ধীকে খুশি কবার জন্য জযপ্রকাশ, লোহিযা ও আই এন 
এ কর্মীদের মুক্তি দেওযা হল । 

ক্যাবিনেট জানাল-_ প্রথম প্রস্তাব ফরনিয়ান ও এক্য) অবশ্যই বেশি ভাল কিন্তু যদি 
কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা কিছুতেই না হয় তবে অগত্যা দ্বিতীয় প্রস্তাব মেনে নিতে হবে | ১৩ 
এপ্রল আ্যাটলি ব্রিটেনের সমর প্রধানদের মত পাঠালেন_-“দেশভাগের চেযে দুর্বল 
সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ভাল কিন্তু ব্যাপক গৃহযুদ্ধের চেয়ে ভাল দেশভাগ 1৯০? 

১৫ এপ্রিল ওয়াভেল ডায়েরিতে লিখছেন, “00781595 1785 101 89890 0106 
009 01 15 40917700121107 0117775 25 2 1910115) .011217911 17985 1101 


007106090 লা) 2012 0£ 7১910151811.৯১৬ই জিনা প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন । 
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যুনিয়ানের আইন পরিষদ ও শাসন পরিষদ কিছুতেই তিনি মানবেন না । বিকল্প প্রস্তাব 
(পাকিস্তান ও দেশভাগ) শুনে বললেন, তিনি কোন কোন এলাকা ছেড়ে দিতে রাজি তা 
বলবেন না, তবে কলকাতা কখনই নয় | পেথিক'লরেনস প্রশ্ন কবেন, হিন্দু-অধ্যষিত এলাকা 
নিয়ে জিন্নার লাভ কি ? বাইবে হিন্দুস্তানের প্রতিকৃলতার সঙ্গে ভেতরে হিন্দু শত্রুতা যুক্ত করা 
কি সমীচীন হবে ?১5১ সে দিনকাব ডায়েরিতে আযালেকজাণার লিখেছেন, “জিন্না এক 
ধরনের খেলা খেলছেন-_প্রথমে বিরাটি এক দাবি করা, তাবপব দেখা বিপক্ষ সে দাবি 
পূরণে কতটা এগিযে আসে 1”১৩২ ওযাভেল ডায়েরিতে লিখছেন, *০%108319 ):5 
(0112091)৭) 17706170501) 13 00 01155 05 1700 ও) 2%/970 2110 10 10198 ৮55 
979]] 19109117 17) [0012 00 500105 11.৮১১এএতৎসত্বেও ১৭ এপ্রিল ক্রিপস্‌ জিন্নার. 
সঙ্গে আলাদা দেখা করেন । কোন লাভ হযনি । 

১৫ এপ্রিল আজাদ কাউকে না বলে মিশনেব সঙ্গে লীগেব ১৪ এপ্রিল কি কথা হল 
ক্রিপসের কাছে জানতে চান । তাবপব এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের প্রস্তাব তুলে ধবেন । তাঁর 
মতে পাকিস্তান-ভাবনা এক ধরনের ভয থেকে জন্মেছে । কেন্দ্রে হিন্দুবা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে 
বলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলেব শাসনে হিন্দুবা খববদাবি কববে__এই হল ভয । 
কংগ্রেস এই ভয় দূব করতে সব প্রদেশকে পূর্ণ আত্মনিযস্ত্রণেব অধিকার দিতে চায । কেন্দ্রীয় 
বিষযতালিকা (যা হবে ন্যুনতম) বাইবে সব ক্ষমতাই দেওযা হবে প্রদেশদের। যদি কোন 
প্রদেশ ইচ্ছে কবে তবেই সে সব ক্ষমতার কিছু কেন্দ্রকে দিতে পাবে | এব ফলে কি কেন্দ্র 
কি প্রদেশ স্বাধীনভাবে উন্নযনেব পথে এগোতে পাববে | “শুখ।6 007121955 101770]8 
[1198105 1178 1597 01 1176 1৬115117 17091017109 81699 [0 91199 17101) [119 
50076717606 7১915151217 ৮/25 10117860. 07. 1112 01109] 177170, 10 90105 0176 
0915015 01 0179 7811502] 50116178 ৮%11101) ০0010 07111760106 1৬110517105 
4115150106৮ 216 11 2. 17711107115 11110272101] 1[1177011 506111701)1.7 
এব পরও মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু তা হবে অর্থনৈতিক, সাম্প্রদাযিক নয | তা ছাডা 
নয কোটি মুসলিমকে হিন্দুবা অবজ্ঞা কববে তা হতে পাবে না । কবলেও, “0195 ৪75 
5110175 1001151) [0 59165517810 (11217 0%/1) 02511189.+ 

১৭ এপ্রিল আজাদেব সঙ্গে মিশনেৰ আবাব দেখা হল | ওযাভেল একটা প্রস্তাব নিয়ে 
আলোচনাব কথা পাডেন দেখা হওযাব আগে | একে ত্রি-স্তব সূত্র বলা হযেছে । (১) লীগ 
যদি যুনিযান কেন্দ্র (ন্যুনতম বিষযের ভিত্তিতে) মেনে নেয তবে তাব অধীনে থাকবে দুটো 
ফেডাবেশন . (ক) একটায় থাকবে-__সিন্ধু, বালুচিস্তান, সীমান্ত, পঞ্জাব, সিলেট-সহ বাংলা, 
(খ) অন্যটায- হিন্দু প্রদেশসমূহ | (২) যুনিযানে দুটি ফেডারেশনেরই সমান প্রতিনিধিত্ব 
থাকবে ৷ ওযাভেল বলছেন-_ভারত সচিব এ প্রস্তাব নিয়ে আজাদেব সঙ্গে বিস্তাবিত 
আলোচনা কবেননি । আজাদ অন্তর্বর্তী সরকাবেব ওপর জোর দেন । তাঁকে বলা হয় এই 
সরকাব ১৯৩৫-এব আইনে চলবে, অথাঁৎ ক্যাবিনেট-ধর্মী হবে না। তা ছাডা দেশীয় 
বাজ্যেব ওপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব (08187000100-5)-3 বজায থাকবে । ওয়াভেলেব মতে 
পেথিক-লবেন্স উ্টো-পাণ্টা কথা বলেন, এমন কি ইগ্ডিযা কাউন্সিলেব কর্তৃত্ব ছাড়তেও 
রাজি হননি | আজাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক এ বিষয়ে আলোচনাব দরজা খোলা | 
ওয়াভেলেবও মনে হয়েছিল অস্তর্বর্তী সবকাবের ব্যাপারে ক্রিপস্‌ কংগ্রেসকে আবো বেশি 
ক্ষমতা দিতে চান। ১৮ এপ্রিল নেহেরু ও আজাদ ত্রি-স্তর ব্যবস্থা গ্রহণ কবতে 
ওয়ার্কিং কমিটিকে রাজি করাতে পারলেন না । 


৪০৯ 


মোটের ওপর ১৯ এপ্রিলের অবস্থা ভালো ছিল না। আজাদ ছিলেন বিভ্রান্ত কিন্ত 
আশাবাদী ; জিন্না যুনিয়ানে সম্পূর্ণ নারাজ ; অস্তর্ব্তী সরকারের ব্যাপারে মিশনের অর্তন্ছ 
প্রকট । গান্ধী জিম্নার সঙ্গে কথা বলতে চান না, জিন্না আজাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। 
ক্রিপসের দুই প্রস্তাবের সঙ্গে যোগ হয়েছে ওয়াভেলের ত্রি-স্তর সুত্র । কংগ্রেস তাতে আপত্তি 
জানায় কারণ মধ্যবর্তী স্তর যুনিয়ানকে দুর্বল করবে । তা ছাড়া দেশীয় রাজ্য মুনিয়ানের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত | তা না হলে ভারতের সংহতি বজায় থাকবে কি রূপে ? 
জিন্না বলেন, এ ব্যাপারে ব্রিটেনকেই রোয়েদাদ দিতে হবে । সে আবদার রাখা হয়েছিল । 

সব আলোচনা, প্রস্তাব, মতবিরোধ খুঁটিয়ে দেখতে মিশন কাশ্মীর গেল । স্থির হল ২৪ 
এপ্রল থেকে আবার কথাবারা শুরু হবে । জিন্না ও নেহরুর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিযে 
সমঝোতার একটা শেষ চেষ্টা করা হবে ২৫ এপ্রিল । যদি সমঝোতা না হয় তবে ব্রিটেন 
একটা জ্যাওয়ার্ড দেবে । ১৮ই ক্রিপস্‌ তার একটা খসড়াও ছকে ফেললেন ।৯০* এই 
খসড়ায় পাকিস্তান প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছিল | লীগ নিজেই বলেছে-__মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ 
অধ্যষিত এলাকা “1৪15: হবে না । ক্ষুত্রতর কোন পাকিস্তানও লীগ নেবে না। কিন্তু 
“15582 21610179171 1126 0270 09 10590 | 1950811 0 1791075181) 
097...50109119 106 2520 117) 19৬01] 01 019 25001015107) ০01 (10959 
11017-005]117) 87885 007) 7১810150217.” উপরস্ত পাকিস্তান হলেও সাম্প্রদাযিক 
সমস্যার অবসান হবে না । এ পাকিস্তানে এত বিপুল সংখ্যক হিন্দ থাকবে ও তাব বাইরে 
এত মুসলমান, যে সমস্যার নিবসন হবে না । তাব চেয়ে ত্রি-স্তর ভাল । যেমন 

হিন্দুস্তান পাকিস্তান রাজ্য(£) 
প্রদেশ (ও রাজ্য ?) 

সবেচ্চি স্তর (যুনিয়ান)-এব হাতে থাকবে (১) প্রতিরক্ষা, (১) বৈদেশিক নীতি, (৩) 
যোগাযোগ, (৪) সংখ্যালঘু সমস্যা, (৫) অন্যান্য বিষয় যা প্রাথমিক প্রেদেশ) স্তব ও 
মধ্যবর্তী হিন্দুস্তান, পাকিস্তান) স্তব ছাডতে গাইবে । মধ্যবর্তী স্তরেব হাতে রইবে সে সব 
বিষয়ে যা প্রাথমিক স্তর ছাড়তে রাজি হবে | আব বাদবাকী সব বিষয় থাকবে প্রাথমিক 
স্তবের হাতে | বলা বাহুল্য, আজাদের ১৫ই এপ্রিলের প্রস্তাব অনেকটা এইরকম ছিল । 
তফাত ছিল এইখানে--€১) হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ শাস্তিরক্ষার্থ আলাদা 
বাহিনী থাকবে ; (২) সর্বভারতীয় সবকারে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা হবে 
সমান ; (৩) লীগ ও কংগ্রেস পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সংবিধান রচনা করবে ; (৪) পরে 
উভয়ে সমভাবে যুনিয়ান সংবিধান রচনা করবে ; (৫) সর্ব শেষে পূর্ণ সার্বভৌম এক 
গণপরিষদ সে সব সংবিধান অনুমোদন করবে | তার চেয়েও বিপজ্জনক ইঙ্গিত রইল জিন্ন! 
দশ পনের বছর পরে এমন যুনিয়ান ত্যাগ করতে পারবেন । বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটি ১৯ এপ্রলই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল | আর জিন্না প্রথম থেকেই এর প্রতি আকৃষ্ট 
হলেন । পরবর্তী সব আলাপ আলোচনায় ক্রিপসের এই ব্রিস্তরীয় খসড়া হ্যামলেটেব পিতার 
প্রেতাত্ার মত আবির্ভূত হবে বারংবার | 

কাশ্মীব যাবার আগে জনৈক তরুণ লীগ নেতা (নবাব এম এ গুরমানি) এক প্রস্তাব 
আনলেন ক্রিপসেব কাছে। শ্রীনগরে সহকর্মীদের তা দেখালেন ক্রিপস্‌ এবং ওয়াভেলকে তাব 
মর্মও জানানো হল | মোটামুটি তা ক্ষুদ্র পাকিস্তান মেনে'নেঘ | এ নিয়ে কথা এগোষনি, 


কারণ জিন্না ২৪ এপ্রিল বললেন, তা লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে দেখাতে হবে | তাও কংগ্রেস 
৪১০ 


গ্রহণ করলে । পরের দিন ক্রিপস জানালেন নেহরু তা পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করেছেন । 
নেহরু বলেছেন, সংবিধান রচনার পূর্বে পাকিস্তান মেনে নেওয়া সম্ভব নয় | তাহলে 
মুসলিম প্রদেশগুলিকে বুঝিয়ে রাজি করবার সুযোগ পাবে না কংগ্রেস । পাঠকগণের 
নিশ্চয়ই মনে আছে ১৯৪৪-এ জিন্নার সঙ্গে আলোচনার সময় গান্ধী ঠিক এই কথা 
বলেছিলেন-_-আগে সংবিধান রচনা, পরে পাকিস্তান ব্যাপারে কর্তব্য নিধরিণ | মিশন 
ভারতে পদার্পণ করার আগে নেহরুও তার প্রতিধবনি করেছিলেন । ২৫ এপ্রিল দেখা গেল 
কোন পক্ষই আপন কোট ছাড়তে রাজি নয় । ওয়াভেল বললেন. এবার সরকারের “হুকম্‌* 
(৪%/৪:0) দেবার সময় এসেছে । এ দিন সন্ধ্যায় জিন্না ক্রিপসূকে জানালেন, ক্ষুদ্র পাকিস্তান 
তিনি মেনে নেবেন না, তবে ত্রি-স্তর ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা কবতে রাজি । 
গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করার আগেই ২৬ এপ্রিল আজাদ নিজেব দাধিত্বে এই ব্যবস্থার 
প্রতি আগ্রহ দেখালেন । তিনি বললেন, ০176 ০০10 5৪1 0156 /1011775 
0০02777810055 10 25756 0০ 2. 5177519 76021710017 %/1)001) ৮0110 08 0101060) 
007%]) 11] 10 [৮0 70815 19515191718 561091291051% 107 010010178] 
510105.”১৩৭ তিনি আরও বললেন, জিন্নাকে কংগ্রেসেব সম্মতি জানানো যেতে পারে 
এবং কংগ্রেস ও লীগের চারজন করে প্রতিনিধি সিমলায় এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসতে 
পারেন । জিন্না শুনে বললেন, লিখিতভাবে প্রস্তাব দিলে তিনি তাঁর ওয়ার্কিং কমিটিকে 
জানাবেন । আশ্চর্য ব্যাপার-_ আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে ঘটনাটা বেমালুম চেপে 
গিয়েছেন । 
গান্ধী ইতিমধ্যে আজাদের গোপন কথাবাতরি ব্যাপাবট। জানতে পেবে খুব বিবক্ত 
হয়েছিলেন । তাঁব প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সুধীর ঘোষেব (52810017715 730785581%, প্যারেলালেব 
11751790002 0217001:1]11)5 1,951 1১07555 (১ খণ্ড ১ অংশ), ওযাভেল ও 
আালেকজাগ্াবের ডায়েরি উল্লেখযোগ্য 1৮৯ তাঁকে না জানিযে, তীব ও ওযাকিং কমিটির 
মাথার ওপর দিয়ে আজাদ কিনা পরিত্যক্ত ত্রি-স্তর ব্যবস্থাব সম্মতি জানাচ্ছেন ৷ ভীত 
আজাদ সিমলায় নিমস্ত্রণের চিঠির উত্তরে তীব প্রস্তাব কিছু পবিবর্তন করতে চাইলেন । (১) 
গ্রেস হিন্দু ও মুসলিম জোটে ভারতের প্রদেশ ভাগ মেনে নেবে না, যুনিয়ানকে দুই 
অধস্তন ফেডারেশন দ্বারা দুর্বল হতেও দেবে না, যদিও কোনও কোনও প্রদেশ যদি এচ্ছিক 
বিষষ কেন্দ্রকে দিতে চাষ সে ব্যবস্থা মেনে নেবে, (২) প্রদেশসমূহকে কোনমতেই 
“সার্বভৌম আখ্যা দেওয়া চলবে না ।১*০ আজাদকে বলা হল-_জিম্নাব কাছে নিমন্ত্রণ চলে 
গিয়েছে, তাই প্রস্তাব বদলানো সম্ভব নয় । কিন্তু সিমলা আলোচনাব পূর্বে কংখ্রেসকে সম্মতি 
দিতেও তো বলা হচ্ছে না । আজাদ তাঁর সবকারী চিঠিতে গ্রদেশসমূহেব আবশ্যিক জোট 
বাঁধাই শুধু অগ্রাহ্য করেননি, দুটো অধস্তন ফেডাবেশনেব ধাবণাও বাতিল কবে দিলেন ।৯:+ 
আযলেকজাণ্ডার লক্ষ্য করেছেন জিন্নাও _ তীর প্রাথমিক অবস্থায অনড় |১:; বডলাট 
মন্তব্য করেছেন, সিমলা বৈঠকের পূর্বে লীগ ও কংগ্রসেব অবস্থান “৪16 5101] [00195 
81210 2170 199৮6 1900) 1111067015160 01709108515 01116 06657879015. 
সিমলা বৈঠকের পূর্বে কংগ্রেসের দাবি ছিল-_-€১) এখুনি স্বাধীনতা দিতে হবে ও (২) 
গণপরিষদ হবে সার্বভৌম । আর লীগের দাবি ছিল-__মুসলিম প্রদেশ নিয়ে গঠিত সার্বভৌম 
পাকিস্তান । তবু ক্রিপস আশা করছিলেন সিমলাব শীতে সকলে ঠাণ্ডা মাথায় বিকল্প 
প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করবে । গান্ধীর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না । আজাদেব ব্যবহারে ব্যথিত 
হয়ে তিনি ক্রিপসকে লিখেছিলেন, «৬০০, 00 78010 01702752170 10৮ 1171625% [ু 
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158]. 90179071715 15 ৬/:0115...৮ তবু এসেছিলেন তিনি মিশনেব সনির্বন্ধ অনুরোধে মু 
তাঁর ভূমিকা ছিল রঙ্গমঞ্চের বাইরে- পরামর্শদাতার | কংগ্রেস পক্ষে আলোচনা করছিলেন 
নেহরু, প্যাটেল, আবদুল গফৃফর খান ও আজাদ ; লীগ পক্ষে-_জিন্না, লিয়াকৎ, ইসমাইল 
খান, আবদুররব নিস্তার | বৈঠক আবম্তভ হয় ৫ মে--চলে প্রায় সপ্তাহ খানেক । 

প্রথমেই যুনিয়নের হাতে কি দফতর থাকবে তাই নিয়ে বিরোধ বাধে । আজাদ বলেন, 
কেন্দ্রের হাতে তহবিল আসবে কোথা থেকে ? কব -বসাবাব ক্ষমতা চাই । জিন্না উত্তর 
দেন-_কেন্দ্র তো দুটি ফেডারেশনের নায়েব মাত্র, তাকে টাকা যোগাবে কতারা । অনেক 
কষ্টে যুনিয়ান আইন পরিষদেও তিনি রাজি হন কিন্তু দাবি কবেন এতে হিন্দুস্তান ও 
পাকিস্তানের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে । ৬ মে আজাদ ভাবত সচিবকে লেখেন, এখুনি 
স্বাধীনতা দিতে হবে- অথাৎ গণপরিষদ গঠনের পূর্বে তৈরি করতে হবে স্বাধীন ভারতের 
সরকার | তা ছাডা কোনো জোটের আইন ও শাসন পরিষদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয । যুনিয়ান 
আইন পরিষদে দুই জোটেব সমতাই বা কি করে মানা যায় ?১৩ নেহরু, আজাদের 
প্রতিধ্বনি করে জিম্নাকে অনুরোধ করেন গণপবিষদে যোগ দিতে । কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থ নিশ্চয়ই রক্ষা করবে | তা ছাড়া যদি কিছু প্রদেশ সর্বভারতীয় ফেডারেশনে না থাকতে 
চায়, জোর করে তাদের ধরে রাখা হবে না । জিন্নার উত্তর__যদি দুই জোটকে আইন ও 
শাসন পরিষদ দেওয়া হয় তবেই তিনি যুনিয়ান গ্রহণ কববেন । নেহরু বলেন জোট বাঁধা না 
বাঁধা তো প্রদেশের ইচ্ছা । জোর করে তো জোট চাপানো যায় না। 

গণপরিষদ নিয়ে আলোচনায় নেহরুর মতে একটা সর্বভারতীয় গণপবিষদ প্রথমে 
যুনিযানের শাসনতন্ত্র রচনা করবে । জিল্না বললেন, না-- প্রথমে বসবে দুই জোটের দুই 
গণপবিষদ | তারা রচনা করবে জোট ও জোটেব অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের সংবিধান । পরে 
তাবা একত্র হয়ে যুনিয়ানেব সংবিধান বচনা কববে | তবে প্রথমে তারা মিলিত হয়ে 
কার্যপদ্ধতি। ও বিচার্য তালিকা তৈরি করতে পারে | তিনি আরও বলে বসেন, যুনিয়ান প্রথম 
খেপে পাঁচ বছরের বেশি স্থায়ী হবে না | তৎক্ষণাৎ প্যাটেলের মস্তব্য-_ “71715 59 
119৬৪ 10 0055১ 51820 112 1195 0990. 2697 ৪1] [116 07076.৮৯১৪ অর্থাৎ জিন্না 
প্রসন্নমনে যুনিয়ান মেনে নিচ্ছেন না, অল্প কিছু দিন পরে ভেঙে বেরিয়ে যাবেন বলে কৌশল 
হিসেবে আপাতত মেনে নিচ্ছেন । প্যাটেলের মনে আগে থেকে যে সন্দেহ ছিল তা দৃঢ 
হল । সমঝোতার পক্ষে এটা শুভ নয় | 

৬ই মে সন্ধ্যায় গান্ধীব সঙ্গে মিশনের দেখা হল। গান্ধী বললেন, জোট বাঁধার 
পরিকল্পনা__“$/ 0755 07217 291515010.৮১৪৫ হয় কংগ্রেস না হয় লীগ কাকর মত বেছে 
শিতে হবে- "11616 ৮/৪3 20 179]? এড 17058.” গৃহযুদ্ধের ভয়ে তিনি আদৌ 
বিচলিত নন । ওয়াভেলের মনে হয় প্যাটেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেছেন তিনি-_-যদি সরকাব 
দৃঢ় থাকেন, মুসলিমরা লড়াই করবে না। ৭ই মে হোরেস আালেকজাগ্ার ও আ্যাগাথা 
হ্যারিসনের সঙ্গে তাঁর ৬ই মে-র আলোচনা বিষয়ে কথা হয়। গান্ধী হোরেসকে 
বলন-_ব্বিটেনের রোয়েদাদের প্রশ্নই ওঠে না। আাটলি তো সে সম্ভাবনা বাতিল করে 
দিয়েছেন । যে পক্ষের মত ন্যায়সঙ্গত মনে হবে তাকেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত৷ 
প্যাটেল বলেন, মিশন বোধহয় জিন্নার সঙ্গে কোন সমঝোতায় এসেছে । মিশন বলতে 
চাইছে__“যদি গৃহযুদ্ধ এড়াতে চাও, আমাদের প্রস্তাব নাও!” এতো লীগকে গোলমাল 
বাধাতে উৎসাহ জোগাবে 1১৪৫ক 


৭ মে ক্রিপস্‌' প্রস্তাবের কিছু রদবদল করে আবার গান্মীর সঙ্গে দেখা করলেন, জিন্নাব 
৪১২৭ 


সঙ্গে ওয়াভেল । ওয়াভেল ডায়েরিতে লিখছেন_ _জিন্না সন্দিগ্ধ হয়েছেন আর গান্ধী 
মোটেও রাজি হননি | *ণ ৪,700 9191] [87509050019 0. (07110709) 17090 190 
0. (091501)1) 81000 006 81217, [09118511570 11158150152 0. 1185 
160 0. 00470 0129 8£92061) 10201). 

পরিবর্তিত প্রস্তাবে যুনিয়ানকে কর বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হযেছিল এবং জোট, 
জোটেব প্রাদেশিক সংবিধান বচনা, আইন ও শাসন পরিষদ গঠন সবই 178৬" ক্রিয়া দ্বারা 
জোলো করে দেওয়া হয়েছিল | তবে যুনিয়ান আইন ও শাসন পবিষদে হিন্দু ও মুসলিম 
প্রদেশের সমান প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছিল (২৫০ কোটিব সঙ্গে ৩০ কোটির !) এবং 
সংবিধান দশ বছর পর পব পবিবর্তনেব আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল জিন্নাকে । এখন পর্যন্ত 
জোট বাঁধা আবশ্যিক নয়, এচ্ছিক । গণপরিষদের ব্যাপারে বলা হয়েছিল কার্যবিধি স্থির 
হবার পব তা তিনটি “সেকশানে” বিভক্ত হবে-_(১) হিন্দু সংখ্যাগবিষ্ঠ, (২) মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ও €৩) দেশীয় বাজ্যের জন্য | দুটি সাম্প্রদাযিক সেকশান আলাদা আলাদা 
অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক সংবিধান রচনা করবে এবং “ইচ্ছা করলে জোটের সংবিধানও বচনা 
কববে । তাবপর তিন সেকশান একত্র হযে যুনিয়ানের জন্য সংবিধান রচনা করবে | তখন 
প্রত্যেক সাম্প্রদাযিক প্রশ্ন (15559) দুই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের সংখ্যাগবিষ্ঠ ভোটে নিধাঁবিত 
হবে | এখানে লক্ষণীয়-_“সেকশান' ও “গ্ুপ' দুই শব্দের সহাবস্থান এক অনাবশ্যক জট সৃষ্টি 
কবল । ক্রিপস্‌ বড় বেশি ওকালতি চাল চেলেছিলেন । 

আশ্চর্য নয় যে ৮ মে প্যাটেল ওয়াভেলকে জানালেন- _জোট ব্যাপাবটাই সংহতি নাশ 
করবে | তিনি নাকি এও বলেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য এবং এখনই তা 
হয়ে যাক 1১০১ পরে গান্ধী ক্রিপসৃূকে লিখলেন, তাঁব সূত্রগুলি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক নয় । আর হিন্দু মুসলিম সমতা তো *৬/075€ 0797 চ81731911.৮”১৬* ৯ মে 
আজাদ ক্রিপস্কে লিখলেন- জোটবাঁধা ও সমতাব নীতি কংগ্রেস মানবে না । ক্রিপসেব 
ধারণা আজাদ ও নেহক মোটামুটি রাজি হলেও ওযার্কিং কমিটিব অধিকাংশ বাজি হয়নি । 
অন্যদিকে জিন্না বললেন- যুনিয়ানে তিনি সম্মত কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের 
জন্য আলাদা গণপরিষদ চাই | নেহরু ও জিন্নাব মধ্যে বিতর্কিত বিষয় নিযে সালিশের কথা 
হল কিন্তু মতৈক্য হল না।১০৮ জিন্না কোন কংগ্রেসী মুসলিম (যেমন আজাদ ও আবদুল 
গফৃফর খান)এর সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হলেন না। ১১ মে নেহরু 
বললেন- হিন্দু, মুসলিম ও শিখ ছাড়া অন্য কোনো ভাবতীয়কে, এমনকি তাস্তজাতিক, 
সালিশী মানা যেতে পারে | অনড় জিন্না জানালেন-_“...16 076 00721555 1010 
88188 10 (70895 91 70৮11708525 09591150051) 1৬100511777 3528016১176 
৮7010 56110175515 ০501051067৪ [0171011.৮১৮৯ অতএব কংগ্রেস জোট বাঁধার ব্যাপারটা 
আগে না মেনে নিলে সালিশীর অর্থ হয় না। ক্রিপস্‌ যতই মিটমাটের চেষ্টা কবলেন, ততই 
উভয় পক্ষ পুরাতন অবস্থানে ফিরে যেতে চাইল । জিন্না লিখলেন-_ছটি মুসলিম প্রদেশকে 
এক জোট ধরতেই হবে এবং কেন্দ্রকে প্রদেয় তিনটি বিষয় ছাডা সেই জোট আর সব বিষয় 
নিষস্ত্রণ করতে পারবে | তবে সংবিধান রচিত হবার পর এই জোট থেকে কোন প্রদেশ 
বেরিয়ে যেতে পারে, এতদূর তিনি যেতে রাজি আছেন ।১৫” আজাদ লিখলেন-_-আগে তো 
গণপরিষদ সর্ব ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য বসুক, পরে প্রদেশবা ইচ্ছে করলে জোট 
বাঁধতে পারবে । এ বিষয়ে প্রদেশদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে । তাছাড়া আসামের তো 
জিম্না কথিত জোটে স্থান নেই এবং শেষ নিবচিনের ভিত্তিতে সীমান্তও সে জোটে ভিডবে 


৪১৩ 


না।১৫১ ১২ মে উভয়ে বললেন- যতদুর যাবার তাঁরা গেছেন | এ কথার পর কথা নেই। 
অতএব সিমলা বৈঠকের ওপর যবনিকা পড়ল । ওয়াভেল বললেন, এবার সরকারী “হুক 
দেবার সময় এসেছে । 

এই “হুকম্‌, বা 'আওয়ার্ডের জন্য আগে থেকেই মিশন খসডা তৈরি করছিল | বিলেত 
থেকে অনুমোদন আসার পর, ১৬ মে সে 'আ্যাওয়ার্ড ঘোষিত হল | এর মধ্যে বি এন রাউ 
ও ভি পি মেনন ক্রিপসূকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটা তৃতীয় 
জোট তৈরি হলে কেউ বলতে পারবে না ভারতকে শুধু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করা 
হচ্ছে। বাংলা শুধু পশ্চিমের মুসলিম প্রদেশগুলি থেকে বহুদূর নয়, ভাষার দিক থেকেও 
আলাদা । (বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা কবে এই সত্যটা পাকিস্তানকে ১৯৭১ সালে বুঝিয়ে 
দেয়)। দ্বিতীয়ত, “পাকিস্তান, কথাটা কোথাও উচ্চারিত হয়নি ৷ তৃতীয়ত, সার্বভৌম, 
বিশেষণটাও চেপে যাওয়া হয়েছিল | চতুর্থত, জোট (1:০0) বাঁধাব ব্যাপারটাও এচ্ছিক 
রাখা হল । প্রদেশগুলি শুধু জোট সংবিধান বচনার জন্য সেকশানে ভাগ হবে স্থির হল । 
পাঞ্চমত, সংবিধান রচনার প্রথম পথাঁয়ে যুনিয়ান দিয়ে শুরু হবে স্থির হল এবং যুনিয়ানকে 
কর বসানর ক্ষমতাও দেওয়া হল । ষষ্ঠত, যুনিয়ান থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থাও থাকল 
না । তবে দশ বছর পর পর পুরো সংবিধান খতিয়ে দেখার কথা রইল । ক্যাবিনেট সম্মতি 
পাঠাল-_শুধু দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত মুলতুবি রেখে-_€১) কমনওযেলথের সঙ্গে সম্পর্ক, (২) 
ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধি 1১৫২ ওয়াভেল এব পেছনে চার্টিলেব ভয় দেখতে পেলেন । 

অন্তর্বর্তী সরকাব নিষে জিন্নার সঙ্গে কথা হযেছিল ১৩ মে। 'ওযাভেল 
বললেন- বড়লাটকে বাদ দিযে ১২ জনের সরকাব হবে-_৫ জন কংগ্রেসী (১ জন 
তপসিলী সহ), ৫ জন লীগপন্থী, ১ জন শিখ ও ১ জন অন্য কোনও সম্প্রদাযের প্রতিনিধি 
নিয়ে । ওয়াভেল জানালেন সীমান্তের মত .মুসলিম প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার থাকায় 
কংশগ্রেসকে মুসলিম সদস্য মনোনযনে বাধা দেওয়া সমীচীন হবে না । জিন্না কোনো মন্তব্য 
করলেন না । প্রতিবক্ষামন্ত্রী হিন্দু বা মুসলিম করলে চলবে না- বডলাটেব এই মন্তব্যের 
সঙ্গে একমত হলেন তিনি | তবে নিজের ভযও গোপন বাখলেন না । তাঁর ভয-- কংগ্রেস 
চাইছে সরকার দখল করে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা বানচাল কবতে । যুনিয়ান সরকাব দখল 
করলেই কংখেস প্রাদেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে । অতএব দীর্ঘমেয়াদী পবিকল্পনায 
সন্তুষ্ট নাহলে তিনি সরকারে যোগ দিতে রাজি নন ।১৫৩ জিন্নার এই ভয়ের কথা আমাদের 
মনে রাখতে হবে । সরকার গঠনের ব্যাপারে ইতিমধ্যে পেথিক-লবেন্স নেহরুর সঙ্গে কথা 
বলেছেন এবং কংগ্রেস-লীগ সমতা ও বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপারে কংগ্রেসে মত 
প্রায় স্বীকার করে বসেছেন । ওয়াভেল ১৪ই মে নেহরুকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তা হবে 
না । বলা বাহুল্য, এতে কংগ্রেসের খুশি হবার কথা নয় | আমাব ব্যক্তিগত ধারণা__মিশন ও 
বড়লাট দুই বিপরীত দিকে টানাটানি করায় সমস্ত প্রস্তাব এক অস্বাভাবিক জটিল 
(01872159) ও পরম্পরবিরোধী বপ নেয় । পারস্পরিক সন্দেহ তাতে বাডে বই কমেনি । 
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1৬০ 


১৬ই মে-র ঘোষণা (যোকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বলা হয়)-র পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে 
মুন-সম্পাদিত ভাইসরয়জ জানাঁলের দ্বিতীয় পবিশিষ্ট (পৃঃ ৪৭১-৮০)-এ এবং ম্যানসাবগের 
11811512701 ৮০%/৩£ এব সপ্তম খণ্ডে (পৃঃ ৫৮২-৯১)। 

প্রথমেই দেখান হল লীগ-কল্সিত পাকিস্তান পুবোটা দিলেও জনসংখ্যা বিচারে তা 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূর করতে পারবে না। 


সারণী-১ 
উত্তব-পশ্চিম মুসলিম অমুসলিম 
অঞ্চল 
পঞ্জাব ১৬,২১৭,২৪২ ১২,২০১,৫৭৭ 
সীমাস্ত ২,৭৮৮,৭৯৭ ২৪৯,২৭০ 
সিন্ধু ৩,২০৮,৩২৫ ১,৩২৬,৬৮৩ 


বালুচিস্তান ৪৩৮,৯৩০ ৬২,৭০১ 








সপ পপ পপ পাপ জাপা পা প 


২২,৬৫৩,২৯৪ ১৩,৮৪০,২৩১ 


৬২:০৭% ৩৭ ৯৩% 
উত্তব পৃবাঞ্চল মুসলিম অমুসলিম 
বাংলা ৩৩,০০৫)৪৩৪ ২৭,৩০১,০৯১ 


আপাম ৩,৪৪২,৪৭৯  ৬.৭৬২,২৫৪ 


৩৬.৪ ৪৭,৯১৩ ৩৪.০৬৩,.৩৪৫ 
৫১ ৬৯% ৪৮.৩১% 





এই দুই অঞ্চলের বাইরে ব্রিটিশ ভাবতে থাকবে প্রা ২ কোটি মুসলমান (১৮ কোটি ৮০ 
পক্ষেব মধ্যে)। তাছাডা বাংলা, আসাম ও পঞ্জাবের বহু স্থানে অমুসলিম সংখাগবিষ্ঠতা 
প্রকট | “7৬৪7 21801010118 0210 09 0594 17) (9৮00৮ 01 781151211) 02 
50081] 17) 081] %19%/ 106) 01580 17) 090৮7 01 0119 53010510001 1176 
11017-105110 81995 17010 1১810051210. 70715 1001101 ৮00110 1091110019811% 
81801 0)6 1005111077 01 0116 91101)5-% 

ক্ষুদ্রতর কিন্ত সার্বভৌম পাকিস্তান লীগ নিতে চাইচ্ছে না কাবণ এতে (১) পঞ্জাব থেকে 
বাদ পড়বে সমগ্র আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ, (২) সিলেট বাতীত সমগ্র আসাম, (৩) 
কলকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতার জনসংখ্যার মাত্র ২৩:৬% মুসলিম) | ক্যাবিনেট 

মনে করে বাংলা ও পঞ্জাব (যার জনগণ এক ভাষাভাবী)-এর খুব বডো একটা 
অংশের ইচ্ছা ও স্বার্থ এতে ব্যাহত হবে | পঞ্জাব ভাগে শিখ সম্প্রদাযেব ভাগ অনিবার্য এবং 
উভয় অংশেই বহুসংখ্যক শিখকে থাকতে হবে । সেটা ন্যায়সঙ্গত নয় । 

এ ছাড়াও দেশভাগের বিরুদ্ধে অনেক শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামবিক যুক্তি 
দেখান যায় । রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগের কথা বাদ দিলেও প্রতিরক্ষার সংহতি 

৪১৫ 


অত্যাবশ্যক ৷ যে বৃহৎ পাকিস্তানের কথা বলা হচ্ছে তার দুই সীমাস্তই ভারতের সবচেষে 
বেশি দুর্বল অঞ্চল-_£01 ৪ 500053960] 09168206 17) 06110]) [1১8 8753 01 
চ910151210 70010 08 115716101210. আবও সমস্যা হবে দেশীয় রাজ্য নিয়ে । তারা 
কোন দিকে যাবে ? তদুপরি বোঝা উচিত পাকিস্তান বাষ্ট্রে দুই অংশের মধ্যে থাকবে সাত 
শ' মাইলের বিবাট ব্যবধান । হিন্দুস্তানেব সহযোগিতা ছাড়া শান্তিকালে তা লঙ্ঘন করা যাবে 
না আব যুদ্ধেব সময় কি হবে তা ভাবাই যায় না । সব দিক দিযে বৃহৎ পাকিস্তান বাষ্ট্র হবে 
অস্বাভাবিক ও অবক্ষণীয । অথচ মুসলিমদেব বাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক 
জীবন এক্যবদ্ধ ভাবতে বিপন্ন হবে সে আশঙ্কা তাদেব বযেছে। 

এ সব কথা ভেবে মিশন প্রস্তাব কবছে 

(১)ব্রিটিশ ভাবত ও দেশীয় রাজ্য মিলে একটা “ভাবতীঘ যুনিয়ান' গঠিত হবে যাব হাতে 
থাকবে বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা ও যোগাযেগ এবং এ সব দফতবেব জন্য প্রযোজনীয 
অর্থসংশ্রহেব অধিকাব তাব থাকবে । 

(২) সেই যুনিযানেব শাসন ও আইন পবিষদ ব্রিটিশ ভাব৩ ও দেশীয বাজ্যেব প্রতিনিধি 
নিয়ে গঠিত হবে । যদি আইন পবিষদে কোনো মুখ্য সান্প্রদাষিক ইসা ওঠে তবে দুই প্রধান 
সম্প্রদায়েব উপস্থিত প্রতিনিধিদেব অধিক সংখ্যক ভোট এবং উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধিদের 
অধিক সংখাক' ভোট দ্বাবা তা নিধাঁবিত হবে | 

(৩) যুনিযনেব অধীন বিষয ছাড়া বাকী সব বিষয প্রদেশসমূহে বতাঁবে | বাজ্যেব 
ক্ষেত্রেও তাই । 

৪) প্রদেশগুলি ইচ্ছা কবলে জোট বাঁধতে পাবে । প্রতি জোটেব শাসন ও আইন 
পবিষদ থাকবে । প্রতোক জোট স্থিব কববে কোন কোন প্রাদেশিক বিষয তা যৌথভাবে 
গ্রহণ ববতে ইচ্ছুক ! 

(৫) যুনিযান ও জোটেব সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে প্রথম দশ বছব পব এবং 
পরে প্রতি দশ বছরে প্রদেশসমূহ তাদেব আইন পবিষদেব সংখ্যাগবিষ্ঠ ভোটে সংবিধানের 
পুনরবিবেচনা চাইতে পাববে | 

এব পর দেওযা হল সংবিধানবচনা পদ্ধতি । প্রথম প্রদেশগুলিকে তিনটি সেকশানে 
(95001077) ভাগ কবা হবে । প্রতোক প্রদেশকে জনসংখ্যাব ভিন্তিতে (১০ লাখে একজন) 
আসন দেওয়া হবে। প্রতোক সম্প্রদায়েব জন্য নির্দিষ্ট আসন (েই সম্প্রদাষেব 
আইন পবিষদেব সদস্যবা নিবচিন কববে । 

তাতে ছবিটা দাঁড়াবে এইবপ-_ 
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সেকশান “এ, 
প্রদেশ সাধারণ মুসলিম 
মাদ্রাজ 8৫ ৪ 
বোধে ১৯ ১ 
ইউ. পি. ৪৭ ৮ 
বিহার ৩১ ৫ 
সিসি ১৬ ১ 
ওডিশা ৯ ০ 
১৬৭ ০ লু ১৮৭ 
সেকশান “বি 
প্রদেশ সাধারণ মুসলিম শিখ 
পঞ্জাব ৮ ১৬ € 
উত্তর পশ্চিম ০ ৩ ০0 
সীমান্ত 
সঙ্ধু ১ ৩ ০ 
৯ ১২ ৪-৩৫ 
সেকশান “সি, 
প্রদেশ সাধাবণ মুসলিম 
বাংলা ২৭ ৩৩ 
আসাম ্ ৩ 
৩৪ ৩৬ 2 ৭0 
ব্রিটিশ ভাবত - ২৯২ 
দেশীয় বাজ্য - ৯৩ 
সর্বমোট - ৩৮৫ 


এ ছাড়াও সেকশান এ-তে দিল্লী, আজমের, মাবওযাড়া ও কুর্গ থেকে একজন কবে এবং 
সেকশান “বি'-তে বালুচিস্তানের একজন নেওয়া হবে । 

সংবিধান রচনাব পদ্ধতি বর্ণিত হল ১৯ ধারা | ১৯ ([ড) ধাবা মতে প্রথমেই তিন 
সেকশানেব এক সাধারণ সভায কার্যপদ্ধতি স্থিব হবে, সভাপতি নিবাঁচিত হবেন, নাগবিক 
অধিকার,সংখ্যালঘু ইত্যাদি নিয়ে এক পবামর্শদাতা কমিটি গঠিত হবে । তাবপর প্রাদেশিক 
প্রতিনিধিরা এ. বি সি- তিন সেকশানে ভাগ হযে যাবেন । ১৯ (৮) ধাবা মতে এই 
সেকশানরা অস্তুক্ত প্রদেশসমূহের সংবিধান রচনা করবে এবং স্থির কববে প্রদেশসমূহের 


৪১৭ 


জন্য কোন জোট সংবিধান (7040 ৫0715010001017) বচনা করা হবে কিনা । যদি হয়, তবে 
কোন কোন প্রাদেশিক বিষয় জোটের আওতায় যাবে তা নিধাঁরিত হবে এ সময় । অবশেষে 
১৯৫ড%])ধাবা মতে তিন সেকশান একত্র হযে যুনিযান সংবিধান বচনা কববে | ১৯ (৮171) 
ধারায় বলা হল কোন প্রদেশ যে জোটে পড়েছে সে জোট থেকে বেরিয়ে আসতে 
পারবে__তবে নতুন সংবিধানানুযাষী প্রথম নিবচিনেব পর । আমরা দেখব-_ মিশন বলবে 
সেকশান আবশ্যিক, জোট এচ্ছিক ; লীগ বলবে-_ জোট আবশ্যিক ;: আব কংগ্রেস বলবে 
জোট আদৌ আবশ্যিক নয | সেকশান, গ্রুপ এই দুই শব্দ এবং ক্রিয়া ব্যবহাবেব ইচ্ছাকৃত 
শিথিলতার ফলে ১৫ মে-র (ঘোষণা নানা ভুল বোঝাবুঝিব সৃষ্টি করবে । মিশনের 
001791106১-4 আমাব সন্দেহ আছে । 

যুনিযান গণপবিষদেব সঙ্গে ব্রিটেনেরএক সন্ধি নিযে আলোচনা হবে- ক্ষমতা হস্তান্তবেব 
জন্য তা প্রযোজন । যতদিন সংবিধান বচনা চলবে ততদিন শাসন ভাব নেবে এক অস্তবর্তী 
সবকার | তাব ভিত্তি হবে প্রধান দলগুলিব সমর্থন | ধডলাট ছাড়া সব সদসাই হবেন 
ভাবতীয | মধুব সঙ্গে ছুল ছিল | ঘোষণার শেষে বলা হল-- গ্রহণ না কবলে “নু 
21127772116 5/01110..102 2 5176 027567 01 ৮160187106, 011905, 2110 2৬৪]) 
011] ৮/21-১ 

১৬ই মে ওযাভেল নেহক ও আজাদেব সঙ্গে দেখা করেন । আজাদ নাবব, নেহক 
চিন্তিত । স্বাধীনতাব ব্যাপাবে ঘোমণায কিছু ধলা হয়নি, গণপবিষদেব সার্বভৌমত সম্বন্ধে 
সন্দেহ বযষেছে, বাজাবা %ণপবিষদেব প্রতিনিপ্রি মনোনযন কববেন কি যুক্তিতে--এ সব নানা 
প্রশ্ন তুললেন নেহক ! ওযাভেলেব মনে হল কংগ্রোসব ইচ্ছা অপ্তরর্তী সবকাবকে 
স্বাধীনভাবে চালনা কবা 1 “] 9৪7706৭1110 (তিতা) ০2817701170 07515 6010]4 
08 170 017981756 17) 07619765600 015115171111016)7 [111 5 100৮/ 0976 ৮/০৭ 
[5906 "১১৭৪ 

১৬ থেকে ১৮ই মে পবপব তিন দিন ক্রিপস ও পিথিক-লবোন্সেব সঙ্গে গাঙ্গীব দেখা 
হল । তাঁব ৮মে-ব মণ্তবোব পুনবাবুন্ি কুন গাঞ্ধী বলালেন- - গণপবিষদ সার্বভৌম, ঘোষণায় 
উল্লিখিত শর্ত পবিব তন ও বাতিল কবাব ক্ষম ঠা তাৰ আছে । ১৭ মে তবিজন' প্রিকাম 
তিনি লিখলেন--এটি কোন বোষেদাঁদ নয, সুপারিশ মাত্র | গণপবিষদ একে বদলা, 
পাবে ।** এদিন এক (প্রস সাক্ষাতকাবে পেখিক লবেন্স কিন্ত বললেন, সএরগুলি প্ররতোণ 
দলের স্বতন্ত্র সংখ্াগবিঞ্ট ভাটে বদলানো যাবে । এককভাবে (কানো দল (অথাৎ কংগ্রেস) 
বদলাতে পাববে না 1১৫৩ 

১৮৪ মে গান্ধী ক্রিপসকে প্রশ্ন কবেন-7 গণপবিষদেব প্রথম সভায কঃন্রেসপ্রতিনিপিণ' 
কার্যপঞ্ধতি নিষে, বিশেষত তিন সেকশানে ভাগ নিযে, আপতি ওতলঠে পাবে কি না|” 
ক্রিপস বলেন, যদি প্রশ্নটা সাম্প্রদাযিক বাপাব নিযে হয, মাব এ ক্ষেত্রে তা হবেই, ৩বে 
উভয সম্প্রদাযেব সন্মতিঞমে সেকশানভাগের ব্যবস্থা পশিবঙন কবা যেতে পাবে । ১৯ মে 
গাঙ্গী ভাবত সচিবকে জানান, যদি গণপবিষদ সেকশানেব ব্যাপাবে বদলাতে পাবেন, তবে 
নিশ্চয়ই সীমান্ত ও আসামে প্রতিনিধিবা সেকশানে যোগ না দিতেও পাবেন 1১৮ বেশ 
বোঝা যায, গান্ধী চাইছেন সীমান্তকে “বি' সেকশান ও আসামকে 'সি' সেকশানেব বাইবে 
বাখতে । আলেকজান্ডাব ও ওযাভেল এই সন্দেহ করেন |১*৯ 

গাদ্ধী আবও কতকগুলি প্রশ্ন তুলেছিলেন, যেমন (১) প্যারামাউন্টসি এখনই বিলপ্ 
হওযা উচিত নয় কি ? (২) গ্ণপবিষদে বাংলাব ইউবোপীথ সদস/ থাকা উচিত হবে কি * 
৪১৮ 


(৩) ব্রিটিশ সৈন্য অস্তর্বত্তীকালে ব্যবহার করা ঠিক হবে কি ? (৪) শাসন পরিষদে সমতা 
থাকা উচিত হবে কি ? (৫)গণপরিষদেবালুচিস্তানের প্রতিনিধি থাকবে কেন ? ওযাভেলের 
মনে হয়েছিল বড়লটের ক্ষমতাব ব্যাপারে ক্রিপস্‌ কংশ্রেসের দিকে ঝুঁকছেন । ১৯ মে গান্ধীর 
চিঠি পড়ে ওয়াভেলের মনে হল তিনি প্রাদেশিক জোট বাধা নস্যাৎ করে দিতে 
চান ।ঘোষণা এমনই শিথিলভাবে বচিত হয়েছে যে গান্ধী এমন ব্যাখ্যার সুযোগ নেবেনই | 
60015 15 06 1651011৭ 11765 01961 80102111090 01 হা? 2016 210 
00115010100 01005 100116010121% [0 (0170940 0172 %/171019 10121). ওয়াভেল বলেন, এ 
সব ওকালতি মারপ্যাঁচে না গিয়ে মিশনের উচিত দৃঢ়তা দেখানো | গান্ধীর চিঠিতে 
ছিল-_যদি কোনো দল ঘোষণাটি মোটামুটি গ্রহণ কবে কিন্তু জোটবাঁধার বিবোধী হয তবে 
তা দেশবাসীদের সামনে তা নিয়ে আন্দোলন কবতে পাবে কি না.আব যদি তা পারে, তবে 
সীমান্ত ও আসামের প্রতিনিধিবা সেকশানে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে কি 
না। ওয়াভেল এই চিতির পাশে নিজের হাতে মন্তব্য করেন-__-01)6 20546] 2050 069 
৪ 215 06£171169 ৪170 0901969. “০৮১১৫৯ক 

২০ মে ওয়াভেল আবাব পরামর্শ দেন-_ গান্ধীর সঙ্গে বিতর্কে জডিযে না পড়ে স্পষ্ট 
নেতিবাচক উত্তব দিতে | এমন সময আবাব গান্ধীর এক চিঠি আসে ৷ এতে নাকি আগের 
দিন ক্রিপস্‌ ও পেথিক-লবেন্স যা বলেছিলেন তাব অপব্যাখ্যা কৰা হয, এখুনি অন্তর্বর্তী 
জাতীয সবকার গঠন কবতে বলা হয। গণপবিষদ পরে বসবে । আবাব গান্ধী 
প্যাবামাউণ্টসি উচ্ছেদ কবতে ও ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করতে অনুবোধ জানান । গান্ধীব 
এই কদ্রমূর্তি দেখে মিশনেব সভ্যদেব মনে কি প্রতিক্রিযা হল তাব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন 
ওযাভেল . “0117975 2179. 5. 01 5. 57916 51181091) [0 10175 001, ৬/1)115 
£১16%21109175 19980001075 59975 10015 .00117) 73511] 21015 08051 [990770010 
8100 হ]050019...]1 10 ৮7616 1701 50 1010910 8710 092115970715) 1 5/0110 2150 
1195 70991) 21077151116 00 9589. 05 57100.91) 01181765917) [17166 07910.”১৯৭ 
আালেকজাগুাবেব মনে হযেছিল কংগ্রেস সব কিছুব আগে সবকাব হাত কবতে চায়, 
তাবপব, সংবিধান বচনাব আগেই, মুসলিম ও রাজাদের ঠাণ্ডা করতে 1৯৯১ 

আালেকজাগ্াব ও ওযাভেলের তীব্র প্রতিক্রিয়ায ক্রিপস্‌ ও পেথিক-লরেন্স উদ্বিগ্ন 
হালেন | যদি আলোচনা ভেস্তে যায তবে হয ভাবতবর্ষ ত্যাগ কবতে হবে (01991510101 
5০811), না হয় ভারত পুনবধিকার কবতে হবে । এব কোনটাই বাঞ্জনীয নম । গান্ধীর 
চিঠিব জবাবে লেখা হল-_সংবিধান বচিত হবার আগে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নয এবং 
ততদিন রাজাদেব ওপব ব্রিটিশ প্রভুত্ব বজায় থাকবে । গান্ধীব উত্তব-_তবে কি সত্যিকার 
স্বাধীনতা দেওযা হবে এই প্রতিশ্রুতির কোন ভিত্তি নেই ?৯৬২ 

ইতিমধ্যে আজাদ মুশকিলে পড়েছেন । আত্মজীবনীতে তিনি কিছু আত্মত্বপ্তিব সুবে 
বলেছেন তাঁর ১৫ এপ্রিলেব বিবৃতির সঙ্গে মিশনের ১৬ মে-র ঘোষণাব কোন মৌলিক 
পার্থক্য নেই । সেকশানেব ব্যবস্থাটাই যা নতুন-_-এতে মুসলিমদের সব আশঙ্কা দূব হওয়া 
উচিত । আসলে মিশনের পাঁচগুলো তিনি বুঝতে পারেননি । গান্ধী পেবেছিলেন ব্‌লই 
এত তীব্র তাঁর প্রতিক্রিয়া । আজাদের ২০ মে-র চিঠিতে দেখি তিনি আর কংগ্রেসের মুখপাত্র 
নেই, বরং “হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধীর এক বচনার প্রতিধ্বনি কবছেন মাত্র ।১৬৩ 
গান্ধী লিখেছিলেন-_ঘোষণাটা প্রস্তাবমাত্র (৪8%/91৭ নয়), গণপবিষদ- সার্বভৌম এবং 
খুপিং এচ্ছিক | ১৫ ধারায় বলা হয়েছে গ্রুপিং-এর ব্যাপারে প্রদেশেব স্বাধীনতা স্বীকৃত, 

৪১৯ 


অথচ ১৯ ধারায় “সেকশানে' তাদের প্রবেশ আবশ্যিক করা হয়েছে । এটা কি পরম্পব 
বিরোধী নয় ? 

এই প্রশ্নের উত্তরের খসডা করলেন ওয়াভেল, কারণ ক্রিপস্‌ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । 
বোঝা কঠিন নয়, উত্তবটা বেশ কডা হল-_%& 51211 70059... 000 0176 17101) 
17099 01)6 0010575955 08 2759 11110 10 01610011090 561 15 019৮5 17100. এই 
উত্তবের শুধু একটি বাক্য আমি উদ্ধৃত কবছি । ওয়াভেল আজাদকে জানাচ্ছেন__-“%০॥৷ 
819 24988 01 0109 19950105 [07 019 57011101115 01 016 0105171055 210 10115 
1521 85567011291 1990015 01 11)6 501216 %/101011 021) 01715 109 77700111890 105 
9575617917 09057692 006 4০ [98110195.” এই কথাটা ঘুবিয়ে ফিবিযে, নরম করে, 
গান্ধীকে বলেছিলেন ভারতসচিব ও ক্রিপস্‌ । ওযাভেল তা স্পষ্ট কবে দিলেন । এরপব 
গ্রুপিং যে আবশ্যিক একথা নিযে কোনো সন্দেহ কংগ্রেসের থাকা উচিত নয |১১৪ 

কংগ্রেসে সবকার গঠনে পীড়াপীড়িতে ওয়াভেল নেহক ও আজাদেব সঙ্গে দেখা করেন 
২৩ মে। তিনি এক তালিকা তুলে দিলেন তাঁদেব হাতে । তাঁবা জোব দিলেন কেন্জ্রীয 
আইনসভাব প্রতি দায়িত্ববান সরকাবেব ওপর আব ওয়াভেল “05991. 578801]19 90156 
%/9111715.”১৬৭ সেকশান 'সি'তে বাংলার প্রতিনিধি নিয়েও গোলমাল বাড়ল । বাংলা ও 
আসামের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সেকশান' “সি'তে মুসলিম সংখ্যা হবে ৩৬, হিন্দুদেব 
৩৪- প্রা সমসংখ্যক | ইউবোপীয সদস্যবা ঢুকলে সাম্যাবস্থা নষ্ট হবে_ গান্ধী এ আশঙ্কা 
আগেই প্রকাশ করেছিলেন | লাট বাবোজ ইউবোপীযদেব আপন স্বার্থে সরে থাকতে 
পবামর্শ দিলেন । 

২৪ মে কগ্রস ওযার্টিং কমিটি এক প্রস্তাব নিলেন | তাতে বলা হল পুবো ছবিটা পাওযা 
যাচ্ছে না বলে তীবা ঘোষণার বিষযে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না । তীবা ১৫ ধাবা 
ভিত্তিতে আপত্তি পুনকথাপন কবলেন | বডলাটেব ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, তাঁদেব মতে, নিদিষ্ট 
সেকশানে প্রবেশ কবা কোনো প্রদেশের পক্ষে আবশ্যিক নয | আবার তাঁবা দাবি কবলেন 
অন্তর্বতী সবকাব (তাঁদের ভাষায 10951570718] টবএ007051 00%9177026170) 
ক্যাবিনেট-ধর্মী হবে এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন । এই সবকাবের মযাদা, ক্ষমতা, সংগঠন এসব 
বিষযে ব্যাখ্যা না পেলে চুড়ান্ত সিদ্বাত্ত সম্ভব নয |১১১ 

বোঝা গেল, দীর্ঘস্থাযী ব্যবস্থা বিষযে ব্যাখ্যাব অনৈক্য দেখা দেওযায কংগ্রেস স্বল্পমেযাদী 
ব্যবস্থাব ওপর জোর দিতে চাইছে । অন্যদিকে জিন্না প্রথমটাব সম্বন্ধে 
নিশ্চিত না হলে, দ্বিতীযটা চিন্তা কবতে রাজি নন। ২৫ মে ক্যাবিনেট মিশন এক 
প্রতিবেদনে গ্রুপিং সম্বন্ধে নিজ ব্যাখ্যা আবার জানালেন । 

কিছুদিন আলোচনা মুলতুবি বইল । শুধু আলোচনা ভেস্তে গেলে সবকারের নীতি কি 
হবে তা নিয়ে চিন্তা কবতে লাগলেন ওযাভেল । মাঝে মাঝে যোগ দিতেন ভাবত সচিব ও 
আালেকজাগুাব । এই পরিকল্পনাকে 31591000577 চন) আখ্যা দেওয়া হযেছে 
মোটামুটি এব মর্ম হিন্দু প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তিব অপসাবণ | এখানেই বলা ভাল, এতে 
ক্রিপসেব কোন হাত ছিল না এবং জুনে ক্যাবিনেট তা পত্রপাঠ নাকচ কবে দেয় । অর্থাৎ 
মে-র শেষে একমাত্র বিকল্প বইল--আলোচনা ভেস্তে গেলে ব্রিটিশ প্রভূত্ব পুনঃস্থাপন । 

ইতিমধ্যে অস্তবর্তী সরকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের সুর কিছু নরম হয়েছিল | ১৯৪৬ সালেব 
নিবচিনে পঞ্জাবে লীগের আপেক্ষিক সাফল্য দেখে ওযাভৈল সবকাবে কংগ্রেস ও লীগের 
সমতার ওপব জোব দিচ্ছিলেন | সব মুসলিম সদস্য লীগ মনোনীত করবে তাতেও তিণি 


৪২০ 


রাজি ছিলেন, কিন্তু আপন ক্ষমতা হাস করতে নয় | কংগ্রেস বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীন সরকারের 
দাবি তুললেও ভেতরে নাকি নেহরু ১৭ মে বাউকে বলেন, কংগ্রেস সরকারে যোগ দেবার 
পূ্বশর্তরূপে কোন কনভেনশন দাবি করবে না ।৯৬* সিমলা বৈঠককালে নেহরু ও আজাদ এ 
নিয়ে কোনো কথা বলেননি । ২৫ মে আজাদ সবকারীভাবে লিখলেন, নতুন সরকারকে 
ডোমিনিয়ান ক্যাবিনেটের মযাদা দিতে হবে , আবাব বাক্তিগতভাবে লিখলেন, মৌখিক 
আশ্বাসেই ওয়ার্কিং কমিটিকে খুশি কবতে পাববেন বড়লাট ১৯৮ এই উলটো পালটা কথার 
কাবণ ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধী ও বামপন্থী জযপ্রকাশ নারাযণেব চাপ | ২৬-এ ওয়াভেলের 
[০৪ 107 ও 1900 5101) 7817019177৮ থেকে বোঝা যায কি কথা তাঁদের মধ্যে 
হয়েছে। গান্ধীদেব চাপে নেহক কড়া মনোভাব নিষেছেন আব ওয়াভেল বলছেন, 
40০01751555 816 01980008115 251017)5 05 00 1097)0 09] [71019 100 51115]19 
08155 ও 0215 %41101) 15 0667019 01508509005 ৪1] 1401511775, 0% [01915 
06569655810 01169 2 79709070107) 06 07917 02019...” এরা মুসলিমদেব সঙ্গে 
সহযোগিতা করবে কিনা জানবাব আগেই আমাদের ক্ষমতা তুলে দিতে বলছে । আমবা 
জানি এরা দেশীয় রাজ্যের জনগণকে খেপাচ্ছে। কেন্দ্রীয আইন পবিষদেব কাছে দায়িত্ববান 
সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়াব অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেব ক্ষমতা দেওয়া । এতে 
মুসলিমদের ঘোর আপত্তি, এর ফলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভেঙে যাবে, দেশে দেখা দেবে 
নৈরাজ্য | “আমরা আপনাদের সংহত ভারতেব সুযোগ দিচ্ছি এবং আমাব মনে হয-_শেষ 
সুযোগ- কিন্ত কোন দলেব কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কবতে বাজি নই ।” একমাত্র কোযালিশন 
সরকারের হাতেই ক্ষমতা দেওযা যায় এবং তাব অর্থ সবকাব গঠনে মুসলিমদেব নানা 
সুযোগ দিতে হবে । তাছাড়া ঠিক এই সময দেশীয় প্রজা আন্দোলনে মদত দেওযা অতি 
নির্বদ্ধিতার কাজ | “আমরা তো দেশীয় রাজ্যে বিশৃঙ্খল বিপ্লব চাই না।”৯৬৯ 
নেহরুর সঙ্গে ওয়াভেলের কথাবাতবি গতি কোনদিকে বুঝতে হলে মিশনেব জন্য ৩০ 
মে তিনি যে 410075078106017 01 70591101110165 17) 117019১ 1৬7 1946 বচনা 
করেছিলেন তা পড়তে হবে । তাতে পড়ি লীগ কংগ্রেসে বামপন্থী নেতাদের ও গান্ধীকে 
অত্যন্ত অবিশ্বাস করছে । তাঁৰ আশঙ্কা মিটমাট না হলে ভষযঙ্কব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটতে 
পারে, বিশেষ করে পঞ্জাব, ইউ. পি, বিহার ও বাংলায | মনে বাখতে হবে ইউ. পি. ও 
বিহার 011111)% [070%17109” এবং ১৯৪২ সালে সবচেয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী । বাংলায় দাঙ্গা 
হবে কলকাতা, ঢাকার মত ব্ড নগরে । দ্বিতীয সম্ভাবনা গণবিদ্োহ । হাতে যা ব্রিটিশ সৈন্য 
বযেছে, তাতে সে বিদ্রোহ থামাবার উপায় নেই । বিলেত থেকে সৈন্য আমদানী, সামরিক 
আইন জারি__ এসব বিষয়ে ব্রিটেনকে নীতি নিতে হবে | অন্য দিকে বিনাশর্তে ব্রিটিশ শক্তির 
অপসারণ “/০10 [0 0) [01770 109 01598500015 ৪10 86] [701৪ [805] 00 075 
19.0101075 2180. 1001218 01 0] 19501918 810 [0 ০01 79051010117 [119 
$৫0710 0191 ও, 00110 ০01 19197955100...” ওযাভেল তাতে সম্মত নন । দমন ও 
অপসরণের মধ্যবর্তী কোন নীতি নিতে হবে । সেটা হবে নিন্নবপ 
“1 51521500108 110 21) 93106786 00951010129 %/. 51700] 1)5170 
০0৮৪৮ 1116 717)00 [010৬111085...00 [71000 1011875 %%1011079%7175 001 
[79091)5, 01110198195 210] 17701017915 10 21) 0105719 110101167 2170 5170010 21 
(175 58178 [178 57110901710 0106 11005111) 07011108501 [10019 28811051 
17000 00101709010] 9100 25515010119) 00 10100 000 011617 0৮৮12 
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00715000007. এ নীতি কংগ্রেসকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে । ভারত ভাগ" এবং 
গৃহযুদ্ধকালে ব্রিটেন মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে লডাই করবে এমন ভয় দেখালে কংগ্রেস হয়তে 
লীগের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারে । 

ওয়াভেল জানতেন এর সামরিক ঝুঁকি কম নয় । ভাবতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব 
ব্রিটিশশক্তি দুর্বল হবে । সব চেয়ে বড় কথা মুসলিম প্রদেশের হিন্দু নাগরিক নিয়ে কি করা 
হবে ? কি হবে হিন্দু প্রদেশেব্রিটিশ স্বার্থের ? তিনি নিজেই বলছেন, ভারতে চিরকালের মত 
উত্তর আয়াল্যণ্ড' সৃষ্টি করা সম্ভব নয । 

আর একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে | যদি অন্তর্বর্তী সরকারে কংখ্রেসে যোগ দিতে চায় 
কিন্তু লীগ প্রত্যাখ্যান কবে তবে কংগ্রেসকে 'না' বলা সম্ভব হবে না । কিন্তু মুসলিম-বর্জিত 
সেই সরকার হবে বিপজ্জনক | এতে শুধু পঞ্জাব ও বাংলায় গোলমাল দেখা দেবে না. 
সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্রিটেনের অবস্থা খাবাপ হবে । অবশ্য কিছু অ-লীগ মুসলমান সদস; 

যম জিন্নাব ওপর চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে । আর একটা সমাধান-__কংগ্রেসী প্রদেশ 
হিন্দুদেব ও মুসলিম প্রদেশ লীগকে শাসন কবতে দিয়ে কেন্দ্রে ব্রিটিশ শাসন । 

মোটের ওপর ওয়াভেলের সমাধান ছিল হিন্দু ভারত থেকে মুসলিম ভাবতে ব্রিটিশ শত্তি 
অপসারণ । ক্ষমতা হস্তাত্তরেব অব্যবহিত পূর্বে এমন দেউলিয়া ব্যবস্থার কথা মাথা-মোট 
ওয়াভেলই ভাবতে পারেন | মাথা-মোটা কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি । তাঁর কংগ্রেস-বিদ্বেষব ও 
মুসলিম-প্রীতি সূর্যেব আলোর মত প্রকট | 


॥৭॥ 


যে বড়লাটের এমন মনোভাব তিনি চ ৩০ মে উত্তর দিলেন__আমি কোন দিন 
কাউন্সিলকে ডোমিনিযান ক্যাবিনেটের মযাদা দেবাব কথা বলিনি । শুধু বলেছিলাম 
ডোমিনিয়ান সরকারদের প্রতি যেমন সহানুভূতি দেখান হয, তাদের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ 
আলোচনা করা হয়, সেরকম করবেন ব্রিটিশ সরকার । দৈনন্দিন প্রশাসনে সবাঁধিক স্বাধীনতা 
দেবার প্রতিশ্রুতি দেওযা হয়েওছে । কোনও লিখিত দলিলের চেয়ে উভয পক্ষেব সদিচ্ছা 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ | “[ 118৮5 710 00101 [1026 16 90100 818 10718199160 00 0151 276, 
8 5119]1] 705 81016 [0 00901987805 ...” শেষে তিনি আজাদকে ৭ই জুন ওয়ার্কিং 
কমিটি ডেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ জানালেন |১৭১ 

কিন্তু তাঁর সন্দেহ হল তাঁর পেছনে ক্রিপস্‌ ও পেথিক-লবেন্গ নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন 
এরা চাইছিলেন ওয়াভেল কিছু নিদিষ্ট কথা দিন | তাঁব ৩০ মে-র 4100015019000175 অথাৎ 
0159100%57 1181 নিয়ে আলোচনা হল ২ জুন | ওই দিন ওয়াভেল ব্যক্তিগত সচিববে 
জানালেন, (১) বড় জোর তিনি জিন্নাকে বলতে পারেন, কংগ্রেসকে হিন্দুপ্রতুত্ব স্থাপন 
করতে দিতে বাজি না হলেও তাঁরা মুসলিম লীগকেও পুরো পাকিস্তান দেবেন না। (২. 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও আসামকে নিজ নিজ প্রাদেশিক সংবিধান তৈরি করার অধিকার 
দেওয়া যেতে পারে, অন্তত তাদেব গ্রুপের বাইরে থাকতে দেওয়া যেতে পারে, তবে কেন্দ্রীঃ 
সরকার নিয়ে সংবিধান রচনা পরে হবে । (৩) কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে শুধু লীগ সদস্যদে 
নিয়ে শাসনপরিষদ গড়া যাবে না । কিন্তু তাঁর সন্দেহ-কোন পক্ষই রাজি হবে না এব 
'আবার সেই বিকল্প-_হয় দমন, না হয় অপসরণ, দেখা দেবে । অপসরণ মানে আংশি 
৪২২ 


অপসরণ-_যা বিপজ্জনক । আসলে ওয়াভেল কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং সব দায়িত্ব ব্রিটিশ 
সরকারের ওপর চাপাতে চাইছিলেন ।১+২ এই মর্মে এক তার' বিলেত পাঠান হল ৩ জুন । 

ওই দিন জিন্নার সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হল, লীগ সরকাবে যোগ দিতে পাবে ! 
আজাদকে লেখা ৩০ মে-ব চিঠি জিন্নাকে দেখান হল । যুনিযান আইন পরিষদে সমতার 
নীতি অনুসৃত হয়নি বলে উম্মা জানালেন তিনি । জিন্না প্রশ্ন কবলেন, যদি কংগ্রেস সবকারে 
যোগ না দেয় কি হবে? ওয়াভেলের উত্তর_-লীগ তাব জন্য বঞ্চিত হবে না। জিন্না 
জানালেন, লীগ কাউন্সিলের সভার (৫ জুন) পূর্বে তিনি স্পষ্ট জানতে চান একা লীগকে 
সবকার তৈরি করতে দেওয়া হবে কি না। 

ইতিমধ্যে কংগ্রেসেব প্রতিক্রিযা দেখা যাক । অসুস্থ প্রিপসেব আবেদনেব এক ঠাণ্ডা 
জবাব দিযে গান্ধী, আজাদ ও প্যাটেল সহ ২৮ মে মুশীরী চলে গিয়েছিলেন । ৯ জুনের 
আগে গান্ধী ফেবেননি । কিন্তু আজাদ ও নেহকব সঙ্গে কথা বলে ওযাভেলেব মনে হয 
ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চান । দীর্ঘমেযাদী পবিকল্পনায বাধা 
এলেও অন্তর্বততী সবকাব হযতো কবা যাবে | প্যাটেলেবও অনিচ্ছা ছিল না । তাঁব কাছে ১৬ 
মে-র প্রস্তাবেব সবচেষে বড কথা--(১) সারা ভাবতের জনা এক গণপবিষদ, (২) 
পাকিস্তান প্রস্তাব প্রত্যাহাব, (৩) লীগেন ভিটোব অবলোপ । গ্রুপিং বাাপাবে ব্যাখা নিয়ে 
বিবোধের মীমাংসা গণপবিষদই কববে | ভাজবানিকে প্যাটেল লিখছেন, এই পযাঁয়ে এ সব 
কথা তোলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। “[6 ৮75 17170 078 7010190959] 01171611156 
58615690101 2170 11752 1101651]]) 21741002171] 15 10906 109 ০01 
5211519,01101, 14010110109 158 00 90061011176 [)101)05515 .. 1001 21 15 1051 
11161511791 0176 ৮/1)010 11175 1025 10718910011 1115 07115517011 001 
০022)1905101017 (01 016 11019] 110 (519৬ 67771112101, 11115, 10 9৮ 00011710120) 1১ ও 
৮109] 17709101091.” অথাৎ, আজাদ, নেহরু ও প্যাটেল অন্তর্তী সবকাব নিযে মাথা 
ঘামাচ্ছেন, আর গান্ধী দীর্ঘমেযাদী পবিকল্পনা নিতে । ৩ জুন মনে হচ্ছে কংগ্রেস সবকাবে 
টকতে পারে। 

৬ জুন লীগ ১৬ মে-ব প্রস্তাব গ্রহণ করল । কি শর্তসাপেক্ষে | লীগ প্রত্তাৰ উদ্ধৃত 

“,.১ |) 25 01001) 95 0179 109515 2110 [176 10701100110) 01 1১915151021) 16 
11717679711 111 0175 12785510179 1019171170৮ ৮711715 01 1176 0০1]19001501৮ 
87010101175 01 0106 515 1105117 010৬10085 171 5650110115 3 11001 0 100] 5 
৪1111715100 00901061805 ৬5101) 076 501051110011601-1710117% 501011165 
[01000560102 10116 ১0116776 0011011]7601)% 1106 170159101), 11) 1106 100) 01091 11 
$/0]0 11015051755] |] 1006 55141)11911]72100 07 00710101916 
50%872151) [১৪15151017...” বলানাছুল্য, ১৬ মে-ব প্রস্তাবে শুধু সুরেব সঙ্গে নব, কথাব 
সঙ্গেও, এর পার্থক্য স্পষ্ট । (১) ১৬ মে-ব প্রস্তাব এক্যবদ্ধ ভাবতেব কথাই তুলে ধবেছিল, 
ভবিষ্যতের পুণার্গ, সার্বভৌম, পাকিস্তানেব কথা নয । (২) ১৬ মে-র ঘোষণায গ্রুপিং 
আবশ্যিক এমন কোন কথা ছিল না । ব্যাখ্যাটা লীগেব অনুকূলে নিযে গিযে তবে ঘোষণা 
করা হয়েছিল । একে পরিষ্কার মনে গ্রহণ কেউ বলবে না । আইনেব দিক থেকে এ গ্রহণ 
অর্থহীন, এমনকি অভিসন্ধিমূলক | অথচ এই জোবে জিন্না পবে শুধু লীগকে দিযে সরকাব 
গঠন করাতে চাইবেন | 
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লীগ কাউন্সিলে প্রতিবাদ তোলা হয়নি তা নয় । আওরঙ্গজেব খান ও আলিগড়ের 
অধ্যাপক হালিম প্রস্তাবের নানা ত্রুটি দেখান : যেমন, যুনিয়ান আইন পরিষদের ব্যবস্থা, 
মুনিয়ানের রাজস্ব বসানোর ক্ষমতা, গ্রুপ স্তরে সার্বভৌমত্বের অভাব, গ্রুপ ও প্রদেশের বাইরে 
বেরিয়ে যাবার ক্ষমতার অভাব | লীগ প্ল্যানিং কমিটির যুক্ত সচিব এম এল কুরেশি প্রস্তাবের 
অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে ব্যাপক প্রতিবেদন লিখেছিলেন | কুরেশি বলেছিলেন, এর চেযে 
ক্ুদ্রতর, কিন্তু সার্বভৌম, পাকিস্তান ঢের ভাল । পঞ্জাব থেকে আহ্বালা, রোতক, হিসার, 
গুরগাঁও, কনলি, লুধিয়ানা, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর ও ফিরোজপুর এবং বাংলা থেকে বীরভূম, 
বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ বাদ গেলে ক্ষতি নেই । লীগের লেখক 
কমিটির আহায়ক জামিল-উদ্দিন আহমদ পরামর্শ দেন, বি ও সি গ্রুপের সংবিধান রচনার 
পর বেঁকে দাঁড়াতে হবে যাতে লীগ-কল্পিত পাকিস্তান দাবি কংগ্রেস ও সরকাব মেনে নিতে 
বাধ্য হয় । গণপরিষদে বাধা সৃষ্টি করা, এমনকি বেরিয়ে যাওয়া তো হাতেই আছে। 
আওরঙ্গজেব খান বলেন, “দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তাব নিন, আবশ্যিক সেকশান মিটিং শুরু করুন, 
তারপর অস্তর্বতী সরকারে সমতা দাবি করে দ্বিজাতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করুন 1”১৭৫ 

এইসব পরামর্শ মনে রেখে ৭ জুন জিন্না বললেন, তিনি ওয়াভেলের সঙ্গে ১৩ মে-ব কথা 
মত ৫ (মুসলিম লীগ) : ৫ (কংগ্রেস, ১ তফসিলীসহ) ১ (শিখ) . ১ (অন্যান্য) ভিত্তিতে 
সরকার গঠনে রাজি 1১৭৬ ৮ জুন এক চিঠিতে লিখলেন, ১৩ মে-র আলোচনা লীগেব পক্ষে 
অতি গুরুত্বপূর্ণ 0176 1001770775 1901170 110 7,825872১5 020151010.৮ তাতে ওয়াভেল 
791115-র প্রতিশ্রুতি দিযেছেন, অাঁৎ কংশ্বেস কোন মতেই মুসলিম প্রতিনিধি মনোনযন 
করতে পারবে না। তিনি নিজের জন্য চান প্রতিবক্ষা দফতব, অন্য দুই অনুচবের জন্য 
পরিকল্পনা ও বিদেশমন্ত্রক 1৯৭" 

যদিও ওয়াভেল জানালেন ১৩ মে 7১911 সংক্রান্ত কোন প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি, তবু 
এ সব কথা ওয়ার্কিং কমিটির উদ্মায় ঘৃতাহুতি দিল | ১০ জুন আজাদ ও নেহরু বডলাটকে 
জানালেন--“কংগ্রেস 0811-র সম্পূর্ণ বিরোধী ।”১*৮ এর ফলে বণহিন্দ্রদের সংখ্যা 
দাঁড়াবে ৪, যা মুসলিমদেব চেয়েও কম । ভাবতের এক তৃতীযাংশেবও কম মুসলিমবা 
সবধিক সংখ্যাগবিষ্ঠ হিন্দুদের চেয়েও বেশি আসন পাবে__এ কেমন ন্যায় ? সিমলায় তাঁরা 
বর্ণহিন্দু ও মুসলিম সমতা মেনেছিলেন ঠিকই কিন্তু তখন কংগ্রেস পক্ষ থেকে ৫, লীগ থেকে 
৪ ও একজন অ-লীগ মুসলিম নেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল । এখন কিনা অ-লীগ 
মুসলিমদের একেবারে বাদ দেওয়া হচ্ছে ! জিন্নার কথা মেনে নিলে, কি অন্তর্বর্তী সবকার, 
কিগণপরিষদেংপ্রতি প্রশ্নে বিরোধ বাধবে এবং তার সুযোগ নিয়ে জিন্না চাইবেন পাকিস্তান । 
সমতার দাবির তাৎপর্য বুঝতে হবে-_তা দ্বিজাতিতত্বেব ওপর প্রতিষ্ঠিত । কংগ্রেস তা 
মানতে পারে না । প্যাটেল আযাগাথা হ্যারিসনকে লিখলেন, «...১80 ৮1 1070%%1) (119৩ 
18782017715 00 1175151 01 17091715 [ 51707110 20৫0 18952 00008 00204 10 
7)91111.%১৯ তাছাড়া ১৬ মে-র ঘোষণা স্পষ্টই “পাকিস্তান' প্রত্যাখ্যান করলেও জিন্না দাবি 
করছেন জোট বাঁধার নীতির মাধ্যমে তা পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে। প্যাটেল গণপবিষদে 
হিন্দু-মুসলিম সমতার নীতিও প্রত্যাখ্যান করলেন । 

১২ জুন ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ দেবার আগে গান্ধী ওয়াভেলেব সঙ্গে দেখা করেন। 
তিনি বলেন, সর্বসম্মত তালিকা রচনা সম্ভব না হলে দুই দল একটি করে পূর্ণাঙ্গ তালিকা 
দেবে- তাদের মধ্যে যোগ্যতরকে নিতে হবে, কিন্তু মেশালে চলবে না-__৭701 হাঃ 
87779185977 1১৮” ওই দিন প্যাটেলের সঙ্গেও তাঁব দেখা হয । প্যাটেল বলেন, প্রস্তাব 
৪২৭৪ 


গ্রহণের জন্য গান্ধী চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির কেউ রাজি হননি । বড়লাট 
তখন বলেন, শুধু সরকারেই সমতার কথা বলেছেন তিনি, গণপরিষদ বা যুনিয়ান 
আইনপরিষদে নয় । প্যাটেল বলেন, জিন্না সরকারে ঢুকে সব কাজে বাগড়া দেবেন এবং 
ভারত ভাগের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন । ওয়াভেল কথা দেন-__তিনি তা হতে দেবেন না। 
প্যাটেল তা বিশ্বাস করেননি ভবিষ্যতে তাঁব আশঙ্কাই ফলেছিল) | তবে জিন্না ও নেহরু 
একত্র হয়ে যদি কোনো তালিকা তৈবি কবেন তিনি তা মেনে নেবেন। 

ভি পি মেননের সঙ্গে পরামর্শ কবে ওয়াভেলের মনে হয ৫: ৫ ৩ হাবে সদস্য 
তালিকা তৈরি হওয়া উচিত এবং কংগ্রেসে ভাগে তফসিলী ফেলা উচিত হবে না। নেহরু 
ও জিম্নার বিকেলে আসার কথা ছিল । কিন্তু জিন্না বলে পাঠালেন সমতার নীতিতে বাজি না 
হলে নেহরুর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না| নেহরু এলেন এবং ১৫ জনেব এক তালিকা 
পেশ করলেন-_€ কংগ্রেস (সবাই হিন্দু), ৪ (লীগ), ১ (অ-লীগ মুসলিম), ১ (অকগ্রেসী 
হিন্দু), ১ কংগ্রেস (তফসিলী), ১ (ভাবতীয শ্বীশ্চান), ১ শিখ ও ১ কংগ্রেস (মহিলা) । 
অর্থ কংগ্রেসের পক্ষে ৭ জন | বডলাট বললেন, জিন্না কখনই তা মানবেন না । 

১৩ জুন জিন্নাব সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হল | জিন্না বললেন, ৫ " ৫ : ৩ সুত্র তিনি দাবি 
কবছেন, তবে ৩ জনের একজন তফসিলী হতে পারে | নেহক শুনে খুব বাগাবাগি করলেন 
কিন্তু ওযার্কিং কমিটিকে জানাবেন বললেন । বল্লভভাই তো জিন্নাব বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 
বিষোদগার কবলেন (17777) 01 17909) | শোনা গেল ওযার্কিং কমিটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
কবেছে। গান্ধী ওযাভেলকে লিখলেন, “07 ৪78 ৪ 2881 50109] _9 09171175 
5010)97. 10218 [0 00 [106 1151). ০0৮. 1780751 7777155 50001010109 01 0109 
10155 017 022 00061...00170958 1005 7921065 5810017/10090 2101007 0% 
€0105955 ০07 005 1,898072. 1701 (30075 595 00 1801 1709159 হা 
100017199100019 10150081-8...১7১ 

গান্ধী খুব রেগে গিয়েছিলেন স্টেটসম্যানে ইযান স্টিফেনের এক সম্পাদকীয (510%/ 
10000+) পড়ে | ১২ই তিনি পেথিক-লবেন্সকে জানান-_বডলাট যেন কোয়ালিশন না 
করেন । “16 59165007255 2180 076 50021510155 0001156 15 (0 10116 
[10210910510 [027 2 30৬61701101) 17101) 0010102 ৬1091:0%5 155117202101070, 
11791917:93 28819 00161057102.১৯৮৩ আর ১৩ইলেখেন ক্রিপস্কে, “15575 পুর 
908 70855 17678 ০0990910175 00৮4 510) 0158 001781555, 100৮% %%101) 075 
15950052170. 9911) 110) 079 0010519595১ ৬/9911105 900115811 ৪৮৭ ও (11015) 
$/1]] 7101 00.৮১৮৪ 

শুধু গান্ধী নয়, ওয়ার্কিং কমিটিব সবাই জিন্নাব চাল বুঝতে পেবেছিলেন এবং তা বানচাল 
করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন । অবস্থা বুঝে মিশন ও বডলাট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন থেকে 
বাড়িয়ে ১৪ জন কবলেন । হার হবে ৫-৫ ৪ । ৪ জন সংখ্যালঘু সদস্যেব একজন 
হবেন পার্সী । ১৪ জুন আজাদ ও নেহরু বলেন তাঁরা এ প্রস্তাব সুপাবিশ কববেন কিন্তু 
গভীর রাত্রে আজাদের যে চিঠি এল তাতে শুধু অন্তর্বতী সরকার নয ১৬ মে-ব ঘোষণাও 
নাকচ করা হল । 

অতএব মিশনের “হুকম' দেওয়া ছাড়া উপায় বইল না। ১৬ই জুন অস্তর্বতী সরকাব 
সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রকাশিত হল | ১৪ জন সদস্যেব ৫ জন মুসলিম সকলেই হবেন লীগ 
মনোনীত ; ৬ জন কংগ্রেসীর একজন হবেন তফসিলী (শরৎ বসুর স্থলে হবেকৃষ্ণ মহতাবেব 
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নাম করা হল); ৩ জন সংখ্যালঘুর একজন হবেন পার্সী-_এন পি ইহঞ্র্িনিয়ার, একজন 
শিখ-_বলদেব সিং ও একজন- ভারতীয় শ্রীশ্চান-_জন মাথাই | কংগ্রেসী তফসিলী হবেন 
জগজীবন রাম। কংগ্রেসী হিন্দুরা হবেন- নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, 
রাজাগোপালাচারি ও হরেকৃষ্ণ মহতাব | লীগ সদস্যরা হবেন-_ জিন্না, লিয়াকৎ আলি খান, 
খাজা নাজিমুদ্দিন, নবাব ইসমাইল খান ও সদরি আব্দুর রব নিস্তার | উভয় দলের সঙ্গে 
পরামর্শ করে দফৃতর বন্টন করা হবে | যদি দুই প্রধান দল বা তাদের মধ্যে এক দল সরকার 
গঠনে রাজি না হয় «115 0116 10716770107 06 079 ড$106510% 19 19100580 %/110]) 
06 01707170107) 0 22170191177 00617212917 17101) ৮11] 09 45 
161751595810080156 25 00959511016 01 07059 ৮1111175100 80091010106 91981910791) 
০£ [98 161)সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক লাটদের আইনপবিষদ ডেকে গণপবিষদেব জনা 
নিবচিন ব্যবস্থা জারি করতে বলা হচ্ছে ।৯৮৫ 
সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে টিল পড়ল । শরৎচন্দ্র বসুকে বাদ দেওয়ায কংশ্রেস (বিশেষত 
গান্ধী) আপত্তি জানাল ; নিস্তার নিবাচিনে পবাজিত বলে তাঁর মনোনয়নে, আই এন এ 
বিচারকালে এঞ্জরিনিয়াব সৈনাবাহিনীব পক্ষে ওকালতি করেছিলেন বলে তাঁব মনোনযনে ও 
কংগ্রেসের কোটা (৬) থেকে একজন মুসলিম না নেওযায প্রতিবাদ জানাল | ১৭ জুন 
থেকে গান্ধী বলতে থাকেন অমুসলিম সদস্য মনোনয়নে জিন্নাব কিছু বলাব নেই, আব 
₹গ্রেস কাকে মনোনয়ন দেবে সে বিষযেও বক্তবা নেই । ১৯ জনের ওয়ার্কিং কমিটিতে 
গান্ধী আজাদকে কংগ্রেস কোটা থেকে নেবাব জন্য জিদ ধবেন এবং ধ্রিপস আজাদকে সবে 
দাঁড়াতে অনুরোধ জানানো সত্বেও অনমনীয থাকেন, এমনকি প্যাটেলকেও পক্ষে 
আনেন রিও 
গান্ধীর প্রথম নীতিগত আপত্তি__কংশ্রেস জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, অতএব মুসলিম 
নেবে , দ্বিতীয় আপত্তি-__-কোয়ালিশন সবকাব গঠনের কথা ছিল না । 
অন্য দিকে জিন্না জানান কিছুতেই তিনি কোনো জাতীযতাবাদী (অথাৎ অ-লীগ। 
মুসলমানকে মেনে নেবেন না ।১”" 
ওয়াভেল জিন্নাব চিঠির যে উত্তব দিলেন (২০ জুন), তাতে দু'টি ব্যাপাবে অমৌক্তিব 
পক্ষপাতিত্ব দেখান হল--_€১) ৪ জন সংখ্যালঘু সদসোব কোন পদ শুন্য হলে তিশি 
স্থানপূরণেব আগে উভয় দলেব পবামর্শ নেবেন । অথ যদি কংগ্রেসী তফসিলী সদসোণ 
স্থান শূন্য হয় তা পৃবণ কবতে হলে জিন্নার সম্মতি চাই । দ্বিতাধত সদসা সংখা 
সাম্প্রদায়িক অনুপাত দুই দলেব সম্মতি ছাড়া পবিবর্তন করা যাবে না ৷ অথাঁৎ কংগ্রেস তা 
কোটা থেকে কোনো মুসলমান নিতে পারবে না 1১৮৮ জিন্নার উদ্দেশ পবিষ্কাব__তি 
কংগ্রেসকে বর্ণহিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে প্রমাণ করতে চান । এর ফলে খিডকীব দবজা দি৫ 
সমতা ফিবে আসবে | লীগেব অধিকাংশ সদস্য আপত্তি জানালে কোনো সাম্প্রদাষিক ইস্যু € 
সমাধান করা চলবে না । জিন্না সংখ্যালঘু যেত বড়ই হোক) সম্প্রদায়ের নেতা হযেও 
সরকারের ওপর ভিটো পাবেন | কি করে বডলাট এমন চিঠি লিখলেন বোঝা শক্ত নয 
প্রথম থেকেই তিনি লীগ ও জিন্নাব প্রতি ঝুকেছেন। 
এই ২০ জুনের চিঠি কিভাবে জানি খবরের কাগজে বেবিয়ে গেল । ২১ জুন তা 
প্রতিলিপি পাঠানো হল কংগ্রেসে । আঘাতের ওপর লবণেব ছিটেব মত ওয়াভেল আজাদবে 
সরে দাঁড়াতে অনুরোধ জানালেন ।১৮৯ ওয়ার্কিং কমিটির অজ্ঞাতে আজাদ বডলাটবে 
জানান কংগ্রেস তালিকায় মুসলিম নাম থাকবে না ।১৯০) ক্রিপস্‌ ও পেথিক-লবেন্সেব এ 
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চিঠিতে আপত্তি ছিল কিন্তু ওয়াভেলকে মদৎ দেন আযলেকজাপগ্ার |৯৯১ 
ওয়াভেলের চিঠি এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যা গান্ধী এত দিন পারেননি ৷ ২২ জুন 
আজাদ ছাড়া সমস্ত ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ জুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল । আবার গান্ধী ও 
প্যাটেলের দ্বারস্থ হলেন পেথিক-লরেন্স ২৩ জুন । প্যাটেল জানালেন, সিমলা বৈঠকের 
চেয়েও অবস্থা গুরুতর | এদিন মিশন আজাদ, নেহরু, প্যাটেল ও প্রসাদের সঙ্গে দেখা 
করলেন এবং বোঝাপড়ার সুবিধার্থ কংগ্রেসকে কোন মুসলমান মনোনয়ন না করতে 
বললেন । বিকেলে গান্ধীর নির্দেশে ওয়ার্কিং কমিটি আগেব দিনের প্রত্যাখ্যান প্রস্তাব 
অনুমোদন করল । 
ওয়াভেলেব মতে, এই সময় ক্রিপস্‌ (সুধীর ঘোষেব মাধ্যমে) কংগ্রেসকে বোঝালেন ১৬ 
জুনের ঘোষণার শর্ত _অস্তর্ব্তী সরকারে ঢুকতে হলে. ১৬ মে-ব প্রস্তাব মেনে নিতে হবে । 
কংগ্রেস যদি ১৬ মে-র প্রস্তাব না মেনে নেয তবে পবে সবকারে ঢুকবার পথ থাকবে না, 
কিন্তু লীগ অনায়াসে সরকার গঠন কবতে পাববে | মোটেব ওপব নতুন কবে বিবযটা ভাব! 
হবে । ২৪ জুন ক্রিপস্‌ বললেন, অস্তর্ব্তী সবকাব প্রত্যাখান কণলে কংশ্রেস ১৬ মে-ব 
ঘোষণা মেনে নেবে | বডলাটেব মন্তব্য ] ওযা, 86৭10 11121] ৮5001000100] 11 
0856 (5110105 10 102৮6 51015585060 [0 0017817255 1] 01716) 01 1715 17791) [91155 
0701 065 40111010110 07610551565 117 21061010512 158001091 00951101017 11 0118৮ 
019 5০.» পেথিক-লরেন্স নাকি এ দিন সকালে গান্ধী ও প্যাটেলকে বলেন--১৬ মে-ব 
ঘোষণা মেনে নিলে তাঁবা লীগেব চাল বানচাল কবতে পাববেন । আলেকজাগ্ার সব শুনে 
বললেন, কংগ্েসেব ১৬ মে-ব ঘোষণা গ্রহণ আন্তবিক নষ | শুধু কাগজে কলমে আবদ্ধ । 
ওয়াভেল অবশ্যই তাতে সায় দিলেন । ২৪ জুন সন্ধ্যায গান্ধী আবাব এলেন । গণপবিষদেব 
প্রার্থীদের নাকি এক দলিলে স্বাক্ষব কবতে বলা হচ্ছে যে তাঁরা ১৯ ধাবাব পঞ্চম উপধারা 
(সেকশনে প্রাদেশিক জোট বাঁধাব নীতি) মেনে নিচ্ছেন । গান্ধী এ বিষয়ে ঘোব আপত্তি 
তুললেন । মিশন গান্ধীকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করলে ওযাভেল আপত্তি জানান-__কিস্তু 
তাঁকে নীরব থাকতে বলা হয় 1১৯২ তিনি এর প্রতিবাদে মিশনকে এক চিঠি লেখেন । তাতে 
তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মিশন তো এই নিদেশ লাটদেব দিষেছেন, এখন অস্বীকার কবাব অর্থ 
কি? [0 559705 00 1709 [1767610075 11)910 006 16585301181706 51৬91) 10 171 
(381701)1 19510 17151) 7189 51105800191) 1690 [0 এ। 90001590101 01 1050 
£8৪10] 01) 0৮1: 0817... হয তাঁকে না জানিযে নীতি পবিবর্তন কবা হয়েছে, না হয 
গান্ধীকে স্তোকবাক্য বলা হচ্ছে । তা ছাডা আজাদেব ২৫ জুনেব চিঠিতে পবিষ্কাব যে 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৫ জুনেব প্রস্তাবে ১৬ মে-র ঘোষণা ১৯ (6) উপধাসাব নিজন্ব 
ব্যাখ্যাসহ মেনে নিচ্ছে । সেটাও কি ঠিক হচ্ছে ? সেকশান গঠিত হযে গ্রুপিং নিযে সিদ্ধান্ত 
নেবার আগেই কি প্রদেশরা বাইবে থাকাব সিদ্ধান্ত নিতে পারে ? ব্যাপারটা তো শুধু 
আইনগত নয়, দু পক্ষের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বচিত । অতএব দেশ ত্যাগ কবাব পূর্বে এ 
বিষয়ে মিশনের ব্যাখ্যা কি পরিষ্কার বলে দেওযা উচিত ।১৯* ওযাভেল মনে কবেন, “%া 
1858 1 6900 95997 001-701)06150 10৬ 088 (0157555. এই পবিস্থিতিতে 
জিম্নাকে অ-লীগ মুসলিমের ব্যাপারে রাজি করানোব প্রশ্নই ওঠে না । তাঁব মনে হয এই 
সুবিধা দিলে কংশ্রেস আরো সুবিধা চাইবে । আর লীগকে একা একা শাসন পরিষদ গঠন 
করতে দেওয়া যাবে না কারণ কংগ্রেস ইতিমধ্যে ১৬ মে-র ঘোষণা মেনেছে)। কংগ্রেসের 
সঙ্গে তাদের শর্তে লীগকে সহযোগিতা করতে বলাও অসাধুতা হবে । তৃতীয় বিকল্প-_এক 
৪২৭ 


অস্থায়ী এবং আমলাতান্ত্রিক সরকার গঠন । অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ওয়াভেল বলছেন, ভারতে 
শেষ কোয়ালিশন সরকার গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে । 

২৫ জুন কংগ্রেসের দীর্ঘমেয়াদী ঘোষণা শ্রহণকে তিনি বলছেন-_«৪ 01510719951 
20021991706 3 0101 50 ০1961] %%01060 021 11790 [01798 165211060 83 
৪7) 800619081)05.৯+৯৯* কিন্তু কংগ্রেস স্পষ্ট করে ১৯ ধারাব ড্ উপধারার নিজব্ব ব্যাখ্যা 
সহ ঘোষণা গ্রহণ করেছিল | তাকে 015110795 আখ্যা বলা যায় কি করে ? আবার 
ওয়াভেলের পক্ষপাতিত্ব কাজ কবছিল | ২৫ জুন জিন্না তাঁর কথারই প্রতিধবনি তুললেন । 
(১) সেকশান মেনে না নেওয়ার অর্থ ১৬ মে-র ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করা । তা হলে ১৬ 
জুনের ঘোষণা অনুসারে সরকারে ঢুকবাব আধিকার কংগ্রেসের নেই । (২) কংগ্রেস ১৬ 
জুনের ঘোষণাও প্রত্যাখ্যান কবেছে। অতএন তার অষ্টম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্তর্বর্তী 
সরকার শুধু লীগই গঠন কবতে পারবে । 

ওয়াভেল আজাদকে জানালেন, উভয় সম্প্রদায়ে মতৈক্য ব্যতীত সেকশানের ব্যাপারে 
কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।১৯« কংগ্রেস উত্তব দিল- জিন্নাও কি প্রসন্ন মনে ও 
পূর্ণরূপে ১৬ মে-র ঘোষণা মেনে নিয়েছেন ? তা হলে লীগেব প্রস্তাবে কেন বলা হয়েছে, 
“179 20917216110 01 006 8021 01 8. ০0701016105 50581915677 772015021] 5000] 
12110171115 [0186 00109105179016 £081] 01 0176 11751170511) 177002.” কেন লীগ বলছে 
তারা সহযোগিতা করবে “0 006 17006 080 1 %৮০9]0 01077915]5 1930]0 11 
1119 95181011517716170 0£ 00720191919 90%97:9181 1১910150817% 2 তা ছাড়া সংবিধান 
রচনার সময় যে কোন মুহূর্তে লীগ আপন নীতি সংশোধন কবার অধিকার রেখেছে, এমন 
কি গণপরিষদ বর্জন কবার ভযও দেখিযেছে । এই কি ১৬ই মে-ব ঘোষণাব আস্তরিক 
গ্রহণ ? 

আযলেকজাগ্ারেব ডাযেরি থেকে জানা যায জিন্নার মেজাজ ছিল খুব কড়া । তিনি 
মিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন, দাবি করেন কংগ্রেসকে বাদ দিযে 
সরকার গঠন করতে হবে । মিশনেব ওপব চাপ সৃষ্টি করতে ধুরন্ধব এই আইনজ্ঞ লীগ 
কাউন্সিলকে দিযে ১৬ই জুনেব ঘোষণা গ্রহণ করিয়ে নেন। উদ্দেশ্য অনুচবদের 
দেখানো- তীর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে । 

জুনের শেষে পবিস্থিতি দাঁড়াল এইবপ | কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী (১৬ মে) ব্যবস্থা মেনে 
নিয়েছে কিন্ত স্বল্পমেয়াদী (১৬ জুন) ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছে আব লীগ উভয বাবস্থাই 
শ্রহণ করেছে । 

২৬ জুন মিশন ঘোষণা করল-_উভয় পক্ষের সম্মতিতে গণপবিষদ নিবাচিন ও সংবিধান 
রচনা শুরু হবে কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকায এক অস্থায়ী কার্ধবাহী 
(08190815917) সরকারের বেশি কিছু করা সম্ভব নয় । আর জে মুর যাই বলুন, মিশন 
অন্তরে অন্তরে জানতেন দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার ব্যাপারে সত্যকার একমত্য হয়নি, যা হয়েছে 
তা 11105807 মাত্র । আর ১৬ জুনের অষ্টম অনুচ্ছেদে যাই থাকুক, জিন্না যতই চট্টুন,১৯৬ক 
কংগ্রেসকে বাদ দিযে কোন অস্তর্বত্তী সরকার গডা যাবে না । ওয়াভেলের হাতে এক 
'রুগ্ণ শিশু” গেণপরিষদ) ও “মৃতজাত শিশু” (তন্তর্ব্তী সরকার)-র ভার দিয়ে দেশে রওনা 
হল মিশন ২৯ জুন । 

১৯৪৬-এর মা থেকে জুনেব ঘটনাবলীর সারাংশ বিশ্লেষণ করে নিজের পক্ষে ওয়াভেল 
যে সওয়াল তৈরি করেছেন তা অবশ্য পাঠ্য 1১৯৭ প্রধানমন্ত্রী আটলি তা পুরো মেনে নিতে 
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পারেননি | তাঁর এক পত্রে জানা যায়- রাজনৈতিক আলোচনা ও দর কষাকষিতে যে 
ধরনের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন তা এই জাত সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে আশা করা ভুল 
হয়েছিল 1১৯৮ এমনই আযাটলিব ভাষায় ওয়াভেল ছিলেন “৪ 00710175 51161 010.৮ 
গান্ধীর মত বা জিন্নার মত ঝানু এবং আইনজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদেব সঙ্গে পাল্লা দেবাব জন্য 
যে মানসিক নমনীয়তা দরকার তাঁর তা ছিল না। অন্য দিকে তাঁব ছিল আপন পদ সম্বন্ধে 
এক ধরনের অহমিকা | বাব বার তিনি বলতেন-_“আমি শুধু নামমাত্র বড়লাট হতে চাই 
না।” আযাটলির উল্লিখিত চিঠিব জবাবে তিনি লেখেন, “সরকাব যদি সেনানীকে না করে 
কোনো কৃটনীতিককে বড়লাট বানাতে চান, আমাব আপত্তি নেই ।” আ্যাটলি তীব কথা 
শুনেছিলেন_কয়েক মাসের মধ্যেই মাউন্টব্যাটেনকে ওযাভেলেব উত্তরাধিকারী 
করে 58 

কিন্তু অহমিকার চেয়েও যেটা বেশি বেদনাদাযক তা হল গান্ধী সম্বন্ধে তাঁব বিদ্বেষ আব 
লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব । ডায়েরিতে, চিঠিপত্রে, কথাবাতষি গান্ধী সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ 
তিনি প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে বযেছে$৪000107101010113+, ৭7191150217, 
17,919 0198)02১ 5001019-00175059১ ইত্যাদি । এর পেছনে কাজ কবছিল ১৯৪২-এর 
ক্রিপস্‌ দৌত্যকালে ও পরে "ভাবত ছাডো' আন্দোলনে গান্ধীব ভূমিকা | কোনো সৈন্যাধ্যক্ষ 
(১৯৪২-এ ওয়াভেল 0-2-0.) চান না বহিরাগত চবম বিপদের মুহুর্তে অন্তঘতি মাথাচাডা 
দেয় । যদিও গান্ধী বার বাব বলেছেন জাপানীদেব আগমনে তিনি উল্লসিত নন বা তাদেব 
আহান জানাচ্ছেন না, এমনকি, প্রয়োজনে, জাপানী অভিযান অহিংস উপাষে তিনি 
প্রতিরোধ করবেন, তবু ওয়াভেল কংগ্রেস কর্মীদেব হিংসাত্মক কার্যকলাপেব পরিপ্রেক্ষিতে 
তা স্তোকবাক্য ছাডা কিছুই মনে করেননি । উল্লিখিত সারাংশে তিনি লিখছেন, “০1 তে. 
(09170101) 10017-৮10161709 75 ৪ [90911110921 ড/2970]) 121 1019 0791) ও. 
০:৪৪৭.৮১৯৯ টেলিগ্রাফেব তাব কাটা, রেল লাইন উপডে ফেলা, থানা দখল, সৈন্য ও 
পুলিশ হত্যা যিনি প্রকাশ্যে নিন্দা করেননি তাঁৰ অহিংসার চবিত্র কি ? গান্ধীব দূত- সুধীর 
ঘোষ-কে তিনি বলতেন “$7180.9 17 076 ৪1955.” ক্রিপস্‌ ও পেথিক-লবেন্স গান্ধীব সঙ্গে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলছেন, বারংবার দেখা কবছেন-_এসব ছিল তাঁব কাছে অসহ্য, 
অবিবেচনা, এমনকি লীগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা । গান্ধী, তাঁব মতে, এক ধূর্ত ব্যবহারজীবী 
যিনি দর কষাকষিতে মনোমত মূল্য আদায কবেও আরো দাম কমাতে চান । ১৬ মে-ব 
ঘোষণায় ১৫ ও ১৯ ধাবার বৈপবীত্য তুলে ধবে, ১৬ জুনেব ঘোষণাব 0৪91115-বপ 
অবিচারের বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটিকে উত্তেজিত কবে গান্ধী ক্যাবিনেট মিশনের কাজ ভগ্ডুল 
কবে দেন | তিনিই ৭5৪] %41790156 | শুধু হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর উদ্দেশ্য | বাজনীতির 
সঙ্গে প্রার্থনা মেশালেও তাঁর মধ্যে সম্তসুলভ কোন গুণ ছিল না। প[ন৪ 15 থাঃ 
55009901708] 51772৮+0, 01050179065 0070)7.6911175, 3010019-00175090, 
911012-171171020 [70011110191 ; 2170. 1101 15 1)1018 005 32118011165 11) 
1)111.৮ ঠিক এই কথাই ত্রিশের দশকে বলে গেছেন উইলিংডন | 

অন্যদিকে আজাদ-_সৎ কিন্তু দুর্বল ; নেহরু-__ আস্তরিক, সুশিক্ষিত ও ব্যক্তিগতভাবে 
সাহসী কিন্তু না আছে তাঁব ভারসাম্য, না রাজনৈতিক সাহস ; তুলনায় প্যাটেলকে বলিষ্ঠ 
চরিত্রের নেতা বলে মনে হয়, তাঁব সঙ্গে কাজ করা যায । তিনি প্রয়োজনে গান্ধীর বিরুদ্ধে 
কথা বলতে পারেন, আর কেউ নয় | জিন্না কংশ্রেসীদেব তুলনায় ঢের বেশি সোজা, নিজের 
অবস্থান তিনি বদলান না । “শাসনতান্ত্রিক পথ নিলে খুব মূল্যবান, উগ্রপন্থা নিলে-দুর্ধর্ষ |” 


৪২৯ 


তবে তিনিও দূর কষাকষিতে কম যান না।”২০০ *]ু 1955 17)0801) 9511198005 10 
এ)1881 100 13 50815170 170015 00510562100 15079 51170918 (00910 1780591 
01 009 007787:955 1620675.% 

ভালকথা-_কিন্তু ক্রিপস্‌ মিশন ও ক্যাবিনেট মিশনের দৌত্যকালে ওয়াভেলের নিজের 
ভূমিকা কি ছিল ? ১৯৪২ সালে লিনলিথগোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনিও কি সমাধানে 
বাগড়া দেননি ? তিনি যদি সিমলা বৈঠককালে জিন্নাকে বাদ দিয়ে আলোচনা চালাতেন, 
তাহলে জিন্না কি পরে যোগ দিতে বাধ্য হতেন না £ জিন্নার অবস্থা তখন সঙ্গীন | তাঁরই 
ভাষায়--“[ হো 21012 2110 0£ 179 [60081৮ “নু 85 5012 1001 00 %/1180% 009 
[,5880৪.+২০১ তাঁকে এ অবস্থা থেকে তুলল কে? ওয়াভেল ভালোভাবেই জানতেন 
জিন্না মুসলিমদের 5019 97901:9577)317+ ছিলেন না । বাংলা হক তাঁকে পাত্তা দিতেন না, 
নাজিমুদ্দিনের আমলে তাঁর প্রভাব বাড়লেও হাশেম ও সুরাবদদিকে তাঁর অনুগত বলা চলে 
না। সীমান্ত তীকে প্রত্যাখান করেছিল । পঞ্জাবে খিজির ভীত হলেও তাঁকে মদত 
যোগাচ্ছিলেন ছোটলাট, হিন্দু ও শিখরা | এই পবিস্থিতিতে কেন তিনি তুললেন অন্তর্বর্তী 
সরকারে বর্ণহিন্দু-মুসলিম সমতা ও পরে কংশ্রেস-লীগ সমতাব প্রশ্ন ? কেন জিন্না সব 
মুসলমান মন্ত্রী মনোনযন করবেন ? জাতীয়তাবাদী মুসলিম ও পঞ্জাবেব ইউনিয়ানিস্টবা কি 
মুসলমান নয় ? কোন অধিকারে জিন্না কংগ্রেসী কোটায তফসিলী ঢোকাবেন এবং শেষে 
সেই তফসিলীব মনোনয়নে নাক গলাবেন ? বস্তুত শাসন পবিষদ গঠনেব ব্যাপারে ওয়াভেল 
জিম্নাকে ভিটো দিতে চাইলেন । আজাদকে বারবাব সরে দাঁড়াতে বলতে তাঁব দ্বিধা হল না। 
আজাদ অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন, অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন, সত্যকাব মিটমাট চেযেছিলেন, 
তাই কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটিকে না জানিযে সরে দাঁড়াতে বাজিও হযেছিলেন । গান্ধী কখে 
না দাঁড়ালে তাই হত । কিন্তু তাতে কি দ্বিজাতিতত্ব পেছনেব দরজা দিয়ে প্রবেশ কবত না ? 
কোথায় থাকত সম্প্রদায় নির্বিশেষে কংগ্রেদের জাতীযতাবাদী নেতৃত্বের দাবি ? ওয়াভেল 
জ্ঞানপাপী | নিজেই স্বীকার কবেছেন--"] 007] এ ওও 557:010800 098)77 ৮910] 006 
5:5:2 10777010192, 2150 1701 00 07555 .]11009817 1)012 511077815 21)0811 ও 
001781855 71151171170 0178 ৮615 321.৮৯০১ জিন্না তাঁব ২০ জুনের চিঠি ফাঁস 
করে দেওয়ার অবশ্যস্তাবী পরিণাম-_কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২২ জুনেব প্রস্তাব | 
সত্যিকার “%/50]097” কে ? 

এ কথা সত্য প্রথমে ১৬ মে-ব ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে পরে, ক্রিপস্‌ ও 
পেখিক-লরেলের পরামর্শে, তা গ্রহণ কবে কংশ্রেস। তা নইলে ১৬ জুনে অষ্টম 
অনুচ্ছেদানুযায়ী সবকারে প্রবেশ করা যেত না । কিন্তু এই গ্রহণকে ওয়াভেল 105800916, 
বলেন কি করে ? গ্রুপিং সম্বন্ধে আপন মনোভাব কি গান্ধী, কি কংগ্রেস, কোনও দিন গোপন 
রাখেনি । বারবার বলেছে_-১৫ ধারা অনুসারে তা এচ্ছিক এবং গণপরিষদ বসলে 
প্রদেশসমূহ নিজ নিজ ইচ্ছামত চলতে পারে । ১৫ ও ১৯ ধারার অসঙ্গতি কি কংগ্রেসের 
অপরাধ ? হয় এটা মিশনেব অনবধানতার ফল, না হয় চাল । গান্ধী ছাড়া কারুর চোখে তা 
ধরা পড়েনি । কিন্তু সেই ক্ষুরধার আইনজ্ঞের যুক্তি কি গালাগালি দিলেই খগুন করা যায় ? 
ওয়াভেলই বারবার জিন্নাকে (089) কিউ দিয়ে, সুরে সুর মিলিয়ে, বলেছেন__ গ্রুপিং 
আবশ্যিক | এটা কি লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নয়? তিনি কি'বোঝেননি লীগ গ্রুপিংকে 
'পাকিস্তানের প্রথম সোপানরূপে ব্যবহার করবে ? তিনি জানর্তেন, জিন্নাও ১৬ মে-র ঘোষণা 
বিনা শর্তে গ্রহণ করেননি । যে পাকিস্তান (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র) এড়াবার জন্য মিশনের এত 


৪8৩০ 


আয়োজন, লীগ কি তাকেই পাকিস্তান লক্ষ্যের উপায় বলে গ্রহণ করেনি ? প্রকাশ্যে প্রচাব 
করেনি ? 

আসলে তাঁর মাথায় 90:98:00. 0121 ঘুরছে-_“পাকিস্তান” অবচেতন মনে গ্রহণ 
করেছেন তিনি । হিন্দুভারত থেকে পশ্চাদপসরণ করে সেখানেই তিনি সান্রাজোর শেষ ঘাঁটি 
গাড়তে চেয়েছিলেন । 

অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপাবে তাঁর ক্ষমতা কি হবে সে সম্বন্ধে নেহরু. প্যাটেল, আজাদ, 
গান্ধীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবি কোনদিন তিনি মেটাননি | কেন ? ১৯৪৫ সালে তো বিশ্বযুদ্ধ 
শেষ হয়েছিল । ভারতকে ডোমিনিয়ান ও কাউন্সিলকে ক্যাবিনেটেব মযাদা দিলে কি ক্ষতি 
হত ? আসলে ওয়াভেল তাঁব তুকপের তাস (ভিটো) হাবাতে বাজি ছিলেন না । সন্দেহ হয, 
অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে আদৌ তিনি বাজি ছিলেন কিনা । অন্তত কংখ্রেসকে বাদ 
দিতে পারলে খুশি হতেন । ১৬ জুনেব ঘোষণার অষ্টম অনুচ্ছেদ যে জিম্নাকে খুশি করার 
জন্য-_নিজেই তিনি তা স্বীকার কবেছেন । কিন্তু শুধু লীগকে নিষে সরকাব গডবাব ইচ্ছা 
থাকলেও সাহস ছিল না তাঁর ক্যাবিনেট তাতে রাজিও হত না। কেয়াব টেকাবতো তাঁর 
অনুগত দাস হবে ৷ ওয়াভেলেব মত দর্পিত সৈন্যাধ্যক্ষেব কাছে সেই সবচেষে ভালো 
সমাধান মনে হযেছিল । কিছুদিন তো এভাবে গেল । সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই 
৪0-1)0015) নিন্দনীয় কিন্তু তার পেছনে বযেছে তাঁব চবম ক্ষমতাপ্রিযতা | ১৯৪২-এ এই 
বীরপুরুষ গণবিদ্বোহ ব্যর্থ করেছেনঃ ২... ও [4.৮ বিদ্রোহ দমন কাবেছেন 
১৯৪৬-এ | তিনি কি কংগ্রেসের মোকাবিলা কবতে পাববেন না ?”২৯*২ এ আশ্ষালন ককণা 
জাগা । একই চিঠিতে তিনি বলছেন, 156 5871065 ৪719 01790 2100 
0150091178520...1112 10591 01 [118 1১01)06 310 [118 ]1110101) 9177)% 
07012778108]. তাহলে কি কবে তিনি আপন অহমিকাব অচলাযতন বক্ষা কবতেন ? 


॥ ৮ 


কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পাটি ও ফবোয়ার্ড ব্লকেব চাপ সত্বেও জুলাই-এব প্রথম সপ্তাহে 
বোম্বাইতে 4&.[.0.0. ক্যাবিনেট মিশনেব দীর্ঘমেযাদী প্বিকল্পনা গ্রহণ কবেছিল । ওবু 
কংগ্রেসের বিরাগ ফুটে ওঠে নতুন সভাপতি জওহবলাল নেহকব ভাষণে | ৭ই জুলাই 
তিনি বলেন, “7০ ৪:95 17101 90070 ০৬ ও 5111616 [101115 95087000112 59 1786 
05010650 10 50 1700 (172 (00115110771 18:9581101)15১৮5 গণপরিষদেব 
সার্ভৌমতী, কার্ষপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত নিযে ব্রিটেন কোন আপত্তি তুলতে পাবে না। ১০ই 
জুলাই এক প্রেস সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "“ড০ 287860 109 £০ 1100 0119 
(07750002170 /8556777001%... 52 8£766010 09108117 01008001165 [01 80215 
100 1. 301 ৮/6. 219. 2050111091% 15 [0 ৪01.” কংগ্রেস গণপবিষদে 
যাবে__“0011101516)% 01768009150 05 8£7980761115 0170 90৪ 10 10991 ৪1] 
$70811925 81116 81156.” সেকশন 'এ' গ্রুপিং মানবে না, সীমান্ত আপত্তি জানালে 
গুপ “বি' ভেঙে পড়বে, আসামও সম্ভবত বাংলাব সঙ্গে জোট বাঁধবে না।২০১৭ 

মৌলানা আজাদ তাঁর আত্মজীবনী-_ইন্ডিযা উইনস ফীডম'-এ উক্ত প্রেস বিবৃতিব 


৪৩১ 


কঠোর সমালোচনা করেছেন, এমনকি তিনি নিজে সভাপতি না থেকে নেহরুকে 
সভাপতির পদ দেবার জন্য অনুশোচনাও করেছেন | * ] 80050 ৪0০07016125 €0 হা 
70951 00056817791) 0.0 0175 529 101117155 179৮2 9119050 5$11109 [10810 1795 
[79806 1776 1691152 01721 0715 ৮795 109117905 [175 21920551 01071061011 
ঢ01161091 1166.৮... তাঁর প্যাটেলকে সমর্থন না কবা ভুল হয়েছে। প্যাটেল সভাপতি 
হলে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা কার্ধকব হত, ভারত ভাগ হত না। [৪ (75651) 
৮0110 11651 119৬5. 00111710050 10179 11150219 0 09%/21821191 11110) 
89৪ 17. 01017817019 09901051000 59000981778 056 01817). ২০5 

মৌলানাব কথা মেনে নিতে পারছি না । প্রথমত কংশ্রেসেব সভাপতি নিবচিনে তাঁর 
কতটুকু হাত ছিল । প্যাটেল এবং কপালনি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন । কিন্তু গান্ধীর হস্তক্ষেপে 
নেতুরুব নিবচিন স্থিব হয ও ৯ই মে কৃপালনি জানান তিনি ও প্যাটেল সরে দাঁড়িয়েছেন । 
দ্বিতীযত নেহরুর ভাষণ ও বিবৃতি দুভগ্যিজনক হতে পারে কিন্তু একেবাবে নিজন্ব 
প্রতিক্রিয়া নয় | আজাদেব বিশ্লেষণে__অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিন্না ১৬ মে-র ঘোষণা মেনে 
নিয়েছিলেন, | তাঁর সমালোচকরা বলছিলেন, এই যদি ঘটবে তবে স্বাধীন এমপ্লামিক রাষ্ট্র 
নিষে জিন্না এতদিন গলাবাজি করলেন কেন ? জিন্না বেশ অস্বস্তিবোধ কবছিলেন, এমন 
সময নেহরুর ভাষণ ও বিবৃতি বোমা ফাটাল । জিন্না পশ্চাদপসরণেব এমন সুযোগ 
হাতছাড়া করলেন না । কংগ্রেস সভাপতি কি না বলছেন-_গণপবিষদেব সংখ্যাগবিষ্ঠ দল 
পবিকল্পনা ঢেলে সাজতে পাবে ? সংখ্যালঘুবা (মুসলমানরা) তবে হিন্দুদেব হাতেব মুঠোয় 
চলে যাবে ? আসলে এ ধবনেব কথা ১৬ মে-র ঘোষণা বর্জনেব সামিল এবং ১৬ জুনের 
ঘোষণামত বডলাটের উচিত কংশ্রেসকে বাদ দিযে লীগ ও অন্যান্যদের নিযে সবকাব গঠন । 

শুধু আজাদ নয, গ্যাটেলও সমালোচনা করেছিলেন এবং অনেক কড়া ভাষায | তিনি 
বলেছিলেন এটা নেহরুর ৭0009] 105217119গ্ব লক্ষণ ।২০? গান্ধী পর্যস্ত বলেন, 
“আমাদেব ঘোষণার সীমাব মধ্যে চলতে হবে 1৮২০৬ প্যাটেল, গান্ধী, আজাদ প্রত্যেকেরই 
মনে হযেছিল জিন্নাবপ মনসাব সামনে নেহক অযথা ধুনোর গন্ধ দিচ্ছেন | কংগ্রেসের মনে 
যতই আপত্তি থাকুক, তা এই সঙ্কটময মুহুর্তে চিৎকাব করে বলা রাজনীতি নয় । 

কিন্তু এটা কি সত্যি “আবেগেব উন্মত্ততা' « আমাব মনে হয- দীর্ঘদিনেব কগ্রেসী 
ভাবনা এবং বামপন্থী সোশ্যালিস্টদেব খুশি রাখাব চেষ্টাব ফলশ্রুতি এটা | নেহরুব ওয়ার্কিং 
কমিটিতে অন্তত পাঁচ জন বামপন্থী ছিলেন-_-শরৎ বসু, রফি কিদোয়াই, কমলাদেবী 
চট্রোপাধ্যায়.আর এস পটবর্ধন ও মৃদুলা সাবাভাই | তাঁবা তোবোম্বাই এ আই সি সি-তে ১৬ 
মে-র ঘোষণাব প্রতিবাদ করেছিলেন | গান্ধীও কি বারংবার একই কথা বলেননি ? স্মবণ 
করুন তাঁর ৮ মে-ব মন্তব্য, ১৭ মে-র “হবিজন' পত্রিকা প্রবন্ধ, ১৮ মে-ব ক্রিপস্কে প্রশ্ন, 
১৯ মে ভাবতসচিবকে লেখা চিঠি । আজাদ আগে যাই বলুন, গান্ধীব তীব্র প্রতিক্রিযা দেখে 
তিনিও সুর বদলে ছিলেন । ২০ মে-র আজাদের চিঠি 'হরিজন' প্রবন্ধে প্রতিধ্বনিমাত্র । 
গান্ধীই প্রথম ঘোষণাব ১৫ ও ১৯ ধারার স্ববিরোধিতা দেখান-_১৫ ধারায় প্রদেশেব 
স্বাধীনতা স্বীকৃত, আবাব ১৯ ধারায় তাদের সেকশনে প্রবেশ আবশ্যিক | এখন যদি, লীগেব 
ব্যাখ্যানুসারে, সেরুশন সাধারণ মেজরিটির ভিত্তিতে গ্রুপিং ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় তবে কি তা 
প্রাদেশিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণী করবে না? এই সাধাবণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (5871919 
[781071) দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবার দাবি গোপনে মেনে নিয়েছেন মিশন- জিন্নাকে খুশি 
করার জন্য | কিন্তু কংগ্রেস তো মেনে নেয়নি । 
৪৩২ 


এছাড়াও রয়েছে ২৫ জুনের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব । বস্তৃত ক্রিপস্‌ ও পেথিক-লরেন্স 
মন্ত্রণা না দিলে কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কোনদিনই নিত না। নেওয়ার সময় 
কংগ্রেসেব যে সব মানসিক বাধা (790015] 19561%810107)5) ছিল তাও পরিষ্কাব বলা 
হয়েছিল । গ্রুপিং-এর আবশ্যিকতার্‌ বিষয়ে আপত্তি তাব অন্যতম | এই জন্যই ওয়াভেল ও 
আালেকজান্ডাব কংগ্রেসেব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণকে 9151)0706517,907758770915, 
আখ্যা দিয়েছিলেন । উত্তরে কংগ্রেস জানিয়েছিল- লীগের গ্রহণও আস্তরিক নয় |২০" 
বোম্বাই এ আই সি সি জুলাইতে ওয়ার্কিং কমিটির মতই সমর্থন করেছিল । তাহলে, 
সভাপতির ১০ই জুলাই-এব প্রেস বিবৃতির এত নিন্দা কবা হচ্ছে কেন ? নেহরু আজাদের 
বলে না দেখে ব্যক্তিগত ভুলত্রটিবফল বলে দেখা ঠিক নয ।২৮ 
জণ্হরলালের ৭ ও ১০ গুলাই-এর মাত্র দুটি বিবৃতিই কি মিশনের ব্যর্থতা ও 
দেশভাগের জন্য দায়ী ? নিরাসক্ত এতিহাসিক বলবেন, কখনই তা নয | জিন্না আগেই ঠিক 
করেছিলেন আবশ্যিক গ্রুপিং ও শাসনপবিষদে সব মুসলিম সদস্যের মনোনয়নেব একচেটিযা 
ক্ষমতা না পেলে তিনি পিছু হটবেন 1২০৯ বড়লাটেব একতবফা প্রতিশ্রুতি তাঁকে ১৬ জুনের 
ঘোষণা গ্রহণ করতে প্রণোদিত করে । পেখিক-লবেঙ্গ ও ক্রিপসেব সঙ্গে গান্ধীব দেখা শোনা 
চলতে দেখে তাঁব মনে সন্দেহের উদ্রেক হয | ওয়াভেল উদ্ধিগ্ন হন জিন্না তাঁকে বিশ্বাসঘাতক 
ভাববেন বলে । জিন্না আাটলিকে ৬ই জুলাই (কংশ্েস সভাপতিবপে নেহরুব ভাষণেব 
একদিন আগে) লেখেন, মুসলিমদের মুল্যে কংগ্রেসেব কাছে আত্মসমর্পণ কবে সরকাব 
মুসলিমদের বক্তপাতের দিকে এগিষে দিচ্ছেন । মনে রাখতে হবে এই চিঠি জিন্নাব প্রত্যক্ষ 
সংশ্রাম (0170 ৪001077)-এব হুমকির পৃবভাস | ৭ই ও ১০ জুলাই-এব নেহরুব শিথিল 
কথাবাতাঁ লীগেব মনে আশঙ্কা জাগাল-_তবে কি তিনটি বিষযেব বাইবেও ক্ষমতা চাইবে 
কংগ্রেসশাসিত যুনিয়ান কেন্দ্র ? আস্তঃ প্রাদেশিক কলহে নাক গলাবে ? লীগেব মুসলিম) 
শিল্পপতি পৃষ্ঠপোষকবা টাটা, ডালমিয়া, বিডলাব প্রভুত্ব মেনে নেবে ? ১২ জুলাই ব্রিটিশ 
সরকারের কাছে জিন্না আবেদন জানালেন কংগ্রেসের ১৬ মে ঘোষণা মেকি, তাব মুখোশ 
খুলে দেওয়া হোক । ১৮ই জুলাই পেথিক-লবেন্স ও ক্রিপস্‌ পালামেন্টে বললেন, 
গণপরিষদেব সদস্যবা গৃহীত শর্তেব বাইরে যেতে পাবে না । কিন্তু পেঁথিক-লরেন্সেব উত্তর 
কিছু ধোঁয়াটে রয়ে গেল । গণপবিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন “সোজা, নিরিষ্ট, স্পষ্ট” উত্তব 
দিতে নারাজ হলেন তিনি ।২১১ সন্দিপ্ধ লীগ কাউন্সিল (২৯ জুলাই) ১৬ মে ঘোষণায় 
তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করল । প্রস্তাব নিল__এখুনি “স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান বান্ট্রেব 
কম কিছু পেলে তারা ছাডবে না__সময় এসেছে “০০ 7950: 00 10205010110 10 
801116%8 চ১৪115181.” লীগ কাউন্সিল ওযার্কিং কমিটিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব একটা ছক 
তৈরি করতে নির্দেশ দিল 1২১২ 
তবু আমাদেব মনে বাখতে হবে জিন্না দলেব চাপেব কাছে আপন নেতৃত্বেব স্বাধীনতা 
পুবো বিসর্জন দিলেন না | ওযার্কিং কমিটিকে বলা হল-_৭10 01:5210179 0106 11 0511105 
107 1178 001101775 5177155]16 95 9170. ৮1191 119095521%.১ তাছাড়া প্রত্যক্ষ 
সংশ্রামের কোনো বিস্তৃত ব্যাখ্যা তিনি দিলেন না (পাকিস্তান-এরও দেননি) । আয়েষা 
জালাল মন্তব্য করেছেন, “10150 ৪0001, 11764015001, [0017050 আ. 0:010157955 
11) 16951001758 00 115 01520 [0 191011101) 17255 01৬1] 01501090161006/25 
01290 25 5. 73780919107, 1101 79100095690 95 ৪ £900.৮১৯৪ এটা তিনি করতে বাধ্য 
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হলেন । যদি না করতেন, তবেঃসিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রীর মতে, তিনি ক্ষমতাচ্ুত হতেন ।২১৫ 
এইভাবে বামপন্থীদের চাপে নেহরু ও উগ্রদক্ষিণপন্থীদের চাপে জিন্না সর্বনাশের দিকে এগিয়ে 
চললেন । ৩১ জুলাই জিন্না বড়লাটকে বলেছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকারে তাঁরা আসছেন না 
কারণ কংগ্েসকে অন্যায়ভাবে মদত দেওয়া হচ্ছে । ওয়াভেল অবশা “প্রত্যক্ষ সংশ্রামে' 
হুমকিতে ভয় পাননি,ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিয়ে আবশ্যিক গ্রুপিং ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পাবার 
একটা চাল বলে মনে করেছিলেন । অথাৎ নেহরুর ১০ জুলাই-এর চালে জিন্নার পালটা 
চাল ।২১১ কিন্তু কিত্রিটেন কি কংগ্রেস জিন্নাকে তুষ্ট করার জন্য এগিয়ে এল না । তখন 
ওয়াভেলের মাথায় এক বুদ্ধি এল | যদি কংগ্রেসকে সরকারে আনা যায় তবে দায়িত্ববোধ 
তাকে সুবুদ্ধি দিতে পারে, তারা কম্মুনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের বাড়াবাড়ি দমিযে রাখতে 
পারে | তাঁব কাছে খবব আসছিল প্যাটেল ও দক্ষিণপন্থীবা অন্তর্বর্তী সবকাবে ঢুকতে আশ্রহী, 
এমনকি তাতে খাগড়া পডলে ওয়ার্কিং কমিটি ছেড়ে দেবেন প্যাটেল । প্যাটেলের মনে 
হয়েছিল, সবকার না গড়লে নৈরাজ্য ঠেকানো যাবে না ।২৯* ওয়াভেল লিখছেন প্যাটেল 
নেহরুকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন |২১৮ 
৬ই আগস্ট ওয়াভেল নেহরুকে সরকাব গঠনের আহান জানালেন । ৮ই আগস্ট তিনি 
জিন্নাকে পরামর্শ দিলেন কংগ্রেসের ডাক এলে সাড়া দিতে । জিন্নাকে রাজি করাতে ওয়াকিং 
কমিটি (ওয়াধটি ১০ আগস্ট প্রস্তাব নিল যে সব বিতর্কিত বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য ফেডারেল 
কোর্টে আবেদন করা চলবে | গণপরিষদ সার্বভৌম এ দাবিও কিছুটা জোলো করা হল । 
১৫ই আগস্ট নেহরু-জিন্না সাক্ষাৎকারে নেহরু জানালেন, উভয়পক্ষেব সম্মতি বিনা 
গণপরিষদে কোনো সাম্প্রদাষিক প্রশ্নের সমাধান হবে না, মতানৈক্য ফেডারেল কোটে 
তোলা যাবে, আব “প্রদেশরা চাইলে" কংগ্রেস গ্রুপিং-এও বাধা দেবে না । সরকারে লীগেব 
জন্য পাঁচটি আসন সংবক্ষিত থাকবে, তবে কংগ্েস তার কোটা থেকে মুসলিম মনোনয়ন 
করতে পারবে | এর চেষে বেশি সুবিধা দেওয়া কংগ্রেসেব পক্ষে সম্ভব ছিল না । কিন্তু জিনা 
বিচলিত হলেন না বরং আবদাব ধরলেন--_ ছয় মাস সব ব্যবস্থা পিছিয়ে দেওয়া হোক 1২১ 
তদুপরি লীগ ১৬ই আগস্টকে 'প্রতাক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা কবল । 
কুরুক্ষেত্রেব প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় ৷ পবে তা ছড়িয়ে পডল নোযাখালি ও 
বিহারে । বাংলায সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষে প্রমাণ উনিশ শতক থেকে মোলে ৷ বিংশ শতাব্দীর 
গোড়ায় (১৯০৬-৭) মৈমনসিংহে এব বীভৎস প্রকাশ ঘটে বিলাতীবর্জন কেন্রর করে । এ 
বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন সুরঞ্জন দাশ তাঁর 00171001778] [1015 11) 15517591 
1905-1947 শীর্ষক অক্সফোওঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র (১৯৮৭) 1 তাব পূর্বে বর্তমান 
লেখক ও অধ্যাপক সুমিত সবকাব ঢাকা বিভাগেব কমিশনার ন্যাথান, ল্য মেজুবিষেব (1. 
715551197)ও অন্যান্য সবকাবী বিপোর্ট থেকে দেখিষেছেন যে সাম্প্রদাযিকতাব দুটি স্তণ 
ছিল- একটি উচ্চব্গীয় (8111151), অনাটি নিন্নবগগীয় । পর্ববাঙ্গে হিন্দু জমিদার, আমলা ও 
মহাজনদেব শোষণ এবং অত্যাচাব ওই অঞ্চলের সাল্প্রদাযিক উত্তেজনাব জন্য অনেকটা 
দায়ী ছিল । তাব সঙ্গে যোগ দিযেছিল খাদামুল্যবৃদ্ধি, মহামারীব প্রকোপ ইত্যাদি ৷ কার্জনেব 
বঙ্গভঙ্গের ফলে ওপবতলার হিন্দু ও মুসলিম ভদ্রলোকদেব মধো বাজনৈতিক ক্ষমতা নিরে 
বিরোধ নতুন এক মাত্রা যোগ কবল এব সঙ্গে | মুসলিমদেব অবিসংবাদী নেতা ছিলেন 
ঢাকার নবাব । 
নামী সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও বক্তৃতা মাবফত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল । "সন্ধ্যা' ও 
বন্দেমাতরম'-এর মত কাগজ, “নবাব সাহেবেব সুবিচার" ও “লাল ইস্তাহার' এর মত পুণ্তিকা 
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মুল্লাদের বক়্ৃতা__-সরকারী দলিলে উল্লিখিত | ফুলপুর দাঙ্গার পেছনে মুন্লারা মৌলবাদী 
প্রেরণা ভুগিয়েছিল। পক্ষে স্থানীয় নেতৃত্ব দিচ্ছিল পার্টচাবে সদ্য বড়লোক মুসলিম 
জোতদার এবং তাদের সমর্থন করছিল মুসলিম প্রজা ও খাতক, অনেক ক্ষেত্রে বিহারী ও 
ছাত্রের দল । নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে গৌরীপুর, রামগোপালপুর, নাটোরের মত বড় 
জমিদারীর নায়েব এবং উকিল শ্রেণীর হাতে । হিন্দুপ্রতিমা, কাছারী, হাট, মহাজনের গদী'র 
ওপর হামলা দিয়ে সংঘর্ষ শুরু | ধোবা, তাঁতি, গোয়ালার মত নিন্বশ্রেণীর হিন্দুও বাদ 
যায়নি । হিন্দু মহিলাদের ওপর অত্যাচার-এর কথা স্বীকার করেছেন ক্লার্ক ও ল্য 
মেজুরিয়ের ৷ হিন্দুদের ধারণা হয়েছিল পুলিশ এবং সরকাবের নীচু আমলা থেকে 
লাট-___ফুলার পর্যন্ত সবাই তাদের বিরুদ্ধে । কথাটা উড়িয়ে দেবার নয | তবে কি হিন্দু কি 
মুসলিম ভদ্রলোক বেশি বাড়াবাড়ি হতে দিতে রাজি ছিলেন না । তাঁরা নীচুতলার মানুষদের 
চাকরি ও এম এল এ পদের লড়াইতে কামানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন । 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও তাহার প্রতীকাব প্রভৃতি প্রবন্ধে যে 
সব সদুপদেশ দিয়েছিলেন কেউ তা গ্রাহ্য কবেনি ।২২০ 

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে পূর্ববঙ্গেব (সাধারণত মুসলমান) কৃষক সমাজ পশ্চিমবঙ্গের 
তুলনায় অনেক বেশি অবিভক্ত (91001669701950) হলেও উত্তর, পূর্ব ও মধ্যবঙ্গে 
একটা মুসলিম জোতদার শ্রেণী গডে উঠছিল | খুলনাব উপকূলাঞ্চলেব আবাদকাবী প্রজা 
বেশ সম্পন্ন ছিল । নোয়াখালির মুসলিম কৃষকেবা হাওলাদাব, তালুকদাব এমনকি জমিদার 
বলে পরিগণিত হত । ত্রিপুরায় ব্যাপারীব কাজে টাকা কবে অনেকে মালিক পদবাচ্য 
হয়েছিল | দিনাজপুরে মুসলিম জোতদারবা ছিল সমাজেব মাথা । অনেকেই এদের মধ্যে 
চাষেব কাজও করত । অন্য দিকে ঢাকা ও ফবিদপুবে খুব কম মধ্যন্বত্বাধিকাবীব দেখা 
মিলত । পূর্ববঙ্গের জমিদাররা আসত মুখ্যত উচ্চবর্ণের হিন্দু (প্রায বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ) থেকে । 
পাট চাষের এলাকায় মাড়োযারী মহা ন ও সাহা মহাজন গ্রামা দাদনেব ব্যবসায় একটা 
বড়ো ভূমিকা নিত | বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোযাবি কমিটিব ১৯২৯-৩০ রিপোর্টে 
দেখি জমিদার, পেশাদাব, এমনকি মধ্যবিশ্ত বিধবারাও মহাজন বনে গেছেন । 

এই শতকের বিশের দশকে পর্ববাংলার হিন্দু জমিদাববা অনেকেই শহবে , বসবাস 
করতেন । হিন্দু অধিবাসীব সংখ্যাও গ্রামাঞ্চলের তুলনায বেশি । এদের অনেকেই যুক্ত ছিল 
পাইকারী ও খুচরো ব্যবসায়ে । স্বভাবতই তাই মুসলিম শহরবাসী ও শ্রামাঞ্চলাগত মুসলিম 
চাষীদেব সঙ্গে এদের সংঘর্ষ লেগে যেত । দুগপূজা (বিশেষত বিস্ন) উপলক্ষে 
মসজিদের সামনে বাদ্যোদ্যম, সংকীর্তন, জন্মাষ্টমীর মিছিল অনেক দাঙ্গার অব্যবহিত কাবণ । 
অন্য দিকে কোরবানি ছাড়াও হিন্দুনারী ধর্ষণের জন্য মুসলমানবা হিন্দুদের বিশেষ 
বিরাগভাজন হয় | এ সব বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা কনভেনশান গডে তোলার চেষ্টা 
করে সরকার । মনোমালিন্য বাধত প্রথা ভাঙা হলে । হিন্দুরা জবাব দিত হরতাল ও মুসলিম 
গাড়োয়ান, সহিস, মিস্ত্রি, বাজনাদার ইত্যাদি বর্জন করে | এটা আবাব দরিদ্র মুসলমানদের 
রূজি রোজগারের সমস্যা তীব্রতর করত | আর্থিক বৈষম্যের জন্য মাৎসর্য ও হীনমন্যতাব 
সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বেকারীর আশঙ্কা । 

মুসলমানরা বুঝতে পারছিল যে আপন সাম্প্রদাষিক সত্তা উপলব্ধি করতে গেলে তার 
একটা সম্পত্তিগত ভিত্তি চাই । ফজলল হকের কৃষক প্রজা পার্টি এব্যাপাবে বড়ো ভূমিকা 
নিল। ১৯২৮ সালে হক বাংলা আইন পরিষদে প্রজান্বত্ব আইনের যে সংশোধনী বিল পাশ 


৪৩৫ 


করালেন তাতে দখলদার রায়তী স্বত্বের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হল । এই স্বত্ব হস্তাস্তর কালে 
মালিককে দিতে হবে ২০% সেলামি ও প্রথম কিনে নেবার অধিকার ৫181) ০1 
01567)9$01:),আইন পরিষদের মুসলিম ব্লক (এমনকি স্যার আবদার রহিম ও খাজা 
নাজিমুদ্দিন) অধীনস্থ রায়তের পক্ষে ও জমিদারের বিপক্ষে ভোট দেয় । স্বরাজ্যব্রকের ভোট 
পড়েছিল জমিদারের পক্ষে | মৈমনসিংহের মহারাজা ও চাকদিঘীর, নাড়াজোলের বা 
উত্তরপাড়ার জমিদার এমনটি করতে পারেন, কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের তথাকথিত শিষ্যের দল 
(অনেক বড আইন ব্যবসায়ী ও ব্যবসাদার) কি করে এ কাজ করলেন বলা মুশকিল । 
কাঁিতে এই নিয়ে দেশবন্ধু-শিষ্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে 
বিতর্ক হয়েছিল তাতে বোঝা যায় হিন্দুরা প্রজান্বত্ব আইনের ব্যাপারে প্রচণ্ড ছবিধাশ্রস্ত ৷ এ 
সব কাণ্ড দেখে আবুল মনসুর আহমদ বলছেন, “কি মুসলিম স্বার্থ, কি প্রজান্বার্থ কোন 
বিষয়ে আর কংগ্রেসের ওপর নির্ভর করা যায় না ।” বাংলার হিন্দু সেদিন অজ্ঞাতে 
দেশভাগের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন ।২২১ ১৯৩০-এ ঢাকার দাঙ্গার বৃত্তান্ত মিলবে বিপোর্ট 
অব দ্য ঢাকা এনকোয়ারি কমিটি ১৯৩০-এ | ১৯৩০-এর দশকে যে সব দাঙ্গা হয় তার 
বিবরণ পাওয়া যাবে রিচার্ড ল্যান্বার্টেব পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 
ণ71708-7175]1 [২105 শীর্ষক থিসিসে | 

কলকাতার নেতৃত্ব (আবদার রহিম, আবদুল মোমেন, মশারফ হোসেন)-কে চ্যালেঞ্জ 
করে ফজলল হুক পার্টির সভাপতি হলেন ১৯৩৫-এ | তখন প্রজাদের দুঃখ আরো বেড়েছে 
বিশ্বমান্দ্যের ফলে | আজিজুল হক 1179 1817 73811177001 ৮১10051 গ্রন্থে যে 
পরিসংখ্যান দিচ্ছেন তাতে দেখা যাচ্ছে দখলদাবী বায়তী স্বত্ব হস্তান্তর বদলে ছিল 
নিঙ্গরূপে : 


সাবণী-১ 
বৎসর হস্তাস্তব সংখ্যা 
৯৮৮১-৮৭ ২৫,৪৪৮ 
১৯১৩ ২৫০,০০০ 
১৯০৩ ৩১৪,০০০ 
১৯২৯ ৮৫,৩৬১ 
১৯৩০ ১৫২,৬৩৯ 
১৯৩১ ১৭৬,২৪৯ 
১৯৩ ১৮৮,৭৩৭ 
৯৯৩৩ ১৯৯২১৮৪৭ 
১৯৩৪ ২৩৫,১৪৭ 
১৯৩৫ ২৬১,২৯৭, 
১৯৩৭ ২৯৫,৩৭১ 


বিনয়ভূষণ চৌধুরীর পরিসংখ্যান (রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের দলিল মতে)-এ দেখা 
যায়২২ 
৪৩৩ 


সারণী-২ 


বৎসর দখলদারী দখলদারী 
বিক্রয় স্বত্ব বন্ধকী 
১৯৩০ ১১২৯১৯৮৪ ৫,১০,৯৭৪ 
১৯৩১ ১,০৫,৭০১ ৩৭৬,৪২২ 
১৯৩২ ১১৪,৬১৯ ৩,৩৮,৯৪৫ 
১৯৩৩ ১২০,৪৯২  ৩,১৩,৪৩১ 
১৯৩৪ ১৪৭,৬১৯ ৩৪৯,৪০০ 
১৮৯৩৫ ১৬০,৩৪১ ৩,৫৭,২৯৭ 
১৯৩৬ ১,৭২,৯৫৬ ৩,৫২,৪৬৯ 
১৯৩৭ ১৬৪,৮১৯ ৩,০২,৫২৯ 


ক্রমবর্ধমান খণেব চাপ যে জমি বিক্রয়ের অন্যতম কাবণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 
মান্দ্যের ফলে শস্যের দাম পড়ে যায়, তাই জমি আর বন্ধকযোগ্য ছিল না।২২ জমি 
কিনছিল সাধারণত ব্যাপারী ও মহাজনেবা (অনেক ক্ষেত্রে এক) | তাবা অধিকতর খাজনায় 
বিক্রেতা চাষ করার অধিকার দিচ্ছিল ।২২৫ এ সব রুখতে ১৯৩২-এ বেঙ্গল 
মানিলেন্ডার্স বিল ও ১৯৩৫-এ বেঙ্গল আ্যাগ্রিকালচাবাল ডেটারস বিল আনা হয | বিশেষ 
কাজ হয়নি । হিন্দু ভদ্রলোকের প্রতিবাদ তাদেব বিরুদ্ধে জনমত নিয়ে যায । 

১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন আবার সংশোধন করতে হল | ১৯২৮ সালেব 
সংশোধনীতে মালিকদের যে সেলামি ও প্রথম কেনাব অধিকাব দেওযা হয়েছিল তা 
প্রত্যাহত হল । সার্টিফিকেট দ্বাবা খাজনা আদায় বন্ধ করা হল | ১৯২৮-এব পূর্বে বা পবে 
যে সব অধীনস্থ প্রজা দখলি স্বত্ব অর্জন করেছিল তাদেব পুরো স্বত্ব দেওযা হল । অনাদাযী 
খাজনার ওপর সুদের হাব ১২১% থেকে কমিয়ে ৬% কবা হল | খাজনা বৃদ্ধির যে সব 
সুযোগ ১৯২৮-এ দেওয়া হয়েছিল তা দশ বছবেব জন্য মুলতুবি বাখা হল । কৃষকদের জমি 
ভাগ করার অধিকারও দেওয়া হল ।২২১ 

এতেও কৃষক প্রজা পার্টির অনেকের আশা পূর্ণ হয়নি । হক গ্রামে গ্রামে খণসালিশী 
বোর্ড গঠন করলেন; ১৯৪০ সালে 1176 48110010008] 109010015 (5900120 4৯17)9.) 
0 পাশ করলেন | ওই সালেই 739158] 1/0706%-16170915 4১০ পাশ হল এবং বন্ধকী 
খণের সুদ ৬% ও বন্ধকহীন খণের সুদ ৮%-এ ধেধে দেওয়া হল। কিন্ত যুদ্ধের ফলে যে 
খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি, বেকারী প্রভৃতি দেখা দিল তাই বচনা করল ১৯৪১-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
পটভূমিকা ।২২৬ক ঢাকা, বাখরগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রামে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল বহু শত। 
নারায়ণগঞ্জের রায়পুরা ও শিবপুর থানার ভীত হিন্দুরা পালিয়ে গেল । সবসুদ্ধ ৮১ গ্রাম ও 
১৫৭২৪ জন ব্যক্তি এর শিকার হয়, প্রায় ৭০০ বাড়ি পোড়ে ।২২, মৌলভী মুল্লাদের 
ভূমিকা স্পষ্ট । “হক সাহেব কি জয়”, “নবাব সাহেব কি জয়'__ ধ্বনির সঙ্গে শোনা গেল 
“পাকিস্তান জিন্দাবাদ” । তবে তখনও পাকিস্তান রাজনৈতিক দাবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । 
মুরাপাড়ার জমিদার ও পাল-সাহা মহাজনদের শোষণ একটা বড় কারণ ছিল রায়পুরা ও 
শিবপুর এলাকার দাঙ্গার । 

ভাগ্যের কথা, ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ সুবুদ্ধি দেখায় । নোয়াখালির সাংসদরা 


৪৩৭ 


অসাম্প্রদায়িক পণ নিয়েছিলেন । ১৯৪১ সালেব হক যে প্রোশ্রেসিভ কোয়ালিশন দল 
করলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম শ্রীতি। কিন্তু হকের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার 
শ্যামাপ্রসাদ যোগ দেওয়ায় পূর্ববঙ্গে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি । আবুল মনসুর আহমদ 
বলছেন, শরৎ বসুকে তারা বিশ্বাস করলেও শ্যামাপ্রসাদকে নয় | কিন্তু শরৎ বসুকে 
জাপানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হলে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের মুখপাত্র 
হলেন । ১৯৪২-এর শেষে তিনি পদত্যাগ করায় কিছু মুসলমান ক্ষুধ হন। হারবার্টের 
চাতুরীর ফলে নাজিমুদ্দিন যখন ১৯৪৩-এব এপ্রিলে মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তখন আবার 
জমিদার-বিরোধী সাম্প্রদায়িক জিগির উঠল | মধ্যে ঘটে গেছে বন্যা ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ | 
পূর্ববঙ্গে এবং মেদিনীপুরেও) কৃষকরা আবার জমি হারাতে থাকে ।১২+* সবচেয়ে দুর্গত 
এলাকা হল ঢাকার নারায়ণগঞ্জ, মুল্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ; ফবিদপুরের গোযালন্দ, ফরিদপুর, 
সক্লাদারীপুর : ত্রিপুরার ব্রা্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর ; নোয়াখালি নোয়াখালি ও ফেনি। 
যাদের জমি ২ একরের কম, তারাই বেশি জমি বেচেছিল | 

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে কৃষক প্রজা সমিতির স্থানীয নেতাবা লীগে ঢুকতে 
লাগল ।২২৮ 

আবুল হাশেমও ব্যতিক্রম নন ।২২”* আবুল মনসুর আহমেদ ১৯৪৫-এর ২৩ নভেম্বরের 
মিল্লাত-এ লিখলেন, লীগই এখন কৃষক প্রজা আন্দোলনের অগ্রগামী দল । পাকিস্তানের 
রাজনৈতিক ব্যাখ্যা জোরদার হল-_যেন তা শুধু মুসলিম স্বাতন্ত্য অঞ্জন নয়, মুসলিম 
জনসাধারণের আর্থিক আকাঙক্ষারও অঙ্গীকাব । আরও দেখা গেল- যেখানে প্রত্যেক 
যুনিয়ানে লীগের শাখা, সেখানে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন । লীগ সব প্রতিদ্বন্্বীকে “কৌমি গদ্দর' 
(78100775] 0511075) আখ্যা দিতে লাগল । তারা হিন্দুদেব চর, তাদের বিশ্বাস করা যায় 
না। সুভাষের শিষ্য আশ্রফাউদ্দিন চৌধুরী পাঁচ বছর জেলে কাটিয়ে ত্রিপুরায় পদার্পণ কবে 
যে দৃশ্য দেখেছিলেন তার বর্ণনা পাই “রাজদ্রোহী' গ্রন্থে । জাতীয়তাবাদী মুসলিম ও 
কংগ্রেসপক্ষীয় কৃষক প্রজাদের মিটিং ভেঙে দেওয়া হতে লাগল এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় 
সরকারী কর্মচারী মদত দিল । 

১৯৪৫/৪৬-এ যে নিবচিন হল তাতে একদিকে লীগ, অন্যদিকে কংগ্রেস সমর্থিত হকের 
অধীনস্থ “বেঙ্গল ন্যাশনালিস্ট মুসলিম পালামেন্টারী পার্টি '। জামিয়াৎ থেকে মৌলানা হুসেন 
হল । মারামারি হয়ে গেল উভয় দলে । নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অলীগ কৃষক সমিতির 
নেতারা ভোটে হারলেন ।২১৯ প্রাদেশিক আইনসভাব নিবচিনে লীগ ১২৩টি মুসলিম 
আসনের ১১৩টি দখল করল । হকের দল ৮৭টি আসনে লডে পেল মাত্র পাঁচটি (দুটিতে 
হক স্বয়ং)।| মুসলিম লীগ পেল ২,০১৩,০০০ মুসলিম ভোট, 
প্রতিপক্ষ-_২,৩২,১৩৪ ।২৩০ কংগ্রেস সুরাবদির সঙ্গে কোয়ালিশন করতে রাজি না হওয়ায় 
বাংলা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল ।২-১ কি মফস্বলের কি কলকাতার 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর রোখা গেল না । জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন 
(১৯৩৯-৪০) ও পরবর্তীকালের (১৯৪৬-৪৭) বৃহত্তর তেভাগা আন্দোলন উেত্তরবঙ্গের 
সাথে ২৪ পরগনা জড়িত হয়) মুসলিম জোতদারদের মনে বেশ ভীতির স্যার করে 1২০১7 
গারো অঞ্চলে হাজং উপজাতিরাও নগদ খাজনার আন্দোলন করছিল । আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দেন কম্মুনিস্ট পার্টি । কৃষকদের নেতা ছোট মুসলিম চারী ও আধিয়াররা হলেও মাঝারি, 
ছোট মুসলিম জোতদার ও বড় মুসলিম চাষীদের দৃষ্টিতে কম্দুনিস্টও হিন্দু সমার্থক হয়ে 


৪৩৮ 


দাঁড়ায় । যদিও কম্মুনিস্ট নেতারা “জান দেব তবু ধান দেব না জিগিব তুলেও খুসলিম 
বগার্দারদের খেপাতে দ্বিধাবোধ করছিলেন, তবু অনেকের ধাবণা হয পশ্চিমবঙ্গ (অর্থাৎ 
হিন্দু) থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারলে শ্রেণী স্বার্থ বাঁচবে । সুবাবদি মন্ত্রিসভা আনীত 
বগাদার বিলে (88155890915 [81700 07জ1 হ২2501811011 7311], কলিকাতা গেজেট, ২২ 
জানুয়ারি ১৯৪৭) পশ্চিমবঙ্গে জমিদার, জাতদারদেব ভয হয়-_আন্দোলনটা যেভাবে 
উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ ২৪ পবগনা ও মেদিনীপূবেব তমলুক/নন্দীগ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে, 
দেশভাগই যোগ্য সমাধান । হিন্দু উকিল, অধ্যাপক, চাকুবে, বৃদ্ধিজীবীদেব অনেকেই সে 
কথা ভাবছিলেন। 

১৯৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গাব পেছনেও একটা ইতিহাস আছে । ব্রমফিল্ড ১৯১৮ 
সালে দাঙ্গার বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন এব পেছনে ছিল পঞ্জাবী__হাবিব সা, 
মাদ্রাজী-_কালামি ও বিহাবী--ফজলুর রহমান | কলকাতা উদুভাষী মুসলিম বাবসাধী, 
ছোট কারিগর, মিলশ্রমিকদেব মধ্য এদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল | অতিবষ্টিব ফলে শস্যহানি, 
বস্ত্রের অত্যাধিক মূল্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামাবী একটা আতঙ্ক সৃষ্টি কবেছিল | ইডিওলজিব দিক 
থেকে কাজ কবছিল খিলাফৎ আন্দোলন । দুগাঁপুজো ও বকব-ঈদেব এককালীনতা এদেব 
সুযোগ দেয় । মুসলিম প্রেস ১৯১৭ সালের বিহাবেব দাঙ্গাব ভযাবহ সব স্মৃতি বোমস্থন কবে 
উত্তেজনা ছভায় | হাতেব কাছেই লক্ষা ছিল --মাডোযাবী বাযবসাযী, যাবা কাপডেব দাম 
বাড়িয়ে রেখেছে আব গোহতাব সব থেকে জোব প্রতিবাদ জানায । বডবাজাব এলাকায় 
হিন্দু-মুসলিমরা পাশাপাশি থাকায বিদ্বেষটা প্রবলতব হয । আত্মবক্ষার্থ মাডোযাবীবা 
লাঠিয়াল আনলে তাতে ইন্ধন পড়ে । ইব্ডিযান ডেইলি নিউজ-এ মহম্মদ সম্বন্ধে অশোভন 
লেখা তাকে দাবানলে পবিণত কবে | মাড়োযাবী বাড়ি থেকে গুলি চললে দাঙ্গা শুক হয । 
সৈন্য নামাতে হয় 1 কিন্তু তার আগেই মাডোযারী গদিলুঠ, অগ্নিসংযোগ, হতা ঘটে গেছে । 

বুমফিজ্ডেব মতে এটা সাধারণ সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা নয়__-“ণা1)6 01810158101019 
(11701151) ৮1101) 01765 $/07150 5612 10011101091, 2170 1176৮ 71986 0110077 
0011009] 5 %46]] 25 007)00778] 277০৮818055 ” মুসলিমবা বুঝতে পাবে অন্যান্য 
রাজনৈতিক প্রতিবাদ ব্যর্থ হলে তাবা হিংসাব পথে ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ কবাব শক্তি 
ধবে। এবং হিংসার পথ নিলেই কি সবকাব কি হিন্দুবা সে দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হবে । 
হিংসা হবে “৪1 8£6601158 7770906 01 [00111102] 9001017.১ ২৩২ 

সন্দেহ নেই দাঙ্গা মুসলিমদেব হাতে নতুন এক বাজনৈতিক তলোয়ার হল । কিন্তু এ 
তলোয়ারের দু দিকে ধার । দাঙ্গা বাধান কঠিন নষ কিন্তু মাবমুখী জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা 
কঠিন । কলকাতার মত বহুজন অধুষিত (ঘিঞি) শহবে ছোট ছোট গলি, মহল্লায়, বস্তিতে 
উভয় সম্প্রদায়ের সহবাস ; বিদেশী, বেকাব, সমাজবিবোধী ব্যক্তিব আধিক্য ও 
হিন্দু-মুসলিমের ধন-সম্পত্তির বৈষম্য যে কোন সময বিস্ফোবণের কাবণ হতে পাবে। 

এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ১৯২৬ সালে। স্যাব আবদাব বহিম-এব কার্যকাল 
১৯২৫-এ শেষ হওয়ামাত্র তিনি আপন রাজনৈতিক প্রভুক্ত কায়েম বাখার জন্য সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষের খুটি চাললেন । লীগের আলিগড় অধিবেশনে তিনি বললেন, মুসলিম অধিকার 
রক্ষার জন্য সংগঠিত সংশ্রামের সময় এসেছে । হিন্দুবা ব্রিটিশ ও মুসলিম উভয়েব শত্রু । 
ব্রিটিশরা মুসলিম দাবি মেনে নিলে চিরদিনের জন্য মুসলিম বন্ধুত্ব পাবে । তাঁর প্রথম কাজ 
হল উপনিবচিনে কাউন্সিলে ঢুকে নিবাঁচনী বিধান সংশোধন, যাতে সংখ্যানুপাতে সদস্যসংখ্যা 
নিধারিত হয় । বিধান পরিষদের সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আপত্তি নাকচ করে 


৪৩৯ 


দিলে স্বরাজ্যদল সভাকক্ষ ত্যাগ করে ৷ রহিমের সংশোধনী পাশ হয় । এতেও খুশি না হযে 
তিনি মুসলিম সংবাদ মাধ্যমে বিদ্বেষ ছড়ান এবং মফস্বলে প্রচাবক পাঠান | এই বারুদের 
স্তপে আগুন পড়ল ১৯২৬-এর ২ এপ্রিল । ওইদিন পুলিশের অনুমতি নিষে ও 
পুলিশরক্ষাকাবী সহ ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে আর্য সমাজের এক মিছিল কর্ণওযালিশ স্ট্রিট 
ধরে হ্যারিসন রোড যেতে দীনু মিঞাঁর মসজিদের কাছ বারবার যখন আসে তখন আজান 
পড়া হচ্ছিল । আর্ধসমাজীদের বাজনা থামাতে বলা হয় কিন্তু একজন ড্রামবাদক জেদামি 
করে বাজাতে থাকে । তখনই শুরু হয় মিছিলের ওপর আক্রমণ । হ্যাবিসন বোডে উভয 
সম্প্রদাযেব মধ্যে দাঙ্গা বাধে | বেশ কিছু মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস হয় | তারপর দু সপ্তাহ 
ধবে য়ে দাঙ্গা চলে তাতে অন্তত ৫০ জনেব মৃত্যু হয, ৭০০ জন আহত, দোকান লুট বা 
অগ্নিদগ্ধ হয বহু, মন্দিব মসজিদ গুরুদ্বার কিছুই বাদ যায়নি | শেষপর্যস্ত সাঁজোয়া গাড়িসহ 
সৈন্য নামানো হয | সবকাবী দলিলে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে উভয সম্প্রদায়েব উসকানি, 
মদৎ ও প্রচার কাজ করেছিল । ১৫ই এপ্রিল মোটামুটি শাস্তি ফিরে এলেও ২৪-এ কটন 
স্ক্রিটে এক মাতালেব হাঙ্গামা থেকে আবাব তাগুব শুরু হয় । আগেব বার বিপক্ষকে বাডিব 
মধ্যে থাকতে বা ঢুকতে বাধ্য কবে আগুন লাগানর কৌশল নেওয়া হযেছিল, এবার নেওয়া 
হল অলিতে গলিতে চোরাগোপ্তা ছুবিকাঘাতেব কৌশল । এই প্রথম বন্দুকেব ব্যবহার হল । 
ব্যবসাধীরা আত্মবক্ষার্থ পশ্চিমা গুণ্ডাদের নিয়ে আসে । অন্তত ৭০ জন নিহত হয়, ৪০০ জন 
আহত ।১০৬ ৯ মে শাস্তি ফিরে এলেও মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চলে, এমনকি বিহারেও 
ছড়ায় | জুলাই মাসে মসজিদেব সামনে বাদ্যোদাম নিয়ে আবার দশ দিন ধবে দাঙ্গা বাধে । 
প্রত্যক্ষদর্শী আ্যান্ডুজ ববীন্দ্রনাথকে লিখছেন, «0৪100081395 10991) 11009 91 21760 
£2771501 0115...7562% 02 08170901651) 08659 01 0101-178565১ 1780170515, 
71015, 2190 [119 11000 011791790৪9] 10100101017 11151)91.” ১৩৪ 

ফরওযার্ড পত্রিকা বুঝতৈ পেবেছিল এটা আবদাব বহিমেব বাজনৈতিক জুয়ার অঙ্গ | ২৯ 
এপ্রিল তাই দুঃখ করে লিখেছিল, “10৮7 10176, 009 07019110 8510) 111] 11. 18159 10 
21150161110 5812 786017) 01 917 4১1040-011-চ91)11115 01)171% 10110548175 80016 
[79901 21500107852 15 001. 1176 31011017)9151775 01 [19110779115] 1)% 
007717)7710911517) 6 ০0101919192” হিন্দুদের দৃঢবিশ্বাস হয যে আবদাব বহিমেব যোগা 
জামাতা এইচ এস সুবাবপ্দি ছিলেন নাটেব গুক | তাঁবই কথায় কলকাতাব মুসলিম নিন্ন শ্রেণী 
উঠত, বসত । আজকালকার ভাষায সুবাবর্দি ছিলেন তাদের ৭9০09010917. 

দুঃখেব কথা, কিন্তু মনস্তত্বের দিক থেকে আদৌ বিস্ময়ের নয, যে ৩খন থেকেই হিন্দু 
সাম্প্রদায়িকতাও সশস্ত্র সংগঠনেব পথ নেয । যতীন্দ্রমোহন সুবাবর্দীকে ডেপুটি মেযব পদে 
থাকতে দিলে আনন্দবাজার পত্রিকার মত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রও তীধ প্রতিবাদ 
জানায় |: কৃষ্ণনগব প্রাদেশিক কনফাবেন্সে চিন্তবঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট প্রত্যাহৃত 
হয় । পববর্তীকালে যতীন্দ্রমোহন এই প্রস্তাব নাকচ কবলে সমগ্র হিন্দু সংবাদ মাধ্যম তাঁর 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে । প্রতিবাদে রহিমের 'মুসলমান' আর্যসমাজ ও হিন্দু মহাসভার 
বিরুদ্ধে মুখর | 

বস্তত বাংলায় হিন্দু মহাসভা এইসময় থেকে গুকত্ব পেতে থাকে । নিবার্চনী প্রচাবপত্রে 
রহিম লিখেছিলেন, “মুসলিমভাইরা, কাব পক্ষে তোমরা ভোট দেবে__রহিমের দাস রেহিম 
অর্থে আল্লা) না রামের দাস ?” 


হিন্দু মহাসভাকে 'রামের দাস” বপে অবতীর্ণ হত বাধ্য কবলেন বহিম, সুরাবদি ও 
8৪8০ 


তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ আমলার দল । উগ্রপন্থী হিন্দু নেতাদেব মধ্যে লাজপৎ রায মারা 
গেলেন ১৯২৮ সালে । ১৯৩৭ সালে মালব্য নিলেন অবসব | এদেব স্থান নিলেন উগ্রপন্থী 
ভি ডি সাভারকার, গোলওয়ালকব প্রমুখ | শ্যামাপ্রসাদকে এদেব দলে ফেলা ঘোরতর 
অন্যায় হবে | তিনিই ছিলেন শেষ উদাবপন্থী হিন্দু, ফজলল হকের সঙ্গে হাত মেলাতে যাঁর 
কোন দ্বিধা হয়নি, কংগ্রেসের সঙ্গে তো নযই । 

১৯৩৯ সালে বান্ত্রীয স্বয়ংসেবক স্ব গুরু গোলওয়ালকব সঙ্ঘের মতবাদ নিয়ে এক 
পুস্তিকা রচনা কবেন-__ 19 07 0ম বব ৪010201000 1)9117)60. তাতে বলা হয় 
সংখ্যালঘুর দাবি মেনে নিলে হিন্দু জাতীয জীবন চুর্ণবিচুর্ণ হযে যাবে | কংগ্রেসী নেতারা 
নিবোঁধের মত আমাদেব চিরস্তন শত্রু মুসলিমদের বুকে জড়িয়ে ধবছে আব আমাদেব অস্তিত্ব 
বিপন্ন করছে। তাঁর উপদেশ-_%012 17070-177095 [05010165 17] 17117005002 
[71191 8711)81 20001 1116 1311007 001101176 91001 1917009.58১ 1771150 18217] 00 
19510500 2170 10010 17) 18৮57617065 1711001 12110101১ [707510 91010670911) 10 
10685 10101 07055 01 51071110210101) 01 0176 [71710101708 210 00]10119...11) 
0178. %/019১5 [172 71705109959 10 108 10172151615, 01 1779 518 11) 0108 
০০0181)055 ৮/1/0115 5111001011)9050 10 10109 1711000 10901010১ 01901717116 
11010101776) 0958171115 170 707151195625--181 16555 2৮ [01912121010181] 
009900759171---000 881 0101291775 1151715.৮ ২৩৬ 

বলা বাহুল্য, সমকালীন ফাসিস্ত 7৪০৪ 5191111-এব প্রতিফলন এতে পড়েছে । আর্ধত্ব 
দস্তের অপর পিঠ সেমেটিক বিদ্বেষ | জার্মেনীতে সব কিছু অশুভ ও অন্যাযেব প্রতীক যেমন 
ইহুদী, ভাবতে তেমনি হল মুসলমান | “ইসলাম বিপন্ন' জিগিবেব উত্তবে তোলা হল'হিন্দ্ধর্ম 
বিপন্ন জিগিব । 

দুভাগ্য আমাদের,জাতীয়তাবাদী মুসলিমবা যেমন জিন্নাব ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদাষিকতার 
সঙ্গে লড়াই কবতে পাবেননি, তেমনি উদাবগন্থী শ্যামাপ্রসাদ ও নির্মল চাটাজীবাও পাবেননি 
সাভাবকাব-গোলওয়ালকবদের সঙ্গে লডতে | বাজনৈতিক সুবিধাবাদ অনেকে কঠবোধ 
করে-_-যেমন ফজলল হকেব । তাঁব স্ববিবোধী কথা ও আচবণ এক আত্মিক সংকটেব 
ইতিহাস বহন কবে | তেমনি কংগ্রেসেব সাম্প্রদাযিক বাঁটোযাবা সম্পর্কে 'না গ্রহণ না বর্জান' 
নীতি উদাবপন্থী হিন্দু নেতাদের দুর্বল কবেছিল | মালব্য, ভাই পরমানন্দ, বামানন্দ চ্যাটাজী 
ও আনি তো বিরক্ত হয়েই ছিলেন অবাজনৈতিক হিন্দুবাও প্রতিবাদে মুখর হন 1৯৩৯ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্যাটেল জিন্নাব সঙ্গে আসন বণ্টন নিযে যে চুক্তি কবতে 
চান__মুসলমানদেব জন্য ৫১% নির্দিষ্ট আসন ও যুক্ত নিবচিন--তা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের 
স্বার্থবিরোধী ছিল । হিন্দু মহাসভা তা নাকচ কবে দেয ।৯:৭ পূর্ববঙ্গ হিন্দুবা উলটে 
মুসলমানদেব সংরক্ষিত আসন ১১৯ থেকে কমিয়ে ১১০ ও হিন্দু আসন বাডিযে ৯০ করতে 
চায় । যৌথ নিবা্চনে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেব সুবিধে হলেও পূর্ববঙ্গে হিন্দুদেব হত না। পূর্ব 
ও পশ্চিমের হিন্দুদের মধ্যে এই বিভেদেব জন্য ভূগোল ও ইতিহাস দাষী | অদৃষ্টের ভূমিকা 
নিয়েছিল মুসলিম বসতি বিস্তারেব ও হিন্দু-ধমান্তবকবণেব ধাবা | বিডলাব তীক্ষু দৃষ্টিতে তা 
ধরা পড়েছিল ।২৩৮ দুঃখের বিষয়, বাংলাব কংগ্রেসে দুই উপদল একত্র হয়ে প্রতিবাদ 
করেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসকে টলাতে পারেনি | জিন্না যে নবম হবেন না জানা কথা কিন্তু শব 
বসু যখন বাংলা কংগ্রেসের নবনিবাঁচিত একসিকিউটিভ কাউন্সিলেব প্রতিবাদ নেহরুকে 
জানালেন,২৩৮ক নেহরু বাঙ্গালীর উদ্বেগ উপেক্ষা করে উত্তব দিলেন, “[559160 10 [79 
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0080 055 ৮1575 61950038115 00127591101715 01067285815595 2) 00 06 
91101591151 281.৮২০৮খ বল্লভভাই ছিলেন পালামেন্টারী বোর্ডের কর্তা । তিনি 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিষয়ে কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণের শর্তে মনোনয়ন দেওয়া হবে 
জানালেন '২৩৮" অগত্যা মত বদলাতে বাধ্য হল বাংলা কংগ্রেস । তবু নেহরুর কাছে 
আবেদন করেছিলেন শরৎ বসু । কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা কোণঠাসা নেহক সাহায্য করতে 
পারেননি | শরৎ বসুব মনোনীত কিছু ব্যক্তির নাম কেন্দ্র নাকচ কবলে তিনি পদত্যাগ 
করেন । একই ভাগ্য হল তাঁর প্রতিদবন্্বী বিধান বায়ের | ক্রুদ্ধ নেহরু তাঁকে উপদেশ দিলেন, 
“হয় কংগ্রেসকর্মীদের গিলবার্ট ও সালিভানেব অপেরা দেখান, না হয় শীষসিন করতে 
বলুন 1২০৮৭ এই নির্মম রসিকতা হজম করতে পারলেন না বিধানবাবুর মত কঠিন লোক । 
তিনিও পদত্যাগ করলেন । ১৯৩৭-এর নিবচিনে কংগ্রেস কি করল বোঝা শক্ত নয় । তারা 
মোট আসনের মাত্র ২১.৬% জিতল | ২৫০-এর মধ্যে ৫৪। 





নৃ সারণী-১ 
কেন্দ্র কংগ্রেস 
সাধারণ (৪8৮) ৪৩ 
তপসিলী 
সংরক্ষিত ৬ 
শ্রম ৫ 


৫8 


ফজলল হক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি করতে চাইলেন । হাইকমাশ আপত্তি জানাল । ২৮৮৬ 
বাঙালী হিন্দু এক ভগবদ্দস্ত সুযোগ হারাল আর বাংলাব এক্যের কফিনে আর একটি পেরেক 
বসল । 

১৯৪৬-এর নিবাচন অস্তে সুরাবর্দি হকের মতই সংকটে পঙলেন আর কংগ্রেসের দিকে 
হাত বাড়ালেন | এবার শুধু মন্ত্রী সংখ্যা নিযে বিরোধ হল না, জিন্নাও বাদ সাধলেন । এর 
অবশ্যস্তাবী ফল-__সুরাবদির উগ্র সাম্প্রদায়িক শিবিরে যোগদান | যিনি ১৯২৬-এ শ্বশুর 
মহাশয়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাডাবাব জন্য কলকাতায় দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন, তিনি 
নব-লৰ পৃষ্ঠপোষক জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব ডাকে সাড়া দেবেন এতে বিস্মিত হবার কিছু 
নেই । কলকাতার নিন্নশ্রেণীর দরিদ্র বেকার মুসলমান, পশ্চিমা মুসলমান, সমাজবিরোধী 
মুসলমান, সরকারী পুলিশ তো তাঁর হাতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য । ১৯৪৬-এর ১৬ই 
আগস্ট সেই দৈত্য কলকাতার ওপব ছেড়ে দিলেন তিনি | তাবপর তিনি বা জিন্না কেউ 
তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না । জিন্না বুঝতেও পারেননি ১৬ই আগস্ট তিনি রুবিকন 
অতিক্রম করছেন । পাকিস্তান না নিয়ে আর ফেরবার উপায় নেই । 





৪8৪২ 


৯7 


কাক ডাকে 

রোদে পোড়া উদ্িগ্ন মুখের কালো শব্দ | 
বাঙলায় বিহাবে গড় মুক্তেশ্বরে 
বিকলাঙ্গ লাস কাঁধে 

লোক চলে গোরস্থানে 

কিম্বা পোডাবাব ঘাটে | 

মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে : 

ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান-__ 
বিহাবের হিন্দু আব নোযাখালিব মুসলমান 
নোয়াখালির হিন্দু আব বিহারেব মুসলমান । 


-সমর সেন, জন্মদিনে | 


1178 1955 01 1118 17) 08100008 11005 09 [2 67691061 00217 21 01716 
০8106 ০01 719556%.৮ 821], %1091575 00011091, 3 খৈ0% 1946 


১৬ই আগস্ট প্রত্ুষ | মানিকতলায় মুসলিম মিছিল বেবোল । মুখে তাদেব অ]ওযাজ-__ 
“লেকর রহেঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান ।” তাবপব শুক হল ঘির্বিচাব হিন্দু 
আক্রমণ | কি ভাবে এই দাঙ্গা লাগল ? কে বা কাবা এব জন্য দাযী ? ঠিক কত লোক এব 
শিকার হয় ? কি পরিমাণ সম্পত্তি নষ্ট হয় ? সবচেষে বড়ো কথা--- নোয়াখালি, বিহার, 
পঞ্জাব, দিল্লী-_এর যে শৃঙ্খল সূত্রে ধৃত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তা কি অনিবার্য ছিল £ এর 
কিছু প্রশ্ন নিরসনের জন্য স্যার পাট্রিক স্পেল্সেব সভাপতিত্বে এক কমিশন বসান হয কিন্তু 
তাঁরা কোন রিপোর্ট দাখিল করেননি । আয়েষা জালাল ঠিকই বলেছেন “ ..076 1611155 
91]] 2%/811 07611 1)15001101., 

স্পেস নাকি ওয়াভেলকে বলেছিলেন, “হিন্দুরাই উসকানি দিষেছে” । উত্তর কলকাতাব 
মুসলমানদের প্ররোচনা ব্যতিরেকে হঠাৎ আক্রমণ কবা হয়েছে ।*5৮৮ ইসপাহানি জিন্নাকে 
জানান, শান্তিপূর্ণ মুসলিম মিছিল আক্রমণ করা থেকে দাঙ্গাব সুত্রপাত । হিন্দুবা চেয়েছিল 
'পাকিস্তান' দাবির ক্রোধ করতে ।২০৯ ছোটলাট বাবোজ কাবণ সম্বন্ধে আলোকপাত না 
করেই একে “০০81০ 980766]7 চ/01159] ৪1016501109 08108079 
1011061/0110.+ বলে বর্ণনা করেছেন এবং এর ভযাবহতাকে তুলনা করেছেন সম 
($017)6)-এর যুদ্ধের সঙ্গে ।২৪” তবে স্টেটসম্যান পত্রিকা একে “1176 07981 
0910002 761111778% আখ্যা দিয়ে ভুল কবেনি । পাঁচদিন যে নাবকীয কাণ্ড কলকাতার 
বুকে ঘটেছিল তাতে অন্তত ৫০০০ জন নিহত ও ১৫০০০ জন আহত ও লক্ষাধিক গৃহহীন 
হয় ।২১১ সুরাবর্দির পুলিশ প্রথমে নিষ্ক্রিয় ছিল । বাবোজকে আট ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ও এক 
স্কোয়াদ্রন সাঁজোয়া গাড়ি নামিয়ে দাঙ্গা থামাতে হয ।২৪২ 

আজাদের মতে লীগেরই মিছিল মানিকতলা অঞ্চলে নবহত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ 
শুরু করে এবং পুলিশ দেখা যায়নি । যদিও দমদম এরোড্রামে প্রচুব সৈন্য ছিল, শহরের 
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শাস্তি রক্ষার্থে তাদের ডাকা হয়নি |২০ যদিও বাংলা সরকারের মুখ্য সচিব, আর. এল. 
ওয়াকার, ১৬ তারিখে বেঙ্গল এরিয়ার প্রধান সেনাপতিকে শেয়ালদা স্টেশনে সৈন্য মজুত 
করতে বলেন এবং বিভিন্ন রাস্তা খোলা রাখতে বলেন, তবু ব্রিগেডিয়ার ম্যাকিনলে 
(14901011115) সেনাদের ব্যারাকে আবদ্ধ রাখেন । বুচার 9০05. 41585 
00172781770617) সুরাবদির “০0129196915 00107101719] ৪10010008%কে দায়ী 
করেছেন । বুচার (30175) নেহরুকে লেখেন, “তি 1006] 002105 1507 211091%7 28105, 
010 0118 17768177109] 01 [01781 13817591] 50817111181 21৮6 0178 2) 7881 
85515191109 17 00187751075 07091 08. ০0£ 01501091:.২১5 ছোটলাট বারোজ স্পষ্ট 
অভিযোগ এনেছেন-__সুবাবদি শুধু মুসলিম জীবন ও সম্পত্তি নিয়ে উদ্দিগ্ন ছিলেন ও 
লালবাজারের কন্ট্রোলরুমে বসে পুলিশ কমিশনাবের কাজে বাধা দিযেছিলেন | কারফিউ 
জারি করা হয় বাত্রি নটায়। মুখ্য সচিবের এক কথা- দিবারাত্রি সুরাব্দি পুলিশ 
কমিশনারকে গালমন্দ করেছেন । স্যার ফ্রান্সিস টাকার স্মরণ করেছেন, “[ ৪3 
08701710190 58525215 100 17017101091 17798121905 191 19958 10 10211 200 
1011] 2110 1789]17) 21501011110. 1109 1117061550110 01 09810002৮25 189411)5 
01781660105 0115...]1)2 7001109 ৬4611 1101 00107011175 1....৯২587 

শীলা সেন সুরাবর্দির নানা উত্তেজক বক্তৃতা ও ভারত সরকার প্রকাশিত [.51 
চ91519517 90681 101 79759] উদ্ধৃত লীগ সম্পাদক উসমান ও অন্যান্যের 
প্ররোচনামূলক রচনার উল্লেখ করেছেন |২৪৫ ১৬ই আগস্ট ছুটির দিন বলে ঘোষণা করাটাই 
তো একটা প্ররোচনা | অন্যদিকে আবুল কালাম শামসুদ্দিন “অতীত দিনে - স্মৃতি'-তে 
ও ইস্পাহানি 05919-0 4৯227) 01101071725] 11066 [7117 হিন্দুকে দোষ 
দিয়েছেন । স্টেট্সম্যানের সম্পাদক, ইয়ান স্টিফেনস, ১৯৬৩ সালে 7801517 নামক এক 
পুস্তক লেখেন, তাতে স্পষ্ট বলা হয় মুসলিম আক্রমণ আশঙ্কা করে হিন্দুবা পালটা প্রস্ততি 
নেয় । যেন সেটা হিন্দুদের অপরাধ । শরৎ বসু যে ওযাভেলকে ফোন করে ১৮ আগস্ট 
অভিযোগ করেন যে পুলিশ মুসলিমদের সাহায্য করছে সেটা যেন ভিত্তিহীন | মুসলিমরা 
হিন্দুদের চেয়ে অধিকতব সংখ্যা মবেছিল এটাই যেন হিন্দুদেব বিরুদ্ধে অভিযোগের 
অকাট্য প্রমাণ । 

আসলে কে শিকার হয়েছিল এই অর্থহীন অনর্থের ? ওয়াভেল ২৬ আগস্ট কলকাতা 
পরিদর্শন করে ও পুলিশ কমিশনার হার্ডউইকের সঙ্গে কথা বলে লিখছেন_ "75 
ড1001775 5/916. 21171951 21101151% £0011095 8120 [70901918 ০01 1189 19001551 
01855.” বারোজ বলেছিলেন- _সুরাবর্দির ওপর আর কারুর আস্থা নেই, বরং আজিজুল 
হকের অধীনে মন্ত্রী সভা গঠিত হোক | বড়লাট সুরাবদ্দিকে তুলোধুনো করেন-_-তখন 
অবশ্য তিনি বৈষ্ঞবীয় দৈন্যের অবতার ।২৯৬ তাঁর চিস্তা কি? ইউরোপীয় ভোট তো তাঁব 
পকেটে । প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ডাকার সময় জিন্না বলেছিলেন, “শু ৪0 1701 1979198750 
6০001507755 9017105.% বিপদ হবে বুঝেও জিন্না সামস্ততান্ত্রিক, এমনকি মধ্যবিত্ত, 
মুসলিমদের মাথার ওপর দিয়ে “পথের রাজনীতি'র কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন । 
ওয়াভেল মন্তব্য করছেন-_“পথের অনুগামীরা (অধিকাংশই যুক্তিহীন বেকার, গুণ্ডা, 

ছাত্র)ই তাঁকে থামতে দেবে না | জিন্না যতদুর যে গতিতে চলতে চেয়েছিলেন তা হয়েছিল 
অনেক বেশিদুর, অনেক বেশি দ্রুত ।৮২৪7 


সব জেনেও কলকাতার দাঙ্গায় তিনি ঘাবড়ে যান । তা না হলে জিন্নাকে তখুনি অন্তর্বর্তী 
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সরকারের ঢোকাবার জন্য তিনি চাপ দিতেন না । শুধু নেহরুর প্রবল আপত্তিতে তা সম্ভব 
হয়নি ।২” নেহরুর মনে কলকাতার হত্যাকাণ্ড গভীর দাগ কেটেছিল । আজাদ শুধু বাংলা 
সরকারকে দোষ দেননি (১৬ই আগস্ট ছুটির দিন ঘোষণা করা, গোলমাল হবে জেনেও 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করা, ১৪৪ ধারা জারি ও সৈন্য ডাকতে অযথা বিলম্ব করা), তিনি 
ঠিকই ভয় করেছিলেন এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বিহাবে ও উত্তবপ্রদেশে এবং মার খাবে 
সংখ্যালঘু মুসলিমরা । এলাহাবাদে ২৩ আগস্ট দাঙ্গা হয়েছিল এবং ৪ জন মারা যায় । ১ 
সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে দাঙ্গা বাধে । ৯ই সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে, ১৪ই আবার 
বোম্বাইতে এবং ঢাকায়, ১৫ই আমেদাবাদে, ২৩শে আবাব কলকাতা ও ঢাকায় । এ সব 
নোয়াখালি ট্র্যাজেডির প্রস্তাবনামাত্র । 

২৭ আগস্ট নেহরু ও গান্ধীর সঙ্গে ওয়াভেলের কথা হয় | ওযাভেল চান কংগ্রেস স্পষ্ট 
বলুক যে নতুন সংবিধানের প্রথম নিবাচিনের পর পর্যস্ত প্রদেশদেব সেকশানে থাকতেই 
হবে । এ কথা না বললে তিনি গণপবিষদ আহ্ান কববেন না । গান্ধী আইনেব তর্ক তুললে 
বড়লাট বলেন- তিনি মিশন কি চেয়েছিলেন, ভাল করেই জানেন-_ “০০022901501 
£08102775 ৮525. 0186 %717016 ০0 01 0189 01910.” জিন্নার এই কাণ্ডেব পরও 
বড়লাটকে তাঁরই পক্ষে ওকালতি করতে দেখে গান্ধীর মাথায রক্ত চড়ে যায় । 

তিনি বলেন, যদি রক্তল্সানের প্রয়োজন হয়, তবে অহিংসা সত্তেও হবে । ওযাভেল 
অনেককেই বলেছেন গান্ধী এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে টেবিল চাপডে বলে ওঠেন, “ণু 
[07019 81705 1)61 01009. 990] 3159 31791] 115৪ 1৮. পবেব দিনও গান্ধী নাকি 
তাঁকে গালমন্দ কবে চিঠি লিখেছিলেন | চিঠিটিব কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি: 

5৬৮০০] 1917577952 1951 99101115555 11017090019, 45 18107755610 20159 01 
006 001775 50৮. 08117019070 10 09 2 10011119079 11791) 0101, 1101 1507019 
1106 18%/, 1701101) 1655 0186 12৮ 01 900] 0%/11 [19101175..-%010 01175951190 
[0000 00785112 [1)6 €07)51110158101 45591711015 11 1105 107780112৮0 1017020 
0910918 021701121)70 2100 276 25 1001 901090 00011 10 [178 0:01757255. 
1 50101) 09 1591]5 0106 ০958 [1)2]1) 909৮. 51)01110 1700 1952 12709061016 
9171)0718710511)9116 00: 010 017] 1211) 4১1150150..-11)9 00108555 0807001 
8010 00 11770056 105 ৮511] 010) %/21711175 21617721015 11) [11019 01)1015]) 0105 
955 01 1011051) 21705. 0 0010 [0176 001051555 08 ৪50060150 [0 10910 
105611 2100 00101 %/1121 1 00100510515 ও. %/70175 00015 10608115901 0106 
07009] 83101101007) 78010009 ৬/110795560 |) 73817591. 5001) 5011070155101) 
%/01]10 15811 1520 [0 217 90700019561761)1 2170. 19109010011 06 57201) 
05560185.৮২৫০ 

নেহরুও তীব্র প্রতিবাদ জানান । “0৪105001595 00991. ৪. (87717018 51100] 0০0 
০ 2180 10 21] 0115. 5 51)9]] 1506 11 01 0011152 51601701001 91701701175, 90৫ 
৮৮ 875 1106 £01115 00 9108156 1781005 %৮10) 1210706]7 ০ 91101 1 09 
05051707106 006 ০01/075*$ 1013০5.*২৫১ তবু ওয়াভেল বলেন সমস্যাটি আইনগত 
শয়, বাস্তব | ফেডারেল কোর্ট যদি গ্রুপিং ব্যাপারে কংগ্রেসের মত মেনেও নেয় তবু লীগ 
গণপরিষদে যোগ দেবে না এবং দাঙ্গা বেড়েই চলবে |২৫২ গান্ধীর উত্তেজনা কমেনি 
ঘোষের স্ত্রীকে দিয়ে লন্ডনস্থ স্বামীকে তার পাঠানর ব্যবস্থা করেন তিনি__-“08170171 98$3 
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প্যাটেলও নীরব ছিলেন না। তিনি সুধীর ঘোষের মারফৎ ক্রিপস্‌্কে জানাচ্ছিলেন, 
সুরাবদি প্রকাশ্যে হিংসাত্মক কর্মে ইন্ধন দিয়ে চলেছিলেন ।২৫০ 

অর্থ গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, প্রত্যেক বুঝতে পারছিলেন কলকাতার অপকর্মের জন্য 
লীগের শাস্তি বিধান না করে বড়লাট কংগ্রেসকে দাঙ্গার জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন, আইনেব 
ভাষায় “ব্ল্যাকমেইল” করছেন | তাঁদের ১৬ মে ঘোষণার ব্যাখ্যার মধ্যেও কোনো বিরোধ 
দেখা দেয়নি । পেথিক-লরেন্স ওয়াভেলকে লেখেন, এ বিষয়ে কংগ্রেস ২৫ জুন থেকে ২৮ 
আগস্ট এক কথাই বলে আসছে ।২৭« বরং বডলাটই অন্যায় চাপ দিয়ে বলছেন, লীগকে না 
নিলে গণপরিষদ ডাকবেন না । অস্বীকার করা যায় না, বড়লাট লীগের চাপের কাছে নতি 
স্বীকার করছিলেন । 

যাই হোক, তিনিও বাধ্য হলেন কংশ্েস এবং কিছু সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নিয়ে ২ সেপ্টেম্বব 
অন্তর্বর্তী সরকার গড়তে | নেহক হলেন কাউন্সিলের সহ-সভাপতি-_ কার্যত প্রধানমন্ত্রী । 
অন্যান্য কংগ্রেসীদের মধ্যে এলেন-_-প্যাটেল, বাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাজি, শরৎ বসু, আসফ 
আলি ও জগজীবন রাম । গান্ধী আজাদকে যোগ দিতে বলেন কিন্তু তিনি আসফ আলিকেই 
ঢুকতে বলেন । পরে তিনি লেখেন-_কাজটা ঠিক হয়নি । সংখ্যালঘুদের মধ্যে এলেন সৈয়দ 
আলি জহীর (সিয়া), স্যার সাফৎ আহমদ খান, সি এইচ ভাবা (পার্সী), জন মাথাই 
(ভারতীয় খ্রিশ্চান), বলদেব সিং (শিখ), ফ্রাঙ্ক ত্যান্টনি (ইঙ্গ-ভারতীয়) । একজন 
মুসলমানের আসন খালি বাখা হল । নেহরু ফজলল হকেব নাম করেছিলেন কিন্তু 
ওয়াভেলের আপত্তিতে বাদ দেন । 

২ সেপ্টেম্বব নতুন সরকারের সাতজন শপথ নেন । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওযাভেল জিদ 
ধরেন লীগকে আনতে হবে । তাব প্রথম পদক্ষেপ -__লীগকে গ্রুপিং বিষয়ে আশ্বস্ত করা | ৫ 
সেপ্টেম্বর প্যাটেল তাঁকে বললেন, সেকশানে বসতে তাঁদের আপত্তি নেই কিন্ত প্রত্যেক 
প্রদেশ প্রদেশ হিসাবেই ভোট দেবে অথাঁৎ সদস্যদের 510916 779101115 নীতি চলবে 
না। বড়লাট বলেন- এই ব্যাখ্যা মিশনের ইচ্ছাব সঙ্গে মেলে না। পাটেল “সি' সেকশানে 
আসামকে বাংলার কবলে ফেলতে চাননি |২৫" ৭ সেপ্টেম্বর বেতাব বক্তৃতায় সেকশানের 
কার্যপদ্ধতি নিয়ে নেহরু কোনো স্পষ্ট মন্তব্য কবলেন না । আসলে তিনি আসামের মুখ্যমন্ত্রী 
গোপীনাথ বরদলৈকে কথা দিয়ে ফেলেছেন-_সি সেকশানে আসাম বসবে, কিন্তু “9 
[01017706 18005 090106 10001) 9100811 £7011101775 2110 21000 165 0৮৮1) 
০0885000101). ফেডারেল কোর্টে গেলেও 17) 100 95910 ৮6 819 8018 [0 
227155 00 ও 1070%11)06 11106 4১95217) 091105 101080 85917151175 %/111 0 00 
811%17178.৮২৫৮ এ ধরনের প্রতিশ্রুতি শিখদেরও দেওয়া হয়েছিল | মেননের মতে --যদি 
51711015 7091011-র নীতি মানা হয় তবে “বি' সেকশানে মুসলিম প্রভাব এমন বাড়বে 
যে শিখরা তা সহ্য করতে পারবে না । বস্তুত বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যেভাবে বাড়ছিল 
এবং বারোজ যেভাবে সুরাবর্দির হাতের পুতুল হয়েছিলেন তাতে, অন্তত নোয়াখালির 
ভয়াবহ দাঙ্গার পর, আসামকে জোব করে 'সি' সেকশানে ঢোকানো চলত না। 

এদিকে ওয়াভেল পসিমলায় জিন্নাকে কংগ্রেসের অভ্জাতর্সারে 31170916 [7910111-র 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে আছেন |২৫৯ তিনি বলছেন-_-ভারত সচিব ও ক্রিপসূ একই প্রতিশুতি 


৪৪৩৬ 


দিয়েছেন, শুধু কাপুরুষের মত নীরব আছেন । তিনি তা ফাঁস করে দেবেন । এজন্য যদি 
কংগ্রেস কেন্দ্রে ও প্রদেশে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে তবুও 1২৮০ বড়লাট এখন মনে করছেন তাঁব 
প্রতিশ্ুতি কি ব্রিটেন কি কংগ্রেস মেনে নিতে নৈতিকভাবে বাধ্য | বড়লাট ভেবেও দেখেননি 
যে লীগ ঢুকলে কংগ্রেস বেরিয়েও তো যেতে পাবে__-আর তখন তিনি সবকাব চালাবেন 
কিভাবে ? তাঁর চেয়ে ভারত সচিব বেশি বুদ্ধি ধরতেন বলে এ সম্ভাবনা তাঁকে উদ্বিগ্ন 
করেছিল । 

১৬ সেপ্টেম্বর বড়লাট ও জিন্নার সাক্ষাৎ হল । জিন্না ব্যাপার স্যাপার দেখে কিঞ্চিৎ নবম 
হয়েছিলেন । যদি কংগ্রেস সরকার ঠিকমত চালাতে পারে, কি হবে তাঁব পাকিস্তানের ? এত 
রক্তক্ষয় কি বৃথা যাবে ? তা ছাড়া, বক্তক্ষঘ তো শুধু এক তবফে হচ্ছে না । নেহরুকে খুশি 
রাখার জনা ওয়াভেল তাঁকে বললেন, লীগকে তিনি 18,578" হিসেবে ঢোকাতে 
চাইছেন না (যা করেছিলেন ইংল্যান্ডে হ্যানোভেধিযান বাজবংশ) | জিন্না দুটো দাবি 
উত্থাপন করলেন-_নেহক ও তাঁকে বদলে বদলে সহ-সভাপতি করতে হবে । আব কোন 
অসম্মানজনক শর্ত তোলা চলবে না । গান্ধীব সঙ্গে কথা বলে (২৬ সেপ্টেম্বব) বড়লাটের 
মনে হল তিনি কংগ্রেসেব আধিপত্য চাইছেন | আশ্চর্য লাগে ওযাভেলেব গান্ধী সম্পর্কে 
মন্তব্য পড়ে : “755 50৮10 51117160107) 110 ড৬10161008 2100 09190-1610100108 10 
901716%9 1715 ৪1105, 11)00151) 152 ৮/00010 71910117119 19151625 00 00 509 0% 
0111081001% 2100 ও [9155 5170%4 0£ 12011011655 2110 111917051317১.”*১ জিন্না 
ঝরালেন রক্ত, আর অপবাধ হল গান্ধীব | 

বেশ বোঝা যায়, গণপবিষদ ডাকা নিষে বড়লট ও ব্রিটেনেব মন্ত্রিসভার এক মতবিবোধ 
চলছিল | ক্যাবিনেট কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়াতে চাইছিলেন এবং লীগ একগুযেমি 
কবলে গণপরিষদ ডাকাব পক্ষে ছিলেন । আপাতত তাঁবা ওযাভেলকে নিষ্পত্তিব চেষ্টা 
চালাতে নির্দেশ দিলেন । না হলে সব পক্ষকে বিলেতে ডাকা হবে ।২১১ গান্ধী স্বভাবসিদ্ধ 
নমনীয়তা দেখালেন আবার । লীগ না এলেও সবকাব চলুক, তবে গণপরিষদ স্থগিত বাখা 
যেতে পারে | কাউন্সিলে মুসলিম সদস্য মনোনয়নের দাবি ছাডতে তিনি বাজি হননি । 
বিখ্যাত তাঁর উত্তি_-“075 79৬ 5৪16 1181), 0106 02) 101 ৮416 2. 00105. 
ভারতীয় মুসলমানদের এক বিপুল সংখ্যার মুখপাত্র হতে পারে লীগ, কিন্তু কংগ্রেস হিন্দু বা 
মুসলিম কাকে মন্ত্রী করবে সে বিষয়ে তাব বক্তব্য থাকতে পাবে না-।২১৩ ৫ অক্টোবর জিন্নাব 
সঙ্গে কথায় নেহরু জিন্না বা লীগকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়েব একমাত্র মুখপাত্র মেনে 
নিতে অস্বীকার করেন । তবে প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক সমস্যা সালিশীতে দিতে, ভবিষাতে 
সংখ্যালঘু মন্ত্রীদের সমগ্র ক্যাবিনেটের সম্মতিতে নিতে তিনি নাকি বাজি হযেছিলেন ।২৬ 
জিন্নার ৭ অক্টোবরের 'উত্তর তাঁকে বিস্মিত করে । তাতে জিন্না জানান, মন্ত্রিসভায় ঢোকবার 
জন্য বড়লাটকে তিনি ন'টি শর্তের কথা বলেছিলেন এবং তার কিছু শর্ত বড়লাট নাকি 
মেনেও নেন । অথাৎ গান্ধী ও ভূপালের নবাব, জিন্না ও নেহরুব দ্বিপাক্ষিক কথাবাতারি 
পেছনে বড়লাট জিন্নার সঙ্গে আলাদা কথা চালাচালি করছিলেন । এব একটা শর্ত ছিল 
মন্ত্রিসভার সহ-সভাপতিত্ব কংগ্রেস ও লীগেব মধ্যে রোটেশন,। নেহরু নাকি সহ-সভাপতিত্ব 
ছাড়তে রাজি হননি ৷ তবে সংসদের নেতার পদ ছাড়তে রাজি হন । অন্যদিকে কংগ্রেস চাষ 
বড়লাটের কাছে জিন্না সালিশীর জন্য যাবেন না ।২১৫ 

১৩ অক্টোবর জিন্না অন্তর্বর্তী সরকারের ঢুকতে সম্মতি প্রকাশ করলেন । কিন্তু এর সঙ্গে 
এক চাল চাললেন তিনি । প্রথমত নিজে তিনি এলেন না । পাঠালেন- লিয়াকৎ, নিস্তার, 
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চুন্দিগর, গজনফর আলি খাঁ ও যোগেন্দ্র মগডুলকে | কংশ্রেস যেমন তার কোটা থেকে 
আসফ আলিকে নিয়েছে তেমনি তিনি তাঁব কোটা থেকে নিলেন এক তপসিলীকে (যোগেন্দ্ 
মগ্ডলকে)। বড়লাট বুঝতে পারলেন লড়াই করবার মনোভাব নিয়েই লীগ সরকারে 
ঢুকছে ।২১৬ জিন্না ১৩ অক্টোবরের চিঠির অংশ তুলে দিচ্ছি__ 

টড (01100110055 178595১1017 11003 18985017755 00]7)9 10 016 
00170155101) 10720 17 006 11016185001 1155911772775 8110 00061 
(00]/80171065 10 %/1]] 06 হিত্রো!] 00159551112 6170175 [1910 ০01 
207001181509007) 01 0178 08170921 50911117181) 11) 01061791705 01 0176 
(0010157:555. 736510959 9০00. 17895 08 107050 10 179৬6 17 90112 11710910177 
50917117081 15015111775 51170 00 100 00178179110 1116 179510901 2100. 
007011097109 01 1175117) 117019. ড/11101) ৮০৮10 1290 [0 ৬61 98110715 
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বড়লাটেব ১৫ অক্টোবরের ডাযেবি পড়লে বোঝা যায় কোয়ালিশন কতদিন চলবে সে 
বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল । এঁ দিনই তিনি শুনলেন পূর্ববঙ্গে ভযাবহ দাঙ্গা বেধেছে । এদিকে 
কাকে কি দফতর দেওয়া হবে তা নিষে কংগ্রেসে খানিক মতদ্বৈধও হল | আজাদ স্ববান্ট্ 
দফতর লীগকে দিতে চান-_ কি যুক্তিতে বোঝা কঠিন । কলকাতাব দাঙ্গাব পব এবং 
নোয়াখালির অব্যবহিত আগে এ ধবনেব কথা বলা দায়িত্বহীন । বফি কিদোযাই-এব 
পবামর্শে অবশ্যই প্যাটেলেব সম্মতিতে, কাবণ তিনি স্ববাষ্ট্র দফতব চান), লীগকে অর্থ 
দফতরের ভাব দেওয়া হয | বডলাট লীগকে অর্থ, বিদেশ, স্ববাষ্্র ও প্রতিবক্ষা দফতবেব 
অন্তত একটি দিতে চান । কিন্তু অর্থ ছাডা অন্য কিছু দিলে কংগ্রেস পদত্যাগ কবাব গুমকি 
দিলে তিনি পশ্চাদপসবণ করেন । অর্থ, বাণিজা, ডাক ও বিমান, স্বাস্থ্য ও পবিষদীঘ দফতব 
নিয়ে লীগ অন্তর্বর্তী সবকাবে ঢুকল ২৬ আক্ট্রোবব, কিন্তু গণ-পবিষদে টোকাব পূর্ব শত গ্রহণ 
না করে ও প্রতাক্ষ সংগ্রামেব নীতি না ছেডে। ১৯ অক্টোবর পঞ্জাবে গজনফব আলিব 
বক্তৃতা তার প্রমাণ, ২০ কবাচীতে লিয়াকতেব | অক্টোববে অন্তত ৪টি চিঠিতে নেহক এব 
প্রতিবাদ করেন । মীরাটে কংশ্রেসে (১৯৪৬) সভাপতি নেহব বলেন, লীগ-মন্ত্রীবা আসলে 
[01755 7811 | সরকাবী আমলাদের সঙ্গেই তীদের বেশি ভাব | উত্তবে জিন্না বলেন, এই 
কাউন্দিলকে ক্যাবিনেট আখ্যা দেওযাই 'ভুল-_ “০9৮ 08101701007) 6. 0017152% 11700 
৪17) 81210179170 19508111175 10 81 51610118171. এই তো চহইছিলেন ওয়াডেল। 
ক্যাবিনেট মযাদা দেওয়া মানেই আপন বিশেষ ক্ষমতার সীমা স্বীকাব | তবে ২০ নভেম্বব 
গণপরিষদ' ডেকে দিলেন তিনি | তাঁর আশা ছিল সেকশান, গ্রুপিং ইত্যাদি নিযে বিবোধ এব 
মধ্যে মিটে যাবে । 

মেটা দূরের কথা, নোয়াখালি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি কংগ্রেস ও লীগ, হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে যে রক্তের নদী বইয়ে দিল তাব ওপৰ আর সেতু গড়া গেল না । ১০ অক্টোবব থেকে 
শুরু নোয়াখালির দাঙ্গার ওপর সবাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান-_প্যারেলালেব 14711901728 
08170171: 7152 1,950 7201955-এব প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগের একদশ অধ্যায ও দ্বিতীয় 
ভাগের সবটাই (দ্বিতীয় সংস্কবণ, আমেদাবাদ, ১৯৬৫) । তা ছাড়া নোয়াখালি ঘুবে আচার্য 
কৃপালনি যে বিপোর্ট দেন তাও মুল্যবান । 

বেঙ্গল প্রেস আযাডভাইসরী কমিটি ১৪ অক্টোবরের প্রতিবেদনে জানাল, ১০ থেকে 
উন্মন্ত জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিযে গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করছে, লটপাট কবছে, হত্যা 
৪৪৮ 


ও অগ্নিসংযোগ চলেছে ঘটনা ঘটছে নোয়াখালি সদর ও ফেনী মহকুমার ২০০ বর্গমাইল 
জুড়ে । সামরিক ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়েছে । গুণগারা উপদ্রুত অঞ্চল-এ 
কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দিচ্ছে না । মনে হয় এই ভযাবহ হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট 
পর্বপবিকল্পিত ।”২১৮ মুখ্যমন্ত্রী সুবাব্দি এ-সব ছাড়াও ব্যাপক ধমান্তবকরণেব উল্লেখ কবেন 
কিন্ত নিজে অকুস্থলে না গিয়ে দার্জিলিং বওনা হন । ১৮ অক্টোবব স্টেটসম্যান মস্তব্য 
কবছে-_ “গভর্নর, মখ্যমন্ত্রীব এই আচবণ বিস্ময়কব-_ 17176 0776. 19710191115 37) 
[00112611705 02 01010811755 50178 10 16011) 17117) 01)916.৮ এ পত্রিকাব ২০ ও ২৪ 
তারিখের খবব__ মিলিটাবি, পুলিশ, কিছুই তোয়াক্কা না কবে গুণ্াবা টেলিগ্রাফেব তার 
কাটছে, পুল ভাঙছে, খাল বন্ধ কবে দিচ্ছে) বাস্তায বাধা সৃষ্টি কনছে। ১৯শে কংগ্রেস 
সভাপতি ও শবৎ বসু বিমান থেকে ঘটনাস্থল পবিদর্শন কবেন । তখন সর্বত্র আগুন 
জ্বলছে ! মিলিটাবি গোযেন্দা বিভাগ দিল্লিকে জানায-_বাংলা বিধানসভাব প্রাক্তন সদস্য 
দবিয়া-শবীফেব পীব গোলাম সারোযাবেব বহুদিনের প্রচাবেব ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটছে । 
এখন তা ৫০০ বর্গমাইলে ব্যাপ্ত | বিপন্ন মানুষ বহু কষ্টে পালাচ্ছে । শুধু কলকাতায আসছে 
বোজ ১২০০ উদ্বান্তব । তারা যে সধ সংবাদ আনছে তা মমান্তিক । ১৫ তাবিখেব 
স্টেটসম্যান জানাচ্ছে__লুটপাটেব চেযেও ভযাবহ- ব্যাপক নাবী-ধর্ষণ, বলপর্বক বিবাহ ও 
ধমান্তবকবণ | ২৭ তাবিখেব স্টেটসম্যান বামগঞ্জ থানাব ভদ্র পবিবাবেব এক কিশোবীব যে 
প্রত্যক্ষদর্শী বিববণ ছাপে তা আজও পডা যায না। ম্যবিষেল লেস্টাব প্রশ্ন তোলেন, 
“কোথাঘ গুশ্াবা পেট্রল পাচ্ছে ? মাব তা ছডাবান জন্য স্টিবাপ পাম্প * কে জোগাচ্ছে 

অস্ত্র ? ১০ 
ঠিক নোযাখালি কেন মাবণ-ঝডেব কেন্দ্র হল ঠাব কিছু কাবণ আছে । এ অঞ্চলে 
(মীলানা, মুলা, দেওবন্দ ও আজমগডে পড়া মুসলিম শাস্ত্জ্ঞ লোকেব সংখ্যা ছিল সবাধিক | 
তাবা যে মৌলবাদী একটা বাতাববণ সৃষ্টি কবেছিল, সান্দেহ নেই । এবা একদিন খিলাফৎ 
আন্দোলনের মকদণ্ড ছিল, আবাব তা প্রত্যাহৃত হলে গান্ধী ও কতগ্রস থেকে দূরে সবে 
গিয়েছিল | লবণ আইন মমানোব সময অশান্তিব সম্ভাবনা দেখা দিলে স্থানীয আমলাবা 
বিভাজন শীতিব আশ্রয নেয । নোযাখালিব ৩দানান্তন জেলাশাসক কুষক সমিতিগুলিকে 
অথনৈতিক আন্দোলনেব দিক থেকে সাম্প্রদামিক বেষাবেধষিব দিকে খুবিষে দিতে সক্ষম 
হন | মুসলিম বগাদাবেবা হিন্দু মালিকেব প্রাপা দিতে নাবাজ হয | ঠাদেব গামেযাদি পশু 
$বি কবে, খডেব গাদা পোভায, মাঠ থেকে ধান নিজ খামাবে তোলে বা বি কবে এবং 
হিন্দুদেব হাট বর্জন কবে আপনাদেব হাট বসায | এব নেতৃত্ব দেন গোলাম সা'বাযাব | 
১৯৪০-৪২ সালে খবাব জনা চাষ ভাল হযনি । তাবপব এল বন্যা ! সবকানা ডিনাযাল 
নীতি মানুষেব কষ্ট বাডায | ১৯৪২-এ চালেব দাম ছিল মণ প্রতি ছ' টাকা | ১৯৪৩-এব 
জুলাই মাসে তা বেডে হয ষাট টাকা | জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘনবসতি অবস্থা সঙ্গিনতব কবে 
তোলে । ভূমিহীন চাষীব সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে । যুদ্ধদেব পর্বে তা ছিল মোট জনসংখ্যা 
৩৬%, এখন হল ৬০% । এ যেন গ্রামাঞ্চলে 510] (01001101015, শছুবে বস্তিব 
আবিভবি | অতএব যুদ্ধে ফলে ধনী হিন্দু ব্যবসাধী ও পূর্বতন শত্রু হিন্দু 
জমিদার-জোতদাবদেব বিকদ্ধে নিন্ন শ্রেণীব দবিদ্র মুসলমানেব “পাকিস্তানে জন্য প্রতাক্ষ 
সংগ্রামে” আহানে খেপিয়ে তোলা সহজ হয | কলকাতাব দাঙ্গাব ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম 
শ্রমিক (বিশেষত ডক মজুব) দেশে ফিবে তা বাডিযে তোলে | জর্জ লেফেভবের ০:০%/৭ 
05501801985 সম্বন্ধে লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁবা [5795 বা মিথ্যা প্রচাবেব ভূমিকা 
৪88৪৯ 


বুঝতে পারবেন । 

কারণ ছিল নানাবিধ | ধমন্ধিতা, খিলাফতী মনোভাব, অর্থনৈতিক শোষণ, কলকাতার 
দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া ৷ কিন্ত তার মূল জিগির হল রাজনৈতিক স্বাতস্ত্র আর তাকে মদত 
দিচ্ছিল সরকারী আমলাবৃন্দ ও লীগ নেতৃবৃন্দ | লীগের এক দল “পাকিস্তান নিয়ে তখন 
মশগুল | নোয়াখালি অঞ্চলটা যদি হিন্দু-মুক্ত (119189) করা যায়, বাকী বাংলায় তা 
করা যাবে না কেন ? কলকাতার জন্য বদনাম হওয়ায় বিব্রত বোধ করতে থাকলেও বাংলা 
সরকার কোন দৃঢ় প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেয়নি । এমনকি পূর্ব এলাকার প্রধান সেনাপতি, 
বুচার, মাশলি ল জাবি করেননি । তিনি আরও ভুল করলেন সামরিক সাহায্য দেবার 
প্রতি্ুতি দিয়ে উপদ্ূুত লোকদের স্ব-গ্রামে থাকতে বলে । হয তাবা সে সাহায্য পাঘনি, না 
হয় সাহায্য বড় দেরিতে আসে | সরকারী দোষম্থালনের চেষ্টা হয । কিন্তু তা খণ্ডন কবা যায় 
সিম্পসন ও রঞ্জিত গুপ্ত (আই. সি. এস)-এব ঈ্নুব ডাযেবি তুলে তুলে । সিম্পসনের 
প্রতিবেদনের একটি বাক্যই যথেষ্ট *শু)975 15 110 007161087709, 59102 ০01 
55001112170 100106 1017 10112 10711116 95 [91 25 1017655 1960912 (0176 1717710075) 
01171 8170 200.১ 

হিন্দুদের মনোবল যখন হিমাঙ্কেব ঢেব নিচে__গান্ধী অবতীর্ণ হলেন পবিভ্রাতাব 
ভূমিকায় । অন্তর্বর্তী সবকাবে যোগ দেবাব পব শাস্তি ও শৃঙ্খলা বক্ষাব দায়িত্ব কংগ্রেসের 
ওপর বর্তেছিল । কংগ্রেস অহিংস নীতিব ধাবক ও বাহক হলেও কলকাতা বা নোযাখালিব 
মত সমস্যা পুলিশ, প্রয়োজনে সৈন্য, ছাড়া সমাধান করা যায় না, এ কথা পাাটেলেব জানা 
ছিল। কিন্তু তাতে বাধা ছিল অনেক । প্রথমত, অন্তর্বর্তী সবকাবে কংগ্রেস ও লীগের 
অন্ত্বন্ ; দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রে বড়লাটেব ও প্রদেশে ছোটলাটের সংবক্ষিত ক্ষমতা , তৃতীযত, 
সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল বিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে । কংগ্রেসেব পবিস্থিতি বুঝেই গান্ধী সত্য 
নিয়ে শেষ পরীক্ষা নামলেন । নোয়াখালিতে যদি অহিংস কার্যকবী না হয তবে ব্রিটিশ 
চলে যাবার পবও প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না । ভাবত যদি বৃহৎ সামবিক শক্তি হতে চাষ 
তাতে অনেক সময় লাগবে | মধ্যবর্তীকালে কি হবে ? তাছাড়া সাল্প্রদাযিক দাঙ্গা দমনে 
ব্রিটিশ সৈন্য ব্যবহার কবলে কি ধবনের স্বাধীনতা পাব আমবা ? “10179061010 11)001111) 
[021100 %/6 17071511692] [0 17010 01091050, 11 52 212 [0 5211 ৬/1161) 15 
৪18 0799. ড/০ 10705102958 [70178 1)0৮/ (0 05 3190017-680”১" হিন্দু-মুসলিমে 
আমরণ সংগ্রাম একটা সমাধান কিন্তু ব্রিটিশ তা হতে দেবে না । মার সতাকাব লডাই কবাব 
মত জোব বা অস্ত্র কজনেব আছে £**৯ তা হলে বাকি থাকল বীরেব অহিংসা |" সব 
মুসলমান লীগপন্থী নয, শত্রুও নয় ৷ তাদেব ভালবাসা দিযে জয কবতে হবে । আব তাব 
দ্বারাই লীগেব দ্বিজাতিতত্ত্বেব মূলে কুঠাবাঘাত করতে হবে | জাতি যদি ধর্ম দ্বাবা নিবপিত 
হয় তবে অ-মুসলিম এলাকায মুসলিম ও মুসলিম এলাকায অ-মুসলিমদেব কি হবে ? হিন্দু 
ও মুসলিম এক বাষ্ট্রেব নাগবিক হতে পাবে না-_-এটা অসত্য, তাই অগ্রাহ্য । পাকিস্তানে 
দাবি ইসলাম বিরোধী-_-কারণ ইসলাম সব মানুষকে একই পবিবারভুক্ত মনে করে ।১?5 

দাঙ্গার পেছনে গান্ধী দেখেছিলেন ভযেব মনস্তত্ব কাজ করছে । ভয থেকে আসে ঘৃণা । 
ভয় ও ঘৃণা একই মুদ্রাব এপিঠ ওপিঠ | কিন্তু যদি অহিংস মানুষ বলে, আমার কোন বাইরের 
শত্রু নেই, তা হলে ভয় চলে যাবে, সঙ্গে ঘৃণাও | ভয় যাবে ঈশ্ববে বিশ্বাস স্থাপনে, ঈশ্ববে 
একাস্ত আত্মসমর্পণে । আত্মসমর্পণের বাইরের বপ প্রার্থনা । প্রার্থনার মাধ্যমেই ক্রোধ, দ্ৃণা, 
ভয় জয় করা সম্ভব | এ যুদ্ধে অস্ত্র বাতিল। 
৪8৫০ 


৬ নভেম্বর, এই ধর্মবিজয়ের মনোভাব নিয়ে, সোদপুর থেকে তিনি যাত্রা করলেন 
নোয়াখালির উদ্দেশে । ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হল তাঁর একক অভিযান | মুখে 
রবীন্দ্রনাথের মৃত্প্রয়ী সঙ্গীত-_“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল 
রে।” বজ্লানলে যদি নিজের পাঁজর জ্বালিয়ে দিতেও হয়, তবু যাত্রা শেষ হবে না । তাঁর 
যাত্রার সঙ্গী, অধ্যাপক নির্মলকুমাব বসুর রচনাঘ €ও পরে তাঁর সঙ্গে আলাপে) যা জেনেছি 
তা মানবাত্মার এক শ্রেষ্ঠ আযডভেঞ্চাব কাহিনী | প্যারেলালেব বচনাযও তা ধবা পড়েছে। 
একটু তুলে দিচ্ছি-_ 

“শতকরা শত ভাগ সততার সঙ্গে কাড়িন্যাল নিউম্যানেব সঙ্গে আমি গাইতে পারি__ 
50179 1515110 15 0711061060 1 2177 [021 [0] 1৮017)6,১ 1690 11000 1709 01. এমন 
অন্ধকার আগে কখনো দেখিনি | বাত্রি সুদীর্ঘ মনে হচ্ছে । “কব অথবা মব' নীতিব পবীক্ষা 
হবে এখানেই | কব' মানে হিন্দু ও মুসলিমকে শান্তি ও সৌহার্দেবি সঙ্গে একত্র বাস কবতে 
হবে । অন্যথা, আমি সে চেষ্টায মৃত্যুববণ করব । ঈশ্ববেব ইচ্ছা পূর্ণ হোক ।” 

ইতিমধ্যে সুরাবর্দি সবকার শান্তি কমিটি গঠনেব প্রস্তাব আনল । প্রত্যেক উপদ্রুত 
এলাকায় স্থানীয হিন্দু ও মুসলিমদেব নিয়ে গঠিত হবে এসব কমিটি । হিন্দুবা দাবি কবল 
গুগ্ডাদেব আগে বন্দী করতে হবে, হিন্দু পুলিশ কর্মচ্বীদেব আনতে হবে, মুসলিম এস. 
পি.-কে সবাতে হবে । গান্ধী বললেন, সবকাবী প্রস্তাব কিছুদিন মেনে নেওযা হোক | শেষ 
পর্যন্ত স্থিব হল সমসংখ্যক হিন্দু-মুসলিম সভ্য নিষে গ্রাম, যুনিযান ও থানায শাস্তি কমিটি 
গঠিত হবে | মুসলিম সভ্যদের মনোনীত কববে হিন্দুবা । সভাপতি হবেন এক কর্মচারী | 
শেষ সালিশেব ভাব জেলা শাসকের ওপব । প্রথম শান্তি কমিটি তৈবি হল কবিমগঞ্জ 
থানায়-_-২৫ নভেম্বর | হিন্দ্ুদেব সংশয বা শঙ্কা যাযনি । হিন্দু মহাসভাব সভাপতি এন. 
সি. চ্যাটার্জি প্রস্তাব দেন সংখ্যালঘুদেব সংঘবদ্ধভাবে স্থানে স্থানে বাখা হোক এবং পবে 
শৃঙ্খলাব সঙ্গে সবিষে নেওযা হোক । গান্ধী বললেন-- এতে সুবাব্দি বাজি হবেন না আব 
হিন্দুদেব অসহাযবোধও যাবে না । মুসলমানবা যদি প্রস্তাবানুযাী কাজ না কবে. বীবের মত 
মবা ভাল | মনে বাখতে হবে__বিহাবেব মুসলমানবা অনুবূপ ব্যবস্থা চাইলে কংশ্রেস 
সবকাব মানবে কি ?গ এ ধবনেব চিস্তাব পবিণাম__ পাকিস্তান দাবি স্বীকাব | [1 
09940187511 15 1951 11701719105.” 

গান্ধীব অনুচর-__ আমতুস সালাম, কানু ও আভা গান্ধী, প্যাবেলাল, সুশীলা নাযাব সবাই 
ছড়িয়ে পডলেন বিভিন্ন গ্রামে । তখনও সেখানকার মেযেবা শাঁখা-সিদুব পবতে ভষ পাচ্ছে, 
তাদের চোখে ভযার্ত পশুব দৃষ্টি, আর মুসলমানদেব মধ্যে অল্প কিছু অনুতপ্ত এলং বাকিবা 
সব অস্বীকাব কবছে, চাইছে গোলাম সাবোযাবেব মুক্তি । এই অবস্থায কি কবে হিন্দুদেব 
ভাঙা ঘববাড়ি বাসযোগ্য হল, ত্রাণ বাবস্থা হল, এমনকি অপবাধীবা দোষ স্বীকাব কবল তাব 
বর্ণনা বেখে গেছেন প্যাবেলাল | 

কিন্তু শাস্তি কমিটি ছিল সবকাবেব ছলনামাত্র, দেখা গেল দুর্কৃতকাবীবা নির্বিকার |:5 
গান্ধীর অনুযোগের উত্তবে, ধৃষ্টতাব সীমা লঙ্ঘন কবে, সুবাব্দি তাঁকে বিহাব যেতে 
বললেন ।২৭৫ গান্ধীজী বললেন, বিহাব ও নোযাখালি নিযে নিবপেক্ষ কমিশন বসুক 1২75 
মুখ্যমন্ত্রী চেয়েও সবেশ পালামেন্টারী সচিব, হামিদুর্দিন চৌধুবি । তিনি বললেন, 
নোয়াখালির অতিরঞ্জিত ঘটনার প্রতিবাদ না জানিয়ে বিহাবেব ঘটনার জন্য গান্ধীই দাযী । 
মুখ্যমন্ত্রী বড়দিনের দিন (1) জানালেন বাংলাব কোন মন্ত্রীর উপদ্রুত অঞ্চলে যাবাব সময় 
নেই । আশ্চর্য হতে হয়, এই লোকেব ওপব নির্ভব কবে শব বসুবা অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গ 


৪৫১ 


নিমাণি করতে চেয়েছিলেন । 

স্বভাবতই প্যাটেল জানালেন বিহার ও নোয়াখালিতে তা হলে একই ব্যবস্থা হোক । 
বিহারে সব ত্রাণ ব্যবস্থাই মুসলিম লীগের হাতে ছেডে দেওযা হয়েছে, প্রথম সপ্তাহের পরই 
শান্তি বিরাজ করছে । আর নোয়াখালিতে কোন স্থানীঘ মুসলমান শান্তি স্থাপন বা ত্রাণ 
সাহায্যে এগিয়ে আসছে না ।২৭৭ 

আসামকে কেন গান্ধী জোব করে “সি' সেকশানে ঢোকাতে চাননি তা বোঝা যাবে যদি 
আমরা লক্ষ্য কবি ঠিক এই সময় মুসলিমদেব দলে দলে আসামে পাঠান হচ্ছে কৃত্রিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টিব উদ্দেশ্যে গগুগোল বাধাতে | বখ্তিযার খিলজির বঙ্গ-বিজয় স্মবণ 
করে তাদেব নাম দেওযা হযেছিল-_“খিলজি দস্তা" | সবকাবী জমি বেদখল কবাব জন্য 
আসাম সবকাব তাদের বিকদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছিল । আর সঙ্গে সঙ্গে "মুসলিম 
নিধনের জিগিব তোলা হচ্ছিল । বিহাবের দাঙ্গাব ঘটনা এমন অতিবঙঞ্জত কবা হচ্ছিল যে 
গান্ধী বিহারের মন্ত্রী সৈযদ মাহমুদেব কাছে আসল পবিস্থিতি কি জানতে চান । এতদিনের 
কংগ্রেসী মাহমুদ নীরব থাকেন | এইখানে মাহমুদ ও আজাদেব মত ব্যক্তিব তফাত । 
১৯৪৭ সালের ২৭ ফেব্রুযাবি এক মজার ঘটনা ঘটল হিমচবে | “অনুতপ্ত' (আসলে 
সুরাবদির গুগার ভয়ে ভীত) এবং লীগে পুনঃ-গৃহীত ফজলল হক আবদার ধবলেন, গান্ধীর 
এখুনি বিহার যাওয়া উচিত। গান্ধী পবিহাস কবে উত্তর দিলেন _দবকার হলে 
যাব“ 1 971]] 1101 05 [0 01159 ৮০৮..৮২৭৮ অথাৎ সুবাবদিব সঙ্গে হকেব 
রাজনৈতিক লড়াই-এ তিনি মদত দেবেন না। 

নোয়াখালিতে গান্ধীর অবস্থান অনেক মুসলমানের পক্ষে অস্বত্তিকব হযেছিল । স্বয়ং 
মাহমুদ অবশেষে লিখলেন, বিহাবেব তুলনায় নোযাখালিব ঘটনা অকিঞ্চিৎকধ | নাজিমুদ্দিন 
ও সুরাবর্দি যে সুব মেলাবেন, তাতে আশ্চর্য কি । বহু বিহাবী 'উদ্বান্ত' মুসলিমকে বাংলাব 
সীমান্তে আশ্রয় দেওযা হচ্ছিল যাতে ওখানে মুসলমানবা সংখ্যাগুক সম্প্রদাযে পবিণত হয় । 
বস্তৃত ব্রিটিশদের 770779915 575; মুসলমানেব মত কেউ বোঝেনি | সুরাবদিব 
গভীরতব উদ্দেশ্য ছিল ঝাডখণ্ডেব আদিবাসীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচাব (যাব কুফল 
আজ ভালভাবেই ফলেছে)। ছোটনাগপুব-সাঁওতাল পবগনাব আদিবাসীবা মধ্য প্রদেশের 
আদিবাসীব সঙ্গে হাত মেলাবে ও শেষে হাযদবাবাদেব সঙ্গে যোগ স্থাপন কবে হিন্দ-ভাবতে 
বিভেদ আনবে এমন উদ্ভট কল্পনা ছিল এই সর্বদা সিক্ক-স্ট পরিহিত অভিজাত 
অক্সোনিয়ান-এর | কিন্তু বিহাবে কংশ্রেসীরা একটা ভুল কবেছিল উদ্বান্ত শিবিবেব ভাব 
লীগপন্থীদের ওপব ন্যস্ত কবে। ২৯ ডিসেম্বব নেহরু সুবাবদ্িকে লিখছেন, “7৪ 
17100755510] 1 590109150 ৮৪৩ 11791 0178 1311791 1,525718 ৮75 [70016 
17105195108 11) 17192101105 00017101091 08101108] [1101] 17611011011) ৮9.071995 [0 
61770 301091)16 80007100110) ৪০...স»্লীগ এক পুস্তিকা প্রকাশ করে-_ তাব নাম 
5[015105 13117212. 

মোটের ওপর সুরাবর্দি যতই বলুন স্থানীয নেতাবা নোযাখালির গোলমাল থামিযেছে, 
এম- ও. কাটারের অভিযোগ-__ খুন, ধর্ষণ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার 
নির্দেশ বার বার দেয় তাঁকে মন্ত্রিসভা ।২+৯ বেল বলছেন, এ এক ধরনের ০১075191101 
081796577২৮ বিহারে জোর ধাক্কা না খেলে মুসলিমদের চৈতন্য ফিবত কিনা সন্দেহ। 
বিহারে প্রথম হাঙ্গামা হয় ২৭ সেপ্টেম্বর | ৮ অক্টোবরের মধ্যে তা নিয়ন্ত্রিত হয় । কিন্তু ২৫ 
অক্টোবর তা ব্যাপরু রূপ নেয় ও পাটনা, ছাপরা, ভাগলপুর প্রায় বিধবস্ত হয় | তবে গভর্নর 
৪৫২ 


ডাও (79০৮) ও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা দৃঢ় হস্তে তা দমন করেছিলেন । এখানে নোয়াখালির 
প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দ্বিতীয় পর্বে (২৫ অক্টোববের পর) এবং ভূমি সম্পর্কিত শ্রেণীদ্ন্ ছিল 
না তানয়। বিহার সম্বন্ধে নেহরুব ৬ নভেম্বরেব বিপোর্ট দাঙ্গার নানা দিকে আলোকপাত 
করেছে ।২”১ ডাও বলছেন, ফিবোজ খান নুন বিহাবে লীগপন্থীদেব নেতৃত্ব দেন ।২৮২ 

ইউ. পি.র গড মুক্তেশ্ববে দাঙ্গা ভযাবহ কপ নেয | এখানে বান্ত্রীয ্বযংসেবক সঙ্ঘের 
হাত ছিল মনে হয় । 

কলকাতা, বিহাব, ইউ. পি.-তে মাব খেযে লীগপস্থীবা প্রমাদ গুণল | বোতল থেকে তা 
হলে দৈত্যকে বার করা ঠিক হযনি ? কিন্তু রাস্তায় লড়াই চালানো কিঞ্চিৎ বিপজ্জনক হলেও 
সরকাবের ভেতর তো লডাই চালানো নিরাপদ | লিযাকতেব উক্তি সম্মবণীয___অস্তর্ব্তী 
সরকারের ঢোকার সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা পাকিস্তান-বিবোধী নয ।৯৮৩ অথাৎ পাকিস্তান 
লক্ষ্য দুটি উপায়ে অর্জিত হবে-_ সবকাবেব মধো থেকে, না হয লড়াই-এব মাধ্যমে-__যখন 
যেটিতে সুবিধে হয় । প্রথমটিতে তাঁবা বডলাটেব মদত পাবেন, ভালভাবেই জানতেন । ১ 
নভেম্বর ওযাভেল পূর্ববঙ্গ সবেজমিন তদন্ত কবলেন বিমানে ও স্টিমাবে ৷ বাবোজ তাঁব 
কাছে দুঃখ করে বললেন, “আবও বাবো মাসেব বেশি বাংলাব ভার বহন কবতে আমি পারব 
না, কাবণ তারপব বহন করাব মত কিছু থাকবে না ।” সব দেখে ও শুনেও বাংলাব উপদ্ুত 
অঞ্চলের ভার 'নেবাব জন্য প্যাটেলেব অনুবোধ অগ্রাহ্য কবলেন তিনি | জিন্না কিছুতেই 
গণপবিষদে ঢুকতে বাজি হলেন না-_যদিও (টা ছিল সবকাবেব ট্রকবাব অন্যতম শর্ত | 
আসামেব মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা নেহকব চিঠি ও গান্ধীব ৩ অক্টোববেব ভাষণ উদ্ধৃত কবে জিন্না 
জানালেন সেকশান, গ্রুপিং প্রভৃতি ব্যাপাবে নিঃসংশয না হলে তিনি গণপবিষদেব সিদ্ধান্ত 
নেবার জন্য লীগ কাউন্সিল ডাকবেন না । তাঁব কথাই মেনে নিযে ওযাভেল পেথিক- 
লবেন্সেব কাছে আজি পেশ কবলেন, "সেকশানে উপস্থিত সব প্রতিনিধিব প্রয়োজনে 
সংখ্যাধিক্যেব ভোটে স্থিব হবে গ্রুপ হবে কিনা ; একই উপাষে প্রাদেশিক সংবিধান বচিত 
হবে এবং দবকাব হলে গ্রুপ-সংবিধান | এই পদ্ধতি অবলশ্বিত না হলে ব্রিটেন তাব আপন 
সিদ্ধান্তের বিকদ্ধে যাবে ।”৯৮১ এ চিঠি ওযাভেল লিখলেন লিযাকতেবর সঙ্গে কথা বলার 
পব । লিযাকত তাঁকে বীতিমত ভয় দেখিযেছিলেন | 

ভাবত সচিব বুঝতে পাবলেন বডলাটেব স্াযু ক্রমশই দুর্বল হচ্ছে । ২৬ নভেম্বব তার 
এল বডলাট যেন কংগ্রেস ও লীগের দুজন কবে ও একজন শিখদের প্রতিনিধি নিয়ে লন্ডন 
আসেন | ফযসালা সেখানেই হবে । প্যাটেল পত্রপাঠ না বললেন ।২৮« কিন্তু আযটলির 
ব্যক্তিগত অনুরোধে, অনিচ্ছা সন্ত্বও, বাজি হলেন নেহরু | সঙ্গে গেলেন বলদ্দেব সিং । 
নেহরু বলে গেলেন, মিটমাট হোক না হোক, ৯ ডিসেম্বব গণপরিষদেব অধিবেশনেব জন্য 
তাঁকে ফিরতেই হবে | 

বর্তমান লেখকেব মনে হয ওয়াভেল প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব কাছে স্বেচ্ছায নতিম্বীকার 
করেছিলেন । তিনি তা বন্ধ কবতে পাবতেন না তা নয, জিন্না -লিয়াকৎদেব তা নিয়ে ভয় 
দেখাতে পারতেন না তাও নয় । অন্তত তিনি তাদের অন্ত্র্তী সবকাব থেকে বেব করে 
দেবার হুমকি দিতে পারতেন ৷ একবার ক্ষমতায় আসার পব লীগ তা ছাডতে চাইত না। 
কিন্তু ওয়াভেল নিজেই চান লীগের ব্যাখ্যা গৃহীত হোক (সেকশান, গ্রুপিং আবশ্যিক ঘোষিত 
হোক) । তাই সব সমস্যার আলোচনা পুনবায় শুক হবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলেন তিনি । 
তা ছাড়া বলটা বিলেতে পাঠাতে পেবে ক্রিপস-পেথিক-লরেন্সেবওপব মনের ঝালটা ঝাড়া 


৪8৫৩ 


গেল। সঙ্গে নিলেন তাঁর বিখ্যাত “ব্রেক ডাউন প্লান” | ভাবতব্যাপী গাঢ় তমিভ্রায় 
নোয়াখালির শ্বশানভন্মোপর একা জেগে রইলেন গান্ধী-_বরাভয়পাণি শিবের মতো । 


॥১০ ॥ 
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উনিশ শো ছেচল্লিশ-এর ৩ ডিসেম্বব আ্াটলি, পেথিক-লরেন্স ও আলেকজাগ্ডারেব সঙ্গে 
ওয়াভেল বর্তমান পবিস্থিতি ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় বসেন । তাতে তাঁর 
কংগ্রেস, নেহরু ও গান্ধী-বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্ট | তাঁর মতে কংগ্রেসেব বাম নেতারা 
(বিশেষত জয়প্রকাশ ও অকণা আসফ আলি) বিপ্লবের কথা বলছেন, দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের 
দিয়ে গোলমাল পাকিয়ে সবকাবকে বিপদে ফেলতে চায. নেহক এই দুই দলের মধ্যে 
12175197915 11770 আব গান্ধী সকলের পেছনে থেকে হিংসাব নিন্দা কবছেন কিন্তু তা বন্ধ 
করার ক্ষমতা তাঁর নেই ।২৮৬ লীগ “পাকিস্তান”, “ইসলাম বিপন্ন' ইত্যাদি জিগিব তুলে তাঁব 
ওপর চাপ সৃষ্টি কবতে চাইছিল কিন্তু সাধাবণ মুসলমান তাতে এত খেপে গেছে যে তাদেব 
থামাতে পাবা যাচ্ছে না। প্রমাণ_-কলকাতা ও নোয়াখালি | জিন্না তা জানতেন এবং 
ক্যাবিনেট মিশনেব ঘোষণা গ্রহণ করেছিলেন মন্দেব ভাল বলে । কিন্তু এখন তাঁর ধাবণা 
হয়েছে মিশন তাঁকে ঠকিযেছে (00001912 ০95589) | ওয়াভেলেব দাবি--ব্রিটিশ 
সবকারকেই এখন পরিষ্কাব কবে খুলে বলতে হবে সেকশানের মাধ্যমে কি ভাবে গ্রুপ এবং 
প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচিত হবে । মিশন (এবং ওয়াভেল) তাঁকে যা ব্যাখ্যা দিযেছিলেন তাব 
বাইরে জিন্না কিছুই গ্রহণ কবতে বাজি নন | যদিসে ব্যাখ্যা এখন গ্রহণীয় না মনে হয তবে 
(১) হয়, পুনবায় ব্রিটিশ অধিকার স্থাপন করতে হবে, যা রাজনৈতিক পবিস্থিতিতে অসম্ভব, 
(২) না হয়, নতুন কোন সমাধান বের কবতে হবে, যা দেশভাগ, এবং কংগ্রেস তা কখনই 
মেনে নেবে না, (৩) না হয়, কংগ্রেস সংখ্যা র মুখপাত্র বলে তারই হাতে আত্মসমর্পণ 
করতে হবে, যা অত্যস্ত অপমানজনক | 4 ওযাভেল একটা চতুর্থ বিকল্পেব কথা 
তুললেন__আমাদেব পূর্বপরিচিত 87921707719. তবে তাঁব পবামর্শ- সব চেযে 
ভালো মিশনের পরিকল্পনাকে তাব আদিম ভিত্তিতে স্থাপন কবা--"10 795016 076 
811955107 791017 00 113 07151179] 03519 23 1110271090 05 076 11159100.৮২৮৭ 

৪ ডিসেম্বর নেহরু বললেন, হিংসাত্মক উপায়ে লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছে লীগ এবং 
অন্তর্বর্তী সরকারে কোন সহযোগিতা করছে না । কংগ্রেস কোন মতেই সেকশানে প্রাদেশিক 
শাসনতস্ত্ব রচনায় রাজি হবে না। ভারত সচিব তাঁকে প্রশমিত করার জন্য বললেন, 
সেকশানের কার্যপদ্ধতি নিয়ে গণপরিষদের প্রথম সভায় আলোচনা হতে পাবে এবং মতদ্বৈধ 
হলে ফেডারেল কোর্ট তো আছেই । নেহরু রাজি হন । জিন্না কিন্তু এতেও প্রশমিত হলেন 
না। আবার তিনি কাউন্সিলের দোহাই পাড়লেন । তাঁর মতে ব্যাখ্যা নিয়ে যদি ব্রিটেন 
কংগ্রেসের কাছে নতি স্বীকার করে তবে লীগের নাপসন্দ সংবিধান ঠেকাবে কি করে ? 

অনেক গোলমালের পর ৬ ডিসেম্বর ক্যাবিনেট এক ঘোষণা করলেন তাতে লীগের 
ব্যাখ্যাই (অর্থাৎ সেকশানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সিদ্ধান্ত) মেনে নেওয়া হল কিন্তু ফেডারেল 
কোর্টে আপীলের সংস্থানও থাকল ।২৮+* জিম্না অবশ্যই প্রশ্ন তুললেন, যদি ফেডারেল 


কোর্টের সিদ্ধান্ত সরকারের ব্যাখ্যার বিরোধী হয় তবে কি হরে £ অর্থাৎ জিন্না এ ব্যাপারে 
8৫৪8 


সালিশী মানতে চাননি । আর নেহরু বললেন, ৬ ডিসেম্বরের ঘোষণা ১৬ মে-ব প্রস্তাবের 
সংযোজন এবং কংগ্েসকে নতুন করে ভাবতে হবে । বলদেব সিং হশিযাবি দিলেন যে 
শিখরা উক্ত সংযোজন মানবে না । 

ওয়াভেল তাঁর 81981090%॥1) 118) নিযে ঝুলোঝুলি কবছিলেন কিন্তু তার অনেক 
অসুবিধে ছিল । প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন পালামে্টে এ ধরনের নীতি পাশ কবানো 
কঠিন হবে এবং ভাবতীয় বাহিনী নিষে গোলমাল বাধবে । তিনি ওয়াভেলেব নেতৃত্ব সম্বন্ধে 
আগে থেকে সন্দিহান ছিলেন । লীগের প্রতি তাঁব স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব অজানা ছিল না কারও । 
১৮ ডিসেম্বর, ওয়াভেলেব অজ্ঞাতে, আটলি মাউন্টব্যাটেনকে বডলাট হবাব জন্য আহ্বান 
জানালেন । 

জিন্নাব সন্দেহ অমুলক ছিল না| গণপরিষদেব অসমিযা সদস্যগণ সিদ্ধান্ত নিলেন 
ফেডারেল কোর্ট যাই বিধান দিক আসাম এমন কোন সেকশানে ঢুকবে না যা সংখ্যাগরিষ্ঠের 
ভোটে চলবে |২৮৮ নেহক ও আজাদ কিঞ্চিৎ নবম হলেও গান্ধী বললেন, ফেডাবেল কোর্ট 
তো ১9০190 ০00 ওখানে আপীল কবে হবে কি ? আসামকে তাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে 
কেউ বাজি করাতে পাবে না ।১৮৯ তার আগেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আসাম কংগ্রেসেব 
বিকদ্ধে সত্যাগ্রহ কবে গণপবিষদ ত্যাগ কবতে পাবে |২৯* শিখদেবও একই পবামর্শ দিলেন 
তিনি । প্যাটেল ক্রিপসৃকে জানালেন আসাম সম্বন্ধে ৬ ডিসেম্ববেব ব্যাখ্যা প্রযোগ হবে 
বিশ্বাসঘাতকতা ।২৯১ এই পরিপ্রেক্ষিতে ওযার্কিং কমিটি ২২ ডিসেম্বব প্রস্তাব নিল যে জিন্না 
ফেডারেল কোর্টে যাওয়ার ব্যাপাবে বা তার সিদ্ধান্ত মেনে নেবাব বাপাবে সিদ্ধান্ত নানিলে 
ব্রিটিশ সরকাবেব ঘোষণার কোন অর্থ নেই । তা ছাড়া প্রাদেশিক স্বশাসনেব নীতি সম্পূর্ণ 
লঙ্ঘিত হচ্ছে । এই অবস্থীয প্রশ্নটা এ আই সি সি-ব সামনে তোলা হবে €৫ জানুযারি | 
বিরক্ত নেহরু গান্ধীকে প্রশমিত কবাব জন্য পূর্ববঙ্গের শ্রীবামপুব ছুটলেন ।২৯+ 

এ আই সি সি-ব ৬ জানুযারিব প্রস্তাবে গান্ধীব প্রভাব সুস্পষ্ট | নেহরুকে লেখা গান্ধীব 
৩০ ডিসেম্বরের চিঠি তার অকাট্য প্রমাণ 1২৯৩ জয়প্রকাশেব দল ও হিন্দু মহাসভা মধ্যপন্থী 
নেহকদেব জোর লড়াই দেন, তার সাক্ষ্য ভাবতসচিবকে লেখা ওযাভেলেব ৮ জানুয়ারিব 
চিঠি । প্রস্তাবে বলা হল-_ফেডাবেল কোর্টে যাবাব ব্যাপাবটা এখন 5*[0111100521955 270 
0951181919. ভাবতীয়দের সকলেব যথা সম্ভব অনুমোদনে সংবিধান বচনা হওয়া 
উচিত কিন্তু *নু11676 [70150 708 170 1770910975006 5410810509591 0৮ ৪119 
€50.217792] 20101)07)5 9180 150 00127])015107) 01 91) [01017)06 0]10971 01 &. 
00৬1002 ৮৮ 81701076] 0:0%1706.৮ ৬ ডিসেম্ববেব ঘোষণাব ফলে আসাম, 
বালুচিস্তান, সিন্ধু, সীমান্ত ও শিখদেব বিপদ দেখা দিয়েছে । কংগ্রেস এমন জুলুম বরদাস্ত 
কববে না। যদি কবা হয় তবে সংশ্লিষ্ট জনগণের যে কোন গম্থা অবলম্বন করার অধিকাব 
বইল । নেহরু বললেন, গণপবিষদ একটা লডাই-এব মাধাম | তা চালিয়ে যাওয়াই ভাল । 

অন্যদিকে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৩১ জানুয়াবি সিদ্ধান্ত শিল- ক্যাবিনেট মিশন ঘোষণা 
ব্যর্থ হয়েছে, অতএব গণপরিষদ ভেঙে দেওযা হোক । আসলে লীগ আলাদা গণপরিষদ 
চাইছিল । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে লীগমন্ত্রী ছাডা বাকী মন্ত্রীবা ৫ ফেব্রুয়ারি বড়লাটকে অনুরোধ করলেন 
যে লীগ গণপরিষদের পূর্বশর্ত প্রত্যাখ্যান করায় লীগমন্ত্রীবা সরকারে থাকতে পারেন না। 
নেহরু আযাটলিকে জানিয়েছিলেন, হয় লীগ মন্ত্রীদের বের কবে দিতে হবে, না হয় কংগ্রেসী 
মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন । আযাটলি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রীকে জানান__উভয় পম্থাই 


৪৫৫ 


বিপজ্জনক ।২৯ ১০ ফেব্রুয়ারি নেহরু আবার লীগমন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করেন। 
জানুয়ারির শেষে সবকার, গণপরিষদ ইত্যাদি নিয়ে কলহের চেয়েও বড় হয়ে উঠছিল বিভিন্ন 
প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি | ৪ ফেব্ুয়াবি ওয়াভেল আযাটলির চিঠি পেলেন যে তাঁকে 
ববখাস্ত করা হয়েছে ।২৯৫ আযাটলি লিখেছিলেন, যেহেতু বডলাট ও ব্রিটিশ সরকাবেব নীতি 
নিয়ে গভীর মতভেদ হয়েছে, ওয়াভেলেব ওপর প্রচণ্ড চাপ পডছে, তাঁব তিন বছবেব 
কার্যকালও শেষ হয়েছে, যেহেতু ভারতীয় সমস্যায় নতুন এক পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে এবং 
পরের মাসগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য বডলাট বদলেব সময এসেছে ।২৯৬ এ চিঠি 
পাবার পর কংগ্রেস, লীগ, গণপরিষদ, আইনশৃঙ্খলা কোন বিষয়েই আর ওযাভেল মন 
দেননি | 
১৯৪৭-এব জানুয়ারি মাসে লীগ পঞ্জাবের খিজির মন্ত্রীসভা ফেলে দেবার জন্য বিবাট 
তোড়জোড় শুরু কবল | আধা সামবিক মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ততদিনে ভালো ভাবেই 
ংগঠিত হয়েছে । তাঝ৷ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহও কবেছে। ন্যাশনাল গার্ডদের কীর্তিকলাপ 
সম্বন্ধে ই জি বেভারিজেব প্রতিবেদন দ্রষ্টবা ।২** এব প্রতিক্রিযায সংগঠিত হল বাষ্ট্রীয় 
ংসেবক সঙ্ের বাহিনী । ২৪ জানুযাবি খিজিব সবকাব উভযকেই বেআইনী ঘোষণা 
করলে২৯” কিছু মুসলিম নেতা তা অমান্য কবে বন্দী হল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজনফব আলি 
ও স্বয়ং জিন্নার প্রবোচনায ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি মুসলিম জনতা লাহোবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করল | ভয পেয়ে খিজিব ২৭শে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন ৷ ৩ৎসন্ব্েও মুলতান, লাহোব, 
গুজরাট ও জলন্ধবে সভা, হরতাল, মিছিল চলল | জেনকিনস্‌ জানা;লন তারা পাকিস্তানেব 
জিগির দিচ্ছে । আসল উদ্দেশ্য খিজিবেব ন্নাযুব ওপব চাপ সৃষ্টি কবে তাঁকে সবিয়ে 
দেওয়া ।২৯৯ ইতিমধ্যে (২০ ফেব্রুয়ারি) আযাটলি পালামেন্টে ঘোষণা কবেছেন [য ১৯৪৮ 
জুনেব মধ্যেই ব্রিটেন ভাবতীযদেব হাতে ক্ষমতা হস্তা্তব কববে । এব ফলে জিন্না 
মামদোতকে উৎসাহ দিতে থাকেন ।5”* খিজিব অপমানজনক শর্তে আপোষের চেষ্টা 
করেন । তিনি বেসরকারী মুসলিম গার্ড ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব নীতিও মেনেছিলেন ।১+ 
কিন্তু শেষ রক্ষা হযনি | ২ মার্চ একটু আকম্মিকভাবেই খিজিব পদত্যাগ কবেন । লীগ 
মন্ত্রীসভা গঠন কবতে যাচ্ছে শুনে হিন্দু ও শিখদেব মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় । লাহোবে 
বিধানসভার বাইবে মাস্টার তাবা সিং উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে “বাজ করেগা খালসা” ধবনি 
দেন__যা তখনকাব শিখ মনস্তত্ব প্রকট কবে । মামদোত মন্ত্রীসভা গঠনে ব্যর্থ হলে 
জেনকিনস্‌ ৯৩ ধাবার শাসন প্রবর্তন কবেন ।-”২ মাউপ্টব্যাটেন কার্যভাব নেবাব আগেই 
মুলতান ও বাওলপিগ্ডিতে আগুন জ্বলছিল 15০5 ১৭ মার্চ জেনকিনস্‌ ওযাভেলকে লেখেন, 
“[]) 10178 10171851619%119-21722-20018711 11020 10179195795 ৭ 72571101 
000001161% 01010-140512]75, 79810100181] 9110)5.৮5* ২০ মার্চ তিনি গজনফর 
আলিকে বলেন, ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। ২৪ মার্চ নুনকে বলেন, তা লীগেব পক্ষে 
লজ্জাজনক । আটক, মিয়াওযালি, গুজবাট থেকে হিন্দু ও শিখদেব অপসারণ করতে হয় । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মচাবী ও পুলিশ ছিল নীবব সাক্ষী | এ বিষযে কংগ্রেস ও গান্বী-বিরোধী 
হয়েও পেগেরেল মুন মুসলমানদের সাফাই গাইতে পাবেননি 1-০€ বাংলা থেকে গান্ধী চলে 
এলেও শাস্তি ফেরেনি ৷ বারোজ ওয়াভেলকে বলেছিলেন, সুবাবদদিব মনে ভয জেগেছে, 
কিন্তু তিনি “080. 8770 [0110-0151407115৮, 


দেশের এক সীমান্তে কলকাতা ও নোয়াখালি, অন্য সীমান্তে লাহোর ও অমৃতস; 
ইত্যাদিতে যে কাণগু জিন্নার ফ্রাঙ্কেনস্টাইনবা বাধিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগই ভাল 
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এ রকম ধারণা দানা বাধতে শুরু করল এখন থেকে । অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেন আসার আগেই । 
৮ মার্চ কংগ্রেস পঞ্জাব ভাগে রাজি হল | নব্য ভারতীয়রা এই নরকাম্সির মধ্য দিয়ে আসেননি 
তাই তাঁদের মুখে কংগ্রেসী তেথা হিন্দু) নেতাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু কটু (এবং 
প্রগতিশীল") মন্তব্য শোনা যায | ১৭ মার্চের প্রেস প্রতিবেদনে নেহরু ঠিকই বলেছিলেন, 
“বাজনীতি জঙ্গলেব যুদ্ধ হয়ে দাঁডিয়েছে 1: বলদেব সিং অতটা বিচলিত না হযে বলেন, এ 
যুদ্ধ তো মোগল আমল থেকে চলছে, এব শেষ নেই । প্যাটেল মনে করেন__আযাটলির ২০ 
ফেব্রুয়াবির ঘোষণা এব জন্য দাযী এবং সামবিক আইন জারি কবা উচিত | লীগেব ধারণা 
হয়েছিল ব্রিটেন প্রাদেশিক সবকাবগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তাত্তর কবতে প্রস্তুত, তাই 
আসামসহ বাংলা, পঞ্জাব ও সীমান্ত কুক্ষিগত কবতে যে কোন অমানবিক পন্থা অবলম্বন 
করছিল । জেনকিনস প্যাটেলেব সঙ্গে একমত ছিলেন | ওয়াভেল সব জেনেও পঞ্চদশ 
লুই-এর মত মনে মনে বলছিলেন__4 71:85 হা01 18 0910%6-_-আমাব পব সর্বনাশ হয 
তো হোক । তাঁব উচিত ছিল হয লীগকে গণপবিষদে ঢুকতে ও গোলমাল থামাতে বাধ্য 
করা, না হয় অস্তর্বতী সবকার থেকে সবিষে দেওয়া । বিতাডি৩ বডলাট আপন কর্তব্য 
করেননি । এমনকি লিয়াকৎ আলি খান যখন বাজেট প্রস্তাব নিষে বাজনীতি শুক করলেন 
তখন থামাবাব চেষ্টাও কবেননি | লিয়াকৎ ব্যবসা লাভেব ওপব কব (85177855 
৮০105 18) বসাতে চান (আয় হবে ৩০ কোটি টাকা), কবপোবেশন কব বাডাতে চান 
(আয় বাড়বে ৪ কোটি), সুপাবট্যাক্স পুনর্বিন্যাস কবতে চান (অধিক আয় হবে ২১ কোটি), 
এবং ডিভিডেগু ট্যাক্স, কাযাপিটাল গেইনস ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে টাকা (৩২ কোটি) তুলতে 
চান । অধিকন্তু কব ফাঁকি বোধের জন্য তিনি এক উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালও গঠন 
করতে চান | বডলাটেব উপদেষ্টা জর্জ আ্যবেল স্বীকাব কবেছেন, এ ভাবে লিযাকৎ কংগ্রেস 
ও বিডলাব মত ধনী ব্যবসাধী পৃষ্ঠপোষকদেব মধ্যে বিভেদ সুষ্টি কবতে চেয়েছিলেন । 

৫ মাটি নেহক, প্যাটেল ও ভাবা জানান তাঁবা বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন কবেন না । ১৭ 
মা প্যাটেল পুনবাঘ বলেন-_এটা কবা ঠিক হবে না। বঙলাটেব মন্তবা-_-“)1 1085 
0010115]% 501 31719. 8100 315 73057170655, ৬1101) ৮৮100) 1১ (19191) 010৫5 
01938]9, ৬৪7: 70001) 017 [176 19৮4. শেষে বিজনেস প্রফিটস ট্যাক্স হাস করা 
হয়েছিল ২৫% থেকে ১৬২%এ। 

এই সময সীমান্ত দখলের জন্য জিন্না লডাই শুক কবলেন এবং তাঁকে পুবো মদৎ দিলেন 
ছোটলাট ওল্যাফ ক্যাবো । লীগ একটা উপ-নিবচিন জেতাব পণ ধাপেধাপে উত্তেজনা 
বাড়াল | মিছিল নিষিদ্ধ হলে 'জেল ভরো", পবে খানসাহেবেব বিকদ্ধে অভিযান । আবার 
পেশোয়াবে শোনা গেল 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" ।+৮ বাংলা ও আসাম থেকে আমদানি 
হল মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড 1১০৯ ওয়ালি খান তাঁব ৪015 475 22055 10016 [02019 
50075 0£[17019+5 7৪70010] (51095, 1987) ও ইস্কান্দার মিজা তাঁর আত্মজীবনীতে 
জিন্না কি ভাবে সীমান্তে জিহাদ চালাতে চান তাব বর্ণনা দিয়েছেন | মিজাঁ তখন প্রতিরক্ষা 
দফতরে যুগ্মসচিব । ১৯৪৭-এব ফেব্রুযাবি জিন্ন৷ তাঁকে ফোন কবে ডাকলেন । বললেন, 
“তুমি কি আমাকে ভারতীয় মুসলমানদেব নেতা বলে মানো ? আমার আদেশ মানবে £” 
উত্তরে “হ্যাঁ বলা ছাড়া উপায ছিল না। জিন্না বললেন, “চাকবি ছেডে উপজাতি অধ্যুষিত 
অঞ্চলে জেহাদের ব্যবস্থা কর ।” মিজা লিখছেন, “৮107 076 110678] ১9217010015 
০ 10778 [ 0010 099 ৪19 [0 0891056 50108 [0001015 17) ৬/921115191), 
1181) 2100 71010105810 00010105. ] 6958 129 95101177965 00] 0108 5007) ০01 
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[00188 ৪9 075 010:5.% জিল্নাকে টাকা জোগালেন ভূপালের নবাব | কালাতের খান 
দিলেন মিজকে চাকুরি । মিজাঁ যখন প্রায় তৈরি, জিন্না মে মাসে ডেকে বললেন, পাকিস্তান 
মিলবে, ওসবের দরকার নেই ।5০** কিন্তু দাঙ্গা বাধানো তো যায় । সব চেয়ে সহজ উপায় 
বিহারের দাঙ্গায় লোমহর্ষক মুসলিম নিযতিনের গুজব রটিয়ে উপজাতীয় রোষ সৃষ্টি করা । 
এবার শুরু হল বোমার ব্যবহার__অবশ্যই অমুসলিমদের ওপর । এরল্যা্ড জ্যানসন তাঁর 
[17018, 78105181) 07 7800700177151217 গ্রন্থে এ সবের বর্ণনা দিয়েছেন | জ্যানসনকে 
আলম খান বলেছিলেন যে মানকির পীর প্রচুর টাকা ঢালছেন আর সরকারী আমলারা 
লীগপস্থীদের সাহায্য করছে । পুলিশ হাঙ্গামাকারীদের পিঠে লাঠি না মেরে মাটিতে মারত । 
জেলের কর্মচারীরা বন্দী লীগপন্থীদের ছেড়ে দিত । রাত্রে দিনে প্রতিদিন মেজর খুরশিদ 
আনোয়ার গুগ্ নিয়ে গিয়ে আইনসভার অধিবেশন ভাঙতেন | মিছিলে থাকত ছাত্র ও 
পীরের মুরিদরা | মুরিদরা গুলিতে মারা গেলে খুর্শিদ জ্যানসনকে বলেন-_“কাম ফতে, 
এবার মুসলিম রক্তপাত হয়েছে ।”৩০৯* 

লীগের ওপর ২০ ফেব্রুয়াবির ঘোষণার প্রতিক্রিয়া এতক্ষণ আলোচনা করলাম | এখন 
কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর দেওয়া যাক | ঠিক,কি কথা বলেছিলেন আযাটলি ? 
কোন পরিস্থিতিতে ? মনে বাখা দরকার আ্যাটলি, ক্রিপস্, পেথিক-লরেন্স কেউই 
ওয়াভেলের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি । ১৯৪৬-এর জুনেই ক্রিপস্‌ তাঁকে সরিয়ে দেবাব 
কথা ভেবেছিলেন । তাঁর ওপব দিয়ে ক্রিপস ও ভাবতসচিব সুধীর ঘোষের মাধ্যমে 
কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন | এটা এমন দৃষ্টিকটু হয়েছিল যে ওযাভেল আগস্টের 
শেষে আযটলিব কাছে নালিশ করেন । ঘোষ দাবি কবেছেন যে ডিসেম্বরেব লগ্ন বৈঠকের 
সময় ক্রিপস্‌ মাউণ্টব্যাটেনকে বডলাট কবে পাঠাবার কথাটা নেহরুর কাছে পাডেন । হড়্‌সন 
তা অস্বীকাব করেছেন । ঘোষের অনেক কথা বিশ্বাসযোগ্য নয কিন্তু এটা ঠিক ফে ক্রিপসূ 
নিজেই বড়লাট হতে চেযেছিলেন এক সময | তা আমবা জানতে পারি ক্রিপসেরই 
চিঠিতে 1০১” অবশ্য তা হযনি । কিন্তু ডিসেম্বর মাসেই নেহরু ও জিন্নাকে কাছ থেকে দেখে 
আাটলির মনে হয নেহরুকে খোলা হাতে খেলতে দিলে এমন সংবিধান রচিত হবে যাতে 
গৃহ্যুদ্ধা অনিবার্য হয়ে উঠবে | অন্যদিকে ওয়াভেলের 87580500%7 চ]1) গ্রহণ করাও 
সম্ভব নয় | সময় এসেছে ভারতীয নেতাদেব জোর ধাক্কা দিযে বোঝাবার যে দাযিত্ব নেবাব 
সময় এসে গেছে । আাটলির ভাষায়-__ 

“10 11011755515 17590555215: 0119 5425 10 177791505 [1)6 111019115 191 
01)617 7551007751011115 709 210170111701115 01021 ৮৮8. %/215 0189101)5 0111 
৬1001] 2. 091181205 002710905 0109 0006] ৬425 10 11100 [19 100৮ [0 0 01015 
07000051).৮ ১৮ ডিসেম্বর যখন তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট হবার জন্য আহান 
জানালেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল “ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত আবেদন”-ই ভারতীয় পবিস্থিতিব 
পক্ষে প্রয়োজন । আরও বিপদ দেখা দিয়েছিল- চাষ্চিল-জিন্নার মধ্যে বারংবার দেখা 
শোনায় । কোয়ায়েদ-ই-আজম পেপার্সে দেখি চাচ্িল তাঁকে “গিলিয়াট” (05111190) 
ছদ্মনামে চিঠি লিখতে চাইছেন ।5৩১ জিন্না পরে বলেছেন-_চা্িল তাঁকে জানান পাকিস্তান 
গঠিত হলে তাঁকে কমনওয়েলথ থেকে বের করে দেওয়া হবে না । সাইমনও কম যান না । 
তিনি জিন্না ও লর্ডস্‌ সভার বহু সভ্যের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন ।১২ চার্চিল 
চাইছিলেন-_ব্রিটিশ আওতায় দেশভাগ | ভারতীয় দলগুলি কোন সমঝোতায় আসবে না 
আর ওয়াভেলের পলায়ননীতি তো ব্রিটেনের পক্ষে চরম 'অপমান ৷ মজার ব্যাপার, শ্রমিক 
৪৫৮ 


দলের বেভিন ও আালেকজাশ্ারও মনে মনে সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন | আযাটলি বেভিনকে 
জানান, ওয়াভেলের মত পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন লোককে দিয়ে চলবে না । ওয়াভেল 
প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধতা মর্মে মর্মে টের পাচ্ছিলেন । 

১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাস ধরে ক্যাবিনেট কমিটি ওয়াভেলের ক্রম-অপসরণ ও 
ক্রুপসের এককালীন অপসরণ-_এই দুই বিকল্প নীতি নিয়ে আলোচনা চালায় । ওয়াভেলের 
নীতি ভারতের এঁক্য বিনষ্ট করবে এবং প্রথম থেকেই ভারতীয়দের বিরোধিতা জাগাবে | 
ব্রটিশ সরকার চাইছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ঘোষণা করতে হলেও হস্তাস্তরটা যেন 
শালোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে হয় ।০৯৩ ৩১ জানুয়ারিব চিঠিতে ওয়াভেলকে কার্যত 
বরখাস্ত করলেন আ্যাটলি । মুর ঠিকই বলেছেন যে আ্যাটলি ও ক্রিপসেব বাস্তব 
রাজনীতিজ্ঞান ও ওয়াভেলের গ্রহণীয় নীতি উদ্তাবনেব অক্ষমতাই তাঁব পতনের কারণ । 
উক্ত অক্ষমতার মূলে একজন সেনাপতির একগুয়েমি ও নমনীয়তাব অভাবই ছিল না, ছিল 
লীগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ন্যায়বিগহিত পক্ষপাতিত্ব । 

মাউণ্টব্যাটেনের আসবার খুব ইচ্ছে ছিল না। আযাটলি সরকাব তাঁকে দিয়ে কি নীতি 
কার্যকর করতে চান ভাল ভাবে বুঝে তিনি দায়িত্ব নিতে চেযেছিলেন । ৭ জানুয়াবি তিনি 
নাবি করলেন হস্তান্তরের দিন আগেভাগে স্থিব কবতে হবে । তিনি যাচ্ছেন অল্পদিনের মধ্যে 
কাজ শেষ করতে । আটলি ১৯৪৮-এর ১ জুন-এর আগে হস্তাত্তব হবে ঘোষণা কবতে 
বাজি হলেন | ৮ ফেব্ুুযারি মাউণ্টব্যাটেন পেলেন তাঁব নিয়োগপত্র ও ঘোষণাব খসডা । 
ওয়াভেল ঘোষণা পিছিয়ে দিতে বলেছিলেন । বারোজ ও জেনকিনস সতর্ক কবে দেন যে 
ঘোষণাব ফলে সাম্প্রদাযিক সমস্যা বেডে যাবে । 

২০ ফেব্রুয়ারি কমনস সভায আযাটলি ক্যাবিনেট মিশনেব কাজ নিযে কিছু গৌবচন্দ্রিকা 
কবলেন, দুঃখ করলেন যে গণপরিষদ ভাবতীয় দলগুলিব মতভেদেব জন্য উদ্দেশামিত কাজ 
করতে পারছে না, তা ছাডা তা পুরো প্রতিনিধিত্বমূলকও নয । ব্রিটেন চায় ভারতীয়েরা 
নিজেরাই সংবিধান বচনা করুক । কিন্তু যদি ১৯৪৮-এব জুনেব মধ্যে পুরো প্রতিনিধিত্বমূলক 
গণপরিষদ দ্বারা সংবিধান রচিত না হয় (সোজা কথা, লীগ যদি যোগ না দেয়), তবে 
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980 1) [1/6 0991 17110919519 01 0106 70171) 00801015. সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা কবা হল 
ওযাভেল বিদায় নিচ্ছেন ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন । তিনি ব্রিটিশ 
ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর কববেন। দেশীয় রাজোর সঙ্গে ব্রিটেনে সম্পর্ক 
(925121080071005) চলবে আগেকাব মত | 

সুধীর ঘোষ জানাচ্ছেন, তাঁকে নাকি ক্রিপস্‌ ৩ মার্চ বলেন, “তোমরা চাও আমরা 
কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাই এবং লীগের ওপব চাপ দিই তোমাদের তৈরি শাসনতন্ত্র 
মানতে । আমরা তা পারি না । আমরা নিবপেক্ষ থাকতে কৃতসঙ্কল্প ।” ঘোষ জিজ্ঞাসা কবেন 
ব্রিটেন কি চায় কংগ্রেসের কাছে ? আযাটলি, ক্রিপসু, ভাবতসচিব সবাই নাকি চান কংগ্রেস 
লীগের সংশয় ও সন্দেহ দূর করার জন্য চরম চেষ্টা নিক, পরিষ্কাব ভাবে জানাক ৬ 

রর ক্যাবিনেট ব্যাখ্যা তারা যে গ্রহণ করেছে বলছে তা কতদূর সত্য । ঘোষ বলেন, 
৪৫৯ 


এর অর্থ আসামকে বাংলার হাতে সমর্পণ । ক্রিপসূ উত্তর দেন, সেকশান “সি'-এর বাংলাব 
প্রতিনিধিরা যে 710155097” এবং আসামের ক্ষতি করবেই এমন মনে করার কি 
আছে ?৩১৪ 

এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৮ মার্চ প্রস্তাব নিল যে গণপবিষদ লীগ বাদ 
দিযেই চলবে, সারা ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করবে, তবে যদি কোন কোন অংশ তা 
গ্রহণে অনিচ্ছুক হয় তারা যুনিয়ান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে | অরার্থ পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ 
প্রয়োজনে করা হবে । আপাতত ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্র অল্প বদলিয়ে ডোমিনিয়ান 
স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সবকারকে ক্ষমতা হস্তান্তব করা যেতে পাবে |5১১* অন্যদিকে 
লীগ ব্যাখ্যা করল- _অকংশ্রেসী প্রদেশগুলির হাতেই ব্রিটেনেব কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর কবা 
হবে । ওয়াভেল ঠিকই ধরেছিলেন দুই ব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী | মাউন্টব্যাটেন ব্যক্তিগত 
মোহিনী মাযা খাটিয়ে কববেন কি ?5১৫ 

হডসন বলতে চান ২০ ফেব্রুযারিব ঘোষণার কোন মুল্য নেই, মাউণ 
01617179017)1191% [909] দেওয়া হয়েছিল | নেহরু তাঁকে প্রশ্ন করেন এ বিষয়ে 
একটু এডিয়ে মাউন্টব্যাটেন উত্তর দেন___«51099398 [179৬....2” আসলে তাঁকে সে 
চরম ক্ষমতা দেওযা হযনি । ১৩ ফেব্রুয়ারি আযাটলি ক্যাবিনেটকে জানান যে এ ঘোষণাই 
হবে বড়লাটের নির্দেশিকা (5109 11716) 1১১ পরে কিছু যোগও করা হয়। (১) 
সরকারের ইচ্ছা ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয রাজ্য নিযে এক অখণ্ড সবকার স্থাপিত হোক | (২) 
১৯৪৭-এর ১ অক্টোববের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন যদি বোঝেন তা সম্ভব নয তবেই ১৯৪৮-এব 
জুনের আগে ক্ষমতা হস্তাত্তব কি ভাবে হবে জানাবেন । (৩) ভাবতীয নেতাদের তিনি 
বোঝাবেন সৈন্যবাহিনীর অখণগ্তা ও প্রবহমানতা নষ্ট কবা ঠিক হবে না। (৪) তিনি 
ভারতকে কমনওয়েলথে রাখার চেষ্টা করবেন । যদি তা সম্ভব না হয তবে ব্রিটেন ও 
ভারতে মধ্যে একটা সামরিক চুক্তি করতে হবে । ২২ মার্চ যখন তাঁব সঙ্গে ওয়াভেলের 
বিদায়ী সাক্ষাৎ হয, তখন মাউণ্টব্যাটেন বেশ আশা নিযেই বলেছিলেন, ভাবতবর্ষকে তিনি 
ডোমিনিযান ভিত্তি মেনে নেওয়াতে পাববেন |5** এই শেষ নির্দেশেব পেছনে ইজমে. 
অকিনলেক প্রভৃতির হাত ছিল | ভাবত রুশ প্রভাবাধীন হলে মধ্যপ্রাচ্যেব তৈল সম্পদ বিপন্ন 
হবে, ভাবত মহাসাগরীয অঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে, এমন ভয় বারংবার উচ্চারিত 
হয়েছিল 15১৭* গণপরিষদ ২২ জানুয়াবি ভাবতকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা কবে 
গোলমাল বাধায় । 

কয়েকটা কথা আমাদেব পবিষ্কাব জানা দরকার | মাউন্টব্যাটেন আসার আগেই 
বিশেষত ২০ ফেব্রুযাবিব ঘোষণার কাছাকাছি সমযে কংগ্রেস দেশভাগ নিযে আলোচন 
করছিল । তার অব্যবহিত কারণ পঞ্জাবের হানাহানি । ওয়াভেলেব সঙ্গে ১৭ ফেব্রুয়াবির 
সাক্ষাৎকারে প্যাটেল বলেন, মুসলিমবা পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত (অবশ্য বাজি হলে) 
পূর্ববঙ্গ নিতে পাবে । ২৪ ফেব্রুয়ারি নেহরু পঞ্জাব ও বাংলা ভাগেব কথা বলেন, তবে আশ 
করেন এই খণ্ডিত পাকিস্তান না মেনে জিন্না বিশেষ শর্তে ভাবতীয যুনিযানে যো 
দেবেন ।5৮ মুখে যাই বলুন, প্যাটেল ভাবতেন, ইংরেজরাই পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হতে 
দেবে না এবং শেষ পর্যস্ত পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা যুনিয়ানে যোগ দেবে ।২১৯ ৯ মার্চে, 
চিঠিতে ও ১০ মারের সাক্ষাৎকারে নেহরু বলেন, পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ ছাড়া গতি নেই 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৮ মার্চের প্রস্তাব এ সব মভের প্রতিফলনমাত্র | নেহরু ও প্যাটে 
গান্ধীকে বারবার এই কঠিন সত্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তার প্রমাণ বয়েছে 1২৭ কিং 
৪৬০ 


গান্ধী অবশ্যই তা মেনে নেননি । তিনি ভগ্রহদয়ে ধীরে ধীরে নেপথ্যে সরে যাচ্ছিলেন এমন 
একটা ধারণা দিতে চেয়েছেন এস গোপাল ।5২১ তা সত্য নয় । নোয়াখালি ও বিহার ছিল 
তাঁর জীবনে, চাচিলের ভাষায়, 1279 10779501/02 । হিন্দুর হয়ে, ভাবতবর্ষের হযে, সমগ্র 
মানবজাতির হয়ে তিনি অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছিলেন যার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের 
কৌশল ও মারপ্যাঁচ অতি তুচ্ছ। 

মাউণ্টব্যাটেন সম্বন্ধে যে প্রভূত মিথ রচিত হয়েছে তার মূলে স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন । 
'বড়লাট রূপে ও তার পরে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, ক্ষমতা হস্তান্তর নিযে যখনই কথা 
উঠেছে, তখনই সচেতন ভানে ও সুকৌশলে আপন ভূমিকা অতিবঞ্জিত কবেছেন তিনি | 
সন্দেহ নেই, এক লক্ষ্মীপরী যেন জন্মকালে তাঁব শিষরে উপস্থিত থেকে সব প্রীর্থনীয় বব 
উজাড় করে দিয়েছিলেন_ রূপ, বিত্ত, যশ, জয়, সৌভাগ্য | তাঁর ধাবণা ছিল সার্লমানেব 
রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে, অন্তত সম্রাজ্ঞী ভিক্ট্রোরিযাব । বিবাহ কবেছিলেন তখনকাব 
অন্যতমা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ও ততোধিক ধনবতী, এডুইনা আযাসলিকে । চাচিলেব পৃষ্ঠপোষকতা 
তিনি হয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিযার মিলিত সমর বাহিনীব সবাধ্যক্ষ (0, ঘর] 0. 
97/৯০) | আযাটলির সম্মতি না থাকলে তিনি পেতেন না বঙলাটেব পদ । এই “প্রন্স 
চাবমিং-এর জনসংযোগবিভাগের অধিকতাঁ ছিলেন তিনি নিজেই । তাঁব প্রভামণ্ডলে যাঁরা 
বিরাজ করতেন-_আ্যালান ক্যান্বেল জনসন ও ভি পি মেনন-_অতিবঞ্জনে তীবাও কম যান 
না। ডোমিনিক লাপিয়ের ও ল্যাবি কলিনসেব চ990017) 21 [4101715]) এবং পবে 
প্রকাশিত 17011009005 00. [10067961020 17018 অবশ) যে কোনো 
এতিহাসিকের সন্দেহ উদ্রেক কববে । তা মাউণ্টব্যাটেনের নির্জলা আত্মপ্রচাবেব নির্বিচাব 
প্রতিধবনি । কিন্তু তাঁর সরকাবী জীবনী লেখক ফিলিপ জিগলাব (2678197) ও এঁতিহাসিক 
এম. এন দাশ মাউন্টব্যাটেনের মোহিনীমাযা থেকে নিজেদেব সম্পূর্ণ মুক্ত বাখতে 
পারেননি । আসলে ব্রডল্যাগুসে বক্ষিত তাঁব বিপুল ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে অবণ্যে হাবিষে 
গেছে অহমিকা ও উচ্চাকাঙক্ষা, কর্মশক্তি ও প্রাণপ্রাবল্য, মাঝে মাঝে মানবিক, কিন্তু প্রায়শ 
নিষ্ঠুর, সর্বদা আপন ভাবমূর্তি সম্বন্ধে সচেতন- মাটণ্টব্যাটেনেব আসল বূপ | 
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শোনা যাষ বল্পভভাই প্যাটেল খোঁজ কবেছিলেন কেমন হবেন নতুন লাটসাহেব । 
বিলেতথেকে খবব আসে-__ “& 11915] ৪1151090121. ৮411] 18 01010100215 
1991117755.» শুনে প্যাটেল নাকি মন্তব্য কবেন--“ন৪ ৮/1]] 708 8 005 10: 
25/81191]9] 00 00125 97110) 5510116 59. 21021758 09 19৮০1010)017.” আসলে 
প্যাটেলও বিপ্লবী ছিলেন না, মাউন্টব্যাটেনও নন এখং নেহক ও মাউন্টব্যাটেন কে যে কার 
হাতে কখন এবং কতটা পুতুল হয়েছিলেন বলা কঠিন । প্যাটেল তাঁব বাইরের মনোহর 
'প্লেবয়' রূপ দেখে ভেতরের কুটনৈতিক দক্ষতা ও নিষ্ঠুরতা কল্পনা করতে পারেননি । 
আজাদ লিখছেন, তিনিই কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মনে কৌশলে দেশভাগের বিষবৃক্ষের বীজ বপন 
কবেন আর প্যাটেলই হন প্রথম শিকার ।২২ 
বস্তত এই পর্বের ইতিহাসদর্শন অনেকটা অন্ধের হৃত্তীদর্শনেব মতো । নেহরু সম্বন্ধে 
আপন পক্ষপাতিত্ব এস গোপাল স্বীকার কবেছেন । নেহরুর ওপর অতি সম্প্রতি এম জে 
৪৬১ 


আকবর লিখেছেন 39115: 1175 145117750৫6 [77019 (ড3151778, 1988). তিনি 
নেহরুর রচন! ও চিঠিপত্র সংকলনের বেশি কিছু দেখেননি | মাউন্টব্যাটেনের নাম নেহরু 
প্রথম করেন এ কথা তিনি বিশ্বাস করেছেন লাপিয়েরের ওপর নির্ভর করে । ভি পি মেনন 
ছিলেন মাউন্টব্যাটেন ও প্যাটেল উভয়েরই অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, উভয়কেই তিনি নিজস্ব মতামত 
দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু তাঁব দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক ছিল না । অতএব তাঁর 
175 21225066106 7১0%461 | হা।01৭ সাবধানে ব্যবহার করতে হবে । আয়েষা 
জালালের মত শক্তিমতী এঁতিহাসিকও 76 5016 9100193917)77) গ্রঙ্থে নানা বিরুদ্ধ 
সমালোচনার পর জিন্নাকে অস্তিমকালে মহনীয় করে তুলেছেন । তাঁর বক্তব্য- জিন্না 
দেশভাগ, সৈন্যবাহিনী ভাগ- কিছুই চাননি । আকবরও অতিসহজে এ মত খগ্ুন 
করেছেন । ফিলিপস ও ওয়েনবাইট দম্পতি 1116 79110101010 01 117017. 7১0110195 ৪170 
চ১91598001595, 1935-1947 (1979) মাঝে মাঝে সত্যসম্ধানী আলোকপাত কবলেও 
বৃহুক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, এমনকি ভলপথেও নিয়ে যাও | পেগডেবেল মুন 1817597 01 
[৯০৬/৪] 962195 এব অন্যতম সম্পাদক হলেও ওযাভেলের সমযকাব 
পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকৰপে আমরা তাঁব পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছি । তাঁর 1)15105 ৪10 
04) গ্রন্থে বহু প্রমাণ মিলবে ৷ হোযাইট হল থেকে শেষ ঘটনাবলী দেখেছেন শেষ 
ভারতসচিব লঙঙ লিস্টোয়েলতাঁর [1700-73170151) ০18৮৮ ডা], 3 810 4 (1979) -এব 
প্রবন্দ্ধয়ে । প্রধানত ক্রিপস ও আযাটলিব কাগজপত্রেব ভিত্তিতে লেখা আব জে মুবেব 
[50810910170 117100116 বছ তথ্যেব আকর, কিছুটা জটিল অরণ্যে দিশেহারা । যাঁরা 
দেশভাগ সম্পর্কিত রচনাব একটা তালিকা চান তাঁবা বি আব নন্দা সম্পাদিত 7:55955 27 
1১100677) 1170)091) 1315101% (1980)-তে অশোক মজুমদাবেব “৮৮101208500 075 
ঘ৪115167 06 [১0%/6], 1945-47১ প্রবন্ধটি পড়তে পারেন । 

প্রাথমিক উপাদান হিসাবে এখনও আমাদেব ম্যানসাবগ, লাম্বি ও মুন সম্পাদিত 
ট্রানসফার অব পাওযার গ্রন্থমালার ওপব নির্ভর করতে হবে । তা ছাডাও আমি 
মাউন্টব্যাটেনের কাগজপত্র ব্যবহাব কবব | অন্যান্য দেশীয় সুত্রকে তো মূল্য দিতেই হবে । 

মাউন্টব্যাটেন কার্যভাব গ্রহণ করলেন ২৪ মার্চ । আব তাবপব পায়েব তলায় ঘাস 
গজাতে দিলেন না । প্রাই তিনি বলতেন, তিনি «৪ 0718 1791] 097)17761751155700.” 
লিনলিথগো বা ওযাভেলের মত প্রত্যেক কথায তাঁকে ইন্ডিয়া অফিসের দিকে তাকিয়ে 
থাকতে হয় না । জিগলার জানাচ্ছেন___তাঁর এক অন্তরঙ্গ পরিষদবর্গ ছিল | তাতে ছিলেন 
ইজ্মে, মিভিল, আযাবেল, স্কট, ক্রিস্টি, ক্রাম | কোন হিন্দু বা মুসলিম নয় ৷ মাঝেমধ্যে ভি. 
পি. মেননকে ডাকা হত কংগ্রেসে. বিশেষত প্যুটেলের, মতামত জানবাব জন্য | যেন 
হ্যামলেটকে দিয়ে রোজেনক্রানজ্‌, গিলন্ডেনস্টার্ন ও কবরখনকদের হ্যামলেট অভিনীত 
হচ্ছে। 

প্রথমেই তাঁর ও তাঁর প্রধান সহকাবীর তৎকালীন মনস্তত্ব বুঝে নিলে পরবর্তী ইতিহাস 
বোঝা সহজ হবে । আরও জানা দবকার, এই ইজমে ছিলেন জবরদস্ত দমননীতির প্রতীক 
উইলিংডনের সহকারী (১৯৩১-৩৩) ও উইনস্টন চাচিলের চিফ অব স্টাফ (১৯৪০-৪৫)। 
স্যার এরিক মিভিল (1%16৮1116) ছিলেন উইলিংডনের ব্যক্তিগত সচিব (১৯৩১-৩৬)। 
স্যার জর্জ আযাবেল ছিলেন ওয়াভেলের ব্যক্তিগত সচিব, ক্রিস্টি লিনলিথগোর সহকারী 
ব্যক্তিগত সচিব, স্কট আবেলের সহকারী । অর্থাৎ সব উপদেষ্টাই উইলিংডন, লিনলিথগো ও 
ওয়াভেলের কংগ্রেস বিরোধী নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন । 
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মাউন্টব্যাটেন ও ইজমে বুঝতে পারেন সারা ভারতে গৃহযুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থা । হয়তো 
বা তা শুরুই হয়ে গেছে । আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং তা রক্ষা করার মত সামরিক 
বা অসামরিক শক্তি নেই । ক্রিপসৃকে বড়লাট লিখছেন-_ 

€$/8 215 51100105 017) 2 ড0102180 %/1)1010) 018] 217 210150121)061052]0 01 
1)0%/ %/5 080108 005 [00917519]7 06 00049] 081) [01956170 [70]) 
870190501.”০২৩ ইজমে লিখছেন, ১৯৪৮-এর জুনকে বড় শীঘ্র মনে করা হচ্ছিল, ভারতে 
এসে মনে হচ্ছে বড দেরি হয়ে যাবে | “79 £6%/ 8711191) 0£1019]9 10191 153 901] 
11 58151095928. 81 1112 2100 01 07611 (2101161...137010151] 8105 516 
16101958110 10 10009 17)079 07210 00455] 107:085.৮ অর্তবর্তী সরকাব প্রত্যেক 
সমস্যাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে । এ ধবনের সবকাব নিয়ে পনের মাস শাসন 
চালানো যাবে না । প্রদেশে প্রদেশে ৮7011105175 2170 010509110155 01 0176 10051 
09590191 01)979009] 1190 08.001218 0010171)01119190.৮ “আমবা এমন এক জাহাজে 
আছি যা প্রচুর দাহ্য, অত্যন্ত বিস্ফোবক এবং বিধ্বংসী উপাদানে ভর্তি । জাহাজে আবার 
আগুন লেগেছে । যদিও তা বারুদের ঘরে পৌঁছায়নি তবু অতি সত্বব আমাদের তা নেবাতে 
হবে, অন্তত নিযস্ত্রণে আনতে হবে । তারপর যত শীঘ্র সম্ভব পৌছতে হবে বন্দরে ।” সময়ের 
সমস্যাটা এতো বড়ো যে এক্ষুনি কোনো পরিকল্পনা নেওযা দরকার | “অবিভক্ত ভারত 
অবশ্যই সব থেকে ভালো সমাধান কিন্তু একই বকম পবিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে তা বর্তমান 
অবস্থায় সম্পূর্ণ অসম্ভব 1”-২৪ এদের ভয়ার্ত মনোভাবেব চমৎকাব বর্ণনা পাই লেনার্ড 
মসলের 7105 18501709855 01 0176 73710151) 132] গ্রন্থে ও আলান ক্যান্্েল জনসনেব 
80155101) 51101 10017105021) গ্রন্থে । মসলে লিখছেন, *%1)01 [0176৬ 
(10111210290061) 2170 115 9015915) 5976 001175 ৮৮25 7701 50 770101) 
11971011156, 11701981091 17990077) 1000 59511175016) 17917105 01 1)97:...৮৩২৫ 
একবার এরকম মনোভাব এলে বিচাব, বিবেচনা, বিবেকের বালাই থাকে না। ১৯৪৮-এব 
জুন পর্যস্ত অপেক্ষা করলে কি হত বলা যায না । কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তখনই স্থির করেন, 
তাব যত আগে (পারলে ১৯৪৭-এর মধ্যেই) তল্লি-তগ্লা গোটাতে পাবলে ভাল হয়। 

প্রদেশে প্রদেশে যে নারকীয় ঘটনাবলী ঘটছিল তাব নেতৃত্ব দিচ্ছিল হিন্দু, মুসলিম ও 
শিখদের বেসরকাবী সশস্ত্র বাহিনী । ১৯৪৬-এব শেষে বাষ্ত্রীয স্ববংসেবরু সঙঘ, মুসলিম 
ন্যাশনাল গার্ড ও শিরোমণি আকালি দলের প্রতোকের প্রায় লক্ষাধিক সদস্য ছাডাও ভাবত 
ছাড়ো আন্দোলনের সময়কার বিপ্লুবীরাও ছিলেন, ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, ছিল 
খাকসার ।*২৯ স্কট কম্ুনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়েছেন । ১৯৪৫-এব পব থেকে, বিশেষত 
১৯৪৬ ও ১৯৪৭-এর প্রথমে, জানভ লাইন (209110% 1106) গৃহীত হওয়াব ফলে 
তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্যকলাপ বাড়ছিল । ভারতের পার্টি সভ্যসংখ্যা ১৯৪৬ 
জুলাইতে দাঁড়ায় ৫০,০০০ | তাদের আহানে লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক সাডা দিত | ডাক, তার, 
ধাঙ্গড় ধর্মঘট বা তেভাগা আন্দোলনের মত আন্দোলন, কেবল জোতদাব শ্রেণীর ভয় বা 
ক্রোধ উৎপাদন করে না, আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যাও হয়ে দাঁড়ায় ৷ তারা সাধারণ ধর্মঘট 
ডাকলে সারা দেশে কাজের চাকা অন্তত কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। অতএব 
বড়লাটের তারাও ছিল মাথা ব্যথার কারণ । সবচেয়ে মাথা ব্যথা ছিল গান্ধীকে নিয়ে । 
ক্রিপসূ ও ক্যাবিনেট মিশনের দৌত্য ব্যর্থ করেছেন তিনি | তাঁকে সযত্বে পরিহার করতেই 
হবে। 
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কার্যভার গ্রহণ করার দিন থেকে ৬ মে পর্যস্ত মাউন্টব্যাটেন ১৩৩টি সাক্ষাৎকার করেন । 
এর মধ্যে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, জিন্না, লিয়াকৎ আলি ও প্রধান 
বাজন্যবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । এখন থেকে ভারতীয় বাজনীতিতে কৃষ্ণ মেননেব আবিভাবি 
ঘটে | তিনি ও ভি পি মেনন বড়লাট এবং কংগ্রেসের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা কবতেন । শাসন 
পরিষদের সংখ্যালঘু প্রতিনিধিরা অন্যান্যদেব সঙ্গে যোগসূত্র বাখতেন । 

মাউন্টব্যাটেনেব সঙ্গে কথাবাতায নেহকব ও প্যাটেল তাঁদেব পূর্ব অভিমত ও ৮ মার্চের 
ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুযাষী' চলতেন | অরার্ ১৯৩৫-এব আইন অনুযাষী নেহরুর 
নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতী সবকারের হাতে ডোমিনিয়ান সমতুল ক্ষমতা হস্তাত্তরিত করতে হবে, 

প্রেস একাই গণপরিষদে সংবিধান বচনা চালিযে যাবে, প্রযোজন হলে কোন কোন প্রদেশ 
ভাগ হতে পাবে এবং বিভিন্ন বিচ্ছেদকামী এলাকা আলাদা হযে যেতে পাবে ।১২৭ প্যাটেল 
আসাম, পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে লীগকৃত দাঙ্গা হাঙ্গামাব তীব্র প্রতিবাদ জানান ও কেন্দ্রীয় 
লীগমন্ত্রীদেব ববখাস্ত কবতে বলেন ।+২* 

তাঁব ধাবণা ছিল খণ্ডিত পাকিস্তান লীগ সদস্যরা মেনে নেবে না । তিনি জানতেন না যে 
১৯৪৬-এব মে মাসেই লীগ প্ল্যানিং কমিটি তা সমর্থন কবেছিল | তাবও আগে বেঙ্গল 
প্রভিন্সিযাল মুসলিম লীগের একটা সংখ্যালঘু দল বর্ধমান বিভাগ ছেডে দিতে বাজি 
হয়েছিল, যদিও সংখ্যাগুরু দল কোন অংশ ছাডতে চাযনি এবং উভয দলই আসাম ও 
বিহাবেব পর্ণিযা চা ।৩২৯ 

১ এপ্রিল গান্ধী দেশভাগে প্রবল আপত্তি তুললেন । তিনি নশলেন, জিন্না ও লীগ 
সদস্যগণকে কেন্দ্রায মন্ত্রীসভা গঠন কবতে বলা হোক | মাউন্টবাটেন প্রশ্ন কবেন-- “কিন্তু 
এ প্রস্তাব কিভাবে নেবেন জিন্না £ গান্মীব উত্তব_ “যদি তীকে জানান-__আমি এ প্রস্তাব 
কবেছি, জিন্না বলবেন---' কৌশলী গান্ধী” ।” 

“আমাব ধাবণা,” বঙলাট বললেন, "জিন্না গিক কথাই বলবেন ।” গান্ধী উত্তৎ 
দেন__“না, আমাব প্রস্তাব আগাগোডা আশ্তবিক ।”:৮* তবে তাঁণ শত ছিল পাকিস্তান 
পেতে হলে জিন্নাকে যুক্তিব কাছে আবেদন কবতে হবে, অন্ত্র দাবা নয | ৫ এপ্রিল 
ইজ্মেকে গান্ধী যে চিঠি লেখেন তাতে কিছু শঙ ছিল-_ (১) মন্ত্রীসভা জিমা গঠন 
করুন- মন্ত্রীরা সবাই মুসলিম হতেও পাবেন | (২) যদি এই মন্ত্রীসভা ভাবতীয় জনগণেব 
স্বার্থে কাজ কবে, কংগ্রেস তাকে পর্ণ সমর্থন জানাবে | (৩) কোনটা ভাখতাযদেব খ্বার্থে বা 
স্বার্থবিবোধী তাব একমাত্র বিচারক হবেন ব্যঞ্গিতভাবে মাউন্টব্যাটেন । (8) লীগকে 
শান্তিরক্ষাব জন্য কাজ কবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে । ৫৫) ন্যাশনাল গা বা অনা কোন 
বেসরকাবী বাহিনী বাখা চলবে না । (৬) এই পবিপ্রেক্ষিতে জিন্না পাকিস্তানেস দাবি পেশ 
কবতে পাবেন, এবং (৭) জিন্না এ সব শর্ত মানতে অবাজি হলে কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠন 
কবতে দিতে হবে ।*+২ কিছু নতুন ঝথা নয । ক্যাবিনেট মিশনেব সামনেও তিনি এই 
অসমসাহসিক (কিছুটা অবাস্তব) প্রস্তাব বেখেছিলেন ৷ আযালান ক্যান্মেল জনসন লিখছেন, 
বড়লাটের উপদেষ্টারা তাঁকে গান্ধীর এই আপাত সরল ফাঁদে পড়তে না বলেন ।*** ৫ 
এপ্রিল ভি পি মেনন এরিক মিভিলকে এক নোট পাঠান তার শেষ বাক্যটি তুলে 
দিলাম--“ড/9 10050 971)115 188108116 (81101)1 17) 50900 17111770611, [018 107 
019.৮ ৭ এপ্রিল জিন্নার কাছে কথাটা তোলা হয় । সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি । 
কাবণ এতে দাযিত্ব বয়েছে, কর্তৃত্ব নেই । আজাদ ও সীমাস্ত গান্ধী ছাড়া নেহক, প্যাটেল ও 
ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যরা গান্ধীর এই সুমহৎ (না চতুব ?) আদর্শবাদ গ্রহণ কবতে 
৪8৬৪ 


রাজি ছিলেন না । মহাত্মাকে প্রায় কেউ সমর্থন না কবায় তিনি দুঃখ করে লেখেন, “তবুও সি 
এফ আ্যানডুজের স্থান আমি নিতে চাই | তিনি নিজের ছাড়া আর.কারুর প্রতিনিধিত্ব করতেন 
না ।”৩০* তিনি জানিয়ে দেন কথাবাতরি মধ্যে তিনি আর থাকবেন না । এম এন দাশের 
মতে, তিনি এরপর বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় চলে যান । বস্তৃত নানা চাপ দিযে তাঁকে 
মাউণ্টব্যাটেন দিল্লী থেকে সরিয়ে দেন 1১০৫ আবাব শুরু হল তাঁর “13 [)01017058+, 
ঘ্বীস্টের মত একক তীর্থযাত্রা-_মনুষ্যকৃত পাপের প্রাষশ্চিন্ত কবাব জন্য । 


মাউন্টব্যাটেন ও তাঁৰ পনিজনবা ভেবেছিলেন 'নগ্ন বাস্তবেব' চেহাবাটা জিন্নাব সামনে 
তুলে ধরলে তিনি পিছিযে যাবেন | ৩১ মার্চ স্থিব হয তাঁকে বাংলা ৪ পঞ্জাব ভাগ কবার ভয 
দেখান হবে, দ্বিতীযত হিন্দৃস্থান ও বাশিযাব মিলিত আক্রমণেব ভয | ৮ ও ৯ এপ্রিল পঞ্জাব 
ও বাংলা ভাগেব কথা উঠেছিল | জিন্না যখন বললেন, «৯০ 1751 0917 01] 8. 
580151058] 01021201017, তখন ইজমে বললেন, তবে তো পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ কবতে 
হয। জিন্না ইজমেকে বলেছিলেন, “দোহাই, আমাকে পোকায কাটা (10017-981977) 
পাকিস্তান দেবেন না ।” বাঙালী ও পাঞ্জাবীদেব ভাষা 'ও আচাবব্যবহাবগত এঁক্যেব ওপব 
তিনি জোব দিলে বডলাট শুষ্ক পবিহাসেব সুবে বলেহিলন, “তা হলে তো ভাবতীয় 
জাতীযতাব দাবি সব্্রে । এক বিবাট উপমহাদেশ শান্তিতে বাস কবতে পাবত, বিশ্বে এক 
বিবাট ভূমিকা নিতে পাবত, আপনি তা ভাগ কবতে চাইছেন আব সে জন্য এই দেশ দ্বিতীয 
শ্রেণীব শক্তিতে পবিণত হবে |” ১০ এপ্রল আবাব তিনি জিন্নাকে বোঝান পাকিস্তান চাইলে 
তাঁকে খণ্ডিত পাকিস্তানই শিতে হবে । অর্থ, সিম্া, পঞ্জাব ও বাংলাব অধাঁধশ, “সম্ভবত 
সীমান্ত প্রদেশ নিষে তাঁকে খুশি থাকতে হবে | জিন্না বাববাব আনেদন কবেন--“বাংলা ও 
পঞ্জাব ভাগ কববেন না, আমাকে 1৪15 পাকিস্তান দিন |” বডলাট মন্তবা করছেন, “মনে 
হয বুডোকে জিেন্নাকে) আমি পাগল কবে দিয়েছি ।”5*৬ আদৌ নয । জিন্না পাল্টা চাল 
চাললেন-_তা হলে আসামকেও ভাগ কবা হোক | ১১ তাবিখে নেহক আসাম ভাগে বাজি 
হলেন । তিনি জানতেন সিলেট ছাডা আসামেব কোন জেলাই পাকিস্তানে যেতে বাজি হবে 
না|” এদিন স্টাফ মিটিং-এ বডলাট বললেন, “জিন্না কোন পাশ্টা যুক্তি দেখান না। 
শোনেন বলেও মনে হয ণা। বুঝিতে পানি না কি কলে সম্ভব হণ এমন সম্পর্ণ 
দাষিত্বজ্ঞানহীন মানুষেব এত বড ক্ষমতাব অধিকাবী হওয়া 1”**" তাঁব জীবনীকাব জ্িগলাঘ 
বলছেন, ৫ এপ্রল প্রথম সাক্ষাতেই জিন্নাকে দেখে বঙলাট মন্তবা কাবেছিলেন-_-“ 
000, 112 5৪5 ০০] 15৯ ক্রমশ এই শৈতা বেডে গেছিল | ১৭ এপ্রিল জিন্না বলে 
ণসালেন, ৮] 39175010215 100%% 110015 5০0] €71৮6 1719 95 10175, 0১ 011 210 1৮179 
116 00101]918691%.৮*” জিন্নাে বডলাট 09$০1010801710 ০855? ভাবালেন, কিন্তু 
বুঝলেন দেশভাগ ছাডা উপায নেই । 

৮ এপ্রিল নেহক তাঁকে কিছু ইঙ্গিত দেন যাব ভিত্তিতে হস্তান্তব পবিকল্পনাব খসডা বচনা 
শুক হয । নেহক বলেন, কোনো বিশেষ এলাকায যদি এক সম্প্রদাযেব সংখ্যাগবিষ্ঠতা 
থাকে, তবে তাদেব ওপব জোব কবে সংবিধান চাপানো ঠিক হবে শা । প্রদেশ বা প্রদেশেব 
অংশবাই ঠিক কববে তাবা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান জোটে যোগ দেবে । কিন্তু ১৯৪৮-এর 
জুন পর্যস্ত একটা শক্তিশালী কেন্দ্র থাকতেই হবে । ১০ এপ্রিল বডলাট স্টাফ মিটিং-এ 
প্রস্তাব দিলেন, বাংলা ও পঞ্জাব বিধানসভাব মুসলিম ও অমুসলিম জেলাব সদস্যবা আলাদা 
মিলিত হযে যদি প্রত্যেক সভাব উভয সেকশান দেশভাগেব পক্ষে বায় দে তবে বাংলা ও 
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পঞ্জাব ভাগ হবে | সিলেট মুসলিমবঙ্গে যোগ দিতে পারে । সীমান্তে মনোভাব জানবার জন্য 
নতুন করে নিবচিন হবে । এই পরিকল্পনা আলির স্বনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে । 
অথথ দেশ ভাগের দায়িত্ব বতাবে ভারতবাসীদের ওপব | এর নাম দেওয়া হল প্ল্যান 
বাক্ষান' ।০১১ মুর বলছেন, নেহরু যে শক্তিশালী কেন্দ্র চেয়েছিলেন বডলাট সে কথা চেপে 
যান | নেহরুর ধারণা ছিল বিচ্ছেদকামী প্রদেশ বা তার অংশ যুনিয়ানেব সঙ্গে বিশেষ যোগ 
রাখবে | মাউন্টব্যাটেন আবার তাঁর মনের কথা নেহরুকে পুরো জানাননি | সেটা 
হল-_ভাগাভাগির পর ভারতীয় নেতারা কমনওয়েলথে থাকতে চাইবেন | নেহক তা ঠিক 
চাননি ।০৪২ এই নিয়ে দুজনের মধ্যে পরে ভুল বোঝাবুঝি হবে । 

১৫ ও ১৬ এপ্রিল লাটদেব সভায মাউন্টব্যাটেন এই খসডা পবিকল্পনা পেশ কবেন। 
পঞ্জাবের লাট জেনকিনস্‌ পঞ্জাব ভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন । তিনি বলেন, 
জেলাগুলির মধ্যে মুসলিম, শিখ, হিন্দু সম্প্রদাঘ তো সমভাবে ছডানো নয । তাছাড়া 
শহরগুলির অধিবাসী ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন সম্প্রদায়ের | 
অতএব দেশভাগ হলেই যে সংখ্যালঘু সমস্যাব সমাধান হবে তা নয । প্রায় প্রত্যেক 
তহশিল ও জেলায অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘু থেকে যাবে । বাবোজ অসুস্থ বলে আসেননি কিন্তু 
তাঁর প্রতিনিধি জে এফ টাইসন বলেন, বারোজ বাংলা ভাগেব বিবোধী | 

বাংলা ভাগেব বিরোধিতা শুধু বাবোজই কবেননি । বিলেতের সামরিক কতাবাও 
কবেছিলেন । পবে আমবা তা নিয়ে আলোচনা কবব । বাবোজ বাংলাকে অখণ্ড বাখাব জন; 
কিরণশঙ্কর রাযকে সুবাবদ্দিব সঙ্গে যৌথমন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানান | কিন্তু কেন্দ্রীয 
কংগ্রেসের আপত্তিতে ও হিন্দু মহাসভাব চাপে বাংলাব কংগ্রেস তা কবতে সাহস পেল না । 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ৪ এপ্রিল প্রস্তাব নিল অখণ্ড বাংলাব হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তব 
করা স্থির হলে যে সব জেলা ভারতীয় যুনিয়ানে থাকতে চাষ তাবা থাকতে পাববে | ৪ 
থেকে ৬ এপ্রিল বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা কনফারেন্স একই সিদ্ধান্ত নেয । শ্যামাপ্রসাদ বলেন 
“] 021) 00117057901 710 011)91 50111110)18 01 1170 00]18177)011791 [071010180 171 
81759] 07817 00 01102 0116 19:017709...৮ বাবোজ লিখছেন, শবৎ বসুর ফবোধার্ড 
ব্লক ও কম্যনিস্টবা দেশ ভাগেব বিবোধী কিন্তু সংখ্াগুক হিন্দু জনমত তাদেব কথা শুনতে 
রাজি নয় ।”5 হিন্দুরা আশা করেছিল তাবা পুবো প্রেসিডেলী ও বর্ধমান ৰিভাগ, কলকাতা 
জলপাইগুডি ও দার্জিলিং জেলা. এবং মালদা, দিনাজপুর, ফবিদপুর ও ববিশালেব কিয়াংশ 
পাবে । পশ্চিমবাংলাব মোট জনসংখ্যা হনে ২২ কোটি, মুসলমানেবা তাব মধ্যে ৮5 লক্ষ । 
মোটামুটি প্রত্যেক বঙ্গে সংখ্যালঘুব সংখ্যা হবে ৩০%-এব মত | অমুতবাজাব পত্রিকা এব 
জনমত যাচাই কবে।তাতে ৯৮.৩% হিন্দ্র দেশ ভাগ চেযেছিল ।5৭১ 

এই পবিপ্রেক্ষিতে যুক্তবঙ্গেব কথা ওঠে | শীলা সেনেব মতে স্বাধীন যুক্ত বঙ্গেব প্রথঃ 
প্রস্তাব আসে আবুল হাশেম ও শবৎ বসুব কাছ থেকে | তাব আগেই শবৎ বসুকে কেন্দ্রীঃ 
সরকাব ছাড়তে হয়েছিল । এ আই সি সি লন্ডন ঘোষণা (৬ ডিসেম্বর) গ্রহণ কবলে তিথ্ 
ওয়াকিং কমিটিব সদস্যপদও ত্যাগ করেন | ১৯৪৭-এর জানুযারি থেকে বাংলাকে এব 
সোস্যালিস্ট বিপাবলিক হিসাবে গঠন করতে চান তিনি । ১৫ ফেবুযাবি এক প্রতিবেদনে 
তিনি দেশভাগে আপত্তি জানান | আক্রাম খাঁবাও খুশি হননি ! ফলে সুবাবদ্দিব চক্তবাঙ্গে, 
চাল চালানো ক্ষেত্র প্রস্তুত হযেছিল | তিনি যুক্তবঙ্গের প্রথম আবেদন জানালেন ৮ এপ্রি 
১৯৪৭-এব ২৬ এপ্রিল মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্বাধীন ও অবিভক্ত বাংলার এমন 
এক ব্বর্চিত্র তিনি দেখালেন যে ঝানু বডলাটও বিহুল হলেন । সুরাবদি লো 
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দেখালেন_ এই যুক্তবঙ্গ কমনওয়েলথে থাকবে । সমগ্র পৃবঞ্চিলে কলকাতা হবে ব্রিটিশ 
ধনতন্ত্রের পাদপীঠ । ব্রিটিশ কর্মচারীরাই বাংলা শাসন করবে |০5« তিনি জানালেন, জিন্নাকে 
বাজি করাতে পারবেন । এঁদিনই জিন্নাকে এ বিষযে জিজ্ঞাসা করা তিনি বললেন, কলকাতা 
তাঁদের চাই | “11771151076 058 01 136158] %/101)0706 08100002 1155 1790 
1001) 10510006] 79]0917) 61171090 2110. 111051)911091010 ] 217) 31218 0701 01095 
40010 09. 017 [191701৮6105 5+110। 5.৮*১* দ্বিতীয় বাক্যের শেষ অংশটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ । আমার সন্দেহ নেই যে সুরাবদি জিন্নাকে বোঝান ভাগাভাগি হলে হিন্দুবা কখনই 
কলকাতা ছাড়বে না। তাই আপাতত যুক্তবঙ্গ হোক | পবে পাকিস্তানে যোগ দিতে 
কতক্ষণ ? এই প্রসঙ্গে মনে বাখতে হবে ২৭ এপ্রিল দিল্লী প্রেস কনফাবেন্সে সুরাবদিকে প্রশ্ন 
কবা হয় স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানে যোগ দেবে কিনা ? সুবাব্দি এব উত্তব দেননি | অমলেন্দু 
দে সুরাবদির প্রত্যেকটি বিবৃতিকে বেদবাক্যের মযাদা দিয়েছেন দেখে বিস্মিত হযেছি 1১৪" 
ভেতরে ভেতবে বড়লাট ও তাঁর পারিষদদেব সঙ্গে তিনি কি আলোচনা কবেছিলেন আরো 
দেখাব | 

২৮ এপ্রিল কলকাতা ফিবে সুবাবদি, আবুল হাশেম, শবৎ বসুব কথা হল । তাব ফলে 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ৬ জন নেতাকে হিন্দু নেতাদেব সঙ্গে বসে বাংলাব ভাবী সংবিধান 
তৈরি কবাব নির্দেশ দিল ।৩১৮ গান্ধী সোদপুবে এলে তাঁব সঙ্গে প্রথম কথা বললেন শবৎ বসু 
(৯ মে) । পবে আবুল হাশেম (১০ মে), সুরাবি ও ফজলুব রহমান (১১ মে)। ১১ মে 
সুবাবপ্দিবা কিরণশঙ্কর বায়েব সঙ্গে মিলিত হলেন. পবেব দিন শবৎ বসু | (সাদপুরে প্রার্থনা 
সভাষ গান্ধী বলেন, যদি বাংলা ভাগ হয তবে তাব জন্য মুসলমানবা, বিশেষত ক্ষমতাসীন 
মুসলিম সবকাব, দাধী হবে | *] 119 92165 101)6 [১710 71771502101 [3517091, 06 
01110 01590 55111) 1215 171170100 0172010121) 100 [07661 076 19951. 116 00110 
1611 0116] 11 595 95 [101701) 2. 1321791]1 95 [17129 5816, 1)1065121008 117 
12111011 001110 1101 107811 1[1)8 1৮০.” যদি সুবাবদিব হাদযে বাংলা ও বাঙালী, হিন্দু ও 
মুসলমানেব জন্য সত্যিকাব প্রেম থাকে তবে পাধাণও গলবে |+*৯ হিন্দুদেব মনে ভয ও 
সণশয দেখা দিযেছে তাই এই ভাগাভাগি জ্বব (591 0£ [910001011)52” | 

সুবাবদি হিন্দ্দেব অনেক আশ্বাস দিলেন, লোড দেখালেন মানভম, সিংভুম, পৃর্ণিযা ও 
সুমা উপত্যকা নিযে এক বৃহৎ বঙ্গ তিনি গডবেন যাব মত সমৃদ্ধ বাষ্ট্র বেশি থাকবে না । ১২ 
মে শরৎ বসুব বাডিতে একটা প্রস্তাবও গৃহীত হয . 

(১) সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গ হবে সমাজবাদী সাধাবণতন্ত্ ৷ 

(২) এব সংবিধান বচিত হলে যুক্ত নিবচিন ও বযস্ক ভোটাধিকাবেব ভিত্তিতে নিবচিন 
হবে । 

(৩) নব নিবাঁচিত আইন সভা অবশিষ্ট ভাবতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থিব কববে। 

(8) লীগ মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে প্রতিনিধিমূলক অন্তর্বতী সবকাব গঠিত হবে । 

(৫) নতুন সংবিধান বচনা পর্যস্ত মুসলিম ও হিন্দু (তপসিলীসহ)-কে ৫০ ৫০ হারে 
চাকুরি দেওয়া হবে । 

(৬) ৩০ বা ৩২ সদসোব গণপবিষদ গঠিত হবে 1২৫১ 

২০ মে এই মর্মে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের দলিল বচিত হয় । স্বাক্ষব কবেন শবৎ বসু ও 
'আবুল হাশেম । ১২ মে-র প্রস্তাব কিঞ্চিৎ মার্জিত ও পবিবর্ধিত হয়েছিল । নতুনেব মধ্যে 
দেখি মুখ্যমন্ত্রী হবেন মুসলিম, স্ববাষটমন্ত্রী হিন্দু । আব বাকীরা সমহাবে মুসলিম ও হিন্দু 
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(তেপসিলীসহ) | শরৎ বসু গান্ধীকে পত্রে একথা জানিয়ে তার সমর্থন চাইলেন ২৩ মে। 
পরের দিন গাঙ্জী জানালেন তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করবেন । 

কিন্তু তিনি বেশাদূর এগোতে পারেননি | বাধা ছিল অনেক । প্রথম বাধা উঠল লীগের 
ভেতর থেকে | আক্রাম খাঁব নেতৃত্বাধীন প্রভাবশালী সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশ বাংলাকে 
পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাখতে বছ্ধপরিকব ছিলেন | এভাবে অখণ্ড স্বাধীনবঙ্গ মেনে নিলে 
স্বাধীন সীমান্ত প্রদেশের দাবিও মানতে হবে | ৩০ এপ্রিল জিন্না লাহোর প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে 
বলেন- পঞ্জাব ও বাংলা অবিভক্ত অবস্থায় পাকিস্তানেই থাকবে | তীব বাঙালী অনুগামীরা 
বলতে থাকেন সুরাবর্দি, হাশেম ও ফজলুব বহমানেব চেষ্টা নিতান্ত ব্যক্তিগত । আক্রাম খাঁব 
৫মে-র'বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -] 5000775]15 06197508109 076 9015595910701. 0081 
11) 00106] 100011170219011186 70911011101) 17056 1387759] 51701710 01550019819 
15215216010] 01768 01106] 72921515107) 27695. 91101) 2. 190110% %/11] 108 
501101081. 005 01 115 117017601909 0011900611055 %11] 108 11091. 1৬10131)1) 
/8558171) 5410101) 061061705 9100 191165 01) 05, 511] 08 00170101521 181 
00৮4] 2170 17017790 19011110911%.১ ১৪ মে-ব আব এক বিবৃতিতে তিনি জানালেন এব 
ফলে শুধু সাডে তিন কোটি মুসলমানকে বর্ণহিন্দুদেব হাতে সমর্পণ কবা হবে, তপসিলী 
হিন্দুদেরও দাসত্ব . স্থাধী করবে ।5৫২ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল সক্রিযভাবে লীগের সমর্থন 
কবেছিলেন 15৫ ১৮ মে জিন্না আক্রাম খাঁ, নুকল আমিন, হবিবুল্লা বাহাবদেব বলেন, তিনি 
আদৌ সুবাব্দিদেব হিন্দু নেতাদেব সঙ্গে স্বতন্ত্র বাংলা নিযে আলোচনা চালাতে অনুমতি 
দেননি।5৫* আবুল হাশেমেব প্রতিবাদ (১৭ মে) কোন কাজ দেযনি | 

দ্বিতীয বাধা এসেছিল কিছু হিন্দু নেতাদেব কাছ থেকে । বঙ্গীয প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
ও হিন্দু মহাসভা এ বিষযে একযোগে কাজ কবেছিল এবং ২৬ এপ্রিল কিবণশঙ্কব বায, 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিধানচন্দ্র বায দিল্লীতে মিলিত হযে ওযার্কিং কমিটির সদস্যদেব 
বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করতে অনুরোধ জানাতে মনস্থ কবেন 1+« ৪ মে থেকে হিন্দু মহাসভা 
বাংলাবিভাগেব আন্দোলনকে এক ব্যাপক কপ দেয । ইন্ডিয়ান চেম্বাব অব কমার্সের এক 
সভায (৩০ এপ্রিল) এন. আব.সবকাব যে প্রস্তাব আনেন তা সুবাবদিব দীর্ঘ সমালোচনা । 
কলকাতাসহ হিন্দুপ্রধান অঞ্চল নিযে আলাদা প্রদেশ গঠন কবাব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয এবং তা 
বাস্তবাধিত কবতে বি. এম. বিউলা, বি. এল. জালান, বদ্রিদাস গোষেঙ্কা ও বাঙালী 
শিল্পপতিদেব এক কমিটি কবা হয ।5৯ ২৯ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলা 
বিভাগের দাবিতে এক প্রস্তাব নে ও বডলাট নেহক, প্যাটেল প্রভৃতিব কাছে তা পাঠায | ১ 
মে সভাপতি সুবেন্দ্রমোহন ঘোষ বিবৃতি দেন-__“/7 91101%1060 7327159] 1] ও 
01060 17019. 15 217 1170105511011115. 1,610 1৬1. 91117795810 161000775 
01072 (৮৮০ 09,001) 0179015 2170. 21029100070 0017)10017179115যা)) 2100 109 5111 108 
৪015 10 70158100116 17992101001, ০01 71789]. ঘোষের আশা ছিল এই 
51217090195 [9910107077৮ পরবে নাকচ হযে যাবে । 

শুধু রাজনৈতিক নেতাবা নন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী-_যদুনাথ সবকার, বমেশচন্দ্ 
মজুমদাব, মেঘনাদ সাহা, শিশিবকুমার মিত্র ও সুনীতিকুমাব চ্টরোপাধ্যায ৭ মে ভারত 
সচিবের কাছে এক তার বাতি সাম্প্রদায়িক সুবাবদি-মন্ত্রীসভাব প্রতি অনাস্থা জানিয়ে পৃথক 
প্রদেশ চেয়েছিলেন । শ্যামাপ্রসাদ আবার চেয়েছিলেন দুই বাংলাব জন্য দুই অস্তর্বতী 
সরকার |" তপসিলীদেব এক সংগঠন (বেঙ্গল প্রভিল্লিয়াল ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ) 
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এদের সঙ্গে যোগ দেন । ১৩ মে কলকাতা কবপোরেশন বিভাগ সমর্থন কবে। 
আসল ঝগড়াটা কলকাতা নিয়ে | নিবোঁধ বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে বলেন কলকাতাকে 
নমুক্তনগবী' ঘোষণা কবা হোক | বড়লাট ২৮ এপ্রিল উত্তর দেন, «[ 7০017011119 016 
10998 01 2 1765 0115. [1 59655 2591051 2]] (116 10711)0119165 07 %/11101) 0116 
[99101 [172 19121) 19 1029580...2110 ] 00 7101 5986 1)0%/ ৮৮6 081] 81001:06 11. 
চ১951065 ৮%/11101) 1 15 1101 10] 776 00 1712158 ১911500]) 11110 এ. 52115911915 
5116719.% তার চেয়ে স্বাধীন ও যুক্তবঙ্গ শ্রেষ | কিন্তু সুবাবদি কি সে ব্যবস্থা করতে 
পাববেন ?৫৮” এই শ্লেষ না বুঝে বাবোজ আবদাব ধবেন ঙবে কলকাতাকে দুই বাংলাব 
হাতে দেওয়া হোক | না দিলে তো পূর্ববঙ্গ এক ৭815] 5]017,,এ পবিণত হবে | 
কিন্তু ততদিনে কেন্দ্রীঘ কংগ্রেসেব, বিশেষত প্যাটেল (ও নেহকব), বিবোধিতা সম্বন্ধে 
বডলাট সচেতন হযেছেন । প্যাটেলেব ক্রোধেব কাবণ ছিল-_ (১) লীগেব নানা বেনামী 
ইস্তাহার (যাতে স্বাধীন বঙ্গের নামকরণ কবা হযেছিল আজাদ পাকিস্তান), (২) সুবাবন্দিব 
হুমকি যে বাংলা ভাগ হলে আগুন জ্বলবে । দ্বিতীয বিষযে কে. সি. নিযোগী প্যাটেলেব দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবেছিলেন ও তাঁব সক্রিষ প্রতিবন্ধকতা আশা কবেছিলেন |+৯ সদাবি উত্তব দেন, 
বাংলা বিভাগ আন্দোলন জোবদাব হচ্ছে দেখে সুবাবদি বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন | *] 1) 
21910 [115 015 (01 9171719%/91:0) 01 8 509%216160 11006199170] 1321759] 
15 8. 0819 17 ৮৮1701752৮2 17187) 91121015571 10795 00]1 ৮৮107 98181039100. 
1178 012] %/8% 10 58৮6 [176 71117000501 13217091] 15 [0 11057151011 10981011101) 
01105175751 9110 00115191000 1101171115 2156. 11101 15 11) 0171 ৮০ 16) 011176 
[072 10511]) 1.985016 11) 73910898] 00115 9611595.% তবে সুবাবদি যে সব ভয 
দেখাচ্ছেন তাব বিকদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন কবা হবে ।+* শ্যামাপ্রসাদ নালিশ কবেন, 
সুরাবদ্দির সঙ্গে সমঝোতাব চেষ্টা কবে অনেক ক্ষতি কবছেন শবৎ বসু | যদি ক্যাবিনেট 
মিশন পবিকল্পনা অনুসাবে একটা দুর্বল কেন্দ্রও হয় তবু আমবা কোন নিবাপন্তা বোধ কবব 
শা । *$/2 05099170011 07986101701 (%/0 [310117025 00101 [185 [01259])1[ 
001117091795 01 13917571--191515121) 07 100 7915150810.৮* ১৭ মে-ব উত্তবে 
প্যাটেল জানান__“ভয পাবেন না । ০৪. ০৪) 061967)0 0) 05 [0 0658] %/1017 10179 
91101910107) 8168010159]15 8170 06110015].”+৯ ২২ মে শবৎ বসুকে প্যাটেল 
অনুবোধ জানান সর্বভাবতীয বাজনীতি, এমন কি প্রাদেশিক বাজনীতিব ক্ষেত্রে, তিনি যেন 
কংগ্রেস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না কবেন | ২৭ মে-ব উত্তবে শবতবাবু লেখেন, “সব 
বাঙালী হিন্দুই দেশভাগ চাইছে না । পূর্ববঙ্গেব অধিকাংশ হিন্দু এব বিবোধী | পশ্চিমবঙ্গে 
কংগ্রেস হিন্দু মহাসভাকে মদৎ দেবার জন্যই দেশভাগেব জন্য এত আগ্রহ । অবশ্য গত 
আগস্ট থেকে সান্প্রদাযিক বিদ্বেষ প্রভূত বেডেছে । দেশ ভাগেব দাবি কম বেশি 
মধ্যবিস্তদেব মধ্যে সীমাবদ্ধ । যখন লোকে বুঝবে দেশ ভাগ হলে বাংলাব এক তৃতীয়াংশ 
অঞ্চল ও অধাঁংশ হিন্দু তারা পাবে তখন আন্দোলন দুর্বল হযে পডবে । আর যদি আপনারা 
মিলিত প্রতিরোধ চান তবে মিলিত ভারতের জন্য দাঁড়াতে হয | দ0105 52777901015 
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প্রকাশিত হবার পর দিনই সদরি কিরণশঙ্করকে সাবধান কবে দেন, “[1701%1008] 
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বডলাট চেষ্টা করেছিলেন কিবণশঙ্করকে বুঝিষে সুরাবদ্দিব পৰিকল্পনা নিতে 1১৫ কিন্তু 
রকমসকম দেখে কিবণশঙ্করবা পিছিযে গেলেন | ১৫ মে সুবাবদ্দি বডলাটেব ব্যক্তিগত 
সচিবকে হতাশার সুবে লিখছেন, «175 17005 2120 10 10/09810 709 10 
80060 9 990191151 13610010110, 17612010115 25 1100560 1 7701151, 11 59181 
3058 48105 000১ 200 17. 70211 59712 ০৮ 25 100 5221 10 [161 009 
[7171005 07 [19 500: 0৫ 199710101017.৮৩৬৬ এই চিঠি খুব গুরুত্বপূর্ণ | বেশ বোঝা 
যায় শরৎ বসু চাইছেন সমাজবাদী সাধাবণতন্ত্র, আব সুরাবর্দি তা চান না । ২০ মে যে দলিল 
রচিত হল সত্যি কি তার পেছনে কোন মতৈক্য ছিল ? এক দিকে আবুল হাশেম 
চেয়েছিলেন ইঙ্গ-মার্কিন ধনতাস্ত্রিক শোষণ ঠেকাতে, আর সুরাবদি বডলাটেব পাবিষদ শোন 
(9170179)-কে বলছেন, “বিদেশী মূলধন দিযে আমি সোনার বাংলা গড়তে চাই । মার্কিন 
মূলধন তো দরজাব গোড়ায | অখণ্ড বাংলা পেলে আমি তা রূপোব থালায কবে 
ইংবেজদের উপহাব দেব ।” কোনটা সত্য ” আসলে এঁতিহাসিক হিসেবে সিদ্ধান্তে আসতেই 
হবে সুবাবদ্দি, শরৎ বসু, হাশেম সবাই স্বাধীন যুক্ত বাংলা চাইছেন ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে । আব 
সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে কি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কি কেন্দ্রীয লীগ একমত নয | কম্যনিস্ট পাটিব 
বক্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য । অধিকাবী আগে যাই বলুন, ভবানী সেন কতকগুলি 
শর্তে কংগ্রেস ও লীগেব এক্য চেষেছিলেন__তা হল ৫১) সার্বজশীন ভোট, (২) যুক্ত 
নিবাচিন প্রথা, (৩) জমিদাবি প্রথাব অবসান, (৪) বিদেশী মূলধন জাতীযকবণ, (৫) 
ভারতেব সঙ্গে বাংলাব ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির কবার জন্য গণভোট, (৬) ধ্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সংযুক্ত ফ্রন্ট এবং (৭) সম্মিলিত মন্ত্রীসভা ।5১; এখানে লক্ষণীয, কম্যনিস্ট পাটি 
ভাবতীয যুনিয়ানের সঙ্গে সংযুক্তিব ব্যাপাবটা গণভোটে দিতে চাইছেন--তা লীগেব ইচ্ছা 
নয় । আব আবুল হাশেম স্বাধীন বাংলাকে দিয়ে যে মূলধন নিযস্ত্রণ কবতে চেয়েছেন তার 
৮৬% ইঙ্গ-আমেরিকান-__যাদের হাতে অসামান্য শক্তিশালী সামবিক যন্ত্র পয়েছে । সার্বভৌম 
বাংলা গড়তে গেলে আগে চাই বাংলা থেকে সেই মূলধন ও বিটিশ ফৌজ অপসাবণ | সে 
দাবি তো ওঠানো হযনি | তৃতীযত, মুসলিম লীগ ধর্মেব ভিত্তিতে ভাবত ভাগ চাইছে অথচ 
ধর্মেরই ভিত্তিতে বঙ্গ ভাগ চাষ না । এই বা কি রকম পবস্পব বিরোধী কথা ? আমবা একটু 
আগেই দেখেছি সুরাবদি ইঙ্গ-আমেবিকান মুলধন বহিষ্কার দূরেব কথা তাব জন) দরজা 
আরো উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন । আসলে প্যাটেল এই আন্দোলনকে একটা ফাঁদ 
(ঘ৪0)মনে করে খুব ভুল করেননি । এই ফাঁদের দুটো ফাঁস ছিল-_ (১) 
লোভ- হিন্দুদের সমহারে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হবে, চাকরি দেওয়া হবে, ইত্যাদি, (২) ভয-_না 
দিলে কলকাতা ধ্বংস কবে ফেলা হবে । সুরাবদ্দিব অন্য কাবণও থাকতে পারে । 
দেশভাগেব একেবারে মুখোমুখি হযে তাঁর চৈতন্য হযেছিল পাকিস্তান জিগির তুলে, হিন্দুদের 
মেরে কি লাভ হল তাঁর ? 

এপ্রিলের শেষে নেহরু কে. পি. এস. মেননকে লিখছেন, যে সব প্রদেশ বা প্রদেশের 
অংশ থাকতে চায় না তাদের জোর কবে ধবে রাখা যায় না । তাগেব পরও প্রতিরক্ষার মত 
কিছু বিষয় কিন্তু যুগ্ম দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং হয়তো এভাবে জোড়া লাগবে দেশ । 
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সুযেদিয় দেখতে গেলে তো অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যাকা অতিক্রম কবতেই হয | ২৪ এপ্রিল 
গণপরিষদের সভায় রাজেন্দ্র প্রসাদ এব প্রতিধ্বনি কবেন | সন্দেহ নেই যে মাউন্টব্যাটেনের 
ওপর অগাধ বিশ্বাসে নেহরু ক্ষমতা হস্তাত্তবের খুটিনাটি এমন কি, অনেক সময মূলনীতিব, 
প্রতি সজাগ দৃষ্টি বাখছিলেন না৷ তা না হলে মাউন্টব্যাটেন কি প্লান বান্কান” বচনা কবতে 
পারতেন ? এতটা মদৎ দিতে পাবতেন সুবাবদি ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক বাবোজকে ? অগ্রাহ্য 
কবতে পাবতেন পঞ্জাবেব দ্রুত অবনত পবিস্থিতি ? 

হিন্দু ও মুসলিম ছাডা পঞ্জাবে এক শক্তিশালী তুতীয পক্ষ ছিল-_শিখ। দ্বিতীয়ত, 
সেখানকাব সমস্যা আবও জটিল হযেছিল ৯৩ ধাবাব শাসন চলাব ফলে | সবেপিবি 
সেখানে গান্ধীৰ মত শাস্তিব অতন্দ্র প্রহবী কেউ যাননি । পঞ্জাব হল পাকিস্তান পবিকল্পনাব 
প্রাণভরমব | অথচ কি মুসলিম জনসংখ্যাব গুকত্বে, বি মুসলিম বসতিব ভৌগোলিক 
সংস্থানে, লীগের দাবি খুব জোবালো ছিল না । 

মোট জনসংখ্যা মুসলিম অমুসলিম 
(লক্ষ) (লক্ষ) (লক্ষ) 
২৮৪ ১৬২ ১১২ 

জনসংখ্যাব এক পঞ্চমাংশ শিখ জাতি (প্রা ৫৭ লক্ষ) ব্রিটিশ দাক্ষিণোব ফলে পশ্চিম 
পঞ্জাবের সেচ-সেবিত অঞ্চলে প্রভূত ভু-সম্পত্তিব মালিক হতে পেবেছিল | পর্ব পঞ্জাবে 
তো বটেই | কিন্তু তাদেব বসতি ছিল বিক্ষিপ্ত । কোনে জেলামই তাবা সংখাগুক ছিল না। 
অথচ কি প্রাক-ব্িটিশ ইতিহাসে প্রেবণায, কি ধমোম্মাদনায়, তাবা পঞ্জানকেই মাতৃভমি 
মনে কবত 1 তাদেব কানে সর্বদাই বাজত-_“বাজ কবেগা খালসা ।" হিন্দুবা থাকত প্রধানত 
ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও বাজনীতি নিষে | পূর্ব পঞ্জাবে তানাই ছিল সংখাধিব ৷ অতবঙ 
প্রদেশ স্বল্প সংখ্যাগবিষ্ঠতাব দাবিতে মুসলমানবা নিযে নেবে এটা কি শিখ কি হিন্দু মানতে 
বাজি ছিল না । তবে কি বার্থ হল গুক গোবিন্দব খালসা ও পশাজৎ সিংহেব 'শীর্য ? গুক 
অঞ্ুন ও তেগবাহাদুবেব আত্মত্যাগ * সদবি অজিত সিং ও লাজপত পায, গদব থেকে ভগৎ 
সিং, কেন তবে স্বাধীনতাব জন্য শহীদ হলেন ? 

পঞ্জাব ভাগে শিখদেব বিপদই হবে বেশি | মুলতান ও বাওলশিগ্ডিতে প্রঠব মুসলমান 
বাস কবলেও (২০ লক্ষ অমুসলিম, ৯০ লক্ষ মুসলিম) শিখদেব সম্পত্তি" পবিমাণ প্রভূত । 
লাহোরে মুসলিম সংখ্যা ৪০ লক্ষ কিন্তু হিন্দু ও শিখেব সংখ্যা- -৩০ লক্ষ । আব এই 
বিভাগেই বয়েছে শিখ-প্রধান অমৃতসব ও শিখ তীর্থবাজ--প্রর্ণমন্দিব । এখানকাব 
অথনৈতিক সম্পদও আবাব অমুসলিমদেব হাতে | আমাদেব বুঝতে হবে--হিন্দু ও শিখাদেব 
ধন সম্পত্তি মুসলিমদেব লোভ (অতএব ক্রোধ)-এব বস্তু হয়েছিল | এ জনই একদিকে লীগ 
লুটপাটের ভয় দেখিয়ে, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা ও আকালি দল প্রাণ ভয় দেখিয়ে, অন্য 
সম্প্রদায়ের লোকদের তাড়াতে চেষ্টা কবেছিল | জলম্ধব ও আন্বালাঘ অমুসলিমেব সংখ্যা 
৭০ লক্ষ, মুসলিমেব ৩০ লক্ষ | এদেব কোনটাতেই মুসলিমবা সংখ্যাগবিষ্ঠ নয | 

এসব কাবণেই ছোটলাট জেনকিনস পঞ্জাব ভাগেব (তথা পাকিস্তানেব) ঘোব বিবোধী 
ছিলেন । মাস্টার তারা সিং তো দেশভাগ বোখবার জন্য জান কবুল করেছিলেন । বলদেব 
সিং ভাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হলেও পশ্চিম পঞ্জাবেব ক্যানাল কলোনিতে শিখ সমস্যাব 
সমাধান কি হবে বলতে পারেননি । মাঝখান থেকে প্রতিদিন আইন ও শৃঙ্খলা একটু একটু 
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করে ভেঙে পড়ছিল । পুলিশ ও উর্ধবতন ব্রিটিশ আমলারা ছিল নিষ্কিয়। একজন 
বলেছিলেন, “আমাদের কি-_আমরা তো চলেই যাব ।” জেনকিনস বুঝেছিলেন দেশভাগের 
অনিবার্য পরিণাম-__গৃহযুদ্ধ । যুক্ত পঞ্জাবেব জন্য (যেমন যুক্ত বঙ্গেব জন্য) বিশেষ সংবিধান 
রচনা করতে গেলে পাকিস্তান গঠন সম্ভব নয় । আবার জোর করে ভাগ করতে চাই প্রচণ্ড 
সামরিক শক্তি__যা নেই । হিন্দু নেতা-_ঠাকুরদাস' ভার্গব, হংসরাজ ও চমনলাল এবং শিখ 
পদ্থিক পার্টি উভযেই পঞ্জাব ভেঙে দুটো প্রদেশ করতে চান এবং শিরোমণি আকালি দল 
(১৪ এপ্রিল) তা সমর্থন কবেন । তাই কংগ্রেস পঞ্জাব ভাগেব দাবিব ওপব জোর দেয । 
১৮ এপ্রিল শিখ নেতাবা বডলাটকে জানান কোন মতেই তাঁবা মুসলিম কর্তৃত্ব মানবেন না । 
২১ এপ্রিল এব প্রতিধবনি শুনি পঞ্জাব আসেম্বলিব কংগ্রেস পাটিব ভীমসেন সাচাব ও 
পন্থিক পার্টিব স্বর্ণ সিংএব কণ্ঠে । 

কিন্তু তাব আগে তো পঞ্জাবে শান্তি ফিবিযষে আনতে হবে । প্রতিবক্ষামন্ত্র 
জানালেন-__তিন সন্প্রদাষেব প্রা দশ লক্ষ সৈন্য সম্প্রতি অসামবিক জীবনে ফিবে গেছে । 
প্রধান সেনাপতি অকিনলেক জানালেন, সাম্প্রদাযিক কলহ ভাবতীয সৈন্যবাহিনীকে স্পর্শ 
করল বলে । গৃহযুদ্ধেব সম্ভাবনা সন্নিকটে 15১৯ ২৮ এপ্রিল জেনকিনস মামদোতের নবাবকে 
বলে দিলেন, উক্ত অবস্থায হিন্দু মুসলিম কোন মন্ত্রীসভাই পঞ্জাব শাসন কবতে পাববে না । 
তাছাড়া মামদোতেব সংখ্যাগরবিষ্ঠতা দু একজনেব অধিক ছিলও না ।51” লীগ বাগে ফুসতে 
লাগল, আবও গোলমাল লাগাল । 

এই সময হিন্দু ও শিখবা চাইছিলেন তিনটে স্বতন্ত্র প্রদেশ কবা হোক (১) মন্টগোমাবি 
জেলা বাদে বাওলপিণ্ডি ও মুলতান বিভাগ । এটা যাবে মুসলিমদেব ভাগে | (১) জলন্ধব ও 
আম্বালা বিভাগ | এটা পড়বে অমুসলিমদেব ভাগে । আব (৩) মন্টগোমাবি নিযে লাহোর 
বিভাগ যা আপাতত তিন সম্প্রদাষেব শাসনাধীন থাকবে এবং পাবে পশ্চিম ও পূর্ব পঞ্জাবেব 
মধ্যে বিধিবদ্ধ সীমানা কমিশন দ্বাব৷ বিভক্ত হবে | সুরাবদিব ভূমিকা নিলেন খিঞিব হাযাৎ 
খান । অবিভক্ত পঞ্জাব-_পঞ্জাবীদেব জন্য | কিপ্ত কি খিজিব কি গজনফব আলির সন্দেত 
ছিল জনমত এ ধবনেব আদর্শবাদী আবেদনে সাড়া দেবে কি না। আখাব বঙলাট এই 
অসম্ভব আবদাবে সাডা দিলেন (যেমন দিয়েছিলেন সুবাবদিকে) । কংশ্রেস এতে কখনও 
রাজি হত না (যেমন বাংলার ক্ষেত্রে) । সাহবেদেব অনেকে আবাব শিখদেন জন্য মালাদা 
মাতৃভূমি চেয়েছিলেন । কিন্তু ভাবতসচিব অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলেন, ১ কোটি ৮০ লক্ষে 
মধ্যে শিখবা মাত্র ৪০ লাখ-_তাঁব ভাষায “79107 70110105ও নয” । তাছাড়া কোন 
জেলায শিখবা সংখ্যাগরিষ্ঠও নয় । কোন গণতান্ত্রিক নীতিতে তাদেব জন্য আলাদা বাষ্ট্ 
হবে ?৩৭১ 

উত্তব-পশ্চিম সীমান্তেব ব্যাপাবে ভাগাভাগিব প্রশ্ন ওঠে না। কিগ্ু কংগ্রেসেব মতে 
পাঠানবা অখণ্ড ভাবত ও কংগ্রেসের পক্ষে অথ পাকিস্তানেব বিবোধী | লীগেব 
দ্বিজাতিতত্ব ও পাকিস্তান দাবিব পবিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত পাকিস্তানে যেতে বাধা । শেষ 
নিবাচিনে ৩০টি আসন জিতেছিল কংগ্রেস, ১৭টিতে লীগ, ২ জন ছিল অলীগ মুসলিম, ১ 
জন আকালি শিখ । কিন্তু খান সাহেবেব সবকাব বাইবে থেকে সুদৃঢ ভি্ডিতে প্রতিষ্ঠিত মনে 
হলেও জিন্নাব প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে আত্মবক্ষা করতে পাবল না । তাঁর বিপক্ষে দীঁডালেন 
স্বযং ছোটলাট ওলাফ ক্যারো । তিনি বললেন, নতুন নিবচিন হোক । লীগপন্থীরা পাঠানদের 
বোঝাল তাদেব ভাগ্য ভোগোলিক কাবণে পাকিস্তানে সঙ্গে জড়িত, হিন্দুস্তানেব সঙ্গে নয | 

৪ এপ্রিল আবদুল গফৃফর খাঁকে নিষে গান্ধী বড়লাটেব সাঙ্গে দেখা কবলেন ও বাদশা খা 
৪8৭২ 


স্পষ্ট ভাষায় ক্যারো ও উপজাতি বিষয়ক কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্রের নিন্দা করলেন |২৭২ 
বড়লাটের জেরার ফলে সীমান্তের মুখ্য সচিব, দ্য লাফার্ক, ব্যারোর কংগ্রেস বিদ্বেষেব কথা 
স্বীকার করলেন ।২+৩ তিনি নাকি বলেছিলেন-_নতুন নিবচিন হলে আবার কংগ্রেস ক্ষমতায় 
ফিরে আসবে | আব ক্যারোকে গভর্নব রাখা ব্িটিশ মযাদাহানিকব ।5৭৪ 

বড়লাট কিন্তু ভাবলেন সীমাস্ত বাদ পড়লে জিন্না কোনো পরিকল্পনায় বাজি হবেন না। 
তিনি খান সাহেব ও নেহরুব সঙ্গে কথা বলে ঠিক কবলেন বন্দী লীগ প্রতিবাদীদেব ছেড়ে 
দেওয়া হবে ও সভা সমিতিব ওপব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে । কিন্তু পঞ্জাবের মত 
এখানেও নবম নীতিব উল্টো ফল হল । গণ্ডগোল বাডল, ট্রনেব ওপব হামলা শুক হল । 
অহিংস খুদা-ই-খিদমদগাব এমন পবিস্থিতিব জন] প্রস্তুত ছিল না । এম এন দাশ বলেছেন, 
বড়লাট জিন্নাব সঙ্গে এক গোপন ষড়যন্ত্রে নামালেন । তিনি সীমান্ত পবিদর্শনে যাবেন, লীগ 
গোলমাল সামযিক ভাবে বন্ধ বাখবে | জিন্না ঘোষণা কবলেন, “বডলাট নিশ্চযই ন্যাযানুগ 
ব্যবস্থা নেবেন ।” প্যাটেল বললেন, কংগ্রেস মন্ত্রী ভাব পতন ঘটানোব জন্য আবদুব বব 
নিস্তাব ও ফিবোজ খান নুন যা করছেন তাতে ন্যাষেব প্রশ্ন ওঠে কি কবে ? তিনি নিজে 
স্বরাষট্রমন্ত্রী ৰপে কংগ্রেসে আচবণেব জনা দাযী থাকবেন । “কিস্তু লীগ যদি প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের জিগিব না তুলে নেয তবে সর্বনাশ ঘটনে ।”১* 

এপ্রিলে শেষে মাসুদ মালিক গুলাব খান জিন্নাকে লিখছেন “দক্ষিণ ওযাজিবিস্তান 
এজেন্সিব সব মাসুদেব পক্ষ থেকে, যখনই মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ড চাইবে, আমি সশস্ত্র 
সাহায্য দেবাব প্রতিশ্তি দিচ্ছি । পাকিস্তান জিন্দাবাদ 1” ওযালি খান জিজ্ঞাসা 
কবছেন- ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টেব নজব এডিযে জনৈক মালিক কি ভাবে এক 
ভারতীয় নেতাকে এমন চিঠি লেখে % আব আইপিব ফকিব খুদা-ই-খিদমদগাব আন্দোলনের 
নেতা ইযাকুধ খানকে পত্র লিখলে তাঁকে প্রাণভয দেখান হয £ এ সব ঘটনা ক্যাবোর 
নাকেব সামনে ঘটছিল | তিনি নেহকব সীমান্ত পবিদর্শনেব বিবোধিতা করেছিলেন, অথচ 
মানকিশবীফের পীব যখন খাইবাব, মোহমন্দ, মালাকান্দ ভ্রমণ কবে হিন্দু ও নেহকব বিরুদ্ধে 
বিষোদগাব কবছিলেন, তিনি বাধা দেননি । এবল্যাণ্ড জ্যানসন থেকে এবকম খনু নিদর্শন 
তুলে দেওযা যায মালিক গুলাব খান ও ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসাবদেব মধ্যে 
ষড়যন্ত্রে |+"+ 

যাই হোক বড়লাট তো (জিন্নাব সঙ্গে বাবস্থা মত £) গেশোযার গেলেন ২৮ এপ্রিল । 
লীগ প্রা হাজার পঞ্চাশ লোক জোগাড কবে পাকিস্তানেব জিগিব হুলল । বঙলাট সেই 
জনতাব সামনে নাটকীয ভাবে দর্শন দিলেন । আকাশ বাঠাস কম্পি5 কবে ধরবনি 
উঠল-__“মাউন্টব্যাটেন জিন্দাবাদ' | বডলাটেব অহং-এ এব ০্যে ডে সুঙুডি আব কি 
হতে পাবে ? বডলাট পাঠানদেব মনোগত ।অথাঁং পাকিস্তানে যোগ দেবাব) ইচ্ছা বুঝে 
ফেললেন । কংগ্রেসের উচিত ছিল সমান্তবাল জমাযেতে বাবস্থা কৰা ৷ কিগ্ত দাঙ্গাব 
আশঙ্কা খানসাহেব ঝুঁকি নিলেন না । তবে ক/খো-বিবোধী৷ ধবনি উঠেছিল | বঙলাট তাব 
প্রতিবাদ করেছিলেন নেহককে লেখা ৬ মে-ব চিঠিতে !! 

খানসাহেব বড়লাটেব বকমসকম দেখে প্রস্তাব কবলেন- _সীমান্তকে স্বাধীন পাখতুনিস্তান 
ঘোষণা কবা হোক । লীগ ধনী সদরিদেব মুখপাত্র, গবীব পাঠানদেব কি হবে £ বডলাট 
বললেন, “সময নেই, তা না হলে জনমত যাচাই কবতাম 01910750805 নিতাম ।” সবাই 
বুঝে নিল পরিকল্পনা সীমান্তেব প্লেবিসিট নেওযা হবে | নেহকব মতে এ ধবনেব কোনো 
প্রতিশ্রুতি দিযেছেন বড়লাট | নেহক ক্যাবোব পদত্যাগ দাবি তুলে এটা ঠেকাতে চান 15" 
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১ মে ইজমের হাতে যে খসড়া পরিকল্পনা বিলেত পাঠান হয় তাতে জনমত যাচাইয়ের 
ব্যবস্থা ছিল-_ শুধু হিন্দুস্তান না পাকিস্তান কোন দিকে সীমান্ত যাবে সেই ইস্মৃতে | কংগ্রেস 
দাবি করে যে তারা স্বাধীন থাকতে পারে কিনা তাও যাচাই কবা হোক । বড়লাট নাকচ করে 
দিলেন । নেহরু নিবাচন ও জনমত যাচাই দুটোই স্থগিত রাখতে বললেন | উলটে বডলাট 
ভারতসচিবকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন যাতে দুটোই হয় । ৩৮ যাঁরা সীমাস্তেব প্রতি 
অন্যায়ের জন্য শুধু কংগ্রেসের ওপর দোষাবোপ করেন তাঁবা এ ঘটনাগুলো মনে রাখবেন । 


১২ 1 


পযলা মে-ব মধ মাউণ্টব্যাটেনেব ক্ষমতা হস্তাত্তব পবিকল্পনা চুড়ান্ত বপ পেল। 
আগেই দেখিয়েছি মার্চেব শেষে ও এপ্রিলের প্রথম দু সপ্তাহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের 
সঙ্গে আলোচনাব ফলে তিনি ও তাঁব পাবিষদবর্গ বুঝতে পেবেছিলেন, ক্যাবিনেট মিশনের 
প্ল্যানে ফিবে যাওয়া সম্ভব নয | জিন্না 'পাকিস্তান' দাবি তো ত্যাগ কববেনই না, ববং পঞ্জাব 
ও বাংলা ভাগের ঘোব বিবোধী-*৮* এবং কংগ্রেস মোটামুটি ৮ মাচেব সিদ্ধান্ত (পঞ্জাব ভাগ 
ও বাংলা ভাগ) অনুসাবে চলছে । ৮ এপ্রিল পণ্ডিতজী বলেছিলেন-_-€১) গণপবিষদ 
যুনিয়ানের জন্য সংবিধান নচনা কবতে থাকবে এবং ততদিন শক্তিশালী কেন্দ্র রাখতে হবে | 
(২) সংবিধান বচনাব পবই প্রদেশ বা প্রদেশাংশেব স্বাযত্তশাসন নীতিব ভিত্তিতে স্বতন্ত্র হবাব 
অধিকার বযেছে, আগে নয | (৩) অন্তর্বর্তী সরকাবকে এখুনি ডোমিনিয়ানেব মযাঁদা দেওয়া 
উচিত | তাঁর ধাবণা ছিল বাংলা ও পঞ্জাব ছাড়া কোন প্রদেশ বিভক্ত হবে না এবং পর্ববঙ্গ, 
সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব-_সবাই যুনিযানের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থ। মাবফৎ যোগ বাখবে | বাজেন্দ্ 
প্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুপ ছিল । যদিও আজাদ বলেছেন, অর্থমন্ত্রী লিযাকৎ আলিব 
ব্যবহারে উত্যক্ত হযে, মাউন্টব্যাটেন আসাব পর্বেই, প্যাটেল “শতকবা পঞ্চাশ ভাগ 
দেশভাগের দিকে চলেছিলেন,” এমনকি তাঁকেই %€০817021 01 [110181) 19810111017, 
বলা উচিত, তবু এ মন্তব্য মানা যায না । পঞ্জাবে (বিশেষত বাওলপিগিতে) প্রচণ্ড মাবামাবি, 
গণপবিষদে লীগেব যোগদীনে অসম্মতি এবং জিন্নাব কথাবাতাঁ তাঁকে বিচলিত করেছিল | 
লিয়াকতের অনুমোদন ছাড়া চাপবাশী নিযোগ কবতে পাবছেন না বলে ক্রুদ্ধ হননি সদবি, 
বাংলা ও পঞ্জাবে ক্রমবর্ধমান অশান্তি দমনে কি লীগ মন্ত্রী কি ওযাভেল কোন চেষ্টা 
করছিলেন না বলে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন আপন অসহাযতায ।*৮খ মাউন্টব্যাটেনের হাতে যে 
প্ল্যান (01807 89119) বচিত হয ও ১৫ এপ্রিল লাটদেব সভায অনুমোদিত হয**৯ তা 
ছিল সম্পূর্ণ অন্যবপ | তাতে সংবিধান রচনাব পূর্বেই প্রদেশসমূহেব স্বাতন্ত্র ও তাদেব 
হাতে ক্ষমতা হস্তাম্তরের কথা ছিল । মেনন বলছেন, দলীঘ নেতাদের সম্মতি ব্যতীত এবং 
শক্তিশালী কেন্দ্রে হাতে ছাড়া অন্যভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে নৈবাজা অবশ্যভাবী | 
“বা ও 01510504 [11079 11715 00001010651 108 00 (৮0 0612102] (06111197015 
01) 016 02515--9 1901110 01) %/101011 1 191010910100191 501555--01 00108110107) 
$জে05.৮৩৭৯ন ১৯৪৬-এব ডিসেম্বরে এই পবিকল্পনা তিনি প্যাটলেকে শুনিয়েছিলেন এবং 
তাঁর সম্মতি পেয়েছিলেন |২+৯" কিন্তু কি মাউণ্টব্যাটেনেব পাবিষদবর্গ কি ইণ্ডিয়া অফিস 
তাতে সাড়া দেয়নি ।*** মাউণ্টব্যাটেনেব প্ল্যানকে মেনন €[987005]80% 
2010079110৮ আখা দেন । 
৪৭৪ 


১,২ও ৪ মে ওয়ার্কিং কমিটি বসল । গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন । প্রস্তাবে লীগের 
“পাশবিক ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ'-এর এবং সবকারের (বিশেষত সীমান্ত সরকাবেব) লীগ- 
তোষণ নীতির প্রতিবাদ জানানো হয় । গান্ধী ৪ মে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে দেশভাগের 
বিরোধিতা করেন এবং তাঁর (গান্ধীর) ১, ২ ও ৩ এপ্রিলেব প্রস্তাব পুনরায পাডেন । আমরা 
স্মরণ করতে পাবি যে ১ এপ্রিল তিনি বলেছিলেন . 

1৬]. .01111071) 91709010 01010%1100 06 10%1050 €0 [0] 01760217112] 
[109111]) 20917170061] 5/101) 17061110215 01179 1015]1177 1,596018...410% 
08161011109 55002116110:90 [11106751) (:01057855 1791175 এ 10910111% 11) [106 
45581101091 00 09 0৬8100179 0৬ 01161] 91919 206090 01 [11 17169511195 
[0165 $/151)60 [0 17)00900006.51৯1 

২ এপ্রিল তিনি প্রস্তাব আবও বিশদ করেন । এবাব তিনি বলেন, জিন্না ইচ্ছা কবলে 
কংশ্রেসেব সঙ্গে কেয়ালিশনও কবতে পাবেন । আসল কথা এমন মন্ত্রীসভা গঠন যা 
আযাসেম্বলিব সবাধিক সমর্থন পাবে ।আবদুব বব নিস্তাব ও গজনফবেব চেয়ে লীগেব কি 
ভালো লোক নেই ? এই প্রস্তাবেব শর্ত অবশ্য, মাউণ্টব্যাটেনেব ভাষায়, *] [71517017959 
85 11798) 7110110115 25 10055110189 ৪5 ড10210% ৪170 17155109170 01 0176 
0০210117161, 2100 1705 19109111115) 1106 1151) 01 610, 00171110016 [6) 25:9101568 
00711915165 00110] 10 0116 11109155001 [901 19185.” এতে জিন্নাব সবকাব প্রথম 
কয়েক মাস কোন অন্যায় কাজ কবতে পারবে না-“80976101 01001081010 [0810৮ 
অনুসবণ কবতে খাধ্য হবে । জিন্না যদি অনিচ্ছা প্রকাশ কবেন তবে কংগ্রেসকে ক্ষমতা 
হস্তান্তব করা হোক । কংগ্রেস সব দল থেকে (লীগ থেকে তে বটেই) মন্ত্রী নেবে,। এব জন্য 
কংগ্রেসে সম্মতি আদা কবতে গান্ধী তাঁব যথাসাধা করতে প্রতিশ্রুতি দেন । এমন কি 
সমস্ত দেশজুডে জনমত সংগ্রহ কবতেও | বঙলাট বলেন, এব চেয়ে বোধহয ক্যাবিনেট 
মিশন প্লান ভালো । গান্ধী বলেন, কিন্তু তা পবিবতন কবা চাই ।+১* ৩ এপ্রিল গান্ধী 
বলেন, তিনি যে সব নেতাব সাঙ্গে কথা বলেছেন -তাঁবা সমথন কবেন, ভবে নৈহকব সঙ্গে 
কথা হযনি । তিনি স্বীকাব কবেন লীগ যদি একেবাবেই বেক দাঙায ৩বে দেশভাগ কবতে 
হবে । তবে দেশব্যাপী হাঙ্গামা কখতে যথাশীখ্র একটা বাবস্থা চাই । তিশি মাবাৰ বলেন, যাই 
হোক, বডলাট যেন জন ১৯৪৮ পর্যন্ত থেকে যান, ॥0 09196110801 85 80 0101)115 
810 8%810158 2. 5070176 170100. 00171080105 €9115 5188263 01 5811 
00৬9707761005৭৯৮ ৩ এপ্রিলেব সাক্ষাৎকারে তিনি গওলাফ ক্যাবোব পক্ষপাতিত্তের 
বিরুদ্ধে আপত্তি জানান । সীমান্ত গান্ধী অভিযোগ আনেন, কাবো নান। ভাবে খান সাহেবের 
মন্ত্রীসভা ফেলতে চাইছেন । ৪ এপ্রিল গান্ধী অভিযোগ আনেন সির্থীব পাট মুডির বিরুদ্ধে । 
সীমান্ত গান্ধী এ দিন জিন্নাব হাতে ক্ষমতা সমপণ সমর্থন করেছিলেন 1৮৯১ 

গান্ধীর প্রস্তাব ইজমেকে জানানো হয | তিনি জানান ভি পি মেননকে । কিন্ত গান্ধী ১১ 
এপ্রিল বড়লাটকে জানান যে কংগ্েসেব অধিকাংশ নেতা সম্মতি দেননি এবং তিনি তাঁব 
প্রস্তাব প্রত্যাহার কবছেন । আজাদেব মতে সব চেয়ে জোব আপত্তি কবেন নেহক ও 
প্যাটেল । ১২ এপ্রিলেব সাক্ষাৎকাবে বডলাট দুঃখ প্রকাশ কবে বলেন__এখনও কি 
ক্যাবিনেট মিশনেব প্রস্তাব নেওয়া যায় না ? গান্ধী বলেন-_বিতর্কিত বিষষে কোর্টে আবেদন 
সাপেক্ষে মেনে নেওয়া যেতে পারে । কংগ্রেস আদালতেব মত মেনে নেবে । বডলাট 


অবশ্য ৬ ডিসেম্বর (১৯৪৬)-এর ব্যাখ্যা আঁকডে থাকেন ।*৯ ৪৭৫ 


এরপর গান্ধীব সঙ্গে দেখা হল ৪মে। মাউন্টব্যাটেন ইজ্মের হাতে যে প্রস্তাব 
পাঠিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে, গান্ধী বলেন, তিনি এতে সম্মতি দিতে পাবেন না। 
এতে তো ভাবতীয়দেব কোন হাত নেই । বস্তৃত তাদেব ওপর দেশ ভাগ চাপিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। আবাব তিনি এপ্রিলেব কথায ফিরে গেলেন | মাউণ্টব্যাটেনের ভাষায-__“176 
111)2119 17151060 16 [0 10177] 0591 [90৮21 21101)61 10 1178 11511] 1:52509 
0], 11 006৮ ০0110 17010910811, 00 05017571955 [02 0102 %/17)01601 [71019 9710 
5155 [10810 17101760172 00170110101 51205 220 11181) 16110917) 25 
(05817107 (35910819] 101 13 71001710175 2100 [01727 18961018617 10 01761] 041) 
09%1085.% বড়লাট বললেন, এতে গৃহযুদ্ধ ও রক্তল্নান অনিবার্ধ | গান্ধীব উত্তব-_“[খ০? 
1 11, 011011021 1097105 71701116195 5187790 ৮710] 129.» তিনি ১২ এপ্রিলের 
যৌথ বিবৃতির উল্লেখ করেছিলেন যাতে সব সম্প্রদায়কে হিংসা ও বিশৃঙ্বলাব পথ কথায, 
লেখায় ও কাজে পরিত্যাগ কবাব আবেদন জানান হয়েছিল | বডলাট বললেন, কিন্তু জিন্না 
সই করেছেন এই আশায় যে তিনি একটা ন্যায়সঙ্গত সমাধান দেবেন । পু 2119 0958+ ]ু 
[0911750 0111 01791 17.1৬.0. ৮/00010 178৮9792110 77719 10 179110 0৮97 2 
00109558.1 11711901115 11156 [189 1৬101511705 1100 [010 10012] 01 [189 001751655 
2170 [নু 17)0101 195780060 [01781616078 [11810 1075 [01901] ৮495 1801 
80:0]908019.৮৩+৯ গাঙ্ধীব প্রস্তাবে ওপব যবনিকা টেনে দিল জিন্নাব ৬ মে-ব 
প্রতিবেদন-_“[75 (08170111) [011117155 01৮75101015 1701 17161091019, ৮17611695, 
17) 177% 0101711010১ 7101. 01015 15 12911515]) 1176৬1091)10 10711 (1715 15 1118 0171 
07:800109] 501186101 0£ [7101979 [90111109] 79:01617).”৯০ গান্ধী এদিন নিজে 
জিন্নাব বাড়ি গিয়ে শেষ মিটমাটের চেষ্টা করেন। এটা কংগ্রেসে অনেক নেতা পছন্দ 
করেননি । 

নানা দলিল পডে মনে হয বডলাট ইজমেব হাতে যে খসডা ২ মে বিলেত পাঠান, তা 
নেহরুকে পুবো দেখান হযনি । হডসন অবশ্য বলেছেন. ৩০ এপ্রিল মিভিল নেহক ও 
জিন্নাকে এ খসডা দেখান |” কিন্তু সবটাই কি দেখান হয £ নেহরুব ১ মে-ব চিঠি প্রমাণ 
করে যে তাঁকে বা তাঁব কোন সহকর্মীকে সবটা দেখান হযনি | তিনি শুধু 1০980 
01101117557 দেখেছেন মাত্র | 

পবে তিনি আবাব একথা বলেন 1৮৯ এইচ এম প্যাটেল বলেছেন, নেহককে শুধু “0 
1)8.21851 505101) 06 ৮4121 5429 11) 058 %417)0% দেওযা হয 1৩৮২ এই নিযে প্রচণ্ড 
গোলমাল হবে। 

কমনওয়েলথে থাকা নিয়েও মনান্তর হয়েছিল | বডলাটেব ধাবণা ছিল দেশভাগের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ধায় নেতারা কমনওযেলথে থাকতে চাইবেন । একজন ব্রিটিশ 
রাজপ্রতিনিধি সৈন্যবাহিনীব কর্তৃত্ব নিযে থাকবেন ।৩৮5 ১৯৪৮-এর জুনে বাহিনী ভাগ 
হবে । কিন্তু তারপর উভয় দেশের মধ্যে সংহতি বক্ষা কবা প্রযোজন হবে । কংগ্রেস কিন্তু 
১৯৪৮-এর জুনের পর কি হবে বিবেচনা করেনি । আগে থেকে কমনওয়েলথ প্রশ্ন নিয়ে 
সিদ্ধান্তে আসার ইচ্ছা তাদের ছিল না। নেহরু ববং কমনওযেলথ ছাড়াব ইঙ্গিতই দেন । 
মাউণ্টব্যাটেনের চাল ছিল নির্বেদ থাকাব ভান করা । ৮ এপ্রিল বলদেব সিংকে তিনি 
বলেছিলেন, এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা ব্রিটেনে নেই । নেহরু বলদেবকে বলেছিলেন, 
প্রতিরক্ষা বিষষে স্বনির্ভর হওয়া বাঞ্চনীয় আর ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী স্বার্থেব জালে জড়িয়ে 
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না পড়াই শ্রেয় । বড়লাট বলদেবকে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি সদস্যদের দলে আনতে বলেন । 
কিন্তু নেহরু জানান, এ বিষযে জেদ কবার বিপদ রয়েছে । জনমত এব বিরুদ্ধে । তখন 
মাউণ্টব্যাটেন আর এক চাল দেন । তিনি ইঙ্গিত দেন__জিন্না কমনওযেলথে যোগ দেবাব 
জন্য আগ্রহী | রাজাজীকে নেহক বলেন, ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষবা যদি চলে যান, “এক বাত্রিব 
ঘুম নষ্ট না করেও আমি তা মেনে নেব ।” ব্যাপাব স্যাপাব দেখে বডলাট ওডিশাব লাট 
চন্দুলাল ত্রিবেদীৰ শবণ নিলেন | তাঁকে বোঝাতে বললেন, “কমনওযেলথে থাকলে 
ভারতেবই লাভ, না থাকলে আমাদের ক্ষতি নেই ।” আব ভাবত সদস্যপদেব আবেদন 
করলেই যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তা গ্রহণ কববে তাতেও সন্দেহ বযেছে । তবে কিনা তাঁব ও 
সম্রাট ষষ্ঠ জর্জেব ভারতে প্রতি একটা ভালবাসা আছে, তিনি বলে কষে ক্যাবিনেউকে 
রাজি কবাতে পাবেন 1৮ এতেও সাডা না পেষে মাউণ্টব্যাটেন ধবে বসলেন কুষ্ঃ 
মেননকে | ১৭ এপ্রিল মেননকে তিনি বললেন, ভাবত কমনওযেলথেব সদস্য হলে ব্রিটিশ 
অফিসাররা থেকে যাবেন, অন্যথা তাঁরা থাকতে পাবেন না । মেনন নাকি বলেন, “তবে তো 
সংবিধানে ভাবতকে “স্বাধীন সার্বভৌম, সাধাবণতন্ত্র ঘোষণা কবা বড ভুল হযে গেছে ।" 
বডলাট বুদ্ধি দেন_-“তাতে কি ? পাঁচ বছরেব জন্য ঘোষণা কার্ষকব কববেন না ।” বডলাট 
আরও বলেন, “আমি তাঁকে বললাম, কংগ্রেস যদি সত কোন পদক্ষেপ নিতে চায তাকেই 
প্রথম এগিয়ে আসতে হবে |” এতক্ষণ মাউন্টব্যাটেন ধূর্ত চাল দিচ্ছিলেন । এবাব মিথা 
করে বললেন, তাঁৰ ওপব কডা নির্দেশ আছে ভারতকে কমনওযেলথে ঢোকানব জন্য কোন 
চেষ্টা না করতে 1৮৫ আবাব ভযও দেখালেন, “ভাবত যদি এখনই পদক্ষেপ না নেয তবে 
পড়ে থাকবে এক পচা সৈন্য বাহিনী |” কুষ্ণ মেনন বললেন, যদি ১৯৪৮-এব জুনেব ঢেব 
আগে ব্রিটেন ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দিযে দেয় লোকে পবে এ নিষে মাথা ঘামাবে 
না। অবশ্য ভাবতীধদেব হাতে সৈন্যবাহিনীব নিষন্ত্রণ দিতে হবে | ২২ এপ্রিল (বশম্বাদ কৃষ্ণ 
মেননেব সঙ্গে বডলাটেব পুনরায আলোচনা হল | তিনি বললেন, পাকিস্তান যদি একা 
কমনওয়েলথেব সদস্য হয তবে তার সৈন্যবাহিনী হিন্দুস্তানেব চেয়ে ঢেব বেশি শক্তিশালী 
হবে । কবাচীতে তো কমনওয়েলথেব বিবাট নৌধঘাঁটি আছেই । ১ মে তিনি নিজে 
আমলাদেব কাছে স্বীকার কবেছেন যে ইচ্ছা কবেই পাকিস্তানেব বিপদকে তিনি বাডিযে 
বলছিলেন (55206 10 ৪9 ৪. 19591) 15৮৮ মেনন ভয পেয়ে বলেন, দুটো ডোমিনিযান 
হোক আব মাউণ্টব্যাটেন হন উভযেব বডলাট | বঙলাট ভি পি খেনন, ভাবা, আইনজ্ঞ 
মংকটন (74017016017) প্রভৃতি অনেককে কংশ্বেসকে বাজি করানব কাজে লাগান । 
মংকটন ভয় করছিলেন-__নেহরু বলে বসবেন, “ডোমিনিযান স্ট্যাটাস ভাবতীয় নাকে দুর্গন্ধ 
লাগবে 1” তাই তিনি ভারতীয় সার্বভৌম সাধাবণতন্ত্রেব সঙ্গে কমনওযেলথেব সদস্য পদের 
একটা আইনগত সমন্বয়ের জন্য ইজমের মাধ্যমে ক্রিপস, (আ্যাটর্নী জেনাবেল) শক্রশ 
(5179/0:955) ইত্যাদির সঙ্গে আলোচনা কবেছিলেন । শঞ্রুশই ৯ মে ক্রিপস্‌্কে 
জানান_ 08০৭, ও “সম্্রাট' সমার্থক বলে কংগ্রেস আনুগত্যের শপথ নিতে চাইছে না। 
ক্রাউনকে “কমনওয়েলথের প্রধান" (89৪0 ০1 019 0010017/981017) বললেই ল্যাঠা 
চুকে যায় । 

২ মে যে পরিকল্পনা নিয়ে ইজমে বিলেত যান তাতে কংগ্রেসের মতেব সঙ্গে কয়েকটা 
অমিল ছিল | (১) কংগ্রেসের মতে প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণেব সময় আসবে সংবিধান রচিত 
হবার পর, আগে নয়, অথচ প্ল্যান বাক্কানে প্রদেশদেব আগেই তা কবতে দেওয়া হবে । €২) 
কংশ্বেস চেয়েছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এখনি ডোমিনিয়ান ভিত্তিতে ক্ষমতা 
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হস্তাস্তর করা হোক ৷ ভি পি মেনন চেয়েছিলেন বড় জোর দুটি ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা 
হস্তাস্তর | কৃষ্ণ মেনন পরামর্শ দেন সিমলায় নেহরুকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে 
কমনওয়েলথের ব্যাপারটা ফয়শালা করা হোক । প্ল্যান বাক্কান সম্বন্ধে জিন্নার ৩০ এপ্রিলের 
প্রতিক্রিয়া বড়লাটকে ভাবিয়ে তুলেছিল | জিন্না বাংলা-পঞ্জাব ভাগের তীব্র প্রতিবাদ 
করেন । কংগ্রেসের সুরও বেশ চড়া ছিল । বড়লাটের সঙ্গে ৪ মে-র আলোচনাব কথা 
বলেছি । গান্ধী প্রায় “ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের মেজাজে ছিলেন । ৫ মে গান্ধী-নেহরু 
আলোচনার পর ৬ ও ৭ মে ওযার্কিং কমিটির এমার্জেন্সি অধিবেশন বসে । গান্ধী ৮ মে 
পাটনা রওনা হলেন । ট্রেনে বসে মাউণ্টব্যাটেনকে লিখলেন, “1 (199101101) 1785 (0 
০017/6১ 181 1 00176 91067 0115 731110751) %/101017%981) 85 5. 165] 0£ 
01709151917010 10215/621) [172 199110165 001 21 9177760 00111101 ৮%18101) 
(0 009410-6-4281) 15 199০০ * বাজাদের ব্যাপাবে লিখলেন, “05 
17090507155)011115 01 109101])0001100% 15 5 %2০10115 000017)6, 11 11770769119 
0880 07065 08 ০০ 9061515]) 010 2. 11067170610] 11106761701] 
[0019.৮৮৬ এই পবিস্থিতিতে নেহরুকে হাত কৰা প্রয়োজন হয়ে পডল | 

৮ মে বড়লাটেব আমন্ত্রণে নেহক ইন্দিরা ও কৃষ্ণ মেনন সহ সিমলা এলেন ৷ তিনিও 
বললেন এখনি (১৯৪৭-এব জুনে) কেন্দ্রীয় সবকারেব হাতে যদি ক্ষমতা হস্তান্তব কবা হয়, 
তাঁর আপত্তি নেই । শুধু যে ভাবতীয়বা এখনি ক্ষমতা পেতে চায তা নয, উন্নয়নমূলক 
কাজে আর দেরি করা চলে না । কিন্তু ভাবতভাগেব ব্যাপারটা অত সোজা নয় | বিশেষত 
সংবিধান রচনার আগে কোন কোন প্রদেশেব যুনিযান ত্যাগ ও সীমান্তে বেফাবেগ্ডাম তো 
গ্রহণীয় নয় । প্রদেশ ভাগ তো হবে সকলেব শেষে ।৬৮৬* 

সিমলায নেহরুব সঙ্গে ভি পি মেননেব প্ল্যান নিযে কথা হল | এ নিযে মেনন আগেই 
প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, ওযাভেলেব মামলে বিলেতবেও জানান হয়েছিল | কিন্তু 
প্যাটেল খানিকটা রাজি হলেও বিলেতেব মত মেলেনি । মেনন এতসব কথা নেহককে 
জানাননি ।০৮৭ শুনে নেহরু বাজি হলেন না, বিবোধিতাও করলেন না । ১০ “ম বঙলাট এক 
সভা ডাকলেন, তাতে নেহরু, মিভিল ও মেনন উপস্থিত ছিলেন । আবাব মেনন প্লান নিযে 
আলোচনা হল | মেনন জানালেন-_-(১) দুটো ডোমিনিযানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তব হবে । 
(২) দুই গণপরিষদ যখন নিজ নিজ সংবিধান বচনা কববে তখন তাদেব অন্তর্বর্তী 
সংবিধানেব ভিত্তি হবে ১৯৩৫-এব শাসন সংস্কাব_ কিছু বদলে । বর্তমান আইনসভা বিলুপ্ত 
হবে । তার স্থান নেবে দুই গণপবিষদ । বড়লাট দুই উত্তবাধিকাবী সবকাব ও রাজাদেব মধ 
যোগসূত্র থাকবেন ! বডলাট বললেন, ভাবতীয যুনিযানেব কাছে ক্ষমতা দেওযা সহজ কিন্তু 
পাকিস্তানে তো কোন সবকাব নেই । 

ঠিক এদিন বিলেত থেকে পৌছল ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুমোদিত (পবিবর্তিত) প্ল্যান 
বাক্কান । এবপর যা ঘটল তাকে “বীতিমত নাটক” বলা চলে । মাউন্টব্যাটেনের কেমন 
একটা সন্দেহ ('৪5011516 1)11)0177) হল যে প্ল্যানটা কি ঠিক আছে । তিনি স্থির কবলেন 
প্রচারিত হবার আগে নেহরুকে দেখিয়ে নেওয়া ভাল । সেই রাত্রেই তিনি নেহরুকে তা 
দেখতে দিলেন । মধ্যবাত্রে কৃষ্ণ মেননকে জাগিয়ে তুললেন বিহ্ল নেহক | মেনন পরে 
বড়লাটকে জানিয়েছিলেন__“7€ (1ঘ917170) 585 9177)051: 0951015 1)1175211 2110 
5810 [1101 [1115 [01917 ৮৮25 ৬৪7 [01110] %৮11911091190 950060050 2100 ৪5 
05105 0178006]08916.৮০৮৮ ভোর চারটে পর্যস্ত কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে প্রস্তাবের চুলচেরা 
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বিশ্লেষণের পর তার ভয়াবহতা প্রতিপন্ন হল। ১১ মে সকালে এল নেহকর কডা 
উত্তর- _মাউণ্টব্যাটনের ভাষায় ত61/ঘ 001951)611,তাতে ছিল : 

[176 %/1)016 801070201) ৬95 00170116061 016661618 [10] 1100 0015 
1190 19661) 2180 011 19101016 01 [17019 [1021 9191860 01511061760 [1.1] 
[80 10101) 11721 5/51790 90116 50 [1 ৮৮০5 101110211111160 170 [112 
021011161 1755101075 5017617)6 2110 5111)580]7161) 06%9101)0)61715 5216 561 
951065 2770 21) 212011219 7716৮৮ [01010016 1025617060--9 10100775091 
09£76711211011 2110 007011101 2110. 015010617, 2170 1110175110101]5 9150১ 0 8. 
%/0156101775 01 151211011১ 061৮755]1 [17018 91)0 13111917.* আটলি সবকাব 
দু-একটি প্রদেশেব অংশ বিশেষকে আলাদা কবাব কথা ভাবছেন না, সাবা দেশটাকে টুকবো 
টুকরো কবতে চাইছেন । প্রদেশ কিনা হবে ক্ষমতাব প্রথম উত্তবাধিকাবী । আব তাবাই 
মিলিত হয়ে গডবে যুনিয়ান । তবে আর গণপবিষ” কি কববে * এতে কি লীগেব প্রস্তাবই 
মেনে নেওযা হবে না ? সীমান্ত ভাবতে যোগ দিতে চায, ঠাকে সেকথা পুনর্বিবেচনা কবতে 
হবে ? রাজাবা স্বাধীন হযে যাবে ? দেশ তাহলে আলস্টাব ([15151)-এ চছ্রেযে যাবে 1১৮৯ 

নেহকব তীব্র প্রতিক্রিযাব কাহিনী অনেক বইতে পাওয়া যায--তার মধ্যে কযেকটি 
গুরুত্বপূর্ণ । যেমন, মাউন্টব্যাটেনের (তৃতীয়) জওহবলাল নেহক স্মৃতি বক্তৃতা, জিগলাবেব 
মাউণ্টব্যাটেন জীবনী, ইজমেব মেময়ার্স, মুবেব 'এসকেপ ফম এম্পাযাব ৪ মন্থনাথ 
দাশ-এব 79010110101] 2710 11)065])517061702 01 [7019 | হডসন, কান্বেল জনসন-বা 
তো আছেনই । অধ্যাপক টিষ্কার-এব একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য । অধিকাংশই 
মাউন্টব্যাটেনের দিকে টেনে কথা বলেছেন__-যেন নেহকব উদ্মাব কাবণ “প্ল্যান বাক্ষান' নয, 
ক্যাবিনেট কর্তৃক তাব পবিবর্তন | মাউন্টব্যাটেন নিজে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন কন্যাকে 
লেখা চিঠিতে 1১৯০ ইজমেত৯৯, হড়সন৩৯২, জনসন২৯" অবশাই কতাবি পক্ষে । অধাপক 
টিষ্কাব বলছেন, অখণ্ড ভাবতুপ্রীতি ও কঠোব বাস্তব পবিস্থিতিব মধো দোটানায় পডেছিলেন 
নেহরু এবং বাস্তব মেনে নিলে আপন বিপ্লবী ভাবমূর্তি নষ্ট হবে বলে ফেটে পডেছিলেনপ্টু* 

আমি এ সব সাফাই মানতে বাজি নই ' প্রথমত মাউন্টব্যাটেন নেহককে সব প্লানটা 
দেখাননি, এ কথা আগেই বলেছি । না দেখিয়ে ধবে নিমেছিলেন যে নেহকব সম্মতি পাওয়া 
গেছে । কোথাও একটা দোষী বিবেক কাজ কবছিল, না হলে এমন '17070] তাঁব হল 
কেন ? মুর লিখছেন, ১ মে মাউন্টব্যাটেন কিছু গুরুত্বপর্ণ পবিবঠন কবেছিলেন । কি সেই 
পরিবর্তন ? আমাদের মনে রাখা দবকাব তাঁর সঙ্গে বারোজেব সাক্ষাৎকার হয এদিন | এই 
সাক্ষাৎকারের বিববণত৯৫ ও বাবোজকে লেখা বডলাটের ২ মে-ব চিঠি*৯* পডঙলে জানা 
যাবে কি পবিবর্তন কবা হযেছিল । নেহরু আগেই বলে দিয়েছিলেন স্সতন্ত্র বাংলা তাঁব চান 
না, কারণ তা পাকিস্তানে যাবেই অথচ অনুমোদিত প্ল্যানে এমন বাবস্থা ছিল যাতে বাংলা 
স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ডোমিনিযান হতে পাবে ।৯*এটা নেহকব বাগে অন্যতম কাবণ। দ্বিতীয়ত 
আযাটলির নির্দেশে এমন 'এক পদ্ধতিব কথা ছিল যাতে (১) ভাবতেব বিভিন্ন অংশের 
সংবিধান বর্তমান গণপরিষদেব সঙ্গে মিলিত ভাবে অথবা (২) অন্যান্য অংশেব সঙ্গে যৌথ 
ভাবে অথবা (৩) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে রচিত হবে | এই তিনটি বিকল্প দেশীয রাজ্য সম্বন্ধেও 
প্রযুক্ত হতে পারে ।৩৯* মাউণ্টব্যাটেনও তাদেব এতটা স্বাধীনতা দিতে রাজি ছিলেন না। 
কিন্তু ভারত-সচিব লিস্টওয়েল-এর ১০ মে-র চিঠিতে পরিষ্কার তিনি সকলকেই স্বাধীন 
ভাবে আপন ভবিষ্যৎ নিধারণ করার ক্ষমতা দিতে চান ।০*৯ এতদিন নেহরু ভেবেছিলেন 
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বড় জোর দুটো ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তব করা হবে । ১০ মে সকালেই ভি পি 
মেননের এরকম প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হয়েছে । এখন রাত্রে দেখলেন__এ কি কাণ্ড ! 
ভারতকে সতীদেহের মত খণগ্ডবিখণ্ড করা হচ্ছে ! পুরো বাক্কানাইজেশন ! স্বাধীন বাংলা, 
স্বাধীন পাখতুনিস্তান, স্বাধীন ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতীয 
যুনিয়ানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে কি ? মোটের ওপর মার্চ থেকে মে পর্যস্ত কংগ্রেস যা বলেছে 
এটা তার বিরোধী । 

এর জন্য এক দিকে দায়ী নেহকর অবিবেচক অতিবিশ্বাস-_যাকে “মাউণ্টব্যাটেন চার্মও 
বলা হয়েছে (দুষ্টজন বলবে “লেডি মাউন্টব্যাটেন চার্ম) | অন্য দিকে মাউণ্টবাটেনেব অধৈর্য 
এবং পরিষ্কাব চিত্তাশক্তির অভাব | ইজমে হ্বীকাব কবেছেন-__-%0]210। 0? 00051) 
2100 %71101715 15 1500 1)15 90:0778 57011.» তারওপেছনে বয়েছে সুরাব্দিব পৌনঃপুনিক 
তদ্বির এবং শেষে বাবোজেব আবেদন | সন্দেহ নেই, মাউণ্টব্যাটেনেব অভিসন্ধি ছিল, 
বাংলাকে ব্রিটিশ (এবং মার্কিন) ধনতন্ত্বেব শেষ ঘাঁটিতে পবিণত কবা । তৃতীয এক কারণ 
দেখিয়েছেন ওযাই বুষ্ণন | মাউণ্টব্যাটেনের শয়তানী উদ্দেশ্য ছিল, চাপ দিযে ভাবতকে 
কমনওয়েলথে যোগ দিতে বাজি কবান । প্র্টান পড়ে নেহক এমনি বিহ্ল ও বিভ্রান্ত হযে 
পড়বেন যে মন্দের ভাল বলে কমনওয়েলথে ঢুকে পড়বেন ।৮** কৃষ্ণনেব ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ 
বেশি দূবাগত বলে বিশ্বাস কবা কঠিন । কিন্তু অন্য দুটি ব্যাখ্যা সঙ্গত | 

মাউন্টব্যাটেন যুদ্ধকালে অনেক জাঁতাকলে পড়েছেন । কোনোদিন তাঁব ধৈর্যচ্যুতি 
ঘটেনি । ঠকে গেলে বা ভুল কবলেও প্রশান্তি ফিবে পেতে তাঁব বেশি দেবি হযনি । তিনি 
বরং নেহরুকে প্ল্যানটা আগে দেখানব জন্য নিজেকেই অভিনন্দন জানালেন । বুদ্ধি দেবাব 
জন্য ভিপি মেনন তো সর্বদা প্রস্তুত । তিনি বোঝালেন-__তাব প্ল্যানে ফিবে যাওয়া ছাডা 
কোনো উপায নেই | ১১ মে নেহরুব প্রতিক্রিযা আলোচনা কবাব জন্য স্টাফ মিটিং বসল । 

১১ এবং ১৪ মে-ব মধ্যে ভাবতভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তবের চুড়ান্ত ৰপবেখা তৈবি হচ্ছিল 
তার প্রমাণ পাই বাধাকৃষ্ণনকে লেখা নেহকব এক চিঠিতে__“ড/5 1795 10 18০৪ ৮৪77৬ 
17210 7991110155 1)0%/ 2110 0108. 01712 101 95006 1950100116)705 19 19959590. 
1)51171112 01701095 1129 00 109 171902. 9710 [178 0110106. 75 01027) ৪. ৪1 
01661078]1 0778.৮৯”৯ ১৪ মে-ব এই চিঠিতে আমবা শুনি নেহকব তো 02 00016] 
(অন্তরেব আতনাদ) । এবাব ভি পি মেনন হাল ধবলেন । 

১২ মে-ব স্টাফ মিটিং-এ বঙলাট জানালেন নেহরু কি চান- মোটামুটি লীগকে মাশ্বাস 
ও রক্ষাকবচ সহ অস্তর্বতী সরকাবের কাছে ক্ষমতা হস্তাত্তর | মিভিল ইজ্মেকে এ ব্যাপারে 
অবহিত করলেন ।*০২ এঁ দিনই বডলাট ঠিক করেন বাংলা বা কোন প্রদেশকে স্বাধীনতা 
দেওযা হবে না। ইজ্মে হতবুদ্ধি। তিনি জানতে চাইলেন-__দেশভাগেব আগে ক্ষমতা 
হস্তাত্তব কি ভাবে সম্ভব ?* 

তখন মেননকে একটা খসড়া তৈরি কবতে বলা হল যাতে নেহক, প্যাটেলেব আশা মেটে 
অথচ ইজ্মের বিবেক তৃপ্ত হয় 1*** ১৩ মে-ব মেননেব প্ল্যানে এব নাম দেওয়া হল "প্ল্যান 
পা্টিশান' | দু'টো ডোমিনিয়ানেব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তবেব কথা ছিল । ল্যান বাক্কানে'ব 
ভিত্তি ছিল চুড়ান্ত আত্মনিযন্ত্রণনীতি | এখন তা বদলে দেওয়া হল | বডলাটেব ভাষায, 

৮0175 15510795...819 11177109000 101171715 2৬৮1910115 00050052101 
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017010৯৮৪০৫ সীমান্ত ব্যতীত অন্য কংগ্রেস প্রদেশদের বর্তমান গণপরিষদে যোগ দেওয়া 
আবশ্যিক | সীমান্তে জনমত নেওয়া হবে তা কোন ডোমিনিয়ানে যোগ দেবে । বাংলার 
প্রধানমন্ত্রীকে বলা,.হবে- প্রাদেশিক স্বাধীনতার স্থান নেই তবে যদি বাংলার প্রাদেশিক আইন 
পরিষদ স্বতন্ত্র থাকবাব জন্য প্রস্তাব নেয় তিনি ভেবে দেখবেন । দেশীয় বাজাদের ব্যাপারে 
নেহরুর আপত্তি অমূলক নয় | কোন কোন বাজ্য তো বর্তমান গণপষিদে যোগ দিয়েইছে। 
অন্যান্যদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে বর্তমান বা অন্য যে গণপরিষদ তৈরি হবে তাতে যোগ 
দেবাব 1:০১ পাঠক লক্ষ্য করবেন লাট সাহেব এখনও বাংলাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেখতে 
চাইছেন । 


॥১৩ ॥ 


ক্যাবিনেটেব ইন্ডিযা কমিটি বসল ১৪ মে । স্থির হল বডলাটকে ডেকে পাঠান হবে | 
তাঁর সঙ্গে আলোচনা না কবে নতুন পবিকল্পনা গ্রহণ কবা হবে না । মাউন্টব্যাটেনেব নিদেশে 
মেনন ১৬ মে একটা [75805 01 £১872917591)1-এব খসড়া কবে ফেলেছিলেন। তাতে 
ছিল-_ (১) যদি ভাবতের জন্য একটি কেন্দ্রীয কর্তৃত্ব হবে স্থিব হয় তবে বর্তমান 
গণপবিষদক্কে ডোমিনিযান ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তব কবা হবে । (২) যদি ভাবতের জন্য 
দুটি সার্বভৌম বাষ্ট্র হবে স্থিব হয়, প্রত্যেকের কেন্দ্রীয সরকাব ডোমিনিযান ভিত্তিতে এবং 
তাদেব গণপবিষদেব প্রতি দাযিত্ববান হযে ক্ষমতা নেবে | (৩) যাই হোক না কেন, ক্ষমতা 
হস্তাত্তর হবে ১৯৩৫-এব শাসনসংস্কাব আইনের কিছু অদলবদল করে । (৪) উভয় 
ডোমিনিয়ানেব গভর্নব জেনাবেল হবেন একজন এবং বর্তমান গভর্নব জেনাবেলকে পুনবায 
নিযোগ কবা হবে | (৫) দেশ ভাগ স্থির হলে ভাগবেখা নিধবিণের জন্য এক কমিশন গঠিত 
হবে । (৬) উভয কেন্দ্রায সরকাব স্থিব কববে স্ব সব অধীনস্থ গভর্নবদের | (৭) দেশ ভাগ 
স্থিব হালে ভাবতীয সৈন্যবাহিনীও ভাগ কবা হবে | নিযোগেব আঞ্চলিক ভিত্তিতে বাহিনীর 
বেজিমেন্ট ভাগ হবে । যেখানে সেগুলি মিশ্রিত, তাদেব পথকীকবণ ও নিযোগেব ব্যবস্থা 
কবতে ফিল্ড মাশলি অকিনলেক ও দুই ডোমিনিযানেব চীফস অব স্টাফ নিযে একটি কমিটি 
গঠিত হবে | তাব ওপবে থাকবে দুই ডোমিনিযানেব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সহ গভর্নর জেনাবেল 
নিয়ে গঠিত কাউন্সিল | সৈন্যভাগ নিষ্পন্ন হলে উক্ত কাউন্সিলেব বিলৃপ্তি ঘটবে । 

মাউন্টব্যাটেনেব সঙ্গে ক্যাবিনেট কমিটিব কথা চলল ১৯ মে থেকে ২৮ মে । গুল নীতি 
হল- পাকিস্তান জিন্নাকে দেওযা হবে ভারতেব পক্ষে যতটা সম্ভব এঁকা বজায বেখে । সেই 
নীতির ভিত্তিতে ভাবতেব স্বাধীনতা ও ভাবত ভাগ বিষয়ে আইন বচিত হবে ১৯৪৭ শেষ 
হবার আগেই | মাউন্টব্যাটেন জানালেন কংগ্রেসেব কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেছে যে 
একবার ডোমিনিযান স্বীকৃতি পেলে কমনওয়েলথ ছাড়াব ইচ্ছা তাব নেই । কংগ্রেস 
মাউন্টব্যাটেনকে উভয ডোমিনিযানেব গভর্নর জেনাবেল রূপে চায় কিন্তু জিমনা তাঁব মত 
জানাননি | জিন্না কি কববেন বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে জিন্নাব সম্মতিব ওপর কংগ্রেসে 
সম্মতি নির্ভব করছে । ২২ মে আযাটলি জানালেন যে বিবোধী দলনেতাবা দেশ ভাগের 
প্রস্তাব অনুমোদন করবে । চাচিলের মত শর্তযুক্ত ছিল-_-ভাবতকে কমনওযেলথে থাকতেই 
হবে । ভাবত সচিব লিস্টওয়েল কিছু গি ই কবেন ক্রিপস প্রস্তাব,ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব 


৪৮১ 


ত্যাগ করে দুই ডোমিনিয়ানের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তাস্তরে | তাঁর মনে হয় নেহরুই 
জিতলেন ৷ বর্তমান গণপরিষদকে প্রাধান্য দেওয়া হল এবং দ্বিতীয় গণপরিষদ হবে 
দলছুটদের নিয়ে গঠিত । কিন্তু আযটলি অত্যন্ত বাস্তববাদী রাজনীতিক ছিলেন । এসব 
চুলচেরা আলোচনা নিরর্থক মনে করেছিলেন তিনি | ২২ মে-র মিটিং-এ স্থির হল জিন্না যদি 
পঞ্জাব ও বাংলা ভাগে অরাজি হন কি করা হবে । তিনি আবার ইতিমধ্যে দুই পাকিস্তানের 
যোগসূত্ররূপে এক 'করিডর' চেয়ে বসেছেন । পুরো পঞ্জাব পাবার জন্য দাঙ্গার মাত্রা বাড়ান 
হয়েছে সেখানে । স্বয়ং জেনকিনসের মতে লীগ জোর করে পঞ্জাব কব্জা করতে চায় |*** 
পাকিস্তান বাড়াবাড়ি করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ভয় দেখান হবে স্থির হল । আরও ঠিক হল 
দেশীয় রাজ্যদের বলা হবে গভর্নর জেনাবেলদের মাধ্যমে ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের সন্বন্ধ স্থির 
করতে হবে । ২৮ মে বাংলার ভাগ্য নিধারিত হল | বারোজ চান স্বতন্ত্র স্বাধীন বঙ্গ, 
মাউন্টব্যাটেন দ্বিধাম্বিত | কিন্তু তিনিও শেষ পর্যস্ত বোঝেন নিখিল ভারত ও কমনওয়েলথ 
রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গ সম্ভব নয় । শরৎ বসু-সুরাবদি প্রস্তাব 
বানচাল হয়ে গেল নেহরুর ২৭ মে-র প্রেস সাক্ষাৎকারে | তিনি জানালেন-__ *ড/9 ০৪7 
86156 10 1381591] 1917791111775 01111050 0171 116 10 71812791715 17) [0109 
[001017.”-এর পর কিছু কবতে বড়লাটের সাহস হল না। ক্যাবিনেট কমিটি 
বুঝলেন-_ পূর্ববঙ্গ একা চলতে পারবে না («০181]5 001. ৪ 18916 [01710) এবং দুটো 
ডোমিনিয়ানের একটার সঙ্গে তাকে যোগ দিতেই হবে | এর দাম দিতে হল নেহরুকে । 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জন্য স্বাতন্ত্রা চেয়ে তিনি উত্তব পেলেন- “হবে না ।” বিলেত থেকে 
ফিরে ক্যাবিনেটের সম্মতিপ্রাপ্ত প্ল্যান*”৮” সাতজন ভারতীয় নেতার সামনে ধরলেন 
মাউন্টব্যাটেন । দিনটা ১৯৪৭-এর ২ জুন | এই সাতজন হলেন__নেহরু, প্যাটেল, 
কৃপালনি, জিন্না, লিয়াকৎ, নিস্তাব ও বলদেব সিং | ইজমে লিখছেন, নাৎসী ইওরোপ 
অভিযানের দিন (7)-7)85%) যেমন অনুভূতি হয়েছিল, ২ জুন তেমনই অনুভূতি হয়েছিল 
তার । 

ঘটনার পারম্পর্যেব দিকে আর একবার তাকানো যাক । 

(১) ১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি আটলি ঘোষণা কবলেন, যদি কোন পুর্ণ 
প্রতিনিধিত্বমূলক (অর্থাৎ লীগ সহ) গণপরিষদ ১৯৪৮-এর জুনের আগে সংবিধান রচনা 
কবতে অসমর্থ হয তবে ব্রিটিশ সরকাব স্থির করবে সমস্ত ক্ষমতা কোন কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে না খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্তমান প্রাদেশিক সবকাবের হাতে হস্তান্তর কববে । 

(২) ক্ষমতা হস্তাত্তরেব নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা ছাড়া তা কার্যকর করার জন্য নৃতন বডলাট 
মনোনীত হলেন লর্ড মাউন্টব্যটেন । তিনি ডোমিনিক লাপিয়েরকে যাই বলুন ঘোষণার 
খসডা রচনায় তাব কোন হাত ছিল না-_ শুধু দিনের ব্যাপার ছাড়া । “১৯৪৮-এব 
মাঝামাঝিব জাযগায় তিনি "১৯৪৮-এর ১ জুন' এই পরিবর্তনটুকুর জন্য দাযী |*৯ 

(৩) এর মধ্যে সুধীর ঘোষ ভি পি মেননেব এক স্মারকলিপি পেখিক-লরেন্সের হাতে 
দেন । তার মর্ম-_-১৯৪৮-এর জুনেব মধ্যে দলগুলির মতৈক্য হবে না, অতএব ১৯৩৫-এর 
সংস্কার পরিবর্তন করে ভারতকে ডোমিনিয়ান ঘোষণা করা হোক ।১১” এতে মুসলিম 
লীগের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় ইন্ডিয়া অফিস আপত্তি জানায় । উক্ত স্মারকলিপিটি কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটির ৬-৮ মাঠের আলোচনা ও প্রস্তাবানুযায়ী রচিত হয়েছিল । ইন্ডিয়া অফিস 
তবু ১৯৩৫-এর শাসনসংস্কারের প্রয়োজনীয় অদলবদল নিয়ে আলোচনা করে এবং নতুন 
ভারতসচিব লিস্টওয়েলের মতে একাধিক ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরের প্রস্তাব 


৪৮৭ 


দেয় । মাউন্টব্যাটেনকে বলা হয় ভারতকে কমনওয়েলথে রাখতেই হবে | নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনা করে মাউন্টব্যাটেনকে ১ অক্টোবর ১৯৪৭-এর মধ্যে প্রতিবেদন পাঠাতে বলা 
হয়। 

(৪) ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মুখে পড়ে বড়লাট ও ইজমে আসন্ন গৃহযুদ্ধ এডাতে 
দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ভাবেন । নেহরু জানান কমনওয়েলথে থাকা সম্ভব নাও হতে 
পারে । মনে রাখতে হবে ২২ জানুয়ারি গণপরিষদ ঘোষণা করেছিল ভাবতের 
লক্ষ্য- স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র 

(৫) বড়লাট শীঘ্রই বুঝতে পারেন ক্যাবিনেট মিশনের “প্ল্যান যুনিযান' কার্যকর কবা যাবে 
না । তীর প্রথম ধারণা হয় ভারতকে অন্তত তিন হেয়তো অধিক) ডোমিনিয়ানে ভাগ কবতে 
হবে । তবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থ, খাদ্য, সংযোগ ইত্যাদির জন্য এক কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রয়োজন ।5১১ 

(৬) কিন্তু ডোমিনিয়ান হলে বড়লাটের ক্ষমতা চলে যাবে বলে ৮ এপ্রিল ইজমে যে 
প্ল্যান তৈরি করতে শুরু কবেন তাতে ডোমিনিয়ানেব কথা ছিল না । এই প্ল্যানে দেশভাগের 
নীতি স্বীকৃত হয-_ প্রাদেশিক এবং পঞ্জাব, বাংলা ও আসামে প্রদেশের বিশেষ অংশের 
স্বনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে । ৫৯১০ এপ্রিল জিন্নার সঙ্গে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাঁকে 
এক্যেব ব্যাপারে বাজি করান যায়নি | অন্যদিকে নেহক ৮ এপ্রিল বলেন__ “)£ 4০013 
[10110 1151) (09 11100958 817৮ 01) 01 00113111011801791 00701010705 017 21) 
০০020011115 0090 1080 2. 17091017119 11) 21) 510901110 92128.” প্রদেশ ও 
প্রদেশাংশের অধিকাব থাকবে হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান জোটে যোগ দেবাব,এমন কি স্বাধীন 
থাকার । কিন্তু মনে বাখতে হবে নেহক ১৯৪৮-এর জুন অবধি শক্তিশালী কেন্দ্রেব ওপর 
জ্জোর দিয়েছিলেন | এইজন্যই অস্তর্বত্তী সরকাবকে এখনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেবাব দাবি 
উঠেছিল । অর্থাৎ নেহরুর আশা ছিল যদি দেশের কোন কোন অংশ বেবিয়েও যায তার 
আয়োজন কববে এক কেন্দ্রীয় ডোমিনিয়ান | ১০ এপ্রলেব স্টাফ মিটিং-এ 'পাকিস্তান' 
কথাটা তোলা হয়নি | মাউন্টব্যাটেন বলেন, ভাগেব দাযিত্ব ভাবতীযদেব ওপব বতাঁলে ভাল 
হয । তাহলে ব্রিটেনকে দোষ দেওযা চলবে না ! ভি পি মেননের কাছে ১১ এপ্রিল আদ্রাটা 
পাঠিযে দেওযা হয-_যাতে তিনি এর পুণা্গ রূপ দেন ।১১ লক্ষ্য বাখতে হবে নেহরু" যে 
শেষ পর্যস্ত এক শ্রক্তিশালী কেন্দ্র চান তা বডলাট উল্লেখ কবেননি । ১৪ এপ্রিলেব মধ্যে 
মেননের সাহায্যে আবেল, মিভিল ও ইজমে একটা প্ল্যান তৈরি করেন, যাকে প্ল্যান বান্কান, 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে ।*১ ১৫ এপ্রিল ছোটলাটরা এই প্ল্যান অনুমোদন করেন। 
মাউন্টব্যাটেন স্বীকার করেন যে এতে ভারত বাক্কানেব মত খণ্ড খণ্ড খয়ে যেতে পারে, যাতে 

ংগ্রেস চিবকালই আপত্তি জানিয়েছে 1৭১ আর সত্যসত্যই ১০ মে-র রাত্রে নেহরু 
সিমলায় তাই করেছিলেন । "প্ল্যান বাক্কান”-এ কমনওযেলথেব কথাও ছিল না। শুধু 
বড়লাট আশা কবেছিলেন ভাবতীয় নেতারা বড়লাটকে বিশেষ ক্ষমতা সহ থেকে যেতে 
বলবেন সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণে জন্য । ১৯৪৮-এব জুনের মধ্যে সৈন্যভাগ সম্ভব হবে না 
এবং তার পরেও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে সংহতি সাধনে প্রয়োজন হবে এই ছিল তাঁর আশার 
ভিত্তি । ৮ এপ্রিল নেহরু কিন্তু স্পষ্টই বলে দেন কিছু কিছু প্রদেশ বেবিয়ে গেলেও বাকী 
ভারতের ক্ষমতা পাবে এক শক্তিশালী কেন্দ্র এবং জুনেব পব তা কমনওয়েলথ ত্যাগ 
করবে । অর্থাৎ কি ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি কি কমনও যেলথে থাকার ব্যাপাবে নেহরু ও 
বড়লাটের মধ্যে একটা বড ভুল বোঝাবুঝি (কম্ঢুনিকেশন গ্যাপ) ছিল । যার বহিঃপ্রকাশ 


৪৮৩ 


নেহরুর ১০/১১ মে-র বিস্ফোরণ (নেহরু বোমা') |:১৫ 

€) বলদেব সিং, চান্দুলাল ত্রিবেদী ও কৃষ্ণ মেননের মাধ্যমে কংগ্রেসকে 
কমনওয়েলথের সদস্য থাকবার জন্য চাপ দেওয়া হয় । এ জন্য ২২ এপ্রিলের স্টাফ 
মিটিং-এ হয় সমগ্রভাবে না হয় ভাগে ভাগে ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেবার তাগিদ 
নিয়ে আলোচনা হয় । বড়লাট বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের এক প্রতিরক্ষা পর্যদের 
সভাপতি থাকতে পারেন তিনি, অবশ্যই ব্রিটিশ বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সহ । স্টাফকে বলা হয় 
১৯৪৮-এর জানুয়ারির মধ্যে প্ল্যান বাক্ষান কার্যকর করার বন্দোবস্ত করতে ।*১৬ ক্রিস্টি যে 
প্ল্যান করেন তার ভিত্তি নাকি ছিল ভি পি মেননের প্ল্যান । এটা ঠিক প্ল্যান বাক্কানের বিকল্প 

বরং তার করোলারী | এর মূল নীতি ছিল বনু উত্তরাধিকাবীর হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তর 
নয়-_দুই উত্তরাধিকাবীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর | প্রথমে হবে দেশ ভাগ, পরে ডোমিনিয়ান 
স্ট্যাটাস দান । | 

(৮) মাউন্টব্যাটেন বোঝেন ১৯৪৮ জুন-এব কয়েক মাস আগেই দুই ডোমিনিযানের 
হাতে ক্ষমতা দেওযা সম্ভব | কংগ্রেস যদি এ ফাঁদে না পডে, তবে বলা চলবে-_“তোমরাই 
তো অন্তর্বর্তী সবকারের জন্য ডোমিনিযান স্ট্যাটাস চেয়েছিলে, তাই দেওয়া হচ্ছে ।”*১৭ 
মেননের প্ল্যান আপাতত ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয় । ইজমে ২ মে প্ল্যান বাক্কান' নিয়ে 
বিলেত যান । কৃষ্ণ মেননের পরামর্শে বড়লাট নেহরুকে বুঝিযে সুঝিয়ে রাজি করানোর জন্য 
সিমলায় আমন্ত্রণ জানান | তাছাড়াও বড়লাট সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের দিযে কংগ্রেসকে ভয 
দেখাচ্ছিলেন_ “পাকিস্তান তো কমনওয়েলথে থাকতে রাজি এবং এর ফলে ব্রিটিশ আমলা, 
সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্য, সমর সম্ভার পেয়ে যাবে । কংগ্রেসেবও অবশ্য তাই কবা উচিত |” 
বডলাট নিজেই এ কথা ১ মে স্টাফেব সামনে স্বীকার করেন 1*১৮ এতে প্যাটেল 
রাজি-_-এমন ভাব দেখান ভি পি মেনন । তা সত্য নয় । কংগ্রেসেব মা প্রস্তাবে স্পষ্টুই 
পরপব কি হবে বলা হয়েছিল-_€১) অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে এখুনি ডোমিনিযান ক্ষমতা 
দান, (২) শাসনতন্ত্র প্রণযন, (৩) শেষে যারা বাজি হবে না তাদেব চলে যাবার অনুমতি দান 
এবং ৫৪) উত্তরাধিকারী রূপে ক্ষমতাগ্রহণ | মেননেব প্রস্তাবে তা ছিল না-_-ছিল প্রথমে 
দেশভাগ, পরে ডোমিনিযান স্ট্যাটাস দান । 

(৯) এব পব হয় নেহক-মংকটন আলাপ । আ্যাটর্নি জেনাবেল শত্জুপের পবামর্শ পাওয়া 
যায় যে রিপাবলিক হলেও ভাবত কমনওয়েলথে থাকতে পারবে রাজাকে 'কমনওয়েলথের 
প্রধান বপে স্বীকাব করে নিযে । 

(১০) ইতিমধ্যে প্ল্যান বান্কানে জিন্না ঘোর প্রতিবাদ জানিযেছেন । কংগ্রেসও কিছু মত 
বদলেছে । জিন্না পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ অথাঁ «৪ 0708150 07 11110191050, 
0)001)-681617 7১8115081)” নেবেন না ।১১* পুবো ছটা প্রদেশ (অসম সহ) তাঁর চাই। 
জিন্নার ক্ষুবধাব বুদ্ধি বুঝেছিল একবার যখন পাকিস্তান নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে, 
পাকিস্তানকে 'ডোমিনিয়ান পদ দেওয়া হবে বলা হয়েছে, জোরে ঘা মারলে ছটা প্রদেশই 
মিলবে । কিন্তু এই দস্ত কংগ্রেসকে চেতিয়ে দিল | সে তার অবস্থান পরিষ্কার করে জানিয়ে 
দিল । নেহরুকে প্লযানটা ভালো করে দেখান হয়নি । তিনি ধরেই নিয়েছিলেন বড়ো জোর 
দুটো উত্তরাধিকারীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে | তিনি শুধু সীমান্তে নতুন নিবচিন বা 
বালুচিস্তানে সীমিত প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন ! ওয়ার্কিং কমিটি ১ মে যে 
প্রস্তাব নেয তাতেও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ভিত্তিতে দেশভাগ স্বীকৃত হয়েছিল কিন্তু পঞ্জাব 
ও বাংলা ভাগও চাওয়া হয়েছিল | অবশ্যই তাতে লীগের «“চ7৮জ] 2770 197701500 
৪৮৪ 


[908095-এ আপত্তি জানানো হয় এবং সীমান্তে নতুন নিবচিন প্রত্যাখ্যান কবা হয় । 
প্ল্যান বাক্কানে'র খসড়া ও কংগ্রেসেব প্রতিক্রিয়া হিন্দুস্থান টাইমস্‌ পত্রিকায প্রকাশিত 
হলে বড়লাট মনে করেন তাঁকে ব্ল্যাকমেইল কবা হচ্ছে । তিনি নেহক ও কৃপালনিব কাছে 
আপত্তি জানান । সীমান্তেব বেফাবেন্ডামে নেহক বাজি হন যদি লীগ আইন অমান্য তুলে 
নেয় । জিন্না প্রায় রাজি হন কিন্তু গভর্নর ওলাফ ক্যাবোব পদত্যাগে দাবি তাঁকে ক্ষেপিয়ে 
দেয় । ৪ মে গান্ধী ও মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাৎকাব হয । গান্ধী দেশভাগে আপত্তি জানান 
এবং বলেন, হয় কংগ্রেস বা লীগকে ক্ষমতা দেওয়া হোক এবং মাউন্টব্যাটেন জুন অবধি 
বডলাট থাকুন | কযেকবার ওয়ার্কিং কমিটির জকবী অধিবেশন বসে এবং ৭ তাবিখে সবাই 
দাবি করেন সমগ্র ভারতকে এখুনি ডোমিনিয়ান ঘোষণা কবা হোক | গণপবিষদ শাসনতন্ত্র 
বচনা ককক । যারা তাতে আপত্তি জানাবে অন্তর্বর্তী সবকাব তাদেব আলাদা কবে দিক । 
ততদিন সংখ্যালঘুদেব বিশেষ বক্ষাকবচ দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব নিষে নেহক সিমলা যান । 

(১১) ৮ মে সিমলায় আলোচনা শুক হয | নেহক যে প্রস্তাব দেন তা নিল্নবপ__ 

(ক) ১৯৪৭-এব জুনে কেন্দ্রীয় সবকাবকে ক্ষমতা হস্তান্তব কবা হোক, 

(খ) সবকাব হয গণপবিষদ না হয কেন্দ্রীযঘ মইনসভাব কাছে দায়ী থাকবে, 

(গ) এখুনি পাকিস্তান কবা হবে এমন কথা শোনা হবে না, 

(ঘ) ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানমত প্রদেশদেব জোট বাঁধাৰ অধিকাব দেওযা হোক, 

(ঙ) জোট বাঁধাই পরে যুনিযান থেকে স্বতন্ত্র হবাব অধিকারে পবিণত হবে কিন্তু তা 
সংবিধান বচিত হবাব আগে নয । আশা কবা যায তিন মাসের মধ্যে সংবিধান রচিত হয়ে 
যাবে । 

(চ) এই সময প্রদেশ ভাগেব কথা উঠবে, আগে নয |*১০ 

ভি পি মেনন বললেন, এব ফলে প্রদেশ ভাগ ও যুনিযানেব বহির্ভূত এলাকায প্রশাসন 
সংগঠনের কাজ বড বিলম্বিত হবে | 'নেহক বলেন, যদি অস্তর্বতী সবকাবকে ক্ষমতা হস্তান্তব 
করতে দেওয়া হয তবে বাস্তবেব সম্মুখীন হয়ে মুসলিমরা যুনিযানে থেকে যেতেও পারে । 
মাউন্টব্যাটেন বললেন- বর্তমান গণপরিষদে যে সব প্রদেশ যোগ দিয়েছে তাদের “ভারতীয় 
যুনিয়ান' বলা যাবে আব যাবা দেরে না তাদেব বলা হবে ০0077050006 ০ 01 
[11019%. কিন্তু যতক্ষণ না দ্বিতীয় দল আলাদা হচ্ছে ব্রিটেন তো ভাবতীয যুনিয়ানেব হাতে 
ক্ষমতা দেবে না। তাছাড়া এখুনি ক্ষমতা চাইলে সীমান্তে গণভোট নিতে হবে । সেই রাত্রে 
নেহরু ও মেননের মধ্যে আলোচনা মত একটা প্ল্যান তৈবি হল | (মননেব মতে নেহরু 
বলেন, যদি যুক্ত ডোমিনিয়ান নিতান্ত সম্ভব না হয, তবে হিন্দুস্তান গণপরিষদ নিবাঁচিত 
হিন্দুস্তান শাসন পরিষদের হাতে ও অন্যান্য অংশ যে গণপবিষদ স্থাপন কববে 'তৎ নিবাঁচিত 
অন্য শাসন পরিষদেব হাতে ক্ষমতা দেওয়া হোক | অথাৎ 008] ৪110701711155- দুই 
পরিষদের বেশি ভাগীদাব না হয় । উভয়ের গভর্নর জেনারেল এক হবেন এবং যৌথ বিষয় 
বিবেচনা করবে একটা যুক্ত কাউন্সিল ।*২১ যদি পঞ্জাব পূর্ণ বা খগ্ুবূপে ভারতীয় যুনিয়ানে 
থাকতে না চায় তবে, সীমান্ত সবকারের সম্মতি নিষে ও স্বযং বডলাটের হেফাজতে, সীমান্তে 
গণভোট হতে পারে । 

অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরেব আগে নেহক দেশভাগ চাননি | তাই ঠিক হল ১০ ও ১১ মে 
তিনি ও বড়লাট আরো কথা বলবেন ও প্যাটেলের সম্মতি নেবেন । ৯ মে প্যাটেলের বিবৃতি 
ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর চেয়েছিল । মেননের প্ল্যান না জেনেও 
কেন নেহরু ও প্যাটেল সেদিকে ঝুঁকেছিলেন বোঝা কঠিন নয় । লীগের প্রত্যক্ষ সংশ্রাম 


৪8৮৫ 


নীতির ভয়ঙ্কর পরিণাম তাঁদের অসহ্য লাগছিল । পঞ্জাবের যুনিয়ানিস্ট মন্ত্রীসভার পতন ও 
সীমান্তের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জেহাদ বিচলিত করেছিল তাঁদের । তাঁদের (এমনকি 
গীন্ধীরও) মনে হয়েছিল এখনি যদি স্থায়ী কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করা না হয় তবে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হবে । ১৯৩৫-এর আইন অনুসারে দ্রুত হস্তাস্তর 
এবং বড়লাট নিজে থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গ, আদিবাসী, সৈন্যবাহিনীর সমস্যা সমাধান 
করবেন--এটাই মনে হয়েছিল শ্রেয় - দেশীয় রাজাদেব ওপর বড়লাটের প্রভাব নেহরুর 
কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয 15২২ 

(১২) ১০ মে-র সভায় ভি পি মেনন তাঁর নিজস্ব প্ল্যান_-ভারতীয় ও পাকিস্তান ভিত্তিক 
ক্ষমতা হস্তাত্তর-এর কথা পাড়লেন | নেহরু আবাব জোর দিলেন সংবিধান রচনার প্রাক্কালে 
দেশ ভাগ করা ঠিক হবে না। মাউন্টব্যাটেন বললেন-_তা সম্ভব নয় । যদি বিখগ্ডিত 
পাকিস্তান এখনি দেওয়া হয় তবে গোলমাল বন্ধ হবে, হয়তো পাকিস্তান একদিন ফিরেও 
আসবে | বড়লাট জানালেন, ক্যাবিনেট “প্ল্যান বাক্কান' বদলাতে সম্মত হয়েছে । সেই সন্ধ্যায 
বিলেত থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত “প্ল্যান বান্ধান” এল এবং মাউন্টব্যাটেন তাঁর আকস্মিক 
81701), বশত তা নেহরুকে দেখালেন |: “নেহরু বোমা" ফাটল । এ প্ল্যান শুধু 
কংশ্রেসের এক ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিবোধী নয, দুই ডোমিনিয়ানেব 
হাতে ক্ষমতা হস্তাত্তরেরও বিবোধী। ৩০ এপ্রিলের প্ল্যান-এর থেকে ১০ মে-র প্ল্যান আলাদা ; 
কংগ্রেসের মার প্রস্তাব, নেহরুর ৮ মে-র প্রস্তাব,গান্ধীব ৮ মে-র চিঠি ও প্যাটেলের ৯ মে-র 
প্রতিবেদন- সব কিছুরই বিরোধী | সব চেয়ে বড় পরিবর্তনেব জন্য মাউন্টব্যাটেন দায়ী । 
তিনি সংযুক্ত, সার্বভৌম বঙ্গেব কথা ঢুকিযে দিয়েছিলেন । নেহক ৩০ এপ্রিল 
দেখেছেন-_বাংলার এম এল এ-রা প্রথমে এক্য বা 'ভাগের ওপ্ন ভোট দেবেন, এবং পবে, 
এঁক্য স্থির হলে, স্বাতন্ত্য বা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানেব সঙ্গে যোগ দেবাব ওপব ভোট দেবেন । 
মাউন্টব্যাটেন সুরাবদি - বারোজ-দের কথা শুনে এমন বদল আনলেন যাতে একা স্থির হলে 
এম এল এন-রা প্রথমে স্বাতন্ত্য বা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের ওপব ভোট দেবেন, এক্য বা 
ভাগের ওপর ভোট আনবেন পরে | নেহরুব ধারণা ছিল বাংলাকে আলাদা বাষ্ট্র কবলে তা 
পাকিস্তানে যোগ দেবেই ।১২৯ তা ছাড়াও, আটলিব নির্দেশে, ক্ষমতা হস্তাত্তরের পদ্ধতিও 
বদলে দেওয়া হয় । এর ফলে সমস্ত প্রদেশকে নতুন করে আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধিকাব দেওয়া 
হল । যারা গণপরিষদে এতদিন যোগ দিয়েছে, তাদেরও ।*২৫ বাজন্যাদেব তো বটেই । তাবা 
ইচ্ছে করলে যে কোন গণপবিষদে যোগ দেবে, অথবা একক বা যুক্তভাবে স্বাধীন থাকবে । 
এ যেন স্বাধীনতা ও স্বাতস্ত্র্যের হরির লুট ।*২৬ 

(১৩) ১১ মে রাত্রে নেহরুব সঙ্গে বড়লাটের কথা হল এবং তিনি প্রস্তাব দিলেন যে 
এখুনি ক্ষমতা হস্তান্তর করলে লীগকে যত রক্ষাকবচ দেওয়া সম্ভব তিনি দেবেন ৷ ১২ মে 
মিভিল একথা বিলেতে ইজমেকে জানালেন | ইজমেব স্পষ্ট উত্তর দেশভাগের আগে 
অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব নয় । বিশেষ করে তিনি প্যাটেলের ৯ মে-র 
বিবৃতিতে আপত্তি জানান । 

১২ মে নেহরুর চাহিদা মনে রেখে ও টেলিফোনে প্যাটেলের সঙ্গে পরামর্শ করে মেনন 
এক প্ল্যান রচনা করলেন যা প্যান বান্কান ও তাঁর নিজস্ব প্ল্যানের সমাহার । মুরের ভাষায়, 
[1 07151700015 02 081150 0)9 7/101111070210617- 61710 0591 01 ডে/0 
[002010107)5, 01, 00079 0015561119170]5, 9121 198710110101.৮৪২৮ মাউন্টব্যাটেন 
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48861001015 0 001111175 00590191 110 8109%/ (01510100517 4855611701$. 
18255 01010050 0120102 00 79705115095 01 90250715 0101 111091997)0518115..] 
00 2801 110%4 11109009109. 01 [রা13 61517750767) (1090 01)0106.৯২৯ যে সব 
কংগ্রেস প্রদেশ বর্তমান গণপরিষদে যোগ দিয়েছে তাদেব সামনে সীমান্ত ছাডা কারুর বিকল্প 
নেই। সীমান্তে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্য গণভোট নেওয়া হবে । বাংলার 
মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হবে স্বাধীন বঙ্গ সম্ভব নয় তবে বাংলা আইনপবিষদ যদি স্বাধীনতার জন্য 
প্রস্তাব নেয়, তিনি তা বিবেচনা করবেন (11521 1 017 105 17870105) | দেশীয় 
রাজন্যবর্গকে একটু পথ দেখাতে হবে । তাদেব কেউ কেউ বর্তমান গণপবিষদে যোগ 
দিয়েছে । বাকীদের দুই গণপবিষদের একটা বেছে নিতে হবে । 

(১৪) এর জট ছাড়াতে ক্যাবিনেট কমিটি বড়লাটকে ডেকে পাঠাল এবং ১৯ থেকে ২৮ 
মে চূড়ান্ত পরিকল্পনা, বচিত হল । ২৯ মে মাউন্টব্যাটেন বিলেত থেকে বাবোজকে 
জানালেন-_স্বাধীন ও সার্বভৌম বঙ্গদেশ কংশ্রেস মেনে নেবে না এবং ক্যাবিনেট তার 
যৌক্তিকতা স্বীকাব করে । নেহরু আগেই তাঁর মনোভাব কিবণশঙ্কর রায়কে জানিয়ে 
দিয়েছেন ও ২৭ মে-র প্রেস বিবৃতিতে প্রকাশ করেছেন । 

(১৫) জিন্না তখনও রাজি হননি । কিন্তু চািল তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, এ 
প্রস্তাব না গ্রহণ করলে পাকিস্তানের ভাল হবে না ।১৩১ সব চেয়ে বডো পৃষ্ঠপোষক সরে 
দাঁড়ানোর ফলে জিন্নার রাজি না হয়ে উপায ছিল না । তবুও জনসমক্ষে আপন ভাবমূর্তি 
অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কোন লিখিত সম্মতি দেননি তিনি । 

ব্রিটিশ সরকারের ৩ জুনের যে ঘোষণা সব দল গ্রহণ করল তা পাওয়া যাবে ভি পি 
মেননের “দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থে 1৩২ এতে দ্বিতীয় এক গণপরিষদ 
গঠনের ব্যবস্থা ছিল ও পঞ্জাব-বাংলা ভাগেব পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছিল | 

বাংলা পঞ্জাবের বর্তমান আইন পবিষদ ইউরোপীয় সদস্য বাদ দিযে দু ভাগে আলাদা 
হয়ে যাবে-_এক ভাগে থাকবে মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ জেলাব প্রতিনিধিরা, অন্যভাগে বাকী 
জেলাব প্রতিনিধিরা । প্রত্যেক ভাগের প্রতিনিধিরা যদি একোর পক্ষে মত দেয় তবে প্রথম 
স্থির করবে কোন গণপরিষদে যোগ দেবে ৷ তখন অবশ্য সবাই একত্র হযে ভোট দেবে। 
যদি প্রত্যেক ভাগের প্রতিনিধিরা দেশভাগ স্থির করে তবে তাদেব প্রত্যেকে কে কোন 
গণপরিষদে যোগ দেবে স্থির কববে । ভোট সব সময় হবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
ভিত্তিতে | দেশ ভাগ স্থির হলে এক সীমানা কমিশন গঠন কবা হবে | কমিশন স্থিব কববে 
সংলগ্ন (007/08505) সংখ্যাগবিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল ও সংলগ্ন সংখ্যাগবিষ্ট অমুসলিম 
অঞ্চল । সীমান্তের সমস্যা জটিল, কারণ তার কিছু প্রতিনিধি বর্তমানে গণপরিষদে যোগ 
দিয়েছে । কিন্তু সমশ্র বা আংশিকভাবে পঞ্জাব যদি বর্তমান গণপরিষদে যোগ না দেয় তবে 
সীমান্তের ব্যাপার পুনর্বিবেচনা করতে হবে । তখন প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে, 
বড়লাটের অধীনে জনমত যাচাই করতে হবে । বাংলা ভাগ স্থির হলে সিলেটেও একই পস্থা 
নেওয়া হবে । সিলেট পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগ চাইলে সীমানা কমিশন বসবে । বাংলা ও পঞ্জাব 
ভাগ হলে গণপরিষদে তাদের প্রতিনিধি পুনরায় নিবাচিন করতে হবে নিগ্গহারে -_ 


৪৮৭ 


সারণী-১ 


প্রদেশ সাধারণ মুসলিম শিখ মোট 
সিলেট ট] ৯ ১ গু 
পশ্চিমবঙ্গ ১৫ 8৪ ৮ ১৯ 
পূর্ববঙ্গ ১২ ২৯ * ৪১ 
পশ্চিম পঞ্জাব ৩ ১২ ২ ১৭ 
পূর্ব পঞ্জাব ৬ 8 ২ ১২ 


উত্তবাধিকাবী বাষ্ট্র উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেব আদিবাসীদেব সঙ্গে চুক্তি কববে । 
দেশীয় রাজ্যের ব্যাপাবে ক্যাবিনেট মিশনের ১২ মে-ব প্রস্তাব বহাল রইল । 

১৯৪৮-এর জুনের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তাত্তব কবা হবে । এক বা দুই উত্তবাধিকাবীর হাতে 
ডোমিনিয়ানের ভিত্তিতে তা কবা হবে । বর্তমান গণপবিষদ কমনওয়েলথে থাক বা না থাক 
তা বাধা হবে না। উত্তরাধিকাবীদেব হাতে প্রতিবক্ষা, অর্থ, যোগাযোগ সমেত সব ক্ষমতাই 
বিভক্ত হবে । হস্তান্তর সংক্রান্ত ব্যাপারে তাবাই ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করবে । 

দৃশ্যপট দিল্লীতে সবিষে আনলে দেখব ২৬ মে পর্যন্ত গান্ধী সব দেশপ্রেমিকদেব 
দেশভাগ এডাবাব জন্য অনুবোধ কবে চলেছেন । এ সমযকাব 'হবিজন' পত্রিকা ও 
প্রার্থনাস্তিক সভা তাঁব ভাষণগুলি ধবে বেখেছে তাঁব অসহায আত স্বব | ২৫ “ম তিনি 
হরিজনে লিখছেন__ [1 17915195090 1১ 9/:9176, 08110115017 0£ 32059] 2710. 0176 
[৪17]80 51111 001 10798155 11:118170.1540 5/701085 %/1]] 1701 17191506 0776 
[151)10.১৮৩৩ আব প্রার্থনা সভায় বলছেন-_সব পন্মই দোষী | বিহাবে নোযাখালিব 
প্রতিশোধেব চেযে কিছু বেশি কবা হয়েছে । আব প্রতিক্রিয়া হযেছে ডেবা ইসমাইল খালে । 
কিন্তু লন্ডনের দিকে সমাধানেব জন্য তাকিয়ে কি লা £ মাউন্টধ্যাটেন সেখান থেকে কি 
আনবেন ? মুসলিমবা হয়তো সেদিকে তাকিয়ে পর্রযেছে । তাই কি কববে হিন্দু ও শিখবা £ 
অন্যান্য ভারতীয়দেব কি হবে ?*** পবেব দিনেব ভাষণে তিশি বলছেন__ “16 
13770517) 0221701 519 815 011] 1199900]1. 101)6% 0210 60171 01 091 07 
020805...11 15 10010 001 0179 13111151) 0৮0৮ 611017127)0 00 01727520116 17121) ০01 
117012. 41] 11795 00 00 15 (0 ৮/1117019%% 11010) 11019, 11 1005511)18 11) 21) 
97097]% 1018317176)) হা) 102 961) 17) 0119095১ 01 ৮/111)079%/ 11) 91) 0958 01) 
০01 086018 016 0916 10 1195 75916 1156.”৩৫ গান্ধীজি ফিবে যেতে চাইলেন 
ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ মে-র প্রস্তাবে | ২৭ মে তীব সঙ্গে জয়প্রকাশ নাবাধণ ও কিছু 
সমাজতন্ত্রীর সাক্ষাৎ হল | তিনি বললেন, দেশ ভাগও সহ্য হবে কিন্তু ইংবেজ কতক নয | 
এখনও তাঁর বিশ্বাস ছিল মাউন্টব্যাটেন তাঁর কথা শুনবেন । আব সমাজতন্ত্রী ও 
সাম্যবাদীদের সমাধান- _সাধাবণ ধর্মঘট-_মেনে নিতে রাজি' ছিলেন না তিনি | “61075 
[0106 79501919 1918 00 1017 109101) 01 06507710010 (01955 ৬/27) 568 118291101199 
8162 51৮91) 00185177001 11165-511715 (0082171715৮ তবে তিনি অর্থনৈতিক 
অসাম্যের কথা অস্বীকার কবেননি | “11615 ০৪]. 08 210 [10818199 17) [176 
[075561/1 50705 01 11160110015 1716018111195 11) 10101) ও 18৮1 1011 1] 
[101765 2170 0178 7795585 00 1701 881 971081) [0 9৪1.” কিন্তু সমাজতন্ত্রীবা 
৪৮৮ 


অহিংসার পথে বৈষম্য দূর করতে চায় না। আর তাঁব আশামত যদি রাজা, জমিদার, 
ধনিকরা জনগণের অছি হিসাবে কাজ করতে না চায়, ৫0106 0 017-07707)50817093 
$%/1]] 007711)9] 00618601770 0011555 11165 0001 00081 06500061070. যদি 
জনগণ অসহযোগ কবে রাজা, জমিদাব, ধনিক করবে কি ? গান্ধীর সমাধান ছিল-_ 
পঞ্চায়েৎ রাজ |: 

অর্থাৎ বাজনীতিব ব্যাপাবে-_ভাবতীয সমস্যা ভাবতীয দ্বাবা সমাধান ও অর্থনীতির 
ব্যাপাবে পঞ্চায়েতী বাজ-এই ছিল গান্ধীব বক্তব্য । দুটোকে মেলাতে হবে, তবে প্রথমটার 
প্রাগাধিকার । আবার এও জানতেন এসব_ _অ্াঁৎ পঞ্চায়েতী বাজ,স্বনিউব গ্রাম সমাজ, 
হিন্দু-মুসলিম সন্প্রীতি-_তীব অলীক স্বপ্ন | হিন্দুদের দাযিত্ব বেশি | যদি সব মুসলিম উন্মাদ 
হযে যায়, এক জন হিন্দুও যেন তাদেব অনুসবণ না কবে । আব শিখবা যেন বোঝে 
তলোযাবেব দিন শেষ হযেছে । [715 75 0175 826 01 0176 21077 19017. তখন 
থেকেই হিন্দু মৌলবাদীবা তাঁকে প্রার্থনা সভায কোবান পাঠ না কবতে বলছিল ও ভয 
দেখাচ্ছিল | আব ২৮ মে, অদ্ভুত দৃবদৃষ্টিব সঙ্গে, তিনি বলেছিলেন, “আমি যদি বামনাম 
বলতে বলতে মাবাও যাই, কি ক্ষতি তাতে ৮" তবু উদ্যত অস্ত্র পাকিস্তানপন্থীদেব তিনি 
বলবেন_ 095 08101700179 17৯91151817 21 [01191901101 01 0102 55010. 11169 
[11851 [17151 001 1779 [0 [016065 10510160116 ৬1৬75600 01706 0010110৬...11 
[17121715155 1[702 17915150211) 10 50010 11292 00 05017 2101176 11111011517.” 
অস্তর্বতী সবকাবকে প্রশ্ন কবেন তিনি, ভাবতে কি হিন্দু, মুসলিম, শিখ ছাড়া সম্প্রদায় নেই ? 
পার্সী ও শ্বীস্টানবা কোথায গেল * জওহবলাল, সদবি, বাজেন্দ্র প্রসাদ একমাত্র কংগ্রেস 
নেতা নন | সবাই কংগ্রেস সমর্থক এবং তাদেব সোচ্চাব হতে হবে |*+৮ কিন্তু তিনি জানেন, 
কেউ তাঁব কথা শুনবে না। নেতারা নয, সাধাবণ মানুষও নয | নেতাদের সম্বঙ্গে বলেন, 
“106 10109505001 [00461 1195 ৫1770191126 ৮১.” আব জনসাধাবণ তো 
প্রতিশোধেব জন্য উন্মাদ, যা €517961 176691101) ০ 17007191019." হিন্দু মুসলিম 
নির্বিশেষে পশুতে পবিণত হযেছে । মুত্যভয ও প্রতিশোধস্পৃহা তাব জন্য দাষী । ব্রিটেনেব 
কাছে তাঁব দাবি _-১৬ মে-ব প্রস্তাব মানতেই হাবে | “শু।6 £0৮61701059770 01 099 
[17019105 [017790 01110617 10116 001151110111017) ৮৮০11060 001 0৮ 1076 
(00175111006101 45581101019 0212 00 91090171106 91151৮/91015961) [17019801776 
0 :01109 1. 21000 (5/0 07 17801619915 ৮ মাউন্টব্যাটেনেব বাত শেখ শেষ পথস্ত 
তিনি ন্যাযবিচাব প্রত্যাশা কবছিলেন, জিন্নাব কাছে আবেদন কবছিলেন এক সঙ্গে ভাবত 
ঘুরে সর্বনাশ৷ ত্রাতৃঘাত বন্ধ করতে । 

২ জুনেব নাটকীয ঘটনার বিববণ দিয়েছেন আলান ক্যান্বেল জনসন-_ 1155107 
11100) 1001000090050 গ্রন্থে 1৯ আগের বাতে মাকে লিখছেন তিনি-__নেহক ও 
প্যাটেল দেশভাগ মেনে নিচ্ছেন এই আশায যে জিন্নাকে পাকিস্তান দেবাব পব তীর 
পা)0158175059 ৭10৪, চলে যাবে । নেহরু বলছিলেন, “এ যেন মাথা কেটে আমবা 
মাথাব্যথা ভাল করব ।” জনসন অতটা আশাবাদী ছিলেন না । জিন্নাব দাবি বাডছিল, আব 
গান্ধী তখনও পেছন থেকে লড়াই কবে যাচ্ছিলেন । 

এল ২ জুন-_-সোমবার | সব নেতাবা একে একে জমাযেত হলেন | জিন্না এলেন সব 
শেষে । কৃপালনি কংগ্রেসে সভাপতিরূপে যোগ দিচ্ছেন তাই জিন্না নিযে এলেন 
নিস্তারকে | একবার ক্যাবিনেট মিশনেৰ প্রস্তাবে কথা তুলে (বোধ হয় গান্ধীর উদ্দেশেই), 
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জিল্নার আপত্তি গুনে, বড়লাট দেশভাগের সমস্যা প্রসঙ্গে চলে গেলেন | কংগ্রেম দেশভাগ 
চায় না, কিন্তু, হলে, প্রদেশভাগও চায় । জি্না প্রথমটা চান, ছ্বিতীয়টা নয় । শিখদের সম্বন্ধে 
তাঁর সহানুভূতি উল্লেখ করে-_তিনি বলেন, কলকাতাকে স্বাধীন বন্দর করা চলবে না। 
ডোমিনিয়ান সমাধান সমর্থন করলেন তিনি । ব্রিটেন স্বার্থরক্ষার জন্য তা চাপাচ্ছে না, 
স্বাধীনোত্তর উপমহাদেশকে সাহায্য করার জন্যই চাইছে । তারপর তিনি সবাইকে একটা 
করে প্ল্যান দিলেন এবং বললেন-_ ভারতীয় নেতাদের পূর্ণ সম্মতি তিনি চাইছেন না-_-“[৪ 
983 1181819 251017)5 0179] [0 80021011118 10121) 17) 2 17628061611 50)1711.% 
নেহরু বললেন, এ প্রস্তাবে কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন নেই কিন্তু নেহরু মন্দের ভাল বলে মেনে 
নেবেন__ (07) 08191706 0795% 80021950 1..গনিস্তার বললেন, প্ল্যান গ্রহণ মানেই 
তা কার্যে পরিণত করার সম্মতি । জিন্না বললেন, তাঁকে ও লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে মুসলিম 
জনসাধারণের মত নিতে হবে | বড়লাট চেপে ধরায় তিনি বললেন, তিনি প্ল্যান ভেস্তে দিতে 
চান না, মুসলিমদের রাজি করাতেই চান । তিনি তাঁর যথাসাধ্য করবেন । বড়লাট অনুরোধ 
জানালেন যেন মধ্যরাতের আগেই কংগ্রেস, লীগ ও শিখরা তাঁদের প্রতিক্রিযা জানান । 
কৃপালনি ও বলদেব সিং লিখিতভাবে জানাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, জিন্না মৌখিকভাবে 
জানাবার | পরের দিন বেতার ঘোষণায় সব নেতাকে রাজি করালেন বড়লাট । তাঁকে প্রশ্ন 
করা হয়-_“কত দিন আপনি গভর্নর জেনারেল থাকবেন £” চকিত বড়লাট উত্তব দেন, 
“মনে হয় ১৫ আগস্টের মধ্যে ক্ষমতা তস্তাস্তর সম্ভব |” লন্ডনের সঙ্গে পবামর্শ না করেই 
তিনি দিন ঘোষণা করলেন ।৯৩৯** জনসনের মস্তব্য-_ *“ট6%9: 174005170090697),5 
8612705 107 1700017791 0119170211517110 20080905110 17016 51£09115 
013919%6...ঘ010 25518 147. 011110917+5 10170719111 2110. 51011117995 00010 
195150 710171)009109775 01201) 9911] [0 51100920. 

কংখেস ওয়ার্কিং কমিটি বসল । গান্ধী বললেন, “যদিও তিনি ভারত ভাগ বাপাবে 
কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন ৩বু পূর্ব গৃহীত প্রস্তাব কার্যকর করার পথে বাধা হয়ে 
দাঁডায এমন কোন পদক্ষেপ তিনি নিতে চান না |” বডলাটের প্রস্তাবের ২০ ধারায় ভাবতের 
অংশগুলির কমনওয়েলথে থাকবাব বা না থাকবার অধিকার বর্ণিত হয়েছে, গান্ধী তার 
পরিফার ব্যাখ্যা চান । তিনি চান যে অংশ বাইরে যাচ্ছে তাব সম্বন্ধে কোন আলাদা ব্যবস্থা না 
নেওয়া হয় । তাছাডা তিনি লীগের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রতিশ্রতি চান যে এই হল চূড়ান্ত 
নিষ্পত্তি এবং দাবি বাডানো চলবে না 1৯৪? নেহক বড়লাটকে ২ জুন জানিয়ে দিলেন 
কমিটির মতামত । কমিটির মতে দেশ ভাগেব কথা চিস্তা করাই দুঃখবহ এবং সকলেব পক্ষে 
তা হবে ক্ষতিকর | শেষ সিদ্ধান্ত নেবে এ আই সি সি অথবা কংগ্রেসের পূর্ণ আধিবেশন | 
কালহানি তথা ব্যাপক অশান্তি ও হিংসা এডাতে কমিটি বড়লাটের প্রস্তাবগুলি আগেই 
আলোচনা করেছে এবং তা নেহক তাঁর ১ মে-ব চিঠিতে জানিয়েও দিয়েছেন । কংগ্রেস 
ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ মে-র প্রতিবেদন ও তাব ৬ ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছে । 
তদনুসারে গণপরিষদ কাজ করছে গত ছ মাস ধরে । কংগ্রেস এখনও সে প্রতিবেদন মেনে 
চলতে চায় । “]1) 515, 18056555106 51505590081] 9৬6185 210 0106 
91018001020 00-099, 548 278 5/111178 00 98006101252 ৮7119101017 01 01891000191) 
006 72107905815 00%/ 761175 77806.৮ ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণ করতে 
সম্মত হয়েছে এবং এ আই সি সি-র কাছে তা সুপারিশ করবে । *চ/2 ৫০ 50 17) 076 
58111550170196 1010: 0935 5411] 175821) 2. 581010517910.৮ দেশের রাজনৈতিক, 
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অর্থনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বুঝে শান্তিপূর্ণ সমাধানই শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে । 
হিংসার পথে এ সমস্যা সমাধান হবে না এবং সে পথের কাছে নতি স্বীকারও অনুচিত | 
গান্ধীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে নেহরু বললেন, আর কোনো দাবি উত্থাপন করা চলবে না । 
তাঁরা সবাই ভারতের সংহতি চান কিন্তু তা বলপ্রযোগ দ্বারা নয়, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার 
পথে । বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে পঞ্জাবে শিখদেব স্বার্থহানি ঘটতে পাবে । এ 
ব্যাপারে সীমানা কমিশনকে জনসংখ্যা ছাড়া আরো অনেক কথা ভাবতে হবে । শিখবা 
পঞ্জাবের এক বিস্তীর্ণ অংশের উন্নয়ন সাধন করেছে । খালসেবিত অঞ্চলে তাদেরই শ্রম 
মরুতে ফলিযেছে সোনা । বর্তমানে যা সীমানা হোক সীমানা কমিশনকে এ সব কথা 
বিবেচনা করতে হবে । বর্তমানে যে ৭701107191 01151077+ না আনুমানিক সীমানাব কথা 
বলা হচ্ছে তা যদি প্রশাসন বা অন্য বাপাবে প্রয়োগ করা হয তবে চুড়ান্ত সীমানাও ক্ষতি গ্রস্ত 
হবে। “/5 ৮/0110, 11561910795 1156 ০0০ 10010 109 910101% 11121 11001017981] 
01%15101) 1017 21) 20107811115021156 00007170959 00111116 01708 1170811]7) 
9740.” সীমান্তে জনমত যাচাইয়েব কথা উল্লিখতি হযেছে । তাতে যেন সীমান্ত স্বত্ত্ব 
থাকতে চায কিনা এবং অবশিষ্ট ভাবতেব সঙ্গে সম্পর্ক বাখতে চায় কিনা সে মতও যাচাই 
কবা হয়। আবার গান্ধীব প্রতিধবনি কবে নেহক নললেন, কমনওযেলথে যোগদানের 
ব্যাপাবে প্রতোক গণপরিষদেব সিদ্ধান্ত নেবাব কথা উল্লিখিত হযেছে | «[ 56217050005 
৪01087791% 0170951771016 2110 111561% 10 1290 [01077101101] 1 01061918105 
01 21171) 410) 008 [70019] 07101) 20 0106 590201115 08115 01 1 218 07 
01616276110191 102515- ৬০ 517101110, 01761751076, 11152 00) 171216 1 01681 10121 
%/5 08101)01 1006. 6017961011175 70911163510 2) 3001) 06591010815110 অথার্ি 
ভাবত কমন ওষযেলথ ছাডলে পাকিস্তানকে ভাব সদস্য বাখা হবে এমন ব্যবস্থা মেনে নেওমা 
হবে না ছিঃ 

বড়লাটেব সব চেযে ভয ছিল গান্ধীকে । তিনি “যে কোন মুতুর্তে সব কিছু ভোন্তে দিতে 
পাবতেন | তাই ২ জুন মহাত্মাব সঙ্গে সাক্ষাৎকান কালে বঙলাট উদ্বিগ্ন বোধ কবছিলেন। 
দেখা হয় বেলা ১২-৩০মিঃএ-ওয়ার্কিং কমিটিব অধিবেশনেব আগে । গান্ী সব প্রশ্নের 
উত্তর কাগজে লিখে জানাচ্ছিলেন । একটা কথা উদ্বীত করছি *1[]8%9 ] 3810 078 
৮010 28911751901 01011111577 51092011652 11 00 9৫171101791 11192 170%, 
ড0887 ৮৮911)1715 15 50010611100005-111616 916 072 01 1৮701111185 1 [70051 
[810 ৪0010010170 00-09%, 301 1 ৮/6 11066195011 01011618541] 1 517911 
৪[58810.২ আবার দেখা হয়__ ৪ জুন প্রার্থনা সম্তাব আগে । পরবে সেঞ্থা বলব | ২ 
জুনই বিকেলের স্টাফ মিটিং-এ “176 07110150805 001775601671065 01 
7১৪:01007)উপস্থাপিত হয় । রাত্রে দেখা করেন জিন্না। আবাব তিনি বলেন, লীগ 
কাউন্সিলের অধিবেশনের পূর্বে তিনি কোন প্রস্তাব গ্রহণ কবতে পারেন না । বড়লাট উত্তর 
দেন-_- এই কৌশলের জন্যই তো কংগ্রেস জিন্নাকে বিশ্বাস করেন না । জিন্নার চিবাচরিত 
কৌশল ছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি বলে দেখে তবে ইতিকর্তব্য নিধবিণ করা । বড়লাট 
বলেন, নেহরু, কৃপালনি এবং প্যাটেল বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে লীগ সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রহণ না করলে তাঁরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন । তাছাড়া একমাত্র চুড়ান্ত বোঝাপড়া 
রূপেই গ্রহণ করবে কংগ্রেস। পরে কোনো ফাঁকড়া তোলা যাবে না। জিম্না কোনো 
কথাতেই বিচলিত হলেন না । বললেন- লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনেব পূর্বে সিদ্ধান্ত 
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নেওয়া তাঁর পক্ষে শাসনতন্ত্র বিরোধী হবে । কাউন্সিল ডাকতেও কদিন সময় লাগবে । 
অর্থত্ চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি পিছিয়ে দিতে চাইছিলেন, আরও কিছু সুবিধা আদায় করা যায় 
কিনা বুঝতে | বডলাট বলেন, “তবে তো আগামীকাল (৩ জুন) কংগ্রেস দল ও শিখবা শেষ 
সম্মতি দেবে না, নৈরাজ্য দেখা দেবে এবং আপনি হযতো চিবতবে পাকিস্তান হারাবেন ।” 

বড়লাটের সাবধানবাণীর উত্তবে জিন্না বললেন, “যা হয় হবে |” বডলাট কিছু উষ্ণ কণ্ঠে 
বললেন, “মিঃ জিন্না, এই আপোস রচনা করতে যে কাজ করতে হযেছে, আপনাকে তা 
ভেস্তে দিতে দেওয়া হবে না । আপনি যদি লীগেব হযে কথা না বলতে চান, আমিই বলব । 
আমি ঝুঁকি নিয়ে বলব, আপনাব সম্মতি নিযেই কথা বলছি । আপনার কাউন্সিল সমর্থন না 
জানালে আমাকে দোষ দিতে পারেন । আমাব একটাই শর্ত, কাল সকালেব সভা আমি 
বলব “17. 111702171795 51561 7716 255111711065 %411101) 11796 200910190 
৪1)0 %/1)101। 58115 171০.” আপনি কিছুতেই আপত্তি জানাবেন না এবং যখন আপনাব 
দিকে তাকাব, “০৮. 11] 000. %0.0] 1)690. 17) 20001950670.” জিন্না অগত্যা 
রাজি হলেন । শেষবারেব মত বডলাট জানতে চাইলেন, আযাটলি কি এই মর্মে ঘোষণা 
করতে পারেন ? ক্রিষ্ট উত্তর এল-_হাঁ। জিন্না চলে যাবাব পরই কংগ্রেস সভাপতিব উত্তর 
এল যা নেহরুর এ দিনের চিঠি (পুঃ উঃ)-ব পুনকক্তি | তখুনি ভি পি মেননকে ডেকে বলা 
হল প্যাটেলকে বোঝাতে যে কংগ্রেস কমনওযেলথ ছাডলে পাকিস্তানকে তাব থেকে 
তাড়ানো হবে এমন দাবি শুধু অযৌক্তিক নয়, স্ট্যাটুট অব ওযেস্টমিনস্টাব বিবোধী | 
বডলাট নেহরুকে একই কথা বললেন পবেব দিন । সীমান্তে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান কিংবা 
পাখতুনিস্তানের যে কোন একটাতে যোগ দেবাব প্রশ্নে গণভোট হোক দাবি কবছিলেন 
নেহক | বডলাট বললেন,ম্বাতন্ত্র্ের ব্যাপাবে নেহক নিজেই আপত্তি জানিযেছেন । অতএব 
ঠিক হল এই দুই প্রশ্ন তিনি ৩ জুনেব মিটিং-এ তুলবেন না |৮৪৩ 

৩ জুনেব ঘটনা জনসনের গ্রন্থে পাওযা যাবে, মসলেবও ।*** এদিন আকস্মিকভাবে 
মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে । তিনি লন্ডন, 
এমনকি, পারিষদদেবও জানাননি | মে-ব মাঝামাঝি জিন্নাকে নাকি বলেছেন, ১ অক্টোববেব 
আগে নয | নেতাদেব সঙ্গে আলাপেব কথা ঠিক নয, অন্তত প্রমাণ নেই | ৩ জুনই ভাবত 
সচিবকে লেখা চিঠিতে দিনটা উল্লিখিত হযেছে ।**৬ দিন ঘোষণাব চেষে বড়ো আঘাত এল 
জন ক্রিস্টি বচিত 179 40177101507810159 00175200677065 01 181015171) (থকে । 
এত অল্প সমযের মধ্যে এত ব্যাপক সমস্যাব সমাধান কবতে হবে তাব খসডা দেখে, 
মসলেব ভাষায, ৮1765 ৪11 5000217]% 1001:90 1119 5010151) 0101 01 %/28121.” 

৩ জুন সন্ধ্যা । বেতাব তবঙ্গে প্রথম ভাষণ দিলেন বডলাট | তাবপর নেহকর হাহাকাব 
মিশ্রিত আত্মত্তৃতি-_ “12 215 11005 10010 587511755 5769100800985১...10 15 ৮৮111) 
[10 10 1] 10 11628110108 1 00071117710 01)659 107019095815 10170100511 11959 
180 01081101117 [09 [11110 01708101015 019 1)950 008158.” জিন্না শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 
“আমাদের ভাবতে হবে বড়লাটের প্রস্তাব আপোস না মীমাংসা কি ভাবে নোব ” তার পর 
কিছু না বলেই তিনি ধ্বনি দিলেন-_ “পাকিস্তান জিন্দাবাদ ।” খণ্ডিত হলেও তাঁর এত 
দিনের উচ্চাকাঙক্ষা আজ পূর্ণ । 

সেদিনের বেতার ভাষণ ইউরিপিদেসের “আযালসেস্টিস' নাটকের শেষ কোরাস স্মরণে 
আনে-- 
৪৯২ 


10175 216 0105 10170507182 15 01171100510. 
11001) 202 0059 8005 2017165 15 90111791196. 
1721 556 10901 101 00995 1701 00776 [00 70959: 
(00. 1177)09 2 %+2% [01 [131 110108. 1076389%%. 
(021291. 7২101070000 1,91001771016) 


॥১৪ ॥ 


১লা জুনের ভোর বাত্রে গাহ্ধীব ঘুম ভেঙে গেল সমযেব আগে । শুষে শুষে তিনি 
নিঙ্স্ববে মানুকে যা বললেন তাব বেদনা আজও হৃদযকে স্পর্শ কবে । “সদবি ও 
জওহবলাল মনে কবে আমাব পবিস্থিতি বুঝতে ভুল হচ্ছে দেশ ভাগ হলে শান্তি নাকি 
ফিরবে ওবা মনে করে বযোবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ভীমবতি ধবছে আমাব | কিন্তু আমি স্পষ্ট 
দেখতে পাচ্ছি সমস্যা সমাধানে আমরা ভূল ভাবে এগুচ্ছি | দ্/ 7599 1109 156] 1179 
211 26200 171716019021%, 00. 7 020 526 01691]19 11721 1076 [00116 01 
1701917021705 5911760 8.6 11715 [91109 15 50177151009 105 09115.” বাদশা খাঁব দুঃখ 
তিনি সইতে পাবছিলেন না । “আমি হযতো ততদিন বাঁচবো না । তবু ভাবী প্রজন্ম জানুক 
এই বৃদ্ধ কি যন্ত্রণা সযেছে | 7,5010010 10119 00111775 551767811075 00759 0381101)1 
1010991775৪ 7081715 10 [10195 15155010010." 

তিনি এমন স্বাধীনতা মানতে পাবছিলেন না । ৪ জ্ঞন বডলাটেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব কালে 
প্রস্তাবের বিশ ধাবায বর্ণিত উত্তবাধিকাবী বাষ্ট্রগুলিব কমন ওযেলথে থাকান স্বাধীনতা নিয়ে 
প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁব মতে এ ব্যাপাবে ব্রিটেন ও দুই উত্তবাধিকাবীব মধ্যে ব্রিপাক্ষিক বা 
উভয় উত্তরাধিকাবীব প্রত্যেকেব সঙ্গে ব্রিটেনেব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হওযা উচিত ৷ বডলাটকে 
তখন তিনি বলেছিলেন, “তুমি ও তোমাব যাদু (9০৮ ৪170 50101 19610 10105) এই 
অসম্ভব সম্ভব করেছে ।”*১৮ বডলাট প্রশংসার্থে নিয়েছেন । ব্যঙ্গ হলে বিস্মিত হবো না। 
তবে এ দিনের প্রার্থনা সভা তিনি বড়লাটকে কোন দোষাবোপ কবেননি । পাকিস্তানেব 
দাবি তিনি সমর্থন কবেন না । পাকিস্তান হলেও পবম্পবেব মধ্যে জন হস্তান্তব, আস্তর্দেশিক 
চলাচল ইত্যাদি নিযে বোঝাপড়া কবতেই হবে । কংগ্রেস (ও নেহরু) নীতিগত ভাবে 
দেশভাগ মানে না । কিন্তু অবস্থা বিবেচনা কবে মেনে নিয়েছে । হিন্দু ও শখবা বুূলছে তারা 
মুসলিম দেশে থাকবে না। তিনি কংগ্রেসকে ১৬ মে-র প্রস্তাব নিতে বলেছিলেন ৷ তা 
হয়নি | যা ঘটেছে তাব চারা নেই । সবাই দাযী । অতএব দোষী খোঁজাব চেষ্টা কবে লাভ 
কি? তবু যদি সকলে চায এখনও ভরাডুবি বাঁচাতে পাবে । 

৬ জুন কৃষ্ণ মেনন বডলাটকে জানান, গান্ধী এখনও আবেগে আপ্লুত । প্রার্থনা শভায় 
ঘোষণার বিরোধিতা করে বসবেন, এমন ভয় রয়েছে । চতুব মাউন্টব্যাটেন তখনি দেখা 
করলেন | তাঁরই জবানিতে-_ £চব8 (001001))) 5125 1110690 11) ও ৮919 19591 
[7)000 91101798521) 0৮ 95851081107 01718810905 156 ৮/৪5.৮ বডলাট বোঝালেন, 
অন্য পথ ছিল না। আর একে “মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান" না বলে, "গান্ধী প্ল্যান বলাই বেশি 
সঙ্গত | (১) গান্ধীই তাঁকে বলেছিলেন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে সকলের সম্মতি আদায় 
করতে, কিন্তু জোর করতে বলেছিলেন কি ? €২) গান্ধী বলেছিলেন ভাবতীয়রাই নিজেদের 


৪৯৩ 


ভাগ্য স্থির করবে । এর মানে কি এই নয় যে গান্ধী প্রদেশদের আপন ভাগ্যনিধরিণ করার 
ক্ষমতা দানের ভাবনা বড়লাটের মাথায় ঢোকান ?£ (৩) গান্ধী কি বলেননি যত দ্রুত সম্ভব 
এবং ১৯৪৭ শেষ হবার আগেই ব্রিটিশদের ভাবত ছাড়তে হবে ? (8) আগে গান্ধী 
ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বিরোধী ছিলেন না__এখন কেন হচ্ছেন ?”৪১৯ 

এঁদিন ইজমের সঙ্গেও গান্ধীর কথা হয় । তাতেও বড়লাট উদ্বিগ্ন হন । গান্ধী চান বড়লাট 
জিন্নাকে বলুন,'এখন তো আপনি পাকিস্তান পেয়েছেন, দয়া করে সীমান্তে যান ও তার 
অধিবাসীদের বোঝান পাকিস্তান কত ভাল জিনিষ |” তা হলে গণভোটের প্রয়োজন হবে 
না । গণভোট ব্যাপক হিংসা ও হানাহানি ডেকে আনবে । গফফর খানও এই নিয়ে চিন্তিত । 
হিংসা এড়াতে তিনি যতদূর সম্ভব যাবেন, এমনকি খান সাহেবকে পদত্যাগ করতেও 
বলবেন । আর জিন্না শুধু সীমান্ত নয, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পঞ্জাবকেও পাকিস্তানের সুবিধা কি 
বোঝাতে পাবেন 1৮৭” জওহরলালকে লেখা ৭ জ্বনেব চিঠি ও বড়লাটকে লেখা ১০/১১ 
জুনের চিঠিতে সীমান্ত সম্বন্ধে নানা সংশয় পরিস্ফুট নেহককে তিনি লিখছেন, “জিন্না 
সীমান্তে না গেলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে-_-গণভোট হলে হিংসা অনিবার্য । অমৃত কাউর 
তাঁকে বলছেন, নেহক এমন কথা ভাবেন না । নেহক এখনি গণভোট চান, মনে কবেন তাব 
জন্য রক্তপাত হবে না । ববং গান্ধীব কথা শুনলেই হবে | ] 00 1701 51)916 [1715 ৮19%. 
1 10250 1010 0116 89.051191) 001 1] 00 1701 0811 90০ %/10) [6১ 1 51811 
181176 2 16951 11077) [115 77101010015] 00150110710101 2110 1910 5000 £77105 
1817). যতবার তাঁদের দেখা হচ্ছে ততবাবই মনে হচ্ছে তাঁদের মধ্যকাব ব্যবধান বেডে 
যাচ্ছে ০ 

বাবধান বাড়ছিল সে বিষযে সন্দেহ নেই । নেহরু গণভোটের জন্য জেদ বজায 
রাখলেন । | 

৮ জুন নেহরু এক প্রতিবেদন পাঠালেন যাতে সীমান্তে গণভোটেব ব্যাপাবে বিস্তৃত বাখ্যা 
ছিল | “176 71938100709510017 05 0041 1011 03710517 00917217977 810 0176 
05105 215 09111110615 00117010020 10 [01015 12661610011. 9006 01 013 
27০ 2150 7075 017 1955 0017751811060...4৮115 01771106117 01719 101210...12)9% 
৪৬510 1990 0 00100110101) 9 1018 50819. ড/৪ 7785,101181510016, 916 11 85 ৪ 
55018019010, 0721 2 18191817001) ৮/1]1 [98152 091805."স্বাতক্ধ্যেব ওপব ভোট 
নেওয়াও চলবে না । বড়লাটের পক্ষে তা গ্রহণ কবা সম্ভব নয, এবং তাতে ভোটাররাও 
বিভ্রান্ত হতে পারে । উপরস্তু সীমান্ত কংগ্রেসের এই গণভোট বর্জন করা ঠিক হবে 
না- তাতে লীগের আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার কবা হবে । অন্তত তাদেব বলার সুবিধে 
হবে যে অধিকাংশ লোকই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা চায়নি । আব গণভোট বিরুদ্ধে গেলে নিবাচিন 
তো করতেই হবে । অতএব গণতান্ত্রিক মতে লড়াই করে হারাও শ্রেয়, লড়াই না-করা 
পরিণামের সম্বন্ধে ভয়ই প্রমাণ করে । তাতে কংগ্রেসের ক্ষতি | নেহরুর ধাবণা 
ছিল-_জেতবার সন্তাবনা ভালই । শেষে তিনি বললেন, বডলাট লীগকে এমন কথা 
দিয়েছেন, যে গণভোট না হলে হয়তো তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে 1৫২ 

গান্ধী এ নোট পাঠিয়ে দিলেন গফৃফর খাঁকে 1 লিখলেন-_- তীর সঙ্গে নেহরুর মতদ্বৈধের 
ফলেই এই নোট । আর নেহরুকে লিখলেন, *ণ)6 হ075 1 5017091001905 075 
01119181)063 177 01101001€ 2110] 01011010177 066/861 076 ড/.0. ৪70 009 [169] 
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08058 75 ৪1] 118%5 ৪1 1)981.৪৫৩ পাকিস্তান ব্যাপারটা কি ভাল করে বুঝিযে তবে 
গণভোট করাতে চাইছিলেন গান্ধী । তা না করলে সীমান্তের অধিবাসীদের প্রতি অন্যাঘ করা 
হবে। অন্যদিকে নেহরু ঝামেলা বাড়াতে চাইছিলেন না, বডলাটকে বিব্রত কবতে 
চাইছিলেন না । বড়লটিকে ১০/১১ জুন লেখা গান্ধীব চিঠিতে পড়ি-_-তবু তিনি চান 
গণভোটের আগে জিন্না পাঠানদের পাকিস্তান কি বুঝিয়ে বলুন। পাঠানদের জানবার 
অধিকার আছে কোথায তারা বেশি সুখী ও সুবক্ষিত হবে । 

বাংলাভাগ নিয়েও তাঁব কাছে বহু ক্রুদ্ধ চিঠিপত্র আসতে থাকে | তাব উল্লেখ পাই 
প্রার্থনাত্তিক ভাষণে | বাংলা ভাগ হোক কেউ চায় না । কিন্তু কি কবে তা এক থাকবে যদি 
বাঙালীরা তা না চায় ? *] 01767510159 151] [1)6 861769115 11)21 11 13217575113 (0 
08 08৮10601111 06 01710101) 01017 0৮1] 060151011 2700 1 021188] 15 10 
19]79111 01111050 10 %11]] 2150 1799 111100061) 011510.” ভাগ যদি হয়ও তবু কেন 
হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করবে বা শিখরা ক্যান্বেলপুব বা মুসলমানবা হিন্দুস্তান ? তিনি শুধু 
বলতে পারেন__অতীঃ । কংগ্রেস বলছে--দেশভাগ ছাড়া গতি নেই ; জিন্না বলছেন, 
ভারতভাগ না কবে তিনি থামবেন না । "শু 58৬ 00311770100] 02] 01 হা)€ 11100 
01505. 71157156015 07000 0810 001 [70019 11100 018665.” জিন্না বলছেন, 
সংখ্যালঘুদের প্রতি কোন অতাচাব কবা হবে না, তাদেব বিকদ্ধে কোন পক্ষপাত দেখান 
হবে না-__সবাই সমান ন্যায পাবে । কিন্তু কেন তিনি পাঠানদেব বুঝিষে বলছেন না যে 
খুদাই খিদমদগার, খান ভ্রাতৃদ্বয, হিন্দু, শিখ সবাই সুব্যবস্থা পাবে ? “] ১178]] 9019 98১ 
10021 1৬7. 10117017910 0217895 2 ৪1600 155190715101111...1/6 1085 10 17652550016 
01059 ৮170 2116 |] [91015101 210 [01056 ৬/1101]0 100 ৮4217105100 108 111 
7৪1050811.”১৫* সুরাবদদিব ক্রুদ্ধ চিঠির উত্তরে তিনি লেখেন, তাঁৰ মতই দেশভাগের 
বিরোধী তিনি, কিন্তু তা নাকচ করার ক্ষমতা তো সুবাবদিব হাতে-_যদি সব মুসলিমবা তাঁব 
পেছনে থাকে আর হিন্দুদের তিনি জয করতে পাবেন (৭০০19 10 00170097 10779 
[র11700৯)৫৫ অর্থাৎ পাকিস্তান হতে পাবে, বঙ্গও অবিভক্ত থাকতে পাবে কিন্তু 
সংখ্যালঘুদের বোঝানো এখন জিন্না-সুবাবদিদেব দায়িত্ব । ম্যাপে ভাগ হতে পারে কিন্তু 
হৃদয়ে যদি ভাগ না হয়, তবে দুঃখ কি ?গ আব আমরা যদি সত্য ন্যাযসঙ্গত মানবিক ব্যবহাব 
দেখাতে পারি, ভাঙা দেশ জোড়া লাগতে কতক্ষণ ? চিরদিনের ভগবদ্ধিশ্বাসী ভেবেছিলেন, 
এ একরকমের পরীক্ষা-__-“ন7৪ (000) %497)05 19 1550 ৪ 000) 0 56568. ৮+181 
[১0151217 %%1]] 00 2150 1907 5917970)9 ]77019 ০৪1) 0১5.৮ এ পরীক্ষা আমাদের 
উত্তীর্ণ হতেই হবে । 

হায় ! জিন্না সীমান্তে যেতে রাজি হলেন,__পাঠানহাদয় জয় কবতে নয, প্রচার করতে, 
এবং শর্ত ছিল কংগ্রেস যেন কোনমতেই না বাধা দেঘ। ভাবী পাকিস্তান থেকে নানা 
দুঃসংবাদ আসতে লাগল | ১৪ জুন, এই পশ্চাংপটে, বসল এ. আই. সি সি-ব এ্রতিহাসিক 
অধিবেশন । এখন তার একটা বড দল নেতাদের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ কবছে । মহাত্মাব 
উভয় সংকট । কি ভাবে, আপন বিচাব ও বিবেকেব আগত্তি ও নানা প্রতিশ্ুতিব 
পরিপ্রেক্ষিতে, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন তিনি ? আবাব কি ভাবেই বা, 
নেহরু-প্যাটেলের বিরোধিতা করে, দলের সংহতি বক্ষা করবেন ? প্রথমটা তিনি বেছে 
নিলেন । ক্ষমতা হস্তাত্তর দশমাস এগিয়ে এনে মাউন্টব্যাটেন তাঁর সামনে কোন বিকল্প 
রাখেন নি । ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে গেলে (১) নেতৃবর্গের পদত্যাগ কি সংকট ডেকে 
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আনত না' ? (২) তাতে কি হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেষে গৃহযুদ্ধ শুরু হত না £ €৩) 
পাল্টা আন্দোলন চালাতে গেলে কি রকম সমর্থন পেতেন তিনি ? বাংলাঃপঞ্জাব ও সীমাস্তে 
গৃহযুদ্ধ তো চলছিলই, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত অন্য প্রদেশে । তাব সুযোগ নিত 
রাজন্যবর্গ । আব লীগ কাউন্সিলেব ১০ জুনের প্রস্তাব পড়লে মনে হয় লীগ জিন্নাকে আবো 
দাবি তোলবার ক্ষমতা দিয়েছে । 

এ. আই. সি. সি. ওযার্কিং কমিটির বিকদ্ধে গেলে তখনি লীগ জিন্নাকে দিযে গোলমাল 
পাকাত | ক্যাবিনেট মিশনেব ক্ষেত্রে নেহকব এক অসতর্ক উক্তিকে কি কাজে জিন্না 
লাগিয়েছিলেন তা তখনও সবাইকাব মনে আছে । যা পাওযা গেছে যথেষ্ট খাবাপ, তা আরও 
খারাপ হবে । কম্মনিস্টদের মতিগতিও তিনি বুঝতে পাবছিলেন না । এতদিন পাকিস্তান 
দাবি সমর্থন করে হঠাৎ বলছে দেশভাগ ও ডোমিনিযান স্ট্যাটাস ব্রিটেনকে ভাবত শোষণের 
অধিকতর সুযোগ দেবে 1১৫১ 

এ. আই. সি. সি. অধিবেশন বসল ১৪ জুন । গোবিন্দবল্পভ পন্থ ওযার্কিং কমিটি গৃহীত 
দেশভাগের প্রস্তাব উথাপন কবলেন | বললেন, আব কোনও উপামে যুনিযানেব এক্য ও 
শক্তিশালী কেন্দ্র রাখা যেত না । না গেলে মর্থনৈতিক উন্নযনেব পথও কদ্ধ হযে যেত । 
ক্যাবিনেট মিশনেব পবিকল্পনাব চেয়ে এ মীমাংসা শ্রেয | তাতে কেন্দ্র হত দুর্বল এবং গ্রুপিং 
নিয়ে বাদবিসংবাদেব ফলে কোনও গঠনমূলক কাজ কবা সম্ভব হত না । আজাদ লিখছেন, 
এই হীন আত্মসমর্পণ" নীতিব তিনি তীব্র প্রতিবাদ কবেছিলেন ৷ বপ্তত তাঁর "আত্মজীবনী, 
পড়লে মনে হবে গান্ধীজি সদবি প্যাটেলেব পাল্লায পড়ে ২ এপ্রিল থেকে মাউন্টবাটেনের 
দিকে ঝোৌঁকেন |5* এবং সদাবের বক্তব্যই প্রকাশ কবেছেন পন্থ । আজাদ তো আগেই 
সকলের কাছে, বিশেষত মাউন্টব্যাটেনেব কাছে, ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবেখ ওকালতি করতে 
করতে ক্লান্ত হয়েছিলেন । তিনি গান্ধীজিকে পাটনা যাবাব আগে ধলেছিলেন--ব্যাপাবট। 
বেশ কিছুদিন পিছিযে দিলে হয়তো ভালো সমাধান বেকবে | গাঙ্গী বিশেষ উৎসাহ 
দেখাননি | মাউন্টধ্যাটেনেব কাছেও একই আবেদন তিনি কবেন ১৪ মে, তাঁব বিলেত বওনা 
হওয়াব আগে । মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, ক্যাবিনেটকে সব জানাবেন । আজাদ শঙ্কাপ্রকাশ 
করেছিলেন-__-দেশভাগ ব্যতিবেকে যেমন মাবামাবি চলছে, একবাব তা বাস্তবে পবিণত হলে 
রক্তপাতেব সীমা থাকবে না । তখন নাকি বডলাট তাঁকে আশ্বস্ত কবেন শ] কা ও 
90101019 1101 & 01৮1]]21). 00008 [70911000017 15 9.0020)150 17] 10111001116, | 
51781] 155778 0101515 (0 552 [0171 011615. 21500 0011177101179] 0151071)9817063 
91/৬1)15 |] [056 000050গ. 1 51911 91091 01) £৯10গ 2100 006 4৯11 70106 
[0 90 210 0158 [90155 2174 96101191765 10 5011)191555 01)51)090 ৮1100 
৮৪705 10 08895 1:01018,৮১৫৮ 

যাই হোক, আজাদ গন্থ প্রস্তাবের প্রতিবাদ কবলেন কিন্তু বিকল্প দেখাতে পাবলেন না । 
*চ১2111101010 525 2 09550 101 17019. 2110 0179 0219 [17711501101 00010 102 
5810 11115195011] ৮5255 [01701 %/5 10901 00115 00111095010 2010 ৫1৮15701] 
00054517258 191120. 0 01672 585 100 211021771970158 0 11 ৬46 $/217050 
[768001) 1)6165 2100 110৬/১ ৮৪ যা।15 50110701100 016 097710100| [01 07৬101175 
[77019, ৬12 1750 1101 110%/91 [01561101001 0118 17310101715 026 9100 805 
01081811169 15 210. %/1]] 1:2777917) 01)8.* “ভাগ হুযেছে মানচিত্রে,মানুষবে হৃদয়ে 
নয়'__এ তো গাঙ্গীর কথাবই প্রতিধবনি | অর্থাৎ তিনিও আশা করছিলেন ভাগ হবে 
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্বল্পস্থায়ী | 

সমর্থনে নেহরু বলেন, এ প্রস্তাব লীগের কাছে নতি স্বীকাব নয । বহুদিন ধবে কংশ্রেস 
বলছে কোনও অঞ্চলকে তাব ইচ্ছার বিকদ্ধে জোর কবে যুনিযানে ধরে রাখা হবে না। 
প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ কবছে ব্রিটিশ সবকাব. লীগ মন্ত্রীরা সব ব্যবস্থা ভেঙে ফেলছে, দেশ চলেছে 
মাৎস্যন্যাযেব দিকে ৷ এখন দেশভাগ মেনে না নিলে এমন বাবস্থা ব্রিটেন চাপিয়ে দেবে যা 
সান্প্রদাধিক হাঙ্গামাব পৌনঃপুনিক বিস্ফোবণ ঘটিযে জাতীয প্রগতিব পথ চিবতবে বন্ধ করে 
দেবে | প্যাটেল বলেন- অন্তর্বর্তী সরকাবের তিক্ত অভিজ্ঞতাব ফলে তাঁর দৃঢ় ধারণা 
ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান বাতিল হযে ভালই হযেছে । এখন কংগ্রেসে হাতে দেশেব ৭৫ 
থেকে ৮০% এসেছে । আগেকাব প্ল্যানে সব টুকবো হযে যেত. যা পাওযা গেছে তাব উন্নয়ন 
তো সম্ভবই হত না । গান্ধীর এ মিটিং-এ আসাব ইচ্ছা ছিল না, কপালনিব বিশেষ অনুবোধে 
আব নেহকব প্রতি অকৃত্রিম ন্নেহবশত তিনি যোগ দেন 1৮?৯ তিনি বললেন, ওযার্কিং কমিটি 
যা গ্রহণ কবেছে তা এ আই. সি. সি প্রত্যাখ্যান কবতে পাবে, কিন্তু পবিবর্তন করতে 
পাবে না। সিদ্ধান্ত ওযার্কিং কমিটি একা নেযনি__কংগ্রেস, লীগ ও ব্রিটিশ সবকাবেব 
ত্রিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত এটা | পুবোপুবি প্রস্তাব সমর্থন না কবলেও ওযার্কিং কমিটিব হাত বযেছে 
এতে | তা প্রত্যাখ্যান করা চবম দায়িত্বজ্ঞানহীনতাব পবিচাষক হবে | "1 ৬0] 21: 91179 
00721 0০1 121600105 002 501)61718 ড%1]] 1101 160.0 [0 [711:012] 079501) 01 
[010 [06905 2110 10111017067 075010515 %00] 021 00 50.” কংগ্রেসেব সংগঠন পদ্ধতি 
অনুযাষধী এ. আই. সি. সি ওযার্কিং কমিটিকে সবিষে দিযে আপন হাতে ক্ষমতা নিতে 
পারে । কিন্তু তা প্রযোগ কবতে পাববে কি ? এ] 50017980111 10910 ৪150 195 ৮11 
01] 8100 1] 16] 50700521701] 71%5911 [ ৮/00110 910106, [9156 010 0109 
1195 01 72৮০911. 13011 (0-08% ][ 00 1001 586 10176 00111010775 101 0:011755 50 ৮” 
অথাৎ যদি এ. আই সি. সি.-ব বিদ্রোহ কবাব ইচ্ছা ও শক্তি থাকত, এমন কি গান্ধীব 
একাধ সে শক্তি থাকত, তিনি বিদ্রোহ করতেন । দৃভাগা, উভযেব কাফব তা (পখা যাচ্ছে 
না। যদি আজ কংগ্রেসী মন্ত্রীবা পদত্যাগ কবেন সবকাব চালাবে কে? +9078]] 
1)600156 » ০1770 01 8 9590আ] 01 & [90811018 7185902” যদি তাঁকেও ম্ মতা 
দেওযা হয, কি কববেন তিনি ? এই দুঃসমযে নাববে অসহনীয় দুঃখ সহা কৰে হবে | আব 
প্রচণ্ড মন্দেব মধ) থেকে যেটুকু ভাল তা ছেকে শিতে হবে । সমস্ত পৃথিবা তাকিয়ে বয়েছে। 
যদি ভাবতেব হিন্দুবা প্রকৃত উদাবতা দেখাতে পাবে, তবে পৃথিবী তাদেপ বাহবা দেবে | যদি 
না পারে, তবে তো জিন্নাব বক্তবাই প্রমাণিত হবে-_যে হিন্দু-মুসলমান (ই আলাদা জাতি, 
যে হিন্দুবা চিবদিন হিন্দু থাকবে. মুসলিমবা মুসলিম, কোনও দিন ভাবা মিলবে শা, তাদের 
ঈশ্বব আলাদা | যদি বর্তমান সভায় উপস্থিত হিন্দুণা মনে কবে ভাবত তাদেল দেশ, এবং 
সেখানে হিন্দুরা উচ্চতব স্তবেব সুবিধা ভোগ কববে, তরে তো ওযার্কিং কমিটিব সিদ্ধান্ত ভুল 
হযনি, সকলেই তো মনে মনে তা চেয়েছিল |৮৮* 

এ. আই. সি. সি. প্রস্তাবে তাঁৰ আশাহীন আশা প্রকাশ পেল “পু £০০ 
৪9171125115 [70055 01101 ৬5121) [109 101650170 705551079 1195 512051050, 
]7017+5 10701016105 ৮/1]] 06 15৮৪০ 17) [10611 [010107 10619198001৮6 2110 
[172 18156 00901011176 01 [৬৮0 1021107)5 |] 1100197. %1]] 09 07507501050 2170 
01590919060 0% 911.” 

তবু আপত্তি উঠেছিল জাতীযতাবাদী মুসলিম ও ভাবী পাকিস্তানেব সংখ্যালঘু হিন্দু 


৪৯৭ 


প্রতিনিধিদের কাছ থেকে । পুরুষোত্তম দাস ট্যাগ্ডন ছিলেন সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ হিন্দু 
প্রতিবাদী । ট্যাশুন বলেন, এ সিদ্ধান্ত দুর্বলতা ও হতাশার প্রকাশ । এতে পাকিস্তানের হিন্দু 
ও ভারতের মুসলিম- কারুর ভাল হবে না। কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনির ভাষণ 
হৃদয়-বিদারক | ভয়ের অপবাদ মেনে নিয়ে তিনি বললেন, “কিন্তু সে ভয় জীবনহানি বা 
বিধবার ক্রন্দন বা অনাথের আর্তনাদ বা ব্যাপক গৃহদাহ লুঠপাটের ভয় নয় ৷ ভয় এই যে 
যদি এভাবে আমরা চলি, পরস্পরের অন্যায়ের বদলা নিই, অহোরাত্র গঞ্জনার ওতোর চাপান 
চলে, তবে ক্রমশ আমরা নরখাদক কি তার চেয়েও ভয়াবহ পযায়ে পৌছব । প্রত্যেক নতুন 
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পূর্বেকার সংঘর্ষের সবাধিক ঘৃণ্য কাজ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে । 
মনুষ্যত্বের এই সার্বিক অবমূল্যায়ন কি আমাদের অভিপ্রেত ?” আজো এ প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া কঠিন । যাঁরা সেদিনের রক্তপিচ্ছিল পথে চলেননি. আত্মাব সেই ঘনান্ধকারে দিন 
কাটাননি, তাঁরা সহজে কংগ্রেসকে, গান্ধীকে,নসভিযুক্ত করতে পারেন । কিন্তু সেটাই ইতিহাস 
হবে না। ১৫ জুন পন্থ প্রস্তাবের ওপর ভোট হল- পক্ষে পড়ল ১৫৭ ভোট, বিপক্ষে ২৯ । 
৩২ জন থাকলেন নিরপেক্ষ | বর্তমান লেখকের জিজ্ঞাস্য, যাঁরা গান্ধীকে বিদ্বোহের 
নেতারূপে দেখতে না পেয়ে তাঁকে অপবাদ দেন, তাঁবা কি বলতে চান, এই ২৯ জনকে 
নিয়ে তিনি বিদ্রোহ সফল করতে পারতেন ? ৩২ জন নিবপেক্ষকে যোগ দিলেও তো ৬১ 
জনের বেশি সমর্থক তাঁব জুটত না । 

১৫ জুন প্রার্থনাস্তিক সভায় তিনি যেন নিজেকেই প্রশ্ন কবেন, “যদি আমাব মনে হয 
ভারত ভ্রাস্ত পথ অনুসরণ কবছে, তা হলে কেন আমি ভ্রান্ত লোকদের সহযোগিতা করছি ? 
কেন আমি নিজের পথে এই বিশ্বাস নিযে চলছি না যে একদিন সহকর্মীবা আমাব পথেই 
ফিরে আসবে £& যেন নিজেকেই উত্তর দেন তিনি “আমাব বিশ্বাস ও ধর্ম আগেব মতই 
রয়েছে। দুর্বল হয়নি তা। হয়তো আমাব উপাযে কোন ভূল ছিল ।” পবেব দিন যখন 
ট্যান্ডন বললেন, সকলেব অস্ত্র নিয়ে চলাফেবা করা উচিত, তিনি বলেন, “একদিন ছিল যখন 
গান্ধীর কথা সবাই শুনত, কারণ গান্ধী ইংবেজদেব সঙ্গে যু কবার পথ বাতলে দিতে 
পেরেছিলেন । সে পথ অহিংসাব । আজ বলছে সবাই, গান্ধী পথ দেখাতে পারছেন 
না- অস্ত্র হাতে নিতে হবে আত্মরক্ষার জন্য | তা হলে বলতে হয় গত ত্রিশ বছবের অহিংস 
আন্দোলন বৃথা হয়েছে । কিস্তু আমাদের অহিংসা ছিল ব্লীবেব অহিংসা | বীরের অহিংসার 
বাণী যদি হিন্দুবা শোনে তা হলে সব অস্ত্র সমুদ্রে ফেলে দেবে । যদি প্রতিহিংসার পথ 
নেওয়া হয় ইসলামেব সঙ্গে হিন্দুধর্মও বিনষ্ট হবে 1” 

একহাতে তিনি হিন্দুদেব প্রতিশোধস্পৃহা প্রশমন কবছিলেন অন্য হাতে সীমান্তে গণভোট 
নিয়ে লড়াই । ১৭ জুন বডলাটেব সঙ্গে সাক্ষাতকারে আবার তিনি জিন্নাকে সীমান্তে যেতে 
অনুবোধ করেছিলেন | বড়লাট তখনি জিন্নাকে ডেকে আনেন । গান্ধী গফফ্ব খানেব 
উপস্থিতিও চান | পরের দিন তিনি জিন্নাব সঙ্গে দেখা কবেন । বাদশা খানবা চাইছিলেন 
গণভোট বন্ধ কবতে । কিছুকাল পাঠানদের স্বাধীন থাকতে দেওয়া হোক | ভারত বা 
পাকিস্তানে যোগদানেব সিদ্ধান্ত পবে নিলে ভাল হয় | না হলে প্রচণ্ড বক্তপাত অনিবার্য । 
গান্ধীর সমাধান ছিল- ভারত ও পাকিস্তান যদি অস্তভুক্ত প্রদেশদেব পর্ণ স্বায়ত্বশাসনাধিকার 
দেয় তবে গণভোট নেবার প্রয়োজন হবে না। যদি গণভোট নিতেই হয় তবে 
পাখতুনিস্তানকেও তৃতীয় বিকল্প বাখা হোক | জিন্না অবশ্যই বাজি হন না। 

সীমাত্ত কংগ্রেসের আপত্তিব দুটো কাবণ (১) পঞ্জাব থেকে বহু লীগপন্থী সীমান্তে ঢুকে 
পড়েছে, (২) অমুসলিম শরণার্থীদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। ওলাফ 
৪৯৮ 


ক্যারোর উপস্থিতিও একটা আপত্তির কারণ । গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের আবার মতদ্বৈধ 
হয় ।*১ বড়লাট বলেন,৪27 018%”র চেয়েও “31197. ৪%195011)05-র জন্য গণভোট 
নিতে হবে । কংগ্রেস যদি সহায়তা না করে জিন্না বিশ্বকে জানাবেন যে ৩ জ্বনেব ঘোষণা 
কংগ্রেস আন্তরিকভাবে মেনে নেয়নি | "নু 1790 1010 (91701%1 01781 2. ৮০০]] 0৪ 
609018518 01 001181955 00 81৬6 ]011)1791) 2175 6300756 [0] 11011091175 1585 
(0 1819 0৬677১0৬761 0. 150 /১0505.৮১২ শেষ পর্যস্ত বডলাট ক্যারোকে সরিযে 
নেন ও লকহার্টেব সামবিক শাসন প্রবর্তন কবেন। তবু সীমান্ত কংগ্রেস গণভোট বর্জন 
করে । বড়লাট কংগ্রেসের প্রচাবে আপত্তি জানালে গান্ধী ৫ জুলাই বাদশা খাঁকে লেখেন, 
ভোটের সময ৮শ119165  51700]0 706 10 1053, 170 10100855807) 700 
015010690161709 01 817 01015 107 21101)9115.৮ অথাৎ অন্যেব ভোটদানে বাধা 
দেওয়া চলবে না ।১৬৩ 
ওযালি খান বলছেন ভোটে প্রচণ্ড রিগিং হয ।৮১৮ 


ভোটেব ফলাফল নিন্নবপ 
মোট ভোটদাতা ৫,৭২,৭৯৯ 
গৃহীত ভোট ২৯২,১১৮ 
পাকিস্তানেব পক্ষে ২৮৯,২৪৪ 
ভারতেব পক্ষে ২৮৭৪ 


আমাব ধাবণা সীমান্ত কংগ্রেসেব গণভোটে অংশ গ্রহণ কবা উচিত ছিল | এত প্রচাব, 
ভীতিপ্রদর্শন, বিগিং সত্ত্বেও পাকিস্তানী দল মোট ভোটেব ৫০.৫%-এব বেশি পায়নি । 
ইংরেজদের কাবসাজি ভোলাও ঠিক হবে না । গণভোট নেওয়া হয মাত্র ৬টি জেলায ও 
সীমান্ত সংলগ্ন ৬টি এজেন্সি অঞ্চলে | সোযাট, দিব, চিত্রল ও ছান্ব এলাকা বাদ “পড়ে । 
ওল্যাফ ক্যাবোকেও শেষ মুহূর্তে সবান হযেছিল। জিন্না ৩খনি বঙ্লাটকে বলেন 
খানসাহেবেব মন্ত্রীসভা ববখাস্ত করতে । বঙলাট অতদৃব যাননি । ওয়ালি খান স্বীকার 
করেছেন, তাঁদেব এক চাল চালা উচিত ছিল | তাঁরা যদি সীমান্ত আইন পবিষদে 
পাখতনিস্তান প্রস্তাব পাশ কবে ডাবতীয গণপবিষদে যোগদানেব জন্য আবেদন জানাতেন 
এবং ভারত তা গ্রহণ কবত তাহলে অভিনব পবিস্থিতি সৃষ্টি হত । 

সীমান্ত ও পঞ্জাব থেকে শবণার্থীব দল আসতে শুক কবেছিল | কিন্তু তাব চেয়েও তখন 
বড়ো সমস্যা-_দেশীয় বাজ্য | ১৯৪৭-এব ২ মার্ট কংগ্রেস বাজাদেবগণপরিষদেআনাব জনা 
আপোস কবেছিলেন- বাজাদেব অর্ধেক সদস্য মনোনয়নে অধিকাব দিয়ে | জধযপ্রকাশ 
আপত্তি কবেন | ২ মে ইজমে যে প্ল্যান নিষে যান তাতে ছিল প্যাবামাউন্টসিব অবসানেব 
পর সব ক্ষমতা বাজ্যে ফিরে যাবে এবং তারা উভয় উত্তবাধিকাবীব সঙ্গে ইচ্ছামত চুক্তি 
কববে | ২৪ মে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট স্থিব করে ক্রাউনেব সঙ্গে বাজাদেব সম্পর্ক চলনে দুই 
রাষ্ট্রের গভর্নব জেনারেলের মাধ্যমে | ৪ জুনেব সাংবাদিক সম্মেলনে বডলাট শুধু একটি 
ইঙ্গিত দিয়েছিলেন-_-তারা কমনওযেলথের সদস্য হতে পাববে না। কিন্তু এঁদিনই 
ভোপালের নবাব জানান তিনি স্বাধীন থাকতে চান | অন্যবাও যদি তাই চাষ ? ইচ্ছামত 
ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেয় ? গান্ধী ৪ এপ্রিল বলেছেন, দেশীয় রাজ্য ইংবেজদেব 
সৃষ্টি । অতএব তারা চলে গেলে প্যারামাউন্টসি বতাঁবে কেন্দ্রীয় সরকারে । আমবা দেখেছি 
১০ মে বাক্কানাইজেশনের সম্ভাবনা নেহককে কিবপ উত্তেজিত করেছিল । ২৪ মে-ব 


৪৯৯ 


ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তে ও ৩ জুনের ঘোষণায দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়ায় 
কংগ্রেসের উদ্বেগ বেডেছিল | নেহরু ও গান্ধী বিশেষ চিস্তিত হযেছিলেন কাশ্মীরের মহাবাজা 
হরি সিং-এর আচরণে । আগের বছর নেহক কাশ্মীর গেলে তাঁকে বন্দী করা হয । কাশ্মীব 
প্রজা পরিষদের নেতা, শেখ আবদুল্লা তো এখনও কারাকদ্ধ | অন্যদিকে ভোপাল স্বাধীন 
হবে বলছে । হায়দ্রাবাদের নিজাম তার জন্য তৈরি হচ্ছেন । ১৩ জুন শোনা গেল ত্রিবাঙ্কুরেব 
দেওয়ান (বামস্বামী আয়ার) প্রজা পবিষদের সভা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং স্বাধীনতা 
অপছন্দ হলে প্রজাদেব দেশ ত্যাগ কবতে বলেছেন । ১৪ জুন গান্ধী দেওয়ানেব তার 
পেলেন যে ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীন হবে 1১১" উত্তেজিত গান্ধী বললেন, “বাজাবা ব্রিটিশদের দাস 
ছিল । এখন যখন ব্রিটিশ বাজত্বেব অবসান ঘটছে, জনসাধাবণেব হাতে ক্ষমতা আসছে, 
কোন রাজা যদি বলে সে চিবদিন স্বাধীন ছিল ও ভবিষ্যতে থাকবে-_-তবে সেটা অত্যন্ত ভুল 
হবে, অশোভন হবে ।”*১৬ বাজাবা থাকবে প্রজাব সেবকবপে । আব তাদেব উচিত এখনি 
গণপরিষদে নিবাঁচিত প্রতিনিধি পাঠানো । ১৫ জুন এ 'আই সি সি প্রস্তাব নিল-_*[17€ 
4৯100 0আ12]101 20110] 1106 1151) 01 0119 ১1216 11) [11017 [0 0601916 115 
11)0210217061709 10 17৮6 11) 15012901011 [170] 0116 12500111001. 

এর আগেই ৯ জুন নেহরুপলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তুলে দিতে চেযেছিলেন | ১০ জুন 
নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনিব সঙ্গে বডলাটেব কথা হয | বডলাট বলেন, নতুন প্ল্যান তো 
ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান থেকে আলাদা, এতে কেন্দ্র শক্তিশালী হচ্ছে-__সেজন্য বাজাবা ভঘ 
পাচ্ছেন । প্যাটেল বলেন, বাজাদেব সম্মতিক্রমেই কেন্দ্র শক্তিশালী হতে পাবে । বাজ্যে 
কোন গণতান্ত্রিক সবকাব স্থাপিত হযনি এই মন্তবো বডলাট আপত্তি কবলে, নেহরু তীব্র 
ভাষায বলেন, “প্রজাদেব অনুমতি না নিযে গণপবিষদে যোগ দেবাব বা না দেবাব ক্ষমতা 
বাজাদেব নেই । যে সব বাজা আমাদেব বিরোধিতা কববে, তাদেব বিকদ্ধে বিদ্রোহ হলে, 
আমি উৎসাহ দেব ।”*৬: নেহকব ধাবণা ছিল ভাবত সবকাবেব বাজনৈতিক দফতব ও 
বডলাটেব বাজনৈতিক উপদেষ্টা, কবফিল্ড, বাজাদেব নানা কথা বোঝাচ্ছেন । তিনি তাঁব 
(0016151ণ9-এর) বিকদ্ধে বিচাববিভাগীয তদন্ত দাবি কবলেন | অন্যদিকে কবফিল্ডেব 
সমর্থনে এগিযে এলেন জিন্না | তাঁব মতে বাজাবা যে কোন গণপবিষদে যোগ দিতে পাবেন, 
না-ও পাবেন । তিনি জানতেন অধিকাংশ বাজ্যই ভাবত সংলগ্র এবং তাবা স্বাধীনতা ঘোষণা 
কবলে ভাবত বিপদে পড়বে | হাযদ্রাবাদ ও ভোপাল স্বাধীন থাকলে তাবাই হবে 
পাকিস্তানের 10140 1)0759. ভি পি মেননেব মতে কবফিল্ড ভোপালকে উসকাচ্ছিলেন । 

বডলাট বোঝেন কংগ্রেস এ ব্যাপাবে অনমনীয থাকবে | তাই তিনি নেহকব দাবি 
অনুযাষী বাজনৈতিক দফতব তুলে দিযে তাব স্থানে বাজা দফতব স্থাপন কবলেন । প্যাটেল 
এই দফতবের মন্ত্রী হলে বডলাট খুশি হন । আবও খুশি হন ভি পি মেনন তাঁব সচিব 
হলে ।*১৮” বডলাট অবশ্য তাব আগেই নিজামেব পবামর্শদাতা (মংকটন) ও ভোপালের 
পবামর্শদাতা (জাফরুল্লা খান)-এব সঙ্গে আলোচনা কবে নিযেছিলেন | তিনি সদা ফিবে 
এসেছেন কাশ্মীর থেকে । আসল আলোচনাব সময় পেট ব্যথা বলে হবি সিং শুষে থাকলেন, 
দেখা করলেন না। 

অল্সবিস্তব ৫৬২টি দেশীয বাজ্য ভাবতীয় যুনিযানেব অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্ব প্রধানত 
সদরি প্যাটেলেব | এ নিযে ভি পি মেননের 76 [70587781077 01 0105 চ01170919 
90853 গ্রন্থটি আত্মস্তুতিতে পূর্ণ হলেও প্রামাণ্য । লেনার্ড মসলের 175 [.95070955 ০1 
0182 81110151) 7২৪] পড়া উচিত | সবশেষ আলোচনা করেছেন জে ম্যানর, 11) 


৫০০ 


[09715501079 15717)591% 0:09: প্রবন্ধে 1১১৮৭ মেননেব পবামর্শে, খুটিনাটিতে 
জড়িযে না পডে, প্যাটেল বাজাদেব তিনটি বিষযে-_প্রতিবক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও 
যোগাযোগ- য়ুনিয়ানে যোগ দিতে আহান জানান ।*১৯ তিনি বাজাদেব ভালো কবে বুঝিযে 
দেন যে প্রজাবিদ্রোহ শুক হলে ভাবত সরকাবেব ওপব নির্ভব কবা ছাড়া তাদেব গত্যস্তব 
নেই । প্যাবামাউন্টসি অবসানেব সঙ্গে সঙ্গে তাদেব নানা সুবিধে (071%11956) চলে যাবে | 
আরও কৌশলে মেনন বড়লাটকে বাজি কবান ভাবতেব হযে বাজাদেব সঙ্গে আলোচনা 
চালাতে । ক্যান্বেল জনসন লিখছেন, “45 1107 1719 01191017905 79130700001 3 
01217, 172 (ড105109ড%) [090 8 09100179160 1150 2110 15 10615011911% 
31901507717) 11)5 11)5117711061)1 01 400651011 2170 11110611911106 10 521 211 
[01705 1701171095 1710 01115 10911100191 10955 11116 ৬.১. (12170107) 5010 1016 
[070])501 00 0179 001757955. 178 17710711520 ৮৮111) [105 25511121008 01 
79091,5 060151%5 $81979০0:. ব্যাপাবটা কবফিন্ডেব আদৌ পছন্দ হযনি | 

২৫ জুলাই বাজাদের সঙ্গে বডলাটেব সভা হল এবং তাতে তিনি সবট্রুকু মোহিনী মায়া 
প্রয়োগ করলেন । ১৬ জুলাই লর্ডস সভায় বক্তৃতা ভাবত সচিব লিস্টোযেল রাজাদের 
বলেছিলেন, তারা যে কোন ডোমিনিযানে যোগ দিতে পাবে বা আলাদা থাকতে পাবে । 
পেছনে ছিল হোবেৰ চাপ । মাউন্টব্যাটেন কিন্তু বাজাদেব বোঝালেন যে কংগ্রেস এখন যে 
প্রস্তাব দিচ্ছে আব তা দেবে না । যদি তাঁরা গ্রহণ কবেন তবে খেতাব, সম্মান, সুবিধা সবই 
বজায় থাকবে । তিনটি বিষযে ছাডা কোন বিষযে শাসনাধিকাব ছাডতে হনে না। কোন 
আর্থিক দাযিত্বও চাপানো হবে না |" 

একে একে বাজাবা যোগ দিলেন । দিল না শুধু কাশ্মীর, হাযদ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কব, মহীশুব, 
ভোপাল, যোধপুব, জুনাগড প্রভৃতি কিছু বড বাজ্য | ত্রিবান্কুবেব দেওযানকে মেনন 
বললেন, “যোগ তো দিচ্ছেন না, যদি আপনাব বাজ্যেব কম্যনিস্টবা বিদ্রোহ কবে ”" 
রামন্বামী আযাব এক অজ্ঞাত আততাষী দ্বাবা ছ্ুবিকাহত হযে ব্যাপাবটাব গুরুত্ঠ বুঝলেন । 
সই কবল ত্রিবান্কুব | যোধপুর আগে জিন্নাব সঙ্গে দহবম মহরম কনছিলেন | তাঁকে যেভাবে 
মেনন ভারতে আনেন ঠা রোমাঞ্চকর | বড়লাট সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষের ভয দেখালে 
মহাবাজা বলেন, “জিন্না আমাকে সাদা চেক দিযেছেন, আপনি কি দেবেন ?”" মেনন বলেন, 
“আমিও দেব । কিন্তু ওটার মতই তাতে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি থাকবে |” বডলাট চলে গেলে 
হঠাৎ মহাবাজা বিভলভাব তাক কবলেন মেননেব দিকে । মেনন বললেন, “এব দ্বাবা বেশি 
পাবাব আশা করবেন না, ছেলেমানুষী থিয়েটাবী ঢং ছাড়্ন ।” বডলাট শুনে বললেন, 
“পরিহাসের সময নয | সই দেবাব কি হল ?”" এবপব অনেক মজাব ঘটনা ঘটল কিন্তু 
অবশেষে মিলল যোধপুরেব সই ।৯"১ সব দেখে ভোপালেব নবাব ভদ্র ভাবেই যোগদান 
করেন । জুনাগড়েব প্রা ৯০% প্রজা হিন্দু | তাব অবস্থান পাকিস্তান থেকে ২৪০ মাইল 
দূরে । অথচ তিনি পাকিস্তানে যোগ দিতে চাইলেন, শুধু বিকৃতমস্তি্ক বলে । স্বাধীনতার 
পরও মাউন্টব্যাটেন নিজামেব সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন । করফিল্ডেব অনুগামীদের 
পরামর্শে, ব্রিটিশ বন্ধুদের সাহাযা প্রত্যাশা কবে সই দেননি নিজাম | জিন্না বডলাটকে ভয় 
দেখিয়েছিলেন যে চাপ দিলে ভারতেব প্রতিটি মুসলমান বিদ্রোহ কববে ।:*২ মংকটন 
নিজামকে নানা ছুট আইনেব কৌশল দেখাচ্ছিলেন ।**৩ তিনি মেনন-প্যাটেলেব চাপকে 
হিটলারের চাপের সঙ্গে তুলনাও করেছেন | শেষে দু মাসের জন্য আলোচনা পেছনো হয । 
তাতেও কাজ হয়নি । মাউন্টব্যাটেন দেশে রওনা হবার দুদিন পবে নিজাম বলেন. তিনি 
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মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান নিতে রাজি ৷ 

হরি সিং-এর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় কাশ্মীবের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছিলেন বড়লাট । 
এর ফল বিষময় হয়েছিল এবং আজও তা আমরা ভোগ করছি । ১৯৪৭-এর অক্টোবরের 
শেষে উত্যক্ত জিন্না পাঠান উপজাতিদের কাশ্মীরেব ওপর লেলিয়ে দেন । মহারাজার 
ভারতেব কাছে আবেদন ব্যতীত উপায ছিল না । মাউন্টব্যাটেন মনে করতেন কাশ্মীরের 
পাকিস্তানে যোগদান কবা উচিত (যেমন হায়দ্রাবাদ ভাবতে) । না হয় ভাগাভাগি হওয়া 
উচিত | ভারতে থাকবে জম্মুর হিন্দুরা, পাকিস্তানে যাবে কাশ্মীব উপত্যকা মুসলিমরা । 
মুশকিল হল নেহরুকে নিয়ে । সমস্ত কাশ্মীরি আবেগ দিয়ে তিনি কাশ্মীবকে ভারতে রাখতে 
চেয়েছিলেন । তাঁর বন্ধু শেখ আবদুল্লা জেলে, দেশময বিভ্রান্তি, মহারাজার মতিগতি ভাল 
নয়। নেহরু চাইলেন কাশ্মীর যেতে । প্যাটেল জানতেন এব পবিণতি হবে কাশ্মীরের 
জেলে । তাই চেষ্টা কবলেন নেহরুকে বাধা দিতে | বডলাটের রিপোর্টে পাচ্ছি-_“নেহরু 
ভেঙে পড়লেন, কেদে ফেললেন, বললেন-__ ঘ551)101] 17162170 07016 100 17117 21 
009 17801776771 0781 21075417619 9158.%১৭ এবপবই বডলাট ঠিক কবলেন নিজে 
যাবেন । প্যাটেল বলেন, মহাবাজ যদি পাকিস্তানে যোগ দেন তিনি আপত্তি করবেন না ।**৫ 
মহারাজ তো আসলে পাকিস্তানেও যোগ দিতে চাননি | তাই এড়িযে যান পেটেব ব্যথা হচ্ছে 
বলে ।*৬ মন্দের ভাল-_স্বাধীনতার পূর্বে তিনি কোন ডোমিনিয়ানে যোগ দেননি | যদি 
মাউন্টব্যাটেন জানতেন অক্টোবরে কি ঘটবে হযতো বেশি জোব প্রয়োগ করতেন । যাই 
হোক, হডসনেব একথা সত্য যে “459811751 81] 0175 107010291)1110185 [0109 
0৮615/1)2181017 70981011501 50810551790 0011850 0179 175৬7 0010217110175 
8170 01162 0017151101101017981 01905 2100 11751117+201101721 %10191706 [0001 
[11517017858 10110%/60 0176 [014] 19058 01 1027711101)10৮ 1790 10981] 
৪৪780. চৌধুবী মহম্মদ আলি বডলাটকে দৌষ দিয়েছেন এতগুলি মেষকে 
কসাইখানায নিয়ে যাবাব জন্য | কিন্তু বাজা ষষ্ঠ জর্জ অনেক বেশি সাধারণ বুদ্ধি ধরতেন | 
১৩ আগস্ট তিনি মন্তব্য কবেছিলেন, “আমি খুশি হয়েছি যে (প্রায়) সব রাজ্য দুটোব একটা 
ডোমিনিয়ানে যোগ দিয়েছে | 11765 00৮10 77185611755 51000. ৪10119 17] [076 
$৫0110+৮ প্রায় সব-_-তিন রাজ্য ছাড়া। জুনাগড, হাযদ্রাবাদ ও কাশ্মীব | ১৯৪৭-এব ১ 
নভেম্বরে ভারতীয সৈন্য জুনাগডে প্রবেশ কবল । ১৯৪৮-এব ১৩ সেপ্টেম্বব হাযদ্রীবাদে । 
১৯৪৭ অক্টোববের শেষে পাঠান উপজাতিব আক্রমণের ভীত হবি সিং ভারতে যোগদান 
করলেন ।** প্রথম দুটো বাজ্য নিষে বেশি কিছু গোলমাল হল না। শেষেবটা আজও 
উপমহাদেশেব শান্তি বিঘ্ধিত কবছে । 
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রাজপথে ছিন্ন শব, ভগ্নদ্ধার প্রাসাদে-কুটিরে 
নির্জন বীভৎস শান্তি | দলত্রষ্ট আহত অশ্বের 
চকিত খুবেব শব্দ, মুমূর্যৃব আর্তকণ্ঠ, ফেব 
ভৌতিক স্বন্ধতা | শুন্য মসজিদেব গম্থজে খিলানে 
বাত্রিব নিঃসঙ্গ ছাযা নামে । প্রাণ-যমুনাব তীবে 
মৃত্যব উৎসব সাঙ্গ, বিহঙ্গ-হৃদয় ছিন্নপাখা । 
নগরে গ্রামে ও গঞ্জে মসজিদে মন্দিবে সর্বখানে 
দুবস্ত তাতাব দস্যু তৈমুবেব পদচিহ, আঁকা | 
(নীবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তৈমুব) 


সন্ধ্যায স্বাধীনতাব দীপ জ্বালাবাব জন্য সকালের সলতে পাকানো চলছিল । একদিকে 
পালামেন্টে পেশ কবার জন্য বচিত হচ্ছিল “ভাবতের স্বাধীনতা বিল', অনাদিকে বাংলা ও 
পঞ্জাব ভাগ, সিলেট ও সীমান্তে গণভোট, প্রশাসনিক ও সৈন্যবাহিনী ভাগেব আযোজন । 
২০ জুন বাংলাব প্রাদেশিক আইনসভা ১২৬-৯০ ভোটে স্থিব কবল নতুন গণপবিষদে 
যোগ দেবে । তাবপব অমুসলিম এলাকাব সদস্যবা মিলিত হযে ৫৮-২১ ভোটে দেশভাগ 
এবং বর্তমান গণপবিষদে যোগদানেব সিদ্ধান্ত নিলেন | তেমনি মুসলিম এলাকাব সদস্যগণ 
১০৬-৩৫ ভোটে দেশভাগেব বিকদ্ধে এবং নতুন গণপবিষদে যোগদানেব সিদ্ধান্ত নিলেন । 
জুলাই মাসে সিলেটের জনমত যাচাই হল এবং ২,৩৯,৬১৯-১,৮৪,০৪১ ভোটে তা পূর্ব 
পাকিস্তানে যোগ দিতে চাইল | পঞ্জাবেব আইন পবিষদ ৯১-৭৭ ভোটে নতুন গণপবিষদে 
যোগদান স্থির কবে । পরে মুসলিম এলাকাব সদস্যগণ ৬৯-২৭ ভোটে দেশভাগের 
বিরোধিতা করেন ও অমুসলিম এলাকাব সদস্যগণ ৫০-২২ ভোটে দেশভাগেব পক্ষে ও 
বর্তমান গণপবিষদে যোগদানেব সিদ্ধান্ত নেন । সিন্ধুব আইন পবিষদ ৩০-২০ ভোটে নতুন 
গণপবিষদে যোগ দিতে চায | বালুচিস্তানেব সাহী জিবগা ও কৌোযেটা মিউনিসিপ্যালিটিব 
সদস্যগণ তাই চান । সীমান্তে কি হল আগেই দেখেছি । মোটেব ওপব পূর্ববঙ্গ, সিলেট, 
পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত পাকিস্তানেব পক্ষে গেল | 

আযাটলি ৪ জুলাই ভাবতীয় স্বাধীনতা বিল কমন্স সভায পেশ' কবলেন। দুই 
ডোমিনিয়ানেব একটির নাম হল ইণ্ডিযা, অনাটিব পাকিস্তান | লর্ডস সভায় ঘখন উক্ত বিল 

এল তখন লর্ড স্যামুযেল ম্যাকবেথ থেকে আবত্তি কবলেন__ 

01171117511 1015 1116 106502716 

11117) 11158 008189৮1108 01 1... 
আব ভারতবর্ষে সদবি বল্লভভাই যেন প্রতিধবণি তুললেন, %হ 15 0176 01 076 
575910950 28005 00176 11110151015 0 21) 1009৬/8].” ১৮ জুলাই বাজা যষ্ঠ জর্জেব 
স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে বিল আইনে পরিণত হল | পবেব দিন ভাবত ও পাকিস্তানেব দুই 
অস্থায়ী সরকারও ঘোষিত হল । নেহরু মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল" হিসাবে থেকে 
যাবার অনুরোধ করেছিলেন আগেই । বড়লাট খুব আশা রুবেছিলেন জিন্নাও অনুবূপ 
অনুরোধ জানাবেন । ব্রিটিশ সরকারও তাই । ক্যান্বেল জনসন স্বীকার করেছেন, 
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০7810055107 007 010015105 %825  চ1180 17985 10150 
1)9101991060- _0111191)5 9816-58]8001078...” এক গভর্নর জেনারেল ও যুক্ত 
প্রতিরক্ষা পবিষদ হলে ক্ষমতা হস্তান্তর, রাজন্যদেব যোগদান, বাহিনী ভাগ, সম্পদ 
ভাগ-_অনেক ব্যাপারে সুবিধা হত | কিন্তু মুসলমানদেব ভয় ছিল যে বৃহত্তর প্রতিবেশীর 
কথা বেশি শুনবেন এক বড়লাট । প্রথমাবধি জিন্নাব ধাবণা ছিল বডলাটকে পকেটে 
পুবেছেন পণ্ডত নেহক | আব জিন্নাব অহংবোধও এতে তৃপ্ত হত না । ২৩ জুন কথাটা 
জিন্নার কাছে পাডা হয । উত্তব আসে ২ জুলাই যে জিন্না নিজে পাকিস্তানেব গভর্নর 
জেনাবেল হবেন । এবপবও বডলাটেব স্টাফ মিটিং-এ আলোচনা হযেছিল কি ভাবে তিনি 
দুই ডোমিনিযানেব গভর্নব জেনাবেল থাকতে পাবেন অথচ জিন্নাব অহমিকা ত্বৃপ্ত হয । 
ভোপালেব নবাবকে পাঠান হয দূতরূপে | ৫ জুলাই লিযাকতেব উত্তব সকল প্রশ্নেব ওপব 
যবনিকা টেনে দে । আবার স্টাফ মিটিং বসে । কিন্ত ইজমে বলেন, মাউন্টব্যাটেন যদি 
ভাবতেব উপহাব প্রত্যাখ্যান কবেন-_-ণাা1)2 07075 5091912 2197772171 17) 117019, 
11210210106 11701921) 91110, ৮৮11] 01511165706. 101 2110 91009111175 
019995120 %/08110 16521.” তাছাড়া এব ফলে নতুন ডোমিনিযানদেব সম্প্রীতি ক্ষুপ্ন 
হবে, ভাবতেব শান্তি বিদ্বিত হবে, বাজন্যবর্গেব সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাধা আসবে, বিলেতে 
টোরী প্রতিপক্ষ সোচ্চাব হবে । প্যাট্রিসিযাকে লেখা চিঠি বড়লাটেব দ্বিধাব নিদর্শন 1৯৮০ ৭ 
জুলাই প্রস্তাব নিষে বিলেত যান ইজমে এবং স্বযং চার্চিল মাউণ্টব্যাটেনকে ভাবতেব গভর্নব 
জেনাবেল বপে থেকে যেতে বলেন |*৮* 

অন্তর্বতীকালে লীগ মন্ত্বীদেব দফতব প্রত্যাহার কবে নিয়ে কংগ্রেসেব মন্ত্রীদেব হাতে 
দেওযা হল এবং পাকিস্তান সংক্রান্ত অনুরূপ মন্ত্রক গেল লীগ মন্ত্রীদেন হাতে । যেগুলিতে 
উভযেব স্বার্থজঙিত তা যৌথভাবে নিধাঁবিত হতে লাগল মাউণ্টব্যাটেনেব সভাপতিত্তে । 
আমলাদের মধ্যে ভাগ হল । বিভক্ত বাংলা ও পঞ্জাবেও হাই । ৩দাবকিব জন্য একটা 
পাটিশন কাউন্সিল গঠিত হল । তাতে কংগ্রেসের পক্ষে বইলেন প্যাটেল ও বাজেন্দ্র প্রসাদ 
(অন্যথায বাজাজি), লীগেব পন্ষে জিন্না ও লিযাকৎ অন্যথাষ নিস্তার) | উক্ত কাউন্সিল 
এইচ এম প্যাটেল ও চৌধুবী মোহম্মদ আলিকে নিযে গঠিত এক স্টাযাবিং কমিটি মাধামে 
কাজ কবত | মতবিবোধ এডাতে এক সালিশী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হল-__যাব সভাপতি হলেন 
ভাবতেব প্রাক্তন প্রধান বিচাবপতি প্যাট্রিক স্পেন্গ, সদস্য--উ৬য দেশেব এক একজন | 

ভাবত ও পাকিস্তান ১৫ আগস্টেব পূর্বেই সৈন্/বাহিনীব বিভাজন চাইল । প্রথম 
প্রশ্ন-_ভাগ হবে কোন ভিত্তিতে- সাম্প্রদাযিক না ভৌগোলিক £ মোটামুটি প্রথমটাই গৃহীত 
হল। যুগ্ম প্রতিবক্ষা কাউন্সিলেব সভাপতি- _মাউন্টব্যাটেনেব নির্দেশে, প্রধান 
সেনাপতি__অকিনলেকেব তত্বাবধানে, তাব কাজ চলতে থাকে । প্রধানত প্যাটেলেব 
বিবোধিতাব ফলে বছবেব শেষে অকিনলেককে বিদায় নিতে হয । ১৯৪৮-এখ ১ এপ্রিল 
পর্যন্ত সৈন্যভাগ চলেছিল । ব্রিটিশ সৈন্য অপসাবণ শুক হয ১৯৪৭-এব ১৭ আগস্ট, সমাপ্ত 
হয় ১৯৪৮-এব ২৮ ফেবুযারি | অধিকাংশ অসামরিক ব্রিটিশ কর্মচাবী ভাবতে কাজ চালিয়ে 
যেতে অবাজি হন | আজাদ বলছেন-_বাহিনী বিভাজন তখুনি না হলে স্বাধীনতা-পববর্তী 
সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষ অনেকাংশে রোখা যেত । কিন্তু বাজেন্দ্র প্রসাদেব মত অহিংসাগস্থী 
নেতাও ভাগ চাইছিলেন । তবে সাম্প্রদায়িক-ভিত্তিতে ভাগ করা হয়তো ঠিক হয়নি । কয়েক 
ক্ষেত্রে সীমান্ত-সংঘর্ষে সৈন্যবা অংশ নেয । অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিবপেক্ষ থাকে । আজাদ 
চেয়েছিলেন সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে যে প্রদেশে চাকুরি কবত, সে-প্রদেশ যে-ডোমিনিযানে 
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পড়েছে সেই ডোমিনিয়ানে চাকুরি করতে থাকুক । কিন্তু কার্যত তা হয়নি । হিন্দু ও শিখদের 
ভারতে ও মুসলিমদের পাকিস্তানে স্থায়ী বা অস্থায়ী চাকুবি নেবার বিকল্প (0007017) দেওয়া 
হয়। যারা অস্থাধী চাকুবি নিয়েছিল তাদেব মতপবিবর্তনেব সুযোগও দেওয়া হয়েছিল । 
কিন্তু লীগ রীতিমত ভয় দেখিয়ে বড বড মুসলিম আমলাদেব পাকিস্তান পছন্দ করতে বাধ্য 
করে নি 

পূর্ব ও পশ্চিমে ভারত-পাকিস্তানেব সীমানা নিধাবণের জন্য স্যাব সিবিল ব্যাডক্লিফেব 
সভাপতিত্বে দুটি সীমানা কমিশন গঠিত হযেছিল | তিনি বক্ষণশীল বলে কগ্রেস প্রথমে 
আপত্তি জানিয়েছিল । কিন্তু যুদ্ধের সময তথ্যমন্ত্রকেব মুখা আধিকাবিকরূপে তাঁর 
প্রশাসনিক দক্ষতায মুগ্ধ বডলাট তাঁকে সমর্থন কবেন । ৮ জুলাই তিনি ভাবতে আসেন ও 
এক অতি কঠিন ও অপ্রয কাজ শুক কবেন । তাঁকে যে সময দেওয়া হযেছিল তাতে 
জুবিচারেব আশা কবা ছিল বাতুলতা | 

জিগলার দাবি কবছেন-_বডলাট তাঁকে কোনও বূপে প্রভাবিত কবাব চেষ্টা করেননি ৷ 
৯ আগস্ট নেহক নাকি বডলাটকে পঞ্জাবেব সেচ ব্যবস্থাব এক বপরেখা পাঠিযে 
র্যাডক্রিফকে দিতে বলেন | মাউন্টব্যাটেনেব উত্তব-_ “. 115 70051 11011)0112171 01781 
1 51001110170 00 9৪1)(1)1715 10 10121010108 [1 1170:6109277061106 01 0175 
০0৮17091% 0০012155101), 2110 01790, 0109791019১ 1 ৮৮010 108 ৮/0175 101 
[72 5৮1] (0 101৮/810 2119 17)217)0181100077), 93198019115 2 11015 31956.+৮৩ 
দুদিন পর লিয়াকৎ আলি গুকদাসপুব পূর্ব পঞ্জাবকে দেওয! হযেছে গুজব শুনে প্রবল 
প্রতিবাদ জানান | ইজ্মে জানিযেছেন এসব কথা বডলাটেব বিবেচ্য নয | 

সীমানা নিযে বিতর্কেব ঝঙ উঠেছিল । এতো পবস্পববিবোধী তথ্য উপস্থাপিত হয ও 
কমিশনেব সদস্যদেব নিজেদের মধ্যেও বিসম্বাদ দেখা দেয যে ব্যাঙক্রিফকে শেষ পর্যস্ত 
কাজীব বিচার কবতে হযেছিল 1৮০ এ যেন কুশলী শলাবিদেব অস্ত্রোপচার নম, নির্বিবেক 
কশাই-এব কাজ | কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হবে না বলে পঞ্জাবেব ছোটলাট জেনকিনস্‌ পঞ্জাব 
ভাগ চাননি ।১৮* তিনি দেখেছিলেন পুলিশ, এমনকি সৈনাবাহিনীও, সাম্প্রদাযিকতাব শিকাব 
হচ্ছে ।””? তিনি জানতেন কোন পক্ষই লাহোব ছাডতে চাইবে না । ১০ ঞুলাই বঙ৬্লাটকে 
তিনি লেখেন, “জ্ঞানী কতবি সিং-এব সঙ্গে এইমাত্র কথা হল । জ্ঞানী শিখদেব মতলব 
খোলাখুলি বললেন । তিনি আমার মত সমথন কবেন যে বাউগ্ডাবা কমিশনেব বায পছন্দ না 
হলে শিখরা গোলমাল কববেই-”" এই সঙ্গে জেনকিনস এক গোপন বিপোর্ট 
পাঠালেন_ “জ্ঞানী বলছেন, 'পঞ্জাবে খব বাপক জনবিনিময (01552 ০1৫ 
[0131901077) প্রযোজন | ইংবেজবা কি এ জন্য প্রস্তুত আছে ? জ্ঞানীব সন্দেহ__ নেই । 
কিন্তু শিখ সংহতি ক্ষুণ্ন হলে যুদ্ধ অনিবার্য । ব্রিটিশবা এতদিন সংখ্যালঘু স্বর্থবক্ষা করবে 
বলে এসেছে । আসলে কি হয়েছে ? বর্তমান পবিস্থিতি তো ব্রিটিশদেব বিশ্বাসঘাতকতার 
প্রমাণ | আমি (জেনকিনস্) বললাম, “বর্তমান অবস্থাব জন্/ শিখবা নিজেবাই দায়ী । জ্ঞানা 
নিজে দেশভাগ স্বীকাব করেছেন আব বলদেব সিং প্ল্যানে সম্মতি দিযেছেন 1” জ্ঞানী বললেন, 
“তাঁরা ভাবেননি জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশভাগ হচ্ছে । শিখ সম্পত্তি, জলসেচ ব্যবস্থা, 
নানকানা সাহেব-_এ সবেব কি হবে % জ্ঞানী ভয় দেখাচ্ছেন--শিখরা কর্মচাবী হত্যা, বেল 
ও ক্যানালে নাশকতা ইত্যাদিতে নামবে [ জেনকিনস বলেন, "এটা নিবোধের কাজ হবে ।' 
জ্ঞানীর উত্তর-_ “ব্রিটেন আক্রান্ত হলে তাঁৰ মনোভাব কি অনুরাপ হত না % 1919 
05110 102 05215 9170 01090051160. 17616 7 (1)6 10010117021 [0700161৮৮25 
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১৩ জুলাই তিনি আবার লেখেন, শিখরা ভয় পাচ্ছে পশ্চিম পঞ্জাবে গণহত্যা হবে, আর 
পূর্ব পঞ্জাবে হিন্দুরা তাদের টিপে মারবে । 

যাঁরা লেঃ জেঃ স্যার ফ্রান্সিস টাকারের ৬/17115 141907075 99:%55 পড়বেন তারা 
দেখবেন ১৯৪৫/৪৬-এই (অথাৎ দেশভাগের সিদ্ধান্ত নেবার আগেই) সৈন্যবাহিনীকে ভাগ 
করার এবং শাস্তিরক্ষার্থ এক কেন্দ্রীয় নিরপেক্ষ বাহিনী (0. ঘ. ৮. চ.-এর মত) গঠনের 
পরামর্শ দেন তিনি । অথচ সবাধিনায়ক অকিনলেক তা করেননি । ১৯৪৭-এর জুলাই 
মাসের পূর্বে /7090 807055 ঢ২9001)507700101 001771095-র বিচার্য বিষয় ঠিক 
হয়নি । তখন আব ক্ষমতা হস্তান্তরের ছ সপ্তাহও বাকী নেই ৷ ২২ জুলাই পার্টিশন কাউন্সিল 
আইন ও শৃঙ্খলারক্ষায়, বিশেষত সংখ্যালঘু স্বার্থবক্ষায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করা সত্ত্বেও এবং 
সকলকে সীমানা কমিশনের রোযেদাদ শান্তিতে মেনে নিতে অনুরোধ জানালেও, সংঘর্ষেব 
আশঙ্কা ছিল । তাই ১ আগস্ট মেজব জেনারেল রীসের (চ.593) অধীনে সীমাস্তরক্ষীবাহিনী 
গঠিত হয় । বড়লাট ভেবেছিলেন ৫০,০০০ সৈন্য ও ব্রিটিশ-অধ্যক্ষ (রীস) অবস্থার সামাল 
দিতে পারবে । তাঁর মত এতদিনেব অভিজ্ঞ সেনাপতিব এত বড ভুল মার্জনা কবা যায না। 
জনসন ও মেনন পার্টিশান কাউন্সিলেব ঘোষণাকে 0178101 ০£ 1.1027055 101 211 
0010777808710395, আখ্যা দিলেও, যত ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এগিয়ে এল, ততই পশ্চিম 
সীমান্তে সংঘর্ষ বাড়তে লাগল | জেনকিনসেব আশঙ্কা ফলল অক্ষবে অক্ষবে ৷ 

এই ক্রমবর্ধমান উন্মত্ততার পবিবেশে এক ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ় ক্ঠ বেজে উঠল সকলকে শেষ 
বারের মত সচেতন করতে, প্রকৃতিস্থ কবতে | তা মহাত্মাব ৷ তিনি জিন্নাকে প্রশ্ন করছিলেন, 
কেন সিন্ধিরা পালিয়ে আসছে সিন্ধু থেকে তাঁর প্রতিশ্রুতি সন্ত্বেও ? প্রশ্ন করছিলেন ইউ. পি' 
ও বিহাবকে-_কেন মুসলিমরা চলে যেতে চাইছে ? কেন সবাই মিলে তাকিয়ে রয়েছে 
সৈন্যবাহিনীর দিকে ? ণ্র5 (011177917) 52005 00 51710%/ 00 016 ৬/0110 ৮1781 
[5192 15. 1,815 568 11601761116 1791059 01 10117756162. 17795191012. 
581%11. 11 85] ও. 51170516 91710171 11665, [1121 0176 185100705101111 [0 1 
111] 1951 01 0109 00৬০1100] 05917919] 01791015181). [12 %/111 17959 (0 09 
1850 0 ৪]], 11105 4১001081562 0: 0087 0: 411.” কেন ভয় পাচ্ছে জাতীযতাবাদী 
মুসলিমরা ভাবছে তাদের 061911778 বা বিশ্বাসঘাতক মনে কবা হবে পাকিস্তানে ? একি 
রকম স্বাধীনতা ? আসফ আলিকে (১৪ জুলাই-এর পর) তিনি লিখছেন, “71:5990া) 
1085 00176 17011 11995951278 0010. 9০ 1971 95 ] 097) 586১ ] হো) 2108010 
11011707967.” “আমাদের পথ বাহ্যত অহিংস ছিল কিন্তু হদয় ছিল সহিংস | কোথায আমরা 
যাচ্ছি ঈশ্বরই জানেন ।” 

২১ জুলাই লিখছেন কিশোরলাল মশরুওয়ালাকে-_“হতাশাই বল, দুঃখই বল, একই 
কথা । কি করে অহিংসা এই হিংসাকে দমন করবে ? এই অশান্তির মধ্যে যেতে যেতে 
আমার প্রতীতি হয়েছে, যদিও গত ত্রিশ বছরের সংগ্রামকে অহিংস।বলা'চলে, তা অহিংসার 
ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না । যদি তা অহিংস মনে ন্য কবতাম আমার উদ্যম এত ব্যয় 
করতাম না।” “1190 15 17৮ 0900 00906 [02 01170 2170 211050 [)8 10 08 


11580...1578 10 211 %/0126 09101110562 রখ ০৪) 0176 17859 101)6 716171 
৫০৬ 


0211110761105/, 1.5. হাঃ 005 10010-510121056, 81087 17251151050 30 ৮6215 01 
47005 0817717162৮ তাঁর মনের অবস্থা অনুমেষ । 
আরো তিনি পীড়িত হচ্ছিলেন মতলববাজ কংগ্রেসীদের পদের জন্য, প্রভাবের জন্য 

কাড়াকাড়ি দেখে | ১৯ জুলাই-এর প্রার্থনা সভায় না বলে পাবলেন না-_ণ 25 
$017891111115 ৮৪1৩ 910.% যদি মুষ্টিমেয একটা দল কংগ্রেস সভ্য হত তো বোঝা যেত, 
কিন্ত কংগ্রেসের সভ্য তো কোটি কোটি। তাবা সবাই যদি এক সঙ্গে ওপরে উঠতে 
চায়_-“]1)5 001/27955 7010 ড+1]] 05 1511190.” সম্ভব হলে ফেঁদে তিনি অস্তবযন্ত্রণাব 
লাঘব করতেন । কিন্তু “] 1136 7096]. ও 76061] ৪1] 79 1165. [0৬7 ০90) ও 189] 
পে 2 এ যেন যীশু খরিস্টের 5850779 17) 1016 5910017, । মানবপুত্রের মত নিদারুণ 
দুঃখে তিনি বলছেন পিতাকে-__ 

এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভবা 

দূরে ফেলে দাও, দূবে ফেলে দাও ত্রা । 


সিলেট থেকে খবব এল, গণভোটের সময জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের হত্যা করা 
হয়েছে । কবাচি থেকে খবব এল- হিন্দুদেব গৃহচ্যুত করা হচ্ছে । এই সময় কৃষ্ণদাস 
সংখ্যালঘু হস্তাস্তরেব কথা তোলেন । গান্ধী বলেন, যদিও তা সুকঠিন, তবু ভেবে দেখবার 
মত । জিন্না বারবার অমুসলিমদেব আশ্বাস দিচ্ছেন, তাঁকে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন গান্ধী । 
একবার মনে হল উভষ রাষ্ট্রেব মধ্যে এই নিষে গ্যাবান্টি-বিনিময করলে হয । পাকিস্তানেব 
হিন্দুবা যদি আশ্রয চায তবে তাদেব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি । তাদেব যে সব 
সম্পত্তি ফেলে আসতে হবেপাকিস্তানেরসবকাবকে তাব বাজাব মূল্য দিতে হবে । দা 911 
105 009 0 01 0179 00591010881] 01 1১810851917 00 109 11) [01105 01 5101 
19170 ৪170 17010058510 1116 0%%7575.৮” যে সব সমালোচক ভাবেন গান্ধী পাকিস্তানভুক্ত 
হিন্দুদেব কথা চিন্তা করেননি তাঁদেব মত বদলাতে হবে । 

কিন্তু দিল্লির বিষাক্ত বাতাসে তিনি নিঃশ্বাস নিতে পাবছিলেন না । দিল্লী ছেডে প্রথমে 
কাশ্মীব পেঞ্জাবেব পথে), পরে বিহাব, শেষে নোয়াখালি যাবাব জন্য তৈবি হচ্ছিলেন । 
আশ্রম জীবনের কথা আব ভাবছিলেন না তিনি । হবিপ্রসাদ দেশাইকে লিখছেন, “[০£ 706 
52808100790 15 [015 [ব0811511 19 17681..৮ হিরিজন' পত্রিকা বন্ধ কবে দেবেন 
ভাবছিলেন । প্রাযই মনে হচ্ছিল, কংগ্রেসবে:ও তুলে দেওযা উচিত । স্বাধীনতা সংগ্রামের 
জন্য যে প্রতিষ্ঠানেব জন্ম, তার কাজ শেষ হযেছে । যদি "তা থাকেও তাকে নিতে হবে 
নবজন্ম | কংগ্রেসীদের বাজনীতি ছেডে গঠনমূলক কর্মে নামা উচিত । তাঁব একটি উক্তি 
আজকের প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীব অনুধ্যান হওযাব যোগ্য-_“৮%711901 006 090৮175 
01 00751710016 ৮/০1 2170 7061010911715 0106 1119555, [1911 16615180015 
৮০010 70100109115 ০৪. 1016 2110. 006 ৮01915 $/07710 1)2 %0009550. 00 0176 
[7)800)179110775 01 018-08001)675.” তিনি বুঝেছিলেন এই সংঘাতদীর্ণ সমাজে 
শাস্তিবাদীর স্থান নেই | তবু তাঁকে সমাজেই থাকতে হবে, শাস্তির জন্য কাজ করে যেতে 
হবে । “করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' নতুন এক ব্যঞ্জনা নিচ্ছিল । 

১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে ভারত স্বাধীন হল । গণপবিষদে তার বিখ্যাত ভাষণে নেহরু 
বললেন, “বহুদিন আগে আমরা অদৃষ্টের সঙ্গে অভিসাবের শপথ নিয়েছিলাম । এখন তা 
রক্ষা করার সময় এসেছে.”হয়তো তা পুরোপুবি বক্ষা কবা যাবে না, কিন্তু অনেকখানি 
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যাবে । ঠিক মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন বাজবে, যখন সারা পৃথিবী নিদ্রামগ্ন, তখন ভারত জেগে 
উঠবে স্বাধীন জীবনেব মযদায় | ইতিহাসে এক এক দুর্লভ মুহূর্ত আসে যখন পুরাতন বাস 
ছেড়ে আমরা নূতনের মধ্যে বেরিয়ে আসি, যখন একটা যুগান্ত হয়, যখন বহুদিনের 
অবদমিত জাতির আত্মা বাঙময় হয়ে ওঠে ।” কথা ছিল- স্বাধীনতা ঘোষণা ও 
মাউণ্টব্যাটেনকে প্রথম বড়লাট হবার অনুরোধমূলক প্রস্তাব গৃহীত হলে গণপরিষদের 
সভাপতি-_ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু বড়লাটের প্রাসাদে গিয়ে তাঁকে কার্যভার 
গ্রহণের অনুরোধ জানাবেন । সে রাত্রির বর্ণনা পাওয়া যাবে ক্যান্বেলে জনসনের 
রোজনামচায় । রাজেন্দ্র প্রসাদ নাকি সাংবাদিক, ফোটো গ্রাফারের প্রচণ্ড ভিড়-এ তাঁর বক্তব্য 
ভুলে গিয়েছিলেন । নেহরুকে কথা জোগাতে হয়েছিল । স্থির ধীব বড়লাট ধন্যবাদসহ 
সম্মতি জানালে নেহক তাঁর হাতে তুলে দিলেন মন্ত্রকের বর্ণনাসহ মন্ত্রিসভার তালিকা । 
সকলে চলে গেলে বড়লাট খুলে দেখেন- খাম খালি, তালিকা নেই । নেহরু আবেগের 
জোয়ারে ভেসে তা ঢোকাতে ভুলে গেছেন । 

এমনই যখন নেহকব মনেব অবস্থা, পবেব দিন কি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেবে তার 
কথা না বলাই ভাল | ক্যান্থেল জনসনের ডায়েরি তো আছেই, সেদিনেৰ প্রতি সংবাদপত্রে 
প্রথম পৃষ্ঠায রয়েছে তার ওজন্বী বর্ণনা ৷ মাউন্টব্যাটেনেব বক্তৃতা নেহরু ও প্যাটেলের 
ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা ছিল, কিন্তু যখন তিনি গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবছিলেন, প্রচণ্ড 
হর্ষধ্বনিতে সভাকক্ষ ফেটে পড়ল । 

ইপ্ডিয়া গেটে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করে নেহরু বললেন, “আজ আমাদের 
প্রথম চিন্তা যাচ্ছে এই স্বাধীনতার স্থপতিব দিকে, জাতির জনকেব দিকে'”” কি করছিলেন 
সেদিন তিনি ? করাচি ও নিউদিল্লী যা পাবাব সবটা না হলেও খানিকটা পেযে আনন্দ 
করছে। কি পেলেন জাতিব জনক ?% বেলেঘাটাব পৌোডোবাডিতে সাবা জীবনের 
আশা-আকাঙ্ক্ষাব ভম্মস্ূপের পানে তিনি তাকিয়ে ছিলেন শুনাদৃষ্টিতে__যেন শরশয্যায 
পিতামহ ভীম্ম নিজেব ভুলভ্রান্তির কথা ভাবছিলেন । 


কোনোদিন তুমি বওনি রাজ্যভার 

হৃদয় রেখেছ শুচি 

কৌটিল্যের মদান্ধ সম্ভাব 

নিঃশেষ করে দেয়নি তোমাব করুণা, ্বচ্ছরুচি 
প্রজ্ঞা তোমার সিংহাসনের কুহকে অন্ধকার 
হয়নি একটিবাব । 


তবু পিতামহ তবু পিতামহ কেন 

দশটি দিনের দশবছরের দুঃস্বপ্নের কাবা 

গডে দিলে তুমি সাবা 

ভারতের প্রাণে সে কোন ন্যায়ের বলে 

কোন আধিয়ার ছলে 

মুদ্রিত বামপানির আড়ালে পেয়ে গেল__এঁ তারা 
পক্ষপাত এ হেন 

দাক্ষিণ্যের সর্পিল কৌশলে ? 


শরশব্যায় নক্ষত্রেব গানে 

বিভীষণ বুঝি দেয আরো হাতছানি ? 

কিম্বা হয়তো মরাগঙ্গাব জলে মদ্যপ পম্বলে 
বিষাক্ত মাটি ধুয়ে দেবে বানে চবম আত্মদানে ? 
এ কোন দ্বন্দে স্বেচ্ছামৃত্যু জানি ! 


(বিষণ দে, যুযুৎসুব খেদ, অনিষ্ট) 


কোনওদিন রাজ্যভাব তিনি নেননি । কৌটিল্যেব বাজনীতি আশ্রয কবেননি- তার স্থানে 
বসাতে চেয়েছেন চিবস্তন ধর্মনীতিকে । হিন্দু মুসলমান তাঁব কাছে পাণগুব ও কৌবব-_-এক 
কুরুবংশের সন্তান, এক অখণ্ড ভাবতেব উত্তবাধিকাবী | মুসলিমদেব অন্যাঘ দাবি, 
হিন্দু-তপসিলী-হরিজনেব কৃত্রিম বিভেদ, উভয সম্প্রদাযেব সন্দেহ, ঘৃণা, হিংসা, 
ধৃতরাষ্ট্র-ব্রিটেনেব অন্ধ মুসলিমণ্রীতি, দবিদ্র, মুর্খ ভাবতবাসীর সহ সমস্যা অবহেলা করে 
ক্ষুদ্র বৃহৎ ক্ষমতাব লডাই তাঁকে প্রথমে বিব্ুত কবেছিল, পবে ব্যথিত কবেছিল, শেষে 
বৈরাগী করেছিল। ১৫ আগস্ট অনশনেব মাধ্যমে স্বেচ্ছামৃত্যুব পথ তিনি বেছে 
নিয়েছিলেন । ১৯৪৮-এব ৩০ জানুযাবি গড্‌সেব গুলি তা বাস্তবায়িত কবে মাত্র । 

সেদিন হিন্দু মুসলমানেব যে সম্প্রীতি আমরা লক্ষা কবেছি তা অকল্পনীয | তাবপব ঘটল 
দু-একটা বিক্ষিপ্ত ছুরিকাঘাত । মহাত্মা অনশন শুক করলেন । সোমবাব কবলেন-_সমস্ত 
সম্প্রদায়েব নেতা, দলে দলে হিন্দু মুসলমান, এমন অভূতপূর্ব সাডা দিল যে বৃহস্পতিবাবেই 
তিনি অনশন ভঙ্গ কবলেন | মাউণ্টব্যাটেনেব ভাষায সেদিন বাংলা তিনি ছিলেন “একক 
সীমান্তরক্ষী” | অন্যদিকে ২৭ আগস্ট খবব এল পঞ্জাবেব এক কোটি মানুষ দিশাহাবাব মত 
বেরিষে পড়েছে নিবাপত্তার খোঁজে | এই গণ-হিস্টিবিযার সামনে প্রশাসন, পুলিশ, সৈন্য 
(তাও স্বল্প) কি করবে ? ৩০ আগস্ট লাহোবে বসল যুক্ত প্রতিবন্ষা কাউন্সিল । জিন্নার 
উপস্থিতিতে ঠিক হল রীসেব সীমান্তরক্ষী বাহিনীও ভেঙে দেওয়া হবে । দিল্লীব দিকে, 
লাহোরের দিকে, দুই বিপবীত মুখে, ধেয়ে চলল লাখ লাখ উদ্বান্তবর প্রবাহ | সেদিন বাংলায় 
গান্ধী ছিলেন__ তাই এমন সর্বনাশ ঘটেনি | [0 016 70718) 915 17856 55,000 
50101615 9170 17152 50916 1101715 01) 0111 1)981105. ]) 85115981010] 01085 
00718915001 0116 11121), 2110 (10212 15 170 11001715. 17195 1 105 31100 10109 
1779 01080910011. 011900217) 73000110215 170109256৮৪ 

এখানে ১৬ আগস্ট প্রকাশিত র্যাডক্লিফ বোষেদাদের কথা সেবে শেওযা যাক । বাংলায় 
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওডা, বর্ধমান নিষে গোলমাল ছিল না। এগুলি প্রায় সম্পূর্ণ 
হিন্দু এলাকা । অন্যদিকে ঢাকা, নোযাখালি, টট্টগ্রাম, ফবিদপুব, ববিশাল, বাজশাহী, 
মৈমনসিং, পাবনা ও বগুড়া নিয়েও গোলমাল [ছল না. কাবণ সেগুলি প্রা সম্পূর্ণ মুসলিম 
অঞ্চল । কিন্তু কি হবে দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীযা ও খুলনাব ? কলকাতা সহ 
অন্য জেলাগুলি নিয়ে মতদ্বৈধ হয় তীব্র । পঞ্জাবে হয লাহোব, মুলতান, জলন্ধব বিভাগ ও 
আম্বালার কিয়দংশ নিয়ে । কংগ্রেস বাংলাব ৫৯% এলাকা ও ৪৬% অধিবাসী দাবি 
করেছিল । র্যাডক্লিফের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে এল ৩৬% এলাকা ও ৩৫% অধিবাসী । 
মুসলমানদের ১৬% পড়ে পশ্চিমবঙ্গে আর হিন্দুদের ৪২% পড়ে পূর্ববঙ্গে ৷ খুলনা ও পার্বত্য 
টট্টগ্রাম পর্ববঙ্গকে দেওয়ায় প্রতিবাদ ওঠে । তাছাড়া দার্জিলিং-এর সঙ্গে কি ভাবে বাকী 
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পশ্চিমবঙ্গ যোগাযোগ রাখবে ? মুসলমানরা বলল কলকাতা তাদের দিতে হবে । অন্তত ভাগ 
করতে হবে৷ তাছাড়া মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার কিয়দংশ নিয়ে আপত্তি তোলে । পঞ্জাবে 
কংগ্রেস চেয়েছিল চন্দ্রভাগার পূর্বতীরভুক্ত ভূখণ্ড | শিখরা তদুপরি চেয়েছিল মণ্টগোমারি, 
লিয়ালপুরের কয়েকটি জেলা ও মুলতান বিভাগের কিছু মহকুমা । র্যাডক্লিফের রোয়েদাদে 
পূর্ব পঞ্জাব পায় সমগ্র পঞ্জাবের ৩৮% এলাকা ও জনসংখ্যার ৪৫% ভাগ | পুরো জলন্ধব ও 
আম্বালা বিভাগ, লাহোরের অমৃতসর জেলা, গুরুদাসপুর ও লাহোরের কয়েকটি 
তহশিল- সবসুদ্ধ প্রায় তেরটি জেলা । বিপাশা, শতদ্রু ও ইরাবতীব উচ্চাংশের জল নিয়ন্ত্রণ 
আসে পূর্ব পঞ্জাবের হাতে | লক্ষণীয় যে পশ্চিম পাঞ্জাবে পড়ে ৬২% ভূভাগ ও ৫৫% 
অধিবাসী এবং অধিকাংশ উন্নতমানের গমের জমি | শিখরা লাহোরের বাকী অংশ এবং 
শেখপুরা, লিয়ালপুর ও মণ্টগোমারি (ক্যানাল কলোনি) হাবিয়ে দারুণ বিক্ষুধ হয়। 
অন্যদিকে লীগ বলে ৩রা জুন ঘোষিত আনুমানিক (9007781) সীমানাকেই প্রকৃত সীমানা 
ধরতে হবে । গুরুদাসপুর তারা ছাডবে না । ব্যাডক্লিফ তাদের নাকি গুরুদাসপুব দিয়েছিলেন 
কিন্তু কংগ্রেসের চাপে বড়লাট তা প্রত্যাহার করেন | এ সংবাদ অসত্য কিন্তু রটনা উত্তেজনা 
বাড়ায় । 

যত ক্ষমতা হস্তাত্তরেব দিন এগিয়ে এল ততই পশ্চিম সীমান্তে সংঘর্ষ বাড়ল, আগেই 
বলেছি। এ জন্য মাস্টার তারা সিং কিছুটা দায়ী । ব্বর্ণমন্দির থেকে তিনি সমানে উত্তেজিত 
করছিলেন শিখদের | ৫ আগস্ট পার্টিশান কাউন্সিলের অধিবেশনের পব গোষেন্দ বিভাগের 
রিপোর্ট দেখালেন বড়লাট । তাতে প্রমাণ পাওযা যাচ্ছে জিন্না-হত্যার ষডযন্ত্র সহ ব্যাপক 
নাশকতার আয়োজন চলছিল | জিন্না ও লিয়াকৎ তারা সিং ও সহযোগীদেব গ্রেফতার 
চাইলেন ।*৮* কিন্তু প্যাটেল বারণ কবলেন । ঠিকই করেছিলেন, তাতে উত্তেজনা নিযস্ত্রণের 
বাইরে চলে যেত । পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের ভাবী গর্ভনব ত্রিবেদী ও মুডি পাটেলকেই 
সমর্থন করেন । র্যাডক্লিফ ঘোষণা দিতে দেরি কবছিলেন । তাঁর দোষ নেই । ৮ জুলাই 
থেকে ১৫ আগস্টের আগে সময কতটুকু * তবু জনসনেব লেখায় পড়ি বডলাট বারংবার 
তাগাদা দিচ্ছেন । ততদিন অসহিষ্ণণ হয়ে উঠেছে সংখ্যাগুকর দল | জিগিব উঠেছে 
সংখ্যালঘুদের পঞ্জাব থেকে তাড়াও । 

জিন্নাকে এ জনা প্রত্যক্ষত দায়ী করা চলে না । নিযন্ত্রণ তাঁব হাতে ছিল না । ৬ই জুলাই 
যে সব মুসলমান ভারতে থেকে যাবে তাদের উদ্দেশে জিন্না বললেন, “সংখ্যালঘুবা যে 
রাষ্ট্রের অধিবাসী তার প্রতি অনুগত হবেন ।” ১৩ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানেব 
সংখ্যালঘুদের তিনি আশ্বাস দিলেন-_তাদের ধর্ম, বিশ্বাস, জীবন, সম্পন্তি এবং সংস্কৃতি 
সুরক্ষিত হবে | সব বিষয়ে তারা হবে পাকিস্তানেব নাগবিক 1১৮৮ দ্বিজাতিতত্তব্ের কথা ভুলে 
গিয়ে পঞ্জাব ও সিন্ধুর পার্খবর্তা হিন্দু রাজ্যগুলিকে তিনি পাকিস্তানে যোগ দিতে 
বলেছিলেন । পাতিয়ালার শিখ বাজা বলেন জিন্না শিখ সমর্থন চান 1৯ বাববার শিখদেব 
আশ্বাস দেওয়া হয় যে তাদের স্বার্থ পুরোপুরি নিরাপদ এবং তাদের দাবি উদাবভাবে বিচাব 
করা হবে ।”৯*০ | শিখদের কাছ থেকে তেমন প্রতিক্রিযা আসেনি বটে তবু তারা সিং ও 
পশ্চিম পঞ্জাবেব অমুসলিমদের দেশে থেকে যেতে বলেছিলেন । নেহরুর অসাম্প্রদায়িকতা 
সুবিদিত, যদিও প্যাটেলের প্রশ্নাতীত নয় । কিন্তু অসাধারণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন এই নেতা 
বিহারে বা পঞ্জাবে সান্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জুগিয়েছেন তার প্রমাণ মেলেনি । গান্ধী তে' 
বারবার বলেছেন ভীরুর মত পলায়নের চেয়ে ধর্মের জন্য প্রাণত্যাগ শ্রেয় ৷ তবু ঘটল 
ভয়াবহ হিংসা, প্রতিহিংসা, বাস্তহারার বিপরীতমুখী শ্লোত__খালিকুজ্জমানও যাকে 
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বলেছেন, 4])9 101705951 78700 177 [1101817 1)15001%.+ হেক্টুর বলিখো সাফাই 
গেয়েছেন, জিন্না “অসহায়, কথার দীর্ঘ লড়াই-এ পবিশ্রান্ত, বোগেব সম্তর্পণ আক্রমণে 
অতিশয কৃশ- নিদাকণ যন্ত্রণা নিবাবণে অসমর্থ ।”*৯১ কিন্তু প্যাটেলও কি জানতেন 
কোনদিকে রোযেদাদ ঝুকছে ? ম্যাউন্টব্যাটেনও তা জানতেন না । জানলেও সৈনাবাহিনী 
প্যাটেলের হাতে ছিল না । 

১২ আগস্ট খবব বেবোল পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে পড়েছে । পবেব দিন প্যাটেল 
লিখলেন-_ «17407051009 05...8. 01910917]10759070. 01 [016 18715 01 1:6169161706 ” 
মাউন্টব্যাটেন ব্যাডক্লিফকে তাঁব বোধেদাদ ক্ষমতা হস্তাস্তব পর্যস্ত পিছিষে দিতে বললেন। 
তিনি ১৩ আগস্ট বোষেদাদ বডলাটেব হাতে তুলে দেন । ১৬ আগস্ট তা নেতাদেব সামনে 
ঘোষিত হয । কিন্তু এই বিশম্বেব জন্য বটনা হল বাজা । বটনাব ফলে ভয ও 
ক্রোধ__আবাব তাব পবিণাম নাবকীয হযে দীডাল । ১৪ আগস্ট লাহোব এযাবপোর্টে 
অকিনলেকেব সঙ্গে যখন জেনকিনস ও বীস কথ! বলছেন, তখন লাহোর বেল স্টেশানে 
শিখযাত্রীদের ওপব হামলা হচ্ছে । ১৫ই অমুতসবেব বাজাবে মুসলিম মহিলাবা গণধর্ষিত 
হল বা নিহত হল | লাহোবেব গশুকদ্বাবে যে সণ শিখ আশ্রঘ নিষেছিল তাদেব পুডিখে মাবা 
হল । ব্যাউক্লিফেব বোষেদাদেব পব আব সামলান গেল না । ঠা ছড়িয়ে পঙলে শেখপুবা, 
শিয়ালকোট, গুজবানওযালাঘ | শেখ্পুবাব গণহত্যাব প্রতিশোধ নিল অমুতসবেব শিখ 
জাঠা | 

জেনাবেল বীসেব মতে শিখবাই প্রথম আক্রমণ কবে । কিগ্ু কে প্রথম ডুধিকা হানে হাল 
চেয়ে বড়ো কথা গোলমাল থামবাব মত সৈন্য ঠাঁব হাতে ছিল শা। ১: শুক হল 
দেশত্যাগেব হিডিক | নাবোযাল থেকে ডেবা বাবা নানঝন লাহোব থেকে ভানু তসর, কীসুর্ 
থেকে ফিবোজপুব, মণ্টগোমাবি থেকে ফাজিলকা | কেউ যে এপ জন্য আগে থেকে তৈবি 
ছিল তা নয । কোনও বকমে প্রাণ নিষে, অনেক সময পবিজন ও সর্ব ভাবিযে, তানা 
পালাল । স্বাধীনতাব পন কোন শর্গনাজ্য নেমে আসবে এ শ্বগ্ধ ছিল না তাদেপ চোখে-- ছিল 
মা, বোন, স্ত্রী, সম্পপ্তি, পেছনে পে থাকা আবালা পবিচিত গ্রাম, শহন হাবানোব জালা | 
কিছু শোক ধবেছেন ভীম্ম সাহানি-__'৩মস' গ্রন্থে | প্রাণ মাবাব চেঘেও বড শোক হয়েছিল 
ইকবাল সিং-এব যখন জোন কবে তাকে গোমাংস খাইয়ে কলম! পান হল | আব যখন 
ধর্ষণকাবীদেব হাত 'এডাতে জনবীব কাউবেব সঙ্গে কুযোঘ ঝাপিঘথে পড়ল শিখ মেযেবা। 

হিন্দ-শিখ উদ্বাপ্তব স্রোত বয়ে ৯লল পবে । হবি আগে ৮পল শুশংস নিযতিনেব পলিবিত 
গুজব । অতএব বদলা নেওয়া শুক হল পর্ব পঞ্জাবে, পাতিযালাম, মাবাটে, সাহাবানপুবে, 
ভবতপুবে, আলোযাবে, শেষে দিল্লীতে । দিল্লীব বিববণ দিয়েছেন মেনন 1” পাশ্ঠা উদ্াস্ত 
স্রোত চলল পশ্চিম সীমান্ত পানে । বোঝা গল মানুষ ও পশুধ ভেদসামা কত ক্ষীণ । 
উদ্বাস্ত্ব-বোঝাই যানবাহন, ট্রেন, বৃদ্ধ, নাবী, শিশু, কিছুই বাদ বইল না । মনুষ্যত্ব চিত-তস্মা 
সীমান্তকে ঘনান্ধকাবে আবৃত কবল । 

মনুষ্যত্ব যে সব সমযই পবাজিত হযেছিল তা নয | স্মবণ ককন '৩মসে'ব সেই দৃশ্য 
যেখানে হবনাম সিং ও তাব স্ত্রী বাটোকে আশ্রয দিয়েছে বৃদ্ধা বাজো, যাব স্বামী এশান ও 
ছেলে মজান বেবিয়েছে শিখদেব দোকান লুটতে, মাথা কাটতে | বাধা দিচ্ছে পুত্রবধূ 
আক্রান । কিন্তু আশ্রযপ্রার্থীকে ত্যাগ করল না বাজো শুধু বন্দুকটা নিয়ে নিল । স্বামী 
হবনামের পৌশাক বোঝাই সিন্দুক লুট কবে আনলকিস্ত সেও মাবতে পাবল না পড়শীকে | 
সবিষে দিল পাশেব আস্তাবলে । পুত্রবধূ, স্বামী আসামাত্রই সব ফাঁস কবে দিল | রমজানেব 
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দল ভেঙে ফেলল আস্তাবলেব দরজা | এগিষে এল হরনাম-_মাথা পেতে দিল উদ্যত 
খড্োব সামনে | কিন্তু বমজানও তো মাবতে পারল না। গভীব বাত্রে শিখদম্পতিকে 
বিপদের সীমানা পার করে দিল রাজো-_-অন্ধকাবে তাব আবহছামূর্তি যেন বিলীযমান 
মনুষ্যত্বের প্রতীক । 

কিন্তু তবু গ্রন্থ শেষে মুন্সীবাম বলছে__“চা0ছ0 100৮1 011 110 111100৮7111] 116 11) 
10511] 71101191175 9110170 1৬ 05111]) 110 [717001 1101191105 [১9151518107 170 
[১8108512175 1025 ৮875 ০1627 [11810 2201) 00170100111 15 60115 10 176 17) 
৮9091101810 17101191195.” মহল্লা আলাদা হযে গেছে মনে | শেখ নূব ইলাহী মুসলিম 
মৌলবাদীদের নেতা | লালা লক্ষ্মী নাবাধণ হিন্দুদেব | তারা পবস্পবকে জডিয়ে ধবল, ঠাট্টা 
করল । কিন্ত স্বার্থ তাদেব এক করলেও স্মৃতি কি তাদেব আলাদা কবে দিল না ? 


॥১৬ | 


মহাজন্মেব লগ্ন এল কিন্তু অমাবাত্রিব সব দুর্গতাবণ ভেঙে পড়ল না । ১৪/১৫ আগস্ট 
কলকাতাব হিন্দু-মুসলিম মহামিলনেব দশা দেখে কে ভাবতে পেবেছিল ৩১ আগস্ট আবাব 
বিক্ষিপ্ত আক্রমণ প্রত্াক্রমণ শুক হবে এবং জনৈক মাহত হিন্দুকে নিযে একদল 
উত্তেজিত হিন্দু বেলিযাঘাটাব বাডিতে গভীব বাত্রে গান্ধীব ওপব চডাও হবে ? গাঙ্গী 
জোডহস্তে তাদেব নিক্ষিপ্ত ইট. পাথব, লাঠিন আঘাতেব সামনে দাঁড়ালেন । পুলিশ 
কোনওবকমে জনতা হটাল | ১ সেপ্টেপ্বব থেকে গান্ধীব পঞ্চদশ মনশন আবন্ত হল । 
শান্তি, না হয মৃত্যু | 
৪ সেপ্টেম্ববেব মধ্যে গান্ধী 'মিবাকল' দেখালেন কলকাতায |১৯* তথাকথিত গুগ্াদেব 
অস্ত্র সমর্পণ না দেখলে বিশ্বাস হবে না । কিন্তু ৫ই ভি পি মেননেব জকবা আহানে সিমলা 
থেকে দিল্লী পৌছে বডলাট দেখেন তিনি দুঃসংবাদ নিযে সে আছেন । নেহক ও প্যাটেল 
এলেন পরপব | পঞ্জাবেব অবস্থা আযত্তেব বাইবে চলে গেছে । দিল্লী বিপন্ন । 
মাউণ্টব্যাটেন হাল না ধবলে উপায নেই 1৯৫ ৬ (সপ্টেশ্বব এমার্জেন্সি কমিটি সেই 
সিদ্ধান্ত নিল । 
বিপদেব আপতিক কাবণ ২৯ আগস্ট যুক্তপ্রতিবক্ষা কাউন্সিল, জিন্নান চাপে, বীসের 
বাউগ্ডাবি ফোর্স ভেঙে দিতে বাধ্য হযেছিল | জেফিব মতে সৈন/দের বেশ কিছু পক্ষ 
নিষেছিল 1৯৯৭৭ ফলে বাঁধভাঙা বন্যাব মত জনন্রোত দুই সীমান্ত ছাপিযে বইছিল এবং 
পূর্বগামী। সতরোতের প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল দিল্লীতে | পুবানা কিল্লায, জুম্মা মসজিদে আশ্রয 
নিয়েছিল হাজাব হাজাব মুসলিম শবণার্থী । বাকীবা নিজ নিজ মহল্লা অবকদ্ধ | অন্যদিকে 
আসছে পশ্চিম পঞ্জাবেব হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তু । চোখে তাদেব উন্মত্ত জিঘাংসাব আগুন । 
শোনা যাচ্ছে ৮ লাখ লোক ভারতেব পথে রওনা হযেছে । দাঙ্গা, লুটপাট, অগ্নিদাহ চলছে 
নযা সরকারের চোখের সামনে | ৪ সেপ্টেম্বব নেহক ইজ্মেকে লিখছেন-__-“[১907219 
17855 1051 11911 15950] 00117101515] 210 215 10917917156 40155 [1817 
07:৪৩.৮ অসাম্প্রদাযিক, আবেগপ্রবণ নেহকব কাছে দিল্লী সেদিন দাত্তেব নবক | বাববার 
তিনি ঝাঁপিযে পডছিলেন দাঙ্গাবাজ, লুঠেরাব মধ্যে মাঝে মাঝে প্রাণসংশয করে । প্রথমে 
৫১৩ 


বিহ্বল হলেও পরে তিনি এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে । 
সেপ্টেম্বরে শ্রীপ্রকাশকে বলেছিলেন,এতো বহিঃশত্রুরসঙ্গে লড়াই নয়, নিজের সঙ্গে লড়াই । 
জিততেই হবে । যদি ধর্মনিরপেক্ষতার মূল শুকিযে যায়, তবে পাতা বা ফুল ধরবে কি 
করে? এ-সব কথা তাঁকে তর্ক করে বোঝাতে হচ্ছিল প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদের মত 
দীর্ঘদিনেব গান্ধীশিষ্যদের | 

১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিল্লীব অবস্থার কিছু উন্নতি হল | জনসনেব ভাষায, *][ (015 
[71116159110% 00200710065) 1795 150001511101050 01৮111911) 09115190101, 
015199,001120 (0 1010৮110025 9100 52085 7990% [0 18081৮9 [10917 [15 01 
01010581105 016 17017--1/1015111171 1910075595 5110 17120 ৫0175 10 19911), 
2779810520 60151990191 [19111510170 0512]75 10 80 10 1১710151277], 107051050 
8100705, (91180 [0 ৬০011171096] 00105190155, 71712175550 [07 52117152170 
1)91%950178 0£ 01005 ০70 053811:59. 141105...6 ৯৬ 

৬ লক্ষ মৃত, ১ কোটি ৪০ লক্ষ গৃহচ্যত, অন্তত এক লক্ষ নাবী অপহৃত, অথচ 
বডলাটের পরিজনবা বলছেন, “ভাবতকে স্বাধীনতা দেওযায যা লাভ হল, তার তুলনায এই 
ত্যাগ খুব বেশি নয 1”*৯ জি ডি খোসলাব মতে মৃতেব সংখ্যা ৪ থেকে ৫ লক্ষ,*৯৮ ইযান 
স্টিফেন্সেব মতে-_৫ লক্ষ,৯৯ ত্রিবেদীব মতে-২ লক্ষ ২৫ হাজাবেব মত.”” পেশ্ডেবেল 
মুনেব মতে-_দু লাখেব বেশি নয 1৯ ইগ্ডিযা হাউসেব এক বক্ততাষ বডলাট 
বলছেন-__“010]% ৪ 1)01701990 01100581070 [99070181180 0120...” শুনে ইজমে 
স্ত্রীকে লিখেছেন, “1 ১৪675 10 [06 10010916110] ড/11501797 0176 100710750 
00095059170 01 ৪. 17111101) (তাই জ্ডিথ বাউনেব শেন গণনা) 17552 9010911% 0150 
01 54112101061 01119 3৭) 001 1116 00111117515 27 1[011107011.1115 05561711871] 19015 
01০ 101720 011516 15 |) ]যা)না [0156] 0 ও 009195591 3০18 91] 91010001১0186 
9110 17711110715 216 00127৮60, 05910110116 11017161855, 111111151, [11115(% 
%4015 01 21] 09519278061 20005 900 7117016)51 1101361555 21991 01517 
[01006 ৮৭৯ ইজজমেব মত কঠিনহাদয, পহুযুদ্ধেন পোডখাওয়া সেনাপতি যা সহা কবতে 
পাবেননি_তা হল সংখ্যাতন্তেব কাবসাজি দ্বাবা মানবাদহ ও আত্মা ৮চবম অপমানাকে লঘু 
কবা। 

এই ভযঙ্কব কাণ্ডেব জন। কে বা কাবা দাখী ? আব ক্ষমতা হস্তাপ্তবেব জন দেশভাগ কি 
অনিবার্য ছিল ? বাবনার এই প্রশ্ন উঠেছে, উঠবে । এখন তো এসব প্রশ্নেব সঙ্গে নানা 
বাজনৈতিক দলেব শুধু নিবচিনী লাভক্ষতিব উদ্দেশ্য নষ, অস্তিত্ব জড়িত হয়ে পড়ছে । 
আমবা যতটা সম্ভব নিমেহিভাবে আলোচনা করব । 

প্রথমেই উঠবে স্বাধীনতাব প্রাকালেব ও অব্যবহিত পবেব নৃশংস ঘটনাবলীব দায়িত্বের 
কথা । মাউন্টবাটেন বলছেন, এমন দলবদ্ধ অডিনিন্্রমণেব (77555 90৫05) সম্ভাবনা 
তাঁব মাথায় আসেনি । ৪ জুন প্রস কনফাবেন্সে সাংবাদিকবা কিন্তু প্রশ্নটা তুলেছিলেন । 
উত্তবে বড়লাট বলেন, এমন দলবদ্ধ অভিনিক্রমণেব কথা তিনি ভাবছেন না-_-“19908056 
06 01)6 701755109] 016007]5 11$0150.+৭+ তবে শ্বাভাবিকভাবেই কিছু লোক 
সীমান্ত অতিক্রম করবে, অথবা সীমিতভাবে সবকাব কিছু জনহস্তান্তব কবতে পারে । 
কলিনস্‌ ও লাপিযেবকে পরে তিনি বলেছিলেন, “72 10:558%/ 7501012 07 1176 
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জনতহ্স্তাস্তরের কথা ১৫ আগস্টের আগে আবার উঠেছিল | বড়লাট বলছেন, নেহরু ও 
জিন্না তাতে আমল দেননি | কিন্তু এ মন্তব্য তিনি করছেন স্মৃতি থেকে_-কোন সরকাবী 
রেকর্ডের ভিত্তিতে নয় । নেহক ও জিন্নার প্রতিক্রিযা ছিল একই--“আমাদেব দুই রাষ্ট্রের 
সংখ্যালঘু-স্বার্থরক্ষার শক্তি আছে । আমাদের ভিত্তিও তাই ।"জিন্না নেহরুব মতই এ 
বিষয়ে দৃঢসংকল্প ছিলেন 1£+£ ভি পি মেনন আবও একটু এগিযে লিখছেন . “3৬1 ০০8]0 
00672 109 2125 00175511017 01 21) 23017191756 01 19070019110 109155961) (40 
51095 %/17101) 1170 287:590. 170 [951911015 2111701117050 01191 0116৮ ৮/00]10 
[8121]) [17917 15519900156 12111)01110169 2 [170660, 11)68 001757955 185 
06617710615 85817151 8109 9%:0119055 01 [9019011901017.+4৬ 

নেহকদের কথা পবে বিবেচনা কবা যাবে | মাউন্টব্যাটনের মত সমরাভিজ্ঞ ব্যক্তির 
দৃরদুষ্টিব অভাব অমার্জনীয় । ১৯৪৫ সালে জার্মেনীতে কি হযেছিল তিনি কি জানতেন না ? 
সন্দেহ নেই, সেখানে সীমান্ত এত দীর্ঘ ছিল না, গণ অভিনিক্রমাণব ভিত্তিও ছিল ন৷ 
জাতিবৈব । পূর্ব জার্মেনীব কমুনিস্ট শাসনে যাবা বাস কবতে চায়নি তাবাই চলে এসেছে 
পশ্চিম জার্মেনীতে। ভাবতেব সমস্যা ছিল জটিলতব । শুধু পঞ্জাবসীমান্তই প্রা ২০০ মাইল 
লম্বা । তাবপব একদিক থেকে যাচ্ছে মুসলমান, অনা দিক থেকে আসছে হিন্দু ও শিখ । 
আবাব শিখ ও মুসলমানের বৈবিতার পেছনে শুধু ধর্মীয় মতপার্থক্য নেই, বয়েছে কয়েক শত 
বছবেব ক্ষমতাব লডাইযেব এঁতিহ্য । কোবান ও গ্রস্থসাহেবেব চেয়েও কারুব কাকর কাছে 
ভাল গমেব বা (সচসেবিত ক্ষেত বেশি গুকত্বপূর্ণ ছিল । সমগ্র পঞ্জাবে শিখরা যে ভাবে 
ছডিযেছিল,তাতে সমস্যা আবও ঘনীভত হয় । বাযাডক্লিফেব কাছে বৈজ্ঞানিক বিভাজন আশা 
করাই অন্যায-_বিশেষত ৮ জুলাই থেকে ১৩ আগস্টেব মধ্যে (ওই দিন তিনি বডলাটকে 
বোযেদাদ দেন) | বীস ভাল সৈন্যাধযক্ষ হতে পাবেন, কিন্তু মাত্র ৫৫.০০০ সৈন্য নিযে তিনি 
কি কবে সামাল দেবেন ? তাদেব মধোও অনেকে যেখানে সাম্প্রদায়িকতা বোগে আক্রান্ত ? 
অনেক আমলা যেখানে নির্লজ্জেব ম৩ উসকানি দিচ্ছে” আবাব জিন্নাব চাপে সেই 
বাউন্ডাবী ফোর্সও ২৯ আগস্ট ভেঙে দেওয়া হল । কেন বডলাট মানলেন সে কথা ? 

আমার ধাবণা আসল ভুল হয়েছে ক্ষমতা হস্তাস্তব এক খছণ এগিযে আনাতে । ভাবতে 
পদার্পণ কবে যে পবিস্থিতি তিনি ও ইজ্মে দেখেছিলেন মাগেই গাব বর্ণ দিয়েছি | তাঁদের 
মনে হয়েছিল অবস্থা এমনই অগ্নিগর্ভ যে দুততব ক্ষমতা হস্তাপ্তব খাড়া তা সামাল দেওযা 
যাবে না । কংগ্রেস চাপ দিচ্ছিল তখনই অন্তর্বর্তী সবকাবকে ডোমিনিখান স্বীকাব কবা হোক, 
অথচ আযটলিব ২০ ভিসেম্ববেব ঘোষণা ও জিন্নাব সংকল্প তাব বিবোধী । জিন্না শুধু সংকল্প 
জানিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না. তাঁব ন্যাশনাল গার্ড ও জেহাদী অনুচববা পঞ্জাবে ও সীমান্তে 
প্রতাক্ষ সংগ্রামেব মাধ্যমে তাব প্রমাণও দিচ্ছিল | পঞ্জাবেব লা ইভান জেনকিনসেব পত্র 
থেকে তা আমি দেখিয়েছি । 'প্ল্যান বালকান' অনুসবণ কবতে গিযে আবো সংকট বাডালেন 
মাউন্টব্যাটন | শেষ পর্যস্ত ভি পি মেনন-বচিত “প্লান পা্টিশনে উভয পক্ষকে বাজি কবাতে 
ও ক্যাবিনেটেব সম্মতি নিতে আবো দেবি হল | তাব মুলমর্ম ছিল ১৯৪৭-এব মাঝামাঝি 
ক্ষমতা হস্তাত্তব | কিন্তু দুই ডোমিনিযানেব কাছে । আব তাব জন্য চাই সগিক সীমানা 
নিধরিণ | তার সময কই ? 

এখানেই উচিত ছিল তাঁর কংগ্রেসকে বুঝিয়ে বলা যে, সীমানা নিধবিণে সময লাগবে । 


৫১৫ 


হিন্দু, মুসলিম, শিখ সবাইকে বুঝিয়ে তবে দেশভাগ করা সম্ভব | যদি না বোঝে, তবে 
জনহস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে । অতএব ১৯৪৮-এর জুন পর্যস্ত কিছু করা যাবে না। 
ততদিন, ভাল না লাগলেও, ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ওপর ওপর মানতে হবে। তিনি কি তা 
করেছিলেন ? না৷ এর কারণ কি রয়্যাল নেভিতে ফিরবার জন্য অত্যন্ত উদশ্রীব ছিলেন 
তিনি ? অথাৎ তাঁর উচ্চাকাঙক্ষাও কাজ করছিল ? সেই উচ্চাকাঙক্ষার যূপে যদি লক্ষ লক্ষ 
ভারতীয় বলি হয়, কি যায় আসে ? জিগলার এ ধরনের সিদ্ধান্ত মানতে বাজি নন 12০" 
দেরি হলেও বড়লাটের ভবিষ্যৎ উন্নতি নাকি ব্যাহত হত না । কিন্তু এটাই যদি সত্য হয়, 
তবে তো আরো সাবধানে সীমানা নিধাবিণ, প্রয়োজনে জনহস্তাস্তর-_এসব ব্যবস্থা করা 
উচিত ছিল | যিনি 5..4..0.-এব সবাধ্যক্ষ রূপে লক্ষ লক্ষ সৈন্য, শত শত যুদ্ধজাহাজ 
ও প্লেন ভাবত মহাসাগব থেকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারতসীমান্ত থেকে মালয পর্যন্ত 
অবলীলাক্রমে সরিষেছিলেন, তাঁর পক্ষে কয়েক লক্ষ জনহস্তান্তব কি একেবারে অসম্ভব 
ছিল ? হয়তো কিছু' বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা এডানো যেত না কিন্ত গণহত্যা ও গণধর্ষণের 
মত নাবকীয় ঘটনা এড়ান যেত । তাঁব পক্ষের যুক্তি-_তাঁব মোকাবেলা করার শক্তি অবসিত 
হয়ে আসছিল, সৈন্যবাহিনীব ব্রিটিশ অংশ কমে গিযেছিল, আমলা ও পুলিশেব একটা বড় 
দল সাম্প্রদায়িকতা-বিষে জর্জবিত হয়েছিল, ইত্যাদি | দেশভাগের নীতি একবার নিধাঁবিত 
হয়ে যাবার পর সাম্প্রদািকতা বাডতই | বরং ক্ষমতা হস্তান্তরে আরো দেবি হলে, আরো 
বাড়ত | যেখানে ২ লাখ লোক মাবা গেছে, সেখানে মাবা যেত ২০ লাখ বা ২ কোটি ।৭০৮ 
ইজ্মে ক্ষমতা দ্রুত হস্তান্তবে মাউণ্টব্যাটেনেব সঙ্গে একমত ছিলেন ।+০৯ মাউন্টব্যাটেনের 
শত্রু, কনরাড করফিল্ডও এতে সায দিয়েছেন । মুনেব ধাবণা " “...০% 18010 0 00151017 
ও1)0 08115-0911511)5 11 17)151)0595119 17956109681] [77905 [2 01991178211 হা 
9000091]% %595.[1)61 1502] 97904 50290. ৮/101 %৮1)101) 1,010 170001100800217 
80190 1180 20169511011 7219110 01 ০006177176 1000 0159 1১0170810.৮৯০ এমনকি 
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কিন্তু এবকম ওতব-চাপান নিরর্৫থক । কে বলতে পাবে কি হলে কি হত ? মানুষেব 
উত্তেজনা বাডে আবাব প্রশমিতও হয । গান্ধী যদি নোয়াখালি, বিহাব, কলকাতায (বিশেষত 
১৪/১৫ আগস্ট ও ১-৪ সেপ্টেম্বব) তীর “মির্যাকল” দেখাতে পারেন, তবে সময় পেলে, 
তিনি কেন তা পাবতেন না পঞ্জাবে ? তিনি ব্যস্ত ছিলেন পূর্ব সীমান্তে, কিন্তু নেহরু কেন 
যাননি পঞ্জাবে ?' নেহক না হয ব্যস্ত ছিলেন প্রশাসনে-__কি কবছিলেন কংগ্রেসেব অন্য 
নেতারা ? গান্ধীর অন্যান্য শিষ্যেবা ? বডলাট কি জিন্নাকে অনুবপ ব্যবস্থা অবলম্বনে চাপ 
দিতে পারতেন না ? প্রয়োজনে তিনি কি ব্রিটিশসৈন্য আমদানি কবতে পাবতেন না ? আরো 
উডোজাহাজ £ “তমস" যাঁবা পড়বেন, দেখবেন-_একটি উড়োজাহাজ গ্রামের ওপর দিয়ে 
উড়ে গেলে মানুষের মনে কি সাহস ফিরে আসে | ব্রিগেডিয়ার ব্রিসটো বলছেন. দেশভাগ 
একবছর পেছোলে পঞ্জারে এ ঘটনা ঘটত না । ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ লকহার্টের 
মস্তব্য- স্বাধীনতা দিবসের আগে সৈন্যদের স্ব-্ম দেশে ঠিকমত স্থাপিত করলে এমন 
ব্যাপক ট্রাজেডি ঘটত না । আমি কিছুতেই মাউন্টব্যাটেনকে দায়মুক্ত করতে পারছি না। 
আব জনহস্তাত্তব অনেক বেশি শৃঙ্খলার সঙ্গে করা যেত না__মানতে বাজি নই । অবশ্য যদি 
তার জন্য বড়লাট, কংশ্রেস ও লীগের মানসিক প্রস্তুতি থাকত | 
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সেই মানসিক প্রস্ততি ছিল না। কংগ্রেস ক্ষমতা পাবার আগ্রহে ও 'দ্বিজাতিতত্বের 
ভিত্তিতে দেশভাগ হচ্ছে না'__এই আওয়াজের আডালে একট! ভযঙ্কব সম্ভাবনাকে জোর 
করে ভুলতে চাইছিল | ইতিহাস কোন আত্মপ্রতারণা প্রশ্রয দেয় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 
ভাষায়-_“অন্ধ হলে কি প্রলয বন্ধ থাকে ৮” কংগ্রেস/লীগ যে-মুহুর্তে দেশভাগের প্রস্তাব 
মেনে নিল এবং মোটামুটি একটা সীমা (1701010179] 11116 01 01151017) ঠিক হল. সেই 
মুহূর্তে উভয সীমাস্তপারের সংখালঘুদেব বুঝিষে বলা উচিত ছিল-_হয তাদেব প্রাণ ও 
সম্পত্তির জন্য লাস্ট্রীয় গ্যাবাণ্টি আদায কবা হবে, না হয তাদের সৃশৃঙ্বলভাবে ভারত বা 
পাকিস্তানে নিযে যাওযা হবে । ৪ জুনই বডলাট নেহক ও জিন্নাব কাছ থেকে সে গ্যাবান্টি 
দাবি করতে পাবতেন | তাবপবই, সে গ্যাবাণ্টি অবহেলিত হলে, কি হবে সে বিষষে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া উচিত ছিল-_অথাঁৎ সংখ্যালঘুদেব যানবাহনের সুবাবস্থা ও তাদেব সম্পত্তি বাবদ 
ক্ষতিপূরণেব দায় ভাগ । দুই ডোমিনিযানেব মধ্যে টেবিল, চেযাব, লাইব্রেবীব বই, 
টাইপবাইটার ভাগ হতে স্বচক্ষে দেখেছি । তা হল, আব এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল না? 

আব একটা সম্ভাবনা ছিল । বডলাটকে মহাত্মা বলতে পাবতেন__“দেশভাগ এডাতে 
আপনাকে আমি লীগেব হাতে সব ক্ষমতা দিযে আম্পাযাব হিসাবে থেকে যেতে অনুবোধ 
করেছিলাম । আপনি সে পথে গেলেন না। এখন আপনি যা তা করে দেশভাগ করে, 
সংখ্যালঘুব কোন ব্যবস্থা না কবে, এক বছব আগেই ক্ষমতা দিতে চাইছেন | তা আমি মানব 
না। আমি আমৃত্যু অনশন শুক করলাম । হয আপনি ১৯৪৮-এব জুন পর্যস্ত থেকে সব 
কিছু শৃঙ্খলাব সঙ্গে সম্পন্ন করবেন, না হয আমাব মৃত্যু হবে ।” গান্ধী তাও কবলেন না। 
জনহস্তান্তরেব কথা তিনি ভাবছিলেন তাব প্রমাণ পাওযা যায় কিন্তু তাঁর সমাধান 
ছিল-_ব্রিটিশদের অবিলম্বে দেশত্যাগ ও হিন্দ্র-মুসলিম, যে যেখানে আছে, সেখানে, অহিংস 
পথ অবলম্বন কবে বীবের মত থাকা । ব্রিটেনেব দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মন্ত্রবলে 
হিন্দু-মুসলিম-শিখ মিলন সম্পন্ন হত ' যেন জিন্নাব প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য ! আব “বীরের 
মত থাক, তোমবা অহিংস থাকলে বিপক্ষ হিংসাব আশ্রয নেবে না', বললেই যেন তা সত্য 
হয় । অতিরিক্ত আদর্শবাদীদেব এ ধরনেব 'অবসেসন' থাকে । এও তাই । স্বাধীনতার 
প্রাক্কালে বহু প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধী বলছিলেন, কংগ্রেস এতদিন অহিংস সংগ্রাম করেনি, 
নিক্কিয় প্রতিবোধ কবেছে। সে শিক্ষা কি তাঁব এত দিনে হল ? ১৯৪২-এব আন্দোলন তো 
মাত্র পাঁচ বছব আগেকাব ব্যাপাব । তাঁর হিংসা (যতই সবকাবেব “সিংহসুলভ হিংসার 
প্রতিক্রিয়া হোক)-ব স্মৃতি মুছে গেল ? আব যেখানে বাতাবরণ হিংসায় সম্পূর্ণ কলুষিত, 
সেখানে একপক্ষেব অহিংসা তো নিশ্টেষ্ট মৃত্যুবরণ ।নিজেই তিনি কাপুকষতাব চেয়ে 
হিংসাশ্রধী প্রতিরোধকে মহত্তব বলেছেন । কে বলে দেবে কখন কোনটা ঠিক গান্ধীর কাছে 
শান্তি ও অহিংসা সবচেষে বড় মূল্য (৮৪10) | মানুষের প্রাণ তাব কাছে তুচ্ছ । তিনি নিজে 
তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত বার বার দেখিয়েওছেন । কিন্তু মনুষ্যত্বের কতখানি উত্তরণ ঘটলে 
তা সম্ভব হয় ? প্রাণ ভয়ে ভীত, স্ত্রীকন্যার ইজ্জতের জন্য ভীত, সম্পত্তিব জন্য উদ্বিগ্ন, বহু 
পুরুষেব বাস্তু ভিটার জন্য ব্যাকুল মানুষের কাছে তিনি এত বড আশা কবেন কি করে ? সে 
শিক্ষা এতদিন ধরে তিনি বা তীর মন্ত্রশিষ্যরা তাদের দিতে পাবেননি, সে কি তাদের দোষ ? 
গীতায় তাঁর মত দখল আমাব নেই, তবু সেখানেও দেখি এই উচ্চস্তর “অনেক জন্ম 
সংসিদ্ধ”-_বনছু জন্মের বহু সাধনার ফল । তিনি ১৯২০ থেকে ১৯৪৭-__এই ২৮ 
বছরে_ এত কোটি লোককে এত বড়ো শিক্ষা দিতে পারেন ? আর তাঁব সাক্ষাৎ 
শিষ্যরা--প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ ব্যানাজীরা যাঁদের অন্যতম_ কেন তাঁরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ 
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করলেন ? সাধুবাদ দিতে হবে সতীন সেনের মত কিছু পুরোন বিপ্লবীকে, যাঁরা ভীত 
মানুষকে অভয় দেবার জন্য থেকে গেলেন । গান্ধীর বলা উচিত ছিল হয় সুশৃঙ্খল 
দেশভাগ-_না হয় আমৃত্যু অনশন । ব্রিটিশ কর্মচারী ও সৈনিকদের, ধনিক ও বণিকদের 
স্বার্থবক্ষার যদি সুব্যবস্থা হয়, তবে হিন্দু, মুসলিম, শিখদের জন্যও ব্যবস্থা করে যেতে হবে । 
স্বাধীনতা পেছোয় তো পেছোক | ১৯২৯-এ পূর্ণ স্বরাজের শপথ নিয়ে ১৯৪৭-এ যদি 
ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পেতে হয়, তবে সত্যিকারের স্বাধীনতা জন্য না হয় আব কিছু দেরি 
হল । আর অনশনে যদি তিনি মৃত্যুববণ করতেন তা কি কয়েক মাস পবে নাথুরাম গড্‌সের 
গুলিতে মৃত্যুর চেয়ে মহত্তর অর্থবহ হত না ? আমার ধারণা-_তিনি ধেকে দীডালে আযটলি 
সবকাবের টনক নড়ত, মাউণ্টব্যাটেন কর্মসূচি বদলাতে বাধ্য হতেন । 

সাধারণ রাজনৈতিক বিচারে নেহরু ও প্যাটেল ভেবেছিলেন, এও বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম 
ভারতে বধে যাবে যে তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের গায়ে হাত দেবে 
না। তাঁদের বোঝা উচিত ছিল স্বজাতীয সংখ্যালঘুদেব জন্য জিন্নাব বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল 
না। তাঁদেব তিনি লেভারেব মত ব্যবহার কবতে চেয়েছিলেন ৷ তাদের প্রতি সামান্য 
অত্যাচাব হলেই তিনি ভাবতবিরোধী প্রচারে নামবার সুবর্ণসুযোগ পাবেন । আব 
পাকিস্তানের হিন্দু-শিখ তো “হস্টেজ' | মাঝে মাঝে তাদেব ভয দেখিযে বিতাডন কবা ও 
তাদের সম্পত্তি স্বল্প বা বিনামূল্যে অধিগ্রহণ কবাব কৌশল নেয় লীগ নেতৃবৃন্দ ৷ তাবা জানত 
গাহ্গী ও নেহরু এ কৌশল কোনও দিন নেবেন না। 

কংগ্রেসের কি কোন পালটা কৌশল ছিল ? মুসলিমদের অভেদ্যবর্ম ছিলেন স্বযং গান্ধী । 
১-৪ সেপ্টেম্বব কলকাতায় কি ঘটেছিল বলেছি । দিল্লীতে গান্ধীর অনশন (১২ জানুয়ারি 
১৯৪৮) এব কথাও সুবিদিত | সেই অনশন ভঙ্গের শর্ত ছিল-- মে সব মুসলমান দিল্লী 
ছেড়ে গেছে তাদের ফিবিযে এনে তাদেবই পরিতাক্ত ঘববাড়িতে পুনবাঁসন কবাতে হবে । 
আজাদের মত সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও বলছেন, এ দাবি অপূরণীয় ও অবাস্তব | তা হলে ওই 
সব স্থানে আশ্রয়প্রাপ্ত হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তদের তাডাতে হয । বহু সাধাসাধনাব পর 
আজাদের চেষ্টায় এবং ছটি শর্তে তিনি অনশন ভঙ্গ কবেছিলেন--_যাব অন্যতম ছিল ভাঙা 
দবগা সারিযে দিতে হবে এবং তাব কাছাকাছি যে সব মুসলিম বসবাস কবত তাদের 
সেখানেই পুনবসিন দিতে হবে, মুসলিম উদ্বাস্তবাহী ট্রেনের ওপর আক্রমণ কবা চলবে না, 
এমন হৃদয়ের পরিবর্তন চাই যাতে একজন মুসলমানও ভারত তাগ না কবে ।*১২ 

এই প্রসঙ্গে গান্ধী ও প্যাটেলেব মতপার্থকা, যা প্রায় মনোমালিন্যে পবিণত হতে 
বসেছিল, তার বিশদ বিববণ দিযেছেন মৌলানা | দিল্লীব ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বণধাওয়া 
ছিলেন মুসলিমদের বিশ্বাসভাজন | কিন্তু পঞ্জাবে শিখদের প্রতি অত্যাচাব তাঁকেও 
সাম্প্রদায়িক করে তোলে । রণধাওয়াব বিরুদ্ধে মুসলিমদেব অভিযোগ প্যাটেল শোনেননি । 
নেহরু চেয়েছিলেন দিল্লীতে কিছু অঞ্চল মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত হোক, আব মুসলিম 
শরণার্থীর তার নিক মুসলিমরা | প্যাটেল তাতে আপত্তি জানান । গান্ধী অবস্থার অবনতি 
দেখে প্যাটেলকে ডেকে পাঠান । কিন্তু প্যাটেল বলেন-__সব ঘটনা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, 
মুসলিমদের ভয়ের কাবণ নেই । গান্ধী বলেন-_এদের রক্ষা করতে পারছেন না বলে তিনি 
অপমানিত এবং অসহায় বোধ করছেন । নেহরু বলেন-_ পরিস্থিতি অসহনীয় এবং তাঁর 
বিবেক তাঁকে পীডিত করছে। প্যাটেল নাকি উত্তর দেন--নেহরুর অভিযোগ সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন । হয়তো কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটছে কিন্তু সরকার মুসলিম-প্রাণ ও সম্পান্তিরক্ষা 


করতে সদা তৎপর । প্যাটেল পক্ষপাতিত্ব ঢাকতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে মুসলিমরা 
৫১৮ 


প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিল এবং হিন্দু ও শিখরা প্রথমে আক্রমণ না কবলে তারাই 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত । কাবোলবাগ ও সবজিমণ্তী থেকে সংগৃহীত অস্ত্র দেখে আজাদরা 
অবাক-_তাতে ছিল কয়েক ডজন মর্চেপডা রান্নাব ছুরি, কিছু লোহাব রেলিং ও জলেব 
পাইপ !! মাউণ্টব্যাটেন নাকি হেসেই ফেলেছিলেন | ইতিমধো পুবান! কিল্লাব মুসলিম 
আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা আরও খাবাপ হযেছে । সহ্য কবতে না পেবে গান্ধী অনশনেব সংকল্প 
নিলেন | “1[10071 081001)101 09610151090 7১816] 51৮00100010 10110%1715 
ও 1901)0% ৮1)101) 25 00118 00111171910 9৮০7%[171106 01 ৮1110] 021001)1]1 
50000.” অনশনের প্রথম দিন সন্ধ্যা প্যাটেল অনশনেব প্রতিবাদ কবে বললেন, “এতো 
আমাবই বিকদ্ধে যাবে, যেন আমিই মুসলিমদেব হতাব জনা দাষী |” গান্ধী শান্তকঠে 
বললেন, “আমি চীনে নেই, এখন দিল্লীতে আছি । আমি চোখ কানও হাবাইশি | তুমি যদি 
বল মুসলিমদেব অভিযোগেব কাবণ নেই, তাহলে তুমি আমাকে বিশ্বাস কবাতে পাববে 
না ।.-.আমার আশা অনশন দ্বাবা হিন্দু-শিখ ভাইদেব টোখ খোলাবো 1” সদবি নাকি খুব 
বিরক্ত হলেন এবং গান্ধীব সঙ্গে কর্কশভাবে কথা বলতে লাগলেন | জওহবলাল ও আজাদ 
তাঁর আচবণে মমহিত হলেন এবং নীবব থাকতে পাবালেন না । আজাদ বললেন, 
“বল্লভভাই, আপনি হয়তো বুঝতে পাবছেন না, কিন্তু আমবা অনুভব কবছি, গান্ধীজিব প্রতি 
আপনার ব্যবহাব কতটা অপমানজনক এবং আপনি তাঁকে কতটা আঘাত দিচ্ছেন |" সদাঁর 
চলে যাবাব জন্য উঠে দাডালেন । আজাদ অনুবোধ কবলেন. “এখন দিল্লীব পাইবে যাবেন 
না।” প্যাটেল নাকি উচ্চেঃস্ববে বললেন, “আমাব থেকে কি লা ? গান্ধীজি তো আমাব 
কথা শুনবেন না । তিনি সাবা বিশেব সামনে হিন্দুদেব নামে কালিমা লেপন কবতে চান । 
এই যদি তাঁব মনেব ভাব হয, তাঁকে আমাব দবকাব নেই । মামি বোশাই যাবই 1” 
আজাদ অবাক হযে ভাবলেন, যে প্যাটেল গান্ধীৰ হাতে তৈবি তিনি কিভাবে এ সুবে কথা 
বললেন *%*১৩ 
আজাদ এব অনেকখানি অংশ প্রথম সংস্কবণে প্রকাশ কবেননি | যদি সতাও হয, তবে 
এটাকে মতাত্ত গুকত্ব না দিযে পাটেলের উত্ডেজনাব প্রমাণ হিসেবে নিলে ক্ষতি কি ? মনে 
বাখতে হবে স্ববাষ্্মন্ত্রীৰপে তাঁব কাছে পঞ্জাবী মুসলিমদেব অশ্যাাবেব যে খবব আসছিল 
তা আজাদেব জানাব কথা নয | শান্তিবক্ষাব দাযিত্বেব ওপব গাদ্ধীজির গ্রাণেব দািত্ব 
চাপলে প্যাটেলেব উত্তেজনা বেডে যাওযা আশ্চর্য নয । ক্যান্বেশ জনসনেব ডাষেবিতে 
শিখদের কৃপাণ নিষে ঘোববাব অধিকাব নিষে নেহক ও প্যাটেলেব বিরোধেব উল্লেখ 
পাচ্ছি । প্রথমে প্যাটেল তা নিষিদ্ধ কবেন কিন্তু শান্তি ফিরে এলে, আবাব তা ফিবিষে 
দেওযাব জনা বাজি হন । বাজেন্দ্র প্রসাদেব সঙ্গেও নেহকব মতান্তব হয । শাপতীয়দেব সভ্য 
মানুষেব মত আচবণ কবতে বিভিন্ন বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ কবছিলেন নেহঞ্চ । বাজেন্ত্র প্রসাদ তাতে 
আপত্তি জানিযে বলেন- বিশ্বজনমত এতে ভাবতেব নিকদ্ধে যাবে 115৭ 
যাই হোক, হতে পাবে বাস্তববাদী প্যাটেল দিল্লীব মুসলিম 'ঝি'দেব খেবে পঞ্জাবেব 
মুসলিম “বৌ'দেব শিক্ষা দিতে চেযেছিলেন | তিনি ইহুদীদেব মত “চোখেব বদলে চোখ, 
দাঁতেব বদলে দাঁতঃএব নীতি কোনও দিন নেননি । কিস্তু এটাও তো কোন দীর্ঘস্থাধী কৌশল 
হতে পারে না। বড়লাটেব কাছে জনহস্তাস্তবের কথা তিনি তুলেছিলেন ১৩ জানুষাবি । 
কিন্তু কেন এগোননি বুঝতে পারি না। তিনি কি ভেবেছিলেন দেশভাগ সামযিক ? ব্রিটিশ 
সৈন্য চলে গেলে লড়াই করে ঢাকা ও কবাটা নিয়ে নেবেন_-যেমন নিলেন জুনাগড় ও 
হায়দ্রাবাদ ? যদি তা ভেবে থাকেন, মহা ভুল তিনি করেছিলেন । মধ্যপ্রাচ্ থেকে মালয 
৫১ট 


পর্যস্ত বিস্তৃত মুসলিম সম্প্রদায় ছিল ঠাণ্ডা লড়াই-এর অন্যতম হাতিয়ার ৷ কেন্দ্র ছিল 
পাকিস্তান ৷ তাকে সাহায্য করতে ব্রিটিশতো বটেই, আমেরিকাও এগিয়ে আসবে-_এটা তাঁর 
বোঝা উচিত ছিল । কাশ্মীরে ঠেকে শেখার আগেই | নেহরুরও ক্লোন কৌশল ছিল না। 
তাঁর মত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে এমন হানাহানি মধ্যযুগীয় বর্ববতাব সমতুল্য, অতএব 
সর্বশক্তি প্রয়োগে বিনাশযোগ্য, মনে হযেছিল । দিল্লীর দাঙ্গা তোর আগে বিহাবে) থামাতে 
কযেকবার প্রাণ সংশয় করেছিলেন তিনি । কিন্তু তিনিও ভেবেছিলেন পাকিস্তানেব অর্থনীতি 
এত দুর্বল যে শীঘ্রই তা ভেঙে পড়বে এবং সে ভারতেব সঙ্গে যোগ দেবে । কারিয়াপ্লাকে 
তিনি লিখেছিলেন, [01010781915 017676 ৮/1]] 06 ৪. 00190 ৪750 500175 [77019. 
21795501191) 10 50 01810101517 005 91185 01 10118 517900%4 109:1019 %/৪ 
[8801 07 501)-170 12700110811) 005. যদি পাকিস্তানেব অর্থনৈতিক দৌর্বল্যেব ওপব 
তিনি নির্ভব কবে থাকেন, তবে ভুল করেছিলেন । পাকিস্তানেব ভৌগোলিক ও সামরিক 
গুরুত্বের জন্য কোটি কোটি ডলার ও পাউণ্ড ঝণবূপে বা দানরূপে বর্ষিত হবে- এটা তাঁব 
বোঝা উচিত ছিল । কাশ্মীব প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপৃঞ্জে ওঠাব পর এ-বিষযে কোন সন্দেহেব অবকাশ 
ছিল না। গান্ধীব কথা আগেই বলেছি । জনহস্তাত্তব কবাব অর্থ দ্বিজাতিতান্তেব ভিত্তিতে 
দেশভাগ হচ্ছে স্বীকাৰ কবে নেওয়া | তা তিনি করতে পাবেন না। তাঁব বিশ্বাস 
ছিল- মনুষ্যত্বের জয় হবেই | মনের মধ্যে ভাগ না হলে ম্যাপে ভাগ হলেই বা কি ? আব 
বাকি জীবনটা শাস্তিব দূত হযে তিনি পাকিস্তানে কাটাবেন স্থিব কবেছিলেন | তিনি 
পাকিস্তানে থাকলে সেখানকার সংখ্যালঘুবা নিশ্চিন্ত হবে। ভাবত থেকে নেহরু 
সংখ্যালঘুদেব স্বার্থবক্ষা করবেন । তবে আর জনহস্তাত্তবেব মত জটিল ব্যাপারে জডিযে 
পড়া কেন * ইংবেজবা দেশত্যাগ করলে এ সব সমস্যাব গুরুত্ব থাকবে না, এই ছিল তাঁব 
দৃঢ় ধাবণা | 
যাই হোক, জনহস্তাত্তবেব কথা নিযে কেউই বেশি এগোননি | এর বিষময ফল ফলেছে 
প্রথমে পশ্চিমে, পবে পূর্বে । প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদে কাছে লেখা নেহকব চিঠিপত্রেব প্রথম 
দুই খণ্ডে তার বহুল প্রমাণ মিলবে | 
এবার আসছি প্রথম প্রশ্মে- দেশভাগ কি অনিবার্য ছিল £ কোনও বকমে তা প্রতিহত 
কবা যেত না ? শুধু বামপন্থীদের নয অনেকেবই ধাবণা_-কবা যেত । যদি সমস্ত 
সাম্রাজ্যবাদবিবোধী শক্তি সংহত কবে কংগ্রেস (অথাঁৎি গান্ধী) এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন 
শুর কবতেন ১৯৪৬ সালে । ১৯২২-এব বাবদোলি প্রস্তাবের পর রজনী পাম দত্ত 
গ্রেসকে “বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিযেছিলেন । আজ দেশভাগের চল্লিশ বছব পর অধ্যাপক 
হীবেন মুখার্জী (এবং আবো অনেকে) ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের নিক্রিযতাকে প্রা সেই 
আখ্যাই দিচ্ছেন ।৫১* তাঁদের মতে, ১৯৪৫-৪৬ সালে দেশেব পরিস্থিতি এ ধবনেব বৈপ্লবিক 
সংগ্রামে অনুকূল ছিল । কিন্তু কৃষক-মজুব শ্রেণীর নানা ন্যায্য দাবি মেটাতে অসম্মত 
বুজেযা জাতীযতাবাদী কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় জড়িয়ে পড়ে অযথা 
কালক্ষেপ করে ও শেষে তাব চক্রান্তেব শিকাব হয়, দেশভাগেব বিনিময়ে বাস্ত্রীয ক্ষমতা 
লাভ কবে । স্বাধীনতাব পরেও বহু বৎসর বামপন্থীদেব আওয়াজ শোনা যেত-_-“এ আজাদী 
ঝুটা হ্যায |” 


৫২০ 
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এসব অভিযোগ কি সত্য ? সত্য হলেও কতটা সত্য ? তার পূর্বে কয়েকটা কথা মনে 
রাখতে হবে । (১) ১৯৪২-এব ভারতব্যাপী কুইট-ইন্ডিয়া আন্দোলন বামপন্থীবা পরিহার 
করেছিল তাত্বিক কারণে । ব্রিটেন কি সান্ত্রাজাবাদী ছিল না ? সংগ্রামেব অনুকূল পবিস্থিতি 
কি ছিল না? ছিল, কিন্তু সামাবাদী বিপ্লবেব পিতৃভূমি বাশিযাব ওপর ফাসিস্ত বাহিনীর 
আক্রমণেব ও বাশিয়া-ব্রিটেনের মৈত্রীব পবিপ্রেক্ষিতে সংগ্রামটা বৈপ্লবিক হত না। বরং 
প্রতি-বৈপ্লবিক হত । বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ভিন্নমত পোষণ করত এবং তারপব থেকে 
কংগ্রেস . বিশেষত কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি ও কম্যনিস্ট পাটির মধ্যে কোন মনের বা 
মতেব মিল দেখা দেষনি | সেই মরণপণ সংগ্রামে যে কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রসেব পাশে না 
দাঁড়িয়ে ব্রিটেনের সমরাযোজনে সাহায্য করাব ডাক দিষেছিল, তার কি নৈতিক অধিকাব 
বয়েছে ১৯৪৫-৪৬ সালে কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে ডাক 
দেবার ? যদি চৌবিচৌরাব পবরজনী পাম দত্ত কংগ্রেসকে বিশ্বাসঘাতক মনে কবতে পারেন, 
তবে ১৯৪২-এব পর কংগ্রেসী নেতাবাও কম্যনিস্টদেব বিশ্বাসঘাতক মনে কবতে পাবেন । 
১৯৪২-এর আন্দোলনেব কঠোর সমালোচক হলেও আমি এ মনস্তত্ব অস্বীকাব কবতে পাবি 
না। আসলে ঠাণ্ডা লডাইযেব পবিস্থিতিতে স্তালিন পুনবাষ সান্্রাজাবাদ-বিবোধী লাইন 
নিযেছিলেন এবং ভারতীয় কম্যনিস্ট পাটি তা অনুসরণ করছিল | *277041709% 11৪,এর 
নানা তাত্বিক সমর্থন আমবা শুনেছি কিন্তু দেশবাসীব অধিকাংশ তাতে অভিভূত হত না। 
তাকে এক কৌশল (এবং সুবিধাবাদী কৌশল) বলে ধবে নিত । 

(২) যখন কংগ্রেস প্রচগ্ুভাবে “পাকিস্তান' নীতিব বিরোধিতা কবছিল, গান্ধী 
ক্রিপস-প্রস্তাবে উল্লিখিত 1):0510012] 01011017+এব মধ্যে পাকিস্তানের গন্ধ পেয়ে তা 
প্রতাখ্যান কবার সংকল্প নিষেছিলেন, ঠিক (সই সময অধিকারী-থিসিসে 'পাকিস্তান'কে 
সমর্থন জানান হয়েছিল | ১৯৪৬ পর্যস্ত জাতীযতা প্রশ্নের স্তালিনীয সমাধান আঁকডে ধবে 
থেকে, সহসা তাবই অনিবার্য পবিণাম__দেশভাগ-_অস্বীকাব কবলে চলবে কেন ? 
অধিকাবী-থিসিস কংগ্রেস ও কম্যনিস্ট পার্টিব মধ্যে বাবধান বাড়িয়ে দিয়েছিল, এ বিষধে 
কোন সন্দেহ নেই । 

(৩) ১৯৪৫-৪৬ সালে দেশেব পবিস্থিতি কতটা বিপ্লবে অনুকল ছিল ? সংঘটিত 
হলেও কি তা সফল হত ? অধ্যাপক হীবেন মুখাজী লিখছেন, “চা0ো ি০৮৪]002] 
1945 009 0015 1946, 25709014115, 5/85 2 1067100 01 (17716 17611 0176 0914 
1881 1118 0001) 01 ৮21] 19155 010581৮810101745077610765 1%/6115 99215 
575 1000 985 0172 098 900 (1067 [17215 0017702 075 11791 216 [0175 
0017097)0127120 65591)08 06 ৮/101$ 52215. 10011511001) 01016 (01781:55 
1650815 0110958 10 £0891.৮ গান্ধীব 40601057081] £15:90107) তিনি ক্ষমা করতে 
পারেন কিন্তু আজাদ ও নেহরুকে কদাপি নয | সে সব দিনেব গৌববোজ্জ্বল সংগ্রামকে 

গ্রেস সভাপতি আজাদ ৭7701091705” বলে তুচ্ছ কবেছেন, তাব জন্য বিরাগ প্রকাশ 
কবেছেন, 'গুগ্া'দের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা রক্ষা কবতে কংগ্রেসীদেব আহান জানিযেছেন,সমস্ত 
হরতাল, ধর্মঘটেব প্রতিবাদ করেছেন । এমন কথা বলতে শোনা গেছে যে “ইংবেজরা দেশ 
ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আমাদেব কাজ তাদের তক্পিতল্লা গুছিয়ে দেওযা |” মুখাজী একে 
৫২১ 


€0)6090191 আখ্যা দিয়ে বলছেন-_ হিন্দ্ু-মুসলমানকে এঁক্বদ্ধ করার এমন ৮৬ 
আর দেখা দেয়নি । অহিংসা ও উপায় ও লক্ষ্যের পরস্পর-নির্ভরতা প্রভৃতি কিছু 
“পবিত্রতার ভাণ” বর্জন করলে «01575 ০08]0 0760. 1795 "30:91 [01909 
10070170105 1100518756 00 01681)56 007 1000% 10011110 0£ 00171111111771 1901501 
8170 [01916] 9010165001011” | অরুণা আসফ আলির ভাষায় ব্যারিকেডেই সম্পন্ন হত 
হিন্দু-মুসলিমের চিরমিলন | উলটে ১৯৪৫-এব ডিসেম্বরে সব কম্মুনিস্টদের এ আই সি সি 
থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল । এমনকি বোম্বাই-এ অবস্থিত পার্টির প্রধান অফিসে 
১৯৪৬-এব ২৩ জানুয়ারি হামলা চালনা হয়েছিল । প্রতিক্রিয়া আর কাকে বলে ? 
সুমিত সবকারেব মতে দেশেব বিদ্রোহী মনোভাবের প্রথম বডো প্রমাণ__আই এন এ 
প্রশ্নে ২১-২৩ নভেম্বব (১৯৪৫)-এব গণবিল্ফোবণ । তারপর থেকে মাঝে মাঝে তা দেখা 
গেছে । তাব সঙ্গে নাকি ফবাসী বিপ্লবের €০ম[769*্ব তুলনা করা চলে । প্যাটেল 
পুলিশের সঙ্গে এ ধবনেব মাবামারি পছন্দ কবেননি | ওয়ার্কিং কমিটি ৭ে-১১ ডিসেম্বর) 
অহিংসার পক্ষে মুখর হয়েছিল | ক্যাবিনেট সাব কমিটি এই অবস্থায় প্রথমে পালমেন্টারী 
ডেলিগেশন ও পরে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানব সিদ্ধান্ত নেয় । ওয়াভেলেব “ব্রেকডাউন 
প্ল্যান'ও সাক্ষ্য দেয যে তিনি গণআন্দোলনকে ভয পাচ্ছিলেন । দ্বিতীয সংকট দেখা দেয 
ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬)-তে। প্রথম (নভেম্বব) সংকটেব মত দ্বিতীয সংকটেও কম্যুনিস্ট ছাত্র 
সংগঠন বডো ভূমিকা নিষেছিল । আব ফেব্রুয়াবিতে (রসিদ আলিব '৭ বছব জেলেব 
প্রতিবাদে)তো লীগ ছাত্র সংস্থাই ধর্মঘটেব ডাক দিয়েছিল | এব ফলে ছাত্র ও শ্রমিক, হিন্দু ও 
মুসলিম, কংগ্রেস, লীগ ও কম্মনিস্ট এমন এক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা দেখিযেছিল যাকে, 
ঠিকমত নেতৃত্ব দিলে. সুূব প্রসাবী সম্ভাবনা দেখা দিত । ইতিমধ্যে দেশব্যাগী বেল ও 
ডাক-তাব কর্মী, পবে সবকারী কর্মী, ধর্মঘটেব হুমকি দিচ্ছিল | গৌতম ট্রোপাধ্যায একে 
পু) /51700517২5৮০11001017 আখ্যা দিয়েছেন । আজাদ অথচ এ সব ধর্মঘটকে 'বতমান 
যুগে অচল" বললেন-_কারণ ইংবেজবা তো“ কেয়ারটেকাব' মাত্র | তৃতীয এবং সবচেষে 
বড়ো সংকট হল বাজকীয নৌবহবে বিদ্রোহ (১২-২৩ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৬) | আবেগেব বশে 
ডঃ সবকার একে ১৯০%-এব কৃষ্ণচসাগব নৌবাহিনীব বিদ্রোহেব সঙ্গে তুলনা কবেছেন, 
এমনকি আইজেনস্টাইনেব বিখ্যাত ছবি--ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'-এব উল্লেখও 
করেছেন । ধর্মঘট যুদ্ধে পরিণত হল । আবার দেখা (গল হিন্দু ও মুসলিম, ছাত্র-শ্রমিকের 
সহযোগিতা । সি পি আই-এর সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন জানালেন অকণা আসফ আলি । 
কিন্তু আবাব দেখা দিল প্রতিক্রিযা কংগ্রেস শিবিবে. প্যাটেলেব ও লীগ শিবিবে, চুন্দ্রিগড়ের 
মূর্তিতে । বোম্বাই-এব (২২ ফেব্রুয়াবি) শ্রমিক ছাত্র মোর্চা হটাতে দুই ব্যাটেলিযান সৈন্য 
লেগেছিল । সবকাবী হিসাব মত ২২৮ জনের মৃত্য ও ১০৪৬ জন আহত হয়েছিল । 
প্যাটেল ও জিন্না একযোগে বিদোহীদেব আত্মসমর্পণ করতে বলেন ও বৈপ্লবিক সম্ভাবনা 
অন্কুবে বিন হয় | ডঃ সবকাবেব মতে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহীদের এঁতিহাসিক 
ভূমিকা আই এন এ বন্দীদের ভূমিকাব চেয়েও বড়ো ।৫১১ আব হীবেন মুখাজীব মতে? 
৮৮25 10115 11720 01080 011) 006 81101511 00591111101] 91105 11106170690 00 
[7090115 110 01151) 0৮91-001078 1.” এর অব্যবহিত ফল-_ক্যার্িনট মিশন | 
অনেকটা একই ধবনেব বিশ্লেষণ কবেছেন সবোজ মুখোপাধ্যায় । তিনি শুধু যোগ 
কবেছেন ১৯৪৬ সালেব প্রথমে নিবাচিন উপলক্ষে বিভিন্ন কম্মুনিস্ট অফিস ও কর্মীদের 
ওপর কংগ্রেসী হামলাব কথা ।*১* কম্যুনিস্ট নিবচিনী ইস্তাহারে ছিল অখণ্ড বাংলার দাবি, 
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ছিল ব্যাপকতর ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের আহান ৷ এ আই সি সি-তে কে এম আশ্রাফের 
এই মর্মের সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হলে কম্মুনিস্টরা কংশ্েস তাগ কবে । সবোজবাবুও 
নভেম্বর (১৯৪৫) *ও ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬)-এর গৌরবময দিনগুলির কথা স্মরণ 
করেছেন টি? 
এই প্রসঙ্গে বেশি কিছু না বলে সদ্যপ্রকাশিত বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য রচিত [00185 
5005515 107 177061911061705 1857-1947 (100778, 1988) থেকে উদ্ধার করছি 
কিছু মন্তব্য । তার আগেই বলা ভাল বিপান চন্্রও একজন বামপন্থী এত্হাসিক | উক্ত 
ঘটনাবলী বর্ণনা কবে তিনি (বা তীরা) লিখছেন-_+1%76 001157655 18110201176 
9101711 01 1118 [)901019 আঃ] 00102107180 0179. 76101955101) 70 [176 
(05051277191). 11 ৫10. 1701 01070198115 58710100171 01552. 51777155195 25 2 69] 
[01911 (80005 200 01711715 5/51:8 %/70118৮ তিনি (বা তাঁবা) আবও লিখছেন-- 
*০€০০0]117071111515 1011750 17277105 5111) 0010016551019]] 17 2015111 0019 
[080019 01 0০981001007. 11) 0৮917791 1945 2170 172101021% 1946 00 176101[1% 
[0 00911 10755. (0071071)1111151 20 0০01767593 106906 ৮25 010 0176 
[0007105 01 [09190171 00111760175 [ং]াঘ 15০11. জনগণের উত্থানেব ভয পেয়ে 
কংগ্রেস আলোচনার পথ নেযনি | ২২ সেপ্টেম্বর এ আই সি সি যে নীতি নেয তাতে প্রথমে 
আলোচনাব পথে যত দুব অগ্রসব হওযা যায ততদু'র যাবাব প্রস্তাব গৃহীত হযেছিল-_তা 
চিরাচবিত কংগ্রেসী সংগ্রামেব কৌশল বলে | “...09 0810 01 17260119110) ৮০৭ 10 
099 :1019550 11751, 01171 01 21995 71090710111 485 [0 198 17810 177 
9$216.১৭১”* এই প্রসঙ্গে হবিজন €৩ মার্চ ১৯৪৬)-এ প্রকাশিত গান্ধীজিক মস্তবা 
আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি । অরুণাব উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, “[71171575 ৫0 1701 
215895511৮6 91 07910907109.06..%91771 ৮/606110 08 1051 1)% %/9101180 15010 0106, 
01110121 09195211101) 10106 [01 [1)6 1751 11106 11)01 3111151) ৫201919101)5 
276 0110161171015. 900 016 1080101017 000 1125 00 10105 11710591706. 11 1 00995, 
[116 02917102909 [71151 102 18060 95106, 9019990 [07 1103 [11700 1091176.+ 
গণআন্দোলন চিবতবে পরিহার কবেননি তিনি, শুধু অবস্থা বুঝে আলোচনাৰপথপবখ করতে 
চাইছিলেন, এই কথা মনে বেখে বিষয়টা বিচাব কবতে হবে । তাছাডা বিপ্লবের জনা বাস্তব 
অবস্থা অনুকূল ছিল কিনা তা সরকাব, মুখাজী, চ্যাটাজীদেব বিশ্লেষণ কশ বিশ্ববীক্ষার 
আলোকে নিধাঁবিত হযেছে । ১৯৪ ২-এ মনে হযেছে তা অনুকুল নম, ১৯৪৬-এ মনে হযেছে 
অনুকূল | এই বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ কোন সমযই 'অবজেকটিশ' ছিল না, তাব মধ্যে 
'সাবজেকটিভ' বা মন্মযত্বেব ছাপ পবিষ্কাব | 
বস্তত একথা নাশ্ুদ্রিপাদও স্বীকাব কবেছেন। তিনি বলছেন -_কম্যনিস্ট নীতির ভিত্তি ছিল 
বিশ্ব বাজনীতিতে বিভিন্ন শক্তিব বিন্যাস বিষে প্রলেতাবীয আন্তজাতিক বিচাব | ভাবতেব 
মুক্তি সংগ্রাম আলাদা নয, তা ফাসিজিমেব বিকদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের অঙ্গ | অনাদিকে 
প্রেস তাকে দেখেছিল একপক্ষে ব্রিটেন অন্যপক্ষে লীগেব সঙ্গে আলোচনাপ্রসূত 
সমঝোতাব দৃষ্টিতে । বিবোধটা বেধেছিল দুষ্টিভঙ্গিব মৌল পার্থকোর জন্য এবং 
কম্[নিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত ছিল । 
*4৯]981 0 07659119171] 01195101017 01 19020191975 2] 2170 005 
৪0011009 10 0) 0911 177019 51105516, 0] 150120017 [0 006 
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8711-110051891151 10195525 485 566175101761150 105 0012 5121)0 011 [189 
1৬0151170 1,99506+5 0210198110 001 0116 10777190018 01 2 5810919109 1৬151177) 
11781071109 51209 (7১91015017).5৫১৯ 

আবার, “117 01175 00 01811 8 0000158 01 2011010) 17)051081709101 01 210 
01000580 [0 [188 00111859015 10011105 01 0215981711116 101 2 099809101 
0217516] 01 190%/91 [0] 006 7311 0151) 101575 01 0006 77210101191 19980615১16 
[51)020 10 ৪011902 11)9 17001159015 1790101791151 (01757555 %111) 089 
5817918710150 00100101791 17511511710 1,595115.+ বুজেয়া জাতীযতাবাদী কংগ্রেস ও 
বিভেদকামী মুসলিম লীগকে সমীকরণ কবা কম্মুনিস্টদের গহিত ভুল হয়েছিল ।৭১০ 
অধিকাবী থিসিসের পেছনে যে বিচার কাজ করছিল তা হল দেশভাগের জন্য লীগের দাৰি 
ও কংগ্রেসের বিরোধিতা একইরূপ ন্যায্য । সি. পি. আই ভুলে গিয়েছিল প্রথমাবধি 
সাম্রাজ্যবাদ লীগকে সমর্থন কবছে। ১৯২০-২২-এ খিলাফৎ আন্দোলন ও স্বরাজ 
আন্দোলনের সহযোগিতা রিডিং নষ্ট করেন লীগেব একদল নেতাকে হাত করে । ১৯২৮ 
সালে আরুইন একই খেলা খেলেন। তাতে পৃণহছিতি দেন লিনলিথগো ও ওয়াভেল । কংগ্রেস 
হযতো সাম্রাজ্যবাদের চালে হেবে গেছে কিন্তু শেষ পর্যস্ত দেশভাগের বিরোধিতা করে 
গেছে। 

কম্যুনিস্টদের ভুলটা হল কেন ? না্বুদ্রিপাদ বলছেন, «পু, 65567106০01 10116 
1171518156 00770710050 05 006 09 ৮425 01080) 85 00009580 10 1109 
1 91150-1,57017150 50917008980 10108 009511010 01 102010179110155 5110010 08 
459] 410) 1001 80511801015 0৮ 25 70810 01 0175 01955 19001110105] 010691101) 
(]170101) 12800177 5171715515 11) 01715 09856), [176 0.১.] [91150 10 12102 ৫016 
20001171001 0116 199] 01955 210 10901071971 51101711017) (108 00110107৮. 
[50009101105 009 1595006 0617727)0 101 0102 0115101) 01 17019 %+101) 0106 
0০0151955 01010051110) 109 11, 107521)1 [08101111501] [08 2) 2৮০%+41% 
[070-170)0961191151 56901007101 1106 1001115501516 ৮111) 105 01019051010179] 
11)0051) 00118]01-01771511755 702] 1 0106 99106 01955--2 50970. 11101) 15 
01981] 17019677019511)19 10] 1৬97%1505-1,877101505.৮ ১৯৪৮-এ দ্বিতীয় পাটি 
কংগ্রেসেএ নীতি সংশোধন কবতে হয়েছিল । তার আগেই কম্যুনিস্টরা লীগেব মধ্যে, 
এমনকি কেরলে, বিভিন্ন জাত ও সাম্প্রদায়িক দলের মধ্যে, প্রগতিশীলদেব খুজতে 
বেরিয়েছিল । ১৯৪৬ সালের নিবচিনে তার ছাপ পড়েনি । কিছু শ্রমিক কেন্দ্রে জয়লাভ 
করলেও (যেমন জ্যোতি বসু) সাধারণ আসন তারা একটিও পায়নি । তার কাবণ, 
নাম্বু্রিপাদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত, বুজেয়া জাতীয়তাবাদী 
কংগ্রেস ও ধমন্ধি লীগকে সমাসন দান । এতে জনসাধারণ খুশি' হয়নি । পার্টির গণভিত্তি 
দৃঢ়তর হযেছিল তার সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচিব জন্য | কংগ্রেস ও লীগ উভয়পক্ষই 
স্ব-স্ব এলাকায নিবচিন জিতে সমঝোতার নীতি নেয় । উভযেই নৌ-বিদ্বোহেব বিবোধিতা 
করেছিল কারণ একদা তারাই হবে দেশের কর্তা ; অথচ বিদ্বোহীদের (এবং আই. এন. এ. 
বন্দীদের) একেবারে ত্যাগও করতে পারছিল না । ব্রিটেন মালয় ও ব্রন্মে পর্যুদস্ত হবার 
পর ভারতে আর একবাব হাব মানতে প্রস্তত ছিল না । তাই সমঝোতা ছাড়া তাদেরও 
পথ ছিল না। কংগ্রেসের নীতিব একমাত্র সোচ্চার প্রতিবাদ এসেছিল গান্ধীর কাছ 
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থেকে । 

মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান নিয়ে সি. পি. আই-এর মধ্যে মতভেদ ভুললেও চলবে না | একদল 
নেতা বলেন, প্ল্যানকে মোটামুটি স্বাগত জানান উচিত এবং স্বাধীনতা খণ্ডিত হলেও তাকে 
জনগণেব অস্ত্রূপে ব্যবহার কবা উচিত | আর একদল বলেন-__ 779 0]017 185 ৪ 
00111111175 0112170991575 01 00513111151) 10 761091]1) 111019 95101617 00107 17) 
901, 54111 10]709115 [21756911715 002: ছ' মাস ধবে বিতর্ক চলাব পর, 
শেষ মতই জেতে এবং কলকাতায় দ্বিতীয় পাটি কংগ্রেসে গৃহীত হয । ফলে জেনারেল 
সেক্রেটারী পি. সি. যোশী বিদায় নেন ।৭২১ 

শেষে,পরিবেশ যদি এতই অনুকূল ছিল, সি. পি. আই নেতৃত্ব না নিযে কেন বাববার 
গাহ্ধীজিব কাছে নেতৃত্ব ভিক্ষা করছিল এবং না পেয়ে তীকে ও কংগ্রেসকে বিশ্বাসঘাতক বলে 
আত্মতুষ্টি লাভ করছিল £? সেই পুবাতন ফ্যালাসি | দেশ প্রস্তুত, জনগণ বিপ্লবের জন্য তৈরি, 
কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা পিছুপা । কম্মুনিস্টবা কি কবতে পাবে ? 

শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তও তাঁব গান্ধী-গবেষণা গ্রন্থে সি. পি. আই-সহ বামপন্থীদের এই 
অদ্ভুত আবদাবেব সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন । তিনি অবশ্য বিশ্বাস কবেন যে ১৯৪৫-৪৬-এ 
“একটা বিবাট বিদ্বোহ ও বিপ্লবেব পটভূমিকা তৈবি হযে উঠেছিল ।” “কিন্তু যাঁরা 
গাহ্বীবিরোধী বামপন্থী, তাঁবাও অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, ফবোযার্ড ব্লক, আই. এন. 
এ থেকে অবসরপ্রাপ্ত জেনাবেল ও নেতাবা, চবমগন্থী অন্যান্য বামপন্থী দল-__ তাঁবাও কিছু 
কবেননি, সেই দুববি স্রোতে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েননি, কোন নেতৃত্ব দেননি, তাঁরাও 
গান্ধীজিব কাছেই নেতৃত্ব ভিক্ষা কবে ক্ষান্ত বয়েছেন । কাজেই তাঁদেব হাতে কোন বিকল্প 
ছিল না । তাঁবাও বিপ্লবে ঝুঁকি নেযনি বা বিপ্লবেব ডাক দেযনি, এ কথা অস্বীকাব করাব 
কারো সাধ্য নেই । গান্ধীজিকে বিশ্বাসঘাতক বলা, অথবা গান্ধীজিব কর্তব্য বাৎলে দেওয়া 
ছাড়া আর যেন তাঁদেব কোন দাযিত্ব ছিল না।”৭২২ তিনি আবও বলেছেন, “নেতৃত্ব থাকবে 
অহিংস গান্ধীর হাতে, আর জনতা হবে সশস্ত্র বিপ্লবী, এমন চমৎকার যোগাযোগেব স্বপ্ন যারা 
দেখেন, তাদেব কি বলা যায ?” 

দেশ ও জনগণ প্রস্তুত-_একথার সবল অর্থ, তাদেব বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে, 
সংগঠন তৈরি, নিজস্ব নেতৃত্ব ছাডাও সবেচ্চি স্তবে বযেছেন লেনিন বা মাও-এব মত তত্ব ও 
প্রয়োগে সমান নিপুণ নেতা, সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীব একটা বড দল, তাদেব সংগঠন/চালনা 
করার জন্য ট্রটক্কি বাচু তে-বমত অধিনাযক | কাব দিকে তাকান হচ্ছে * একজন সাতাত্তব 
বৎসবেব অসুস্থ বৃদ্ধ__যিনি গোলাবাকদে বিশ্বীসতো কবেনই না, সামান্য হিংসাব প্রকাশে 
যিনি বাবংবার আন্দোলন প্রত্যাহার কবেছেন । 

কিন্তু আব একটা প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীদাশগুপ্ত | “সেই গুমরে ওঠা বিদ্বোহী ভাবতেব 
পটওূঁমিকাকে কি এক সর্বব্যাপী শেষ অহিংস সংগ্রামেব ও গণসংপ্রামেব লডাইতে পবিণত 
কবা যেত না ?” একদিকে বিপ্লববাদীবা অহিংস বিপ্লবেব দায়িত্ব নেবেন না, অন্যদিকে 
গাঙ্গীও *৪ 77011-51016170 50050001610: ও 79501011010, দেবেন না। ফলে 
সাম্প্রদািক শক্তি সুযোগ পেল সাম্ত্রাজ্যবাদীবা তা ধ্যবহাব করল । ক্ষমতা হস্তাস্তবেব 
সঙ্গে দেশভাগও হল ৫২5 

গান্ধী কেন বিকল্প বিপ্লব করেননি তার কিছু জবাব আছে । প্রথমত পান্নালাল দাশগুপ্ত 
(এবং অন্যান্যরা) ভেবে দেখেননি যে ১৯৪৫-৪৬ সালে অনুকূল পরিস্থিতি ছিল এটা তাঁদেব 
[09105100027 হতে পারে, কিন্তু গান্ধীব নাও হতে পাবে ।১৯৩৯-৪০-এ এই প্রশ্নে গান্ধীজি 
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ও সুভাষবাবুর মতবিরোধ হয় ।১৯৪৫-৪৬-এ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়েছিল 
যে গাহ্গীর পক্ষে কোন ধুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না । দ্বিতীযত ১৯৪ ২-৪৩-এ দীর্ঘ বিদ্রোহে 
শক্তি অপচয করে ১৯৪৫-৪৬-এ গণ আন্দোলন কবাব মত শক্তি ছিল না কংগ্রেসের । 
অনেকের বিশ্লেষণে “কুইট ইন্ডিয়া সঠিক পদক্ষেপ । আমাব মতে নয়, তা আগেই 
দেখিয়েছি । কিন্তু তা ব্যর্থ হযেছিল বলে এ মন্তব্য আমি করছি না। একে তোব্যর্থতা বা 
সাফল্য কোন আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাব মাপকাঠি নয় বরং ব্যর্থতাই বহুক্ষেত্রে সাফল্যের 
সোপান হযেছে । বাবংবাব ধাকা দিয়েই দবজা খুলতে হয । আর কর্তৃপক্ষেব ওপব তা কোন 
চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি তাও নয় | আমার বক্তব্য- শক্তি সঞ্চয় ও সংগঠন মজবুত করতে 
সময় লাগে, বিশেষত সবকারী 'সিংহসুলভ হিংসা" যেখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির 
নেতাদেব জেলে পুরে এবং স্থানীয় নেতাদের অনেককে হত্যা কবে আন্দোলনেরু মেরুদণ্ড 
ভেঙে দিয়েছিল ৷ বাশিযায় ১৯০৫ সালেব বিপ্লব ব্যর্থ হবাব পব এক যুগ লেগেছিল আব 
একটা বিপ্লবের আযোজন কবতে । তাও প্রথম মহাযুদ্ধে জারতন্ত্বেব শোচনীয় অক্ষমতা, 
রুশবাহিনীব ক্রমিক পবাজয় এবং রুশ আর্থিক সংকট লেনিনকে অনেকখানি সাহায্য 
কবেছিল | বলশেভিক দলেব প্রস্তৃতিব সঙ্গে প্রতিপক্ষের ক্লেব্য ও অপদার্থতা মিলেছিল বলে 
১৯১৭ সালের বিপ্লব সফল হয । 

এখানে কি তাই দেখছি £ অনেকে ১৯৪৫-৪৬'সালেব ভাবতবর্ষে ব্রিটিশদের দুর্বলতাব 
কথা বড়ো করে দেখেন । বলা হয-_বন্দী আই এন. এ, বিদ্রোহী নৌ সেনা, কৃষক মজুব 
ছাত্র ধর্মঘট-_কোন সমস্যাই তা সামাল দিতে পাবছিল না। যেন ১৯১৭-ব জারতন্ত্র ও 
১৯৪৬-এব ব্রিটিশ রাজ সমতুল | মাঝে মাঝে গযাভেলেব মুখে বা কর্তৃপক্ষেব কে এক 
ধবনেব উক্তি শোনা (গছে যা পশ্চাদপব সাম্্াজ্যেব অসহাযতা দোতিত কবে । কিন্ত বাস্তব 
অবস্থাটা কি এতখানি খারাপ ছিল ? ১৯৪২ সালেব মত ভযাবহ ? তখন যদি বিদ্রোহ দমন 
সম্ভব হয়ে থাকে, ১৯৪৬-এই বা হত না কেন ? ১৯৪৫-এর নিবচিনে আাটলিব বদলে 
চািল জিতলে আমরা হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনতেই পেতাম না । পারমাণবিক শক্তিব মাহাত্ম্য 
তিনি জানতেন, তাবহই ওপব নিরব কবে ফুলটন (7011017)-এ 
বাশিযার বিকদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কবেছিলেন তিনি । ট্ুম্যানেব সাহায্য তিনি পেতেন না মনে 
করাব কাবণ নেই । মনে বাখতে হবে স্বল্পকালেব জনা হলেও ভিযেতনামে ফরাসী ও 
ইন্দোনেশিযায় ডাচ শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয । কংগ্রেস জানত আটলি সবকাব-_তাদেব 
শেষ সুযোগ । সেই ১৯৩৮ সাল থেকে নেহরু, ক্রিপস্, আাটলির বোঝাপড়া এবং তাৰ 
পরিণতিতে, নেহরুব অনুরোধ, মাউন্টব্যাটেনেব নিযোগ | মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান বালকান' 
নেহরুব চাপেই পবিত্যক্ত হয | নেহকব চাপেই অখণ্ড বঙ্গেব অস্বাভাবিক দাবি পবিত্যক্ত 
হয় । নেহরুর কথা শুনেই আটলি সবকাব দেশীয রাজ্যগুলিকে যে কোন একটা 
ডোমিনিযানে যোগ দিতে বলে । চাচিল থাকলে এব কোনটাই হত না । “প্ল্যান বালকান' 
গৃহীত হত । ভাবত দুণ্টুকরো নয-_শত শত টুকবো হযে যেত | তখন শুধু লীগের সঙ্গে 
লড়াই কবলে চলত না, বড়ো বড়ো দেশীয় রাজাগুলির সঙ্গেও লডাই করতে হত | এক 
কাশ্মীর সমস্যা আজো মিটল না, তখন কি নৈরাজ্য দেখা দিত ভাবা যায না। নেহরু ও 
প্যাটেল শ্রাস্ত, ক্লান্ত, বিদ্রোহবিমুখ, ক্ষমতা অধিগ্রহণে উৎসুক-_-এসব কথা বলা সহজ, কিু 
ধীর স্থির মস্তিষ্কে তাঁবা ভেবেছিলেন “প্ল্যান পার্টিশান' মন্দেব ভাল | (১) তাতে পঞ্জাব ও 
বাংলার অর্ধেক পাওয়া যাবে, €২) সীমান্ত হাত ছাড়া হলেও সিলেট বাদে আসাম পাওযা 
যাবে, €৩) প্রায় সব প্রধান দেশীয় রাজ্য ভারত ডোমিনিযানে আসবে, (৪) বাদ পড়বে 
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অত্যন্ত মুসলিমপ্রধান সিন্ধু, বালুচিস্তান, পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ, সিলেট, সম্ভবত সীমান্ত । 
এটা জিন্নার বৃহত্তর পাকিস্তান নয় | সতাই ঢ)010017-981617 7১810150817. এব দুটো অংশের 
মধ্যে দুস্তর বাবধান। 'ভাবত যে কোন মুহুর্তে যোগসূত্র ছিন্ন কবতে পাববে | এব আর্থিক 
দুর্বলতা সকলেব জানা । এর দুই অংশেব ভাষা ও সংক্কৃতিগত প্রভেদ দুস্তর (যা প্রমাণ হল 
১৯৭১-এর যুদ্ধে)। সবেপিবি পশ্চিম পাকিস্তানেও সিষ্ধু জাতীযতাবাদ ও পঞ্জাবী 
আশ্রাসনবাদেব লডাই অনিবার্ষ । সীমান্ত যুক্ত হতে পাবে কিন্তু নিযে মাসবে পাখতুনিস্তানেব 
দাবি । অতএব নেহরু-প্যাটেলদেব মতে, এমন পাকিস্তান বেশিদিন টিকবে না । শুধু ধর্মী 
এক্যের দোহাই দিয়ে এর আস্তঃবাজা ও অন্তর্ঘন্ কতদিন চাপা পডবে ৮ আশা কবতে ক্ষতি 
কি, ব্রিটিশরা বিদায নিলে, আবাব সর্বভাবতীয একা ফিরে আসবে ৮ 

এব বিকল্প-যুদ্ধ একই সঙ্গে, লীগেব সঙ্গে, বাজাদের সঙ্গে, হযতো বা ব্রিটেনের 
সঙ্গে | যুদ্ধ শুধু কলকাতা, ঢাকা, নোযাখালি, বিহাব, ল্লাঠোব, অমুতসবে নয, দেশেব 
সব্তত্র_ গাঁয়ে, গঞ্জে, শহবেব অলিগলিতে । হিন্দ ও মুসলমানে, শিখ ও মুসলমানে । তাব 
পরিণতি কি হত ভাবা যায না। ঠাণ্ডা লঙাই-এব পবিপ্রেক্ষিতে ভাবতে কশ-মার্কিন 
অবতবণও অসম্ভব ছিল না। আব তা না হলেও, কি হত অর্থনৈতিক পবিকল্পনাব ? এই 
নিদারুণ দাবিদ্রয মোচনেব £ স্বাধীনতা বা স্ববাজ-এব আর্থ যদি শুধু বিদেশী মন্ত্রী ও আমলাব 
হাত থেকে ভাবতীয মন্ত্রী ও আমলাব হাতে ক্ষমতাব হস্তান্তব তম. বিদেশী শিল্পপতিল হাত 
থেকে দেশী শিল্পপতিব হাতে শোষণেব যন্ত্র হস্তাত্তব, ৩ হলে তো শও বংসবেব লক্ষ 
শহীদের আত্মদান সম্পূর্ণ বার্থ হযে যেত। নেহক ও প্যাটেলেব কাছে কাজটা 
ছিল'591459 01961101017, ঘর সম্পূর্ণ পডে যাবান আগ যশ্ট্ুক পাব বীচাও্ত । 

গান্ধীজীব কাছে (নেহরুব কাছেও) এ সব বাস্তব প্রশ্ন ছাডাও মানবতাব অবমাননা অসহা 
হযে উঠেছিল । মানুষ যদি পশু হযে যায তবে কাব জনা স্বাধীনতা ? ববীন্দ্রনাথ “সভাতার 
সংকট'-এ বলেছিলেন, “সভা শাসনেব চালনায় ভাবতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ 
মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আবোগোব শোকাবহ অভাব মাত্র নয, 
সে হচ্ছে ভাবতবাসীব মধ্যে অতিন্শংস আগ্রবিচ্ছেদ, যান কোন তুলনা দেখতে পাইনি 
ভারতবর্ষেব বাইবে মুসলমান শ্লাধত্তশাসন চালিত দেশে । কিন্তু এই দুর্গতিব কপ যে 
প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হযে উঠছে, সে যদি ভাবত শাসনমন্ত্রেন উর্ধবস্তরেব কোনো-এক 
গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রযের দ্বাবা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভাবত ইতিহাসেব এত বডো 
অপমানকব অসভ্য পবিণাম ঘটতে পাবত না।” ভাগ্যচক্রেব পবিকর্তনে ইংবেজ ভাবত 
ছাড়তে চাইছে ১৯৪৮-এর জুনে, এমন কি তাবও আগে । কিন্তু কোন জাবতবর্ষ সে 
ছাডছে ? “কী লক্ষ্মীছাডা দীনতাব আবর্জনাকে ৷ একাধিক শতাব্দীব শাসনধাবা যখন শুষ্ক 
হযে যাবে তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ষলতাকে বহন কবতে থাকবে |” 
“ইতিহাসেব এই অকিঞ্চিৎকব উচ্ছিষ্ট সভাতাভিমানেব পবিকীর্ণ ধবংসস্তূপেব" দিকে তাকিযে 
গান্ধী ও নেহক, ববীন্দ্রনাথেব মতই বলছিলেন--“কিস্ত মানুষেব প্রতি বিশ্বাস হাবানো পাপ, 
সে বিশ্বাস শেষ পর্যস্ত বক্ষা কবব ।” নিত্য মনুষাত্বেধ প্রতিকাবহীন পবাভব দেখা অপরাধ । 
তা এডাবার জন্য দেশভাগেব প্রচণ্ড মূলা দিতে হবে । 

গান্ধী শুভবুদ্ধিব জয আশা কবেছিলেন, তাব জনা পাকিস্তানে বসবাস কধাব সংকল্পও 
নিয়েছিলেন- কিন্ত গণ আন্দোলনের নয | সে কি শুধু নেহক. প্যাটেলের ও কংগ্রেসের 
প্রতি ভালবাসার জনা ? কুরুক্ষেত্রেব পবিণামের আশঙ্কা বিহুল অন্জরনেব মত আকস্মিক 
ক্রৈব্যে? না কি তিনি বুঝেছিলেন তাঁর পিছনে কেউ নেই ? তিনি নিঃসঙ্গ__নিঃসীম 


৫২৭ 


নিঃসঙ্গ ? নাকি সে সংশ্রাম আর অহিংস থাকত না ? প্যারেলালের কথা যদি মানতে হয় 
তবে সেই কঙ্গিত সংগ্রামে কংগ্রেস রাজি ছিল না । ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শুধু 
গফৃফর খাঁ আর ১৪/১৫ জুনের এ.আই. সি. সি-তে দেশভাগেব সপক্ষে অথাৎ তাঁর 
বিপক্ষে) বেশি ভোটই পড়েছিল ।হয়তো তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁব পেছনে দাঁড়াতেন। 
হয়তোসি. পি. আই» আর. এস. পি., ফরোয়ার্ড ব্লক, পুরোনো বিপ্লবীবা । কিন্তু অহিংস 
আন্দোলন তাঁদের কৌশল মাত্র হত । গান্ধী যদি স্বরাজের চেযেও কোনো কিছুকে বেশি' 
মূল্য দিয়ে থাকেন তা হল সত্য ও অহিংসা । আন্দোলন আবন্ত হযে যেত, যে হিংসা 
ঠেকাবার জন্য আন্দোলন তার চেয়েও বড়ো হিংসা শুরু হত । তিনি নামে মাত্র নেতা, 
সামলাবাব ক্ষমতা নেই। গান্ধী এর মধ্যে যাননি, সম্ভাব্য কোনো সাফল্যেব জন্য সার 
সত্যকে বিসর্জন দেননি । একাই পথ চলতে চেয়েছিলেন । গলগথার পথ | তাব শেষে 
মৃত্যু । কিন্তু পুনকথানও | সেই মহৎ মৃত্য দেশকে প্রচণ্ড আঘাত দিযে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন কবে দিয়েছিল | এঁক্য তিনি দিতে পাবেননি কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাব মহান্‌ ধর্ম 
প্রতিষ্ঠা কবে গেছেন । 

ব্রিটেনেব সঙ্গে বারংবাব আলোচনাঘ জড়িয়ে পড়ে ও জিন্নাকে অযথা বাডিযে কংগ্রেস 
ভুল কবেছিল, গান্ধী কবেছিলেন__একথা অনেকেই বলে থাকেন । কিন্তু সতাগ্রহেব প্রথম 
শর্ত__-সত্যাগ্রহী আলোচনার পথে যতদুব যাওযা সম্ভব যাবেন, বিপক্ষের হৃদয জয কবতে 
না পাবলে তবে সত্যাগ্রহে নামবেন । ব্রিটেনেব সম্পর্কে গাপ্ধী এই নীতি চিবদিন অনুসলণ 
করেছেন । ১৯২১ সালে বিডিং-এব সঙ্গে, ১৯২৯-৩১ সাল আকইনেব সঙ্গে, ১৯৩৯ থেকে 
বাববাব লিনলিথগো ও ওয়াডেলেব সঙ্গে আলোচনায বসেছিলেন তিনি । তা ছাডা বযেছে 
দ্বিতীয গোলটেবিল বৈঠকে ম্যাকডোনাল্ত ও হোবেন সঙ্গে, ১৯৪২ সালে ফ্িপমেন সঙ্গে, 
১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনেব সঙ্গে, একেবাবে শেধে মাউন্টব্যাটোনে 
সঙ্গে আলোচনা | মৌখিক আলাপ ছাডাও পএ বিনিময কম হযনি | সব সমঘই তিনি 
নিজের উদ্দেশ্য পবিষ্কাব কবে বুঝিয়ে দিমেছেন, বিপক্ষেণ উদ্দেশ্য খুঝবাব চেষ্টা করেছেন, 
তার মধ্যে ফাঁক বা ফাঁকি থাকলে ধবেও দিষেছেন | এই একটা ব্যাপাবে তিনি সাধুসান্তে 
মত নালায়েক ছিলেন না--ইংবেজদেব মধ্যেও নামব্বা আইনজ্ঞ বিডিং ও প্রিপসকে 
কোণঠাসা কবেছিলেন তিনি | ১৯৩৫-এব আইন গশুরননবদেব বিশেষ ক্ষমতা যে কি মাবাস্মক 
হতে পারে তিনিই ধবেছিলেন | ক্রিপসেব 10195177015] 01)1101) -এব মধ্যে অন্তর্ণিহিত 
পাকিস্তানেব সম্ভাবনা এবং ক্যাবিনেট মিশনেব ১৯ ধাবাব বিভিন্ন উপধাবাব মধ্যে যে 
বিসঙ্গতি বযেছে তাঁৰ চোখ এড়ানি । কিন্তু তিনি শুধু একজন বিচক্ষণ উ্িলেব চুমিকায্‌ 
নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, বিবেকেব মতি ধবে ইংবেজকে আপন প্রতিশ্রুতি বাখতে 
বলছিলেন । হৃদয় জয তিনি করতে পাবেননি ঠিকই, কিন্তু ইংবেজকে সতোব ক্ষবপাব দুর্গম 
পথে বেধে বাখতে চেঘেছেন তিনি । আব এইভাবে একটু একট্র কবে কংগ্রেসেব দাবি 
মানিযেছেন । যখন তা পাবেননি, তখন গণ আন্দোলনেব পথে যেতেও তিনি দ্বিধা 
করেননি । এ. আই. সি. সি. (২৫ সেপ্টেম্বব ১৯৪৫) এক প্রস্তাব নেষ-_তাতে এই দ্বেত 
নীতি সুন্দব ফুটে উঠেছে__ 
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১৯২৪-এ স্বরাজ দলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে গান্ধী বুঝেছিলেন, এলিটেব একটা বড অংশ 
প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি করতে চাষ । আইন পবিষদেব মধ্য থেকেও ওপনিবেশিকতাবাদের 
সঙ্গে লডাই চালান যায় এবং'নিবচিন যে গণসমর্থন সংগ্রহেব একটা সুবর্ণ সুযোগ এ শিক্ষা 
দিয়ে গিযেছিলেন দেশবন্ধু । নেহকব মত কাউন্সিল বিরোধীও ১৯৩৭ সালেব নিবাচিনে 


নেমেছিলেন দুটি উদ্দেশ্যে__ (১) গণসংযোগ, (২) প্রতিক্রিযাশীলদেব আইনসভা দখল 
করতে না দেওযা । গান্ধী আব একটু এগিয়ে ভেবেছিলেন-_কংগ্রেস যদি ক্ষমতা পায, যত 


সীমিতই হোক, তা দিযে দেশের লোকেরু কিছু উপকাব তো কধতে পাববে । তবে গণ 
আন্দোলনেব প্রয়োজন হলে পবিষদীয বাজনাতি ও মন্ত্রিত্ব মোহ ত্যাগ কবতে কংগ্রেস 
দ্বিধা কবত না। 

কিন্তু গণ আন্দোলন যখন ইচ্ছা শুক বা শেষ কবা যায না । ১৯৩৪ সালে নবীম্যানকে 
গান্ধী বলেছিলেন, “৪ 15909151111) 51070910110 001 09701 010 0110816 5101211) 01) 1116 
1216৮ (06 0116 1182101017),.” তেমনি নৌ সৈন্য বিদ্বোহেব সময বলেছিলেন 
অকণাকে_“1901916 09101001 001010110015 91 11)6 09171098025.৮ গণদেবতাব মর্তি 
বুঝে চলতে হয । কখনো তাব উদ্দীপনাধ বাঁধভাঙা জোযাব আসে, কখনো পডে ভাটাব 
টান । এই টান বেশি হলে প্রতিবিপ্লব দেখা দেয, যেমন দিয়েছিল ফ্রান্সে । স্বাধানতা সংগ্রাম 
০1 একটা আন্দোলনেই সম্পূর্ণ হয না-পর্ব থেকে পর্বে তাব উত্তবণ । মধ্যে জনগণকে দম 
নিতে দিতে হবে । তাদেব ঘবদোব গুছিযে নেবাব সময না দিলে পববী সংগ্রামে যোগ 
দিতে তাবা দ্বিধা কববে । সে সময তাদের সাহায্য কবতে গঠনমূলক কার্যসূচি প্রযোজন । 
খাদি.ভজাতীয শিক্ষা, হিন্দ-মসলিম একা, বিদেশী বস্ত্র ও মাদক বর্জন, মস্পশ্যতা মোচন, 
হবিজন উন্নযন- প্রাতিষ্ঠানিক বাজনীতি ও গণ আন্দোলনের পধিপবক | 

এইখানে গাঙ্গীব বাজনীতি খুজেযা বাজনাতি থেকে আলাদা । বস্তু কি সপ্তদশ 
শতাব্দীব ইংবেজ বিপ্লব;কি অষ্টাদশ শতাব্দীব ফবাসী বিপ্লব, কি ইতালি ও জামেনীব জাতীয় 
আন্দোলনে এ ধবনেব গঠনমূলক কর্মসচিব কোন প্রমাণ পাহ না । স্বনিভব গ্রামসমাজ, 
ধাবলম্বী কষক মজুবই তো সমান্তবাল সবকাবেব ভিত্তি | তা ছাঙাও এব আর একটা দিক 
ছিল । গঠনমূলক কাজ শ্রেণী ও জ্াঙপাতেব সংগ্রামের প্রবণতা বোধ কবে অথচ শুধু 
পবিষদীয বাজনীতিতে শ্রেণী,জা ৩পাত, সম্প্রদাষেব অন্তদ্বন্দ মাথাটাডা দেবেই । আজ তাব 
ভযাবহ প্রমাণ দিকে দিকে | একদিকে গঠনমূলক কাজ অনাদিকে গণ আন্দোলেন__এই দুই 
দিক দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদকে কখতে চেয়েছিলেন গাদ্ধীজী | প্রবণতাটাকে অশ্বীকাব কবেননি 
তিনি, বাস্তব শোষণ বা অত্যাচাবকেও নয । অছিওভ্ত্র ও হবিজন আন্দোলন প্রভীতিব 
মাধ্যমে তাকে সীমাবদ্ধ বাখতে চেয়েছিলেন । প্রাগাধিকাব দেননি- কাবণ তাতে 
সাম্রাজ্যবাদেব সঙ্গে আসল লডাই দুর্বশ হযে পডঙ | তাঁব আবেদন ছিল-_দেশেব 
সামগ্রিক স্বার্থে সব প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী বা জাতকে কিছু স্বাথ বিসজজন দিযে একটা মোটামুটি 
সমঝোতায আসতেই হবে । গঁপনিবেশিক পবিস্থিতিতে এ নীতি পলায়নী মনোবত্তি প্রসূত 
নয়, আদর্শবাদ প্রসৃতও নয-_কঠিন বাস্তববুদ্ধিপ্রসৃত | 

এ ভাবে দেখলে ১৯৪৭-এব ক্ষমতা হস্তান্তবকে শ্রান্ত নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ মনে করা 
চলে না| ভারতীয সংশ্রামেব ধাবা এই পবিণতিব দিকেই চলেছিল । শ্রামস্চি (07917501) 
যাকে ৭৪: ০1 0951007 বলেছেন-__এটাই তার অন্তিম পর্ব । ব্রিটিশ শক্তি বুঝল যে তাবা 
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এই %/৪1 0 095100177-এ হেরে গেছে, পশ্চাদপসরণই শ্রেয় । 

বামশক্তি যথেষ্ট জোরদার হয়নি, তাই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । 
কিন্ত তাদের দানকে উপেক্ষা করা চলে না । ১৯২০ ও ১৯৩০-এর “দশকে, নেহরু, সুভাষ 
বসু ও জয়প্রকাশকে কেন্দ্র করে কংগ্রস এবং কংগ্রেসের বাইবে কম্মুনিস্টরা সে চেষ্টা 
করেছিলেন । বস্তৃত ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩-এব পাঁচ বছর বাদ দিলে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসের 
ছত্রছায়ায় কাজ করতেন । ১৯৪৫-এর শেষে তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন । নেহরু, 
সুভাষ জয়প্রকাশ, অনুশীলন, যুগাস্তব, বি ভি প্রভৃতি বিপ্লবী দল, কম্[নিস্ট-_-সবাইকার 
চেষ্টা ছিল কংগ্রেসী নীতিকে একটা বামপন্থী মাত্রা দান-__তাকে ধীবে ধীবে সোশ্যালিজমেব 
দিকে নিয়ে যাওয়া | দক্ষিণপন্থীদেব প্রবল প্রর্তিকুলতা সত্বেও তাঁরা গান্ধীকে মোটামুটি 
কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে পেবেছিলেন । গান্ধীর নিজন্ব অর্থনৈতিক পবিকল্পনা মার্সবাদী না 
হলেও দক্ষিণপন্থী ছিল না। তাঁর বামবাজ্য সামস্ততান্ত্রিক অত্যাচাব বা ধনতান্ত্রিক শোষণ 
প্রশ্রয় দিত না । তদুপরি পড়েছিল বামপন্থী চাপ-_ প্রধানত নেহরুব মাধ্যমে! বামপন্থী 
হিংসার প্রশ্রয় দিতে পাবে এই আশঙ্কা ছিল বলে গান্ধী তাদেব পথ পুবো মেনে নিতে 
পারেননি, ১৯৪৭-এব আগস্ট মাসেও জযপ্রকাশজীব সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাব প্রমাণ পাওয়া 
যায় । কিন্তু টাটা বিড়লাকেও তিনি আমল দেননি | লুই ফিসাবেব সঙ্গে তাৰ কথোপকথনে 
দেখিয়েছি ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদাবী উচ্ছেদেও তাঁব অনীহা আগেকার মত প্রবল ছিল না । 

১৯৪৭ পর্যস্ত কংগ্রেস কোন দল ছিল না, ছিল নানা দলেব প্ল্যাটফর্ম । ১৯০৭ সালে 
সুরাটেব তিক্ত অভিজ্ঞতাব পব কোনো বডো ধবনেব নবম ও চবমপন্থী বিভেদ দেখা 
দেযনি । কংগ্রেসকে বলা যেতে পাবে জাতীযতাব মূলস্রোত । কিন্তু যে সব শাখানদী তাব 
জলরাশিকে স্মীততব ও প্রবলতব কবেছিল, তাদেব ভুললে ইতিহাসেব অপলাপ হবে । 
বিপ্লবীদেব কার্যকলাপ গান্ধীবাদী ও কম্যুনিস্ট উভয় পক্ষ দ্বাবা নিন্দিত হলেও তাদেব বিশিষ্ট 
দান অনস্বীকার্য । সব বিপ্লবী নেতাই “ঘরে বাইরে'র সন্দীপেব মত লোভী, বা “চাব 
অধ্যায-এব অতীনেব মত স্বধর্মচ্যত কবি ছিলেন পা । একেবাবে প্রথমপর্বেব আবেগপ্রবণ 
আত্মদানেব মোহ কাটিযে উঠে নবেন্দ্রনাথ উন্টাচার্য, যতীন মুখার্জি, যাদুগোপাল মুখাজি, 
বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী, সূর্য সেন, 'হম ঘোষ, ৬গৎ সিং ও ব্রেলোক্য মহাবাজবাএকটা নতুন 
সমাজ গড়াব কথা ভাবতে থাকেন | সুভাষচন্দ্র বসুকে এবা অনেকেই অকৃত্রিম ও অকুণঠ 
সাহায্য কবেছিলেন বলেই এত দ্ুত তিনি কংগ্রেসেব উচ্চতম নেতৃত্বে স্থান পেয়েছিলেন । 
১৯৪২-এব আন্দোলনে এদেব অনেকেই সক্রিয ভূমিকা নিয়েছিলেন । গোষেন্দা দফতৰ 
এদেব কখনো ভোলেনি । কগ্রসেব সঙ্গে এদেব সম্পর্ক সব সময় মধুব ছিল না. গান্ধীব 
সঙ্গে চলত হিংসা-অহিংসাব দর্শন নিষে তুমুল বিতর্ক । কিন্তু গান্ধীব মনেও এদেব প্রতি স্নেহ 
ছিল । এ্রদেব মৃত্যঞ্জষী বীর্যকে কখনো তিনি অবজ্ঞা করেননি বলে বাববাধ এদেব বন্দীত্ 
মোচনেব জন্য সবকাবকে চাপ দিষেছেন | ওযাধাঁ ও আন্দামানেব মানসিক দূবত্ব অনেক 
কিন্তু তাঁবা সহযোদ্ধা ছিলেন, সব সময প্রতিদ্বন্দ্বী নয় । এদের অধিকাংশই স্বদেশী 
আন্দোলনেব আযাঁমি অতিক্রম কবেছিলেন । কি গান্ীবাদী, কি পববর্তী বিপ্লবী, কি 
সাম্যবাদী-__কেউ গণসংগঠনকালে ধর্মেব বা জাতপাতেব দৌহাই দেননি, এটা আমাদেব 
অভিশপ্ত বর্তমানে ভুললে চলবে না । গান্ধী ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসেব প্রতি বাঙালীদেব একটা 
অভিমান ছিল, সেটা ভিত্তিহীনও নয়, তবু তাঁবা বাংলাকে কানদিন ভারতেব ওপব স্থান 
দেননি | সবচেষে বডো গাম্ধী-বিবোধী বাঙালী সুভাষচন্দ্র, গান্ধীকে 'জাতিব জনক' আখ্যা 
দিয়েছিলেন, বাহিনীব নাম দিয়েছিলেন ইন্ডিযান ন্যাশানাল আর্মি, আব “বন্দেমাতরম' বডো 
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বেশি বাঙালী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্যোতক বলে তিনি বেছে নেন “জয় হিন্দ | জাতীয় 
ংশ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদেব স্থান ছিল না। 
নারীমুক্তি, হরিজন উন্নযন, অস্পৃশ্যতা মোচন, আদিবাসী পরিসেবা- কংগ্রেস ছিল 
বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জডিত | এখানে চবমপন্থীদেব ওপব জয হযেছিল 
নরমপন্থীর-তিলকেব ওপর রানাডেব । কংগ্রেসই “মূর্খ ভাবতবাসী, দবিদ্র ভাবতবাসী, 
চগাল ভারতবাসীর” প্রতি বিবেকানন্দেব উদাত্ত আহান বহন কবেছিল, নাবীকে নবকেব দ্বার 
বান্বর্গের দেবী না বলে তাকে সংগ্রামে সঙ্গী কবে নিষেছিল | 
বামপন্থীরা অনেকে ভুলে যান হরিজন আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রামেবই একটা পদ্ধতি । বস্তুত 
হরিজন কাবা ? হবিজনরা হচ্ছে আমাদেব দেশেব সবচেষে শোষিত ও নিপ্সীডিত 
শ্রেণী-_9010816511।দের সর্বনিক্ন ধাপ । আমাদেব দেশে মার্জ-কথিত প্রোলেতাবিযাতের 
ংখা নগণা কিন্তু জনমজুব, ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষীদের সংখ্যা ঢেব বেশি । আব এবাই 
নীচু জাতেব লোক-_গান্ধীব হবিজন | লেনিন বলেছিলেন, 40017110118 ০200700701515? 
01 590 17791700175 10811620112 5/0110015 0811 51605205 91০ 90৮ 911020 
0111% 101 [176 ড/0175915- [11955 510£2119 318 20159190990 [01 0116 ৮517012 
%/0111115 19019001911010 101 016 ৬1010157950] ” এদেব সামাজিক মুক্তি (মন্দিবে 
প্রবেশ যাব অন্যতম) আন্দোলনে বযেছে অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি | গান্ধীজি হাদি 
এদের মর্ম কোথাও না স্পর্শ কবতে পাবতৈন তবে হবিজনবা সবাই তসসিলী শ্রেণী 
ফেডাবেশনেব অন্তর্ভুক্ত হযে যেত- _জাতীয সংগ্রাম থেকে লীগেব মত দুরে সবে যেত । 
'ম্যয ভাঙ্গী হু, এই কথাব মধ্যে তাবা একটা বিবাট আশাব বাণী শুনেছিল | সে আশা পূর্ণ 
হয়নি | তা গান্ধীব দোষ নয | 
সংগ্রামে একটা স্তরে পুজিপতিদেব মধ্যে যাবা সান্ত্রাজাবিবোধী তাদেব সামধিক সাহায্য 
তিনি নিযেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু অনুচিও হযনি | অন্তত চীনে মাও তা নিয়েছিলেন । 
তা ছাড়া এই সহযোগিতা নিষে কিছু প্রশ্ন উঠেছে । প্রথমত ডাবতীয বুজেষান প্রকৃতি নিয়ে 
বাদানুবাদ বযেছে। বিপান চন্দ্রবা মনে করবেন ভাবতীয ধনিকবা প্রগতিশীল ও 
সাশ্রাজ্য-বিরোধী ছিলেন, মাক্সীয ভাষায় এ7811018] 00075501516.গাহ্ীবাদী কংগ্রেসের 
সঙ্গে তাব যোগ সদর্থক 1৫২১ আব একদল মনে কবেন এবা 0০071105001 বা 
গুপনিবেশিক ধনতন্ত্রেব সহযোগী নয, তবে নানা লীমাবদ্ধতাব জনা এবা জাতীয মুক্তি 
সংশ্রামেব ওপব সীমিত 1,6591707% প্রতিষ্ঠা কবতে পেবেছিল । এবা শ্রামসচি থেকে 
'নিক্কিষ বিপ্লব (08951$9 15০1)11077)-এব ভাবনা ধাব কবেছেন । অথাথি ভাবতীয় 
মুক্তি সংগ্রামে কি জনগণ কি বুজেযাশ্রেণী কেউই স্ব স্ব মন্তুর্শিহিত দুর্বলতাব জন্য 
সংগ্রামকে একটা স্থিব, নিরিষ্ট পথে নিযে মেতে পাবেনি | বুজেযাবা পাবেনি নে ওযাতে 
ধনতন্ত্রে পথ, জনগণ পাবেনি নেওযাতে সমাজতন্ত্রের পথ 1" ব্লীদ মাকোঁভিৎস এই মতে 
আপত্তি জানিযে বলছেন, ১৯৪৭ সালেব পর্বে ভাবতে বুজেযা দল বা নিদানেব অস্তিত্ব 
থাকলেও ঠিক বুজেয়াশ্রেণী ছিল বলা চলে না। তাদেণ স্বার্থে মাঘাত লাগলে অনেক 
ক্ষেত্রে তাবা একযোগে কাজ কবত, যেমন বামদলগুলিব বিকদ্ে, কিন্তু কখনও তাবা 
দূবপ্রসাবী কোন সদর্থক লক্ষা নিধধিণ কবতে পাবেনি ।-+ আব একটা আপত্তি তিনি 
তুলেছেন-_ইতালীর ইতিহাসেব পবিপ্রেক্ষিতে গ্রামসচিব ভাবনা গডে উঠেছিল, তা কতটা 
ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগযোগ্য % ভাবতেব পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন নেতাবা 
অর্থনীতিকে কোনদিন স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভব (80119170905) মনে কবেননি | ভাবতীয 


৫৩১ 


নেতারা রাজনীতিকে অর্থনীতির ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতে কি ধরনের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হবে তা নিয়ে অধিক মাথা কেউই ঘামাননি । বিদেশী শাসনের 
জগদ্দল নেমে গেলে ভারতীয় অর্থনীতি কোনও না কোন রূপে চাঙ্গা 'হয়ে উঠরে | একমাত্র 
নেহরু এ ধরনের চিস্তার শরিক ছিলেন না । আর গান্ধীর চিন্তা ছিল সব থেকে আলাদা । 


1১০৮) 


ভারতীয় বুজেয়াবা এদেব সঙ্গে সমঝোতা কবে চলায় কোন অসুবিধা বোধ করেনি । 
বরং মাকোঁভিৎসেব ভাষায়-_পববর্তীকালে, *্ণু)৪% 02176811090 05 006 10০01101098] 
19209757 £8178191 15170198708 01 20017017810 [01010161785 [1791 21100 0179 
08101191150 10 99511 08110 0108 21776151178 50019115110” 50171017816 10 
00911 0%/1 80৮9111098592 কিন্ত তিনি এও স্বীকাব কবছেন, “40 079 58105 11106, 
1005/8521, 0785 1880 00 5008191 11181 10094215485 6. 10110 01 59011091101 
971019 911018/090 1955%0100 11167 2110 11791 01101109061  178909580 115 
0101065 017 [1)9]10.” 

কংগ্রেস (ও অন্যানা দল) যখন থেকে তাদেব কাছে নিবচিন বা অন্যান্য ব্যয বাবদ চাঁদা 
আদায় কবতে লাগল, তখন তাদেব শক্তি ও প্রভাব অনেকটা বাড়ল । অনেক ক্ষেত্রে তাদেব 
ব্যবসা, বাণিজা, শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানও কাজে লাগাতে চাইল সবকাব | বেইলিব ধাবণা 
সরকাব ও বণিক ধনিক শ্রেণীব যে সম্পর্ক অষ্টাদশ শতকে লক্ষা কবা যায তা উনবিংশ ও 
বিংশ শতাব্দীতৈও প্রবহমান লক্ষ্য কবা যায । আমাৰ ব্যন্তিগত ধাবণা---বামপন্থী 
এতিহাসিকদেব ধনিক-শ্রেণী বুজোয়া পার্টি মডেল (087501577)) ও বেইলিদেব 
বণিক-শাসক শ্রেণীব মডেল-_দুটোই আংশিক ভাবে গ্রহণযোগ্য । কংগ্রেসকে ঠিক 
শ্রেণীহীন সংগঠন বলা চলে না, আবাব জোগলেকাব, নিম্বকাব (১৯২৭)-এব মত “০৫ 
1091791011 01015 100 ন1 11051111091] 59801000701 [0108 10901016, 1012 1015 
০91011811505 2110 (01517 811165, [1719 11719110109] 9170101019551 01791 0101997 
0195$95...৮” বলা চলে না। ১৯৩১-এ কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল লিখছে__“কংশ্রেস 
জনসাধাবণকে ধোঁকা দিচ্ছে, নিজেদেব জাতীয়, শ্রেণীহীন (77910107791) 177017-01995) 
প্রতিষ্ঠান বলতে চাইছে, শ্রমিকদেব জাতীয় বুজোঘাদেব তাঁবেদার করতে চাইছে ।” এ কথা 
সত্য নয । আসলে বুঝতে হবে জনগণ কি ভাবে কংগ্রেসকে দেখছে । তাবা প্রায় শেষ মুহুর্ত: 
পর্যস্ত তাকে বন্ধু হিসেবেই দেখেছে । নেহক আশা করেছিলেন ঘটনাচক্র ও জনসাধাবণেব 
বাবংবাব কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান তাকে একটা “ব্যাডিক্যাল ইডিওলজি' দেবে । 

কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসেব সম্পর্ক নিযে নানা আলোচনা চলছে । ১৯২০-২২ 
ও ১৯৩০-৩২-এর আন্দোলনের পরও গুজরাটেব এবং ইউ. পি.-র কোন কোন অঞ্চলের 
বাইরে কৃষক সমাজের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ ছিল সীমিত, কোথাও বেশি, কোথাও 
কম ৭ কিন ছর পুই তিন পর গোয়েন্দা বিভাগই বলছে গান্ধীর গ্রাম (কুটীর) শিল্প ও 
হবিজন আন্দোলন অবস্থার অনেক উন্নতি করে ফেলেছে ।*২৮ তবু জওহরলাল তাঁর 
লখনৌ ভাষণে সন্তুষ্টি দেখাননি এবং তৃণমূল থেকে কংগ্রেস আন্দোলন গড়ে তুলতে 
৫৩২ 


জনগণের মধ্যে কংগ্রেসীদের কাজ করতে আহান জানাচ্ছেন । কিন্তু বাধাটা শুধু কংগ্রেসী 
নেতাদের দিক থেকেই আসেনি ৷ ডেভিড হার়্িম্যান দেখিযেছেন কৃষক নেতাবাই অনেক 
ক্ষেত্রে আন্দোলনকে্তুণমূলে নামতে দেয়নি । রণজিৎ গুহ বলছেন, “1176 17017181159 
ড118101) 01151038050. £017) 019 00101911) 01 5019109]1]) 700110103 51616 001, 
0) (17817 0910, 00%/61101] ৪120515]) [0 08810) 1105 17190101791151 
[00 917061) 11000 8. [00111160590 517718616 [07 11910101091] 11106191107 01) 
08617 ০%%0.৮২৯ সবকাব, এমন কি উইলিংডনেব মত জরদিবেল বডলাটও, কৃষক 
সম্প্রদায়কে খুশি রাখতে চাইছিলেন যাতে তাবা কংগ্রেসেব দলে চলে না যায | ইউ. পি.-ব 
লাট হ্যালেটের ৫ মে ১৯৩৬-এব নোট ও সপার্ষদ বডলাটেব '41977901811077,, ক্রেইক 
সব ছোটলাটদেব পাঠিয়ে দেন । তাতে জেলা ম্যাজিক্ট্রেটদেব প্রতি নিরেশ ছিল বাব বাব 
জেলা ম্ঘুবে চাষী প্রজাদেব দুঃখ দুর্দশা অভিযোগেব খবব নিতে এবং যা টাকা আছে তা 
উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে 1৭5? কংশ্রেস ও বাজেব মধ্যে চাষী ও কৃষকদেব আনুগত্য নিষে 
লড়াই জমে উঠেছিল ১৯৩৬-এর পর । কিন্তু কংগ্রেসে যে অংশ লডাই দিচ্ছিল (কংগ্রেস 
সোশ্যালিস্ট পার্টি) তাদেব সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের লড়াই তাকে দুর্বল কবে 1৭৯ মোটেব ওপর 

₹গ্রেস যে গণসংযোগ আন্দোলন শুরু কবে তাব পেছনে নেহক ও সমাজতন্ত্রীদেব চাপ 
ছিল । এর সভাপতি ছিলেন জয়বামদাস দৌলতবাম, যিনি কংগ্রেসকে শ্রেণী সংগ্রামের 
ওপরে বাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যতম সভ্য ছিলেন জযপ্রকাশ নাবাযণ | এব কাজ খুব 
একটা হয়নি ৷ কিন্তু ১৯৩৭-এর নিবচিনে কৃষকবা দেখিষে দিয়েছিল তারা কাব পক্ষে । 
কংগ্রেস গণ-বিস্ফোবণ চাযনি, চেয়েছিল গণ-সমর্থন | তা পেযেছিল তাবা | মবিস-জোনস্‌ 
লিখছেন*৩২. এই নিবাচিনেব ফলাফল কংশ্রেসকে আশ্বস্ত করে যে তাব গণ-বিপ্লব কবার 
প্রয়োজন নেই__নিবচিনী বাজনীতি জোবদাব কবলেই চলবে । তবে গান্ধীব অছিতত্বে 
বিশ্বাস শিথিল হচ্ছিল সন্দেহ নেই,। বাউন্ড টেবল কনফাবেন্সেই তিনি বলেছিলেন, 
সববকমের দৃঢমূল কিন্তু অসামাজিক স্বার্থ প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করতে হবে । যদি সহজে না 
হয় অহিংস সত্যাগ্রহ কবতে হবে জমিদাবদেব বিকদ্ধে । ভাবত ছাডো আন্দোলনেব আগে 
লুই ফিসাবকে তিনি বলেছিলেন, জমিদাবরা নিজেবা যদি না সবে যায তবে তাদেব পালাতে 
হবে । একেবারে শেষে তাঁকে প্রশ্ন করা হয, 

[5 07151225117) 01061] ও 501051100106 001 [0178 91001110101) 01 11101510012 
0৬41)5151)1192 “০৮5 5810 08017010107) 41015 079 70681075101 06 
91021711061) 01 01801 5091. 1৬012, 11 91)010199665 10175 5091,2৩5 

১৯৪৫ সালের ইউ-পি. নিবচিনে নেহরু বাবংবাব জমিদারী প্রথা বিলোপেব প্রতিশুতি 
দিচ্ছিলেন | তবে অনেক জমিদাব তা ভোট পাবার জন্য ভূযো প্রতিশ্রুতি ভেবেছিল । নবাব 
স্যার মহম্মদ ইউসুফ, মুবাশিব হুসেন কিদওয়াই, মহেশ্বর দযাল শেঠ বার বার সাফাই 
গাইছিলেন যে জমিদারী আর সামস্ততান্ত্রিক নেই । অন্যরা অর্থ বা অন্য সাহায্য করে 
কংগ্রেসকে তুষ্ট বাখার চেষ্টা রত ছিল । এদেব নেতা ছিলেন বামনগবেব রাজা রায় 
গোবিন্দচন্দ্র ও গুরু নারায়ণ |৭5 

কংগ্রেস প্রায় সকল স্বার্থ ও মতকে আপন জাতীয়তাবাদী ছত্রতলে আনতে সক্ষম হলেও 
মুসলিমদের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছিল এবং হয়েছিল বলেই দেশ ভাগ অনিবার্ষ হয়ে 
উঠেছিল । ১৯০৯-এর "স্বতন্ত্র ভোটদান প্রথা” অশ্বথের বীজেব মত ভারতীয় এঁক্যের 
সৌধতলে গুপ্ত থেকে ধীরে ধীরে বেডে তাকে চৌচির কবে দেয । লক্ষৌৌ-এব কংশ্রেস-লীগ 
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চুক্তি ছিল হিন্দু ও মুসলিম এলিটদের চুক্তি | তাছাডা তাতে, ইউ. পি--র মুসলমানদের 
সুবিধে হলেও অন্য প্রদেশের মুসলমানরা সবাই খুশি হয়নি | বিশেষত বাংলা ও পঞ্জাবের | 
গান্ধীজি স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করে সাময়িক এঁক্য সাধন 
করলেও পবে তাব পশ্চাদপুচ্ছ তাড়নে হিন্দ্র-মুসলিম বিরোধ বেড়েছিল বই কমেনি । 
১৯২৩-২৭ কতবার যে সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষ বেধেছে তার সীমা নেই । বার বার সর্বদলীয় 
সম্মেলন করেও তার কিনারা হযনি | মতিলাল নেহরু বিপোর্টে সাম্প্রদায়িক সমস্যাব যে 
সমাধান ছিল তা মুসলিমবা মেনে নেয়নি । এখানে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গুহীত পঞ্জাব ও 
বাংলার আইন পরিষদে মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠেব জন্য সংরক্ষণ নীতি পরিত্যাগ করা ঠিক 
হয়নি । গান্ধীর এতে সায ছিল না । কিন্তু মতিলাল, সাপ্রু, মালব্য প্রভৃতি হিন্দু নেতাদের 
চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন । জিন্না বাধ্য হন সাফি, ফজল-ই-হোসেন প্রভৃতি লীগ 
নেতাদেব সঙ্গে যোগ দিতে__কিস্তু তিনিও মন থেকে সমাধানটা মানতে পারেননি । গান্ধী 
যদি ফ্ুখে দাঁডাতেন কি হত বলা যায় না । কিন্তু সাম্প্রদাযিক সমস্যার সমাধানে হৃদযেব 
পরিবর্তনের ওপব বেশি জোব দিযে তিনি বাস্তব বুদ্ধিব পবিচয দেননি | গোল টেবিল 
বৈঠকে তিনি মুসলিমদেব দাবি মেটাবার জন্য অনেক দুব যেতে চেযেছিলেন কিন্তু একদিকে 
জাতীয়তাবাদী মুসলিমদেব চাপ অন্য) দিকে স্যামুষেল হোব প্রমুখ রক্ষণশীলদেব প্রলোভনেব 
মুখে মুসলিম হৃদয তিনি জয় কবতে পাবেননি । নেহকব মতে জাতপাত ধর্ম ভাষা 
নির্বিশেষে সমস্ত ভাবতীয়কে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল কবতে পাবলে ওসব মধ্যযুগীয় 
মৌলবাদেব গুরুত্ব কমে যাবে | গান্ধীজিব মত গভীব ভগবদিশ্বাস তাঁর কোন দিন ছিল না, 
ববং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও মাক্সসবাদেব প্রভাবে যেটুকু মনেব গোপন কোণে লুকিয়ে 
ছিল তাও অবলুপ্ত হতে চলেছিল । বাজনীতিব সঙ্গে ধর্মকে জডালে বিষম আপদদেখাদিতে 
পারে তার প্রমাণ ইউরোপে ইতিহাসে পড়েছিলেন,ভারতেব ইতিহাসে দেখেছিলেন । তাই 
তাঁব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ | লীগ, মহাসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে তিনি সামস্ততন্ত্রেরই 
একটা বিভূতি বলে ভেবেছিলেন । তাঁৰ ১৯৩৬-এর সভাপতির ভাষণে এই দৃষ্টিভঙ্গি 
দ্যর্থহীন ভাষায প্রকাশ পেয়েছিল । সাম্প্রদাষিক দাবি, তাঁব মতে, জনগণ বা নিম্ন মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী থেকে ওগেনি । এসব নবাব, তালুকদার, উচ্চবিত্ত শ্রেণীব স্বাথ বক্ষার্থে অস্ত্রেব মত 
ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাবা আসলে বাজনীতির দিক থেকে 
প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী | জিন্নাও যে এদেব পছন্দ কবতেন তা নয় । কিন্তু 
গান্ধী-নেতৃত্বের বিকল্প রচনার জন্য তাঁব একটা শক্তিশালী মুসলিম প্রতিষ্ঠান প্রযোজন হল । 
উভয়ের মধ্যে বাধা হযে দাঁড়াল দেশেব সর্বত্র ছড়ানো জাতীযতাবাদী মুসলিমরা | একদিকে 
জিন্না চাইলেন মুসলিমদের একত্র করতে, অন্য দিকে নেহক জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংখ্যা 
বাড়াতে চাইলেন, জনসংযোগ নীতি দ্বারা । ১৯৩৬-৩৭-এব নিবাচন এতে ইন্ধন জোগাল । 
জিন্না বললেন, "715 15 ও 07170 090 1] 0115 00701052110 11115 15 
[4.051)7) 70019, তাদের ব্যাপারে কংশ্রেস যেন কথা না বলে। নেহক বললেন, 
%(0011000001019115য) 191590. 00 0158 100 [905/21,% 

ইউ. পি., বিহার, বাংলা ও পঞ্জাব কংগ্রেসের গণসংযোগ আন্দোলন কিছু ফল দেখাল । 
তবে গ্রামাঞ্জলে নয় । শহরের বৃত্তিভোগী, উচ্চ শিক্ষিত, এবং প্রায়শ মার্সবাদী, এক দল 
মুসলিম নেতা ছিলেন অগ্রণী | এদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন 
(বেশি । প্রাক্তন খিলাফতী ও আনসারির মত প্রথম প্রজন্মে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে পার্থক্য 
ছিল এদের । কে. এম. আশ্রফ, জেড. এ. আহ্মদ, ফরিদুল হক আনসারি, হায়াতুল্লা 
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আনসারি, আনসার হারবানি, হুসেন জহীর ও সাজ্জাদ জহীর, লেখক আজ্মি, খাজা 
আহ্‌মদ আববাস, আলি সদরি জাফরির নাম করতে হয় । এদেব সহযোগিতা কবে 
দেওবন্দের উলেমাবঞ্দল ও জমিয়াৎ-উল-উলামা | জমিয়াতেব সভাপতি হুসেন আহ্মদ 
মদ্নির নাম উল্লেখযোগ্য । “মুতাহিদা কৌমিয়াৎ আওব ইসলাম" গ্রন্থে ইনি ইকবালেব সঙ্গে 
বিতর্কে নামেন ৷ দার-উল-উলুম (দেওবন্দ) ও মদনিব সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে নামেন যাঁরা, তাঁদের 
মধ্যে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসী ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতে গণতান্ত্রিক বাবস্থা । মাওদুদি 
বাববার এদেব মার্সবাদী প্রবণতাকে কটাক্ষ করেন | জিন্না ও লীগ এই আন্দোলনকে 
মুসলিম সম্প্রদায়েব পক্ষে বিভেদকামী বলে আক্রমণ কবেছিলেন । পীবপুব বিপোর্টে তাব 
বহুল উল্লেখ রয়েছে ।”* স্বীকাব কবতে হবে কংগ্রেসেব জনসংযোগ নীতির ফলে অস্তত 
লক্ষাধিক মুসলিম কংগ্রেসে প্রাথমিক সদস্য হয়েছিল | সব চেয়ে বেশি হয বিহাবে, পঞ্জাব 
ও তামিলনাড়ুতে ।ইউ-পি.,বাংলা ও সীমান্তে।তোহযই 1৭০" তবু ১৯৩৮-এ আশ্রফ বলছেন, 
6180 511050210091916011 5125 10209 10 00779 117) 011601 00111801. ৮101 0176 
1/0151111 [085363 11] 12156 101572)15625,%5 ৮ 

১৯৩৭ সালে হিন্দু-মুসলিম বা কংগ্রেস-লীগ্বে মতে ব্যবধান দুস্তব ছিল না । অথচ ঠিক 
দশ বছব পবে তাই ঘটল । মন্ত্রিত্ব নিঘে জডিযে পড়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাবা এদিকে 
মন দেননি, আব কেন্দ্রীঘ নেতাবা সাম্প্রদাযিকতাব চেয়েও সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহকে বেশি 
গুরুত্ব দিযেছিলেন । শুধু বাংলাব ক্ষেত্রে তিনটি ভুলেব উল্লেখ কবছি। ১৯২৩ সালে 
চিত্তবঞ্জন যে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টেব ফলে একটা বডো সংখ্যক মুসলমানকে পক্ষে 
এনেছিলেন, কেন্দ্রীয় কংশ্রেস তা গ্রহণ কবেনি । দ্বিতীফত ১৯৩৭ সালে বাংলা কংখ্বেসকে 
ফজলল হকের সঙ্গে কোযালিশন গঠন কবতে না দেওযায তিনি লীগে ভেডেন । তৃতীযত 
সুরাবদি ও কিবণশঙ্কবের মিলনেব আশাও অনেকাংশে কেন্দ্রীয় অনীহাব জন্য বিফল 
হয়েছিল | ইউ. পি.-ব টেনান্সি বিল নিষে হিন্দু ও মুসলিম ভম্যাধিকানীদেব সমঝোত। হয় | 
কিন্তু কংগ্রেস সবকাব কৃষকের স্বার্থবক্ষা কবতে গিয়ে মুসলিম তালুকদাবদে জিন্নাব দলে 
ঠেলে দেন । এটা অবশা ভুল নয | এ ছাড়া ইউ. পি. কংগ্রোসের কোন উপায ছিল 
না-_এবং মুসলিম চাষী প্রজাবা অখুশি হযনি | ১৯১৯৩ সালে এপ্রিলে জমিযৎ যে 
সর্বভারতীয মুসলিম মজলিস আহ্বান কবে তা পাকিস্তান দাঁবিণ প্রতিবাদ কবেছিল । 
সভাপতি, সি্ধুর মুখ্যমন্ত্রী আল্লা বক্স, বলেন, “ধর্মেব ভিত্তিতে ভাবতীয মুসলিমদেব আলাদা 
জাতি মনে কবা ইসলাম বিবোধী 1” অনেকে জানেন না৷ যে তিবিশেব দশকে আলিগঙ আর 
আগের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিল না । এই প্রসঙ্গে শেবঞযানি. খলিকুঁজ্জমান, শোযাইব 
কুবেসি ও এ. এম. খাজাব নাম উল্লেখযোগা |” কিন্তু মগ্রিসঙা গঠন নিষে খুশি না হযে 
খলিকুজ্জমান জিন্নাব দলে ভিডলেন | ১৯৩৯-এব মধো কংগ্রেসে মুসলিম গণসংযোগ 
অভিযানে ভাটা পড়ল । আসলে কথা হল বেশি, কাজ হল কম । ফলে মুসলিম ধনাবা হল 
ভীত, মুসলিম জনগণও পক্ষে এল না । যাঁবা দক্ষিণপস্থী এবং নেহকব সমাজতস্ত্রী আবেদনে 
বিরক্ত হয়েছিলেন তাঁরা মনে কবলেন এটা নেহরুব ব্যক্তিগত প্রচাব অভিযান | এটা বাডতে 
দিলে তীদেব প্রভাব কমে যাবে । গোবিন্দবল্পভ পন্থও আপত্তি জানালেন । কি হবে 
গণসংযোগে, তিনি দুজন মুসলিম মন্ত্রী, তিনজন মুসলিম পালামেন্টাবী সেক্রেটাবী নিয়েছেন 
যেখানে ? স্বয়ং কৃপালনি ইউ. পি. কংগ্রেস কমিটিকে গণসংযোগ কমিটিগুলি ভেঙে দিতে 
নির্দেশ দিলেন | মোরারজি বললেন, গুজবাটে এ ধবনের কাজ কবাব মত মুসলিম পাওযা 
যাচ্ছে না । কংগ্রেসের জাতীয় সংহতির বাণী মুসলিম জনসাধারণের কানে পৌছুল না, 
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তাদের জমিজমা বেকারীর সমস্যাও কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছল না। পারস্পরিক দ্বন্দবই 
বাড়ল, ব্যবধান ক্রমে দুস্তর হল | বোম্বাই-এর ইউসুফ মেহেরালি কংগ্রেস কমিটির কাজে 
হতাশ হলেন, কলকাতার মুসলিম নেতারা বাংলা প্রাদেশিক কং-গ্রসের অনীহাব কথা 
নেহরুকে জানালেন | ইউ. পি.-তে প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিতে মুসলিমদের 
ঢুকতে দেওয়া হল না । শেষে বুন্দেলখণ্ড ও অমৃতসর উপ-নিবচিনে দক্ষিণপন্থীরা বহু দিনেব 
পুরাতন কংখ্রেসী শেরওয়ানি ও কিচলুকে হারিযে দিল | ১৯৩৮ সালে (১১-১৬ ডিসেম্বর) 
ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নেয় যে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে 
প্রেস কমিটিসমূহের নিবাঁচিত সদস্যরা মহাসভা ও লীগের কমিটিতে থাকতে পারবেন 
না । দুঃখের বিষয়, বাংলা কংগ্রেসের আশ্রফউদ্দিন চৌধুবীব প্রতিবাদ সত্ত্বেও কৃপালনি এমন 
ব্যাখ্যা দিলেন যাতে এঁ সব সাম্প্রদাষিক দলেব প্রাথমিক সদস্য কংগ্রেসেব কর্মকর্তা হতে 
পারে |” আশ্রফ বহু দুঃখ কবে পরে বলেছিলেন, লীগ হঠাৎ এত বড হযে উঠল কাবণ 
কংগ্রেস মুসলিম-গণসংযোগ ছেডে মন্ত্রীত্ব নিয়ে মেতে উঠল 1৭১১ 

কিন্তু নীচের থেকে হিন্দু-মুসলিম সংহতির ভিত না গাঁথলে ওপরের সৌধ কি করে গডা 
হবে ? কংগ্রেস ১৯১৬ সালে ভেবেছিল ওপরেব তলার হিন্দু ও ওপরেব তলার 
মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি হলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন হবে । সেটা ভুল হয়েছিল । 
গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করে নীচু তলার মুসলিমদের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপন 
করতে চেয়েছিলেন । তাও সফল হয়নি । বরং উলেমা, মৌলভিদের বাজনীতির 
পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে এসে তা পববর্তা মৌলবাদকে জোরদাব করে । চিত্তরঞ্জনের 
সমাধান নেওয়া হয়নি । ১৯৩৭ সাল থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে চেষ্টা চলে তা 
১৯১৬ সালের ভুলেব পুনবাবৃত্তি | যেন শুধু জিন্নাকে পক্ষে আনতে পারলেই সমস্যার 
সমাধান হবে । ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২, ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ কত বার যে কংগ্রেস নেতাবা 
জিন্নার সঙ্গে আলোচনায বসেছেন তা গোনা যায না । গান্ধী তো বটেই, নেহরু, সুভাষ, 
রাজেন্দ্র প্রসাদ যিনি যখন সভাপতি, তখনই একবাব করে জিন্নাব থারস্থ হন। 
রাজাগোপালাচারি ও ভুলাভাই দেশাই ভাল কবতে গিয়ে অনেক জটিলতার ও ভুল 
বোবাবুঝিব সৃষ্টি কবেছিলেন । প্রতযেকবাব জিন্না দ্বিজাতিতত্বেব ওপব জোর দিয়েছেন, 
কংগ্রেসকে দিযে মানিয়ে নিতে চেয়েছেন তা হিন্দু সংগঠন, এবং জিন্নাই সকল মুসলমানেবু 
মুখপাত্র । ১৯৪৪ সালে জিন্নাব সঙ্গে 'আলোচনায গান্ধী যেদিন শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম 
অঞ্চলেব আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাব মেনে নিলেন সেদিন থেকে একটু একটু করে কংগ্রেস 
পাকিস্তানের দিকে এগোল । পাকিস্তানের পুবো ব্যাখ্যা না দিযে জিন্না দাবি বাডিয়ে গেলেন । 
তাঁকে প্রচণ্ড সমর্থন জানালেন ওযাভেল ও ব্রিটিশ বক্ষণশীল দল | ক্যাবিনেট মিশন 
গ্রুপিংকে আবশ্যিক ঘোষণা কবে ও ক্যাবিনেট (৬ ডিসেম্বব ১৯৪৬) তা সমর্থন কবে পরোক্ষ 
পাকিস্তান দাবি মেনে নিল । প্রথমাবধি গান্ধী আবশ্যিক গ্রুপিং-এব তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছিলেন যেমন তিনি জানিয়েছিলেন ক্রিপস্‌ প্রস্তাবেব 79:০%170015] 000107-এ | 
১৯৪৭ সালের মার্চে পঞ্জাব (এবং বাংলা) ভাগেব কথা মেনে নিল ওয়ার্কিং কমিটি । 
মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় গান্ধী ও গফফর খাঁ ছাড়া সবাই দেশভাগ মেনে নিলেন । 
তিনিও এ. আই. সি. সি.-তে কংগ্রেস সংহতির দোহাই দিযে ও দেশব্যাপী হিংসা দমনের 
স্বার্থে দেশভাগ মেনে নিতে বললেন । 

এ হিংসার জন্য জিন্নাকে মূলত দাষী কবতেই হয । খুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ প্রদেশগুলি 
জিন্নাকে সমর্থন কবছিল কারণ তাবা কংগ্রেস কর্তৃত্বাধীন, শক্তিশালী কেন্দ্রের বিবোধী ছিল । 
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কংগ্রেসের আবশ্যিক গ্রুপিং বিরোধিতা ও নেহরুর কিছু উক্তি তাদের মনে ভয় জাগাল যে 
গণপরিষদ তাদের স্থানীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটাবে | লীগের উদীয়মান বণিক ও শিল্পপতিরা 
টাটা-বিড়লার আধিগত্য মানতে রাজি ছিল না। তাই জিন্নার ওপব চাপ পড়ল কিছুতেই 
অন্তর্বর্তী সরকারে 9811-র' দাবি থেকে এক চুলও সবা চলবে না। জিন্না চিরদিনই 
তুরুপের তাসটা খেলতে চেয়েছেন, শেষ সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছেন । তাঁব সে স্বাধীনতা ক্রমশ 
সীমিত হয়ে আসছিল | তবু তিনি যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব ডাক দিয়েছিলেন তা নিঃশর্ত ছিল 
না । আয়েষা জালাল লীগ কাউন্সিলের (২৯ জুলাই ১৯৪৬) প্রস্তাব বিশ্লেষণ কবে দেখাতে 
চেষ্টা করেছেন যে [017506 9001077) 1119 ০015101+ 001050 20 00215555 11) 
[53190185600 105 [181981 £0 19181101) 01৮1] 01501)50161083/285 1918%60 85 ৪ 
1091021091)01 1701. 19101009520 25 2 1901. কিন্তু আগুন নিযে খেলছিলেন তিনি । 
১৯৪৬-এর ১৫ আগস্ট জিন্নাকে নেহক এত দূবও বলেছিলেন যে গণপবিষদে উভয় পক্ষের 
সম্মতি ব্যতীত কোন মুখ্য সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তোলা হবে না, সব ফেডারেল কোর্টে পাঠানো 
হবে, এবং কংগ্রেস, প্রদেশেব সম্মতি সাপেক্ষে, গ্রুপিং মানতে প্রস্তুত । এই দাক্ষিণ্যেব হাত 
জিম্না গ্রহণ করলেন না । কারণ পাকিস্তান গঠনে ও তাব সর্বময কর্তৃত্ব পেতে তিনি তখন 
বদ্ধপরিকর | ঠিক তার পবেব দিন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুক হল কলকাতাব হত্যালীলা দিয়ে । 
সেই হিংসা ক্রিযা-প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল ক্রমে সাবা দেশে বক্তবীজেব মত ছডিষে পড়ল । 
অতএব দাযিত্ব তাঁকে নিতে হবে । হিন্দু মহাসভা, আকালি প্রভৃতি সাম্প্রদাযিক প্রতিষ্ঠান 
প্রতিহিংসাব মাধ্যমে হিংসাব আগ্নিতে ঘৃতাহুতি জোগাল । তাবাও দাযিত্ব এডাতে পাবে না। 
কবিগুরুব কথায, 
ওরে ভাই, কাব নিন্দা করো তুমি | মাথা কব নত। 
এ আমাব 'এ তোমাব পাপ । 
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১। জওহরলাল নেহরু, ডিসকভারি অব ইগ্ডিয়া, পুঃ উঃ, পৃঃ ৪৮৭ 

২। তদেব, পৃঃ ৪৭৫ 

৩। লিনলিথগোকে গান্ধী, ১৪ আগস্ট ১৯৪২, গান্ধীজিজ করেসপণ্ডেস উই দ্য গভর্মেন্ট, ১৯৪২-৪৪ (আহমেদাবাদ, 
১৯৪৫), পৃঃ ১৫-৫৫ 

৪ | এ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪২, তদেব 

৫। গান্ধীকে লিনলিথগো, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৩, তদেব 

৬ । লিনলিথগোকে গান্ধী, ১৯ জানুয়াবি ১৯৪৩. তদেব 

৭। গান্ধীকে লিনলিথগো, ২৫ জানুযারি ১৯৪৩, তদেব 

৮। লিনলিথগোকে গান্ধী, ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৩, তদেব 

৯। গান্ধীকে লিনলিথগো, ৫ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৩, তদেব 

১০ | লিনলিথগোকে গান্ধী, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, 'তদেব 

১১ । এমেবিকে লিনলিথগো, ১ অক্টোবর ১৯৪৩, ম্যানসারগ (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়াব, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯-৫০ । 
৬২ | 1018500%6 00 009 ড702109 10951617806 1709 7 1৬ & 77101505101 106121106, ৬/৫ (902761 
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১৪ । প্রডল্যাগুসে বক্ষিত মাউন্টব্যাটেনেব ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘ. 261 

১৫ । লিও এমেবিব ডায়েবি, ৩১ মে ১৯৪৩ 

১৬ । ফিলিপ জিগলার, মাউন্টব্যাটেন, দা অফিসিয়াল বাযোগ্রাফি লেগুন, ১৯৮৫), পৃঃ ২১৫ ও পববর্তী 

১৭ | এমেরিকে ওয়াভেল, ৮ জানুযাবি ১৯৪৪, ম্যানসাবগ (সং), ট্রানসফার অব পাওযাব, ৪ খণ্ড, ডকামেন্ট ৩১০ । 
রাজাগোপালাচারি, ভুলাভাই দেশাই, সাপ্রু ও জযাকব প্রমুখ ৩৫ জন নামকবা ভাবতীয নেতা গাক্কীমুক্তি সমর্থনে এক 
বিবৃতি দেন ৯ মার্ট, ১৯৪৩ | কৃষ্ণমাচাবি, যোশী, আহমদ কাজমি প্রভৃতি আইনপবিষদেব সদস্য মাঝে মাঝেই বন্দীমুক্তিব 
প্রস্তাব তুলেছিলেন । শেষ প্রস্তাব তোলেন নবলবাই ৮ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৪ । কৃষ্ণমাচাবি সমর্থনে বলেন, “1)07% 1997 
0755 21917 ওযা) 75017 হা) 0705 2286 01 ৮20 86600 06081569007 ৮41 81010 1798775 18001711065 
78115. 9। 216 17011051810786 089 ৮৮7 08061] 2100 ৮46 110 ও 115])1 (0 2510 11120 501 021707001 £90 
017 10689198106 00596 [79:01216 17) 10115010 11009111711061% 00 1198 10 7€.16256 0106] " পবেব দিন আহমদ 
কাজমি ভারত প্রতিরক্ষা আইন বিষয়ে এক মুলতুবি প্রস্তাব তোলেন । তাঁব মতে এব দ্বারা আদালতেব অধিকাব খর্ব কবা 
হচ্ছে । জাফর আলি খাঁ, এমনকি লিয়াকৎ আলি খাঁ, সমর্থন কবলে কাজমিব প্রস্তাব ৪৩--৪২ ভোটে গৃহীত হয় । বহুদিন 
পরে সরকার হেরে গেলে ওয়াভেল বুঝতে পাবেন হাওযা কোনদিকে বইছে । লেজিসলেটিভ আ্যাসেম্বলি ডিবেটস, ১ খণ্ড, 
১৯৪৪, পৃঃ ১০৮-১০, ১১৫-১৮, ১৭৯ । 

১৮ । গভর্মেন্ট অব ইগ্ডিযা হোম টু সেক্রেটাবী অব স্টেট, ১৯ ফেব্রুযাবি, ১৯৪৪, ম্যানসাবগ (সং), দা ট্রানসফাব অব 
পাওয়ার, ৪ খশ্ু, ডক্যুমেন্ট নং ৩৯২। 

১৯ । এমেবিকে ওযাভেল, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৪, তদেব, পঃ ৮৮৩-৯৩ 

২০ । যুদ্ধেব বর্ণনা নেওয়া হল লেঃ কর্নেল ই বাওয়াব (38567) লিখিত 1156 চ15191 ০1 0714 1৪1] 
মোনাকোতে প্রকাশিত (১৯৬৬) ইতিহাসের ১৯৮৪ সংস্কবণ থেকে । লেখক এ ডি বাওযাব একজন সুইস এতিহাসিক । 
তিনি সুইস বাহিনীর একজন অধিনায়ক ছাড়াও ন্যু চ্যাটেল বিশ্ববিদ্যালযেব ইতিহাসেব অধ্যাপক ছিলেন । শেষতম সংস্করণ 
মার্কিন ও ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞবা পরিবর্ধিত কবেছেন নূতন তথ্যেব আলোকে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব এমন ভালো ও অপন্ষপাতী 
ইতিহাস আমি দেখিনি । তবে ফিল্ড মাশলি স্যর উইলিয়াম ন্লিমেব 09196 1000 1০০০ আজও অবশ্য-পাঠ্য | 
২১ । তোসিকাজু কাসে, এক্রিন্স অব দ্য রাইজিং সান, পৃঃ ৯২ 

২২। ওয়াভেলকে গান্ধী, ১৭ জুন, ১৯৪৪, মহাত্মা গান্ধী কবেসপশ্ডেক্গ উইথ দ্য গভর্মেন্ট ১৯৪৪-৪৭ (নবজীবন, 
১৯৫৯), পৃঃ ৩ । এই পত্রাবলী ও ১৯৪২-৪৪ সালে জেল থেকে লিখিত পত্রাবলী সংকলন কবেছিলেন গান্ধীব ব্যক্তিগত 
সচিব প্যারেলাল। 

২৩ । এ, ২৭ জুলাই, ১৯৪৪, তদেব, পূঃ ৬ 

২৪ | গান্ধীকে ওয়াভেল, ১৫ আগস্ট ১৯৪৪, তদেব, পৃঃ ৮ | ওয়াভেল যে খসড়া কবেছিলেন তা অনেক নরম । মুন, দ্য 
ভাইসরয়জ জানলি, পৃঃ ৮৪-৮৫ | ক্যাবিনেট তা কাটছাট করে অনেক কডা করে দেয় । 

২৫। প্যারেলাল, মহাত্মা গান্ধী দ্য লাস্ট ফেজ, ১ খণ্ড, পৃঃ ৩৫ 

২৬। গান্ধী-সাপ্ুর পত্রালাপ, গান্ধী স্মারক নিধি ৭৫৭০ | এ বিষয়ে আর. জে. মুরের ব্যাখ্যা বিপ্রাস্তিকর । মুব, এসকেপ 
ভ্রম এম্পায়ার, পৃঃ ৫৬ 

২৭ । মুন, দ্য ভাইসরয়জ জানলি, পৃঃ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, পৃঃ ৯১ 


৫৩৮ 


২৮ । মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (পুণাঙ্গ সং. ১৯৮৮), পৃঃ ৯৭ 

'২৮ক | এমেরিকে ওয়াভেল, ১ ফে্রুয়াবি ১৯৪৪, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, ডক্ামেন্ট 
নং ৩৫২ 

২৯ । বদরুদ্দিন উমর, পূর্ব বাংলাব ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন বাজনীতি (টাকা, ১৯৭০), পৃঃ ২১৪-১৫ 

৩০ | আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা বাজনীতিব পঞ্চাশ বছব (২য় সং ঢাকা, ১৯৭০), পৃঃ ১৯৪-৯৮ 

৩১ । আবুল কালাম সামসুদ্দিন, অতীত দিনের স্মৃতি (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃঃ ২২৫-৩৪ 

৩২ । মোহম্মদি, শ্রাবণ-ভাত্র, ১৩৫১ 

৩৩ | ওয়াভেলকে কেসি, ১১ সেপ্টেম্বব ১৯৪৪, ম্ানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রাসফাব অব পাগওযাব, ৫ খণ্ড, পঃ 
২৯-৩০৩ 

৩৪ । লীগ সেক্রেটাবীকে আবুল হাশেম, ৩০ গ্ুলপাই ১৯৪৪, সৈযদ সামসুল হাসান কলেকশন/৩/ফাইল নং ২৩, 
বেঙ্গল ভল্মম ১ 

৩৫ | আযেষা জালাল, দা সোল স্পোক্সম্যান, পঃ উঃ, পৃঃ ১০৮ 

৩৬ । স্যার জে কলভিল (অস্থাধী বড়লাট)-কে কেসি, ৩০ মার্চ ১৯৪৫. ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব 
পাওযাব, ৫ খণ্ড, "£ ৮৮৫-৬ 

৩৭ | পীবজাদ। (সং), ফাউণ্ডেসনস অব পাকিস্তান, ২ খগ্ড, পৃঃ ৪৪৯-৫২, ৪৮৭-৮৮ 

৩৮ | ওযাভেলকে গ্লান্সি, ১৭ এপ্রিল ১৯৪৪, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওয়া, ৪ খণ্ড, পঃ 
৮৮০-৮১ 

৩৯। গ্র্যা্সিকে ওযাভেল, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৪, তদেব, পৃঃ ৮৮২ 

৪০ | চাচিলকে ওয়াতেল, ২৪ অক্টোবব ১৯৪৪ মুন (সং), হাইসবযজ জানলি, পঃ উঃ॥পৃঃ ৯৪-৯৯ 

৪১ । প্যাবেলাল, মহাত্মা গান্ধী__দ্য লাস্ট ফেজ, ১ খণ্ড, বুক ১, পৃঃ ১১৭-১৯ 

৪২ | এ আব প্রেস্ট, ওযার ইকনমিক্স,পৃঃ ৩৪. টেবল £ 

৪৩ । তদেব, প2 ৩৭, টেবল ৭ 

৪৪ | কমার্স (পত্রিকা), ২৬ ফেব্রুযাবি ১৯৪৪ 

৪৫ | জি ডি বিউলা, ইগ্ডিযাজ ওয়াব প্রসপেবিটি 

৪৬ | চ106 চ]71527017 1170050118112815017 100 €6016880117706, 70) 13071 শিবসুবন্মনিয়মের 
বও150778] 17100716 01 10119?তে ভাবতবর্ষেব উশ্রযন হাব ১৯১৩তে ১০০ থেকে ১৯৩৬-৮ ২৫০ ৭ এ দাঁডায। 

৪৭ | শিবসুব্রক্ষণিয়ম, এ0104] [1.00776 01 ]70019, টেবল ৪ ১৬ 

৪৭ণক । 170116500 01 079 21110117706, 20 1185 1930 

৪৮ | ওযালচাঁদ হীবাচীঁদকে বিড৬লা, ২৬ মে ১৯৩৬, ঠাকুবদাস পেপার্স, ফাইল নং ১৭৭ , ঠাকুবদাসকে বিউলা, ১ 
জুল, ১৯৩৬, তদেব 

৪৯ | পুরুষোত্তমদাস ঠাকুবদাস ও অন্যানা, এ ব্রিফ মেমোব্যাগ্ডাম আউটলাইনিং আ প্ল্যান অব ইকনমিক 
ডেভেলপমেন্ট ফব ইগ্ডিযা (বোম্বে, ১৯৪৪) 

৫০ | পেগ্েবেল মুন. ভাইসবযজ জানলি, পঃ উঃ;প: ১২৯ 

৫১ | ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৪ খণ্ড, এক্যমেন্ট শ" ৮০৪, পি; ৭৬৫ ৭২ 

৫২ | পেণ্বেল মুন (সং), ভাইসবযজ জানাল, পৃঃ উঃ*পুঃ ১২৯ ৩০ 

৫৩ | ওযাব ক্যাবিনেট এব ইগ্ডিযা কমিটিব বিপোর্ট ১৯ মে, ১৯৪৫ । 

ম্যানসাবগ ইতাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৫ খণ্ড, ডকুামেপ্চ ন” ৪৫৬, পু ১৫৫২ 
৫৪ | ওযাভেলকে এমেবি, ২৫ জানুযাবি ১৯৪৫, তদেব, কমেন্ট নং ১৩২ ও ত'ব আস্ত দলিলপত্র, পৃঃ ৪৬৬ ও 
পরবর্তী ৃঁ 

৫৫ | পেণ্ডেবেল মুন (সং), ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ উঃ,পৃঃ ১৩২ 

৫৫ক । এ আই সি সি ফাইল নং ১৪৩৯, ১৯৪৫ 

৫৬ । ওযাভেলকে গান্ধী, তাববাতা, ১৫ জুন ১৯৪৫, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচশাবলী, ৮5 খগু, পৃঃ ৩২৯ 

৫৭ । তদেব, পৃঃ ৩৩১-৩৩। ,দেশাই-লিঘাকণ প্যাক্ট্েব জনা এ আই সি সি ফাইল নং ১৮১৪, ১৯৪৫ ভুষ্টব্য 

৫৮ | ওযাভেলকে গা্ধী,১৬ জুন ১৯৪৫, তেব, পৃঃ ৩৩৫--৩৬ 

৫৯ | ওয়াডেলকে গান্ধী, তাববাতাঁ, ১৭ জুন, ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ৩৪১ 

৬০ | পেগ্ডেবেল মুন (সং), ভাইসরয়জ জানলি, পৃঃ উঃ»্পঃ ১৪৫-৪৭ 

৬১ । উপস্থিত সদস্যদেব তালিকা, তদেব, পাদটীকা ২, পৃঃ ১৪৭-৪৮ 

৬২ । তদেব, পৃঃ ১৪৯-৫০ 

৬৩ | তদেব, পৃঃ ১৫২-৫৩ 

৬৩ক । আজাদ কিন্তু বলেছেন তাতে খিজিরেব নিজেব নামই ছিল আব লীগের বাইবের দুজন মুসলমানেব নাম 
(আজাদ ও.খিজির) দেখে জিন্না রেগে যান 1117079 ৮11755 ঢ7550017)) (051, 1988), পৃঃ ১২১ 


৫৩৯ 


৬৪ | তদেব, পৃঃ ১৫৪ 

৬৫ | এমেরিকে ওয়াভেল, ৩ অক্টোবব ১৯৪৪, ম্যানসাবগ (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার ৫ খণ্ড পৃঃ ৩৭ 

৬৬ | এইচ. ভি হড্সন, দ্য গ্রেট ডিভাইড (লগুন, ১৯৬৯), পৃঃ ১২৬ 

৬৭ | ওয়াভেলকে গান্ধী, ১৫ জুলাই ১৯৪৫, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮০ খণ্ড, পুঃ ৪২৬ 

৬৮ । শা নওয়াজ, মাই মেমবিজ অব দা আই এন এ আযাগু ইটস্‌ নেতাজি, পৃঃ ১৭৯ 

৬৯। এস এ আযাব, আনটু হিম আ উইটনেস, পৃঃ ৫১-৫২ 

৬৯ক । এ আই সি সি ফাইল নং ১৪৫১-4, ১৯৪৫-৪৬ 

৭০ | ওযাভেশেব ডাযেবি, ৬ আগস্ট ১৯৪৫, পেগডেবেল মুন সেং), ভাইসবযজ জানালি, পৃঃ” ১৬১ 

৭১ | এঁ ডাযেবি, ২৯ আগস্ট, ১৯৪৫, তর্দেব, পৃঃ ১৬৭ 

৭২ | তদেব' পৃঃ ১৭০-৭১ 

৭৩ । প্যাটেলকে গান্ধী, ১২ আগস্ট ১৯৪৫, গান্ধী, সম্পণ বচনাবলী, ৮১ খণ্ড, পুঃ ১০৯ ১০ 

৭৪ | মুল হিন্দী থেকে অনুবাদ, তদেব, পূঃ ৩১৯-২১ 

৭৫ | নেহক, সিলেক্ট্েড ওযার্কস, ১৪ খণ্ড, পঃ ১৯ 

৭৬ । ভুলাাই দেশাইকে গান্ধী, ২১ অক্টোবব ১৯৪৫এগান্ধী সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮১ খণ্ড, পঃ ৩৯৯-৪০০ 

৭৭ | সোদপুব প্রার্থনা সভায ভাষণ, ১ ডিসেম্বব ১৯৪৫ 

৭৮ । আই বি নোট, ম্ানসাবগ (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৬ খণ্ড, পঃ ৫০৭. ৫১২ ১৪ , নেহক, সিলেক্ট্রেড 
ওযার্কা, ১৪ খণ্ড, পঃ ২৭৯ ৮০ 

৭৯ | ওযাভেলকে গান্ধী, ২৫ জুলাই, ১৯৪৫, কবেসপন্ডেল উইথ দ্য গভর্নমেন্ট ১৯৪৪-৪৭, পৃঃ ৩৯-৪০১ 

৮০ | এ, ২৯ অক্টোবব, পৃঃ ৪০-৪১ 

৮০ক | কেসিব জানলি, ১২-২৩ নভেম্বব ১৯৪৫, [0৮ 1155.48/1-48/4 ] ০0, পৃঃ ২৫৫ 

৮০থ | তদেব, পঃ ২৫৬ 

৮১ | ওযাতেলেব ডাযেবি, ২৫ নভেম্বব ১৯৪৫, পেগডবেল মূন (সং), ভাইসবযঞ্জ জানালি পৃঃ ১৮৯ 

৮২ | ওযাভেলকে কানিংহ্যাম, ২৭ নভেম্বব, ১৯৪৫, তদের, পৃঃ ১৮৮ 

৮৩ | কানিংহ্যামকে ওযাভেল, ৩০ নভেম্বব ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ১৮৯ 

৮৪ | পেথিক-লবেক্সকে ওযাভেল, ২৭ নভেম্বব ১৯৪৫, মানসাবগ (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব , ৬ খণ্ড, পুঃ ৫৫১ 

৮৫ | ডি আই বি-ব নোট, তদেব, পঃ ৫১২ 

৮৬ | ওযাভেলেব ডায়েবি, ১৫ ডিসেম্বব ১৯৪৫, পেগ্েবেল মুন (সং), ভাইসবযজ জানি, পৃঃ ১৯৩ 

৮৭ | কেসিব জানলি, ২ জানুযাবি ১৯৪৬, চ77455 48/1-48/4, পৃঃ ৩০০ 

৮৮ | তদেব, ২৭ জানুযাবি ১৯৪৬ পৃঃ ৩২১ 

৮৯ | (অমলেশ) ত্রিপাঠীকে গান্ধী, ২৩ ডিসেম্বব ১৯৪৫, গান্ধী সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮২ খণ্ড, পৃঃ ২৬৪ 

৯০ | তদেব, পৃঃ ২৭৭-৭৯ 

৯০ | ওযাভেলেব নোট, ম্যানসাবগ (সং) ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৫ খণ্ড, পঃ ১০৬০,মুন (সং) ভাইসবযজ জানাল 
পৃঃ ৩২. 

৯১ | পেঞ্সেবেল মুন (সং), ভাইসবঘজ জামলি, পৃঃ ১৯৬-২০০ 

৯১ক ।,বজবজেব শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র “দেশ' পত্রিকায নানা চিঠিতে আমাব নামে মিথ্যে অভিযোগ এনেছেন যে আমি 
লিখেছি, ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবাব সিদ্ধান্ত নেওযা হয় ১৭ই ফেব্রুয়াবি (নৌবিদ্বোহের একদিন আগে) । এমন কথা কোন 
সমঘ আমি বলিনি । অনেকেব মত তিনি বলতে চান নৌবিদ্রোহের চাপে ক্যাবিনেট মিশন পাঠান স্থিব হয । তা সত্য 
নয় । জানুযারি মাসেই তা পাঠান স্থিব হয় । ভাইসবয়জ জনি, ২৪ জানুয়াবি, পৃঃ ২০৬। 

৯২। ওয়াভেলকে অকিনলেক, ১২ জানুযাবি, ১৯৪৬, অকিনলেককে ওযাভেল, ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৬ 

৯৩ । কেসির জানলি, পুঃ উঃ, ১১ ফেব্রুযাবি, ১৯৪৬, পৃঃ ৩৩৮ ; এ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, পৃঃ ৩৩৯ , এ ১৩ ও ১৪ 
ফেব্ুয়াবি ১৯৪৬, পৃঃ ৩৩৯-৪০ 

৯৪ । সুব্রত ব্যানার্জি, দ্য আব আই এন স্ট্রাইক (নি দি ১৯৮১)(ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৬ 
খণ্ড, পৃঃ ১০৮২-৮৩ 

৯৫ । জওহবলাল নেহকব চিঠিপত্র, পার্ট ১, ৮১ খণ্ড, নেহক মেমোবিযাল লাইব্রেবী । সদবি আজাদেব সঙ্গেও পবামর্শ 
করেন । আজাদ অকিনলেকের সঙ্গে দেখা করে কোনো নাবিককে শাস্তি দেওয়া হবে না এই প্রতিশ্রুতি আদায করেন এবং 
নাবিকদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন । আজাদ, ইগ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পৃঃ ১৪১-৪২ 

৯৫ক | ২৩ ফেব্রুয়াবি গান্ধী বলেন, “/& ০0102080107 05175217 চ11000005 210 14001517705 2150 0011675 101 
006 79000956 01 ৮৪০161) 8.005019 59 02219015 2170 ৮/)]] 1650 10 9210 55 ও 77610587210501) 601 0000053] 
%1০0191708--80 107 [11013 ৪110 016 10110 ৮ গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৩ খণ্ড, পৃঃ ১৭১। ২৪-এএ এব তীব্র 
প্রতিবাদ কবেন অকণা আসফ আলি | তিনি বলেন, সাধাবণ মানুষ “81511500 177097655190 217 076 61005 ০01 
%1019708 0৫ 1018-5016109.% আবও বলেন, হিন্দু মুসলমালেব সংক্ক'ব বিষযে সংহতি হওয়া চেয়ে ব্যারিকেডে 
৫8০ 


সংহতি হওযা শ্রেয । ২৬শে গান্ধী তাঁকে তীব্রতব ভর্সনা কবেশ | “1 00 7101155007০ 1942 2৮67115 4৩ 06১6৯ 
076 018$9 19595 [1 5445 £০০৭ 11880020018 0১৪ 89072916015] [৮৮৩৩ 080 (1981 0176 01 171) 
7[65011060 10 ৮10161706.  7181)0275 00 1701 81/9%5 11৮2 ৪1 1176 008৪1710909 11165 76 00০0 ৮156 10 
00100101 900$0109 ...1217101891808115 1 06095 8] 01 60919515100 01508116%6 7317111) 
060]18181070775 0100 1075011050905 2. 0008176] 20. 21101010210107) সদবি প্যাটেলেব কাজে তিনি সন্তোষ প্রকাশ 
করেছিলেন এবং যারা বিদ্বোহীদেব তাতিয়েছিল তাদেব বিকদ্ধে ক্ষোঙ । “07765 55275 0700081)01555 2170 
1870078171 11 0755 09116$50 0020 9৩ 006)7 [11810 085 ৮01010 06175071709 00] 10161812 
00118117910 4৯1৮002 05 118110 51797 5116 5455 01781 1106 1521010615 0115 181776 51706 ভাতা 5 16৮01 
১5075. 8৮ €210 060017065 1001170810877655 17210 1 15 11001101615 210 511001091] 29 (1015 23 ” 
“ভারতের ছ্রৌপদী' এমন কঠোর ভহসনা কোনদিন শোনেননি | তেব, পঃ ১৮২-৮৪ । আজাদ অকণাকে সমর্থন 
জানাননি । ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পৃঃ ১৪১ 
৯৬ । সুমিত সবকাব, মডার্ন ইত্ডিযা, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪২৫, *১01080121 10006171611109 8100 বরা 10179] 1.69067751)1]7, 
1945-47, 20017017710 2120 ₹৯০1111091 ড/০91019, ০01] 95৬71, 1705 14-16, 10171 1982 

৯৭ | পোগুবেল মুন (সং), ভাইসবযঙ জানলি, প£ ২১৫-১৬ 

৯৮ | শাব৩সচিবকে বঙলাট, ২৭ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৬, ম্যানসাধগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব মব পাওযাব, ৬ খণ্ড, পূ 
১০৭৬ 

৯৯ | জিন্নাকে ইসপাহানি, ১ অক্টোবন ১৯৪৫, জইদি, কবেসপণ্ডেস, পঃ উঃ, পহ ৪%৬-৫৯ 

১০০ | ইসপাহানিকে জিম্না, ৯ অক্টোবব ১৯৪৫, তদেব, পঃ ৪৬২ 

১০১ | ওযাভেলকে বাবোজ (বাংলাব লাট), ১১ এপ্রিল ১৯৭৬, 1,/ 91700141153, 0 1]. 

১০২ | পেন্ডেখেল মুন (সং), ভাইসবযঘজ জানালি, পৃঃ ২৩৯ 

১০৩ । ওযাভেলকে বাবোজ, ২৫ এপ্রিল ১৯৪৬, 12 ৪70 ]/4/153,1 0 1. 

১০৪ 1 1941-46 7516৬ [101 [২001105 

১০৪ক | মৌলানা আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পুঃ ১৩৭ | আজাদ পুঃখ কবেছেন যে কম্মনিস্টবা কান 
পাৎলা নেহঝাক বোঝান 'পঞ্জাবে যুনিযনিস্ট দলেব সাঙ্গে কংগ্রোপব জোট বাধা ৬ল হযেছে, লীগেব সঙ্গেই (ভাট বাঁধা 
উচি৩ ছিল | তিনি আবও বলেছেন, এই কৃতিতের জনা তাব খুব প্রশংসা হয়েছিল আব অহংকারী (নহক ঈষারিত 
হয়েছিলেন | বোম্বাই ওযার্কিং কমিটিতে নেহৰ প্রতিবাদ কবেছিলেন । গান্ধী কিগ্ত আজাদকেই সমখন কাবন। নেহক 
তখন বলেন. কাবিনেট মিশনের সঙ্গে একা আঙ্গদ কথা বলেন না । একটা কমিটি বলাব । গান্ধী আবাব আজাদকে 
সমর্থন কবেন | ৩দেব, পঃ ১৩৭-৪০ 

১০৫ | ধল্পশভাই পাটেলকে আব কে সিদ্ধ, ৮ জানুযাবি ১৯৪৬, পুগাদিস (সণ), সদবি প্ঠাচলস কবেসপঙেল্স 
১৯৪৫-৫০, ২ খণ্ড, পঃ ৩১৭ 

১০৬ | ওযাভেলকে কানিংহাম (সীমান্তেব লা), ৯ (সপ্টখব ১৯৪, 7২1%1.105.1 0 1 

১০৭ | চৌধুবী খলিকুঙ্জমান, পাথওমে ট্র পাকিস্তান, পু উ«, পৃঃ হত ৩৭ 

১০৮ | ডি সি পটাব, "49171199৮51 910070556 8170 1175 [700 01 00101101191), 0110 01550 01076 11101 
€৩1৮1] 5০1 5106, 1৬1002117 4১51৭) 900016১, 7-1, (1973), 70 4777 

১০৯ । ওমাতেলকে কেসি, ১ মাচ ১৯৪৫, মানসাবগ ইতাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, "খণ্ড, পৃঃ ২৯৩ 

১১০ | ফিলিপ মেসন, আ ম্াটাব অব অনা আন আকাউন্ট অব দা ইন্ডিযান আধ, ইটস অফিসাবস ম্যান মেন 
(১৯৭৪) 

১১১ । ক্ুপল্যান্ড কলকাতাস্থ ব্রিটিশ শিল্পপতিদের পূর্ণ স্ববাজে সম্মত দেখেছি'লন । পুুপল্যান্ড ডাযবি, পঃ ২৭,৫২ 

১১২ | পেথিক-লবেন্সকে ওযাডেল, ১৩ জুলাই ১৯৪৬, ম্যানসাধগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওখাব, ৮ খণ্ড, পুঃ 
২৬ 

১১৩ । এইসব প্রশ্ন বিশদ আলোচনা কবেছেন বি আব টমলিনসন তাঁব দ্যা পল্নিটিকাপ ইকনমি অব দা বাজ, 
১৯১৪-১৯৪৭ , দ্যা ইকনমিকস অব ডিকলোনাইজেশন ইন ইন্ডিযা (১৯৭৯) গ্রন্থে । 

১১৪ | ওযাভেলকে গ্লা্সি, ২৬ অক্টোবব ১৯৪৪, ম্যানসাবগ ইঠ্যাদি (সং), ট্রাপফাব শব পাওযাব, ৫ খণ্ড, পঃ 
১৪১-৪৩ 

১১৫ | ওযাভেলকে কেসি, ১৭ ডিসেম্বব ১৯৪৪১২/3/1/105, ] 0 4+ 

১১৬। প্যাটেলকে আজাদ, ১৩ আগস্ট ১৯৪৫, জি এম নান্দুবকব (সং), সর্দবিস লেটার্স-- মোস্টলি আননোন 
(আহমেদাবাদ, ১৯৭৭) ১ খণ্ড, পঃ ১৭১-৭২ 

১১৭ | প্যার্টেলকে বিডলা, ১৪ সেপ্টেম্বব ১৯৪৫ তদেব, পৃঃ ১৭৪-৭৫ 

১১৮। ডি গিলমার্টিন, 'বিলিজাস লিডারশিপ জ্যান্ত দ্য পাকিস্তান মুওমেন্ট ইন দা পাঞ্জাব মভার্ন এশিয়ান স্টাডিজ 
১৩, ৩ (১৯৭৯), পৃঃ ৪৮৫-৫১৭ 

১১৯ । মুন (সং), ভাইসবয়জ জানালি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৩২ টানা 


১২০ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রালফার অব পাওয়াব, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৫২১ , টমলিনসন, দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব 
দ্য রাজ ১৯১৪-১৯৪৭ (কেমব্রিজ, ১৯৭৯), পৃঃ ১৪৭-৪৮ 

১২১ । পার্থসারথি গুপ্ত তাঁর [77706778115ছা) 10 77101517 [.99001 11057761771 1914-1964 ([.0100017, 
1975)-এ এই প্রসঙ্গ বিশদ আলোচনা করেছেন । 

১২২ । ম্যানসারগ ইত্যাদি সেং) ট্রা্সফার অব পাওয়া, ৭ খণ্ড, পৃঃ ১৭, ৩০, ৪৫, ৩১ 

১২৩ । আজাদকে প্যাটেল, ১৯ মার্চ ১৯৪৬, এব অন্তর্ভূক্ত নেহকর খসডা ১৫ মার্চ ১৯৪৬, দুর্গা দাস(সং), সদরি 
প্যাটলেস্‌ কবেসপগ্ডেস (আহমেদাবাদ, ১৯৭২), ৩ ধণ্ড, পৃঃ ২৪২-৪৫ 

১২৪'। আজাদের সাক্ষাৎকার, ৩ এপ্রিল, ১৯৪৬, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রা্ফার অব পাওযার, ৭ খণ্ড, পৃঃ 
৪৬ , মুন (সং), ভাইসবযজ জানাল পৃঃ ২৩৫-৩৬ | আজাদ আত্মজীবর্নাতে বলছেন তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় ৬ 
এপ্রিল | এ তথা ভুল । পেথিক-লরেন্স' নাকি উচ্ছৃসিত হযে বলেন__-*5০ ৪19 5118595111)8 2176 30180001701 
076 ০00706179] 10001910% এ কথাও মানা কঠিন । যে কোন যুক্তবাষ্্রীঘ কাঠামো এই বকমই হয | তাছাড়া নেহরুব 
১৫ই মার্চ এ ধরনেব প্রস্তাব দেন | [170191) ৮0175 চ1560০0]া) (1988), 7979 147-48 

১২৫। ম্যানসাবগ ইতাদি (সং), ট্রালফাব অব পাওয়ার, পঃ ৩৮ ও ৪৭ 

১২৬ | তদেব, পঃ ৪৮ 

১২৭ | হোম পল (ই্টাবন্যাল) ব্রাঞ্চ, ১৯৪৬, ফাইল নং ৫১-২/৪৬ পল (১) 

১২৮ । পেখিক-লবেন্সকে জিন্না, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৬-এব অন্তর্ভুক্ত 

১২৯ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রা্সফাব অব পাওযাব ৭ খগ্ু, পৃঃ ৭১ , মুন (সং), ভাইসবযজ জানাল, পৃঃ ২৪২ 

১৩০ । তদেব, পঃ ১০৫ 

১৩১ । তদেব, পৃঃ ১১৬-২৭ 

১৩২ ।আযলেকজাগাবেব ডাযেবি, চা্িল কলেজ (কেমব্রিজ), ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৬ 

১৩৩ । ওযাভেলেব ডাষেবি, ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৬, মুন (সং), ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ ২৪৬ 

১৩৪ | ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রা্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পঃ ৮২ 

১৩৫ | তদেব, পঃ ১২৬ 

১৩৬ | মুন (সং), ভাইসবযজ জানলি, ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৬, পঃ ২৫১ 

১৩৭ | ম্যানসাবগ ইতাদি (সং), ট্রা্সফাব অব পাওযাব , ৭ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫ 

১৩৮ । আজাদ, ইণ্ডিযা' উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮)$পূঃ ১৫৩ 

১৩৯ । সুধীর ঘোষ, গাস্ীন্জ এমিসারি, পঃ ১০৫-১০ , প্যাবেলাল, পৃঃ ১৯৪-৬ ,আযলেকল্জাপ্ডাবেব ভাষেবি, পৃঃ ৪৭-৮ , 

মুন (সং), ভাইসবয়জ জানলি, পৃঃ ২৫৪ 

১৪০ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং) ট্রাফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ১৫০ 

১৪১ । পোথিক-লবেলকে আজাদ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৬, ঙদেব, পৃঃ ১৫৩ 

১৪২ । আলেকজাগারের ডায়েরী, ২৯ এপ্রল ১৯৪৬, পৃঃ ৪৮ 

১৪৩ | পেথিক-রেব্সকে আজাদ, ৬ মে, ১৯৪৬, ম্যানসাধগ ইত্যাদি (সং) ট্রানসফার অব পাওয়াব,ণ খণ্ড.পঃ ১৯৪ 

১৪৪ | মুন (সং), ভাইসবয়জ জানলি, পঃ ২৫৯ 

১৪৫ | তদেব, পৃ5 ২৬০ 

১৪৫ক । মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩-৬৪ 

১৪৬ । মুন সেং), ভাইসবয়জ জানলি, পৃঃ ২৬১ 

১৪৭ | ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রাফার অব পাওয়াব, ৭ খণ্ড, পঃ ২১৭-২২২ 

১৪৮ | তদেব, পৃঃ ২৩০ , মুন (সং), ভাইসরয়জ জানলি, পৃঃ ২৬২-৬৩ 

১৪৯ | ম্যানসারগ সং), পৃঃ উঠ পৃঃ ২৫৩ 

১৫০ । তদেব, পৃঃ ২৫৯ 

১৫১ | তদেব, পৃঃ ২৬০ 

১৫২ | তদেব, পৃঃ ২৮৪, ২৮৮ 

১৫৩ । মুন (সং), ভাইসরয়জ জানাল, পৃঃ ২৬৭-৬৮ 

১৫৪ | মুন (সং) ভাইসরয়জ জানি, পৃঃ ২৭১ 

১৫৫ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং) ট্রা্ঘফাব অব পাওয়ার, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭ 

১৫৬ । পেখিবঁ লরেন্দের' প্রেস বিবৃতি ৷ তদেব, পৃঃ ৩২১ 

১৫৭ 1 তদেব, পৃঃ ৩২০ 

১৫৮ | তদেব, পৃঃ ৩২৭ 

১৫৯ | মুন (সং), ভাইসরয়জ জানি, পৃঃ ২৭৩-৭৪ 

১৬০ | তদেব, পৃঃ ২৭৪ । গান্ধীর ২০ মের চিঠি এই গ্রন্থের ৩ পরিশিষ্ট-এ দেওয়া হয়েছে । তদেব, পৃঃ ৪৮১-৮২ 

১৬১ । আযলেকজাণ্ডারের ডায়েরী, পৃঃ ৬৯ 
৫৪২ । 


১৬২ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬ 

১৬৩ | হরিজন-এ এই প্রবন্ধ ২৬ মে ১৯৪৬ প্রকাশিত হয় । 

১৬৪ । মুন সেং), ভাইস্রযজ জানলি, পৃঃ ২৭৫/২৫ মে এ বিষয়ে মিশন ও বডল্াট এক বিবৃতি দিলেন | ভি পি 
মেনন, দ্য ট্রানসফার অব পাঁওয়ার ইন ইণ্ডিযা (১৯৫৭), পৃঃ ২৭১ 

১৬৫ । তদেব, পৃঃ ২৭৬ 

১৬৬ | ম্যানসাবগ সেং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পঃ ৩৭০ 

১৬৭ | তদেব, পৃঃ ৩১৮ 

১৬৮ | তদেব, পৃঃ ৩৭৭-৭৮ 

১৬৯ | মুন সেং), ভাইসবযজ জানলি, পঃ ২৭৮-৭৯ 

১৭০ । তদেব, পবিশিষ্ট [৬পু2 ৪৮৩-৮৬ 

১৭১ | আজাদকে ওয়াভেল,,৩০ মে ১৯৪৬, তাদেব পৃঃ ২৮০-৮১ 

১৭২ । তদেব, পৃঃ ২৮৩-৮৫ 

১৭৩ | ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রাব্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পঃ ৪৪২ 

১৭৪ | নিচলদাস ভজিবাণিকে প্যাটেল, ১২ জুন ১৯৪৬, দুর্গা দাস,পূঃ উঃ, ৩ খণ্ড পু ১০৮-৯ 

১৭৫ । আব জে মুব, এসকেপ ফ্রম এম্পাযাব, পঃ ১২২-২৪ 

১৭৬ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওয়ার, ৭ খণ্ড, পঃ ৪৭৩ 

১৭৭ | তদেব, পৃঃ ৪৭৮ , মুন (সং) ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ ২৮৮ । ১৩ মেব আলোচনার জনা তদেব, পৃঃ ২৬৭-৬৮ 

১৭৮ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রাব্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পঃ ৪৮০ 

১৭৯ | আব জে মুব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১২৬ 
১৮০ ।ওযাভেলকে গান্ধী, ১২ জুন ১৯৪৬, 10910910779. 081701805 00176309071061006 +/11]) 2০9৮6177001 
1944-47, পৃঃ ২০৪-৫ 

১৮১ । মুন (সং), ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ ২৯১ 

১৮২ | তদেব, 2 ২৯৩ , গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী ৮৪ খণ্ড, পঃ ৩২৮ 

১৮৩ । গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৪ খশু, পূঃ ৩২৪ 

১৮৪ | তদেব, পৃঃ ৩৩০ 

১৮৫ । মুন (সং), তাইসবধজ জানলি, পবিশিষ্ট %[.পি2 ৪৮৯-৯০ 

১৮৬ । প্যাবেলালেব ডাযেধি, ২০ জুন ১৯৪৬ , প্যাবেলাল, গান্ধী , লাস্ট ফেজ, ১ খণ্ড ১ অংশ,পৃঃ ২২২ 

১৮৭ | ওযাতেলকে জিন্না, ১৯ জুন ১৯৪৬ | আগেব দিন সাক্ষাণ্কাবে তিনি বলেন, কোন 0985177 এব সঙ্গে তিনি 
এক পবিষদে বসবেন না। 

১৮৮ | ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, প ৫৭৩ 

১৮৯ | তদেব, পৃঃ ৫৮৫-৮৬ 

১৯০ । সুধীব ঘোষ, গান্ধীজ এমিসাবি, পৃঃ ১৬৭ 

১৯১ । আলেকজাশুাবেব ভাযেরি, পবিশিষ্ট [সো 

১৯২ | মুন (সং), ভাইসবয়জজ জানলি, পঃ ৩০২-৩ ও প2 ৩০৫ 

১৯৩ | তদেব, পবিশিষ্ট ৬, পৃঃ ৪৯১-৯২ 

১৯৪ | তদেব, পৃঃ ৩০৫ 

১৯৫ । আজাদকে ওযাভেল, ২৭ জুন ১৯৪৬ ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রাসফাব রব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৬২৫ 

১৯৬ | আযালেকজাগাবেব ভায়েবি, পুঃ ১০৮-৯ 

৯৯৬ক । জিন্নাব প্রতিবেদন, ২৭ জুন , ওযাভেলকে জিন্না, ২৮ জুন ১৯৪৬, মুন (সং), ভাইসবযজ জানাল, পৃঃ ৩০৮ 

১৯৭ | তদেব, পৃঃ ৩০৯-১৫ 

১৯৮ । ওযাভেলকে আযাটলি, ২২জুলাই, ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইতাদি (সং), ট্রাফাব অব পাওযাব,৮ খণ্ড, পঃ 

১৯৮ক | ওযাভেলকে আ্যাটলি, ৩১ জানুযাবি ১৯৪৭ মুন (সং), তাইসবযজ জানলি পঃ ৪৯৭-৯৮ 

১৯৯ । তদেব, পৃঃ ৩০৯ 

২০০ । ওয়াভেল-জিন্না সাক্ষাৎকাব, ৯ জুলাই ১৯৪৫, ওদেব, পঃ ১৫২-৫৩ 

২০১ | তদেব, পৃঃ ৩১৩ 

২০২ । রাজা যষ্ঠ জর্জকে ওয়াভেল, ৮ জুলাই ১৯৪৬, তদেব, পশিশিষ্ট ৬11], পৃঃ ৪৯৩-৯৬ 

২০৩ । বোম্বে ক্রনিকল, ৮ জুলাই, ১৯৪৬ 

২০৩ক | জওহবলাল নেহরুব প্রেস বিবৃতি, ১০ 'জুলাই, ১৯৪৬, স্যাব মরিস গযাব ও এ আগ্লাডোবাই, স্পীচেস আ্যান্ড 
ডকুমেন্টস অন দ্য ইন্ডিযান কনস্টিটুশন, ১৯২১-৪৭ (অক্সফোর্ড, ১৯৫৭), ২ খণ্ড, পৃঃ ৬১২-১৫ 

২০৪ | শৌলানা আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম (পৃণাঙ্গ সংস্কবণ, ১৯৮৮), পৃঃ ১৬২ । গান্ধী নাকি প্যাটেলেব অনুকূলে 
ছিলেন । তদেব, পৃঃ ১৬৩ 

২০৫ | ডি পি মিশ্রকে প্যাটেল, ২৯ জুলাই ১৯৪৬, দুর্গা দাস, সবদার প্যাটেলস করেসপন্ডে্স, ৩ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩-৫৪ 

৫৪৩ 


২০৬ | নেহককে গান্ধী, ১৭ জুলাই ১৯৪৬, কে এম মুন্সী, ইন্ডিয়ান কনস্টিটুশনাল ডকুমেন্টস, ১ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬ 

২০৭ । অব্যবহিত পূর্বেব অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 

২০৮ | জওহরজ্াল নেহকর প্রেস বিবৃতি, ৭ ফেব্ুয়াবি ১৯৫৯, দ্য হিন্দু, ৮ ফেব্রুযাবি ১৯৫৯ 

২০৯ । জিন্নার প্রেস বিবৃতি, ২৭ জুন ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি সেং) ট্রালফাব অব 'পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৬২৭ 

২১০ । তদেব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৬৮ 

২১১ । তদেব, পৃঃ ৩১৭, পবিশিষ্ট ১ 

২১২ । বোম্বাই কাউন্সিলে জিন্নাব ভাষণ, পিবজাদা (সং), ফাউন্ডেশন অব পাকিস্তান, ২ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩ 

২১৩ । কাউন্িলেব প্রস্তাব, তদেব, পৃঃ ৫৫৮ 

২১৪ । আয়েষা জালাল, দ্য সোল স্পোকসম্যান, “পুই উঠ, পুঃ ২১৩ 

২১৫ । সিদ্ধুর লাট মুডির মন্তব্য, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রা্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পূঃ ২১৩ 

২১৬ । মুন সেং), ভাইসব্যজ জানলি, পৃঃ ৩২৯ 

২১৭ | তদেব ৷ ডাক তাব, ব্যাঙ্গ ও বেল ধর্মঘটেব পাবপ্রেক্ষিতে প্যাটেলেব উদ্বেগ ব্যাখ্যা কবা যায । ২৯ জুলাই 
শ্রমিকদেব সাধাবণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল । 

২১৮ । পেথিক»লরেব্সকে ওযাভেল, ৫ আগস্ট ১৯৪৬, মানসাবগ ইতাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পঃ 
১৯৩-১ 

২১৯ । এঁ, ১৮ আগস্ট ১৯৪৬, তদেব, পঃ ২৪৮ 

২২০ | অমলেশ ত্রিপাঠী, দ্যা একক্টরিমিস্ট চ্যালেঞ্জ, পৃঃ উঃ , সুমিত সবকাব, দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৩-৮ 
পৃঃ উঃ, সুবঞ্জন দাশও [116 001211919510195 01 0০117001778] 5760161706 17 06210151010 09111015 39780], 
[0706 11761755105) ৮8061021006) 1906-1907, 7106 051001108. [11510710921 1 01871791, ৮০1 211 1709 1-2, 
0৩15 1987, ) 05 1988, 20 ২৫:০০ 

২২১ । পার্থ চট্টোপাধ্যায, বেঙ্গল ১৯২০ ১৯৪৭ দ্য ল্াযাণ্ড কোযেশ্চেন (১৯৮৪), ১১ অধ্যায 

২২২ । আজিজুল হক, দা ম্যান বীহাইন্ড দ্য প্লাও (কলকাতা ১৯৩৯), ৮১ সাবণি, পুঃ ৩১১ 

২২৩ । বিনযন্ভুষণ চৌধুবা, 'দ্য প্রসেস অব ডিপেজেন্টাইজেশন-_ ইন বেঙ্গল আশু শিহাব ১৮৮৫-১৯১৭, ইন্ডিযান 
হিস্টবিক্যাল বিভ্যু, ২. ১ (জুলাই ১৯৭৫) পূঃ ১৩৮৭ পার্থ চট্টোপাধ্যায £ পৃঃ উঃ. পৃঃ নন ১২ সাবণি, পঃ ১৪৬ ৪৭ 

২২৪ । বিনয চৌধুবী বলছেন ১৯৩৮ ও ১৯৯২-এব মধ্যে বন্ধকীব সংখ্যা ৬৫% কমে যাষ ও বিঞীব সংখা বাড়ে । 
কেম্ত্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি 'অব ইন্ডিযা, ২ খণ্ড, পৃঃ ১৫৪ 

২২৫। ল্যান্ড বেভিন্যু কমিশনেব কাছে বেঙ্গল প্রভিঙ্সিযাল কিযান্ন সভাব প্রতিবেদন, ৬ খণ্ড, পদ ৪৬ 

২২৬ । বেঙ্গল লেজিসলেটিভ আযসেম্বলি প্রোসিডিংস, [1 নং ৪ পু? ১৩১৯-১৪০৩, ২২৭৭-১৬১৫ 

২২৬ক । ভাবত সবকাব হোম ডিপার্টমেন্ট ৫/4/৮২ এ ঢাকা বাযট এনকোযাধি কমিটি, ১৯৪১৬ 1ব/পাটটি পাওয়া 
ঘাবে। 

€২৭ | গর্ভমেন্ট অব বেঙ্গল, পল কনফিডেন্সিযাল, ফাইল ৩৯৬/৪২ 

২২৭ক 1 পি সি মহলানবিশ, বামকুখাব মুখার্জী ৬ অন্বিকা খোষ, /&» ১৪01716 9৮17%65% 01 4১116166105 91 
761789] িনা)17)6 06 1943, ১1181517537 7 (1946) 

২২৮ । আবুল মনসুব আহমেদ, আমাব দেখা বাজনাতিব পঞ্চাশ লব, পৃঃ ১৯৪ -৯৮, যৃতীম্রনাথ দে, 21075 111৭001% 
01 06 (07151)01 চাল] ৮৭ 91 8617895] 1929-1947 616", [06118 11155)৩, 1977 দ্র্ঠুনা । 

২২৮ক । আবুল হাশেম, ইন বেট্রসপেকশন (ঠকা, ১৯৭৫)% শীলা সেন, পৃঃ উঠ মষ্ঠ ও সপ্তম অধায । আবু 
হাশেমের ১৯৪৫-এ লেখা 1.5 95 8০ ০ ৮/৪% অবশ্য থিজাতিতত্ব পুবো মেনে নেনি | বাংলাকে তিনি 01501 মনে 
করতেন, অর্থাৎ স্বতন্ত্র বান্ট্র হবাব হকদাব । কিন্তু ধর্ম তাব ভিত্তি নয । ভাষা ও সংস্কৃতিই ভিগ্ডি । 

২২৯ | বডলাটেব কাছে বাংলা সবকাব ৭ জানুযাবি, ১৯৪৬, 1,/৮ ৪170 015,152, [.0-.. 

২৩০ । এ, ১১ এপ্রিল, ১৯৪৬, [4 393 0/5/153, | 0 [.. 

২৩১ | অমৃতবাজাব পত্রিকা, ১২ ২৪ এপ্রর্ল. ১৯৪৬ এ সুববদি ও কিধণশক্কব বামেব পন্দাবলী প্রকাশিত হয়েছে । 
কিরণশঙ্কর যে পাঁচ দফা শর্ত দেন, সুবাবদি তাব সব মানতে পাবেন নি । ওযাডেলেব মঠে জিন্নাই বাগডা দেন । মুন 
(সং), ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ ৩৪৮ 

'২৩১ক । তেভাগা আন্দোলন বিষযে সুগত বসু, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫২-২৭৩ 

২৩২ | রোনাল্ভশে, (চ2558%95), পৃঃ ১০৮-১১৬, ব্রুমফিজ্ড, পৃঃ ১১৯-২৪ 

২৩৩ | গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, পল ১২ সি-১৩, বি ৪৮৪-৪৮৫, ডিসেম্বব ১৯২৬ , লীটন, [১51/0715 ৪70 
[21910158175 পৃঃ ১৬৫-১৭৪ 

২৩৪ । ববীন্দ্রনাথকে ত্যান্ড্ুজ, ১৭ আগস্ট ১৯২৬, আত্ুজ কল বিশ্বভাবতী 

২৩৫ | আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মে ১৯২৬ 

২৩৬ 1 এম এস গ্লোলওযালকব, ৬৪ 0৫ 001 তব 2007711000 1)9111)20 (9০00770 90 , 95207 1947) পৃঃ 
৫৫-৫৬, 


৫৪8৪8 


২৩৬ক | ১৯৩১-এ প্রতিবাদ করেন প্রফুল্ল ঠাকুর, হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনী সরকাব, তুলসী গোস্বামী, বি সি চ্যাটার্জী ও বি 
পি সিংহরায়$ সপ পেপার্স । পববর্তীকালে নেতৃত্ব দেন স্যাব এন এন সবকাব | এন এন সবকাব, 83217898] 0071091 
0000)0108] 4870 800 ১০08 ৪০০ (091 1933),বসুমতী, অমৃতধাজাব পত্রিকা, আনন্পবাজাব পত্রিকা, 
আযাডভাব্গ- প্রায় সব বাঙালী কাগজ সাম্প্রদাযিক ধাটোযাবাব ব্যাপাবে হিন্দু মহাসতাকে সমর্থন করেছিল । শেষ 
প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথও স্বাক্ষর দেন । মার্কেস অব জেটল্যাশুকে বর্ধমানেব মহাবাজা, ৪ জুন ১৯৩৬-এব অস্তভুক্ত 
মেমোবেন্ডাম দ্রষ্টব্য | 

২৩৭ । বাজেন্দ্র প্রসাদকে হিন্দু মহাসভাব তাব, ১৬ ফেব্ুযাবি ১৯৩৫, বাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স, %01/35/1/21 

২৩৮ | মহাদেব দেশাইকে ঘনশ্যামদাস বিডলা, ২৮ ফেব্রুযাবি ১৯৩৫, ইন দা স্যাডো অব দা মহাত্মা, পূঃ উঠ, পৃঃ ১৫০ 

২৩৮ক । নেহরুকে শবৎ বসু, ১৯ সেপ্টেম্বব ১৯৩৬-এব অন্তর্ভুক্ত । এ আই সি সি ফাইল € 24/710 ০£ 1936 

২৩৮খ । শবৎ বসুকে নেহেক, ৪ অক্টোবব ১৯৩৬, তদেব 

২৩৮গ | বি সি রাযকে বঞ্লডভাই প্যাটেল, ৯ অক্টোবব ১৯৩৬, তদের 

*২৩৮্ঘ | বি সি বায়কে নেহক, ৩ ডিসেম্বব ১৯৩৬, এ আই সি সি ফাইল 26/707 ০£ 1936 

২৩৮৬ | নেহককে জে সি গুপ্ত, ১৪ আগস্ট ১৯৩৭, এ আই সি সি ফাইল ৮5/868 ০£ 1937 

২৩৮চ | মুন (সং), ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ ৪২৯, হোম পল ৩১/১/৪৬ 

২৩৯ । জিন্নাকে ইস্পাহানি, ২০ আগস্ট ১৯৪৬, জাইদি (সং), এম এ ইসপাহানি_জিন্না কবেসপন্ডেন্স কেবাচী, 
১৯৭৬), পৃঃ ৪৯০ 

২৪০ | বড়লাটকে বাবোজ, ২২ আগস্ট ১৯৪৬, ম্যানসাধগ ইআাদি (সং), ট্রাসফব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পঃ ১৯৭ 

২৪১ । বেঙ্গল কর্টনাইটলি বিপোর্ট ফব দ্য সেকেন্ড হাফ অব আগস্ট ১৯৪৬, হোম পল (1) ফাইল নং ১৮-৮-৪৬। 
বাবোজেব মতে ষোল হাজাব ছিল আহতেব সংখ্যা । 

২৪২ । ওযাভেলেব কাছে বাবোজেব গোপন প্রতিবেদন, ২২ আগস্ট ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইতাদি (সং), ট্রা্গফাব অব 
পাওযাব ৮ খণ্ড, পঃ ১৯৭ 

২৪৩ । আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পৃঃ ১৬৯ 

২৪৪ | নেহককে বুচাব, ১৩ নভেম্বব, ১৯৫৪, নেহক পেপার্স, জে এন এম এল 

২৪৪ক । স্যাব ফ্রান্সিস টাকাব, ৬111৩ 119177015 59763 

২৪৫ । শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, পৃঃ উঃ. পূঃ ১১২-১৩/সুবাবদি সমান্তবাল সবকাব গডাব তম 
দেখান, কেন্দ্রকে দেয কব বন্ধ কবে দেবেন বলেন । আগে এপ্রিলে তিনি দিল্লিতে বলেছিলেন, "146 01611075511 
0201215 0001 2৮6৫9 1১101151177 01 7351709] 15768052710 09151975410) 13 0০৮1] 1715 11167 পিবজাদা, পূঃ 
উঃ 

২৪৬ । মুন (সং), ভাইসবযজ জাশলি, পৃঃ ৩৩৮-৪১ 

২৪৭ | ম্যানসাবগ 'ইতাদি (সং), ট্রাব্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পঃ ১৮৭ 

২৪৮ | ক্রিপসকে নেহক, ১৮ আগস্ট ১৯৪৬, ওয়াভেলপে নেহক, ১৯ ও ১২ আগস্ট ১৯৪৬ 

২৪৯ । মুন (সং), ভাইসবযজ জানলি, প8 ৩৮১ ও পাদটাকা 

২৫০ । গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৫ খণ্ড, পৃঃ ২১৫-১৬ 

২৫১। ওযাভেলকে নেহক ২২ আগস্ট ১৯৪৬, নেহক পেপাস , ওযাতশেলকে নেহব, ২৮ আগস্ট ১৯৪৬% 
প্যাবেলাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫৬ 

২৫২ । নেহককে ওযাভেল, ২৯ আগস্ট, ১৯৪৬ 'ঙদেব, পঃ ২৫৭ 

২৫৩ | সুধীব ঘোষ, গান্ধীজ এমিসাবি, পৃঃ উঃ, পুঃ ১৯ 

২৫৪ । ক্রিপসকে সুধীব ঘোষ, ২৮ আগস্ট ১৯৪৬, তদেব, পৃঃ ২১ 

২৫৫ | ওযাভেলকে পেথিক-লবেন্গ, ২৮ আগস্ট ১৯৪৬, মানসাবগ ইত্যাদি (সং), দীক্সাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পঃ 
২১৩ 

২৫৬ | আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম, পৃঃ ১৭৪ 

২৫৭ | মুন সেং), ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ ৩৪৭ 

২৫৮ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রা্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, প5 ৩৮৫ 

২৫৯ | ভি পি মেনন, দ্য ট্রান্সফাব অব পাওযাব ইন ইন্ডিযা পঃ উঃ প্রঃ ৩০৭ 

২৬০ | পেথিক লবেল্সকে ওযাভেল, ম্যানসাধগ ইত্যাদি (সং), টান্সফাব অব পাওযাখ ৮ খণ্ড, প£ ২৯১ 

২৬১ । মুন (সং), ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ ৩৫৬ 

২৬২ | ওযাভেলকে পেথিক-লবেন্দ ২৫ সেপ্টেম্বব, ১৯৪৬, ম্যানসাবশ ইতাদি, (সং), ট্রাঙ্গফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, 
পৃঃ ৬১-৬২ 

২৬৩ | ভূপালেব নবাবেব সঙ্গে গান্ধীব আলোচনা, ১ অক্টোবব, ১৯৮৬, প্যাবেলাল, পুঃ উঠ, পৃঃ ২৬৭ 

২৬৪ । জিনম্নাকে নেহক, ৬ অক্টোবব ১৯৪৬ 

২৬৫ । মুন, (সং), ভাইসবযজ জানলি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৫৬-৫৭ 

৫৪৫ 


২৬৬ । লেহরু ও একই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন । ওয়াভেলকে নেহরু, ১৫ অক্টোবর ১৯৪৬ 

২৬৭ । ওয়াভেলকে নেহরু, ২৪ অক্টোবর ১৯৪৬ , মুন (সং), ভাইসরয়জ জানলি, পৃঃ ৩৬২-৬৩ 

২৬৮ | 8977591 12555 /৯0৮15079 (0077771710058 1515855, 151. 16 00:06: 1946 

২৬৯ । স্টেটসম্যান ১৮, ২০, ২৪, ২৭ অক্টোবব , হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, ৮ নভেম্বব, ১৯৪৬ 

২৭০। হরিজন, ২ জুন, ১৯৪৬ 

২৭১ । এ, ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৬ 

২৭২। এ, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 

২৭৩ । এ, ৬ অক্টোবব, ১৯৪৬ 

২৭৪ । সুবাবদিকে গান্ধী, ৩ ডিসেম্বব ১৯৪৬ 

২৭৫ । গান্ধীকে সুরাব্দি, ২ ডিসেম্বব ১৯৪৬ 

২৭৬ । সুরাবর্দিকে গান্ধী, ৫ ডিসেম্বব ১৯৪৬ 

২৭৭ | প্যাবেলালকে প্যাটেল, ১৬ ডিসেম্বব ১৯৪৬ 

২৭৮। প্যারেলাল, লাস্ট ফেজ, ২ খণ্ড, ২ অংশ, পঃ ২৪৯ 

২৭৯ | “[1001015 1) 1946, 1 0 081161 0910655 (067705 0 90111) 4£১5131) 90010)65, 
08070017086 07011971515), 10 [1 

২৮০ |]. এ 0861] 79615, এ, 1716 3, 26) 4 

২৮১ । সুধীব ঘোষ, গান্ধীজ এমিসাবি, পৃঃ ৩২-৪৩ 

২৮২ । কলভিলকে ডাও, ১০/১১ ডিসেম্বব ১৯৪৬ 

২৮৩ । ম্যানসারগ ইতাদি (সং) ট্রালফাব অব পাওয়ার, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪, নোট নং ৪ 

২৮৪ | পেথিক-লবেলকে ওযাভেল, ২৩ নতেগ্বর ১৯৪৬, ৩দেব, ৯ খণ্ড, পৃঃ ৮০ , মুন (সং), ভাইসবযজ জানাল, পৃঃ 
৬১৮১-৮২ 

২৮৫ | অমৃত কাউকরে প্যাটেল, ২৮ নভেম্বব ১৯৪৬, দুর্গা দাস, পৃঃ উঃ, ৩ খণ্ড, পৃঃ ২৯০-৯১ 

২৮৬ | মুন (সং), ভাইসবযজ জানলি, পঃ ৩৮৭ 

২৮৭ | তদেব, পৃঃ ৩৮৯ 

২৮৭ক | ৬ ডিসেম্ববেব ঘোষণা, ভি পি মেনন, পৃঃ উঃ, পঃ ৩২৯-৩০ 

২৮৮ । এ আই সি সি সভাপতিকে গোপীনাথ ববদৈ, ১৫ ডিসেম্বব ১৯৪৬, এ আই সি সি পেপার্স, ১৯৪৭, ফাইল নং 

৭১ 

২৮৯ । হবিজন, ২৯ ডিসেম্বব ১৯৪৬ 

২৯০ | গান্ধীব !শাট, ওযার্কিং কমিটিকে, ১৭ ডিসেম্বব ১৯৪৬ 

২৯১ । ক্রিপসকে পাটেল, ১৫ ডিসেম্বব ১৯৪৬, ধু্গাঁ দাস, পৃঃ উঃ, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩-১৫ 

২৯২ । প্যাবেলাল, পৃ উঃ 

২৯৩ | তদেব, ১ খণ্ড, দ্বিতীয অংশ, পৃঃ ১২৭ 

২৯৪ | জেনাবেল স্মাটস্কে আলি, ১৯ ফেবুযাবি ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইতাদি (সং) ট্রানসফাব অন পাওয়াব, ৯ খণ্ড, নং 

প্‌ঃ ৪২৮ 

২৯৫ । মুন (সং), ভাইসবযজ জানাল, পৃঃ ৪১৭ 

২৯৬ | তদেব, আপেনডিক্স [%, পৃঃ ৪৯৭-৯৮ 

২৯৭ | বেভাবিজেব প্রতিবেদন, ৮ নভেম্বব ১৯৪৬, হোম পল ফাইল নং 28/4 ০ 1946 

২৯৮ । পেখিক-লবেব্সকে ছোটলাট জেনকিনস্‌, ২৬ জানুযাবি ১৯৪৭, [./% & 0/5/263 পৃঃ ৫৫৬-৭ 

২৯৯ | ওয়াভেলকে জেনকিনস্‌ ৮, ১৫ ও ২৮ ফেব্রুযাবি ১৯৪৭, [./ & 0/5/250 

৩০০ | মামদোতকে জিন্না, ২৩ ফেব্রুযাবি ১৯৪৭, সৈযদ জাফবি(সং),কোয়াযেদ-এ-আজম কবেসপণ্ডক্স ইত্যাদি, পৃঃ 

২৩৩-৩৭ 

৩০১ | ওয়াভেলকে জেনকিনস্‌, ১৫ ও ২৮ ফেব্রুয়াবি পৃঃ উঃ) বিহাব থেকে পঞ্জাবে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড আনা হচ্ছিল, 

হোম পল ফাইল নং ৩৩/৯/৪৭ 

৩০২ । এ, ৫ মার্চ ১৯৪৭, 2 28-0 7/3/1/176 পৃঃ ২১-২২ 

৩০৩ মেসাবভির নোট, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়াব, ৯ খণ্ড, পৃঃ ১০০৬ 

৩০৪ ওয়াভেলকে জেনকিনস্‌, ১৭ মাচ ১৯৪৭, 7২/3/1/89 

৩০৫ পেপ্টেবেল মুন, ভিভাইড আযাগ্ড কুইট, পৃঃ ৭৮-৮১ জেনকিনসেব ১৭ দার্টেব চিঠিও ভ্রষ্টব্য 

৩০৬ মুন (সং), ভাইসবয়জ জার্নাল, পৃঃ ৪২৪-২৫ 

৩০৭ তদেব, পৃঃ ৪২৯ * 

৩০৮ ওয়াভেলকে ক্যাবো, ২২ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৭, 1./ & 0/5/224 | 

৩০৯ বেঙ্গল ফটনাইটলি বিপোর্ট ফর ফাস্ট হাফ অব মাচ ১৯৪৭, হোম পল ফাইল নং ১৮/৩/৪৭, আসাম ফর্টনাইটলি 


৫৪৬ 


রিপোর্ট ফর ফাস্ট হাফ অব মার্চ, ১৯৪৭ একই তথ্য দিচ্ছে । ওযাভেলকে ক্লো (আসামের ছোটলাট), ৩ এপ্রিল ১৯৪৭, 
[./2 & 0/5/140 তা সমর্থন করে । 

৩০৯ক । ওয়ালি খান, ফ্যাক্স আর ফ্যাক্টস ইত্যাদি (১৯৮৭), পৃঃ ১০৮-৯ 

৩০৯খ | এবল্যাণ্ড জ্যানসন, ইগ্ডিয়া, পাকিস্তান অর পাখতুনিস্তান, পৃঃ ১৬৯ 

৩১০ । মুর, এসকেপ ফ্রম এম্পাযাব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২০২-৪ 

৩১১ | জিন্নাকে চাচিল, ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬, কোযাযেদ-ই-আজম পেপার্স (কবাটা), ফাইল নং ২১ 

৩১২ । জিম্নাকে সাইমন, ১১ ডিসেম্বব ১৯৪৬, তদেব | 

৩১৩ | ওয়াভেলকে আযাটলি, ৮ জানুযাবি ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৯ খণ্ড, পৃঃ ২৬৬ 
৩১৪ । প্যাটেলকে সুধীব ঘোষ, ১৪ মাি ১৯৪৭, ঘোষ পেপার্স, জাতীয় অভিলেখাগাব, নিউ দিল্লী । 

৩১৪ক | ওয়াভেলকে নেহক, ৯ মার্চ ১৯৪৭ পৃঃ ৮৯৮-৯০০, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৯ খণ্ড 
৩১৫ | পবস্পরবিবোধী বাখ্যাব জন্য, তদেব, পৃঃ ৯৩৯-৯০, ৭৬২, ৫১১ 

৩১৬ | তদেব, পৃঃ ৩৮৫ , হডসন, দা গ্রেট ডিভাইড, পঃ ১৯৯ । ২০ ফেব্রুযাবি ঘোষণাব খসডা মাউন্টব্যাটেনকে ৮ 
ফেব্রুয়াবি জানান আযাটলি । 

৩১৭ | মুন (সং), ভাইসবয়জ জানাল, পৃঃ ৪৩২ 

৩১৭ক | ম্যানসাগব ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯, ৪০৮ 

৩১৮ । গান্ধীকে নেহক, ২৪ ফেব্রুযাবি ১৯৪৭. প্যাবেলাল, ১ খণ্ড, ২ অংশ, পৃঃ ৪-৫ , গযাভেল এ ধবনেব কথা শুনে 
ভাবত সচিবকে জানান ২২ ফেব্রুযাবি | ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৯ খণ্ড, পৃঃ ৭৮৫ 

৩১৯ । দ্বাবকাদাসকে প্যাটেল, ৪ মাচ ১৯৪৭, নাম্দুবকাব, প3 ২০৯ 

৩২০ । গান্ধীকে নেহক, ২৫ মাচ ১৯৪৭, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী৷ ৮৭ খণ্ড, পৃঃ ১২৫ , গান্ধীকে প্যাটেল, ২৪ মাগি ১৯৪৭, 
তদেব, পৃঃ ১৩৮ (উভয পৃষ্ঠাব পাদটীকা দ্রষ্টবা)। 

৩২১ । “গান্ধীব ভূমিকা অক্সব্রিজ কলেজেব অধ্যক্ষেব মতো--সবাই সম্মান কৰে কিন্তু গভর্নিং বডিব ওপব কোন প্রভাব 
নেই ।” গোপাল, জগুহরলার্জী নেহক আ বাযোগ্রাফি, ১ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩ 

৩২২ । আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম (১ সংক্ষবণ), পঃ ১৮৩ 

৩১৩ । ক্রিপসকে মাউন্টবাটেন, ১৪ এপ্রল ১৯৪৭, কাবিনেট পেপার্স পোবলিক বেকর্ড অফিস, লশুন) ২৭/১৩৯ 
৩২৪ | ইজমে, নোট অন ইন্ডিযা, ১৮ মার্চ ১৮ জুলাই ১৯৪৭,%55 [৮ [) 718/2, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেবী 

৩২৫ । এ মসলে, দ্য লাস্ট ডেজ অব দয ব্রিটিশ বাজ, পৃঃ ১১০ 

৩২৬ | সি পি স্কট, ৬০]111661 01921)620507৯ 91 [15810110165 08 [0019 ১২ এপ্রিল ১৯৪৭, 
ধাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১১৭ 

৩২৭ । মাউন্টব্যাটেনেব সঙ্গে নেহকব আলোনা, ২৪ মাচ ১৯৪৭ মাউন্টবাটেন পেপার্স, ১৯১, নং 2, প্যাটেলেব 
দঙ্গে আলোচনা, ২৫ মাঠি ১৯৪৭, তদেব, শং ৭ 

৩২৮ । প্যাটেলেব সঙ্গে আলো৮না, ১২ এাপ্রল ১৯৪৭, মানসাবগ হই হাদি (স") ট্রানসফাব অব পাওয়াব, পৃঃ উ৪, 


১০ খণ্ড, পুঃ ১৩২ 


৩২৯ | ওয়াভেলকে কেসি, ১১ সেপ্টেম্বৰ ও ৩০ অক্টোবণ ১৯৪৪-এব ১৩ এই কথা জানান | তদেব, ৫ বশু, পৃঃ 


১৩, ৭৯ 


৩৩০ । গান্ধীব সঙ্গে আলোচনা, ১ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউপ্টবাটেন পেপার্স, ১৯১, নং ১৯ 

৩৩১ | প্যাবেলাল, পৃঃ উঃ, ১ খণ্ড, ২ অংশ, পূঃ ৭৯-৮০ 

৩৩২ । ইজ্মেকে গান্ধী, ৫ এপ্রিল ১৯৪৭ মহাত্মা গান্ধীজ কবেসপন্ডেস উইগ গরমেন্ট, ১৯৪৪-৯৭, পৃঃ ২৩৭-৩৯ 
৩৩৩ । আযালান্‌ ক্যান্বেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন (লশুন ১৯৫১), পর ৬% 

৩৩৪ । মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধী, ১১ এপ্রিল ১৯৪৭, মহাত্মা গান্ধীজ কবেসপঞ্ডেশ ইওাদি, পুঃ উঃ, পৃঃ ৩৫৫ 
৩৩৫ | লেনার্ড মসলে, দা লাস্ট ডেজ অব দ্য ব্রিটিশ বাজ (১৯৬১), পূঃ ৯৫ 

৩৩৬ । জিন্নাব সঙ্গে আলোচনা, ৮ এপ্রিল ১৯৪৭, মানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব 'অব পাওয়াব, ১০ খণ্ড, পৃঃ 


১৬৩ 


৩৩৭ | লেহরুব সঙ্গে আলোচনা, ১১ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯২, নং ৫১ । ছেটিলাট ক্লো'র মতে 
অসমিযাদেব ভয় অমূলক ছিল না। 

৩৩৮ | ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রা্সফাব অব পাওযাব, ১০ খণ্ড, পৃঃ ১৯০ 

৩৩৯ । আ্যালান ক্যাম্বেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃঃ ৫৬ 

৩৪ । ভাইসরয়জ পার্সোনাল বিপোর্ট নং ৩, ১৭ এপ্রিল ১৯ম৭, 7//১]-10-79, 790 48-49 

৩৪১1 ভাইসবয়েব স্টাফ মিটিং, ১৪ এপ্রিল ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রাব্সফাব অব পাওয়ার, ১০ খণ্ড, পৃঃ 


১৩৪৯ 


৩৪২ । আর. জে. মুর, এসকেপ ক্রম এস্পায়াব, পৃঃ ২৪৭-৪৮ 
৩৪৩ । মাউন্টব্যাটেনকে বাবোজ, ১১ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স ১৭, বিপোর্ট নং ৭৯৮-৮২২ 


৫৪৭ 


৩৪৪ | অমৃতবাজাব পত্রিকা, ৮ এপ্রিল ১৯৪৭ 
৩৪৫ | এ, ২৩ মার্চ ও ২৩ এপ্রিল ১৯৪৭ 
৩৪৬ । সুরাবদি-মাউন্টব্যাটেন সাক্ষাৎকাব, ২৬ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯২, নং ৯৮ এবং নং ১০০ 
৩৪৭ | অমলেন্দু দে, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনেব পরিকল্পনা প্রযাস ও পরিণতি কেলকাত* ১৯৭৫), তৃতীয অধ্যায 
৩৪৮ । দ্য স্টেটসম্যান, ৪ মে ১৯৪৭ 
৩৪৯ | এ, ১১ মে ১৯৪৭ 
৩৫০ । প্যাবেলাল, পৃঃ উঃ. পৃঃ ১৮১-৮৯, নোট ৭৪ 
৩৫১ | দ্য স্টেটসম্যান, ১৩ মে ১৯৪৭ 
৩৫২ । তদেব, ১৫ মে ১৯৪৭ 
৩৫৩ | তদেব, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৭ 
৩৫৪ । তদেব, ২০ মে ১৯৪৭ 
৩৫৫ | তদেব, ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ 
৩৫৬ । তদেব, ১ মে ১৯৪৭ 
৩৫৭ | তপেব, ৮ মে ১৯৪৭ 
৩৫৮ । বাংলাব লাটকে বডলাট, ২৮ এপ্রীল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৭, নং ৯১৪-এস 
৩৫৯ | দুর্গা দাস (সং), সদবি প্যাটেলস কবেসপন্ডেন্দ ১৯৪৫-৫০, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৯ 
৩৬০ | তদেব, পঃ ৩৯-৪০ 
৩৬১ | তদেব, পৃঃ ৪০ 
৩৬২ | তদেব, পৃঃ ৪১ 
৩৬৩ | তদেব, পৃঃ ৪৩-৪৬ 
৩৬৪ | তদেব, পৃঃ ৪৬-৪৭ 
৩৬৫ । কিবণশক্কব বাষেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব, ৩ মে ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৩, নং ১১৩ 
৩৬৬ | এবিক মিভিলকে সুবাবদি, ১৫ মে ১৯৪৭ ১ দেব, ১৮ 
৩৬৭ | ভবানী সেন, পঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান, পবিশিষ্ট 
৩৬৮ । কে পি এস মেননকে নেহক, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৭, নেহক পেপার্স 
৩৬৯ | অকিনলেকেব সঙ্গে বডলাটেব সাক্ষাৎকাব, ১৪ এপ্রিল ১৯৪৭, ফউন্টব্াযাটেন পেপার্স, ১৯২, নং ৬৪ 
৩৭০ । মাউন্টব্যাটেনকে জেনকিনস্‌, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭ 147” 9 ]/51/ পৃঃ ২৫০ 
৩৭১ | বড়লাটকে ভাবত সচিব, ৯ মে ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৭৬ 
৩৭২ | তদেব ১৯১, নং ৩০ 
৩৭৩ | তদেব, নং ৪৯ 
৩৭৪ | হড়সন, দ্য গ্রেট ডিভাইড, পুঃ উঃ, পৃঃ ২৮৩ , ওযালি খান, পঃ উঃ, পুঃ ১১৬-১৭ 
৩৭৫ | 807 70150 17821001175, 25 49111 1947, 081010৭1151) 180615/ ১৯৬ 
৩৭৬ | এবল্যান্ড জ্যানসন, পুঃ উঃ, পৃঃ ১৭৫, ১৮৬ 
৩৭৭ | গোপাল, নেহক আ বাযোগ্রাঞ্ি, ১ খঞ্খ, পৃঃ ৩৫৭ 
৩৭৮ | ভারত সচিবকে বড়লাট, ৮ মে ১৯৪৭ ফাইল নং ১৪৪৬ (৩) জি জি/৪৩, নং ২৬-এস সি 
৩৭৮ক | ভাইসবযেজ পাসেনাল বিপোর্ট, ৩, ৯ ও ১৭ এপ্রিল ১৯৪৭ 7,/7» & ]/10/79, 70 486 £? 
৩৭৮খ | পঞ্জাবেব দাঙ্গাব জন্য জেনকিনসেব নোট, ২৯ মাচ ১৯৪৭, [২/3/1/176, 0 165 বলপূর্বক বিবাহ ও 
ধমন্তিবেব জন্য মেসাবভিব নোট, ম্যানসাবগ ইত্যাদি সেং), ট্রালফাব অব পাওযাব, ৯ খণ্ড, পৃঃ ১০০৬ , পুঠপাট ও 
অগ্নিসংযোগেব জন্য মুন, ডিভাইড জআ্যাশু কুইট পৃঃ ৭৮-৮১ , গজনফব আলি ও ফিবোজ খান নুনেব সামনে জেনকিনস 
লীগকে স্পষ্ট অভিযুক্ত কবেন, চ২/3/1/176 নোযাখালিব জনা-_বাঝোজকে প্যাটেল, ১৯ অক্টোবব ১৯৪৬, ম্যানসাবগ, 
ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৮ খণ্ড পৃঃ ৭৫০ ও এম ও কাটবি, 1015 77 1946, কাটাবি পেপার্স।পং ১০ । 
৩৭৯ । প্ল্যান বাক্ষানেব জন্য ১ মে'ব তাব, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১০ খণ্ুঃপূঃ ৫৫০-৫৩, 
গভর্নরদের কনফারেন্সেব জন্য 1./ & ]/10/79 পৃঃ ৪৭৩-৭৪ | 
৩৭৯ক | ভি পি মেনন, দ্য ট্রানসফাব অব পাওযাব ইন ইগ্যা, পুঃ উঃ, পৃঃ ৩৫৭-৫৯ 
৩৭৯খ | ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব ১০ খণ্ড, পঃ ৩৫৮ 
৩৭৯গ | ভি' পি মেনন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৫৯ 
৩৭৯ঘ | 0%/ 11020 14075055069) 7৪7275 (ফোটোস্ট্যাট) 
৩৭৯৬ । তদেব, 11021 (ফোটোস্ট্যাট) 
৩৭৯চ | তদেব, 11022 (ফোটোস্ট্যাট) 
৩৭১ছ। তদেব, 11023 (ফোটোস্ট্যাট) 
৩৭১জ | তদেব, 11024 (ফোটোস্ট্যাট) 


৫৪৮ 


৩৭৯৪ । তদেব, 11025 (ফোটোস্ট্যাট) 

৩৭৯ট । হিন্দু, ৭ মে ১৯৪৭ 

৩৮০ । হডসন, দ্য গ্রেট, ডিভাইড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৯৩ * মাউপ্টব্যাটেনকে মিভিল, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭, ম্যানসাবগ 
ইত্যাদি (সং) ট্রানসফাব অব' পাওযার, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৮ 

৩৮১ | 70570551401) 10750 72726105716 11 195 1947, তদেব, পৃ5 ৭৬২ 

৩৮২ | জিগলাব, মাউটণ্টবাটেন, পৃঃ উঃ, পূঃ ৩৮০ 

৩৮৩ | 10570575586 [99005 10 2] 1947 ম্যানসাবগ ইত্যাদি সং), পুঃ উঃ ১০ খণ্ড, পৃঃ ১১০ 

৩৮৪ | তদেব, পৃঃ ১৫০ 

৩৮৫ | তদেব, পৃঃ ৩১২-১৩ 

৩৮৬ | তদেব, পৃঃ ২৭২ 

৩৮৬ক | মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধী, ৮ মে, ১৯৪৭১ 17191181008. (5811013)5 00118579017067706 ৮5101 
00561072167, 1944-47 পৃঃ ২৪৭-৪৯ 

৩৮৬খ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১০ খণ্ড, পৃঃ উঃ, পঃ ৩৫০ 

৩৮৭ | ভি পি মেননেব পৰিকল্পনা ও আনুষঙ্গিকেব জন্য তাঁব পা) 91759 06 ৮0৬81 111 [7709 শ্রস্থেব পৃঃ 
৩৫৮-৬০ দ্রষ্টব্য ৷ 

৩৮৮ | ভাবতসচিবকে ভাইসবয, ১১ মে ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) ট্রানসফাব 'অব পাওযাব, ১০ খণ্ড, পৃঃ 
৪১০ । 

৩৮৯ । তদেব, পৃঃ ৪০২ : মুব, এসকেপ ক্রম এম্পাযাব, পঃ ২৭৫-৭৬ 

৩৮৯ক । পণ্ডিত নেহকব মন্তবা, ১১ মে ১৯৪৭, তদেব, পৃঃ ৪০৬ । 

৩৯০ । পাট্রিসিযা মাউণ্টব্যাটেনকে লর্ভ মাউন্টব্যাটেন, ১৩ মে ১৯৪৭, জিগলাবে উল্লিখিত | 

৩৯১ । লর্ড ইজমে, মেমযার্স (লগুন, ১৯৬০), পৃঃ ৪২১ 

৩৯২ । হডসন, দ্য গ্রেট ভিভাইড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৯৭ 

৩৯৩ | ক্যান্থল জনসন, মিশন উইথ মাউণ্টব্যাটেন, পঃ ৯০ , 

৩৯৪ | হিউ টিক্কাব, “]9/81701910191 161)70 81 91077177195 1947, 10006774851 27 9177013১/ 4 
(1970), 7 349-58, তাঁর [19812006100 0) ৮550০ (0০10, 1967) গ্রন্থে টিষ্কাব বলছেন বাগটা ছিল 
ভানমাত্র “& 09569100021 ৮495 0769] 1166৮ তিনি হডসনেব কথা বিশ্বাস কবেন যে বিলেত প্রেবণেব আগে 
কোন পরিবর্তন কবা হয়নি । 

৩৯৫ | বাবোজ-মাউপ্টব্যাটেন সাক্ষাৎকাব, মাউন্টবাটেন পেপার্স, ১৯৬ 

৩৯৬ | বাবোজকে মাউন্টব্যাটেন, ২ মে ১৯৪৭ ম্যানসাঝগ ইআদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১০ খশু, পূঃ ২৮০ 

৩৯৭ | তদেব, পৃঃ ২৬৪ 

৩৯৮ | 1/7৮ &0/10/79 

৩৯৯ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব ১০ খগ্ু, পৃঃ ৩৯৪ 

৪০০ | ওয়াই কৃষ্ণন, 00170080161) 10010) [91000177059 নু।ডা99, ০] 68,750 222 (ঢা 
1983), 2 33 

৪০১ । গোপাল, পৃঃ উঃ 

৪০২ । ইজমেকে মিভিল, ১২ মে ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইতাদি (সং), ট্রানসফাব অব সাওমাব, ১০ খণ্ড, পঃ ৪১৩ 

৪০৩ | মিভিলকে ইজমে, ১২ মে ১৯৪৭, তদেব, পৃঃ ৪২১ 

8৪০৪ | মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৬ 

৪০৫ | ভাবত সচিবকে ভাইসবয, ১৩ মে, ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১০, খণ্ড, পৃঃ 
৪২৯ 

৪০৬ । তদের, প্‌ ৪৩০ 

৪০৭ | বড়লাটকে পঞ্জাব গভর্নব, ১৫ মে ১৯৪৭ [২/3/1/89, 7 205 

৪০৮ | ভি পি মেনন, ট্রা্সফাব অব পাওযাব ইন ইন্ডিযা | আপেনডিক্স % পৃঃ ৫১০ ৫১৫ 

৪০৯ | আলি, মাউন্টব্যাটেন ও ইজমেব ১১ ফেব্রুযাবি ১৯৪৭-এব সাক্ষাৎকাব, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১০৯ 

৪১০ | সুধীর ঘোষ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২০৪ 

৪১১ | মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ২০৪ 

১৯১২ | তদেব, ১০৮ 

৪১৩ | ভাইসরযজ কনফাবেন্স পেপাব, নং ২৮, ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৭, তদেব, ১৫১ 

৪১৪ | গভর্নবদেব মিটিং-এব মিনিটস, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৭, [./৮ ৪0 ]/10/79 

৪১৫ | মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ২০৪-এ কথা পবিষ্কাব ' 

৪১৬ | তদেব, ৪০ 

৫৪৯ 


৪১৭ । মাউন্টব্যাটেনেব নোট, ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, তদেব, ১০৮ 
৪১৮ । তদেল, ৪০ 
৪১৯ । জিল্নার পূর্ণ বযান, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭, [/৮ 0 ]/10/79 
৪২০ | মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৬ 
৪২১ । প্যাটেলকে মেনন ৯ মে ১৯৪৭, দুগাঁ দাস, পৃঃ উঃ, ৪র্থ খণ্ড, পুঃ ১১১ 
৪২২ । ভাইসবযজ স্টাফ মিটিং ১০ মে, ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ৪০ 
৪২৩ | ভাবত সচিবকে ভাইসবয, ১২ মে ১৯৪৭, 1./7 ৪170 0/10/79 
৪২৪ | মিসেলেনিযাস মিটিং, ২২ এপ্রিল ১৯৪৭ | মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৬ 
৪২৫ | 74/৮ 2170 ত/10/79 
৪২৬ | ভাবতসচিবকে ভাইসবয ১১ মে, ১৯৪৭, দেল । এখই সঙ্গে নেহকৰ ১১ মে-ব চিঠি অন্তত" । 
৪২৭ | মিভিলকে ইজ্মে ১২ মে ১৯৪৭, চ/3/1/153 
৪২৮ | আব জে মুব, 07705917765 01 [211100716, € [01016 01 [37111097185 11710191) 11701016077, (0050101, 
[06]1)1, 1988)১ 0 167 
৪২৯ । ভাবতসচিবকে ভাইসবয ১৩ মে ১৯৪৭, 1,/1» 9774 ]/10/79 
৪৩০ | মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৩ 
৪৩১ | জিগলাব, মাউন্টব্যাটেন, পঃ ৩৮৫ 
৪৩২ | ভি পি মেনন, দ্য ট্রান্সফাব অব পাওাব ইন ইঞ্ডিযা, আপেনডিক্স ৪, পঃ ?১০-১৫ 
৪৩৩ । গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, পৃচ ১ 
8৩৪ | তদেব, পুঃ ৮ 
৪৩৫ । তদের, পঃ ১৩ 
৪৩৬ | হবিজন, ১ জুন ১৯৪৭, তদেব, পুঃ ২ 
৪৩৭ | তদেব, পৃঃ ২০ 
৪৩৮ । তদেব, পৃঃ ৩০-৩১ 
৪৩৯ | আযালান ক্যান্েল জনমন, মিশন উইথ, মাউন্টবাটিন (জযকো, ১৯৫১) পৃঃ ১১৪-১৮ 
৪৩৯ক | মাউন্টব্যাটেন, 2াঠা)০ 0101 09 তি 1601৮/910. 917600076% ০011৮110170110017 (15014, 1949), 95 
১৯-৪৮ 
৪৪০ | এ আই সি সি ফাইল নং ১৪৯৯ [৮১৯৭৬ ৪৮ । 
৪৪১ | এ আই সি সি ফাইল নং ১৪৯৯-__ 1, 1947 
৪৪২ | আযলান ক্যান্থেল জনসন, পৃঃ ডঃ ১৯৮ 
৪৪৩ | লেনার্ড মসলে, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৩১-৩২ 
8৪৪ ।তদেব, পঃ১৩২ ও পববর্তী, জনসন, প£ উঃ, পৃঃ ১২০ ও পবব শত! 
8৪৫ | 1076 01715 101,001 [07810 প্রঃ উঃ 043 
৪৪৬ | ভাবতসচিবকে ভাইসবয, ?-1284-5. ৩ জুন, ১৯৭ 
8৪৭ | গাক্ষী, সম্পূর্ণ বচনাধলী, ৮৮ খণ্ড, প4 1 ৫২ 
৪8৪৮ | ০৬ 11027, 1৬16১017700) 0167 [১906০ 
8৪৯ | 0 %/ 11029, ৩ 
৪৫০ । গান্ধীজ কবেস্পন্ডেন্গ উইথ গভনমেন্ট ১৯৪৪-লি৭, পু ১৫ল-৫৬ 
৪৫১ | প্যাবেলাল, ২ খণ্ড, পচ ২৬৮ ৬৯ 
৪৫২ | ৩দেব, পঃ ২৬৯ ৭২ 
৪৫৩ | নেহককে গান্ধী, ৯ জুন ১৯৪৭, খস ঠা, গাক্গী, সম্প্ঠ ণচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, পু ১১৩ 
৪৫৪ | প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৮ জন ১৯৪৭, তদের পূ: ১০৯, ১১ ভ্ুন ১৯১৭ ঠদেন পু ১৩ 
8৪৫৫ | সুবাধদিকে গান্ধী, ১২ জুন ১৯৪৭ প্াাবেলাল, ১ খণ্ড, ১৯০ 
৪৫৬ । কম্মুশিস্ট কর্মীদেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাৰ ৮ গুন ১৯৪৭১মানু গাঙ্গীব সঙ্গে কাখাপক্থন, ১১ গুন, ১৯৭৭ 
৪৫৭ | আজাদ, ইন্ডিযা উইশম ফিডম (১৯৮৮ সং), পৃঃ ২০৩-৪ 
৪৫৮ | তদেব, পৃঃ ১০৭ 
৪৫৯ । গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, প্রঃ ১৫০ 
৪৬০ | এ আই সি সি-তে গান্ধীব বত্তু'তা, ১৪ জুন ১৯৪৭, তাদখ, পৃঃ 2৫৩ ৫৭ 
৪৬১ | মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধী, ২৭/২৮ জুন ১৯৪৭, [01], 
৪৬২ । ভাইসবযেব ৪৮তম স্টাঞ মিটিং ২৮ জুন ১৯৪৭, ৩দেব * 


৪৬৩ | মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধী, গান্ধীকে মাউন্টব্যাটেন, বাদশা খাঁকে গান্ধী, ৫ গুলাই, ১৯৪৭, সম্পূর্ণ বচনাবলী, 
৮৮ খণ্ড, পৃঃ ২৭৫ 


৫৩৫০ 


৪৬৪ | ওযালি খান, ফ্যাক্টস আব ফ্াক্টুস, পৃঃ উঃ. পঃ ১৩০-৩২ 

৪৬৫ | বামস্বামী আযাবের তাব, ১৪ জুন ১৯৪৭, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৮ খশু, আপেনডিজস ডা 

৪৬৬ । গান্ধীর ্রার্থনান্তিক ভাষণ, তাদেব, পৃঃ ১৪৬-৪৭, পৃঃ ১৫১-৫২ 

৪৬৭ | মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৩, নং ১৪৬ 

৪৬৮ | ভাইসবযজ পাসোন্যাল বিপোর্ট ১০, ২৭ গুন ১৯৪৭, মানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রাসফাব অব পাওযাব, ১১ 


খণ্ড, প্রঃ ৬৮৭ 


৪৬৮ক | আব জেস্ি (সং) পিপল, প্রিন্সেস আ্ু পাপামাউন্ট পাঞ্যাব (দিল্লী, ১৯৭৮), পু ৩০৬-২৮ 

৪৬৯ | পাটেল প্রতি বেদন, ৫ জুলাই, ১৯৯৭ মানসাধগ হ হাদি, (সহ), ট্রালফাল অব পাতমাব, পর ৯২৮ ৬০ । ৯ 
মে নেহক এ ধবনেব কথা মেননক বলেন ও মনন প্যােলকে, জানান পারব দিন | অতএব এ রে মেখানেব কতিও 
তখানি, তু সন্দেহের | পুগা দাস, পুচ উচ ৪ খণ্ড পু; ১০১ ১৬ 

৪৭০ | টাইম ওনলি টু লুক মব€যা, স্পীগেম অয আর্ল মাউন্টবঠাটিন, 97 উদ, পুত ₹১ ৫৬7 

৪৭১ | ভাইসবযজ পাসোনাল বিশে্ট ১৭, ১৬ আশাস্ঃ ১৯৪৭ আনসাবগ হ হাদি (সং) ত্রাসফাব অব পাওমাব, ১২ 


খণ্ড, পৃঃ ৭৬৭ 


৪৭২ | জিল্নাব সঙ্গে সাক্ষাৎকাৰ ১২ লাই দেব, ৮] ১৬০ 

৪৭৩ | ল বার্কেনহেড, এযাশঠাব মণ্কটন (লগুশ, ১৯১৬৯), পু: ২২৬, আব হা খুব, বগ্জ গামস হাব এম্পাযাব পঃ 
উঃ, প্রঃ ১৯২ ও পবব্তী 

৪৭৪ | তাইসবযজ পাসানাল বিপো্ট ১৫, ১ আগস্ট ১৯৪৭ মানসাধগ ই হাদি (সং) ট্রা্সফান আব পাওমাব, ১২ 


খণ্ড, পূঃ ৪৫০ 
৪৭৫ | লঙ শ্রারউড৯ 'কাশ্মীব , ইন্টাবন্যাশনাল আফেযাস ১৪ খু, 5 সংখ গ্রপাত ১৯৭৩ 
৪৭৬ | কবণ সিং, এব আপ্পব্ান্ট (শিউ দিন্রী, ১৯৮৭), পুঃ 8৪৭ 


| 
৪৭৭ | এইচ শি হডসন, পুঃ উঃ, পুঃ ৩৮৪ 
৪৭৮ | মাউন্টব্যাটেন পার্স 995 


স্পিন সি 


৪৭৯ | তা আছে মাউন্টব্াযাটেন ভাব হাম সিনা ০ গদনশি এল এক শাতে তিনি বাজী হশ যে পাঠান উসজাতিলা 


বিতাডিত হাল 'নহক কাশ্ীলে গণ ভন (শাপন। | তিনি ক্বীকাব কারেছেশ (যা হাল ইচ্ছা ছিল বাশ্যান পাকিস্থান যাগ 


দিক । ব্যাডিক্রিফেব (বাযেদাদ গ্ুকদাসপুব ৪ পুট্গ তহসিল ভাব চকে [দান কাশ্মালণ (হাগলান সহ কবে দেয় | 
কলিল্স ও (দীমিনিক লাপিনেব মাউন্টবাতটেন আন্ত তানিন, ইন্ডিয়া, ১ আচাস্ট ১৯ মদ, ১৮ গুন 
১৯৪৮ (ভঙ্গ 'পপাববাক, ১৯৮৫), পছ £%9 পবিব হা 

৪৮০ | পাট্রিসিযাকে মাউন্টব্যাটেন, ৫ জুলাই ১৯৪৭, 'ভাগগাব, পঃ উঃ, পু ৩৯৮ ৯৯ 

৪৮১ । কাম্বেল জনসন পুঃ উঃ. পঃ ১৫৪ এ পববতী 

৪৮২ | মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, উ্যা উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮ স+) পৃঃ ২১৯ «ক পণব 

৪৮৩ | শেহককে মাউণ্টব্যাটেন, ১০ আগস্ট ১৯৭৭, 1[01২/3111152, 

৪৮৩ক | ব্যাডক্লিফেব মবস্থাৰ মনোজ্ঞ বর্ণনা দিমেছেন লেনাও এস?ল, পঃ ১৯৭ ২০ 

৪৮৪ | মাউণ্টবা?টিনকে জেনকিনস, ৩০ এপ্রিল ১৯ম৭, মানসাবগ ই হাশ (সৎ), ট্রানসফাণ আব পাগুমাব ১১ খণ্ড, 


পঃ ৫০৬ 


8৪৮৫ | এ, ২৫ জুন ১৯৪৭, তাদদেব পৃ ৬২৩-২৭ 

৪৮৬ | এঁ, ১০ জুলাই, ১৯৪৭ ও জেনকিনসেব বিপোর্ট, ১০ গ্রুলাই, ১উ৪৭ আসান, পি কাপ) ২5৫ ৭ 

৪৮৬ক ৷ গান্ধীকে মাউপ্চব্যাটেন, ২৬ আগস্ট ১৯৪৭ 

৪৮৭ | ক্যাম্থেল জনসন, পৃঃ উঠ. প2 ১৭২ 

৪৮৮ | স্ট্যানলি ওলপা্ট, পৃঃ উ£, পৃঃ ৩৩৪ 

৪৮৯ | জে আহমদ, ক্রিযেশান অব পাবিস্তান (লাহোর, ১৯৭৬), প5 তন 

৪৯০ | চৌধুবী মুহম্মদ আলি, এমার্জন্স মন পাকিস্তান, প5 ৭৩ 

৪৯১ |হেক্্রব বলিখো জিনা, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৮৯ 

৪৯২ | পেগেবেল মুন, ডিভাইঙ আগু কুইট (লণুন ১৯৬১), প£ ৯? 

৪৯৩ | ভি পি মেনন, দা ট্রানসফাব অব পাওযাব ইন ইণ্ডিমা, পঃ ৪১৯ ৩১ 

৪৯৪ | কলিনস্‌ ও লাপিযেবকে বডলাট বলেছেন, তিনিই শাস্তিবক্ষার্থ গান্ধীকে বাংলায় পাঠিয়েছেন । একথা বিশ্বাসযোগ; 
নয । ৬ আগস্ট গান্ধী ঘোষণা! কবেন বাকী জীবনটা তিনি পর্ববঙ্গে বা পশ্চিম পঞ্জাবে কাটা/বন, হযাতো বা সীমান্তে । 
বর্তশানে তিনি পাটনা হযে কলকাতা, তাবপব নোযাখালি, তাবপব পঞ্জাব যাচ্ছেন । কলিনস্‌ ও লাপিযেব, মাউপ্টব্যাটেন 
আযাণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইগ্ডিযা (৩বঙ্গ পেপাবব্যাক, ১৯৮৫) প্রঃ ৩৮-৪২ 

৪৯৫ | ভি পি মেনন লিখেছেন-_-তিনি প্যাটেল বা নেহকব মত না নিযেই বডলাটকে তলব কবেছিলেন তীদের নামে । 
বডলাট দিল্লীতে পৌঁছেই তাঁকে দেখতে পান । মেনন বলেন, 'তাঁব হযে তিনি নেহক ও প্যাটেলকে ডেকে পাঠাবেন | 
কলিন্স ও লাপিয়েবেব কাছে বড়লাট স্বীকার করেছেন, “1065 (6105 2170. ০১18]) 1180 0867. ০0 


৫৫১ 


19170000550 87800 (05617007)9126 [70055 0 ৬ 2৮, তদেব, পৃঃ 8৫ 1 এখানে বলে রাখা ভাল যে লেহরু ও 
প্যাটেল ত্রস্ত মেবশাবকেব মত মাউণ্টব্যাটেনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন--এ ধারণা মাউন্টব্যাটেনের 
মেগালোম্যানিযা-প্রসূত | তদেব, পৃঃ ৪৫-৪৭ | সেদিনেব ঘটনাবলীব কোন প্রমাণ রাখা হয়নি । জনসনেব ধারণা ব্যাপারটা 
প্রশাসনিক এবং সামবিক গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিজ্ঞ বডলাটকে হস্তক্ষেপ কবতে তাঁবা অনুবোধ করেন । ক্যাম্বেল জনসন, পৃঃ 
উঃ, পৃঃ ২০৬ | গোপাল, মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পরও, ব্যাপাবটা পুরো বিশ্বাস করেননি । গোপাল, পৃঃ উঃ, 

২ খণ্ড, পৃঃ ১৮। 

৪৯৫ক । আর জেঙ্রি, “দ্য পাঞ্জাব বাউগ্ডারী ফোর্স আযাণ্ড দ্য প্রবলেম অব অডবি, আগস্ট ১৯৪৭ |" [1 4 5 (1974), পৃঃ 

৪৯১-৫২০। 

৪৯৬ । ক্যান্থেল জনসন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১৮-১৯ 

৪৯৭ | লেনার্ড মস্লে, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৪৫ , 

৪৯৮ | জি ডি খোসলা, স্টার্ন বেকনিং (দিল্লী, তাবিখহীন) পৃঃ ২৯৯ 

৪৯৯ । ইয়ান স্টিফেল্স, পাকিস্তান (লগুন, ১৯৬৩), পৃঃ ৮৩ 

৫০০ | কলিনস্‌ ও লাপিয়ের, ফ্রিডম আযাট মিডনাইট, পঃ ৩৪২ 

৫০১ । পেণ্ডেরেল মুন, ডিভাইড আযাগ্ড কুইট, পৃঃ ২৮৩ 

৫০২ | লেডি ইজ্মেকে ইজ্মে, ১৭ নস্ভম্বব ১৯৪৭, জিগলার, পূঃ উঃ, পৃঃ ৪৩৭ 

৫০৩ | টাইম ওনলি টু লুক ফরওয়ার্ড, পুঃ উঃ, পৃঃ ৩০ 

৫০৪ । কলিনস ও লাপিয়েব, মাউণ্টব্যাটেন আগু ইগ্ডেপেণ্ডেঞ্ট ইণ্ডিযা,পৃঃ ৩০ 

৫০৫ | তদেব, প্‌ঃ ৩১ 

৫০৬ | ভি পি মেনন, দ্য ট্রা্সফাব অব পাওয়াব ইন ইগ্ডয়া, পৃঃ ৪৩৫ , গোপাল, পৃঃ উঠ, ১ম খণ্ড, পঃ ৩৫৫ 

৫০৭ | জিগলাব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৩৮ 

৫০৮ | আই এ ট্যালবট, “মাউণ্টব্যাটেন আগু দা পার্টিশান অব ইগ্ডিযা', [115101%, [5050 170 225, £৪৮ 1984, প্‌ঃ 

২৯-৩৫ 

৫০৯ | মাউন্টব্যাটেনকে ইজ্মে, ৬ মাঠ ১৯৬২ 

৫১০ | পেগেবেল মুন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৭৭-৮৩ 

৫১১ । ভি বি কুলকানি, ব্রিটিশ ডোমিনিযান ইন ইপ্ডিযা আযাণ্ড আফটাব (বন্ধে, ১৯৬৪), পৃঃ ২৫৫ 

৫১২ । মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইণ্ডিযা উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮ সং), পৃঃ ২৩৬ ও পববর্তী 

৫১৩ | তদেব, প্রঃ ২৩৫-৩৬ 

৫১৩ক । নেহককে বাজেন্দ্র প্রসাদ, ১৭ সেপ্টেম্বব ১৯৪৭ 

৫১৪ | হীবেন মুখাজী, ওযাজ ইগ্ডিযাজ পার্টিশান আন -আভযেডেবল ? (কেলকাতা, ১৯৮৭) | 

৫১৫ | তদেব, পূঃ ৭২ 

৫১৬ । সুমিত মবকাব, মডার্ন ইগ্ডিযা, পৃঃ ৪১৮-২৫ 

৫১৭ | সবোজ মুখোপাধ্যায়, ভাবতেব কম্যুনিস্ট পাটি ও আমবা, ২ খণ্ড, পৃঃ ৩৫১-৫২, ৩৬৮-৬৯ | কংশ্রেসী হামলাব 
জন্য তিনি প্যাটেলকে দোষী কবেছেন । 

৫১৮ | তদেব, প2ঃ ৩৭৬-৮৩ 

৫১৮ক । বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, ইন্ডিযাজ স্ত্রাগল ফব ইন্ডেপোন্ডস ১৮৫৭-১৯৪৭ (তাহইকিং ১৯৮৮), পঃ 
৪৮৪-৮৬ 

৫১৯। ই এম এস শাশ্ব্রিপাদ বেমেনিসেধেস অব আযান ইন্ডিযান কম্মুনিস্ট (নিউ দিল্লী, ১৯৮৭), পুঃ ১০২ 

৫২০ | তদেব, পৃঃ ১০৩ 

৫২১ | তদেব, পঃ ১২৩-২৪ 

৫২২ । পান্নালাল দাশগুপ্ত, গান্ধী-গবেষণা (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃঃ ৩৫৪ 

৫২৩ | তদেব, পঃ ৩৫৫ 

৫২৪ | বিপান চন্দ্র, ইম্পিবিযালিজম আযান ন্যাশানালিজম ইন ইন্ডিযা (দিল্লী, ১৯৭৯) 

৫২৫। সুমিত সবকাব, পপুলাব মুঙমেন্টস আ্যান্ড মিডল ক্লাস লিডাবশিপ ইন লেট কলোনিযাল ইন্ডিযা 
পার্সপেকটিতস আশ প্রবলেমস অব এ “হিস্টবি ফ্রম বিলো' (কলকাতা ১৯৮৩), বণভি'ৎ গুহ, সাবঅললটার্ন স্টাডিজ ১ ও 
২ খণ্ড। 

৫২৬ | ক্লুদ মাকোভিৎস, ইন্ডিযান বিজনেস আন্ড ন্যাশনালিস্ট পলিটিক্স ১৯৩১-৩৯ ইত্যাদি (কেমব্রিজ, ১৯৮৫) ৪র্থ 
অধ্যায , 'কংগ্রেস পলিসি টুওযার্ডস বিজনেস ইণ দ্য প্রি-ইন্ডিপেন্ডেল এবা', বিচার্ড (সসন ও স্ট্যানলি ওলপাট (সং), 
কংগ্রেস আন্ড ইন্ডিযান ন্যাশানালিজম দ' প্রিইন্ডিপেন্ডেঙ্গ ফেজ (দিল্লী, ১৯৮৮৮ পুঃ ২৬২-৬৬ 

৫২৭ | হোম পল ১৪/২৮/৩২ / 

৫২৮। স্থানীয় সবকাবদেব কেন্দ্রীঘ সবকাব, ২১ জানুযাবি ১৯৫০, হোম পল ৩/১৬/৩৪ 

৫২৯ | বণজিৎ গুহ, সাবঅলটার্ন স্টাডিজ, ১ খণ্ড (নিউ দিল্লি, ১৯৮২), পঃ ৬ 


৫? 


৫৩০ | ছোটলাটদের ক্রেইক, ১২ জুন ১৯৩৬, হোম পল ৪/৮/৩৬ 

৫৩১ | বি আর টমলিনসন, দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসু আযান্ড দ্য রাজ, ১৯২৯-১৯৪২ দ্য পেনালটিমেট ফেজ 
(লন্ডন ১৯৭৬), পৃঃ ৪৫-৫৭ 

৫৩২ । ডন্ধু এইচ মবিসী-জোনস, পালামেন্ট ইন ইন্ডিযা (১৯৫৭) , ডেভিড লো, "কংগ্রেস আ্যান্ড ম্যাস কন্টাকটস, 
১৯৩৬-১৯৩৭ ইত্যাদি, সিমন ও ওলপাট (সং), কংখ্রেস আন্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশালিজম, পৃঃ উঃ পৃঃ ১৩৪-৫৮ 

৫৩৩ | প্যারেলাল, মহাত্মা লাস্ট ফেজ, ২ খণ্ড, পৃঃ ৬২৫ 

৫৩৪ | পিটাব নীভস্, আডজাস্টিং টু কংগ্রেস ডমিন্যাল ,দা যু পি ল্যান্ডসর্ডস ১৯৩৭-১৯৪৭, সিমন ও ওলপাট 
(সং) পুঃ উঃ, পৃঃ ১৫৯-১৮১ 

৫৩৫ । আই এইচ কুরেশি, উলেমা ইন পলিটিক্স ইতাদি (কবাচী, ১৯৭৪) পঃ ৩৩৫-৩৮ 

৫৩৬ | কে বি সঈদ, পাকিস্তান দ্য ফবমেটিভ ফেজ ১৮৫৭-১৯৪৮ (লজ্ঞন, ১৯৬৮), পৃঃ ৮৯-৯০ 

৫৩৭ | এ আই সি সি পেপার্স, ফাইল নং ৬-২২/১৯৩৮ 

৫৩৮ | তদেব 

৫৩৯ | মুশিকল হাসান, “ন্যাশনালিস্ট আন্ড সেপাবেটিস্ট ট্রেন্ডস ইন আলিগড ১৯১৫-১৯৪৭,, 1179 1 22 
(1985), 20 1-33 

৫৪০ | কৃপালানিকে আত্রাফউদ্দিন চৌধুবী, ১৬ আগস্ট, ২৩ সেপ্টেম্বব ১৯৩৮, চৌধুবীকে কপালনি, ৬ অক্টোবব, 
১৯৩৮, এ আই সি সি পেপার্স, ফাইল নং ৮5, 1938 

৫৪১ । হস্ট ক্ুজাব, কানওযাব মহম্মদ আশ্রফ আযান ইন্ডিযান স্কলাব আযান্ড বেভল্যুশনাবী ১৯০৩-১৯৬২ (বার্লিন, 
১৯৬৬), পৃঃ ৪১৩-১৪ 


৫৫৩ 


উপাদানপঞ্জী 


অপ্রকাশিত অভিলেখ 
(ক) ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডন 
চলিস উড 
জন লরেন্স 
নর্থবুক 
লিটন (বড়লাট) 
ডাফরিন 
জুস 
ল্যাক্সডাউন 
এলগিন (নবম আর্ল) 
হ্যামিল্টন 
কার্জন 
মর্লে 
চেম্সফোর্ড 
মন্টেগু 
রিডিং 
জেটল্যান্ড 
লিটন (বাংলার ছোটলাট) 
বার্কেনহেড 
হ্যালিফ্যাক্স (আরুইন) 
উইলিংডন 
টেম্পলউড (হোর) 
লিনলিথগো 
কেসি ডায়েরি 
ডিষ্্িক্ট অফিসারস কলেকশন 
চার্লস টেগার্টের জীবনী 
স্যার হ্যারি হেইগ 
স্যার মরিস হ্যালেট 
স্যার জন আরসকাইন 
স্যার জর্জ কানিংহ্যাম 
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সচিবের সংগ্রহ__7২/3/1 ৪170 2 শিরোনামে পাওয়া যাবে । 


৫৫৫ 


(খ) কেম্ৰিজ, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার 
হার্ডিঞ্জ ও ক্রু পেপারস 


(গ) চাচিল কলেজ, কেমূত্রিজ 
এ. ভি. আালেকজাণ্ারের ভায়েরি 


(ঘ) সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় 
এম. ও- কাটরি ও আই: এম. জি- বেল পেপাবস্‌ 


(ড) রোড্স হাউস, অব্ফো্ড 
আর জি- ক্যুপল্যান্ডের ইন্ডিয়ান ডাযেবি ১৯৪১-৪২ 


(চ) ব্রডল্যান্ডম অভিলেখাগার 
মাউন্টব্যাটেন কলেকশন (যেখানে ফাইলের উল্লেখ আছে তা ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডের 
নম্বর) 


ছে) জাতীয় অভিলেখাগার, নিউ দিল্লী 
ফিরোজশা মেহতা পেপার্স (মাইক্রোফিল্স) ; গোখ্লে পেপারস্‌ ; খাপার্ডে ডায়েবি ; 
ভ্রীনিবাস শাস্ত্রী ; জয়াকর ও রাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স , হোম পলিটিক্যাল ও অন্যান্য 
সরকারী দফৃতরের কাগজপত্র । 


(জ) জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ম্যুজিয়াম ও লাইন্রেরী, নিউ দিল্লী 
এ. আই সি. সি. পেপারস : মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি (মাইক্রোফিল্ম), আনসারি 
(মাইক্রোফিল্ম), জওহরলাল নেহরু, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুবদাস ও ভুলাভাই দেশাই 
পেপারস ; মুঞ্জে ভায়েরি (মাইব্রোফিল্ম) । 


(ঝ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অভিলেখাগীর, কলকাতা 
জি. বি. আযাপয়েন্টমেন্ট, জি- বি- হোম পলিটিক্যাল/কনফিডেন্সিয়াল। 


(&) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ দফতর 
সি. আই: ডি- (আই: বি-) রিপোর্টস | 


€ট) জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা 
তেজবাহাদুর সাপ্ু পেপারস। 


(5) গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, নিউ দিল্লী 
মহাত্মা গান্ধীর ও গান্ধীকে লেখা পত্রাবলী- হস্তলিখিত ও ফোটোস্ট্যাট অনুলিপি । 


৫৫৬ 


(ড) রবীন্দ্রসদন, বিশ্বভারতী 
সিং এফ- আ্যাগডুজ পেপারস | 


(6) পাকিস্তান জাতীয় অভিলেখাগার, ইসলামাবাদ 
কোয়ায়েদ-ই-আজম (জিন্না) পেপারস ; অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ পেপাবস । 


প্রকাশিত অভিলেখ 


(ক) মহাত্মা গান্ধী, কলেকটেড ওযার্কস (ভারত সরকাব, নিউ দিল্লী ১৯৫৮_) 

(খ) গান্ধীজ কবেসপন্ডেস উইথ দ্য গভর্নমেন্ট ১৯৪২-৪৪ (আমেদাবাদ, ১৯৪৫) 

(গ)ট এ ১৯৪৫-৪৭ (আমেদাবাদ, ১৯৪৯) 

(ঘ) মহাদেব দেশাই, ডায়েরি আমেদাবাদ, ১৯৫৩) 

(ঙ) মতিলাল নেহরু, সিলেক্টরেড ওয়ার্ক, ১-৪ খন্ড (ববীন্দ্রকুমাব সং) 

€(চ) জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, প্রথম সিবিজ, ১৪ খণ্ড (এস গোপাল সং) 

ছে) এ, আবাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স (১ম সং, ১৯৫৮, শতবার্ষিকী সংস্কবণ, ১৯৮৮) 

(জ) দুর্গা দাস (সং), সদরি প্যাটেলস করেসপন্ডেন্স ১৯৪৫-৫০, ১০ খণ্ড (আমেদাবাদ, 
১৯৭১-৭৪) 

(ঝ) নান্দুরকার জি. এম. (সং), সদরবিস লেটার্স মোস্টলি আননোন, ২ খণ্ড (এ, 
১৯৭৭-৭৮) 

(ঞ) ম্যানসারগ, লাম্বি ও মুন (সং). দ্য ট্রানসফাব অব পাওয়াব, ১২ খণ্ড (লন্ডন, 
১৯৭০-৮৩) 

(ট) সি. এইচ. ফিলিপস ও বি. এন. পাণ্ডে (সং), এভোল্যুশন অব ইন্ডিয়া আ্যান্ড পাকিস্তান 
১৮৫৮-১৯৪৭ (লন্ডন, ১৯৬২) 

(ঠ) মরিস গইয়াব ও আগ্লাডোরাই (সং), স্পীচেজ আ্যান্ড ডক্যুমেন্টস অব দ্য ইন্ডিয়ান 
কনস্টিট্যুশান ১৯২১-১৯৪৭ (অক্সফোর্ড, ১৯৫৭) 

ডে) এস এস পীবজাদা (সং), (১) ফাউন্ডেশনস্‌ অব পাকিস্তান অল ইন্ডিয়া মুসলিম 
লীগ ডক্যুমেন্টস ১৯০৬-৪৭, দুই খণ্ড (করাচী, ১৯৬৯-৭০), (২) লীভার্স 
কবেসপণ্ডে্স উইথ মিঃ জিন্না (বন্ধে, ১৯৪৪), (৩) কোযায়েদ-ই-আজমস 
করেসপডেন্স (করাচী, ১৯৭৭) 

€5) এ" ডব্ু আহমেদ (সং), জিন্না-আকইন কবেসপন্ডেস ১৯২৭-৩০ 

(ণ) জেড. এইচ. জইদি সেং), এম. এ' জিন্না__ইসপাহানি কবেসপন্ডেন্স ১৯৩৩-১৯৪৮ 
(করাচী, ১৯৭৬) 

তে) জেমস ক্যান্বেল কের (1), পলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া ১৯০৭-১৯১৭ 
(মহাদেব সাহা সংকলিত, ১৯৭৩) 

€থ) এইচ" ভব্্যু. হেল, টেররিজম্‌ ইন ইন্ডিয়া ১৯১৭-৩৬ (ভারত সরকার, পুনমুদ্রণ, 
১৯৭৪) 

(দ) পি. সি- ব্যামফোর্ড, হিস্টরি অব নন-কোঅপারেশন আ্যান্ড খিলাফৎ মুভমেন্টস্‌ (দিল্লী, 
১৯২৫) 

(ধ) স্যার ডেভিড পেট্্রি, কম্মুনিজম ইন ইন্ডিয়া ১৯২৪-১৯২৭ (কলকাতা, ১৯২৭, 


৫৫৭ 


পুনমুর্ধণ, ১৯৭২) 

(ন) স্যার সেসিল কে (৪১০), কম্যুনিজম ইন ইন্ডিয়া (ভারত সরকাব, পুনরমু্রণ, 
কলকাতা, ১৯৭১) 

(প) সুবোধ রায় (সং), কম্যুনিজম ইন ইন্ডিয়া: আন-পাবলিশড ডক্যুমেন্টস 
১৯৩৫-১৯৪৫ (কলকাতা, ১৯৭৬) 

(ফ) পি. এন. চোপরা (সং), কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ব্রিটিশ সিক্রেট ডক্যুমেন্টস (নিউ দিল্লী, 


১৯৮৬) 


€ব) এ" এম. জইদি ও এস. জইদি (সং), দ্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস নিউ দিল্লী, ১৯৭৬-_-) 

(ভ) জি- অধিকারী সেং), ডক্যুমেন্টস অব দ্য হিস্টবি অব দ্য কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া 
(নি দি-) বিশেষত প্রথম তিন খপ্ড গুরুত্বপূর্ণ 

(ম) অমৃত শ্রীপাদ ভাঙ্গে (সং), এ. আই: টি- ইউ. সি-__ফিফটি ইযার্স ডকুযুমেন্টস (নিউ 

, ১৯৭৩) 

€য) স্স্যাবেল রিমুন্ত, টাইগার ত্যান্ড জ্যাকল জামনি-ইন্ডিয়া পলিটিক্স ১৯৪১-৪৩ আ 
ডক্যুমেন্টাবি রিপোর্ট (ভিয়েনা, ১৯৬৮), সত্যানন্দ সিংহ কর্তৃক অনূদিত সুভাষ বসুর 
কার্যকলাপের ওপর অমূল্য সংগ্রহ ৷ 


সেন্সাস ১৮৮২-১৯৪১ ; সেডিশান কমিটি বিপোর্ট (কলকাতা, ১৯১৮) , রিপোর্ট অব 
ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশনাল রিফর্মস জুলাই ১৯১৮ (কলকাতা, ১৯২২) , রিপোর্ট অব দ্য 
জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি অন দ্য গভর্েন্ট অব ইন্ডিয়া বিল, ৩ খণ্ড (লন্ডন, ১৯১৯) ; অল 
পার্টিজ কনফারেন্স, নেহরু রিপোর্ট (এলাহাবাদ, ১৯২৮), রিপোর্ট অব দ্য ইন্ডিয়ান 
্ট্যাটুটারী (সাইমন) কমিশন, ৮ খণ্ড (সিমলা, ১৯৩০); প্রোসিডিংস অব ইন্ডিয়ান রাউন্ড 
টেবল কনফারেন্স, ২য় সেসন (0270. 3778 ০£ 1932) ; কম্যুনাল ভিসিসন (070. 
4149 0 1931-32) ; রিপোর্ট অব দ্য জয়েন্ট কমিটি অন দ্য ইন্ডিযান কনস্টট্িশনাল 
রিফর্মস (১৯৩৩-৩৪) ; বিভিন্ন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও আযাসেম্বলি ডিবেটস ; বিভিন্ন 
নিবচিনী ফলাফল ; বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের আযাডমিনস্ট্রেটিভ রিপোর্ট, বিশেষত 
্টযাস্টিসটিক্যাল আ্বাবস্থাক্ট ফর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ও কে. এল. দত্ত, রিপোর্ট অন দ্য এনকোয়ারি 
ইনটু রাইজ অব প্রাইসেস ইন ইন্ডিয়া (কলকাতা, ১৯১৪) দ্রষ্টব্য । 


বেসরকারী প্রকাশনার মধ্যে বিভিন্ন সালের ভাবতের জাতীয় কংগ্রেসের রিপোর্ট ইন্ডিয়া 
অফিস, মাইক্রোফিল্ম) এবং সোর্স মেটিরিয়েল ফর আ হিস্টরি অব দ্য ফিডম মুভমেন্ট ইন 
ইন্ডিয়া (বাংলা ও বোম্বাই) দ্রষ্টব্য | 

চরমপন্থী পর্বের জন্য অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চবমপন্থী পর্ব 
(কলকাতা, ১৯৮৭)-এর পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী অপরিহার্য । 


৫৫৮ 


নিবাঁটিত গ্রন্থতালিকা 


বই-এর নাম ইংরেজীতে দেওয়া হল । 
সাধারণত পরিচিত বই-এর নাম নেই । 


4£0118915 065৫.) 81015010 210 ঘি 91001198] 0171 (3 901). 309117199, 
1944) 

12215 0, 090.) 50890185 2170 90909179705 01 00810-6-42077 1.4. 
01) 1911-34 850 1947-48 (1,9110178, 1966) 

48100777905 48710544778 0546114 132717117117791701725 70801791 (2 2011. 109.008, 
1970) 


4১10171980১ 3. (90.)১ 999901)65 2710 ড/10117155 0117]. :01101791) (1.917079, 

1947) ; 17৬110016 71)958 01 1186 171051)17) [১0110109110 27110101 (],31)016, 

1999) 7 02920101) 01 79005 -10 (],915015১ 1976) 

/1711020 71111710217 (00120101811151 7921 01 17019 6275 01 1৭017772010) 

(1921-1933) ১ 11772011112 12011757125 95111751717. 

4811, [যাহা 1185 50101 90 706] 1101067171157) 1885-1947 (1)51177, 1989) 

48115 11011217760, 17৬ 1,166 : 4৯ 71985170101 (14911016, 1966) 

48119 01081101700 711117917017770 1006 121081527705 01 1১9105121 (. ১ 
1967) 

411016/5) (0. চা 1076 11700817 710015]7 (1080775১ 1921) ; [100101) 
[170510517097)06 :[1) 1170177601762 1560 (1৬190795, 1922) 

£710105 10285102776 00175155510 1 21011179000 00107191151 7১0110105 17) 
১০70) 117012 1919-1937 (1৬101001791, 1977) 

49100005 5.১ 131110517) 7১01105 20/8705 0178 1170191) 9191065 1905-1939 
(1,077001, 1982) 

4280১ 4. 165 1107080 $/1105 17759900170 (081.51959 ৪176 1988) 

738501)1১ 4. 0.১ 1217৮9106 117595001772101 11) 111012 1900-1939 (0০81781011089, 

1972) 2 177176 72501001017 01 10176 91716 739101 01 11001710118 20015 
1806-1876 2 709715 (0. 0. 01987) 

38127 0 0.১71)2 701110105 01 90011) 1170197 (1)91171) 1976) 

13915] 1). ৮১05 01781751176 17১01101091 1,5206151)1]) 17) আয 1170101) 
1৮0517706 : 12156 0270081 70%177065 210 7381717 1919-1939 (1081171, 
1979) 

138:81১ 0.১ 0017175017১ 0.১ 2170 59৪1) 4৯. (505), 17১0৮%/21) 1১701012100 
চ১০1)0105 : 19525 01 17711011911517, ৮ 11077911570 2170 (01791159112 
[/277060) 021]5 10019 (081171011055, 19831) 

73211050179 0185952১ 01195766১ 00177500211015 11) 1732175981 ₹৮0110105 1921-41 
08770171081) [,6202751)110 (081 1984) 

181761169, 7951১ 17১01101021 00৮15 01 0178 11102791797 11) 11019. (0215 
1987) 

9810870155১ 5.১1]1)5 1. [. টব. 50105 (ঘি. 10. 1981) 

1381757155১ 9. তব. 4 2001 17) 749101176 (1,0170017, 1929) 

9258) 00101, .72171252517121 921752 (081., 1986) 

251৬, 0.ঞ.১ 0072 1,008] 7২005 01 1170191) 1১0111105. 41191091020, 
1880-1920 (06080, 1975) ; 7[২01675, 00411517791) 210 82981'5 ৪0০. 


(08777071055, 1983) ৫৫৯ 


13559200 4101715১001 11019 ড/1005126 101 ৮7590072 800. (790193, 
1915) 

131)81009018921752) ৪.১ 4$011097711105511 70179791597 48161797711600 1850-1947, (041. 
1396 73.১.). 

191/8029017877059১ 4৯110 09811079125) 8121107. 4 20110009] 19108721091)9 
(.1), 1978) 

[31705528189 0, 5800100 চুঝ] 07 1168 0 17.12. 81010115 0175 92] 
(1,0770077, 1960); 79116970176 1109 0£[.070 [751169% (1,011007, 1966) 
81718১ (.1).১ [যা 0065 91580050101) 17৬12179101707---8. 1১27501)9] 17১12171011 
(091.,1953) 

111) (.১ 57100101791 1761705 1] 117018 1891-1949 910. (721)119.১ 1996) 
3081101)0,১ 1720001, ,0 12191) 07:62007 01 7901508]) (14070001079 1954) 
50180012170 0.৬. 00107069501 ৬101910091017)6 (91001719710 ১1111050101) 
01 001211101 (05৬. ৪010.) 7321158165১ 19699) 

13056, 4,0.১ 11701210 [5৮০01000001791195 4/৯101020 1905-1922 (7১28 074১ 197 1) 
13056, বব ..১ 175 085 ৮/101) 0981701)) (7301200085১ 1943) 

[30595 978101725 (018.১1109 7180171) 91071775516 1920-42 (ঘি. 1964). 0779 
5৫80101) 101 1920-1934 %/85 00101151560 17 02100129117) 1948. 

90959, 505902১ 750000209১ 500191 ১0000015 2170 7011005 1919-1947 
(071810 [,0126702179, 1986) 

0041১ 14. 001. 12.১ 10102 7150075 01 ৬/07110 ৬০1 1] (1017900, 19606, 
71985 ৪017. 1550) 

ড60167, 71.১ 19771: 4৯ 101110081 1310512101)5 (1,010001), 1959) 

13710856, 02771, 13010171715 117017 [0 127010116 (10911)1) 1986) 

[310010011910, .).7.১ 1211102 00171110617 2 21017] 50০19: 15181001911) 
08101015 1391757] (30170108%, 1908) 

1370%%2১ 01101010, ড্1001)15 [২158 00 17১0৮%2]1 11101921] 1১0110105 1915-1922 
(08170107106, 1972)) 08170171 2170 02৬1] 1)850050117)06 11176 1১191771177 
1) 1170127) 7১0110005 1928-34 (0০210710110595 1977); 11002] 17700191189 
01786217501 210 45121) 10218001805 (0)611)1, 1984) 


08170101798], 7৬215, 1,010 08070101799] 0 9117]1775 4৯ 17৬15710011 
(1,0770070, 1929) 

09818179017, [.]. ১ [২0798] 00901607) 117012 ড/2569170 [71019 1875-1930, ৪০. 
(9072002%, 1970) 

(0০108%7781021159 10110951)) 1২51010117100178 ড/ 01108175 01955 173150015 7217591 
1890-1940 (10611), 1989) 

(০0980852য১ 09151) 021101)1 4 01081191058 0 (05010017707119119]া) 210. 
(তব .7). 1987) 

(017717019, 511027১1178 ৮২158 20 010%/101) 01 10070017810 তব 01101791157) 01) 
[77018১810. (্ব.).১ 1966); 7170199119115]া8 270 91010179115) 17) 10019 
(10211)1, 1979); 010217012 7310011 91. 21) 117009+5 91015518 10] 
[100619910051709 (৬ 1001175, 1988) 

(00811555/0100, 511, 7598521705 2100 [1061121] 1২015 48710011075 20. 
ঠ5 আয 50018 2] 005 928) 15510917109 1850-1935 
(08771077089) 1985) 

01/81000090179959, 7১971009, 73915591 1920-1947 1152 79170 006951107) 
(০81৩ 1984) 


৫২০ 


01799011017, চি, 2180 105৮5, (01155 (505.)১ 77007802885 210 9০0০181. 
ঢ55855 117 1100127) 20018017810 2170 50০19] 7119107 (1)91181, 1979) 
01786001807, বৈ1795 (০০ 2105 2180 07626 48189101) (10750072) 1987) 
0111701, ডা, [17019 [01551 (1,018001) 1910): [77012 (7,0170017, 1926) 
00111185, া. 2110 1,019157795 [0.১ 7179680010) 21 17৬110177151)0 ([,077100151975); 
11010110020 2100 [17057990057 [7019 900. (0821:9176 [98091109015 
1985). 

(0715510, 0৮১1178 711170915 11001910076 (1৬50195, 1975) 
0০81919170১ [₹.১1179 011005 71551017 (06010, 1942); 4 17২61901101) 079 
(00105110011012881 19701016177) 171 17070 (1,000017, 1942-43)5 [170198: 4৯ 
ঢ9502809হ78610 (1,0780018) 19425) 


[0901১ 4.7. (50.), ড/0710 501101975 02) 03950-2-42278 1৬1... 01101 71 
(15191712109, 1979) 

7095, 1.1. 2870007) 2110 [1)061991)091706 01 [11019 (ব.])., 1982) ১৮ 
[0955 0100 2817178171, (০21702117 0710251191725 (081. 1986) 

7080009১ 1)000617012 (0101, 13117171921 12802011117179 (091.১1973) 
[00099 7317119917017 900, 44177715515 1৫971781111 101179528 (0091.১1333 
3.5.) 

[06855 (0০. 2170 7017৮-179, 4১,০. (805.)১11)2 11711021171] [80900 9100195 
1) চ:070012)10 17115101701 4111078. 8170 1100198 (1,010017, 1978) 
[01721795919 1).]য.১ ১59581)0 11011)87015 17) [19019 1920-1950 (0%6073, 
1983) 

1009002117১ 0012115016, [710817 192057151)110) 17) ড/250517) [1018 10110105 2170 
(০0777077101711095 17) 7301701085 0115 1840-89 (1,017001), 1972) 

[009১ 741, 1407621090 ৮001016:11106 (01011100091 00107955 00117150195 
17) 3110151) [71019 1933-1937 (70811)7, 1987) 


[0100 ₹.0.১1086 750070077810 77050017501 1710019 11) 117 ড100017121) 456, 210 
(1750 9৫17. 1,0170017, 19903) 

[0181108095১ চ.১ 08100190101 007000051) 1৬৮ 70781% [,99555 1919-1948 
(8071008%, 1950) 


[81750101 2.]7.১18 105০0998170 90100] 2170 01)6 1)21091)0 [01 7১910151217 
(1963) 

£010115, 9.১ [২1991110183 1১101011615: 4 91000 01 1১165519780 14091091105 
11) 11)0107 1211510705 (3071725, 1965) 


(59119851851. 70, 001817507, 2. 2100 5991, 4৯. (205.)১ 1,069110%, [১70৮11705 
আয) 9007) 7:55255 010 1170121) [১0110125 1870-1940 (08000. 1973) 
১ চ২9]17001)21], [71027509100778 006 1105117) 1011)0 (7991787011), 
7) 
08108191), 2১.0.১ 73719191)7 .11105817097517917 (081.51383 3.5.) 
05150519১ ১.0 215 105৬$5101017)67)0 01 006 [710191) টব 81010178] 001087555 
1892-1900 (081. 1960) 
(51005918, 5.১ 02107010175 [2া)15581% (091. 1967) 
রি হ.]..১ 4101706091090) 4৯ 9000 117 1110101) 1115001% (136100212%, 
968) 
৫৬১ 


(03181800167, ,7., 10756 ড105105 21 285: 7010. 170110780৬1 17) 17019 
1936-1943 (0700077, 1971) 

(0015/5189175.5., 2 0: 002 তব 900771)000 109117)50 (15 ৪0), 1939, 
ঘি 8217081 1947) 

(0109281 5.5 81781181191 61270 4১ 31921919189, ৬০) ] (0৮৫0০:৭, 1975); 
[য়া051) ০1105 1 17) [10019 1858-1905 (0210010, 1995)3 11779 ৬1062058105 01 
[010 7২1901) 1880-1884 (05010, 1953)) 01705 ড1০5708115 01 1,010 
[হাহ 1926-1931] (00010, 1957) 

00:00275 4.1)0.১ 80581195577517 2180. 17১0110105: 7২151175 ঘ21101791057) 2170 2 
17/1006772151175500170]05 11) 130728095 1918-1933 (খি.1)-১ 1978) 

00100) 1... 13878521: 1105 01077921156 14105178915) 1876-1940 
(00101701018, 1974) 

05152170021 5 7.5 1১705108106 9100 1৬115215 1) 171009177 36175811176 
172010177 01 1943- 44 (0%601, 1982) 

(0109) 4১1109191700১ 75121015238] 00 ১8198] (10611)1) 1977) 

90182, ঠা আ]) 0108200105১ 17)6 চা 508] 0 [২5%০10001॥ 1900-1920 
(7061171, 1971)) 40110017000 2110 175910021 (091. 1975) 

(011)9, [2779110 1518777611127% 45108010501 7595870 17)5117561805 7) 
001017191 11019 (06019, 1983) 

(1019, 1. (9৫.) 98110911517) 9010165১ ৬015 1-৬], (0১074, 1982-89) 
(811019, 11010177901)0, [৭ 20105 31575219117) 10157017795 (1051181, 1977) 
(0800, 7৮.5.১ 2170051891157) 2180 10110151) 1,9190100] 11051089171 1914-1964 
(1,020017, 1975) 


[79101)00%, 0.1১.১ (501017010171577 2170 90101751157 11) 1170712: 1৬]. ঘি. [২০৮ 
2190 (০0111009177) 1৯০180%, 1920-39 (1১711702192 &6:301781028, 1971) 
[7970217197১ 10910, 799591)0 000119119]]) 01 051] 1016 004 101511101 
$917-34 (00911511981) 

চর91017756 01 1১511517011509 1,070) 181 1110127) ৮5915 1910-1916 (],010018, 
1948) 

[910 1.51105 17570512185 01 13710151 [1002 (0701071059১ 1972) 
1325291)১ 10051811701, 90070911578) 2170 (0012)7011719] 7৯011101055 17) [11019 
1916-19258 (19117, 1979); 700 (60.)১ 001717071109] 2180 1১910-151017810 
1151005 17) (50101718] 111017, (10911)1, 1985); 14105181715 2100 0109 (0187655: 
981601 00778510010097109 01 107. 1৬4./৯. 4175211 1921-1935 (1091101, 1979) 
[7181811051) 017) ১.১ 195259111 17011061015 111 00101719] 117019: 010) 
1321)27) 1917-42 (00910089175, 1982) 

1800501)১ নু.ড.১ 10715 01920 10158059  13111917- ]17010-- 7৯91005021 
(1,010001)১ 19699) 

[700১ 42120151156 1717 38101170006 7910051) (091.১ 1939) 

[20010180115 ৮১ 90010097090775 [২৪০10101070 1772 0811 17019 110৮2112101 
(10511)1, 1951) 

[70101811755 চি, (55005 10105107701 1581700917917105 1311 0512 1110109109115777 1] 
[15019 (71171050010, 1967) 

[50070 9217, 171... 17076 4১575100205 01 48512. (1401710019১ 1919) 


[0009 9172810611৮. 710061171৬1 005]1]1) [17019 2100 075 13110) 01 10281015218 
(].917076) 


৫৬২ 


10091, 41291, 11010817160 21. 1071917-1-40901521 (106]117১ 1978) 
]7501811 £১৮520101005 আ।0 50০01921] 00161101117 50100) 117019: 1776 
[010-8879171010 ৩70৬9175607 210 1] 98100181015 1916-1929 
(85107915%, 1969) 

[51971775 11.১ 51759] 4১100011016) 1920-46 (02771).১ 1978) 

[57095 1,010, 17191770175 ([,0110017১ 1960) 

[5109179101, 1%1.4৯-175 00914-6-422]া0 99 1110106৬/ [ন।যা। (08180101, 1967) 


1981951, £595109511)9 50916 ১7909917781) 01117191115 105]170 11698705 
2110 0178 106]88110 1017 78105121% (1.0105782175, 1985) 

18175970১ 151171)0১ 1770099 ৮98101510218 0] 1৯9161]1001715191) 

8591015 11.5২.১11)6 ১007% 01 1৬5 1169১ 2 015. (30177109,, 1998-59) 
181075%, ৫. (99.)১ চ5010185 1৮1117065 2170 1১919877000 [১02]. 9001910% 
2110 70110105 11) 0178 1170191) 1১111106219 ১021065 (10911]1, 1978) 

1098, ট.ত., 110 27590:0785 090951 (0118101 140105772175, 1969) 

1010185017১ 4,0০5 80155107) 55707 01010108112] (08100, 1951) 

00107050175 (079010, 1৮70৮1170121 1১0110105 2180 11701017 ্ব 20107791857), 
307001089 2110 (156 1110)07) [ত9110179] 0:017151255 1880-1915 (091001011056, 
1973) 

0518) ৯0100] 91178105 0301100501)21) 290011১8105 & 91011131510 (1.1). 
1977) 

05101, ৬.0. (80.)১ 14911921 হ২৪] 71 01755 9180 910501)65.১ 2 015. 


01011, 70010199811, 1৬1051]17) 1১0111105 178 136717841 1909-1942 (081. 1943) 
8911111051১ 17617101)917019) 38115195 131])151 7789017551৭ (081 ১ 1928) 
2০00, খ.১ 417 151917710 105510017150 10 11771)9119711511) (13511:916, 1998) 
চ৪0০007199 [5.১ 4৯1612171 9100 40301: 0 1255528% 01 চ611510009 [0171021191 
8170 1১011101071 /00৮151]) 11) 17৬10 0911) 15197) (1,0170071, 19609) 

(57717505১ 79111১7106 7759 9100 1731] 01 0106 01821 70%৮815 (1401010179১ 
1989) 

17917002200], 01095800177, 191175/2% 10 9115181) (1,9100755 1961) 
117917১ 7২21010980১ 1910151911: 1176 7011791120100 01 176 791 81101) (18৮. 
৪010.১ [.911019১ 1978) 

11010, 9211) 177005 215 7801051176 [0100010১101 01 10019+5 [১০1101110 
(ঘ.1)., 1987) 

1877) 010) ড.০,১1006 1,070 01 [00211 01770: [51101982917 4৯111011065 
10৮27050176 0005105 ড/0110 11) 1116 17701961191] 4১৪৪ (150770010, 1969) 
20017216180, ১.4৯.১ 03815171555 2170 17১0110105 11) 110019 (73617752165, 1974) 
10110525157 10821151201 1. £510190 ঞোা। হাহা 50100187200 
চ২৪৮৪1180101701% 1903-1992 (8971817, 1906) 

এল 10, (50), 08107107105 75001007110 115007% 01 117019, ০1 2 (1... 
1982) 

কা, [২. (60.)১ 55855 0171 05217011191) [১0180105. 17115 [২০0%/1210 
92198278189 00.1919 (06010, 1971) 


[,52010) 77. 2100 1৬00101561166,১ 5.ত. (505), 72170595 | 90000 4512 
(0280907159১ 1970) 
1,519%510, 1). 4১1159110,5 [72750 0587787901017 (১1177091017 1977) 

৫৬৩ 


[90810 91 5755১ 4& ল15100]% 01 09 11701217 90101791150 71091776101 
(7,01500178১ 1920) 

[0১ 1). (50.)১ 9০99117017155 11) 1/00827) 95000) 45101 13150015 (091155 
1998) (007751955 2180 [0176 19]. চ906905 016 10175 [110191) 90085515 

1917-47 (,0170010) 1977) 

[9007১ 787] 01, 10017075520 1219101)0115 (250770010, 1942) 


1190191)515017১ ৮১110610511) 17511070009) 0০9104058 1918-39 
(ড/ 51970980617, 1974) 

1719111, চ26562,7705197 9010179115]7) 11 [7017 20 721051217 
(/ 51187780075 1963) ; 100 (2৫.)১10031 : [১0921 চ1111095010186] 01 29119071 
(6০০10108012, 1971) 

11911001102 0.১ 1010101) 8115117955 9170 খবর 20101191151 7১০01110105 1931-39, 
900. (0০270071059, 1985) 

1৬19711010১ 13111017১ ০5 [7019 1885 13110151) 061101971 120110% 9170 01)5 
121791521805 01 1710101) বব 80101791 (00151:955 (830170025, 1979) 
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